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বারাসাত 
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আর. কে, প্রিপ্টার্স 


কলিকাতা৷ 


অবতরণিষ্না 


সম্পদ মান্গুষকে প্রলোভিত ও প্রলুৰ্ব করে। সম্পদকে কেন্দ্র করেই সবরকম 
সুখ, শীস্তি, ভোগবিলাস ও বিবাদ । সম্পদকে প্রধানতঃ স্থাবর ও অস্থাবর এই 
দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি বলতে আমর! ভূমি, বাড়ি, 
দালান ইত্যাদি বুঝি। ভূমির পরিচয়ও সনাক্ত রয়েছে। ১৮৯* সালে সর্বপ্রথম 
জরিপ শুরু হয় একে বলা হয়, কিস্তোয়ার জরিপ (০20850281 50769 ), এতে 
ভূমির নকশা অঙ্কন করা হয়। নকশান্গযায়ী দাগ নম্বর বসানে৷ হয়। দাগ নম্বর 
অনুসরণে প্রত্যেক ভূমির খতিয়ান নম্বর দেওয়া! হয়। দাগ খতিয়ানস্হ ভূমির 
মালিকের পরিচয় সম্বলিত ঘে সরকারী দলিল তাকে খতিয়ান / পর্চ৷ / স্বত্বলিপি 
(75০০14 ০01 81811) বলে। কিস্তোয়ার জরিপের পূর্বে ভূমি হস্তাত্র 
করা হত গ্রামের নাম উন্নেখক্রমে এবং হস্তান্তরিত ভূমির চতুর্দিকের 
মালিকদের নাম দ্বারা চিহ্নিত করে | 

১৯০৮ সনে নিবন্ধন আইন প্রণীত ও প্রবর্তিত হয়। ১৮৮২ সনের সম্পত্তি 
হস্তান্তর আইন ১৯০৮ সনের নিবন্ধন আইন অতঃপর ১৯৫* সনের 
জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাম্বত্ব আইন এবং ভূমিসংস্কার আইন প্রস্তুতি বলবৎ 
হওয়ার পর তৃষি মালিকানা ও জমি হস্তাস্তর সম্পর্কে কঠোর ও বিধিবদ্ধ গাইড 
লাইন অনুসরণ করে সম্পত্তি অর্জন ও বর্জন করতে হম্ব। স্বাধীন ভারতের 
নাগরিক বলেই কেহ যেকোন পরিমাণ ভূমি নিজ আয়ত্বে রাখতে বা! হস্তান্তর 
করতে পারে না। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে তূমি হস্তান্তরে বিধিনিষ্ধেও রয়েছে। 

মালিকানা হস্তান্তরের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, যেমন--বিত্রয়, দান, হেবা, 
উইল, ইজারা, রেছেন প্রভৃতি । হস্তাস্তরের বাহন হচ্ছে দলিল। দলিষ যে 
কোন কাগজে লিখলেই চলবে না। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে লিখতে হয়। 'লেখার 
পর সম্পাদন করতে হয়। ১০* টাকার বেশী মূল্যমানের সম্পত্তি হস্তাস্তরের 
ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধন কর! বাধ্যতাম্লক। অন্যথায় উক্ত দলিল বনিয়াদে 
মালিকানার বৈধ হস্তাত্তর হবে না। হস্তান্তরের বৈধতার জন্য দলিল নিবন্ধন 
করা আবশ্তক | এসব জটিলতা সত্বেও হস্তাস্তরের দলিল অপরিহার্ধ । আর্দিকাল 
থেকেই দলিল সাধুভাষায় লেখা হয়। এ দলিল লেখা বা টাইপ বরার পূর্বে 
তরজমা! বা মুসাবিদ! করতে হয়। দলিল তরজমা করা একটি কৌশলগত কাজ। 
এ কাজের জন্ঠ ভূমি আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, উত্তরাধিকার আইন, 
নিবন্ধন আইন, স্ট্যাম্প আইন প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্তক। 
যদিও স্বরণাতীত কাল থেকে দলিল লেখকগণ ধরাবাধা গদ দিয়ে অন্াবধি 
বেশীয় ভাগ দলিল করে থাকেন কিন্তু ইহা! ক্ষেত্রবিশেষে ভ্রান্তি, ক্রটি ও বিচ্যুতি 
এবং অল্পষ্টতার উদ্ভব ঘটায়। বর্তমান যুগে ধরাবাধা গদের অধসীর্মি হছে । 


[ ৪] দলিল মুসাবিদা 


দলিল হচ্ছে হস্তাস্তরিত ভূরম্প ঘা ঘা দালান, বাড়ির স্বব্বের ভিত্তি তথা 
বনিয়াদ এবং প্রতিচ্ছবি। দলিল স্পষ্ট ও দ্ধর্থহীন না] হলে উহা 
মামলা মোকদ্মার জন্ম দিতে পারে এবং সম্পত্তির নিরংকুশ তোগদখলে বিশ্ব 
কৃষ্টি হতে পারে। দলিলপত্রকে স্বচ্ছ, সাবলিল, স্পষ্ট ও সফল ভাবায় প্রণয়ন কর! 
আবশ্তক ৷ দলিলপত্র শ্বত্ব বা মালিকানার বৈধ ও উৎকষ্ট গ্রমাণ। উহার 
বিশ্ুদ্ধতার উপর নিরিবাদ ও পুরুষাঙ্থক্রমিক নিধিবাদে ভোগদখল নির্ভর করে। 

দ্লিলকে (19০০1160€) সাধনপত্র (2991001060 ) বলা হয়। হা 
হোক দলিল যে সদাসর্বদা! ধরাবাধা ছকে প্রণীত হবে এমন দু কথা বলা ঘায় 
না। গ্বান-কাল-পাত্র ভেদে মালিকানার উত্তব, অর্জন, ক্রমহস্তাস্তর ও বিবর্তনের 
এবং রূপান্তরের গ্রভেদ হেতু দলিলের যূল ভান্য বা বয়ান অবশ্থই পৃথক স্বত্ব 
সম্বলিত হবে। 

দলিল বা সাধনপত্র আজ অহরহ হতে দেখা যার । যুগেয্ বিবর্ডনহেতু 
মান্য মুখের কথ! নির্ভর করে লেনদেন করেন না। অবঞ্ঠই লিখিত পড়িত 
করতে উদগ্রিব হয়। এ ধরনের লেখাপভাকেই দলিল বলে। দলিল লেখার 
পর সম্পাদন করা হয়। প্রকার ভেদে হরেক রকমের দলিল রয়েছে । 

বাংলা ভাষাতেই সর্বাধিক দলিল করা হম্। ভাষার উৎকর্ষতা ও 
স্পষ্টতা বিশুদ্ধ দলিলের অপরিহার্য অঙ্গ | বাংল! ভাষায় বর্তমানে প্রচলিত সব 
ধরনের দলিলপত্র মুসাবিদার সমন্বয়ে একটি প্রস্থ প্রণয়নের তাগিদ বহুদিনের । 
তাই দীর্ঘদিনের বাস্তব জ্ঞানের নির্ধান জমা কবে গ্রন্থ আকারে সংকলনের জন্ত' 
উদ্যেগী হয়েছি। এ যাবৎ বাংল! ভাষায় আমার লেখা আইনে গ্রন্থ সংখ্যা 
ক্রিশেরও বেশী । আলোচ্য গ্রন্থখানি তন্মধ্যে অন্ততম | দলিলে ভাষা প্রয়োগের 
শৈলী ব। কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দিকে বেশী লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 
তাই গ্রন্থখানি বাস্তবধর্মী এবং দৈনন্দিন পেশাগত কাজে অত্যন্ত সহায়ক 
হুবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস । 

এ গ্রন্থে ব্যবহৃত নাম ধাম ও ভূমির পরিচয় ইত্যাদি কাল্পনিক, তৎসত্বেও 
যদি বাস্তবে কারও নাম বা ভূমির পরিচয়ের সাথে মিলে যায় তা হবে 
কাকতালীয়! 

বাংলা ভাষায় দলিলপত্র প্রস্তুত প্রণয়ন ও মুসাবিদার ক্ষেত্রে এডভোকেট, 
দলিল লেখক এবং আইন ও সমাজ সচেতন মহলের নিকট এ গ্রন্থখানি সমাদৃত 
হবে বলে প্রত্যাশা করিখ অনিচ্ছাকত ভ্রাস্তি ও ক্রটির জন্ত-ক্ষমাপ্রাথা । 

গ্রন্থের উৎকর্ষ ও সৌকর্ষ বর্ধনে যে কোন রকমের উপদেশ সাদরে গ্রহ্ণীয়।। 

বিনীত 
বারাসাত ৰাহুদেব গাছুলী, 

১৫/৭/ ১৯৪৬ 


প্রথম অধ্যায় 
প্রারস্িক বঙ্জান 
বিষ্ত 

এক পক্ষ কতৃক সম্পাদিত দলিল 

দলিলের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে বক্তব্য 

সম্পত্তির দলিল 

দলিলের বিষয় বস্তর প্রমাণ 

দাখিলকৃত দলিকের লেখক বা! ্বাক্ষরকারী 
বলিয়! কথিত ব্যক্তির স্বাক্ষর ও 
হস্তাস্তরের প্রমাণ 

যে দলিল প্রত্যায়িত করা আইনত প্রয়োজন, 
তাহা সম্পাদনের প্রমাণ 

ঘেঠ ক্ষেত্রে প্রত্যয়ণকারী সাক্ষী পাওয়া যায় না, 
সেইক্ষেত্রে প্রমাণ 

ত্রিশ বলবের পুরাতন দলিল সম্পর্কে অন্থমান 

চুক্তি, সম্পর্তিব স্বত্বাধিকার, দান বা অন্যবিধ 
বিলি ব্যবস্থাব শর্তাবলী দলিলের আকাবে 
লিপিবদ্ধ হইলে দেই সম্পর্কে সাক্ষ্য 

মৌথিক চুক্তির সাক্ষ্য বর্জন 

বিদ্যমান ঘটন। দলিলে প্রয়োগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
বর্জন 

বিষ্কমান ঘটন] প্রসঙ্গে 'অর্থহীন দলিল সম্পর্কে 
সাক্ষ্য 

কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে কেবল এক জনের প্রতি 
প্রযোজা ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে সাক্ষ্য 

জালিয়াতি 

মিথ্যা দলিল প্রস্ততকরণ 

জালিয়াতির শান্তি 

'আঘ্বালতের নঘিপত্র বা সরকারী রেজিষ্টার 
ইত্যাদির জালকরণ 
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দলিল মুলাবিদা 


বিষয় 
মূল্যবান জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ 
প্রতারণা করিবাব উদ্দেশ্ঠে জালিয়াতি 


দ্বিতীয় অধ্যাক়্ 
ুন্তি 


চুক্তিব অত্যাবস্ঠকীয় উপাদানসযূহ 
যে সমস্ত কাবণে চুক্তি বাতিল বা নাকচ 
হইতে পারে 
বাতিল এবং বেআইনী চুক্তির মধ্যে পার্থক্য 
বাতিল এবং বাতিলযোগ্য চুক্তিব মধ্যে পার্থকাসমূহ 
আইনেব ভূল ও ঘটনাব ভুলের মধ্যে পার্থক্য 
চুক্তির অবসায়ন বা পরিসমাপ্তি 
চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকারসমূহ 
চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম ব্যক্তি 
বায়নাপত্র চুক্তিপত্র 

নিদর্শ--১ 

নিদর্শ--২ 

নিদর্শ -৩ 

নিদশ--৪ 

নিদশ--৫ 

নিদর্শ--৬ 

নিদর্শ_-৭ 

নিদর্শ_-৮ 

নিদশ--৯ 


. সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের দালালের সহিত চুক্তি 


নিদর্শ --১ 
নিষর্শ--২ 


পৃষ্ঠা 
৪৭ 
৪৯ 


€১ 


সুচীপঞ্জ - 


বিষয় 
ব্যবসায়ের মালিক ও কোদপানীর সংগঠক বা" প্রমোটাততরর 
“* মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র 
গাইড বা ফিল্মের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের জন্য একটি 
সিনেম। হলের মালিকের সাথে প্রচারণার চুক্তি 
নির্মাণকারী ও কারীগরের মধ্যে চুক্তির দলিল 
প্রযোজক এবং চলচ্চিত্র শিল্পীর মধ্যে চুক্তি 
উৎপাদনকারী এবং পাইকারী ব্যবসায়ীর মধ্যে 
চুক্তির দলিল 
মহাজন ও আডতদারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি 
তৃতীষ্ব অধ্যায় 
প্রাতীনাধত্ব 
প্রতিনিধি কাহাকে বলে? চুক্তি আইনে তাহার 
অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব কি কি? 
সোল সেলিং এজেণ্ট নিয়োগের চুক্তিপত্র 
সোল-এজেন্ট ও সাব-এজেণ্টেব মধ্যে চুক্তিপত্র 
এজেন্সিনাম। ( ব্যবসা সংত্রান্ত সকল কাধ্যে ) 
এজেণ্ট এবং কোম্পানীর মধ্যে চুক্তিব দলিল 
উৎপাদনকারী এবং সোপ দেলিং এজেণ্টের 
মধ্যে চুক্তি 
প্রস্ততকারক ও বিক্রেতা প্রতিনিধির মধ্যে 
এজেন্সি চুক্তির দলিল 
ব্যবসায়ী ও ভ্রাম্যমান এজেন্টের চুক্তিপত্রের দলিল 
হোল সেল ডিলারসিপের চুক্তিপত্র 
সম্পত্তি বিক্রয়ের নিষুক্তক নিয়োগপত্র 
সম্ভানের মঙগলার্থে চুক্তিপত্র 
ব্যবসামী ও ম্যানেজারের মধ্যে চুক্তির দলিল 
ব্যবসাম্মী এবং ভ্রাম্যমান এজেণ্টের মধ্যে চুক্তির 
দলিল 
এজেন্সিনামা বাতিল 


[৭]. 


৮৫ 
৮৯ 


৪ 


৪৫ 


৪ 


১৯৯১ 
১১২ 
১১৪ 
১১৫ 
১১৬ 
১১৭ 


১১৪ 
১২২ 


৮] দলিল মুসাবিষা 


চতুর্থ অধ্যায় 
নিঙ্গাণ ও প্রকোশলগত চুক্তিপর 
বিষয় পৃষ্টা 
নির্নাপকারী ও কুশলী শ্রমিকের মধ্যে সম্পাদিত 
চুক্তিপত্র ১২৩ 
নৃতন বাড়ি নির্মাণের স্থান প্রস্তত করার চুক্তিপত্র ১২৫ 
পুরাতন বাড়ি ভাঙিয়া ফেলার প্রত্যক্ষ চুক্তি ১২৭ 
মেসিনটুল সরবরাহ ও বাজারজা'তকারী এবং 
কারখান। মালিক তথা উৎপাদনকারীর মধ্যে 
চুক্তিপত্র ১২৯ 
বাড়ি নির্নাণের জন্য মালিক ও ঠিকাদারের মধ্যে 
সম্পাদিত চুক্তি 
নিদর্শ - ১ ১৩২ 
নিদর্শ_-২ ১৩৫ 
পঞ্চম অধ্যাম্ব 
আমমোন্তীরনানমা 
আমমোক্তারণামা সম্পর্কে অন্থমান ১৩৯ 
নিবন্ধনের জন্য যে ব্যক্তিগণ দক্তাবেজসমূহ পেশ 
করিবেন ১9১ 
৩২ ধারার জন্য স্বীকৃত মোক্তারনাম। ১৪২ 
খাসমোক্তারনাম। ( অথেনটিকেটকত ) ১৪৯ 
ভূসম্পত্তির ম্যানেজারকে প্রদত্ত সাধারণ 
আমমোক্তারণাম। ১৪৯ 
অসংহত মোক্তারণাম। ১৫৩ 
বিদেশে বসবাসকারী ব্যক্তির পক্ষে প্রশাসনপত্র 
সংগ্রহের জন্ত খাসমোক্তারনাম। ১৫৪ 
আমমোক্তারনামা 
নিদর্শ--১ ১৫৬ 


নিদার্শ ২ ১৫৪ 


বিষদ্ব 
খাপমযোক্ারনামা 
নিদর্শ--১ 
নিদর্শ ২ 
একটি কারবারী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে 
আমমোক্তারনাম। 
দলিল রেজিহী করিবার জন্য আমমোক্তারনামা 
জিল্মার্দার কতৃক আমমোক্তারনামা 
ধণ আদায় করিবার জন্যে আমমোক্তারনাম। 
খামমোক্তারনাম! ( নিবদ্ধীকূত ) 
জেনারেল পাওয়ার অব এটণী বা আমমোক্তারনাম। 
নিদর্শ--১ 
নিদর্শ-_২ 
নিদর্শ__৩ 
বিদেশে বসবাস করিতে যাইতেছে এমন ব্যক্তি 
কণ্তক সাধারণ আমমোক্তারনাম। 
কোন বিশেষ মামলার জন্য এজেণ্টকে প্রদত্ত 
খাসমোক্তারনামা 
আমমোক্তারনাম৷ রদ করিবার দলিল 


ষষ্ঠ অধ্যাস্ 


অবিচলনাম! বা সালিসী চুক্তির বৈশিষ্ট্য 
অবিচলনাম। বা অচলনাম।! 
নিদর্শ--১ 
নিদর্শ- ২ 
বিরাজমান বিবাদ একক সালিলীর নিকট 
প্রেরণের চুক্তিনাম। ছইজন সালিন এবং 


তাদের জাম্পায়ারের নিকট প্রেরণের জন্য 
পরিবর্তন সহ 


১৭৪৯ 


১৮৩ 


১৮২ 


১৮৪ 


১৮৫ 


১৮৬ 


[১] দলিল মৃসাবিদ। 


বিষস্ব পৃষ্টা 
সালিস মানিবার এগ্রিমেন্ট দলিল নিত 
আদালতের অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদ ঠীীত 
আপোষরফার চুক্তি ১৯০ 
রোয়েদাদ ও এওয়াড/ 
নিদর্শ-_-১ ১৯২ 
নিদর্শ_২ রে 
নিদর্শ--৩ ১৯৭ 
পক্ষসমূহ দ্বারা নিযুক্ত সালিস কর্তৃক্ণ প্রদত্ত রোয়েদাদ সি? 
আম্পায়ার কর্তৃক প্রদত রোয়েদাদ ০ 
মধ্যস্থতার বিনির্ণয় বা রোয়েদাদ ঈুচি 
সপ্তম অধ্যায় 
ভাড়া খারদ ও 'কাস্তিবন্দী 
ভাড়া খরিদ ও চুক্তিপত্র ১৯৯ 
কিস্তিতে ক্রয় বিব্রয়ের (হায়ার পারচেজে ) 
চুক্তিপত্রের দলিল ২০১ 
কিস্তিতে ক্রশ্ন বিক্রয়ের চুক্তির দলিল হি 
কিস্তিবন্দীতে বিক্রয় ২০৬ 
কিন্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিপত্রের দলিল ২৯৮ 
অষ্টম অধ্যায় 
হেবা দলিল 
হিবা-বিল এওয়াজ ২১২ 
হিবাবি-শাতিল এওয়াজ ২১৩ 
হেব প্রত্যাহার ২১৩ 
একাধিক ব্যক্তির অন্থকুলে হেব! ২১৬ 
দানপত্র বা হেবানামা দলিল ২১৬ 
হবো দলিল ৬১৭ 
হেবা বেল এওয়াজ-নাম। দলিল ২১৬ 


$ «বেল এওয়াজ হেব। দ্বলিল ২১৪, 


সুচীপন্ন 
বিষ 
নবম অধ্যায় 
দানপর দলিল 
দ্ান-এর সংজ্ঞা 
কখন দান গ্রহণ করিতে হয় 
দান পত্র দলিল 
নিদর্শ_-১ 
নিদর্শ__২ 
নিদর্শ--৩ 
নিদর্শ _-৪ 
নিদর্শ-_« 
দশম অধ্যায় 
লীজ বা ইজারা 
লীজের সংজ্ঞা 


লীজদাতা, লীজ গ্রহীতা, সেলামী ও খাজন৷। 
ভাড়1 লিজ দলিল 

জেরি পেশগী লীজ 

হাটের ইজারা 

ইজার৷ প্রত্যর্পণের দলিল 

বসত বাড়ির ইজারা দলিল 

তাত কারখানার ইজার। দলিল 

সিনেমা হলের ইজার! 

ইজরার শর্ত পরিবর্তনের বা সংশোধনের দলিল 
ইজারা ইন্ডফার দলিল ূ্‌ 


একাদশ অধ্যায় 
পাটা ও কবুলিয়ত 
বর্গ কবুলিক্নত 
বর্গাপান্টা 


[১৪3 
পৃষ্ঠা 


5৬, 
৭১ 


২২৫ 
২হ্গু 
খল 
২২৪ 


২৩৪ 


২৩৪ 
২৩৪ 
২৬০ 
২৩৮ 
২৩৯ 
২৪১ 
২৪৭ 
৪9৪ 
6 
তই ৪৮৮ 
৫৬ 


১ 
১৬ 


[১] দলিল মুজাবিদ! 
বিষয় পৃষ্ঠা 


ইজারা! পাটা ২৫৩ 
ক্লাব ও খেলার মাঠ নির্মাণের জন্ত পাট্। দলিল ২৫৫ 
ইটভাটা স্থাপনের জন্য পাট্টা ২৫৭ 
পাষ্টা ও কবুলিয়ত একত্রে ২৫৯ 
কবুলিয়তি ২৬* 
ভাড়াটিয়া কবুলিয়ত ২৬, 
ভাডা কবুণিক্নত ২৬২ 
চিরস্থায়ী পাট্রা ২৬৩ 
জলকরের কবুলিয়তি ২৬৪ 
ফলকর কবুলিয়ত ২৬৫ 
বাজারে বসতি প্রজার কবুলিয়ত ২৬৬ 
পাট্টার ইন্তফাপত্র দলিল ২৬৮ 
দ্বাদশ অধ্যাক্স 
বাঁড়ভাড়া চুত্তি সংক্রান্ত 
বাড়িভাড়া চুক্তিপত্র 
নিদ্শ__১ ২৭৯ 
নিদর্শ--২ ২৭৩ 
নিদর্শ_-৩ ২৭৫ 
উপভাড়ার দলিল 
নিদর্শ--১ ২৭৮ 
নিদর্শ_২ ২৭৯ 
পৌর বাজারের দবোকানঘর ভাড়ার চুক্তি ২৮০ 
হোটেল ব্যবসার জন্য ভাড়াচুক্তি ২৮২ 
বসত বাড়ির ভাড়া দলিল ২৮৫ 
দোকান ঘর ভাড়ার দলিল ২৮৭ 
. মেয়াদী মাসিক ঘরভাড়। চুক্তিপত্র ২৮৯ 


ৰাসগৃহ ভাড়ার দরশিল ১৬৬৪ 


হুচীপন্র 


বিষয় 
ভাড়ার দলিল 
মালিক ভাডাটিয়া চুক্তি বাতিলকরণ 
ত্রষ্মোদশ অধ্য।য় 
দত্তকগ্রহণ 


হিন্মুপুরুষ কর্তৃক কন্যা সস্তানকে দত্তক বা৷ পোস্ত গ্রহণ 
দত্তক গ্রহণ প্রাধিকার পত্র 

দত্তক গ্রহণপত্র 

পুত্র দত্তক গ্রহণে সম্মতিপত্র 

অনাথ বালককে দত্তক বা পোস্কপুত্রবপে গ্রহণ 

দত্তক গ্রহণ পত্র 

হিন্দু বিধবা কর্তৃক পোল্নপুত্র গ্রহণ 


ভ্রযোধশ-ক অধ্যাগ্ম* 
শিক্ষানবিস 


শিক্ষানবিসি চুক্তিপত্র 
নিদ্রশ--১ 
নিদর্শ--২ 
নির্শ-- ৩ 
শিক্ষানবিসি বাতিলকরণ দলিল 
নোকরনামা বা চাকরী করিবার একরারনাম! 


চতুর্দশ অধ্যায় 
সম্পান্ত হস্তান্তত্ব ও নিবন্ধন সম্পকে 


দলিল লেখকদের প্রতি 

দলিল লেখক নিয়মাবলী সম্পর্কে মহা নিবন্ধন 
পরিদর্শকের সাকুলার 

দানকর্তার মৃত্যুর পর দানপত্র নিবন্ধনের দরখাস্ত 


* ভ্রম বশতঃ ৩০৮ পৃষ্ঠায় 'অয়োদশ অধ্যায়” মুজিত ফূইাছে। 
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3৪8] দলিল মুসাবিদা 


বিষস়্ পৃষ্ট। 
মৃত লম্পাদনকাবীর ওয়ারিশনগণ দ্বার সম্পাদন 
স্বীকারের জন্য দরখাস্ত ৩২৬ 
উইলকারীর মৃত্যুর পর উইল নিবস্বীকরণের 
জন্য দরখাস্ত ৩২৭ 
বাড়ীতে দলিল দাখিল লইয়া! রেজিস্্ী করিয়া 
দিবার জন্য দরখাস্ত ( কমিশন ) ৩২৭ 
কমিশনে আমমোক্তারনামা অথেনটিকেশনের 
জন্য দরখাস্ত ৩২৯ 
সমনের দরখাস্ত ৩২৯ 
মেয়াদান্তে সম্পাদন স্বীকারের জন্য কারণ 
দর্শাইয় দরখাস্ত ৩৩৪ 
মেয়াদীস্তে দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাত্ ৩৩৪ 
নিবন্ধীকরণ প্রত্য'খানাদেশের নকল লইবার 
জন্য দরখাস্ত ৩৩০ 
আমমোক্তারনাম! রদের নোটিশ ৩৩১ 
ডুপ্লিকেট দলিল দাখিলের জন্য দরখাস্ত ৩৩২ 
দলিলের রসিদ হারাইলে দলিল ফের পাইবাব 
জন্য দরখাস্ত ৩৩২ 
নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত নিেশাবলী ৩৩৩ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
বি্ুয় কোবালা দলিল 
বিক্রেতার অধিকারসমূহ ৩৫২ 
বিক্রেতার দায়িত্ব ৩৫৩ 
ক্রেতার দায়দায়িত ৩৫৪ 
ক্রেতার অধিকাব ৩৫৪ 
নিবন্ধন কি বধ্যতামূলক ? ৩৫৫ 
বিক্রয়ের জন চুক্তি এবং পুনংক্রয়ের চুক্তিসহ 


বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য ৩৫৭ 


সুচীপঞ্জ 


বিষস্ 


স্থাবর সম্পত্তি বিক্রষ কোবাল! দলিল 
নিদর্শন---১ 
সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল 
নিদর্শ--২ 
নিদর্শ- ৩ 
নিদর্শ--৪ 
নিদর্শ__€ 
নিদর্শ--৬ 
নিদশ--৭ 
নিদর্শ--৮ 
নিদর্শ--৯ 
নিদর্শ-_-১* 
শুদ্ধ সাফ কোবালা দলিল 
বাড়ি বিক্রয়ের কোবাল! দলিল 
কোবাল। দলিল 
সাফ কোবালা দলিল 
স্থাবর সম্পত্তিব সাফ বিব্রয্ন কোবালা 
সাফ বিক্রয় কোবালা 
নাবালক বা পাগলের পক্ষে বিক্রন্ন দলিল 
বিক্রয় দলিলে দৈবাৎ বাদ পড়েছে এমন জমিব 
কোবাল। 


ষোড়শ অধ্যায় 
প্রমোটার কর্তৃক ফ্ল্যাট বাঁড় বিব্রয় 


নতুন আইন এবং রুলস 

প্রোমোটার কে? 

কি ভাবে নাম নথিভুক্ত করিবেন? 

অন্মতির আবেদনের সঙ্গে কি দিতে হইবে? 
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৪৬০৮ 


৪১২ 
৪১৩ 
৪১৩ 


৪১৩ 


[১৬] দ্গিল জুলাবিদা 


বিষয় পৃষ্ঠা 


নির্মীয়মান বাড়ীগুলি সম্পকিত বিধান ৪১৪ 
ক্রেতাদের অধিকার ৪১৫ 
অভিযোগ কিভাবে জানাইবেন ? ৪১৬ 
অন্যান্য বিধানগুলি ৪১৭ 
আইন মান্যকরণ ৪১৭ 
খেলাপের শান্তি ৪১ ৭ 
জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগীত। ৪১৮ 
বহুতল বাড়ির এযাপারটমেণ্ট বা ফ্ল্যাট বিক্রয়ের 
কোবালা দলিল 
নিদর্শ--১ ৪১৯ 
নিদর্শ-_-২ ৪২৩ 
সপ্তদশ অধ্যায় 
ভাবে দলিল রেজিস্ট্ী করিতে হইবে 

স্টম্প কাগজ ৪২৮ 
ট্যাঝা ক্লিয়ারেন্স ৪২৯ 
নোটিশ ও ফমর পূরণ ৪৩০ 
উপরোক্ত বিধানের প্রভাব ৪৩২ 
দলিল খরচ ৪৩৩ 
দলিলের কপি ৪৩৩ 
সরকারী মঞ্জুরীরুত সম্পত্তি ৪৩৪ 
নোটিফায়েড এরিয়া ৪৩৪ 
যেখানে দলিল রেজিই্ী হইবে ৪৩৫ 
নিবন্ধন না করিবার প্রভাব বা ফল ৩৩৬ 
নিবন্ধন প্রত্যাখানকরণ ৪৩৭ 
পেপ্ডিং রেজিই্রী ৪৩৮ 


দলিলের অবযূল্যায়ণ ৪৩৯ 


সুচীপত্র 
ব্ষিয় 
অস্ান্ষশ অধ্যায় 
ব্টন বা বাটোয়ারা দাঁলল 
আপোষ ব্টননাম। 
বণ্টননামা 
এজমাপী সম্পত্তির বটননামা 
বণ্টন নাম। 
শুভ স্থাবব সম্পত্তি সম্পর্কে ব্টননাম। দলিল 
উনবিংশ অধ্যাক্্ 
[বানময় দলিল 
বিনিময় দলিল 
নিদশ--১ 
নিদর্শ--২ 
নিদর্শ--৩ 
নিদর্শ -৪ 
নিদর্শ- « 
বিংশ অধ্যায় 
উইল বা চরমপন্র বা,ইচ্ছাপন্র 
কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি উইল সম্পাদনের 
অধিকারী ? 
প্রবেট বা লেটার অফ এ্যাডমিনিষ্টেশন 
উইল বা চরমপত্র 
নিদর্শ--১ 
নিদর্শ -২ 
নিদর্শ - ৩ 
নিদর্শ “৪ 





রি ভ্রম বশতঃ ৪৪ পৃষ্ঠায় “অষ্টম অধ্যায়" মুদ্রিত হুইয়াছে। 
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[১৮ দলিল মুসাবিদা 


বিষ পৃষ্টা 
উইল বা চরমপত্র 
নিদর্শ_« ৪৭৫ 
নিদর্শ-৬ ৪৭৭ 
নিদর্শ-৭ দির 
নিদর্শ_-৮ ৪৮৩ 
নিদর্শ--৯ ৪৮৫ 
নিঘর্শ_-১০ ৪৯০ 
উইল রহিতকরণ পত্র 
নিদর্শ__১১ ৪৯৫ 
নিদর্শ--১২ এ 
ইমলামী উইল 
নিদর্শ_-১৩ ৪৯৭ 
উইলের ক্রোড়পত্র 
নিদর্শ-১৭ দ্র 
একবিংশ অধ্যায় 
লাইসেন্স বা অনুমাতির দালল 
লাইসেন্স সংহরণ বা বাতিলের ক্ষেত্র ৪৪৯ 
লাজের সহিত লাইসেদ্সের পার্থক্য ৪ 
লাইসেন্সনাম। দলিল 
নিদর্শ-- ১ দ্র 
নিদর্শ-২ বর 
নিদর্শ-৩ ট 
ছাবিংশ অধ্যায় 
পথাধিকার সুখাধিকার বা ইজমেণ্ট 
ইজমেণ্ট বা সুখাধিকারের বৈ শিষ্ট্যসমূহ ৫০৫ 
ইজমেণ্ট রাইট অর্জন ৫০৬ 
ইজমেন্ট রাইটের পরিসমাপ্তি ৫০৬ 


স্ুখাধিকার স্বত্বের দলিল দি 


সুচীপত্র 


বিষষ্ক 
বাস্তার অধিকারের অন্দানের দলিল 
হুখাধিকার স্বত্বের হস্তাস্তর দলিল 


তত্রয্োবিংশ অধ্যায় 
অংশশদারী কারবারের দালল 


কারবার বিলুপ্তির পর হিসাব নিষ্পতি 
কারবারের দেন। পরিশোধ 
কারবারের নাম সম্পর্কে আইন 
অংশীদারী কারবার রেজিষ্টেশন 
অংশীদার গ্রহণের দলিল 
নিদর্শ--১ 
ছুই জন অংশীদাবেব মধ্যে অংশীদাবী দলিল 
নিদর্শ-_২ 
একটি ফার্মকে অংশীদার কবিষ্বা! নতুনতাৰে 
অংশীদাবী দলিল 
নিদর্শ--৩ 
ছুই জনের বেশী অংশীদাবের মধ্যে অংশীদারী দলিল 
নিদর্শ-_৪ 
'ংশীদারী কারবারের দলিল 
নিদর্শ__€ 
নিদর্শ- ৬ 
অংশীদারী কারবারের বিলোপনের দলিল 
নিদর্শ--৭ 
অংশীদারী কারবারের দলিল 
নিদশ--৮ 
অংশীদারী কারবার বিলোপণের দলিল 
নিদর্শ- ৯ 
নিদর্শ--১* 
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৫০৮ 
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[২] দলিল মুসাবিদ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ভ্রয়োবিংশ-ক অধ্যাক্স* 
রেহেন বা বম্ধক দলিল 
সাধারণ রেহেন ৫৫০ 
শর্তাধীন বিক্রম্ব রেহেন ৫৫০ 
খাইখালাপী রেছেন ৫৫১ 
ইংরাজী রেহেন ৫৫২ 
দলিল জমা দেওয়ার মাধ্যমে রেহেন ৫৫২ 
শ্রেণী বিহীন রেহেন ৫৫৩ 
রেছেন দলিল ৫৫৩ 
রেহেন বা বন্ধক দলিল ৫৫৪ 
খাইখালাশী রেহেন দলিল (মেয়াদী ) ৫৫৫ 
খাইখালাসী দপিল ( বেমেয়াদী ) ৫৫৬ 
রেহেন দলিল ৫৫৭ 
রেহেনী তমস্থক গ্যার'ট্টি ৫৫৮ 
সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের রেহেন দলিল ৫৫৯ 
সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির অহ্গকূলে রেহেন 
দলিল ৫৬৩ 
স্বত্বাধিকার দলিল অর্পণ ছার! স্ষ্টি বন্ধকনামা ৫৬৬ 
চর্তুবিংশ অধ্যায় 
আঁছ বা দ্রান্ট 
অছি প্রত্যাহারের কারণাবলী ৫৬৯ 
অছির বিলোপ ব1 পরিসমাপ্তির কারণাবশী ৫৭০ 
অছি আইনের উদ্দেশ্য ৫৭১ 
অছি বিলোপ ৫৭৩ 
সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার ব্যক্তিগত ট্রাই ৫৭৩ 
জিন্মাদদার নিযুক্ত না করিয়া সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রদত্ত অর্থের জিন্মার দলিল ৫৭৬. 


অপ 


ভ্রমবশতঃ ৫৫* পৃষ্ঠায় 'ত্রয়োবিংশ অধ্যায়' মুদ্রিত হুইয়াছে। 


হুচীপত্র 
যষষ় 
ইাষ্টিনাম! দানপত্র দলিল 
বৃত্তি প্রতিষ্ঠাকারী ই্রাষ্টের দলিল 


একটি বালিক। বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ট্রাষ্ট 
ট্রাষ্ট বা অছিনাম! রহিতকরণ পত্র 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
পণ্য বিশ্রুয়ের দালল 
পণ্যের সংজ্ঞ। 
পণ্যের শ্রেণী বিভাগ 
পণ্য অর্পন 
ক্রেতার কর্তব্য 


বিক্রেতার অধিক্কাব 

কৌন পণ্যবিক্রেতা পণ্যে তার নিজের ষে সত্ব 
আছে তদপেক্ষা উৎ্কৃষ্টতব সত্ব পণ্যের 
ক্রেতাকে দিতে পারে না 

ঞেতা সাবধান নীতি 

ব্যবসায়িক এবং সম্ভার সম্পত্তি বিক্রির চুক্তি 

বাবসা এবং সুনাম বিক্রয়ের দলিল 


কারবারের মূলধন ও স্থনাম বিক্রয়ের দলিল 
গাড়ি বিএয়ের দলিল 
লঞ্চ বিক্রয়ের দলিল 
ষন্ঠবিংশ অধ্যাক্ 
দেবোত্তর দালল 
দেবোতর শ্যি 
দেবোতর 
'সেবাইত 


দেবোত্তর সম্পত্তির হুস্তাস্তর 


[২১1 
পন্ঠা 


€ ৭৮ 
৫৮৪ 
৫৮ 
€ ৮৮৮৮ 


€৯৩ 
€৯৩ 
৫৪০ 
€৯১ 


€৯১ 


€০২ 
৫৯৭ 


€ ৯৮ 


[২২] দলিল মুসাবিদ। 


বিষস্ব পৃষ্ঠা 
সেবাইতের নিকট হইতে খরিদ করিবার 

সময় ক্রেতার কর্তব্য ৬০৭ 

দেবোত্তর অথবা দাতব্য কারণে দান করিবার 
পদ্ধতি ৬০৮ 
কাল্পনিক অথবা অলীক দান ৬০৮ 
আংশিক দেবোতর ৬০৯ 
মঠ এবং মহস্ত ৬০৯ 

দেবোত্তর দলিল ৃ 
নিদর্শ--১ ৬০৪৯ 
নিদর্শ -২ ৬১১৬ 
নিদর্শ--৩ ৬১৩ 
সপ্তবিংশ অধ্যাস্ 
ওয়াকফ 
ওয়াককৃফ,নাম। দলিল 
নিদশ---১ ৬১৭ 
নিদশ--২ ৬১৯ 
ওয়াকৃফ আল আওলাদ ৬২০ 
ওয়াকৃফ নামা দলিল ৬২৭ 
অষ্টুবিংশ অধ্যায় 

গ্রন্হস্বত্ব হস্তান্তর দলিল 
গ্রন্থ/পুস্তক প্রকাশের চুক্তিপত্র ৬২৭ 
গ্রন্থস্বহ হস্তান্তর ৬২৮ 
কপি রাইট বা গ্রন্থস্বস্থ হস্তান্তর দলিল ৬৩১ 
পাতুলিপি গ্রহণের জন্ত চুক্িনামা ৬৩৩ 
অনুবাদের চুক্তিপত্র বা দলিল ৬৩৫ 
্র্থ/পুস্তক প্রকাশের চুক্তিপত্র ৬৩৭ 
গ্রন্-রচনার জন্য চুক্তি ৬৩৮ 


গ্রন্থ সংস্করণ প্রকাশের চুক্তিপত্র ৬৪১ 


চরহ 


স্থচীপত্র 
ব্ষিষ্ 


উনবিংশ অধ্যায় 
জামননামা 
জামিনের প্রকারভেদ 
জামিনের মৌলিক উপাদানসযূহ 
জামিনদারের দায়িত্ব উতদ্তবের সময় 
জামিনদার দায়মুক্তি না পাওয়ার ক্ষেব্র 
খণ পরিশোধের জামিনপত্র 
ব্যাঙ্ক জামিনপত্র 
সরবরাহুরুত পণ্যের মূল্য পরিশোধের জামিননাম। 
সরবরাহকৃত পণ্যের যূল্য পরিশোধের অব্যাহত 
জামিননামা 
খণ পরিশোধের জামিননাম। 
চাকুরীর জামিননামা 
জামিননামা 
যাহার] টাকা আদান প্রদান করিয়! থাকেন 
তাহ'দের জামিননামা 


জামিননাম। 
মালের দামের প্রত্যাত্ৃতিপত্র 
ক্ষতিনিষ্কৃতি পত্র 
ভ্রিংশ অধ্যাঞ্স 
খত দলিল ও খত হস্তান্তর 

কিন্তিবন্দী তমস্থক 

নিদর্শ--১ 

নিদর্শ-২ 
খত 


কর্জ টাকা বাবদ সাধারণ খত 


হাগনোট 
খত হস্তাস্তর 


[২৩] 


পৃষ্ঠা 


৬৩৪৩ 
৬৩৪৪ 


১৪৪ 


৬৬ 
৬৪৭ 


৬৮ 


৬৪৪৯ 
৬৫১ 
৬৫১ 


৬৫৩ 


৬৫৫ 
৬৫৭ 
৬৫৮ 


৬৫৪৯ 


৬৬২ 
৬৬৩ 
৬৬৩ 
৬৬৪ 
৬৬৪ 


২৪ দলিল মুসাবিদা 


বব ষ্ঠ 


ব্যবসায়িক খণের হস্তাস্তরের দলিল ৬৬৫ 
কোম্পানির শেয়ারের হস্ত স্তরের দলিল ৩৬৪ 
জীবন বীম! পলিসির হস্তাস্তরের দলিল ৬৬৭ 
রেছেনী তমস্থক দীন 
বণ ( কিন্তিবন্দী খতপত্র ) রহ 
বড (খত ) নাঃ 
হাগডনোট ৬৭০ 
একভ্রিংশ অধ্যায় 
নিরূপণপন্র বা পাঁরবা'রিক বন্দোবস্ত দলিল 
নিরুপণপত্রের অঙ্গীকার 
নিদর্শ_ ১ ৬৭৩ 
নিরূপণপত্র বা ডিড, অভ, সেটেলমেণ্ট 
নিদর্শ_২ ৬৭৪ 
লিদশ--৩ ৬৭৬ 
নিদও ৬৭৭ 
নিদর্শ_-৫ ৬৭৭৯ 
নিদর্শ--৬ ৪ 
নি্শ--৭ রর 
বিমরভি ৬৮৭ 
ঘ্বাত্রিংশ অথাায় 
নাদাবা বা ম্যান্তপন্ত 
নাদাবী বা মুক্কিপত্র 
নিদর্শ_ ১ নিবি 
শিং ৬৪৫ 
নিদর্শ_৩ ৬৯৫ 
নিদর্শ--৪ ৬৯৬ 


নিদর্শ-_€ ৬৯৭ 


সুচীপত্র 
বিষয় 
বেনামদদার কতৃক নাদাবী দলিল 
পারস্পরিক স্বত্বত্যাগ 


আপোষে পাওনাদার কতৃক স্বত্বত্যাগ 

সাবালকত্ব অর্জন করার পর অন্থমোর্দিত অভি- 
ভাবকের পক্ষে নাবালককত্তৃক স্বত্বত্যাগ 

একাহ্নবত। পরিবারের সমস্য কতৃক পৃথক সম্পত্তির 
দাবী পরিত্যাগ 

হিন্দু বিধবা! কর্তৃক নাদাবী দলিল 


ত্রষ্কোস্ত্রিশ অধ্যায় 
এফডোভিট বা শপথনামা 


জন্ম তারিখ সম্পক।য় শপথনাম। 
নিদর্শ--১ 

নাম পরিব্তন সম্পকীয় শপথনামা 
নিদর্শ--২ 
নিদর্শ_ ৩ 
নিদ্শ--৪ 

জমি বন্ধক সম্পকীয় শপথনামা 
নিদশ-_€ 

জমির স্বত্ব ছাড়ের শপথনাম। 
নিদশ--৬ 
নিদর্শ-৭ 

তালাক সম্পকাঁয় খোলানাম! 
নিদর্শ-- ৮ 

বিবাহ সংক্রান্ত শপথনামা 
নিদ্শ-৯ 

মোহরান! পরিশোধের হলফনামা 
নিদর্শ - ১০ 


[২৪] 


৭১০ 
৭১০ 
৭১১ 


৭১২ 


৭১৩ 
৭১৪ 


৭১৫ 


৭১৭ 


৭১৮ 


[২৬] দলিল মুসাবিদা 


বিষস্ব পৃষ্। 
চতুক্তিংশ অধ্যায় 
নোটিশ বা বিজ্া্ত 
ভাড়ার রসিদের নিমিত্ত ভাড়াটিয়া নোটিশ 
নিদর্শ- ১ ৭২২ 
গৃহ সংস্কারের নিমিত্ত ভাভাটিয়া৷ নোটিশ 
নিদর্শ -২ ৭২৩ 
জীর্ণাবস্থা সংস্কারের জন্য বাড়িওয়ালা! কর্তৃক নোটিশ 
নিদর্শ -৩ 5 
মালিক কর্তৃক ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের নোটিশ 
নিদর্শ ৪ ৭২৪ 
মালিকের প্রতিনিধি কর্তৃক ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের নোটিশ 
নিদর্শ - € ৭২৫ 
চুক্তিপত্র ভঙ্গের জন্য ভাভটিয়ান্থত্ব বাতিলের নোটিশ 
নিদর্শ -৩ ৭২৫ 


মালিক কর্তক খাস দখলের নোটিশ ( শর্ততঙ্গের কারণে ) 


নিদর্শ- ৭ ৭২৬ 

নিদর্শ -৮ ৭২৭ 
মালিকের আমমোক্তার কর্তৃক বাড়ি ত্যাগের নোটিশ 

নিদর্শ -৯ ৭২৮ 
ভাড়াটিয়া! উচ্ছেদ্দের উকিল নোটিশ 

নিদর্শ - ১০ ৭২৮ 
বিশ্বস্ত সেবার জন্য প্রদত্ত জামিন বাতিলের নোটিশ 


( ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ১২৭ ধার! ) 
নিদর্শ- ১১ যি 


হুচীপত্র 
বিষয় 
অংশীদারী বিলোপের জন্য অংশীদার কর্তৃক নোটিশ 
নিদর্শ--১২ 
অংশীদার বহিষ্করণের নোটিশ 
নিদর্শ ১৩ 


ক্রয় সম্পূর্ণ করার জন্য ক্রেতা কর্তৃক নোটিশ 
নিদর্শ_ ১৪ 


ক্রুর সম্পন্ন করার জন্য বিক্রেতা কর্তৃক নোটিশ 
নিদর্শ--১৫ 


ক্রেতার অবহেলার জন্ পণ্য পুনঃবিক্রীর নোটিশ 
নিদর্শ--১৬ 


অগ্রক্রয়াধিকারীর প্রতি বিক্রেতার নোটিশ 
নিদশশ - ১৭ 
নিদর্শ - ১৮ 


ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধিব জন্য রায়ত কর্তৃক নোটিশ 
নিদশ ১৯ 


ইজারার মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর 
দখপ-দাবির নোটিশ 
নিদশ - ২০ 


ইজার! সমাপনের জন্ত রায়ত কর্তৃক নোটিশ 
নিদর্শ--২১ 


টেভ মার্কস্‌ নোটিশ (প্রস্ততকারক কর্তৃক ) 
নিদর্শ- ২২ 


টেড মার্কস্‌ নোটিশ (এযাভূভোকেট কর্তৃক ) 
নিদর্শ- ২৩ 


[২৭] 


৭৩১ 


৭৩১ 


৭৩২ 


৭৩৩ 


৭৩৩ 


৭৩৪ 


৭৩৫ 


শ৩৫ 


৩ 


৩৯, 


৭৩৭ 


[২৮] দলিল মুণাবিদা 


বিষয় পৃষ্ঠা 

ডিজাইন নোটিশ ( এ্যাডভোকেট কতৃক) 

নিদর্শ - ২৪ ৩৮ 
সংবাদপত্রে জমি ক্রয় সংক্রান্ত নোটিশ (উইল নোটিশ 

এযাডভোকেট কর্তৃক ) 

নিদর্শ - ২৫ ৭৩৮ 
চে£ প্রত্যাখ্যান করার নোটিশ 

নিদরশ- ২৬ ৩৯ 
দেনাদারকে প্রদত্ত নোটিশ 

নিদর্শ -২৭ ৭৩৯ 
দেনাদারের প্রতি আইনজীবী কতৃক নোটিশ 

নিদর্শ-২৮ ৭৩৯ 
বেল কতৃপক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবির নোটিশ 

নিদশ--২৯ ৭95 
উত্তরাধিকার মামলা সংত্রস্ত নোটিশ 

নিদর্শ- ৩ ৭৩১ 

নিদর্শ- ৩১ ৭9১ 

নিদর্শ--৩২ ৭9২ 
অসদুদ্দেশ্তে সম্পত্তি আগ্রাসনের নোটিশ 

নিদর্শ--৩৩ ৭৪২ 
সম্পত্তি ক্রয় সম্পফিত নোটিশ 

নির্শ-- ৩ ৭৪৩ 
দলিল হারানোর নোটিশ 

নিদর্শ - ৩৫ ৭95 

নিদর্শ -- ৩৬ ৭৪৩ 

নিদর্শ- ৩৭ ৭৪৪ 

নিদর্শ--৩৮ ৭6৪ 
আদালতে হাজির! সংক্রান্ত নোটিশ 


নিদর্শ- ৩৯ ৭3৫ 


হুচৌপন্ধ 
বিষষ্ব 
পঞ্চব্রিংশ অধ্যাপ্ত 
বাবধ দালল 
ফ্ল্যাট ৰাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্র 
নিদর্শ--১ 
বহুতল বাড়ি নির্মানের জন্য ভূমির মালিকের 
সহিত প্রমোটারের চুক্তি 
নিদর্শ-২ 
নির্শ-- ৩ 
ইজারা চুক্তিপত্র 
নিদর্শ--৪ 
আদীলতযোগে সাফ কোবালা দলিল 
নিদর্শ_€ 


জমি ফেরৎ দেওয়ার সাত বৎসর মেয়াদি চুক্তিপত্র দলিল 
নিদর্শ- ৬ 

বিত্রয় দলিল বাতিল করতঃ সম্পার্দিত দলিল 
নিদর্শ_৭ 

বায়নাপত্র বাতিল ব1 রহিতকরণ দলিল 
নিদর্শ - ৮ 

পূর্ব সম্পাদিত দলিল বহালকরণ 
নিদর্শ_৯ 

দখল হস্তান্তর দলিল 
নিদর্শ - ১০ 

স্থাবর সম্পত্তি সাফ বিক্রয়ের চুক্তিপত্র 
নিদর্শ - ১১ 

তিন হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তির দ্ানপত্র 
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বিজ্ঞপ্তি 
পশ্চিমবঙ্গের সম্পতির দলিল রাজ্যের বাহিরে »স্পাদনের পূর্বে 
পুন:রাস্ চিন্তা করুন - রেজিস্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ ডাইরেক্টর, 
অর্থ বিষাগ, পশ্চিঘবজজ সরকার । 
এতদ্বারা পশ্চিমবঙ্গস্থিত স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বাবিক্রয় করিতে ইচ্ছুক 
জনসাধারণকে জানানো হইতেছে যে, ১৮৯৯ সালের ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনের 
৩ন্‌ং ধারার প্রথম অন্থবিধির ( খ-খ) প্রকরণ অহ্ুযায়ী উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর 
করণের দলিল যর্দি তাহারা পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে অন্য কোন স্থানে সম্পাদন 
করেন, তবে সেই দলিল পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করার পর পুনঃরায় কর যোগ্য 
হইবে। এ আইনের ১৯-ক ধারা অনুযায়ী এই দেয় করের হার এ আইনের 
সিডিউল ১-ক অন্থসারে নির্ধারিত হইবে। অবস্ত কার্যকর হইতে পূর্বে প্রদত্ত 
্যাম্প ডিউটির সম পরিমাণ অর্থ বাদ যাইবে । 
উক্ত আইনের ৩৫নং ধারা, ও ৪৮-ক ধারা অন্থ্যায়ী পূর্বে অন্থাত্র প্রদত্ত স্ট্যাম্প 
ডিউটি মোতাবেক কোন সার্টিফিকেট সহ এধরনের দলিল আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে 
না, সাক্ষ্য প্রমাণার্দিতে গৃহীত হইবে না বা কোন সরকারী আধিকারিক দ্বারা 
রেজিত্রিকৃত ব৷ প্রমাণিত হইবে না যতক্ষন না উপরোক্ত হারে পশ্চিমবঙ্গে স্ট্যাম্প 
ভিউটি দেওয়া হয় । 
উক্ত আইনের ৬ ক ধারায় বিধান অঙ্থ্‌সারে উপরোক্ত ধরনের যুল দলিল 
পশ্চিমবঙ্গে গৃহীত হওয়ার সময় ১৯ ক ধারা অনুযায়ী যে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয়, 
মূল দলিলের কোন প্রতিরপ নকল বা প্রতিলিপির জন্তও একই হারে স্ট]াম্প 
ডিউটি দিতে হইবে, যদি না মূল দলিলের উপর দেয় স্ট্যাম্প ডিউটি ইতিপূর্বেই 
দেওয়া হইয়া থাকে | অন্্যধা! এধরনের প্রতিরূপ, নকল ব! প্রতিলিপি সাক্ষ্যের 
ক্ষেত্রে গৃহীত হইবে না। 
রেজিই্ীকারী জনসাধারণকে এই মর্মে অন্থরোধ করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত 
ধরনের দলিল পশ্চিমবঙ্কে পাইবার পর উহা যাহাতে আইনের দৃষ্টিতে বৈধ পরি- 
গণিত হয় সেইজন্য এবং পরব্তী পর্যায়ে এরূপ দলিল ধর! পড়িলে যে অর্থদণ্ড 
আরোপিত হুইতে পারে তাহা এড়াইবার জন্য তাহারা যেন তিন মাসের মধ্যে 
ভারতীয় স্ট্যাপ আইনের ৩২ নং ধারার (৩) উপ-ধারায় 'ঘ) প্রকরণ অঙ্ক্যায়ী 
উপযুক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি স্থানীয় কালেকটরের কাছে প্রদান করেন এবং এই মর্মে 
কালেকটরের নিকট হইতে দলিলের উপর প্রয়োজনীপ্ন সার্টিফিকেট লিখাইয়া 
লন। ইহাও তাহ।রদদের গোচরে আনিত হইতেছে যে, উপরে বর্ণিত এ অর্থদণ্ড 
যথাযথ স্ট্যাম্প ডিউটি বা বকেয়। স্ট্যাম্প ডিউটির দশগুন পর্যন্ত হইতে পারে। 
স্বাঃ দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, 
ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিষ্রেশন 
এবং 
কমিশনার অফ স্ট্যাম্প রেতিনিউ, পশ্চিমবঙ্গ | 


* আনন্দবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন হুইতে গৃহীত। 


ছলিল মুসাবিছা 
প্রথম আ্শ্রাান্ 


প্রারস্তিক বয়ান 


€ 11107000060 ) 


এক পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত দলিল 

ভারত উপমহাদেশে দলিল পত্রসমূহের অধিকাংশই এক পক্ষ কর্তৃক 
সম্পাদন করিতে দেখ। যায় । স্বত্ব বা মালিকান? হস্তাস্তর ও অর্পণকারী কিংবা 
চুক্তি বা দায় সৃষ্টির ক্ষেত্রে অঙ্গীকারদাতা এইরূপ দলিল একক ভাবে লিখিয়া 
সম্পাদন করিয়া দিয়! থাকেন । যেমন সম্পত্তি বিক্রয়ের কবলা, বিক্রয়ের 
চুক্তিপত্র, বার়নাপত্র, বাড়ি ভাড়! চুক্তি ইত্যার্দি। তবে ক্ষেত্র বিশেষে উভয় 
পক্ষের দায় স্থট্টি ও পারস্পরিক অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে ছিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত 
হইতে দেখা যায়। আবার একই বৈঠকে উভয় পক্ষ পৃথকভাবে দলিল 
সম্পাদন করিয়] দিতে পারেন । যেমন রেছেন বা বন্ধকের ক্ষেত্রে দেখা যার 
ভূমির মালিক দাত৷ হিসাবে ক্রেতার তথ! বন্ধক গ্রহীতার অনুকূলে সাফ 
কোবাল! দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করিয়া দিবার সাথে সাথে বন্ধক 
গ্রহীতা একটি একরারনাম! সম্পাদন ও নিবন্ধন করিয়। দিয়। মেয়াদাস্তে টাক! 
গ্রহণ বা খাই খালসী গণ্য করত ফেরৎ কবল। দপিল সম্পাদন ও নিবন্ধন 
করিয়া দিবার অঙ্গীকার ব্ক্ত করে। একই দপিলে একাধিক পক্ষের সকলে 
সহি সম্পাদন করিলে তাহার] যেমন ততবার বাধ থাকে তক্রপ পক্ষবুন্দের 
সকলে উহ সম্পাদন না! করিলেও এড়াইয় যাইতে পারে ন1। বিক্রয় কোবল। 
দলিলের ক্ষেত্রে গ্রহীতার স্বাক্ষর প্রয়োজন হয় না, সেকারণে গ্রহীতা! ঈলিলের 
বিবরণ ও বিষয়বস্তর শর্তাবলী উপেক্ষা করিতে পারে না। তবে হস্তান্তর 
গ্রহীতা একবার স্বীকার করিয়! লইলে তাহা এড়াইয়া৷ যাইতে পারে না। 
"ঘমন দান বা হেব! দলিলের ক্ষেত্রে দান গ্রহীতাকে উা' গ্রহণ করিতে হয়। 
যেব্যক্তি কোন দলিলে পক্ষ রহিয়াছেন তিনি সেই দলিলের বিবরণ, বক্তব্য 
ও বয়ান এড়াইতে পারেন না । দলিল সহি সম্পাদন করিবার সাথে সাথে 
উহার পূর্ণতা অর্জন করে। তবে যে ক্ষেত্রে দপিল নিবন্ধন কর! বাধাতামূলক 
নেই ক্ষেত্রে উই নিবপ্ধন না কর! পর্ধস্ত বলবান ও ফলবান হয় না। 


[১] 


২ দলিল মুসাবিদা 


দলিলের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে বক্তব্য 
সাধারণ একটি দলিল দেখিলে যনে হইতে পারে দলিল লেখা সহজ । 
কিন্ত দলিলের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জ্ঞান, আইনের জ্ঞান, ভাষার যথাযথ 
প্রয়োগজ্ান না থাকিলে উচ্চন্তরের দলিল লেখ! সম্ভব নয় । ব্মানে ইংরাজী 
দলিলের অনুকরণে বাঙলায় দলিল লিখিবার প্রবণত। দেখ! যায়। ইংরাজী 
দলিলের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে এখানে আলোচন। কর হইল । 
ষে কোন দলিলের খিভিন্ন অংশ হুইল--€(১) দলিলের রকম- অর্থাৎ 
দানপত্র, কোবাল। ইত্)ার্দি। (২) দলিলের পক্ষগণ- দাত", গ্রহীত1 ইত্যাদি । 
(৩) রিসাইটল - সম্পত্তির ইতিবৃত, সম্পত্তির মালিকানার রকম, কি কারণে 
সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রয়োজন হইতেছে এবং কোন ধরণের স্বত্ব হস্তাস্তরিত 
হইতেছে। (৪) টেস্টেটাম-_এই অংশে মূল্যের কথ! লেখা! থাকে ; কিক্রয়, 
দান ইত্যাদি ধরণের হস্তান্তরের কথা লেখা থাকে । টেস্টেটাম অংশের 
অন্তর্গত হইতেছে পারশেল। পারশেল অংশে হস্তাস্তরিত সম্পত্তির বিবরণ 
থাকে। সিডিউল বা তফপিল অংশে সম্পতির পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে, 
চৌহান্ছি প্রদান কর! হয়, প্রয়োজনে নকস বা! প্র্যানও সংযুক্ত থাকে ; 
টেস্টেটামের অন্তর্গত আর একটি অংশ হেবেণতান নামে পরিচিত ; যে 
ধরণের স্বত্ব স্বার্থ হুস্তান্তরিত হইল সে সম্পর্কে একটি অংশে লেখ! হয়, অর্থাৎ 
জীবন স্বত্ব, নিংহ্বত্ব বিক্রয় অথব! ই ইত্যাদি গঠন । টেস্টেটাম অংশে বিশেষ 
শর্তাদি সম্পর্কেও লেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে, কোন 
লীজ দলিলে লেসীর লীজলম্ধ সম্পত্তি 'সাবলেট' করিবার অধিকার স্বাভাবিক- 
ভাবেই স্বীকার করিয়। লওয়া হয় । কোন বিশেষ ক্ষেঞ্ে এই অধিকার হইতে, 
লেসীকে বঞ্চিত করিতে হইলে 'কোতন্তানটন' অংশে লিখিতে হইবে । (6) 
টেস্টিমোনিয়াম- এই অংশে দলিলের পক্ষগণ নির্দি দিনে যে সহি সম্পাদন 
করিয়াছেন এই সম্পর্কে পিখিত থাকে । (৬) স্বাক্ষর পক্ষগণ দলিলে সহি- 
সম্পাদন করিবেন। (৭) দলিল প্রণয়নের তারিখ । (৮) আ্যাটেস্টেশন-_ 
নিদর্শনপত্র প্রত্যয়নের প্রয়োজন হইলে ছুই ব1 তাহার বেশী সাক্ষীর সহি যুক্ত 
করিতে হইবে। (৯) আ্যাটেস্টেশন--ফেবলমাত প্রত্যয়নের উদ্দেক্টেই 
“*্ল সাক্ষীগণ স্বাক্ষর করিবে। দলিল লেখকের স্বাক্ষর অথব! রেজিষ্টারিং 
'র স্বাক্ষর আযটেসটেশন নহে । €১*) দণিল প্রস্ততকারক্রে 
ইপ কারকের নাম ও ঠিকান!। 





* আন 
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সম্পত্তির দলিল 

সম্পত্তি ছুই রকমের হইতে পারে অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি এবং অস্থাবর 
সম্পত্তি । স্থাৰর মানে যাহ! নড়তে পারে ন' অর্থাৎ অনড় জমি স্থাবর সম্পত্তি। 
দালান স্থাবর সম্পত্তি। জমির উপর যে সমস্ত স্বত্ব থাক! সম্ভৰ যেমন পথের 
স্বত্ব, খেয়া! পারের ন্বত্ব, আলে। পাইবার স্বত্ব, মাছ ধরিবার ত্বত্ব এইওলিও 
স্থাবর ম্পত্ভি। জমির সাথে যে প্দিনিস স্থায়ীভাবে লাগানে। থাকে তাহাও 
স্থাবর সম্পত্তি । ধান, পাট অবস্ঠ স্থাবর সম্পত্তি নয়। যাহা স্থাবর নয়, তাহাই 
অস্থাবর সম্পত্তি হইতেছে । 

নিযে বাঁণত দলিলের ক্ষেত্রে রেজিহ্রি অবশ্ঠ কর্তব্য ' 

অবশ্ত রেজিত্রিকরণীয় দলিলের বিবরণ £-- 

১। স্থাবর সম্পত্ধি দানের দলিল। 

হ। ১** টাকা মূল্যের কিংবা! ভার চাইতে বেশী মুল্যের কোন স্থাবর 
সম্পত্তি সম্পর্কে যে দলিলে স্বত্ব স্বীকার বা স্বত্ব ত্যাগ কর! হয় সেই দলিল । 
এ সম্পর্কে মূল্যের প্রাপ্তি শ্বীকার বা অস্বীকারের দলিলও রেজিস্রি করা অব্ঠ 
কতব্য। 

৬। স্থাবর সম্পত্তি লী, পত্তন বা ভাড়। নেবার দলিল, যে ক্ষেতে এফ 
বৎলর ব! তাগার চাইতে বেশী সময় নির্দিষ্ট কর] হয়। 

দলিল একটা মূল্যবান দিনিন। তাই উ€ প্রণয়ন ও লেখার ব্যাপায়ে 
খুব সাবধান হইতে হয়। দলিলের মধ্যে যর্দি কাটাছেঁড়া হয়, তবে তার উপরে 
মই করিতে হয় এবং কৈফিযৎ দিতে হয় | 

যে মম্পত্তি হস্তান্তর করিতে দলিল কর! হয়, সেই সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ 
লিখিতে হুয়। এগুলি ন। করিলে ৰ। এর মধ্যে কোন ত্রুটি খাকিলে সেই দলিল 
রেজিহ্রি করিলেও ক্রুটি থাকিয়া যার । দপিল করিবার সময় শুধুমাত্র দলিল 
লেখ মুহরীর উপর নির্ভর করিলে ভবিষ্যতে অনেক মামল! বিবাদ ও 
গও্গোলের তর খাকে। 

দ্বলিল লিখিবার সময় যদি সম্পত্তির বর্ণনার ভূল থাকে কিংবা খুব বেন 
কাটাছেড়। হয়, তবে সেই দলিল রেজিহি হইলেও পরে নানারকম অন্বিধার 
ছডি করে। এইজন্ত দলিল লিখিবার নময় খুব সতর্ক হওয়া উচিত। অনেকে 
ভু দলিলের ভুলের জন্ত নিজের সম্পত্তি হারাইয়াছেন। আপনি কফিনিলেন 
২১৭ দ্বাগের জমি, ভূলে দলিলে লেখা! হুইল ২১৪ ছ্বাগ। আপনি যে জনি 


৪ দলিল মৃসাবিদা 


কিনিলেন তার উত্তর সীমানার দখলকার হুইল রাম, ভূলে সেই জায়গায় লেখা 
হইল শ্তাম। পরে জমি নিয়ে গণ্ডগোল করিলে দেখ! গেল যে, আপনি 
২১ দাগের জমি মোটেই কেনেননি । দলিলের মধ্যে কাটাছেঁড়া থাকিলে 
অনেকে পরে বলার সুযোগ পান যে, দলিলের মধ্যে পরবর্তীকালে অনেক 
জাল জুয়াচুরি কর! হইয়াছে । 

দলিল সম্পাদনের চার মাসের মধ্যে রেজিছ্রি অফিসে দাখিল ন1 করিলে 
সেই দলিল আর রেজিদ্রি কর] যাইবে ন। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে আরও চার 
মাসের সময় পাওয়] যায়। প্রায় সমস্ত থানাতেই সাবরেডিষ্রি আফিম আছে। 
সেখানেই দলিল য়েজিগ্রির জন্ত দাখিল করিতে হয়, তবে জেলাতূক্ত ভূমি জেল! 
রেজিষ্টারের অফিসেও রেজিস্ট্রি কর] যায়। 

যিনি দপিল সম্পাদন করিলেন ( যেমন ধরুন বিক্রেতা ব1 বন্ধকদা তা! বা 
লীজদাত| ), তিনিই দলিল রেজিগ্রি অফিসে দাখিল করিবেন। তিনি 
ন1]থাকিলে তাহার আমমোত্তার করিতে পারেন। যিনি দলিল দাখিল 
করিবেন, তাহাকে একজন সনাক্ত করিবেন। সে সমস্ত ক্ষেত্রে রেগিই্রি 
দলিল ছাড়া সম্পত্তি হস্তান্তর অসিদ্ধ, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে শুধু দলিল লিখিয় 
নিলে কোন কাজ হইবে ন।। তাহা অবশ্যই রেজিত্রি করিতে হইবে। যিনি 
ঘ্লিল সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি যদি মার! যান, কিংবা! পরবর্তীকালে যদি 
তিনি দলিল সম্পাদনের ত্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন, তবে দলিল গ্রহীতা 
দলিল রেজিগ্রির জন্ত দরখাম্ত করিবেন। তখন সাব-রেজিষ্টটার তাহ! তাস্ত 
করিবেন। সাব-রেজিষ্রার যদি দলিল রেজিগ্রি করিতে অস্বীকার করেন, তখন 
রেজি্রারের নিকট আপিল করিতে হয়। রেজিষ্রার তাহা শুনানী করেন, 
তিনি যদি অস্বীকার করেন, তবে দেওয়ানী মামলা! কর! যায়। 

গ্রামের সাধারণ শিক্ষিত মানুষ দলিল লেখার কাজে নিযুক্ত । এই পেশার 
জন্ত বর্তমানে কোন পেশাগত যোগ্যগার পরিচয় দিতে হয় না। ফলে সার্থক 
মুলাবিদার দায়িত্ব অনেকখানি রেজিষ্টারিং অফিসারদের যোগ্যতার উপর নির্ভর 
করে। আইন বিষয়ে এই সকল অফিসারদিগের অধিকতর যোগ হওয় একাস্ত 
প্রয়োজন। দেওয়ানী বিচারের তিত্তি দৃঢ় করিতে হইলে এই বিষয়ে চিন্তা 
কর' প্রয়োজন । উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্য সরকার এই বিষয়ে বেশ 
সচেতন। দ্বিতীয়তঃ বাংলার গ্রামে গ্রামে আইনজীবীর ব্যবস্থা কর সম্ভব নয়। 
এরাপ ক্ষেত্রে দলিল লেখার জন শিক্ষাগত যোগাযতা৷ এবং বিভাগীয় পরীক্ষার 
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ব্যবন্ছ। সহজেই কর যাইতে পারে। বর্তমানে রেজিষ্টারিং অফিসারদিগকে এই 
সকল ব্যাপারে প্রত্যহ অনেক সময় দিতে হয়। শুধুমাত্র দলিল লেখকগণ নন 
পার্টি ত্বয়ং আলিয়া তাহাদের জটিল অবস্থাগুপির কথা বলেন এবং আইনাহ্ুগ 
স্থরাহা আশ' করেন। রেজিষ্্রেশন অফিসগুলিতে আইনের বিভিন্ন পুস্তকের 
অভাবও বেদনাদায়ক । এই সকপ্প বিষয়ে অনতিবিলঘ্ে সরকারের যথাযথ 
ব্যবস্থা! অবলম্বন করা প্রয়োজন । 

বিভিন্ন আইনের প্রয়োজন অন্থুপারে দলিলের বয়ান লিখিত হইবে । 
সাধারণ গ্যারা্টিপত্রে স্ট্যাম্প মাশুল আর্টিকেল-৫ অন্গপারে প্রদেয় । যে ব্যক্তি 
গ্যারার্টি দিতেছেন যর্দি তাহার বিশেষ স্থাবর সম্পত্তিও এই উদ্দেশে দায়বন্ 
থাকে তবে আর্টিকেল ৪* (বি) অঙ্থুসারে ষ্্যাম্প দিতে হইবে এবং দলিলের 
বয়ানও সেইমত লিখিত হইবে । কোন দলিল এক বিষয় সম্পর্কিত অথবা 
একাধিক বিবয় সম্পকফ্িত তাহ! অনেক সময় দলিলের বয়ানের উপর নির্ভর 
করে। মেকশান-৫ (ষ্র্যাম্প আইন ) অনুসারে দলিল একাধিক বিষয় সম্পর্কিত 
হইপে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ষ্্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। দূর অতীত হইতে 
দলিল দস্তাবেদ লিখিত হইয়া! আনিতেছে। সাধারণতঃ প্রামাণ্য পুস্তক এবং 
পূর্বে লিখিত দলিলের সাহাধ্যে বর্তমানে দলিল লেখ! হইয়! থাকে । পূর্বে 
গ্রামীণ বাংলায় দলিল লেখ] তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। বিভিষ্ন আইন 
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ন। থাকিলেও পূর্বে লিখিত দলিলের অনুকরণে দলিল 
লেখ সম্ভব ছিল। বর্তমানে শহর অঞ্চলে আইনজীবীগণ দলিলের মুসাবিদা 
করিয়া থাকেন। পুরাতন আইনের বহুধার! প্রয়োগ এবং পরপর অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে শ্রুতপূর্ব বিশ্লেষণ দূলিপ লেখায জটিগতা ত্্টি করিয়াছে । সেই 
হিসাবে রেজিষ্রেশন আইন ও নিয়মাবলী, ভারতীয় কনট্রান্ট আইন, ভারতী 
্টাম্প আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান না৷ থাকিলে 
সার্থক দলিল লেখ। সম্ভব নয়। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্ার্শ এবং সমাজতান্ত্রিক 
ভাবাদর্শ বাস্তবায়িত করিবার উদ্দেন্তে আইনসভ। পরপর আইন প্রণক্নন 
করিতেছেন । এই সকল আইন দলিল প্রণরনে জটিলতা স্টি করিতেছে। 
আয়কর আইন, গিফট ট্যাক্স আইন, প্রত্যক্ষ কর আইন, সম্পদ কর আইন, 
শহর সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন, ভূমি সংস্কার আইন প্রভৃতি স্বাধীনতা উত্তরযুগের 
আইনগুলি রেজিষ্টারিং অফিপারদিগের নিকট হইতে অধিকতর যোগ্যতা 
এবং হলিল মুদাবিদাকারীিগের নিকট হইতে অধিকতর দক্ষতা দাৰি করে। 


৬ দলিল মুসাবিদা 


সম্পত্তি হত্তাত্তর আইনে কোন্‌ অবস্থায় দানপত্র রছিত করা যাইতে পারে 
তাহার উল্লেখ আছে। দানপত্র দপিল রচনাকালে উক্ত বিশেষ বাবস্থার উল্লেখ 
ন1 থাকিলে পরবর্তাকালে উক্ত দানপত্রের রিতকরণ বিচারালয়ে গ্রাহথ না 
হইবার সম্ভাবনা । সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে বল] হইয়াছে যে, যে অবস্থায় 
দানপ্প রহিত করা যাইবে সেই অবস্থা সম্পর্কে দানপত্রে স্পষ্টতাবে লিখিত 
থাক প্রয়োজন এবং দাত ও গ্রহীতার উক্ত বিষয়ে ম্মতি থাক! প্রয়োজন । 

'তফপিপি উপজাতির অন্তর্গত কোন রায়ত বিনা অন্থমতিতে সম্পত্তি 
হস্তান্তর করিতে পারে না। তফসিল উপজাতির অন্তর্গত কোন বাক্তি রায়ত 
না হইলে অরুষি সম্পত্তি হস্তাস্তরে কোন অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই। 
এরূপ ক্ষেত্রে দলিলের বয়ান ঠিক করিয়া লিখিতে হইবে। ভূমি সংস্কার 
আইনের নির্দেশ মান্ত করিয়। দলিলের বয়ান রচন। করিতে হইবে। 

আরবান ল]াগ্ড (শিলিং এবং রেগুলেশন ) আইনে কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহাত 
জমির হস্তান্তরের উপর কোন নিষেধ আরোপিত হয় নাই। স্বতরাং এরূপ 
দলিলে যদি দেখ যায় যে তফসিলভৃক্ত সম্পত্তি কৃষিজমি ; পরচাতে কষিজমি- 
রূপে উল্লেখ আছে; এতাবৎকাল চাব-আবাদ করিয়া! আসা হইতেছে এবং 
কষিকার্ধ করিবার জন্ত গ্রহীত1 তফসিল বপিত সম্পত্তি খরিদ করিতেছে এবং 
দাতার সহিত একত্রে গ্রহীত৷ দলিল সম্পাদন করিতেছে তাহা! হইলে এই 
অস্থার্থক বয়ানের জন্ত দলিলখানির রেজিষট্রেশনে কোন প্রকার বাধ। আসা 
উচিত নয় । অবশ্য, রেজিষ্টারিং অফিসার এবং দলিল লেখক পরচাদৃষ্টে দলিল 
লিখিবেন এবং রেডিস্রি করিবেন। অফিস পরচার নকল ও সংরক্ষণ করিবেন। 
সাম্প্রতিক হাইকোর্টের বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে বল যায় গ্রহীতার স্বীকারোক্তি 
ও সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা নাই । অন্তত্র বিশদ আলোচন। দেখুন । যে সকল 
ধলিলের সংগে আরকর আইনের বিধান অঙ্সারে গ্রহীতাকে ফর্ম নং ৩৭ (জি) 
ধাখিল করিতে হয়, সেই সকল দলিলের বয়ান ফরম-এর প্রয়োজন অনুসারে 
লিখিতে হইবে । যেমন ফরম-এ হস্তাত্তরিত সম্পত্তির ফেন্ার মার্কেট ভ্যালু 
সম্পর্কে জানাইতে হইবে দণিলে সেই বিষয়ে লিখিতে হুইবে। যে মূল্যে সম্পন্তি 
হস্তাত্তরিত হইতেছে তাহার সহিত ফেয়ার মার্কেট ত্যালুর কোন পার্থকা না 
থাকিলেও ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু সম্পর্কে লিখিতে হইবে। হন্তান্তরিত সম্পন্ধি 
অন্ত কাহারে! দখলে আছে কিন! ফরম এ সে বিষয়ে লিখিবার নির্দেশ আছে । 
বলিলেও এ বিষয়ে লিখিতে হইবে। হৃত্বাস্তরিত সম্পত্ভিতে তৃতীয় ব্যন্ডির 


প্রারভিক বয়ান” ণ 


কোন প্রকার স্বার্থ আছে কিন। সে বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের নির্দেশ ফরম-এ 
আছে (যেমন কো-শেয়ারার, যৌথ সম্পত্তির অংশ বিক্রয় ইত্যাদি); এ 
সম্পর্কে দলিলে এবং ফরম-এ পরিফার ভাষায় লিখিতে হইবে। 

দলিল ড্রাফটিং দিনে দিনে জটিল হইতেছে । রেজিষ্টারিং অফিসার এবং 
এই বিষয়ে অভিজ্ঞ আইনলীবীর পরামর্শক্রমে দলিলের মুসাবিদ| প্রণয়ন করা 
উচিত। 

প্রসঙক্রমে সাক্ষ্য আইনের কতিপয় ধার! উদ্ধৃত কর! সঙ্গত মনে করি। 
ধার! ৬১। দজিলের বিষয়বন্তর প্রমাণ : 

কোন দলিলের বিষয়বন্ত প্রাথমিক সাক্ষ্য অথবা মাধ্যমিক সাক্ষোর দারা 
প্রমাণ কর! যাইতে পারে। 


আলোচন। ও নজীর 

দালিলিক সাক্ষ্য বলিতে আদালতে পরিদর্শনের জন দাখিলকত যাবতীয় 
ফ্লিলকেই বুঝায় । দলিল ছুই ধরনের হইতে পারে, ব্যক্তিগত এবং সরকারী 
ঘলিল। সাক্ষা আইনের ৭৪ ধারায় সরকারী দলিলের তালিকা দেওয়া 
হইয়াছে, তদতিন্ন সমুদয় দলিলই ব্যক্তিগত দলিল। আদালতে দলিল 
দ্বাখিলের পদ্ধতি সম্পর্কে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্ধবিধিতে বিধান রহিয়াছে । 

আদালতের কাছে মৌথিক সাক্ষ্ের তুলনায় দালিলিক সাক্ষ্যের গুরুত্ব 
অনেক অনেক গুণ বেশি। মাশ্ুষের মুখের কথা মিথ্যা হইতে পারে, তুলিয়া 
যাইতে পারে, শ্বার্থের লোভে পরিবন্তিত পরিস্থিতিতে পক্ষাশ্রিত হইয়া অসত্য 
ভাষণ দিতে পারে, কিন্তু দলিলের বিষয়বন্তর পরিবর্তন সহজ সাধ্য নহে। 
বিশেষভাবে নিবন্ধিত দলিলপত্র বা সরকারী দলিল এদিক হইতে খুবই 
নির্ভরঙোগ্য । 

দলিল প্রমাণের দুইটি পথ আছে-_মূল দ'্সিল দাখিল করিয়! বা উহার সই 
মোহর বা জাবেদ! নকগ দ্বারা! । তদতিগ্ন অন্ত কোন বিধান বা পদ্ধতি আইন 
মঞ্জুর করে নাই। মূল দলিগ দাখিল কর! হইলে উহাকে প্রাথমিক সাক্ষ্য বলা 
হুয়। প্রাথমিক লাক্ষাই দালিলিক সাক্ষ্যের উৎকৃষ্ট উপকরণ। যখন মূল দলিল 
খাকেন। বা কার্ষপ্রবাহ এমন যে তাহার কাছে মূল দলিল থাকিবার কথা নহে, 
সেইক্ষেত্রে উহার মাধ্যমিক সাক্ষ্য ঘার! দলিলের বিষয়বন্ত প্রমাণ করা যায়। 
মূল ঘলিল হারাই গিগ্াছে বা পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ প্রমাণ 


৮ দলিল মুসাবিদা 


করিবার পরেই এর দলিলে বিষয়বন্্র মাধ্যমিক সাক্ষ্য গ্রহণীয় । মূল দলিল 
দ্বারাই উহার বিষয়বস্ত প্রমাণের রীতি, মাধ্যমিক সাক্ষ্য দ্বার! প্রমাণের রীতি 
উহার ব্যতিক্রম মাত্র । 

স্বাভাবিকভাবে যাহার কাছে মূল দলিল থাকিবার কথা, সে যদি সাক্ষ্য 
দিয়া বলে যে, উহ1 ছারাইয়। গিয়াছে এবং এই উক্তি মিথ্যা! বলিয়। গণ্য 
করিবার কোন অভিগ্রায়ের সাজেশন যর্দি না থাকে, তবে তাহার সাক্ষ্য যথেষ্ট 
গণ্য করিয়া এ দলিলের মাধ্যমিক সাক্ষ্য লওয় যায় । 


থারা ৬৭। দাখিলকৃত দলিলের লেখক বা স্বাক্ষরকারী বলিয়া কথিত 
ব্যক্তির স্বাক্ষর ও হস্তাম্তরের প্রমাণ £ 

কোন ধলিল যখন কোন ব্যক্তি বর্তৃক স্বাক্ষরিত অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক 
লিখিত হইয়াছে বলিষ। দাৰি করা হয়, তখন সেই ব্যক্তির স্বাক্ষর অথব। 
দলিলেব যে অংশ সেই ব্যক্তির হাতের লেখা লিখিত হইয়াছে বলিয়। দাৰি 
কর] হয়; সেই অংশ যে যথার্থই তাহার হাতের লেখ! তাহ! প্রমাণ করিতে 


হইবে। 


আলোচন।! ও নজীর 

এই ধারায় দাখিলকৃত দলিল ধিনি লিখিয়াছেন ব' স্বাক্ষর কবিয়াছেন 
তাহার দ্বারা লিখন এবং স্বাক্ষর প্রমাণের কথ! বল] হইয়াছে । শ্ুপুমাত্র 
দলিলেব সম্পাদনের ন্বীকৃতিই যথেষ্ট নহে। সম্পাদনকারীব স্বাক্ষর প্রমাণ কর' 
গ্রয়োজন। সনাক্তকারী ব্যক্তি দলিল সম্পাদনকারীর স্থাক্ষর প্রমাণ করিলেই 
যথেষ্ট হইবে ন৷ যে সম্পাদদনকারী নিজে লিখিয়াছে। 

আদালতে দলিল দাখিল করিলেই উহ! প্রমাণিত হয় না। যিনি উক্ত 
দলিল লিখিয়াছেন বা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহার হাতেব লিখন এবং স্বাক্ষর 
প্রমাণ করিতে হয়। দলিলকে আদালতে গ্রহুণীয় করিতে হইলে উহার পিখন 
এবং শ্বাক্ষর প্রমাণ করিতে হইবে । বর্তমান ধারায় দলিলের শ্বাক্ষর ও লিখনের 
প্রমাণের বিধান বল! হইয়াছে। আদালতে দলিল দাখিল করিলেই উহ! শ্বতঃ 
গ্রহণীয় হয় না। উহ্‌! প্রমাণ করিতে হয়। যেব্যক্তি দলিলটি লিখিয়ছেন 
এবং যিনি উহ! সহি সম্পাদন করিয়াছেন তাহাদের লিখন ও স্বাক্ষর প্রমাণিত 
কর! না হইলে আদালত উক্ত দপিলকে বিস্তদ্ধ বলিয়া! গণ্য করেন না। দলিল 
প্রমাণ করিতে গিক়্! এমনও হইতে পারে যে উহা! অগ্রমাণিত বা মিথ্যা 
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প্রমাণিত হুইয়! গেল। কেননা যখন দলিল প্রমাণের জন্ত আহুষ্ঠানিক সাক্ষ্য 
গ্রহণ কর! হয় তখন জবানবন্দীতে দলিলের সত্যত! ব্যক্ত করিলেও জেরায় 
উহা মিথ্য। প্রমাণিত হইতে পারে। 

আদালতে দাখিলকৃত দলিল যদি সাক্ষ্য আইনের ৫৮ ধার! অন্ধ্যায়ী শ্বীরুত 
হুয় তবে লেই দলিলের গ্রহণীয়তার জন্ত উহাকে রীতিভিত্তিক প্রমাণ করিতে 
হইবে না। সাক্ষ্য আইনের ৯* ধার। অন্থঘায়ী দলিলটি যদি প্রমাণিত বলিয়া 
পিদ্কান্ত কর! আইনের নির্দেশ হয় তবে এ দপিলটি গ্রমাণ করিতে হইবে না। 
সাক্ষ্য আইনের ৬৭ হইতে ৭৩ ধার। পর্যস্ত দলিলের সম্পাদন প্রমাণের 
পদ্ধতিও ব্যক্ত হইয়াছে। 

সাক্ষ্য আইনের বিধান অনুযায়ী নিয়লিখিত পদ্ধতিতে লিখন এবং স্বাক্ষর 
তথ। সম্পাদন প্রমাণ কর! যায় £ 

/১) যিনি দলিল লিণ্বয়াছেন এবং স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাকে আদালতে 
হাজির করিয়৷ তাহার সাক্ষ্য দ্বার] দলিলের লিখন ও স্বাক্ষর প্রমাণ করা যায় । 

(২) দলিলটি যাহার সামনে বা উপস্থিতিতে লিখিত এবং স্বাক্ষরিত 
হইয়াছিল, তাহাকে আদাপতে হাঞ্জির করিয়৷ তাহার সাক্ষা ভ্বার৷ দলিলটির 
লিখন ও স্বাক্ষর প্রমাণ কর] যায় । 

(৩) হুস্তলিপি বিশারদের অভিমতের সাক্ষ্য দ্বার! দলিলের লিখন ও স্বাক্ষর 
প্রমাণ কপ] যায়। 

(৪) যিনি লেখক ও শ্বাক্ষরকারীর হুল্তলিপির সহিত পরিচিত তাহার 
সাক্ষা দ্বারা দলিলের লিখন ও স্বাঙ্গর প্রমাণ কর! যায়। 

(৫) আদালত স্বীয় ক্ষমতায় তকিত দলিলের লিখন ও স্বাক্ষর স্বীকৃত 
পিখন ও স্বাক্ষরের সহিত তুলন। করিয়া! দেখিতে পারেন। 

(৬) যিনি দলিলটি লিখিয়াছেন ব৷ স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহার শ্বীকৃতি- 
মূলক সাক্ষ্য দ্বার এঁ দলিল প্রমাণ করা যায় । 

দলিল লেখক এবং স্বাক্ষরকারীর হশুলিপির সছিত পরিচিত এই ওজরে 
অনেকে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে জেরায় দেখা বায় সাক্ষী আদৌ এ 
লিখনের সাথে পরিচিত নহেন। সাক্ষী যে এ লেখকের লিখনের সাথে 
পরিচিত এই মর্ধে তাহার দখলে অন্ত কোন দলিলপত্র থাকিলে তাহ দেখাইয়া 
প্রমাণে প্রবৃত হওয়া প্রয়োজন । 

ধণিল সম্পাদন বলিতে দলিল লিখিয়া ও পড়িয়া শুনানীর পরে পক্ষ বা 
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পক্ষবৃন্দের বারা টিপ দন্তখত বা স্বাক্ষর করানোকে বুঝায় । এই কাজটি হওয়ার 
পরে দলিলটি পূর্ণাজরূপ নেয়। দলিল সম্পাদনের জন্ত প্রথমে উহার সমুদয় 
লিখন সম্পন্ন কর! প্রয়োজন। তদভিন্ন অলিখিত বা সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়। 
পরে লেখ! হইলে উহাকে বৈধ সম্পাদন বলা যায় না। 

যে সাক্ষী দলিল প্রমাণ করিতে আসে তিনি সম্পাদনের সময় উপস্থিত 
ছিলেন কিনা অথবা পরবর্তাকালে কোন বিশেষ ব্যক্তির অনুরোধে দলিলে 
দস্তখত করিয়াছিলেন কিন তাহা জেরায় জিজ্ঞাসিত হইয়1 থাকে । যে সমস্ত 
কার্যক্রম ও কথাবার্তা এবং দেনা-পাওনার মাধ্যমে দলিল সম্পাদন কর! 
হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ চাওয়] হয়। পক্ষগণ কোথায় মিলিত 
হইয়াছিল, কোথায় কথাবার্তা হইয়াছিল, কি কি শর্তে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল. কে 
কাগজপত্র হাজির করিয়াছিল, কে দলিল লিখিয়াছে, কে পণ ব৷ বহায় দিয়াছিল 
কত টাকা বায়, কিকি নোট বা কোন ব্যাংকের নামে চেক দিয়াঁছিল, কে 
টাকা নিয়াছিল, কাহার পরে কে সহি স্বাক্ষর করিয়াছিল ইত্যাদি প্রশ্ন দ্বারা 
বলিল সম্পাদন প্রমাণকারী সাক্ষীর সত্যবাদিত পরথ কর! হয় । এমনও দেখা 
যায় যে সাক্ষী দলিল লিখন ব' সম্পাদন সম্পর্কে কিছুই জানে না । এতদসব্েও 
তাহার নাম পাক্ষী হিসাবে দলিলে দেখ! যায় । এমনও হুইতে পারে যে, দলিল 
লিখন, সম্পাদন ও লেনদেনের পরে খঁ সাক্ষী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হুইয়াছিল। 
এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাক্ষীর উত্তরের গতি ও প্রকৃতি অবস্থাগত সাক্ষ্য অন্ঠান্ত 
সাক্ষ্যের সাথে তুলন! করিতে হয়। 

দলিল লিখনের পরই উহ] সম্পাদন কর! হয়। সম্পাদন ব্যতীত বৈধ দলিল 
'ব1 হস্তান্তর বল! যায় না। সম্পাদন সাধারণত টিপ দশ্তখত ব! স্বাক্ষর দ্বার! 
হুইয়। থাকে । এখনও বিশ শতকের চজিশ দশক এবং তদপূর্বের অনেক দলিল 
দেখা যায় যেখানে দলিলদাতা৷ অশিক্ষিত হইলে অন্তের হাতের কলম ছুঁইয় 
দিত এবং যাহার হাতের কলম ছু'ইত তিনি দাতার নাম লিখিয়! দিতেন । এই 
পদ্ধতিতে দলিল সম্পাদন, নিবন্ধন ও কার্ধকরী হইয়! থাকিত। তবে এখন 
বাস্তব অবস্থা তিন্নরূপ। 

অপরাপর সাক্ষ্য স্বারা গ্রহণধোগাতা সমধিত হইলে নিবন্ধন আইনের 
৬০(২) ধার] জঙ্থুযাত্ী সম্পাদন প্রমাণিত বিবেচন! কর] যায়। কিন্তু এই সাক্ষ্য 
তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে সম্পাদনের সাক্ষ্য গণ্য করা যায় না। সাক্ষাা আইনের 
+৬৭ ধার। অন্থযায়ী যখন কোন দলিলের লম্পাদন প্রমাণ প্রয়োছগন এবং সাক্ষীকে 
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পাওয়া যার, তখন আদালতের পক্ষে নিবন্ধন আইনের ৬*(২) ধারা অন্থযায়ী 
অন্থমিত ছওয়! ঠিক হইবে না; ফেননা এইরূপ অঙ্ছমান সর্বদাই খণ্ডসযোগ্য । 

যথার্থ সম্পাদন প্রমাণ ছাড়! নিবন্ধিত কবলার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অনুমিত 
হওয়1 যায় না। 

সমুদ্রপথে মাল পরিবহনের ক্ষে্জে ক্ষতিপূরণের মামলায় জাহাজের মালিক 
আসিয়। ইনতয়সের প্রমাণ না করিলে ইনজগ্পসের সাক্ষা গ্রহণীয় নহে। 

উত্তরাধিকার আইনের (50০9595107) /,০0) ৬৩ ধার! অঙ্থযাক়্ী প্রত্যার়নকারী 
সাক্ষীকে উইলের সম্পাদন সাক্ষ্য হবার! প্রমাণ করিতে হইবে। 

উইল প্রতারণামূলক বা! অবৈধ প্রভাব দ্বারা হাসিল কর! হয় নাই এই মণ্নে 
সিদ্ধান্তে আস! আদালতের পবিভ্র কর্তব্য। 

বিচাব আদালতের নথির কপি ব্যতীত ত্বন্তকোন দলিলের কপি সাক্ষ্য 
গ্রহ্ণীয় নছে। 

দলিলের বিষয়বস্তর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে রীতিভিত্তিক প্রমাণ ছাড়া সাক্ষ্য 
গ্রহুণীয় নহে । 

দলিল দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে দলিল সম্পাদন মর্মে যেখানে বিতর্ক 
কেবল সেখানেই সত্যায়নকাগীর সাক্ষ্য প্রয়োজন । 

সাক্ষ্য আইনের ৬৭ ধারা কোন বিশেষ পদ্ধতিতে দলিলের সম্পান্দন 
প্রমাণের কথ! বলে নাই। একাধিক পদ্ধতিতে দলিল প্রন্নাণ কর] যাইবে। 

দলিল সম্পাদনকারী উছ। সম্পাদন করিয়াছিল কিন! এই মর্মে নিশ্চিত না 
হইলেও প্রমাণিত দলিলকে প্রত্যাখ্যান কর যায় না। 

দলিল প্রমাণকালীন লিখিতভাবে আপত্তি ব্যক্ত না৷ করায় আপীল পর্বে 
আপত্তি চলিবে ন1। 

দলিগ প্রমাণের একাধিক পদ্ধতি রহিয়াছে : 

(ক) দলিল লেখকের সাক্ষ্য দ্বার ; 

খে) যিনি দলিল লিখিতে দেখিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য দ্বার! ; 

(গ) যিনি লেখকের হাতের লেখার স্থিত পরিচিত, তাহার সাক্ষা ছার] 

€ঘ) স্বীকৃত লিখনের লহিত তর্চিত লিখন আদালত বক মিলাইয়! ৰা 

তুলন। বরিয়। দেখিস ; 
€ও) লেখকের স্বীকৃতি লাক্ষ্য খার1। 
বিচার আদালতের দির কপি ছাড়া খন্ড কোদ ধলিলের লেখকের লিখন 


১২ দলিল মুসাবিদ। 


বা স্বাক্ষর প্রমাণিত না হইলে এ সব দলিল কোন আপত্তি ছাড়াও যদি 
নথিতৃক্ত এবং প্রদর্শনী চিহ্নিত হয় তথাপি উহ] সাক্ষ্যে গ্রণীয় হইবে ন।। 


ধারা ৬৮। যে দলিঙ্গ প্রত্যযরিত করা আইনত প্রয়োজন, তাহা! 
সম্পাদনের প্রমাথ £ 

যেদলিল আইনে প্রতায়ন করিবার আর্দশ দেয়, সেই দলিল প্রমাণ 
করিবার জন্ত অন্ততঃপক্ষে একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষী তলব না করা পর্বস্ত 
দলিলটি সাক্ষ্য ছিপাবে ব্যবহার কর] যাইবে ন'। যদ্দি একজন প্রত্যয়নকারী 
সাক্ষী বাঁচিয়। থাকে এবং আদালতের এখতিয়ারের আওতায় থাকে এবং সাক্ষ্য 
দিবার ক্ষমতা রাখে, তবে শর্ত থাকে যে উইল ব্যতীত অন্ত ফোন দলিল যদি 
১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনের বিধান অনুসারে নিবদ্ষিত কর হইয়া! থাকে 
এবং সেই বাক্তি কর্তৃক উহা! সম্পাদিত বলিয়। বুঝিতে দেওয়। হয় সেই ব্যক্তি 
কতৃক উহ! সম্পাদনের কথ যদ্দি নিদ্িষ্টভাবে অস্বীকার কর! ন1 হয়, তাহা 
হইলে সেই দলিলের সম্পাদন প্রমাণ করিবার জন্ত কোন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে 
তলব করা গ্লয়োজন হইবে ন।। 

আলোচন। ও নজীর 

বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, যে দলিল প্রত্যয়ন প্রয়োজন, সেই দলিল 
প্রমাণের জন্ত কমপক্ষে একজন প্রত্যয়নকারী সাঞ্মীকে সাক্ষা দিতে হইবে। 
তবে প্রত্যয়নকারী দাক্ষী যদি আর্দালতের এখতিয়ারের মধ্যে না থাকে ৰা 
বাচিয়া না থাকে তাহ! হইলে প্রত্যয়নকারীকে দিয়! দলিলের সম্পাদন 
প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না। যে দলিলের সম্পাদন প্রমাণিত হইয়াছে 
সেইক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য । সম্পাদন প্রমাণিত ন। হুইয়! থাকিলে 
প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে ডাকিবার প্রয়োজন নাই । 

উইলের সম্পাদন অস্বীকার ন! কর! হইলে প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য না 
দিলেও চলিবে। 

এই ধারার কতিপয় বিষয়ের বিশ্লেষণ দেওয়1 গেল £ 

১। আইনত প্রত্যয়ন প্রয়োজন : ূ 

আইনত প্রত্যয়ন প্রয়োজন বলিতে যে দেশে হন্তান্তরযোগ্য সম্পত্ভিটির 
(পরে মামলার বিষয়বস্ত ) অবস্থান, এঁ দেশের আইন অঙ্থ্যায়ী গ্রতায়ন কর 
প্রয়োজন বুঝায় । ঘে সমস্ত দলিলের প্রতায়ন প্রয়োজন তাহ! হইতেছে" 


প্রারস্ভিক বয়ান ১৩ 


(ক) ১** টাকার উ্বৰে মূল্য মানের স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের দলিল 
(সম্পত্তি হস্তাস্তর আইনের ৫৯ ধার1) 

(খ) স্থাবর সম্পত্তি দান মূলে হস্তান্তরের দলিল (দম্পতি হস্তাস্তর 
আইনের ১২৩ ধার1); 

(গ) উইল ব! ইচ্ছাপত্র (উত্তরাধিকার আইনের ৫৮ ও ৬৩ ধার] )। 


২। প্রত্যয়ন (26556০৫ ) £ 
প্রত্যয়ন বলিতে ধিনি দলিল সম্পাদন করিতে দেখিয়াছেন এবং সম্পাদন 
লঠিক বলিয়! নিজে স্বাক্ষর করেন তাহাই প্রত্যয়ন । সঠিক বলিয়া সত্যাক়িত- 
করণের স্বাক্ষরই প্রত্যয়ন। প্রত্যয়নের উদ্দেশ্ হইতেছে কোন ব্যক্তি দলিলের 
স্বেচ্ছাপ্রণোদ্িত সম্পাদনকে প্রত্যয়ন কর1। প্রত্যযনকারী সাক্ষী দলিলের 
বিষয়বস্ত জ্ঞাত রহিয়াছে বলিয়া! গণ্য কর! যায় না। তিনি সম্পাদনের 
যথার্থতার সমর্থন করেন মান্র। 
প্রত্যয়ন কথাটির সংজ্ঞ। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৩ ধারায় যাহা ব্যক্ত 
হইয়াছে, উহ] নিম্নরূপ £ 
(ক) ছুই বা ততোধিক সাক্ষী দলিল প্রত্যয়ন করিবেন ; 
(খ) উহাদের প্রত্যেকেই দেখিবেন এবং জানিবেন-_ 
(১) দলিলের সম্পাদক দলিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন, বা 
(২) তিনি সম্মতিস্থচক চিহু দিয়াছেন, বা 
(৩) তাহার উপস্থিতিতে বা আদেশে অন্ত কোন ব্যক্তি দলিলে 
স্বাক্ষর করিয়াছেন, ৰা 
(৪) তিনি দলিলে স্বাক্ষর কিংব! চিহ্ন দেওয়] ত্ব কার করিয়াছেন । 
(৫) তাহার আদেশে এবং উপস্থিতিতে অন্ত কোন ব্যক্তি দলিলে স্বাক্ষর 
দিয়াছেন বলির শ্বীকার করিয়াছেন ; 
(গ) উহাদের প্রত্যেকেই দলিলে সম্পাদকের সামনে দলিল হ্বাক্ষর 
দিয়াছেন ; 
€ঘ) সকল প্রত্যয়নকারীগণ্ণের একই সময় উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন 
নাই; 
(ও) প্রত্যনের বিশেষ কোন ধরন ব! নিক্সম নাই। 
লাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধার? ব্বন্্যান্গী 'একা ধিক্‌ প্রত্যয়নকারীর মধ্যে কমপক্ষে. 


১৪ দলিল যুসাবিঘা 


একজনকে সাক্ষী হিসাবে তলব করিবার কথ! বল! হইয়াছে। সে কারণে 
একাধিক প্রত্যয়নকারীকে তলব না করিলেও চলিবে। 

প্রত্যয়নকারীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রাথমিক সাক্ষ্য বলিয়! গণ্য হইবে। প্রত্য- 
পনকারী জীবিত ন। থাকিলে সাক্ষ্য আইনের ৪৭ এবং ৭৩ ধার অন্থযাক্ী প্রমাণ 


করণ যাইবে । 
্বলিলের প্রত্যয়ন দলিলের বিষয়বস্তর সাক্ষ্য নহে। 


ও। দলিলটি সাক্ষ্যে ব্যবস্থার করা! যাইবে লা ঃ 

যে দলিল সত্যায়ন প্রয়োজন তাহা এঁ দিল প্রমাণিত হইলেও কমপক্ষে 
একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত উহু সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার কর! 
বাইবে না। তবে কথা থাকে যে প্রতায়নকারী সাক্ষীদের কেহই যদ্দি জীবিত 


ন! থাকে তবে এই বিধান পালন ন। করিলেও চলিবে । 


৪। অন্ততঃপক্ষে একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে সম্পাদন 
প্রমাণের অন্য তলব করিতে হইবে : 

এই ধারায় প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিবার কথ! বল! হইয়াছে । যদি 
প্রত্য়নকারীকে সাক্ষ্য দ্িতে তলব করা সব্বেও হাজির ন! হয় ভবে ভিন্ন কথা, 
আদৌ একজন প্রত্যয়নকারীকেও তলব ন] দেওয়] হইয়! থাকিলে উক্ত দলিল 
সাক্ষ্যে ব্যবহার কর! যাইবে না। এই ধারায় সাক্ষী তলব বলিতে শুধু সময় 
ছেওয়। বুঝায় না। প্রত্যয়নকারী সাক্ষীদের একে অপরকে মনাক্ত করিবার 
গ্রয়োজন নাই [417২ 1966 4১11 570 কৃষকুমার বনাম কায়েন্থ পাঠশালা] । 

নিয়বপিত ক্ষেত্রে গ্রত্যয়নকারী সাক্ষী তলব দিবার প্ররোজন নাই £ 

(ক) ৩* বংসরের উধ্বে সময়ের নিবন্ধিত মূল দলিল? 

(খ) বিরুদ্ধপক্ষ দলিলের সম্পাদন ত্বাকার করিলে ; 

(গ) নিবদ্ধিত দলিলের সম্পাদন নির্দি্টভাবে অত্বীকৃত ন। হইলে? 

(ঘ) নোটিন দেওয়া! সন্বেও মূল দলিল দাখিল ন! করায় মাধ্যমিক সাক্ষ্য 

গ্রণের ক্ষেত্রে) 

(৪) উইল ছার? প্রবেট লওয়! হইয়। থাকিলে । 

৫। সম্পাদন ( 76০5095 ) 

সম্পাদন বলিতে সম্পা্ষক ব! দাতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছৃওয়াকেই বুঝার না। 
যেক্ষেত্রে এ দলিল আইনত প্রত্যন়ন কর! প্রয়োছন সেক্ষেত্রে প্রত্যয়ন ন। হও 


প্রারভিক বয়ান ১৫, 


পর্ধস্ত সম্পাদন গণ্য কর। যায় না1!। তাই প্রত্যন্নন কথাটি সম্পাদন শব্দের! 
অন্তভূক্ত। 

যেক্ষেত্রে দলিলদাতা! এৰং গ্রহীতার মধ্যে দলিলের সম্পাদন বিতকিত- 
সেইক্ষেন্্রে প্রত্যয়নকারীর সাক্ষ্য প্রয়োজন । 

দলিল নিবন্ধনের ঘারাই সম্পাদন প্রমাণ হয় না । লিল সম্পাদন অন্বীকত, 
হইলে আদালতে সম্পাদন প্রমাণ করিতে হয়। 

উইল সম্পাদন প্রত্যয়ন সম্পর্কে আদালতের মন্তব্যসমূহ বিষয় সম্পঙ্কিত- 
মন্তব্য । যে পক্ষ উইলের উপর ভিত্তি করিতে চাছেন সেই পক্ষকেই প্রমাণ' 
করিতে হইবে যে, উইলের সম্পাদনের সময় সম্পাদক সুস্থ মনোতাৰাপক্ন 
থাকিয়া! সম্পাদন করিয়াছিল । 
ধারা ৬৯। যেইক্ষেত্রে গ্রত্যয়নকারী সাক্ষী পাওয়া যায় না, সেই- 
ক্ষেত্রে প্রমাণ : 

প্রত্যযনকারী কোন সাক্ষীকে যদি ন1 পাওয়া যার, অখব! দলিলটি যুক্ত- 
রাজ্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয় যদি বুঝিতে দ্েওয়1 হয়, তবে অবস্থাই প্রমাণ' 
করিতে হুইবে যে, প্রত্যয়নকারী সাক্ষীদের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একজনের 
প্রত্যয়ন সেই ব্যক্তির ছাতের লেখ এবং যে ব্যক্তি দলিলচি সম্পা্ন করিয়া 
ছেন, তাহার স্বাক্ষর তাহার শ্বহস্তে প্রদত্ত । 

সালিসীর চুক্তিপত্র স্ট্যাম্পবিহীন বলিয়৷ কথিত কিন্ত আদালতে দাখিল 
না করায় ধরিয়! লওয়] যায় যে, উহ! স্ট্যাম্পযুক্ত এবং সঠিকভাবে সম্পান্ধিত, 
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ধারা ৯০। ত্রিশ বওসরের পুরাতন দলিল সম্পর্কে অনুমান : 

যখন কোন দলিল ত্রিশ বৎমরের পুরাতন বলিয়! বুঝিতে দেওয়া! হয় বা 
প্রমাণ কর। হয় এবং তাহ। সংঙ্গি্ মামলায় যে পক্ষের হেফাজতে থাকা সঙ্গত 
বলিয়! আদালত মনে করেন, সেই পক্ষের হেফাজত হইতে উহ1 আদালতে 
দাখিল করা হয়; তখন আদালত ধরিয়া! লইতে পারেন যে, সেই দলিলের 
স্বাক্ষর এবং অল্তান্ত সকল অংশ যে ব্যক্তির হস্তাঞ্কর বলিয়। বুঝিতে দেওয়া! হুর, 
তাহ। সেই ব্যকিরই হস্তাক্ষর এবং ঘেখানে দিলটি সম্পাদিত ব৷ প্রত্যর়িত, 
সেখানে আদালত ধরিয়া লইতে পারেন যে, যে ব্যদির দ্বারা উহ! সম্পাদিত 
ও সত্যাপ্রিত বলিয়। বুঝিতে দেওয় হয়, সেই ব্যক্তির ছার! উহ! যথা বিহিতরূপ্ 
লম্পািত ও লত্যািত ছুইয়াছে। 


১৬ দপিল মৃসাবিা। 


ব্যাখ্যা £ দপিল যে স্থানে ও যে ব্যক্তির হেফাজতে থাকা স্বাভাবিক, 
যদি উহ। সেই স্থানে এবং সেই ব্যক্তির হেফাজতে থাকে, তবে উহ উপযুক্ত 
হেফাজতে আছে বলিয়া বুঝাইবে। কিন্তু দলিলটি যে হেফাজতে আছে, 
সেখানে থাকিবার আইনসঙ্গত কারণ আছে বলিয়1] যদি প্রমাণিত হয় অথবা 
সংশ্লিই মামলার ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অনুরূপ কারণ থাক। সভব বলিয়। 
যদি বিবেচিত হয়, তবে সেই হেফাজত অনুপযুক্ত বলিয়। গণ্য হইবে না। 


এই ব্যাখ্য। ৮১ ধারায় ক্ষেত্রেও প্রঘোজ্য | 


উদ্বাহরণ 


(ক) একটি ভূসম্পত্তি দীর্ঘকাল যাবত “ক'-এর দখলে আছে। তৃমি 
সংশ্রান্ত এইরূপ দলিলপত্র তিনি তাহার হেফাজত হইতে বাহির 
করেন, যদ্দারা এ জমিতে তাহার স্বত্ব প্রতীপ্নমান হয়| এইক্ষেত্রে 
দলিলগুলির হেফাজত উপযৃক্ত | 

(খ) 'ক' যে ভূসম্পত্তির বন্ধকগ্রহীতা তৎসংক্রান্ত দপিলপত্র তিনি বাহির 
করিলেন। ভূমি বন্ধকদাতার দখলে আছে। এইক্ষেত্রে দপিলগুলির 
হেফাজত উপযৃক্ত । 

(গ) “খ'-এর আত্মীয় 'ক' এমন দলিলপত্র বাহির করিলেন, যেগুলি খ'-এর 
দখলী জমি সংক্রান্ত এবং নিরাপদ সংরক্ষণের জন্ত “খ' যেগুপি ক'। 
এর নিকট রাখিয়াছিলেন। এইক্ষেত্রে দলিলগুলির হেফাজত উপযুক্ত। 


৩* বংসর বা! ততোধিক পুরাতন দলিল প্রমাণের হব'র! কোন পক্ষের স্বত্ব 
প্রতিষ্ঠা করিতে যাহাতে বেগ না পাইতে হয় সেজন্ত এই ধারায় বিধান 
রহিয়াছে। পুরাতন দলিলের লিখন, সম্পাদন ও প্রত্যয়ন প্রমাণ করিবার মত 
সং্লিষ্ট লাক্ষ্য সর্বদা পাওয়া যায় না । কোন দলিল ৩* বৎসরের পুরাতন বলিয়া 
প্রমাণিত হইলে ৰ1 ৩* বৎসরের পুরাতন বলিয়? প্রতীয়মান হইলে এবং যাহার 
হেফাজত হইতে দলিলটি আদালতে দাখিল কর! হইয়াছে, এ হেফাজত 
আদালত যথার্থ মনে করিলে, আদালত ধরিয়! নিতে পারেন যে।_ 

(ক) দলিলের স্বাক্ষর এবং উহার কোন অংশের লিখন যাহার হস্তলিপি 

বলিয়। প্রতীয়মান হয়, তাহ! তাহারই হস্তলিপি, এবং 

€খ) দলিল দৃষ্টে ইহা যাহার দ্বার] পম্পা্দিত ও প্রত্যরিত বলিয়া! প্রতীয়- 

মান হয় তাহা তাহার হবার! সম্পাদিত ও প্রত্যন্ত হইয়াছিল । 


প্রারভিক বয়ান ১৭ 


পুরাতন দলিল £ 

৩* ব্ৎনরের পুরাতন দলিল উপযুক্ত হেফাজত হইতে দাখিল কর! হইলে 
এবং হেফাক্গত মর্ষে কোন সন্দেহ না থাকিলে উহার হস্তপিপি, স্বাক্ষর, সীল 
ইতার্দি মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইবে না, উহ! হ্বয়ং প্রমাণিত গণ্য 
হইবে। সাধারণের স্থবিধার জন্ত এই নীতি সংযোজন কর] হইয়াছে, দীর্ঘদিন 
পরে কোন দলিলের লিখন, সম্পাদন ইত্যার্দি প্রমাণ কর! দুরূহ এমন কি 
অসম্ভব হুইয়। পড়ে । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জীবিত নাও পাওয়া যাইতে পারে। 
এবং অনুমান কর? হয় ষে প্রত্যয়নের লাক্ষী মার গিয়াছে, এই অন্ছমান খণ্ডন 
তথ, প্রত্যয়নের সাক্ষী জীবিত কিংবা আন্নালতে হাজির আছে এইরূপ প্রমাণের 
অন্থমতি দেওয়। হয় না। 


যে সমস্ত দলিল সম্পর্কে অনুমান প্রযোজ্য £ 

সাক্ষ্য আইনের »৯* ধারার অন্মান সকল প্রকার দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
কবলা, উইল, খত হুশ্ডি, বরাত চিঠি, রসিদ, সনদ, হিসাবের খাতা প্রমাণের 
ক্ষেত্রে এই ধারাক্ম বিধান প্রযোজা হইবে। 

অন্বাক্ষরিত কিংব! নির্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তাক্ষর বলিয়! প্রতীয়মান না হইলে 
এই ধারার অন্থমান প্রযোজ্য হইবে না। কোন নিবপ্ষিত দলিলে যদি নির্দিষ্ট 
ব্যক্তির লিখন ব' স্বাক্ষর বলয়! বুঝিতে ন1 দেওয়া হয় তবে উহা! ৯* ধারার 
অন্থমানে আপিবে না, যদিও উহার বিশ্ুদ্কতা ১১৪ ধারা অনুযায়ী অন্থমিত 
হওয়1 যাইবে। 

বর্তমান ধারায় দলিল সম্পাদনকারীর সম্পর্কে কোন কিছু অনুমিত হওয়ার 
কথা বলা হয় নাই। যিনি দলিলটি সম্পাদন করিয়াছেন তাহার সম্পাদনের 
ক্ষমত1 ছিল কিন! এবং দলিলের বিয়ষবস্তর বিবরণ বিশুন্ত কি ন৷ বা দলিলটির 
€বধ কার্ধকারিত; আছে কিন! তাহ! এই ধারায় বিবেচনার কথা বল! হয় নাই 
4৯] 1961 73012. 169 ও রামজ্জি বনাম মনোহর ]। 


৩০ বওসরের পুরাতন দলিল বলিয়া প্রতীয়মান হুর : 

এই ধারায় কেবল ৩* বৎসর বা! ততোধিক পুরাতন দলিলের যথাযথ 
হেফাজত প্রমাণ হইলে আদালতে উহার সম্পাদন ও প্রত্যয়নের বিশুহ্ধত৷ 
অনুমান করিবার কথা বল! হইয়াছে, অর্থাৎ উহার সম্পাদন ও প্রত্যয়নের 
রীতিতিত্তিক প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না। ৩* বৎনরের পুরাতন দলিলের 


১৮ দলিল মুসাবিদা 


হস্তলিপি, সম্পাদন, এবং প্রত্যয়ন বিশুদ্ধ এইটুকুই আদালত অঙ্কমান করিবেন । 
উইল দলিলের ক্ষেত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, যিনি উইল করিয়া 
ছিলেন তিনি সুস্থ মনে এবং স্বেচ্ছায় উহ! করিয়াছিলেন। 

৩০ বৎসরের পুরাতন বলিতে যেদিন সম্পাদন ও প্রত্যয়ন এবং নিবন্ধন 
হইয়াছিল বা নিবন্ধন নিশ্রয়োজন হইলে যেধধধিন সম্পাদন ও প্রত্যয়ন হইয়াছিল 
সেই দিন হইতে আর্দালতে সেদিন সাক্ষ্য ছিসাবে গণ্য করিবার জন্য সাক্ষ্যে 
ব্যবহার করা হইবে এ দিন পর্যস্ত গণ্য করা যায়। মামল! দাখিলের সময় 
৩০ বৎসর পুর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই। যে দিন এ দলিল সাক্ষ্যে ব্যবহৃত 
হইতেছে সেদিন ৩০ বৎসর পুর্ণ হইলেই এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হুইবে। 
১৯৫* সালের ১ল৷ মার্চ সম্পাদিত দলিল মূলে শ্বত্ব দাবি করিয়া ১৯৭৫ সালে 
মামলা রুজু করিবার পর ১৯৮০ সালের ২র মার্চ সাক্ষ্য গ্রহণকালীন এ দলিল 
প্রমাণে গণ্য করিবার জন্ত পেশ কর] হইলে সম্পাদন ও প্রত্যয়ন এই ধার! 
অনুযায়ী অনুমান কর] যাইবে। 

আদালতের অঙ্মানের জন্ত মূল দলিলটি দাখিল করিতে হইবে । এই 
থারায় মূল দলিল সম্পর্কে অনুমানের কখ। বল। হইয়াছে, উহার সইমোহর নকল 
সম্পর্কে এই অনুমান চলিবে না। ৩* বৎসরের পুরাতন সইমোহর নকল 
দাখিল কর! হইলে সইযোহর নকলের দূঢ়করণের স্বাক্ষর অন্থমান কর! যায় কিন্তু 
মূল দলিলের সম্পাদন ও প্রত্যয়নের অনুমান কর! যায় না । 

উইলের সম্পাদন ও প্রত্যয়নের অনুমানের জন্য মূল উইলের কথ! বলা 
হইয়াছে, উহার কপির নহে | 418. 1968 50 947 £ কে, ভি, সৃতরাজ 
বনাম সি, সভরাজ ]। 

এই ধারার অন্ুমান কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর ও হস্তলিপি সম্পর্কে। 
ঘ্বলিলের বিষয়বস্তর বিশ্তদ্ধতার অনুমান করিতে এই ধার! প্রযোজ্য হইবে ন1। 

৩* বদরের পুরাতন নছে এমন দলিলের সইমোহর নকল সম্পর্কে এই 
ধার] অন্গবায়ী অনুমিত হওয়1 যার না। 

প্রমাণে গণ্য করিবার দিন হইতে ৩* বত্মর গণন! করিতে হুইবে। 
ভেক্কাজত প্রমাণ £ 

পর! অন্ধযায়ী অন্গুমিত হওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে যথাযথ হেফাজত প্রমাণ 
(খ) ছবে। তাই দাখিলকৃত দণিলের হেফাজত অপরিহার্য । দূলিলচি 
কাল যাহার নিকট ছিল এবং থাকিবার যুক্তি ব৷ কারণ কি ছিল এবং 
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যাহার কাছে ছিল তাহার দ্বারা আদালতে দ্বাখিল করা হইয়াছে কিন! তাহ! 
বিবেচনায় নিয়! এই ধারার অন্মান প্রয়োগ করিতে হয়। ঘলিলের সম্পত্তিতে 
যাহার স্বার্থ থাক ত্বাতাবিক তাহার হেফাজতেই এ দলিল থাকিবার কথ।। তবে 
এমনও হইতে পারে যে. নিরাপত্ার জন্ত দলিলের দখলকার ব্যক্তি তৃতীয় 
ব্যক্তির নিকটও রাখিতে পারে । ধিনি দলিলেব বনিয়াদে স্বত্ব দাবি করেন উক্ত 
দলিল তাছার বেদখলে থাকিলে এই ধারার অস্থমান প্রযোজ্য হইবে। 

যথাযথ হেফাজত হইতে দলিল দাখিল কর! হইয়াছে কিনা তাহা নির্ভর 
করে নির্দিষ্ট মামলার অবস্থাবলীর উপর | পূর্ববর্তা সময়ে আদালতের কোন 
কেসে দলিলটি দাখিল কর! হইঘাছিল ৰপিয়। উক্ত নথি হইতে আনিয়। দাখিল 
দিলেই যথাযথ হেফাজত বলা যাইবে না। দেখিতে হুইবে উক্ত মামলার 
আদৌ দলিগটির প্রয়োজন ছিল কি না। 

কেবল যথাযথ হেফাজত প্রমাণের পরই এই ধার! অনুযায়ী ৩* বৎ্নরের 
পুরাতন দলিলের সম্পাদন ও গুত্যয়ন বিশ্বদ্ধ বলিয়। গ্রহণীয় হইতে পারে। 

এই ধার। অনুযায়ী উইল সম্পর্কেও অন্তুমান কর! যায়। উইল সম্পাদনের 
তারিখ হইতেই ৩* বখসর গণন1 করিতে হইৰে। সম্পাদকের মৃত্যুর তারিখ 
হইতে নহে। 

৩০ বৎসরের পুরাতন উইল যথাযথ হেফাজত হইতে দাখিল কর] হইলে 
উহার সম্পাদন ও প্রত্যয়ন বিশ্তুদ্ধ বলিয়া! অন্গমান কর] যায় । তবে আদালতকে 
এই সপ্স্ত ব্যাপারে যথেষ্ট সাৰধানতা। অবলম্বন করিতে হইবে | 41২ 1961 
1120 262 £ ধনপাল বনাম গো বন্বরাজ ]। 
আদালত ধরিয়া লইতে পারেন : 

এই ধারায় বল! হইয়াছে যে, ৩ বৎসরের পুরাতন দলিল যথাযথ হেফাজত 
হুইতে দাখিল কর] হইলে আদালত তাহার সম্পাদন ও প্রত্যয়ন বিশুদ্ধ বণিয়। 
ধরিয়! লইবেন। এই বিধান অবস্ত পালনীয় নহে, আঙ্দালত অবশ্যই ধরিয়া 
লইবেন ব৷ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এমন কথ! এই ধারায় বল! হয় নাই, 
তাই এই সম্বদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আদ্বালতের বিবেচনাপ্রশ্থুত ব্যাপার । 

আদালত ৩* বৎসর বা ততোধিক পুরাতন দলিলের সম্পাদন ও প্রত্যয়ন 
বিস্তুদ্ধ বলিয়! ধরিয়া! লইতে পারেন, আবার উহার বিশুদ্ধতা প্রমাণের নির্দেশও 
দিতে পারেন, এখানে আদালতের স্থবিবেচনা প্রন্থুত এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে 
[17২ 1967 9০10 382 $ রক্ষ বনাম রাত ]। 
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সঠিক ষ্ট্যাম্পযুক্ত ৩* বৎসরের পুরাতন দলিলকে বিশ্ুন্ধ বলা যায়। 
তঞ্চকতার ওজর ন! থাকায় উহ1 বিশ্বাসযোগ্য । 

এই ধারায় সম্পাদন ও প্রতায়নের স্বাক্ষর যথাক্রমে সম্পাদক ও প্রত্যয়ন- 
কারীর বলিয়। ধরিয়া লওয়ার কথা বলা হইয়াছে। স্বাক্ষর বলিতে অস্পষ্ট এবং 
সাংকেতিক চিহ্ৃও হইতে পারে, কিন্তু স্বাক্ষরের সীল বা কোন সীলকে এই 
ধারায় অনুমান করিবায় কথ' বল। হয় নাই। 

সর্বোপরি এই ধারায় প্রাসঙ্গিকতার কথ! বল! হয় নাই। তথাপি যে দলিল 
প্রাসঙ্গিক কেবল এ দলিলই এই ধারাম্ম গ্রহণীয়। দলিল বপিতে নিবন্ধিত, 
অনিবদ্ধিত, ব্যক্তিগত ও সরকারী দপিল হইতে পারে, সর্বপ্রকার দলিলই এই 
ধারায় আওতায় আমিতে পারে । 

৩* বংসরের পুরাতন দলিলের সম্পাদন ইত্যাদির বিশুদ্ধতা যথেষ্ট সতর্কতার 
সহিত প্রক্মোগ করিতে হয়। ছুলেশীভের বশবর্তী হইয়? ভূয়! ভাক্ত দলিল 
স্জন করিয়! পববর্তাকালে স্বত্ব দাবি কর] বিচিত্র নহে। 

পর্দানশীন মহিল। কর্তৃক লেনদেনের প্রকৃতি উপলন্ধিপূর্বক প্রভাবমুক্তভাবে 
দলিল সম্পাদন করিয়াছিল এমন অনুমান এই ধারায় ব্যক্ত হয় নাই। এই 
ধারার অন্যান খগ্ডুনযোগ্য । পুরাতন দলিলের বিশুদ্ধতা মর্মে অগ্তান্ত দলিল 
সাক্ষ্য অবস্থা বিবেচনায় উমান কর প্রয়োজন । 
৩* বৎসরের পুরাতন বলিয়া! কথিত দলিল মর্মে সতর্কতার সছিত অন্কমান 
করিতে হইবে। 
ধারা ৯১। চুক্তি, জম্পত্তির স্বত্বাধিকার, দান বা অন্যবিধ বিলি ব্যবস্থার 
শর্তাবলী দলিলের আকারে লিপিবন্ধ হইলে সেই সম্পর্কে সাক্ষ্য £ 
যখন চুক্তি, মঞ্জরী বা অন্ত প্রকার সম্পত্তি বিলি ব্যবস্থার শত্াবলী একটি 
দলিলের আকারে লিপিবদ্ধ কর! হ্য়, তখন এবং অন্যান্ত যে সমস্ত ক্ষেত্রে 
দলিলের আকারে কোন ব্যাপার লিপিবদ্ধ কর1 আইনত আবশ্তক) মই সমস্ত 
ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তি, মঞ্জ,রী ব! অন্ত প্রকার বিলি ব্যবস্থার শর্তাবলী বা সংশ্লিষ্ট 
ব্যাপার প্রমাণের জন্ত সেই দলিল ব্যতীত অন্ত কোন সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে ন1। 
তবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই আইনে ইতিপূর্বে বধিত বিধান অন্থপারে মাধ্যমিক 
সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে মাধ/মিক সাক্ষাও দেওয়। যাইবে। 
ব্যতিক্রম ১: যখন কোন সরকারী কর্মচারীর নিয়োগ লিখিতভাবে 
হওয়া আইনতঃ আবশ্বক এবং ঘখন দেখান হয় যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সংশ্গিষ 
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পদে কাজ করিয়াছেন তখন তাহার লিখিত নিয়োগপত্র প্রষাণ করিবার 
প্রয়োজন নাই। 


ব্যতিক্রম ২: ভারতে যে সমস্ত উইপের 'প্রবেট” স্বীকৃত হইয়াছে, 
সেই সমস্ত “উইল? উক্ত 'প্রবেট' দ্বার] প্রমাণ কর যাইতে পারে। 


ব্যাখ্যা ১: এই ধারায় উল্লিখিত চুক্তি, মঞ্জুরী বা সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থার 
বিষয় যেক্ষেত্রে একটি দিলে লিপিবদ্ধ এবং যেক্ষেত্রে একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ 
থাকে এট উভয় ক্ষেত্রেই এই ধার। সমানভাবে প্রযোজ্য । 


ব্যাখ্যা ২: যেক্ষেত্রে দলিলের একাধিক মৌলিক লিপি থাকে সেইক্ষেব্রে 
কেবল একটি মৌলিক লিপি প্রমাণ কর! আবশ্তক। 


ব্যাখ্যা! ৩: এই ধারায় উল্লিথিত ঘটনা ব্যতীত অপর কোন ঘটন। কোন 
দলিলে বণিত থাকিলে তাহ! সেই ঘটন! সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ বারিত 
করিবে না। 


উদাহরণ 
(ক) একটি চুক্তির বিষয়বস্ত ঘর্দী কতিপয় চিঠিতে গ্রথিত হইয়া থাকে, 
তবে যে চিঠিগুলিতে উহ! গ্রথিত হইয়াছে, তাহার সবগুলিই প্রমাণ 
করিতে হইবে । 
কোন চুক্তি য্দি একটি বরাত চিঠিতে লিপিবদ্ধ থাকে, তবে দেই 
বরাত চিঠি অবশ্বই প্রমাপ করিতে হইবে। 
কোন বরাত চিঠি যদি তিনটি লিপির সমন্বয়ে প্রণীত হয়, তবে উহার 
শুধু একটি লিপি প্রমাণ করিতে হইবে। 
“ক' কতিপয় শর্তাধীনে নীল সরবরাহ করিবার জন্ত “ধ"-এর সহিত 
লিখিত চুক্তি করে। চুক্তিতে উল্লেখ কর? হয় যে, ইতিপূর্বে 
মৌখিক চুক্তি অন্ুপারে সরবরাহকৃত নীলের মূল্য ক'কে খ' 
পরিশোধ করিয়াছে । 
পূর্বে সরবরাহরূত নীলের মূল্য পরিশোধ কর হয় নাই এই মর্ে 
মৌখিক সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব কর! হইল । এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য । 
(৫) থ'-এব প্রদত্ত টাকার জন্ত “ক' একটি রসিদ দিল। টাকা দেওয়া 
সম্পর্কে মৌখিক নাক্ষা দিবার প্রস্তাব কর! হইল। এই সাক্ষ্য 
গ্রহণসোগয । 
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আলোচন। ও নর্জীর 
এই ধারায় বল! হইয়াছে যে, কোন চুক্তি, মঞ্জ,রী বা সম্পত্তি আদান- 


প্রধানের ব্যাপারে পক্ষবৃন্দের সম্মতিক্রমে বা আইনের প্রয়োজনে লিখিত দলিল 
কর! হইয়! থাকিলে এ দপিলটি বাতীত এবং সেখানে এ দলিলের মাধায়িক 
সাক্ষ্য গ্রহণীয় তাহ ব্যতীত অন্ত কোন মৌথিক সাক্ষ্য দ্বার1 এ চুক্তি, মঞ্জুবী বা 
আদান-প্রঙগান প্রমাণ করা যাইবে না। তবে সরকারী কর্ণচারীদের নিয়োগ 
এবং উইলের প্রবেট যঞ্জুর করা হইয়। থাকিলে সেইক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য 
হইবে না। 

বর্তমান ধারায় তিনটি বিষয়ে যথা চুক্তি, মঞ্জুরী বা সম্পত্তি হস্তাস্তরের 
লিখিত দলিল থাকিলে এ দলিল ব্যতীত অন্য কোন মৌখিক সাক্ষ্য দ্বাবা! উহু] 
প্রমাণ করা যাইবে না। অর্থাৎ এ দগিলে যাহা লেখ। আছে তাহাই স্বতঃ 
বিশ্তদ্ধ বলিয়! প্রতিষ্ঠিত হইবে । এই বিধানের উদ্দেশ্য হইতেছে, যে চুক্তি, 
মঞ্জুরী বা সম্পত্তি হস্তান্তরিত দলিলে আইনত বা পক্ষসমূহের প্রয়োজন লিখিত 
হইয়াছে এবং উত্ধাতে যাহ! লেখা আছে তরদদবিপরীত মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণীয় 
হইলে পক্ষবৃন্দ শ্বতঃ প্রণোদিত হইয়! যে চুক্তি, মঞ্জুবী ব' সম্পন্তি আদান প্রদান 
করিয়াছিল তানাকে বাতিল ও খগুনের জন্য সচেষ্ট হইবে। ইহাতে একপক্ষ 
হুর্নোভের দ্বাব। মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানে লাভবান হইতে পারে এবং অপর পক্ষের 
ক্ষতি হইতে প'রে। দলিলের লিখন ও নিবন্ধন পরিবর্তন কর সহজপাধ্য 
নহে। কিন্তু মৌথিক মাক্ষ্য যেকোন পরিবন্তিত পরিস্থিতিতে উল্টাইয়! 
ব৷ ঘুরাইয়৷ ফিরাইয়! বলা যায়। স্তায়বিচার সাধনে লক্ষ্যে এ ই ধারার বিধানে 
মৌথিক সাক্ষ্য ব্জন কর! হইয়াছে । 

তিনটি ক্ষেত্র দাপিলিক সাক্ষ্য দ্বার মৌখিক সাক্ষ্য বর্জন কর! হ্টয়াছে ঃ 

প্রথমতঃ যে সমস্ত হস্তাস্তর বা! লেনদেনের ব্যাপারে আইনের বিধান 
অন্থ্যায়ী লিখিত দলিণ করিবার বিধান থাকায়, সে মতে পক্ষবুন্দ উহা! লিখিত 
দলিল আকারে বিধৃত করিয়াছে। আইন অঙ্ধ্যায়ী লিখিত দলিল করিবার 
বিধান থাকা বলিতে সম্পত্তি হস্তাস্তর আইনের ৫৪ ধারায় একশত টাক উধ্বে 
সম্পতি হস্তান্তর, উক্ত আইনের ১২৪ ধার মতে দান, উক্ত আইনের ১১৮ ধারা 
অহ্যায়ী বিনিময় এবং ১৩* ধার! অন্ধযারী নালিশযোগ্য দাবির হস্তান্তর এবং 
ফৌজদারী কার্ধবিধি আইনের ১৬৪ এবং ৩৬৪ ধারায় সাক্ষ্য ও আসামীর বিবৃতি, 
উদ্ত আইনের ৩৪২ ধারায় আসামীর বিবৃতি, উক্ত আইনের ৩৫৪ হইতে ৩৬২ 
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ধার পর্ধস্ত সাক্ষীর বিবৃতি, 3৫৪ হইতে ১৫৫ ধার! পর্বস্ত ফগিয়া্দীর বিবৃতি, 
৩৬৭ এবং ৪২৪ ধারায় প্রদত রায়, ৫১১ ধার! মতে পূর্বব্তা দ্ডাদেশের প্রমাণ । 
একইভাবে দেওয়ানী কার্ধবিধি আইনের ১৭ আদেশে সাক্ষীর জবানবন্দী এবং 
২* ও ৩১ আদেশ মতে প্রদত্ত রায় ও ভিক্রী লিখিত আকারে হইবার নির্দেশ 
বহিয়াছে। ইহ ছাডাঁও অন্ঠান্ত আইনে এইরূপ লিখিত হওয়ার নির্দেশ থাকার 
পক্ষবৃন্দ লিখিত দলিল কবিতে বাধ্য থাকিয়া! উহা করিয়া থাকিলে তদমর্নে 
কোন মৌথিক সাক্ষ্য দেওয়! যাইবে না, এ দলিলই দাখিধ করিতে হইবে এবং 
দলিলে যাহ লেখা আছে তাহাই সাক্ষ্য বলিয় গণ্য কর! হুইবে। 

দ্বিতীয়তঃ যেখানে লিখিত আকারে দলিল করিবার স্পষ্ট নির্ধেশ বা বাধ্য- 
বাধকত। নাই সেইক্ষেত্রে পক্ষবৃন্দ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া! লিখিত দলিল করিয়া 
থাকিলেও বিচাবাদালতে মৌখিক সাক্ষ] গ্রহণযোগ্য হইবে না। এইক্ষেত্রেও 
লিখিত দলিলের বিষয়বস্ত মৌখিক সাক্ষ্য বার! প্রমাণ কর! যাইবে ন! ৷ 

তৃতীয়ত্তঃ উপরে বণ্রিত ছুইটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্তান্ত যেকোন ক্ষেত্রে লিখিত 
দলিল কর! হুইয়। থাকিলে মৌথিক সাক্ষ্য উক্ত দলিলের বিষয়বস্তর স্থলাভিষিক্ত 
হইতে পারে না। 

যেক্ষেত্রে কোন বিষয় লিখিত করিবার নির্দেশ আইনে ব্যক্ত হয় নাই বা 
দ্বলিলের লিখিত বিষষ নহে ব1 চুক্তির শর্ত নহে বা মঞ্জ,বী ও হত্তাত্যয়ের শর্ত 
নছে এমন বিষয় রহিয়াছে তাহ। মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ কর যাইবে। এই 
ধারায় বর্ণিত বিষয় ছাডা অন্ঠান্ত বিষয় মৌখিক সাক্ষ্য দ্বার প্রমাণ কর যাইবে। 

সাক্ষর মৌলিক নীতি হইতেছে কোন চুক্তি, মঞ্জ,রী বা সম্পত্তি হস্তাস্তরের 
বিষয় লিখিত আকারে প্রস্তুত কর] হইয়। থাকিলে উহার বিষয়বন্তর সর্বোৎকৃষ্ট 
সাক্ষ্য এ দপিলটি এবং মৌথিক সাক্ষ্য উহার স্থপাভিবিক্ত হইতে পারে ন। 
কিংবা বিবোধ দেখানোর জন্ত মৌক্ষিক সাক্ষ্য গ্রহণ কর যাইবে না। 

৯১ ধারার প্রথমে বল! হইয়াছে, যখন চুক্তি, মঞ্জ,রী বা অন্ত প্রকার সম্পত্তি 
বিলি ব্যবস্থার শর্তাবলী দলিল আকারে লিপিবদ্ধ হইয়! থাকে, তখন এঁ দলিগটি 
অথবা যেক্ষেত্রে উহার মাধ্যমিক সাক্ষ্য গ্রহণীয় কর! হইয়াছে সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক 
নাক্ষ্য ব্যতীত অন্ত কোন মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে না । দলিলের বিষয়বস্ত 
এঁ দলিলটি হারাই প্রাণ করিতে হয় । এ দ্িলটিই উহ্থার বিষয়বস্তর প্রাথমিক 
এবং উৎকষ্ট সাক্ষা [417২ 1958 9০ 448 ঃ হীরাধেবী বনাম অফিগিয়াল 


এ্যাসাইনী ]। 


৭৪ দগিল মুসাবিদা 


পক্ষবৃন্দ মৌথিক চুক্তির প্রেক্ষিতে লিখিত দলিল সম্পাদনে গম্মত হইয়া 
চুক্তির শর্তাবলী দলিলে লিপিবদ্ধ করিলে এঁ লিখিত দলিল ব্যতীত চুক্তিতে 
মৌথিক চৃক্তির শর্তাবলী লিখিত হইয়াছে বলিয়! গণ্য করিতে হইবে এবং এ 
দলিল ব্যতীত চুক্তির কোন শর্তের মৌখিক লাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে না [ 41৮ 
1961 ৮৪1 310 £ মোঃ দাউদ বনাম আবু মোহাম্মদ ]। 


৯১ ও ৯২ ধারায় বর্ণিত শর্তাবলীতে চুক্তির বিষয়বস্তর শর্তসমূহের যাহ! 
লিখিত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণীয় তদ্দভিন্ন মৌখিক যাহাই ব্যক্ত ব1 শর্ত থাক ন৷ 
কেন, তাহা প্রমাণ কর] যাইবে না। চুক্তিতে যাহ1 লেখ! তাহ! হইতে প্ররত 
চুক্তি ভিন্নরূপ ছিল তাহা! প্রমাণে এই ধার! বাধাগ্রপ্ত করে না [ 4২ 1962 
1190 360 £ আরুমূতি বনাম এস, ই, কমিটি 11 

কোন লিখিত দলিল থাকিলে উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য হিসাবে এঁ দলিল দাখিল 
করিতে হইবে । ইহাই সাক্ষ্যের মূলনীতি, কোন কৌশল নহে। 

যে সমস্ত ক্ষেত্রে দলিল আকারে লিপিবদ্ধ করা আইনের নির্দেশ থাকে এ 
সমস্ত ক্ষেত্রে পক্ষবৃন্দের সম্মতি না থাকিলেও আইনের স্বার্থে পক্ষবুন্দ দলিল 
আকারে চুক্তি, মঞ্জুরী বা সম্পত্তি বিলি ব্যবস্থা লিখিত করিতে বাধ্য । 

যেখানে আইনত দলিল আকারে লিখিত হওয়1 প্রয়োজন সেখানে এ 
দপিলকেই সাক্ষ্য হিসাবে দাখিল করিতে হইবে । তর্ণভিন্ন অন্য কোন বিকল্প 
সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে না । 

বিভিন্ন আইনে যে সমস্ত বিষয় পিখিত আকারে হওয়ার কথা বল। হইয়াছে 
উহ! লিখিত না হইলে তদমর্নে মৌখিক সাক্ষ্য অচল । নিবন্ধন আইনের ১৭ 
ধারায় যে সমস্ত দলিল নিবন্ধিত হওয়ার কথ। বল হইয়াছে তাহ নিবন্ধিত ন৷ 
হইলে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে না । এই মর্মে নিবন্ধন আইনের ৪৯ ধারায়ও 
বিধান রহিয়াছে । যে সমস্ত দলিল আবশ্তিকভাবে লিখিত এবং নিবন্বিত 
হওয়। গ্রয়োজন উহ! লিখিত ও নিবন্ধিত ন! হইলে এই ধার! অন্যায়া সাক্ষ্য 
হিসাবে গ্রহণীয় হইবে না। এবং যে বিষয়ে এ দপিল লিখিত হইয়াছিল 
তদমর্মে মৌথিক সাক্ষ্যও গ্রহণ করা যাইবে ন1। 

অপর্যাপ্ত স্ট্যাম্পযুক্ত প্রমিসরী নোট মামলার দাবি প্রমাণের জন্য গ্রহণীয় 
হইবে না। এবং তাবনিয়াদে রুভ্ধুরুত মামলা অবশ্তই ব্যর্থ হইবে [41 
2966 98858 48 ঃ চন্রশেখর বনাম গোবিন্দ চন্দ্র ]। 
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দলিরের আকারে পিপিবদ্ধ করা আইনত প্রয়োজন এইরূপ কোন চুজি, 
মঞ্জুরী, সম্পত্তির বিলি বাবস্থা বা অন্ত কোন বিষক্প যখন পূর্ববর্তী ধ'রা অনুসারে 
প্রমাণিত হইয্না.ছ. তখন সেই দলিলের কোন শর্তের প্রবর্তন, সংযোজন বা 
বর্জনের উদ্দেস্তটে উক্ত দপিলের পক্ষগণের যধ্যে বা তাহাদের স্বার্থ সংঙ্লি্ 
প্রতিনিধিগণের মধ্যে কোন মৌথিক চুক্তি বা বিবৃতি সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য 
অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হইবে ন1। 


তবে শর্ত থাকে যে 

১। প্রতারণা, ভীতি প্রদর্শন, বেআইনী কার্য, উপযুক্ত সম্পাদনার অভাব, 
চুক্তি সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের যোগাতার অভাব, বিনিময়ের অভাব বা ব্যর্থতা, 
অথবা বিষয় বা আইন সংক্রান্ত ভ্রাস্তি ইত্যাদি কোন কারণে দলিলটি অকার্ধকরী 
হইয়া পডিলে বা! অনুরূপ কিছুর ফলে কোন বাক্তি সংশ্লি্ই দলিল সম্পর্কে কোন 
ডিক্রী বা আদেশ লাভের অধিকারী হইলে মেই বিষয় প্রমাণ করা যাইতে পারে। 

২। কোন বিষয় সম্পর্কে যদি কোন স্বতন্ত্র মৌথিক চুক্তি থাকে এবং দপিলে 
যদ্দি তাহার কোন উল্লেখ না থাকে এবং তাহা যদি দলিলের শর্তের সহিত 
সামঞ্জস্তবিহীন ন। হয়, তবে সেই চুক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। 
এই শর্তটি কোন ক্ষেত্রে প্রযোজা হইবে কিনা, তাহ! বিবেচনা করিবার সময় 
আদাগত অবশ্থই সংশ্লি্ দলিলের আহুষ্ঠানিকতার পরিমাণের দিকে লক্ষ্য 
রাঁিবেন । 

৩। উপরে বর্ণিত কোন চুক্তি, মঞ্জুরী বা সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থার ব্যাপারে 
কোন দায় আরোপের পূর্বশর্ত স্ঘপিত কোন স্বতন্ত্র মৌথিক চুক্তি থাকিলে 
তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে । 

৪। উপরে বণিত কোন চুক্তি, মঞ্জুরী বা সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা বাতিল বা 
সংশোধন করিবার উদ্দেস্ট্ে পরবর্তাকালে মৌখিক কোন হুম্পষ্ট চুক্তি হইয়া 
থাকিলে তাহ প্রমাণ কর! যাইতে পারে । তবে সংশ্লিষ্ট চুক্তি, মঞ্জুরী বা সম্পত্তির 
বিলি বাবস্থা যদি পিখিত হওয়া আইনত আবশ্বকীয় হয় অথব' যদি উন! দলিল 
নিবন্ষিতকরণ সংক্রান্ত প্রচলিত আইন অনুসারে নিবন্ধিত হইয়া! থাকে, তবে 
পরবর্জীকালের মৌখিক চুক্তি প্রমাণ করা যাইবে না। 

৫। চৃক্রিতে প্রকান্তস্ভাবে উদ্নিখিত থাকে না৷ এইরপ ঘটন! যখন কোন 


২৬ দলিল মুসাবিদা 


প্রচলিত প্রথ' ব' রীতি অন্থসারে চুক্তির অংশ হিসাবে সংযোজিত গণ্য করা 
হয়, তখন সেই প্রথা! ব1 রীতি প্রমাণ করা য'ইতে পারে । 

অবস্থা উল্তরূপ ঘটনার সংযোজন সংশ্লিষ্ট চুক্তিটির প্রকাশ্ত শর্তাবলীর 
পরিপস্থী বা তাহার সহিত সামঞ্জশ্যবিহীন হইলে তাহ প্রমাণ কর? যাইবে ন1। 

৬। কোন দলিলের ভাষ। তৎকালীন বিষয়ের সহিত কিভাবে সম্পফ্কিত 
তাহ। ব্যাখা! করে এমন যেকোন বিষয়ের প্রমাণ করা যাইতে পারে। 
আলোচনা! ও নজীর 

৯২ ধাবায় বল! হুইয়াছে যে, কোন চুক্তি, মঞ্জুবী বা সম্পত্তি হস্তান্তরের 
বিষয় কোন দিল আকারে লিপিবদ্ধ কর] ইইয়াছে বপিয়। প্রমাণিত হইলে এ 
দলিলে লিখিত শর্তের পরিবর্তন, সংযোজন বা বর্জনের ব্যাপারে পক্ষবৃন্দের 
মধ্যে কোন মৌণ্থক চুক্তি বা বিবৃতির সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণীয় হইবে না । 
অর্থাৎ দলিলে যাহা! লেখ! আছে তাহাই সত্য ও সঠিক বলিয়! মানিয়! লইতে 
পক্ষবৃন্দ বাধ্য । বর্তমান ধারার বিধান শুধু দলিলের সংশ্লিষ্ট পক্ষবৃন্দের উপর 
বাধ্যকর, কোন তৃতীয়পক্ষের উপর বাধাকর হুইবে না । দপিলের শর্ত মানিয় 
লওয়াই চুভান্ত প্রমাণের নীতি। 

কোন চুক্তি মঞ্জুবী বা সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল আইনত যাহা লিপিবদ্ধ 
কর! প্রয়োজন তদমর্ধে প্রাথমিক সাক্ষ্য বা মাধাসিক সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইলে 
মাধ্যমিক সাক্ষ্য দ্বার! প্রমাণ করা যাইবে কিন্তু পক্ষগণ ব1 তাহাদের প্রতিনিধিগণ 
এ চুক্তি, মঞ্জুবী বা বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন মৌথিক সাক্ষ্য বার দলিলে 
লিখিত শর্তের পরিবর্তন, সংযোজন, বর্জন প্রমাণ করিতে পারিবে না । তবে 
লিখিত চুক্তিপত্র থাকিলেও পক্ষবৃন্দের মধ্যে বাস্তবে কোন চুক্তি ছিল না, 
এইবপ প্রমাণের জন্ত মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে। 

কোন লোক দানপত্র সম্পাদন করিয়াছিল বলিয়। স্বীকার করিয়াও বলিতে 
পারে যে দানপত্রের সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন ইচ্ছা পোষণ করেন নাই। কোন 
লিখিত দলিল সম্পূর্ণ চুক্তিপত্র ব! পূর্ণাঙ্গ চুক্তিপত্র নহে বলিয়! মৌথিক সাক্ষ্য 
দ্বার! প্রমাণ কর! যাইবে । যেখানে পূর্ণাঙ্গ চুক্তিটি লিখিত আকারে ধারণ করা 
হয় নাই সেখানে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না। দলিলে যাহা লেখা 
আছে তাহার বাহিরে পক্ষবৃন্দের ইচ্ছ! মর্মে কোন মৌথিক সাক্ষা গ্রহণ কর! 
যাইবে না। যেখানে দলিলের তাষ! স্পট ও ছ্ার্থহীন সেইক্ষেত্রে দলিলের 
ব্যাখ্যার জন্ত আদালত মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানের অনুমতি দিতে পারেন না। 


প্রারভিক বয়ান ২৭ 


কোন হস্তাস্তর বন্ধক নাবিক্রয় তাহা ধার্ধ করিবার জন্ত অপর্যাপ্ত পণের 
বিষয় বিবেচনায় নেনয়! যায় । কোন দলিলের ব্যাখ্যার জন্য পক্ষবৃন্দের কার্য ও 
আচরণ বিবেচন। কর! যায় । যেক্ষেত্রে দলিলটি দ্ধযর্থবোধক বা! উপেক্ষাজনিত- 
ভাবে প্রস্তত কর! হইয়াছে সেখানে আচরণের সাক্ষ্য গ্রহণীয় ৷ দলিলের ব্যাখ্যার 
জন্য পক্ষবুন্দের কার্যকলাপ বিবেচনাযোগ্য, কিন্তু দলিলের শর্তের বিরোধিতা 
দেখানোর জন্ত নহে। 

যিনি দপিলে পক্ষ নহেন অথবা যাহার পূর্ধবর্তাঁগণ উহাতে পক্ষ ছিলেন না 
এমন ব্যক্তি বলিতে পারেন যে উহাতে যাহা লেখা! আছে তাহ! প্রকৃত বিষয় 
নহে। একইভাবে দলিলের পক্ষ এবং তৃতীর় ব্যক্তির স্থিত দলিলের বক্তব্যের 
বিষয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে এই ধাবার বাধা-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না। হিন্দু 
যৌথ পরিবারের কর্তার সম্পার্চিত দলিলে পরিবারের সকল স্যশ্যগণ পক্ষ 
বলিয়। গণ্য হইবে । 

ইচ্ছ' প্রমাণের জন্ত দলিলের শর্তের বিরুদ্ধে কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদ্ধান 
করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে ৯২ ধারার ব্যতিক্রমের শর্তেব মধ্যে উক্ত 
ওজর পডে। 

লাক্ষ্য আইনের ৯২ ধারার বিধান প্রয়োগের ব্যাপারে ছয়টি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম 
মঞ্জর করা হইয়াছে । তাহা হইতেছে £ 

১। যদ্দার! দলিলকে অকার্ধকবী ঝরে তাহ প্রমাণ কবাযাইবে। যে 
সমস্ত কারণে দলিল অকার্ধ হইতে পারে তাহা এই ধারায় বলা হইয়াছে। 
'তদন্িন্ন চুক্তি আইনের ১৯, ২৬, ২৭. ২৮ ও ২৯ ধারায় বর্ণিত কারণেও দলিল 
ব1 চুক্তি বাতিল হইতে পারে। এইধারায় বর্ণিত কারণসমুছের মধ্যে বলা 
হুইয়াছে ভীতি প্রদর্শন, প্রতারণা, বেআইনী কার্য, উপযুক্ত সম্পাদনের অভাব, 
কোন পক্ষের অযোগ্যতা, পণ বিনিময়ের অভাব, আইন, বা বিষয়গত ভ্রান্তি 
ইত্যাদি কারণে দলিলটি অকার্ধকরী হইয়া! পড়িলে কোন বাক্তি সংঙ্ি্ট দলিল 
সম্পর্কে কোন ডিক্রী বা আর্দশ পাইবার অধিকারী হইলে সেই বিষয় প্রমাণ 
করা যাইবে। দলিলে পারস্পরিক ভূলের জন্ত অস্পষ্টতা*দেখ! দিলে হুনির্দি্ট 
প্রতিকার আইনের ৩১ ধার1 অস্ত্যাক্ী দলিল দংশোধনের প্রার্থনা করিতে 
পারে। প্রতারণামূলকতাবে দলিল হাদিল কর] হইয়৷ থাকিলে উহ! বাতিল 
গণ্য করিবার জগ মাল! করিতে হইবে। বাতিলযোগ্য দলিল যতক্ষণ পর্বস্ত 
বাতিল খোষণ। কর! ন৷ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উহ1 বৈধ দলিলের শ্তার কার্ধকারিতা 


২৮ দলিল যুসাবিদ। 


বহন করিয়৷ থাকে । প্রতারণ। স্পর্শ কর! যায় না বা! দেখা যায় না। অবস্থাগত 
এবং বিষয়গত সাক্ষ্য হার উহা! প্রমাণ কর যায়। প্রতারণামূলকভাবে মৌখিক 
বাক্ত শর্তের বাহিরে অন্ত কিছু দলিলে লেখ! হুইয়ণ থাকিলে উহার সত্যতা 
মিথ্যা প্রমাণের জন্ত মৌথিক সাক্ষ্য দেওয়] যাইবে । প্রতারণ। যাবতীক়্ কার্ধ- 
ধার লণ্তগ্ করিয়! দেয় । তাই যেখানে প্রতারণার বিনির্দিষ্ট ওজর থাকে 
সেখানে এইরূপ মৌখিক সাক্ষ্য ব্যক্ত করিবার স্থযোগ দিতে হয় । 

দলিলে পণ বিনিষয় না হওয়ণ, সম্পাদন ন1 করা, ভীতি প্রদর্শনপূর্বক বা 
বেআইনীভাবে, কিংবা অবৈধ প্রভাবের দ্বার] দলিল হাসিল কর! হইয়! থাকিলে 
এী সমন্ত ক্ষেত্রেও মৌথিক সাক্ষ্য প্রদান কর] যাইবে। 

২। আলোচ্য দলিলে যে বিষয় উল্লেখ কর! হয় নাই সেই বিষয়টি যদি 
দলিলের শর্তের সহিত অসামঞ্জশ্যপূর্ণ না হয় তবে এইরূপ মৌখিক চুক্তি প্রমাণ 
করা যায়। বে এই জন্য দলিলের আহ্ব্ঠানিকতা বিবেচন] কর' প্রয়োজন । 
মৌথিক চুক্তি প্রমাণ করিতে হইলে ছুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, 
বথা যে বিষয়ে মৌথিক চুক্তি প্রমাণ করিতে চাচ্চে সে বিষয় দলিলে উল্লেখ 
থাকিবে ন1 এবং যাহ' প্রমাণ করিতে চাহে তাহ। দলিলের শর্তের বিকদ্ধে 
হইবে না, তবেই বাতিক্রমের শর্ত প্রযোজ্য হইবে 4] 1969 00] 169 £ 
জাতা শংকর বনাম মেজি )। 

ধিনি মৌখিক চুক্তির দাবি করেন, উচা প্রমাণের দায়িত্ব তাহার উপর 
বর্তায় । যে চুক্তিনামার মধ্যে সমস্ত শর্তাবলী পুর্ণভাবে লিখিত হয় নাই সেই 
চুক্তি সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ৷ দলিলের শর্তের সহিত অসামঞ্জ্বপূর্ণ 
নহে এইঞ্জপ মৌখিক চুক্তি মর্ধে সাক্ষ্য দেওয়। যাইবে । পৃথক লিখিত দলিল 
থাকিলে প্রথম দলিলের শর্তে যাছাই থাকুক ন! কেন শেষোক্ত দলিলের বিষয় 
মৌথিক সাক্ষ্য দেওয়! যাইবে । যেমন সাফ কবল] দলিলমূলে জমি বিক্রয়ের 
সময় পৃথক দলিলে উহা! ফেরত দিবার চুক্তি হইয়! থাকিলে উক্ত চুক্তিপত্র' 
প্রমাণ কর] যাইবে । দলিলের পক্ষরৃন্দ আদালতে দেখাইতে পারেন যে, 
দাখিলকৃত দলিলটিতে চুক্তির পূর্ণ বিবরণ লিখিত হয় নাই, উহা! চুক্তির বিষয়ে 
আলোচনায় ধার্ধ করিবার সময় মধাবর্তী কোন এক সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল । 

৩। কোন চুজি, মঞ্জরী বা সম্পতি হস্তান্তর সম্পর্কে বর্তমান দলিলের কার্ধ- 
কারিত! কোন একটি শর্তের উপর নির্ভরশীল, ইহ। মৌখিক সাক্ষ্য স্বার। প্রমাণ 
করা যাইবে । তবে পূর্বশর্ত এ দলিলের শর্তের বিরুদ্ধ হইতে পারিবে না। এই- 
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রূপ মৌখিক চুক্তি দলিলের কোন শর্তকে বিনষ্ট করিবে না, ইহা সাময়িকভাবে 
দলিলের কারধকারিত৷ স্থগিত রাখে । চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকার যে হ্যাণ্ড- 
নোটের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে, সেই হ্যাগুনোটের টাকা কোন একটি বিশেষ 
'ঘটন। ঘটিলে দিতে হইবে এইরূপ মৌখিক সাক্ষ্য দেওয়া! যাইবে ন1। 

দলিলগ্রহীত। এমন কোন মৌখিক সাক্ষ্য দিতে পারেন ন1 যে পণের 
আংশিক টাক! দলিলদাতা দখল অর্পণ করিবার পরে দিবার কথ। ছিল। 
ঘ্লিলের পক্ষগণ এমন সাক্ষ্য টিতে পারে না যে নিবন্ধিত কবপা দপিলের 
প্রেক্ষিতে গ্রহীতা উহ ফেরত দিবে ব'লয়৷ চুক্তিপত্র সম্পাদন না করিলে উক্ত 
দলিল বাতিল ও অকার্ধকরী গণা হওয়ার কথ৷ ছিল। 

৪। কোন চুক্তি, মঞ্জ,রী বা সম্পত্তি হস্তাস্তর "ম্পকীঁয় দলিল পরবর্তাঁকালে 
মৌখিক হৃক্তির দ্বার] বিনষ্ট ব। পরিবর্তন কর] হইয়। থাকিলে তদমর্ণে মৌখিক 
সাক্ষ্য দেওয়। যায়। এইক্ষেত্রে মৌখিক চুক্তি দ্বার] বিনষ্ট বা পরিবঙ্তন প্রমাণ 
করিতে হইবে । এইরূপ চুক্তি, মঞ্জুরী ব হন্তাস্তর বি-ষ্ট বা পরিবর্তন করিবার 
জন্ত লিখিত বা! লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল আবশ্তকীয় হইলে তদমর্নে মৌখিক 
সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে না । যে হস্তান্তর পিখিত দলিলের মাধ্যমে হইয়া! থাকে 
তাহা রদ বা পরিবর্তনও লিখিত দলিলের ঘ্বার। প্রয়োজন । নতুবা তদমর্ধে 
মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে না। একইভাবে নিবন্ধিত দলিল পরিবর্তনের 
জন্ত যে দলিল হইবে তাহাও নিবন্ধন কর আবশ্তক। 

«| দলিলের ব্যাখ্যার জন্ত মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণীয়। তবে এইরূপ 
মৌথিক সাক্ষ্য দলিলে লিখিত শর্তের মহিত অলামপ্রশ্যপূর্ণ বা বিরুদ্ধ হইবে 
ন।। দলিলের কোন শতের ব্যাখ্যার জন্য প্রচলিত রীতি ব৷ প্রথার মৌথিক 
সাক্ষ্য দিতে পারে, তবে উহ উভয় পক্ষের জ্ঞাত ও প্রচলিত রীতি বা প্রথ। 
মর্ষে হইতে হইবে । কোন উক্তি ব৷ শর্ত বিশেষ অর্থে ব্যব্ৃত হইয়াছে বলিয়া 
মৌখিক সাক্ষ্য দেওয়া! যাইবে, কিন্ত উহা দলিলে বণিত শর্ত সংশ্লি্ই হইতে 
হইবে, যদ্দার। প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণীয় হইতে পারে । 

৬। কোন দাললের ভাষ' সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহিত কিভাবে সম্পঞ্চিত তাহ! 
ব্যাখ্য। দিবার জন্ত মৌখিক সাক্ষ; গ্রহণীয়। দলিলের ভাষ! কিভাবে ব্যবহৃত 
হইয়াছে তাহ প্রমাণের জন্ত মৌথিক সাক্ষ্য দিতে পারে। কিন্তু যেখানে 
দলিলের ভাষ। স্পষ্ট সেখানে মৌখিক সাক্ষ্য দ্বার! ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন 
হয় না। কোন শর্ত কি মনোভাব নিয় লেখ। হইয়াছিল, তাহ বুবিবার জন্ত 
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মৌথিক সাক্ষ্য আহ্বান কর] যাইতে পারে, কিন্ত পারিপার্থিকবস্থার প্রেক্ষিতে 
দলিলে লিখিত স্পষ্ট উক্তির বিরুদ্ধে কোন মৌখিক সাক্ষা আদালতে বিশ্বাস- 
যোগ) হইবে না , 41২ 1964 9০ 859 £ কমল! দ্বেবী বনাম তখতমল :। 

যেখানে দপিলের ভাব অম্প্ এবং ব্যাকরণঞ্নিত ক্রটি ; যেখানে দলিলের 
ভাষা এতই অস্পষ্ট যে উহার ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হইলে কোন নৃতন 
বিষয়ের অবতারণা করিবে ; যেখানে ব্যাখ।, করিলে আইনত ব৷ বাধশম্মত 
হইবে ন। অথবা! বিরোধপূর্ণ হইবে, এই সমত্ত ক্ষেতে দপিলের ব্যাখ্যা করিবার 
স্থযোগ দেওয়। হইবে না। 

আদালতে পারিপাশ্থিকবস্থার প্রেক্ষাপট দলিলের বক্তব্যের ব্যাখ্য। করিবার 
ক্ষমতাকে ক্ষুন করে ন।। 

উপরের ছয়টি ব্যতিক্রম বাদে দলিলের শর্তের বিরুদ্ধে কোন মৌখিক সাক্ষ্য 
সবার দলিলের বিষয়বস্তর প্রমাণ বা খগুনের বিধান রাখা হয় নাই। যখন 
চুক্তির, মঞ্জ,রীর বা সম্পত্তি হস্তান্তরের মূল দলিল ব। মাধ্যমিক সাক্ষ্য হুসাবে 
সই-মোছুর নকল দাখিল কর] হয় তখনই এই ধারার বিধান আমলে আসে। 
দলিল দাখিল কর] হইলে পক্ষবৃন্দ বা তাহাদের প্রতিনিধিবৃন্দ এমন কোন 
বিষয়বস্ত সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য আদালতে গ্রাহ হইবে না যাহ! দ্াখিলকুত 
দলিলের শাবলীর সহিত অনামঞ্জস্তপৃর্ণ । 

যখন কোন ব্যাপার একাধিক দলিলে লিখিত থাকে তখন সব কয়টি 
দলিলই একঝ্রে পঠিতব্য এবং ব্যাখ্যা কর? প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে এই ধারার 
বিধান প্রযোজ্য হইবে না 4১1২ 1965 ১০ 1856 £ সত/নাথ বনাম কেন্দ্রীয় 
ব্যাংক 1 

যেখানে চুক্তির বিষয়বন্ত 459০%. স্থলে টাইপের ভুল “7২9০%+ উল্লেখ 
কর! হইয়াছে সেখানে মৌথিক সাক্ষ্য ছ্বার। টাইপের ভ্রান্তি সংশোধন করা 
যাইবে [410২ 1972 ০0] 192 £ গুজরাট শিক্ষা! বোর্ড বনাম এস, এ 
যাইচ এণ্ড কোং -। 

স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত দলিলের বক্তব্যের বাহিরে স্থীয় কেস প্রমাণের জন্ত 
মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ কর! হইলে বাজে কথায় ভরপুর হইবে, সেক্ষেত্রে তায়- 
বিচার ও বিচারিক চিন্ত। ব্যাহত হুইবে। 

যখন চুক্তির শর্তাদি দপিলে লিপিবদ্ধ থাকে তখন কেবল বিশেষ অবস্থা 
ব্যতীত মাধ্যমিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে। আইনত কোন সম্পত্তির চুক্তি ব 
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মঞ্জ,রী বা হস্তান্তরের শর্তাদি লিখিত দলিল আকারে হইয়া! থাকিলে উক্ত দলিল 
ছাড়া অন্ত কোনভাবে তাদমর্নে সাক্ষ্য গ্রহণযোগা নহে। এবং কেবল তখনই 
মৌখিক সাক্ষ্য লওয়! যাইবে যদি মূল দলিল হারাইয়] যায় বা উভয় পক্ষের 
নিয়ন্থণের বাহিরে বাঁ কোন পক্ষের বা আদালতের এখতিয়ারের বাহিরে থাকে। 

যখন দলিল সম্পাদনের অভিপ্রায় দলিলে লিখিত বক্তব্য ভিন্ন অন্ত কিছু 
এইরূপ বিষয় প্রমাণ কর যাইবে, এইক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের ৯১ এবং ৯২ 
ধারার বাধা প্রযোজ্য নহে। 

দলিলের কি ধরনের বাখ্যার জন্য মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে ন৷ তাহ! 
এই ধারায় বল! হইয়াছে । সাক্ষ্য আইনের ৯১-৯২ ধারায় দলিলকে স্বতঃ 
প্রমাণিত গণ্য কর] হইয়াছে, সেখানে কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষেত্র ছাড়া 
দ্লিলেব বিষয়বস্ত মর্মে কোন মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণীয় নহে। 

দ্পিলে দ্বার্থবোধকত প্রকাশ্ঠ ও দৃষ্টতঃ হইতে পারে আবার অদৃষ্থ, অব্যক্ত 
ও অন্তপিহিত হইতে পারে । 

এই ধাবায় বল! হইয়াছে কোন দ্বার্থবোধকতা নিরসনেব জন্ত মৌথিক সাক্ষ্য 
গ্রহণীয় নছে। যদিও দৃশ্ততঃ দ্ধযর্থবোধকতা৷ বিমোচনের জন্ত সাক্ষ্য গ্রহণীয় 
নহে, তথাপি উহাবও ব্যতিক্রম দেখ] যায়। তৃল ব প্রতারণাবশতঃ দলিলে 
কোথাও শূন্তস্থান থাকিলে ৯২ ধারার ব্যতিক্রমের শর্ত অন্নুঘায়ী শ্ন্স্থানে কি 
বলিতে চাওয়া হইয়াছিল তাহ1 মৌখিক সাক্ষ্য দ্বার প্রমাণ কর যায় । যেখানে 
অংক এবং কথার উদ্ধৃতির মধ্যে টৈষম্য দেখ! দেয় সেখানে কথায় যে বর্ণন! 
দেওয়! হইয়াছে তাহাই সঠিক বলিয়! গণ্য করিতে হইবে । 

আদালতে দলিলের সাক্ষ্য দ্বারাই দলিল প্রমাণ করিতে হয়। এবং 
আদালত দলিলে ব্যবন্ৃত শর্ত ব ভাষার প্রাঞ্জল ব্যাখ্য। দিয়! থাকেন। 

বর্তমান ধারায় বল! হইয়াছে দলিলের ভাষা দৃষ্টতঃ অনিশ্চিত বা ক্রটিপূর্ণ 
হইলে মৌখিক সাক্ষ্য দ্বার! ক্রটিমুক্ত কর! যায় না। আদালতে দলিল দাখিল 
ও প্রমাণিত হইলে আদালত দলিলের সঠিক অথ এবং পক্ষবৃন্দের কি ইচ্ছা 
ছিল তাহাও ব্যাখ্যা করিয়া! থাকেন। দলিল ব্যাখ্যার কতিপয় রীতিও 
রহিয়াছে-- 

১। দলিলের ভাব? হ্যর্থহীন ও সরল থাকিলে কোন মৌখিক সাক্ষ্য 
ছাড়াই এঁ ভাষার সরল অর্থ করিতে ছয়। 


৩২ দলিল মুসাবিদ। 


২। প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে পক্ষবৃন্থ কি ইচ্ছা পোষণ করিয়! দলিলে 
এ ভাষ! ব্যবহার করিয়াছিল এবং এ ইচ্ছ! নির্ধারণে প্রাথমিক উৎস হইতেছে 
এঁ দলিলে ব্যবহত ভাষ]। 

৩। আইনের কৌশলগত ভাষার কৌশলগত অর্থ করিতে হয়। 


৪। কোন দলিলের ছুই স্তরের বর্ণনা পরস্পর বিরোধী হইলে প্রথম 
স্তরের বর্ণন। গ্রহণীয় এবং শেষোক্ত বর্ণন। বর্জনীয় । যে দলিলে টাকার বিবরণ 
সংখ্যায় ও কথায় লিখিত এবং কথ! সংখ্যার মধ্যে অমিল রহিয়াছে সেখানে 
কথায় লিখিত টাকাই সঠিক গণ্য করিতে হয়। একইভাবে জমির পরিমাণ 
কথায় ও অংকে লেখা থাকিলে দুইটির মধ্যে প্রভেদ দেখ! দিলে কথায় লিখিত 
পরিমাপের জ:মকেই পঠিক গণ্য করিতে হইবে। 

€ | দাঁললের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত একই বক্তব্যের ভিন্ন অর্থ কর! যাইবে 
না। 

৬। কোন শব দপিলে লিখিত না হইয়! থাকিলে উহ। সংগত অর্থ 
প্রকাশে সক্ষম হইলেও আদালত এ শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন *11 

৭। দলিলে ও চুক্তির সরল এবং উদার ব্যাখ্য। দিতে হুইবে। 

৮। দলিলে ব্যবহৃত ভাষা! দৃষ্টতঃ এবং প্রকাশ্তভ'বে অনিশ্য়তাবোধক 
হইলে মৌথিক সাক্ষ্য দ্বাপ1 দলিলকে অর্থবহ ও ক্রটিমুক্ত করা যাইবে ন|। 

একজন সাধারণ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ব্/ক্তির হাতে দলিশটি দিলে তিনি 
উহ! ভালভাবে পাঠ কারয়। যদি মনে করেন যে, দপিলটি অনিশ্চয়তাবোধক 
তবে বুঝিতে হইবে ঘে, দপিলটি দৃষ্টতঃ অনশ্চিত। তবে দরপিলটি পভিয়া 
তিনি যদি বুঝিতে অন্থবিধা নাই বলিয়া! মনে করেন, কিন্তু দলিলের বক্তব্য 
বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তাবেধক মনে করেন তবে বুঝিতে হইবে 
উহাতে অপ্রকাশ্ বা গুপ্ত অনিশ্চয়তা রহিয়াছে । 

৯। দলিলের বক্তব্য অপ্রকাশ্ত বা গুপ্তভাবে অম্পষ্ট ও অনিশ্চিত মনে 
হইলে সেখানে মৌধিক সাক্ষ্য দ্বার! উহার বক্তব্য স্পষ্ট কর] যাইবে এবং কি 
উদ্ধেস্তে বাবহত হুইয়'ছিল তাহাও প্রমাণ কর। যাইবে । দলিল ব্যাখা করিবার 
অর্থ প্রথমতঃ দলিলের মধ্যে ব্যব্ৃত শবের অর্থ নির্ণয় কর] এবং দ্বিতীয়তঃ 
নির্ণীত অর্থের প্রভিক্রিক্প। সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা । শব্দের অর্থ অভিধান 
দেখিয়। বুঝা যায়, কিন্তু উহার প্রয়োগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আইনের প্রশ্ন দেখা দেয়। 


প্রারসিক বয়ান উড 


১*। দলিলে ম্প$ত ছুই্নের সম্পর্কে ছুইটি জিনিসের কথা বল! হইয়! 
থাকিলে কাহার কোনটি তাহা স্পট ন। হইলে উহাকে অগ্রকাশ্ত বা ও 
অনিশ্চয়ত। বল! যায়, সেক্ষেত্রে মৌখিক সাক্ষ্য হার! স্পষ্ট কর) যাইবে। 


১১। অতি পুরাতন দলিলে ব্যবহৃত দ্ধযর্থবোধক শষ্ের ব্যাখ্যার জন্ত 
তদকালে প্রচলিত প্রথা বা রীতি অস্যাক্ী উহ! দ্বার কি বুঝানো হইত 
'তদমর্জে মৌখিক সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে । 

দলিলের অপূর্ণতা! এবং অনিশ্চয়ত1 ভিন্নার্থক। সাধারণ অনতিজ্ঞ লোক 
দলিল পাঠ করিয়া উহার ভাষ! বুঝিতে ব্যর্থ হইলে দলিলটি অনিশ্যয়তাবোধক 
বলা যায় না। কোন অভিজ্ঞ লোক দলিলটি পাঠ করিয়! দলিলের বিষয়বস্তর 
মর্ষ উদ্ধার করিতে ব্যর্থ হইলে এ দলিলকে অনিশ্চয়তাবোধক বল! যায়। 

দলিলের অনিশ্চয়তা ছুই প্রকৃতির হইতে পারে প্রকাশ্ত বা দৃষ্টতঃ এবং 
অপ্রকাশ্য বা গুপ্ত । এই ধারায় প্রকাস্ঠ বা দৃষ্টতঃ অস্পষ্টতার সম্পর্কে মৌখিক 
সাক্ষ্য অগ্রাহা কর হইয়াছে । 

দলিলের গর্ভে ও তফপিলে জমির যে বিবরণ দেওয়] হইয়াছে উহার সহিত 
হাসিয়াব সংক্ষিপ্ত বিবরণের বৈপরিত্য দেনা! দিলে তফসিলের বর্ণনাই বিশুদ্ধ 
গণ্য করিতে হয় । 


অধিকাংশ দলিলই নিবন্ধন অফিসের চত্বরে বসিয়া মুহরিগণ তাৎক্ষণিক 
পিখিয় থাকেন। ফলে পুর্ণ বিবরণ ও স্পষ্ট বক্তব্য উদ্ধতি দিতে ব্যর্থ হয়। 
তাহাদের গদবাধা মুখস্ত কথাই দলিলে লিনিয়! থাকে । তাই সব দলিলই 
একই গদ দেখা যায়। লেনদেনের প্রকৃতি ও হস্তাস্তরিত সম্পত্তি অর্জন ও 
ভোগের পাথক্যের দরুন দলিলের গর্ভে ভিম্নতর উক্তি থাক। একান্ত প্রয়োজন 
হইলেও তাহ! দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে বিচার আদালতে দ্বাখিল করা হইলে 
উহার প্রচুর ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আইনজীবীর দ্বারা খসড়া করিয়া! দলিল 
প্রণীত হইলে এই ধরনের সমস্যায় পড়িতে হয় ন]। 

দলিলের দৃষ্টতঃ অনিশ্চয়তাকে পূর্ণ করিবার অর্থ হইতেছে দলিল কৃষ্টি করা, 
দলিল হি করিবার অধিকার আদালতের নাই॥ 

দ্বলিলের চৌহদ্দি লেখাকালীন ভূল বর্ধন! দেওয়] হইয়াছিল মর্মে দলিলের 


সাত বংসর পরে দলিল লেখকের বিবৃতি দ্বারা দলিলের লিখিত বিবরণক্কে 


খণ্ডন করিতে শারে না। 
১ 


৩৪ দলিল মুসাবিদা 


ধারা ১৪। বিদ্যমান ঘটন! দলিলে প্রয়োগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
বর্জন 

যখন দলিলে ব্যবহৃত ভাষ। শ্বতঃই সরল এবং যখন তাহা বিদ্যমান বিষয়- 
সমূহের প্রতি সঠিকভাবে প্রযোজ্য হয়, তখন উক্ত ভাবা উক্তরূপ বিষয়ে 
প্রয়োগের জন্ত ব্যবহার কর! হয় নাই, ইহ! দেখানোর জন্ সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে 
না। 
উদাক্রণ 

“ক' একটি দলিলমূলে “রংপুরে অবস্থিত আমার ১** বিঘার ভূসম্পত্তি” 
ধ'-এর নিকট বিক্রয় করিল। রংপুরে “ক'-এর ১০* বিঘার একটি ভূসম্পত্তি 
আছে। এইক্ষেত্রে এইবপ সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে ন1 যদ্দার! প্রতীয়মান হইবে 
যে, দলিলমূলে যে সম্পত্তি বিক্রয় কর] হইয়াছে তাহ। ভিন্ন স্থানে অবস্থিত 
এবং ভিন্ন পরিমাণের সম্পত্তি । 


আলোচন! ও নজীর 
দলিলে ব্যবহৃত ভাষ! যদি স্পষ্ট ও সরলার্থক হয়, তবে এঁ ভাবার ব্যাখ্য। 
করিবার জন্ত কোন মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ কর! যাইবে ন1। এইক্ষেত্রে মৌখিক 
সাক্ষা গৃহীত হইলে দিলে ব্যবহৃত ভাষ। ছাব! যাহা! বুঝানে। হইয়াছে উহার 
বিপরীত অর্থবহ হইতে পারে । এবং ৯২ ধারায়ও এইকপ সাক্ষ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। 
দলিলে ব্যবহীত শব্বসূমূহ অবশ্থই উহার প্রাথমিক বা শ্বাভাবিক অর্থে গ্রহণ 
করিতে হইবে । লেখক স্বীয় উক্তিতে যাহ? স্পষ্টভাবে এবং ছ্যর্থহীন শব্দে ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহার বিপরীত ব। জটিল অর্থ করিতে দিলে তাহা বিপজ্জনক 
হইব] ঈাড়াইবে। গ্যর্থহীন ভাষায় লিপিবদ্ধ দলিল ব্যাখ্যা করিবার জন্য পক্ষ- 
বৃন্দের আচরণ সম্পর্কে কোন মৌখিক সাক্ষ্য লওয়া যাইবে না। তবে দলিল 
স্পষ্ট ও ছ্যর্থহীন ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলেও পক্ষবৃন্দের পারস্পরিক ভূল সম্পর্কে 
মৌখিক সাক্ষ্য দেওয়। যাইবে। 
দলিলের ভাষ! স্প্ হইলে এবং দলিলের শর্ত প্রয়েগে কোন সমন্ত। না 
থাকিলে, যাহ দলিলের পক্ষবৃঙ্দের অন্তরূপ ইচ্ছ! প্রকাশ করায় এমন কোন 
'মীথিক সাক্ষ্য দেওয়া! যাইবে ন। আরও সহজতাবে বল যায় যে, ঘলিলের 
তরী যেখানে সহজ, সরল এবং বিষ্কমান বিষয়াবলীর সহিত সঠিক ভাৰে 
দেব্ব্যি সেখানে উক্ত ব্তব্য ৷ ভাব যাহা প্রকাশ করে ও প্রয়োগ করিতে 


প্রারভিক বয়ান ৩৫ 


বলে, তজ্জন্ত এঁ ভাবা ব্যবহৃত হয় নাই এমন প্রমাণের জন্ত কোন মৌথিক 
সাক্ষ্য গ্রহণীর হইবে না। দলিলের ভাষ! স্ুম্পষ্ই এবং উহ' প্রয়োগে বিতর্ক ন1 
থাকলে এঁ ভাব দ্বার] যাহা বুঝানো! হয়, তাহাই চূড়াস্ত বলিয়া! গণা করিতে 
হইবে। 

দলিলের স্পষ্ট বক্তব্যের অর্থকে যদি মৌখিক সাক্ষ্য হ্বার। খণ্ডনের ব1 ভিন্ন 
অর্থ করিবার হুযোগ দেওয়। হয় তাহ। হইলে দলিলের স্বার্থকতা, তাৎপর্য ও 
গুরুত্ব থাকে না। স্বার্থের খাতিরে দলিলের স্পষ্ট অর্থকে ভিন্নরূপে জাহির 
করিবার পথ এই ধারায় রুদ্ধ কর! হইয়াছে। 

দলিল থাকিলে সেখানে মুখের কথ গ্রহণ ও বিশ্বাস কর! যায় না। লিখিত 
দলিলকে মূল্য দিতে হইলে এঁ দলিলে যাহা! লেখ! থাকে তাই বিশ্বাস করিতে 
হয়। দাঁললের সাক্ষ্য সেখানে উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য যেখানে উহার ভিন্নার্থ ব্যাখ্য। 
করিতে দেওয়। যায় ন1। 

দলিলের লেনদেনের ব্যাপারে সংশ্শষ্ট পক্ষবৃন্দের সম্মিলিত ইচ্ছাই প্রাধান্ত 
পাইয়া থাকে। এ সন্মিপিত ইচ্ছার ফলশ্রতিহ লিখিত দলিল । এ দলিলের 
গর্ভেই পক্ষবৃন্দের ইচ্ছার নির্ধা নিহিত থাকে । সেখানে এইপপ বিষয় স্পই 
সেখানে মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা কলেবর বৃদ্ধি কর1 বিচারকে ভারাক্রান্ত করার 
সামিল। 

দলিলের ভাষার মধ্যে যদি কোন অনিশ্যনত। ন1 থাকে এবং প্রয়োগে যদি 
অন্বিধ! না হয়, তবে এঁ দলিপের মর্মে বা বক্তব্য সম্পর্কে মৌথিক সাক্ষ্য 
গ্রহণীয় নহে। এই ক্ষেত্রে দলিলে যাহা! বল! হইয়াছে তাহাই বুঝিতে হইবে 
এবং কার্ধকরী করিতে হুইবে [ &]২ 1954 90. 345 11 

সেখানে আইনে বণ্িত একমাত্র পদ্ধতি হইতেছে নিবন্ধিত কবলার় অর্জন 
কর, মেখানে দখল হস্তান্তরের ফণে কেহ কোন স্বত্ব অর্জন করিতে পারে না। 
খরিদের প্রাথমিক সাক্ষ্য হইতেছে কবল1। এবং যেখানে বিদ্ভমান বিষয় 
সম্পর্কে স্পষ্ট ও গ্ঘর্থহীন সাক্ষ্য রহিয়াছে সেখানে মৌথিক সাক্ষ্য গ্রহণয় 
হইবে ন।। 

ধারা ৯৫। বিদ্তমান ঘটন। প্রসঙ্গে অর্থহীন দলিল অম্পর্কে সাক্ষ্য ঃ 

যখন দলিলে ব্যবহৃত ভাব! ব্বতঃই সরল, কিন্ত বিষ্ভমান বিষয়ের সাহত 
অমিল, তখন উক্ত ভাবা যে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহ 
দেখানোর জন্ত সাক্ষ্য দেওয়] যাইবে। 


ডগ দপিল মুসাবিদা 


উদ্বাহুরণ 

“ক' একটি দলিল মূলে “বহরমপুর অবস্থিত আমার বাড়ি” “খ*-এর নিকট 
বিক্রয়করিল। ঢাকায় 'ক*-এর কোন বাড়ি ছিল না। কিন্তু দেখ! যায় যে, 
শিলিগুড়িতে তাহার একটি বাড়ি ছিল এবং উক্ত দিল সম্পাদনের মসয় 
হইতেই তাছ' " দখল করিতেছিল। 

দ্লিলটি যে শিপিগুড়িতে অবস্থিত বাড়ি সম্পর্কেই সম্পাদিত হইয়াছিল, 
তাহ! দেখাইবার জন্য উপ:রাক্ত বিষন্নগুলি প্রমাণ করা যাইতে পারে। 
আলোচন। ও নজীর 

কোন দলিলের ভাষ' প্রাথমিক বা! স্বাভাবিক ব্যবহৃত না৷ হইয়া মাধ্যমিক 
বা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মর্মে মৌখিক সাক্ষ্য দেওয়া! ঘাইবে। দলিলে 
ব্যবৃত ভাব! দৃষ্টতঃ অনিশ্চিত হুইয়] থাকিলে উহী৷ প্রমাণের জন্য দলিল 
ৰহিভূত সাক্ষ্য গ্রহণ কর] যায় না, কিন্ত এই অনিশ্চয়তা দৃষ্টতঃ না হুইয়। বদি 
অব্যক্ত বাঁ গুপ্ত থাকে তাহা হইলে এইরূপ অনিশ্চয়তা দূরীভূত করিবার জন্ত 
লিল বহিভূত সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে, ইহাই বর্তমান ধারায় বল! হুইয়াছে। 

দলিলে ব্যবহৃত ভাষ। স্পষ্ট এবং নিশ্চিত হইলেও এমন দেখা ঘাঠতে পারে 
যে, যে স্থানের কথ। বল! হষ্য়াছে এ স্থানে দলিলে বণিত বস্তটি বিস্তমান নাই 
বা কখনে! সেখানে উহার অবস্থান ছিল না বরং অন্যত্র রহিয়াছে । এইরপ 
যদি প্রকাশ পায়, তবে তাহা মৌনিক সাক্ষ্য দ্বার] প্রমাণ কর! যাইবে। এই 
যর্মে উপরের প্ররুষ্ট উদাহুরণটি রহিয়াছে। 

আদালতে এ্রমন অনেক দলিল সম্পর্কে বিবাদ দেখ! যায় উহাতে এই ভুলের 
জন্তই সর্বদা! দপিলটি উপেক্ষিত ব1 বিবেচনার অযোগ্য হইতে পারে না। উহাকে 
ৰাত্তবের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আবেদন থাকিলে ক্রটিমুক্ত করিবার 
জন্ত মৌখিক সাক্ষ্য অপরিহার্য হইতে পারে । হয়ত দলিলে যে দাগ খতিয়ান 
লেখা হইয়াছে এ দাগ খতিয়ানে দাতার কোন দিন ত্বত্ব দখল ছিল না! এবং 
ক্রেতাকেও এঁ সব জমিতে দখল দেয় নাই। 

ক্রেতাকেও যে জমিতে দখল দেওয়] হইয়াছে তাহা! আদৌ দলিলে লেখ! 
হয় নাই। শিক্ষিত লোকের দলিলেও এইরূপ ভ্রান্তি গোচরী ভূত হ্হয়! থাকে। 
এইক্ষেত্রে মৌখিক সাক্ষ্য দ্বার! প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা দেওয়া যায়। এবং ইছাও 
প্রমাণ কর] যায় যে, দলিলে লিখিত জমি নহে বরং গ্রহীভাকে ধে জমিতে 
দখল দেওয়। হইয়াছে এ জমিই ক্রয়-বিক্রয়ের সপ্মিলিত ইচ্ছা! ব্যক্ত হইয়াছিল। 


প্রারভিক বয়ান ঙ্ণ 


এমনও দেখ! যায় দলিলের দাগ নম্বর ও পরিমাণ ভূল হইয়াছে, কিন্ত চৌহদ্ছি 
সঠিক আছে, সেইঙ্ষেত্রে উক্ত চৌহঙ্গিস্থিত জমিই বিক্রয়ের বিষয়বস্ত ছিল 
বলিয়। প্রমাণ কর! যায়। তবে এই জন্ত ইহাও বিবেচনায় নেওয়া! প্রয়োজন 
যে, ক্রেতা দলিলের পরক্ষণ হইতেই এ জখি দখল করিতেছিল কিনা এবং দাত! 
ওখানেই দখল দিয়াছিল কিনা । এইরপ ক্ষেত্রে দাগ নম্বরের ভূলকে উপেক্ষা 
করিয়৷ দলিলটি যথার্থ গণ্য কর! যায় । 

দলিলের বর্ণনায় আংশিক তূলের জন্য সমুদয় দলিলটি অগ্রাহ হইতে পারে 
না। বাস্তব অবস্থার বিবেচন। করিয়াই এই ধারার বিধান কর হইয়াছে । 
ক্রেতা লক্ষ টাক! মূল্যের জমি খরিদ করিলেও দিল খরচের কথ! বিবেচন। 
করিয়। গতাহ্ছগতিক সেকেলে পদ্ধতিতে আজও পেশাদারী দলিল লেখকদের 
কাছে মৌথিক বর্ণন! দ্বার! দলিল লেখানে! লইয়! থাকে। প্রায় ক্ষেত্রেই পর্চ৷ 
ব৷ নকশা, বায়! দলিন ইত্যাদির সাথে তুলন! করিয়া! দ্বেখা হয় ন1। ফলে 
এই ধরনের জটিলত! দেখা দেয় । 

ভিন্ন দাগের জমি যে বিক্রয়ের ইচ্ছ। ছিল এবং সেখানেই যে দখল দেওয়া 
হইয়াছে এইবপ মৌখিক সাক্ষ্য দ্বার! প্রমাণ করিয়া দলিলে বর্ণিত দাগ নম্বর 
ভুল হইয়াছে বলিয়! দেখানে! যায় [_ 411২ 1996 4১ 260 ]। 


ধারা ১৬। কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে কেবল এক জনের প্রতি 
প্রযোজ্য ভাবা প্রয়োগ সম্পর্কে সাক্ষ্য : 

যখন বিষয়াবলী এইবপ যে, দলিলে ব্যবহৃত ভাব! কতিপয় ব্যক্তি বা 
ৰম্তর মধ্যে একজন ব। একটির প্রতি প্রযোজ্য বলিয়। বুঝান হুইয়! থাকিতে 
পারে এবং উহাদের একাধিকের প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া বুঝান হয় নাই, তখন 
উপরোক্ত ব্যক্তিগণের ব! বস্তগুলির মধ্যে কাহার প্রতি বা কোন্টির প্রতি সেই 
ভাষ' প্রযোজ্য বলিয়া! ব্যবহার কর! হইয়াছে, তথ্দিবয়ে সাক্ষ্য দেওয়া! যাইতে 
পারে। 


দলিল জাল জালিয়াতিকরণ : 

দ্বলিল দত্যাবেজ কথাসমৃহ খুবই ব্যাপকার্থে প্রযোজ্য হইয়া থাকে । দলিল 
জাল করণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাই ভূগম্পত্তির মালিক ও দূলিল লেখক- 
বৃন্দ এই বিষয় সতর্ক থাকিবেন। কোন বাণ্তি দরল বিশ্বাদেও কোন ব্যক্তির 
নাম করণে দলিল গিখিয়। নিবন্ধন করিয়া দিবার পর দেখ' গেল যাহাঞফে ভিনি 


৩৮ দলিল মুসাবিদ 


দাতা হিসাবে দেখাইয়াছেন তিনি প্রকৃত ব্যক্তি নেন। দলিল লেখক 
দ্রাতাকে সঠিকভাবে চিনিতেন না, এই অজুহাতে রেহাই পাইবেন না। তুয়া 
লোকের দ্বার! সম্পত্তি হস্তান্তরের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। প্রর্কুত মালিকের অবর্ত- 
মানে স্থানীয় সণ্ডা পাগ্া এইরূপ জালিয়াতি করিয়] থাকে । দলিল জালকরণ 
এবং জালিয়াতি সম্পর্কে দণ্ডবিধির কতিপয় প্রাসঙ্গিক ধার! এখানে ব্যক্ত কর৷ 
হইল । 


ধারা ৪৬৩। জালিয়াতি £ 

যে ব্যক্তি, জনগণ বা কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন কবিবার 
বা! কোন দাবি ৰ অধ্ধিকার সমর্থন করিবার অথব! কোন বাক্তিকে কোন 
সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বাক্ত ব৷ অব্যক্ত চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য করিবার 
অভিগ্রায়ে কিংবা প্রতারণ! করিবার অথব৷ প্রতারণ! কর] হইতে পারে এইরূপ 
অভিপ্রায়ে কোন মিথা। দলিল বা কোন মিথ্যা দলিলের অংশবিশেষ প্রস্তত 
করে. সেই ব্যক্তি জালিয়াতি করে বলিয়! গণ্য হইবে । 
বিশ্লেষণ 

আলোচা ধারায় জালিয়াতির সংজ্ঞা দেওয়৷ হইয়াছে । ৪৬৩ হইতে ৪৭৭ 
ধার। পর্যন্ত জাপিয়া'তি সম্পফিত বিষয়ে বিস্তারিত বিধান রহিয়াছে । দলিলটি 
যদি সম্পূর্ণ যা আংশিক মিথ্যাভাবে তৈরী করা না! হয় তাহা হইলে উহাকে 
জালিয়াতি বলা যাইবে না। সভাব্য জালিয়াতি সংঘটনের প্রস্ততিকে 
জালিয়াতি বগা যায় না [ 1২ 1951 0291 581 ]। 

আসামীর জন্ম তারিখ ১৮৯১-এর পরিবর্তে ১৮৯৮ বলিয়1 চাকরী গ্রহণ 
করে । পরবর্তীকালে পূর্বের মিথ্য৷ বর্ণন৷ চাকিবার জন্ত মিথ্য। দলিল হ্ঠি করে। 
এই আসামীকে জালিয়াতির দোষে দোষী সাব্যস্ত কর! হয় [ 47২ 1944 
121 580 । 

কোন কবলায় পূর্বের তারিখ দেওয়৷ প্রমাণ করে যে এই কবলার আগের 
কবল! গ্রহথীতাকে প্রতারিত করিবার জন্তই উহ1 সম্পাদন কর' হইয়াছে যাহ! 
জালিয়াতির সামিল । 

সরকারী, বেসরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নামাকরণে জাল 
দলিলপত্র সৃষ্টি করিবার তীত্র প্রবণতা লক্ষ্য কর! যায়। সম্পদের মূল্যবৃদ্ধির 
ফলে অসৎ উদ্দেস্তগ্রণো দিত হইয়া! একই সম্পত্তি একাধিক বার ক্রয়-বিক্রয়ের 
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বহ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । যাহ্ুষকে ঠকাইবার এবং নিজে অন্ঠায়ভাবে লাতবান 
হওয়ার অভিপ্রায়ে জালিয়াতি করিয় থাকে । জালিয়াতদের সংঘবদ্ধ দল 
থাকে। তাহার। অন্তের নামাকরণে নিজেকে চালাইয়। দিতে সক্ষম | মিথ্যা, 
জাল, জালিয়াতি, প্রতারণ! এবং ভূয়! কাজকর্ণ করিতে তাহার! সিদ্ধহস্ত। 

কোন দলিলে শুধুমাত্র পূর্ববর্তী তারিখ লিখিলেই উহাকে জালিয়াতি বল 
যায় না, জালিয়াতি হইতে হইলে এট্রূপ কাজের পিছনে অসৎ অভিপ্রায় এবং 
কাহাকেও ঠকাইবার উদ্দেস্টে থাকিতে হুইবে। প্রতারণা! করিবার অথবা 
ঠকাইবার লক্ষ্যে ভূয়! ব্যক্তির নাম স্বাক্ষর কর! হইলে তাহাও জালিয়াতি 
হইবে। মোদা! কথ! হইতেছে, কাহারও অনিষ্ট বা ক্ষতি করিবার অভিপ্রায় 
থাকা। প্রকৃতপক্ষে অনিষ্ট বা ক্ষতি হউক বা না হউক তাহাতে কিছু 
আসে যায় না] ২ 1953 25 165 1) 


ধার! ৪৬৪। মিথ্যা দলিল প্রস্ততকরণ : 

যে ব্যক্তি-_ 

প্রথমত £ কোন দলিল বা কোন দরিলের অংশবিশেষ এমন কোন 
ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্ববলে প্রস্তত স্বাক্ষরিত সীলমোহরকৃত বা সম্পার্দিত 
বলিয়। বিশ্বাস ন্মাইবার অভিপ্রায়ে, যে ব্যক্তি কর্তৃক বা যে ব্যক্তির কৃত 
বলে উহা প্রস্তত, স্বাক্ষরিত, নীলমোহরককৃত বা! সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া সে 
জানে, অথবা এমন কোন সময়ে, যে সময় উহ! প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহর- 
কত ব] সম্পাদিত হয় নাই ন্লিয়৷ সে জানে অসাধুভাবে ব প্রতারণামূলকভাবে 
অনুরূপ দলিল ব! অনুরূপ কোন দলিলের অংশবিশেষ প্রস্তত, স্বাক্ষর, সীল- 
মোহর ব৷ সম্পাদন করে বা কোন দলিল সম্পাদনা জাপক কোন চিহ্ছ অন্কন 
করে; অথবা 

দ্বিতীয়ত £ কোন দলিল তৎকর্তৃক বা অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত 
হওয়ার পর আইনাহুগ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অসাধু বা প্রতারণামূলকভাবে, কর্তন 
করিয়। ব৷ প্রকারান্তরে উহার কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিবর্তন করে অনুরূপ 
পরিবর্তন সাধনকালে অস্থ্রূপ ব্যক্তি জীবিত বা! মৃত যাহাই হউক ; অথবা 

তৃতীয়ত : অসাধৃভাবে বা গ্রতারণামূলকতাবে এইরূপ জানিয়া কোন 
ব্যক্তিকে কোন দলিল স্বাক্ষর, সীলমোহর, সম্পাদন ৰা পরিবর্তন করিতে বাধ্য 
করে যে উক্ত ব্যক্তি মানসিক অগ্রক্কতিস্থতা বা প্রমত্ততার কারণে কিংবা 


৫ দলিল মুসাবিদা 


তাহার প্রতি গ্রহৃক্ত প্রতারণার দরুণ উক্ত দলিলের বিষয়বস্ত বা পরিবর্তনের 
প্রকৃতি জানিতে পারে না বা জানে না সেই ব্যক্তি মিধ্যা দলিল প্রস্তত করে 
বলিক়! গণ্য হইবে । | 


উদ্দাহরণসমুহ 

(ক) ক-র নিকট গকর্তৃক লিখিত ও থ কর্তৃক পরিশোধনীয় ১০,*০ 
টাকার একখানা! খণপত্র আছে। ক,খ-কে প্রতারিত করার উদ্দেশে এই 
অভিপ্রায়ে ১০,*** টাকার লছিত একটি শুন্ত যোগ করিয়া দেয় ও টাকার 
পরিমাণ ১,**১*** করে ধেন খ বিশ্বাস করে যে গ পব্রটিতে অন্গুরূপ 
লিখিয়াছে। কজালিয়াতি করিয়াছে। 

(খ) ক,কোন সম্পত্তি কর্তৃক ক গ-এর নিকট হস্তান্তর কর] হইয়াছে 
বুঝাইবার জন্ত গ-র অনুমতি ব্যতিরেকে, একটি দলিলে এই উদ্দেশ্তে গ-র মোহর 
আটির় দেয় যাহাতে সে উক্ত সম্পত্তি খর নিকট বিক্রয় করিতে পারে এবং 
তদ্বার। খ-র নিকট হুইতে ক্রযমূল্য লাভ করিতে পারে ক জালিয়াতি করিয়াছে। 

(গ) ক,খ কর্তৃক সহিত, কোন ব্যাঙ্কারের প্রতি আদিষ্ট, বাহককে 
প্রদেয় একটি চেক কুড়াইয্ পায়। কিন্তু চেকটিতে কোন টাকার পরিমাণ 
উল্লেখ কর! হয় নাই। ক প্রতারণামূলকভাবে চেকখানিতে দশ হাজার টাকা 
লিপিবদ্ধ করিয়া! উহ] পূরণ করে। কজাপিগ়াতি করে। 

(ঘ) ক কোন ব্যাঙ্কারের প্রতি আদিষ্ট ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একথানি চেকে 
অর্থের পরিমাণ উল্লেখ ন৷ করিয়! তাহার প্রতিত্‌ খ-র নিকট রাখিয়া যায় এবং 
কোন বিশেষ অর্থ প্রন্দনার্থ অনধিক দশ হাজার "টাকা লিপিবদ্ধ করিয়! উহা 
পূরণ করার অনুমতি দান করে, খ প্রতারণামূলকভাবে বিশ হাজার টাকা 
লিপিবদ্ধ করিয়া! চেকখানি পূরণ করে। খজালিয়াতি করে। 

(ও) ক, খ-র অন্ধ্মতি ব্যতিরেফে খ-র নামে তাহার নিজের উপর একটি 
হুণ্ডি এই অভিপ্রায়ে ডর করে যে সে উহা খাটি বলিয়! কোন ব্যাঙ্কারের নিকট 
বাটায় ভাংগাইবে ও উছা! পরিপক হইলে উহা গ্রহণ করিবে । এই ক্ষেত্রে 
যেহেতু ক হুগ্ডিটি এই উদ্দেস্তে ড্র করিয়াছে ষেন উহ! তাহার নিকট খ-র জামা- 
নত বলিক্। তাহার ধারণ! জন্মে ও তদ্ধার! হুর্ডিট বাটায় ভাংগাইতে পারে, 
নেই হেতু ক জালিয়াতির অপরাধে দোষী । 

(চ) জ-র উইলে “আহি নির্দেশ দিতেছি যে সমূদয় অবশিষ্ট সম্পত্তি ক, খ 
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ও গ-রমধ্যে সমভাগে ভাগ করিয়! দেওয়া হউক” শবাবলী বিধূত রহিয়াছে । 
সমস্ত সম্পত্তি তাহার নিজের ও গ-র নামে দেওয়] হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস 
জন্মাইবার জন্ত ক প্রতারণামুলকভাবে খ-র নাম উঠাইরা ফেলে। ক জালিয়াতি 
করিয়াছে। 

(ছ) ক একটি সরকারী প্রমিসারী নোটে পৃষ্ঠাঙ্কন করে এবং *গ বা তাহার 
আদেশক্রমে পরিশোধ কর হউক” শবাবলী লিখিয়া উহাকে গ-কে ব! তাহার 
আদেশক্রমে পরিশোধনীয় করে এবং পৃষ্ঠাঙ্কনে স্বাক্ষর করে। থ অদাধুভাবে 
“গ-কে ৰা তাহার আদেশক্রমে পরিশোধ কর। হুউক* শব্দাবসী মৃছিয়! ফেলে 
এবং তত্বার! একটি বি.শষ পৃষ্ঠ্কনকে এক শূন্য পৃষ্াঙ্কনে বপান্তরিত স্করে। খ 
জালিয়াতি করে। 

(জ) ক, গ-র নিকট একটি সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তর করে। পরে ক, গ- 
কে প্রতারিত করিবার উদ্ধেশ্যে উক্ত একই সম্পত্তি গ-র নিকট হস্তান্তরের ছয় 
মাস পূর্বেকার তারিখ দিয়া খ-র নিকট উহ৷ হস্তান্তর করিয়াছে বলিয়া একটি 
দলিল এইরূপ উদ্দেশ্যে সম্পার্দন করে যেন উহ এমন বিশ্বাস জন্মায় যে সম্পত্তিটি 
গ-র নিকট হস্তান্তর করিবার পূ্েই খ-র নিকট হস্তান্তর কর! হইয়াছিল। ক 
জালিয়াতি করিয়াছে। 

(ঝ) গতাহার উইল লিখিবার জন্ত ক-কে যৌথিক নির্দেশ দেয়। 
ইচ্ছাকৃতভাবে গ যে উত্তরাধিকারীর নাম করে সেই উত্তরাধিকারী হইতে 
ভিন্নতর উত্তরাধিকারীর নাম লেখে এবং দে গ-র নির্দেশাহ্থ্যায়ী উইলটি তৈয়ার 
করিয়াছে বলিয়! গ-কে উইলে স্বাক্ষর করিবার জন্ত প্ররোচিত করে। ক 
জালিয়াতি করিয়াছে । 

(ঞ) ক একটি পত্র লেখে এবং খ-র বিন অন্থমতিতে উহাতে খ-র নাম 
স্বাক্ষর করে। অন্রূপ পত্রের সাহায্যে গও অন্তান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে 
খয়রাতি আদায়ের উদ্দেশ্যে উহাতে এই মর্ধে সার্টিফিকেট দেওয়। হয় যেক 
একজন সচ্চরিত্র ব্যক্তি এখং দৈব ছুবিপাকে দূরদশাগ্রস্ত। এই ক্ষেত্রে, যেহেতু 
গ-কে তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে একটি মিথ্যা 
দলিল প্রস্তত করিয়াছে- সেহেতু ক জালিয়াতি করিয়াছে। 

(ট) ক,খ-র বিনা অঙ্ুমতিতে ক-র চরিত্র সম্বন্বে একটি পঞ্জ লেখে এবং 
উহাতে খ-র নান স্বাক্ষর করে। সে এই উদ্দেশো এই কাজ করে যে, সে তথার! 
গ-র নিকট চাকরি লাত করিবে। যেহেতু ক জাল খার্টিফিকেটের সাহায্যে 
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গ-কে প্রতারিত করার এবং তথ্ার! চাকরির ব্যাপারে কোন স্পষ্ট বা পরোক্ষ 
চুক্তিবদ্ধ হইতে প্ররোচিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, সেইছেতু ক জালিয্লাতি 
করিয়াছে। 

ব্যাখ্যা £ কোন ব্যক্তির শ্বীয় নাম ম্বাক্ষরও জালিয়াতির সামিল হইতে 
পারে। 

উদ্াহরণসমূহ 

(১) ক একটি হুপ্ডিতে তাহার নিজের নাম এই অভিপ্রারে শ্বাক্ষর করে 
যেন উহ] এইরূপ বিশ্বাস জন্নাইতে পারে যে অন্থবপ নামের অন্ত ব্যক্তি কতৃক 
বিলটি ডু কর। হইয়াছিল । ক জালিয়াতি করিয়াছে। 

(২) ক এক প্রস্থ কাগজের উপর এই উদ্দেশ্যে "গৃহীত" শব্দটি লেখে এবং 
গ-র শ্বাক্ষর কয়ে যে পরবর্তীকালে খ উক্ত কাগলে খ কতৃক ডু করা ওগ কৃ 
পরিশোধনীয় একটি হুডি লিখিতে পারে এবং বিলটি এইপ্প বিনিময় করে যেন 
উহা গ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ক জালিয়াতির অপরাধে দোষী সাব্যন্ত 
হইবে এবং ব্যাপারটি জান! .সব্বেও য্দি ক-র উদ্দেশ্য অস্ুযায়ী খ উক্ত কাগজে 
বিলটি ডু করে, তাহা! হইলে খ-ও জালিয়াতিব অপরাধে দোষী । 

(৩) ক একই নামের অন্য কোন ব্যক্তির আদেশক্রমে পরিশোধনীয় একটি 
সণ্ডি কুভাইয়া পায় । হুপ্ডিটি যে ব্যক্তির আদেঁশক্রমে পরিশোধনীয় সেই ব্যক্তি 
কর্তৃক উছাব পষ্ঠাঙ্কন কর! হইয়াছে বলিয়! বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেস্ট্ে হুপ্ডিটি 
তাহার নিজেব নামে প্ৃষ্ঠাঙ্কন করে। এইক্ষেত্রে, ক জালিয়াতি করিরাছে। 

(৪) ক, খ-র বিরুদ্ধে একটি ডিক্রি কার্যকরী করণার্থ একটি সম্পত্তি ক্রয় 
করে। সম্পত্তিটি ক্রোক করাঁব পর খ, ক-কে প্রতারিত করার এবং সম্পতভিটি 
ক্রোক করার পুবেই ইজার। দেওয়! হইয়াছিল বলিম্প বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেন্টে 
গ-র নহছিত যোগসাজশ করিয়! উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করার ছয় মাস পূর্বের 
তারিখ দির! নামমাত্র খাজনায় দীর্ঘ মেয়াদের জন্ত গ-র নিকট ইজার] দেয় । খ 
নিজের নামে উক্ত সম্পত্তির ইজার1 সম্পাদন করিলেও উহার পূর্ববর্তী তারিখ 
দানের কারণে সে জালিয়াতি করে। 

(৫) ব্যবসায়ী ক দেউলিয়া! সাব)স্ত হইবে অনুমান করিয়া ক-র নিজের 
উপকারার্থে ও তাহার উত্তমর্ণদের প্রতারিত করার উদ্দেস্টে নিজের মালপত্র খ-র 
নিকট গচ্ছিত রাখে এবং উক্ত লেনদেনের ওজন স্বরূপ গৃহীত মূল্যের বিনিময়ে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবার জন্ত নিজেকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়! 
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একটি প্রমিসরি নোট লিখিয়! দেয় এবং ক দ্েউলিয়! সাবাত্ত হইবার উপক্রম 
হইবার পূর্বেই উহ! সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়। বিশ্বাস জনাইবার জন্য উহাতে 
একটি পূর্ববর্তী তারিখ দেয়। ক-সংজ্ঞার প্রথম শিরোনামাধীন জালিয়াতি 
সংঘটন করিয়াছে । 

ব্যাখ্যা ঃ কোন প্রক্কত বাক্তি কতৃক সম্পাদিত বলিয়! বিশ্বাস জন্মাইবার 
'ভিপ্রায়ে কোন কাল্পনিক ব্যক্তির নামে অথবা কোন মৃত ব্যক্তি কতৃক তাহার 
ছীবদ্দশায় সম্পাদিত ব লয়৷ বিশ্বান জন্মাইবার অভিগপ্রাপ়ে কোন মৃত ব্যক্তির 
নামে কোন মিথ্য। দলিল সম্পাদনকরণ জালিয়াতির সামিল হইতে পারে। 

উদাহরণ 

ক একটি কাল্লানক ব্যক্তির নামে একটি হুগ্ডি ডু করে এবং বিনিময় করিবার 
উদ্দেশ্ে প্রতারণামূলকতাবে বিলটি উক্ত কাল্পনিক ব্যক্তির নামে গ্রহণ করে। ক 
জালিফাতি করে বলিয়৷ গণ্য হইবে। 


বিশ্লেষণ 

আলোচ্য ধারায় মিথ্য। দলিল প্রস্ততকরণের সংজ্ঞা এবং উদাহরণ দেওয়। 
হইয়াছে । ধারাটির শুরুতে যে সমস্ত কার্ধকে মিথ্যা! দলিল স্যটিকরণ বলিয়া 
আখ্যাপ়িত কর যায় তাহা বলা হুই্য়াছে। অতঃপর কয়েকটি উদ্দাহরণে 
বিষয়টিকে আরও বেণী প্রতিভাত কর! হইয়াছে । মিথ্যা দিল স্জন এবং 
জাল দলিল কজন মূলতঃ একই ধরনের অপরাধ । জালিয়াতি করিয়া! অপরকে 
ঠকাইবার লক্ষ্যে মিথ্য। দলিলপত্র স্থ্টি করিবার বহু দৃষ্টাস্ত রহিয়াছে । একই 
লম্পত্তি বিক্রয়ের পরে পুনরায় পিছনের তারিখ সংযোগ্গনে কোন চুক্তি ব1 দলিল 
সম্পাদন করিয়1 দেওয়! এই ধারার সংজ্ঞাতৃক্ত অপরাধ বটে। 

ধার! ৪৬৫। জালিয়াতির শাস্তি : 

যে ব্যক্তি, জালিয়াতি করে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যাহার 
মেয়াদ ছুই বৎসর পর্যস্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে অথব| উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত 


৪ বিশ্লেষণ 

বর্তমান ধারায় জালিয়াতির অপরাধে দণ্ডের বিধান দেওয়। হুইয়াছে। যে 
ব্যক্তি জালিয়াতি করে তাহাকে ছুই বৎসরের কারাদণ্ড ব জরিমানা 
অথব। উভয়বিধ দণ্ড দেওয়া ঘায়। কোন ব্যক্তি যর্দি দলিল লিখন ও সহি 
সম্পাদনের কাজে সম্পংক্ত না থাকে তাহাকে জালিয়াতির অপরাধে দণ্ড দেওয় 1 
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যায়না । ফরিয়াদী পক্ষকে জালিয়াতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ 
করিতে হইবে [ ঞাাং 1950 1.2) 190 ]। 

যেখানে দলিলের গর্ভের লেখ! কোন ব্যক্তির, সেই ক্ষেত্রে ইহ! সুস্পষ্ট যে 
সে উক্ত দলিল জাল করিয়াছে _ 4২ 1950 1:91. 199 ]1 

গ্রমাণিতব্য বিষয় : 

১। আসামী কোন দলিল বা! উহার অংশবিশেষ গ্রস্ত, স্বাক্ষর, সীলমোহর 
বা সম্পাদন করিয়াছে অথবা কোন দলিল সম্প্দনামূলক কোন চিহ্ন প্রধান 
করিয়াছে। 

২। কোনব্যক্তি কতৃক বা তাহার কর্তৃত্ববলে বা! কোন বিশেষ সময়ে 
কোন দলিল প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকূত বা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া 
বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আসামী উপরোক্ত আচবণ করিয়াছে যদিও উক্ত অপর 
ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহাব কর়ৃত্ববলে বা কোন বিশেষ সময়ে দলিল সম্পার্দিত 
হয় নাই। 

৩। আসামী ইহ! জানিত যে, অহ্থবূপ ব্যক্তি কতৃক বা তাহার কতৃত্ 
অনুরূপভাবে ব1 উল্লেখিত সময়ে দলিল সম্পাদিত হইয়াছে । 

৪। আসামী জনগণ বা কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতিসাধন করিবার বা 
কোন দাবী বা অধিকার সমর্থন করার অথবা কোন বাক্তিকে কোন সম্পত্তি 
পরিত্যাগ করিতে বা স্পষ্ট ৰা পরোক্ষ চুক্তিতে অংশগ্রহণ করিতে বাধ্য করার 
উদ্দেস্টে কিংব' প্রতারণা করার বা করা যাইতে পারে এইবপ উদ্দেস্টে অসাধূ- 
ভাবে ৰ' প্রতারণামুলকভাবে (১) ও (২)-এ বর্ণিত আচরণ করিয়াছে। 

অথব' প্রনাণ করিতে হয় যে-- 

(ফ) কোন ব্যক্তি কতৃক দলিল প্রস্তুত ও সম্পাদিত হইয়াছে ; 

(খ) দলিল প্রত্তত হইবার পর আনামী উহ1 নাকচ করিয়াছে ; 

(গ) দলিলের গুরুত্বপূর্ণ অংশের পরিবর্তন করা হইয়াছে ; 

(ঘ) অনুরূপ পরিবর্তন করার জন্ত আইনানুগ ক্ষমতা আসামীর ছিন না? 

(ও) আসামী ৪-এ বণিত উদ্দেশ্ত সাধককয্মে অসাধুভাবে ব প্রতারণা 

মূলকভাবে উপরোক্ত আচরণ করিয়াছে । 

অথব! প্রমাণ করিতে হয় যে 

(ক) আসামী কোন ব্যক্তিকে দলিলে স্বাক্ষর, সীলমোহর, সম্পাদন করিতে 

ৰা উহ। পরিবর্তন করিতে বাধা করিয়াছে । 


প্রারভিক বয়ান ৪৫ 


€ধে) দলিল করিবার সময় বা উহ! পরিবর্তন করার সময়ে দলিলের বিষয়- 
বস্ত বা উহ! পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে দলিলকারী জ্ঞাত ছিল ন1। 

€গ) দলিলকারীর মানসিক অগ্ররুতিস্থতা অথবা প্রমত্তত! ব৷ প্রতারিত 
অবস্থা উক্ত অজ্ঞতার কারণ । 

€ঘ) আগামী উক্ত অজ্ঞতা এবং উহার কারণ জানিত। 

(ও) দপিলকারীকে দলিল করিতে বাধ্য করার সময় আসামী ৪-এ বর্ণিত 
উদ্দেশ্ত সাধনকল্লে অথবা অপাধুভাবে ব৷ প্রতারণামূলকভাবে কাজ 
করিয়াছে। 

এই ধারার অপরাধ আমলযোগ্য নহে । ওয়ারেপ্টযোগ্য । জামিনযোগ্য। 

আপোষযোগ্য নহে । যেকোন ম্যাজিষ্রেট কতৃক বিচার্য। তবে এই ধারার 
অভিযোগ সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে থাকিলে তাহ! আমলযোগ্য । জামিন- 
যোগ্য নহে । আপোষযোগ্য নছে। তদুপরি উহ৷ বিশেষ জজের আদালতে 
বিচার্ধ হইবে। 

অভিষযোগের নমুন! £ 

আমি (বিচারক ও ক্ষমতাসহ আদালতের নাম ইত্যাদি) আসামীর/ 

আসামীদের নাম'** "-আপনার/আপনাদের বিরুদ্ধে আমি এই অভিযোগ গঠন 
করিতেছি যে, আপনি/আপনার।......... তারিখে.""'""টার সময়'***""স্থানে 


শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং আমার আমলে বিচার্ধ। 

ধারা ৪৬৬। আদালতের নথিপত্র বা সরকারী রেজিষ্টার ইত্যাদি 
জালকরণ : 

যে ব/ক্তি বিচারালয় বিষয়ক ব1 বিচারালয়ের নথিপত্র ব মামলার বিবরণী 
বলিয়৷ গণা কোন দলিল অথবা জন্ম, ধর্মীয় অভিসিঞ্চন ক্রিয়া, বিবাহ বা শব 
সৎকার সংক্রান্ত রে“্জষ্টার ব৷ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অস্রূপ সরকারী বর্ম- 
চারীর ক্ষমতায় সংরক্ষিত রেজিষ্টার কিংবা! সরকারী কর্মচারী কতৃক তাার 
সরকারী ক্ষমতায় প্রস্তুত বলিয়! গণ্য সার্টিফিকেট বা! দলিগ অব! মামলা! রুদ্ু 
কর! বা উছাতে আত্মপক্ষ সমর্থন কর বা উহাতে বিচার বিবরণীর গ্রহণ 
করিবার রায় কবুস করিবার অন্থমতিপত্র কিংবা আমমোক্তানামা জাল করে, 
সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যস্ত 
হইতে পারে, দণ্ডিত হইবে এবং তছ্পরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে। 


৪৬ দলিল মুসাবিদা! 


বিশ্লেষণ 

আলোচ্য ধারায় আদালতের নথিপত্র এবং বালাম ব৷ রেজিষ্টার জাল 
করিবার অপরাধে সাত বৎসরের কারাদণ্ড প্রদানের এবং তৎপহ জরিমানা 
করণের বিধান রহিয়াছে । সরকারী দলিলপত্র এতি মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। উহ1 সরকারী কর্তৃ্বাধীনে ও তত্বাবধানে প্রণীত, পিখিত সংশোধিত 
এবং সংরক্ষিত হইয়া থাকে । সরকারী দলিলপত্রের আপাততঃ দৃষ্ট বিশুদ্ধতা 
এবং নিরপেক্ষতা সম্পর্কে অন্গমান করিবার বিধান রহিয়াছে । আদালতের কাধ 
বিবরণী, রায়, ডিঞ্ী ব! বিচার সম্পঞ্চিত অন্ত যেকোন কাগজ গোপনীয়তার 
সহিত নংরক্ষিত হুইয়1 থাকে । এইঞ্প কাগঙ্পত্র জাল কর! হইলে কিংবা 
উহাতে তুয়। কাল্পনিক কোন কিছু সংযোজন কর] হইলে বা উহাতে লিখিত 
কোন বিষয় অন্ঠায়ভাবে কর্তন করা৷ হইলে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়। গণ্য 
হইবে। সাধারণ জালিয়াতির অপর!ধে যতটুকু দণ্ড দিতে বল! হইয়াছে 
তদাপেক্ষ। এই ধারায় অতিরিক্ত দণ্ডের বিধান বহিয়াছে। ইহার উদোশ্য এই 
যে সরকারী কাগজপত্রে জালিয়াতি, বিনষ্ট বা কাল্পনিক কিছু দ্বার! বিশুদ্ধতা 
খর্ব কর হইলে উহাতে শুধু ব্যক্তিবিশেষই নহে সমগ্র জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 
এই আশংকাম্ন গণ-্বার্থের কথ] বিবেচনা! করিয়া গুরুদ্রণ্ডের বাবস্থা কবা 
হইয়াছে । 

আসামী বিচারাদালতের কাগজপত্র জাপিয়াতি করিয়া তাহার নিজের 
অন্কুলে রায় কামন। করিয়াছিল । সেকারণে আপামী ৪৬৬ ধারাহ্যায়ী দণ্ডিত 
হইবে 4 1943 72 3931 

৪৬৬ ধাবায় যে কয়টি সরকারী দপিলপত্র এবং বিচারাদালতের রেজিষ্টারের 
কথ। বল হইয়াছে তর্দভিন্ন অন্তান্ত সরকারী কাগজপত্র জালকরণের ক্ষেত্রেও 
এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে। 

দণ্ডবিধির ৪৬৬ ধারার অপরাধের অভিযোগ রুজু করা হইলে ফৌজদারী 
কার্ধবিধিতে বল! হইয়াছে যে, অপরাধটি কোন আদালতের কোন কার্ধক্রমে 
দাখিলকৃত ব সাক্ষ্য প্রমাণে গৃহীত কোন দলিল সম্পর্কে উক্ত কার্যক্রমের কোন 
পক্ষ কতৃক সংঘটিত হইয়াছে বলিয়! অভিযোগ কর1 হইলে উক্ত আদালত বা 
তাহার উধ্বতন কোন আদালতে 'পিখিত অভিযোগ ব্যতীত দণ্ডবিধির ৪৬৩ 
ধারায় বণিত অথবা ৪৭১, ৪৭৫ বা ৪৭৬ ধারাহ্যারী দগুনীয় কোন অপরাধ 
আমলে লওয়া মাইবে না। 


প্রারভিক বয়ান ৪৭ 


মামলার কোন সাক্ষী বা তৃতীয় কোন ব্যক্তি এইরূপ অপরাধ করিলে 
আদালত কর্তৃক অভিযোগ দায়ের করিবার কোন প্রয়োজন নাই। মামলার 
কোন পক্ষ মামলায় দাখিলী দলিলে ব! সাক্ষ্যে দেওয়া! কোন দলিলে জালিয়াতি 
করিলে অন্ত পক্ষ মাল দায়ের করিতে পারিবে না এবং দায়ের করিলেও 
আদালত অপরাধট আমলে লইতে পারিবেন না। 
প্রমাণিতব্য বিষয় " 


(১) আসামী কোন বিচারালয়ের বা আরদালতের কোন নথিপত্র বা 
মামলার বিবরণী বলিয়া গণ্য কোন দলিল অথবা ৪৬৬ ধারায় বপ্রিত কোন 
দলিল ব। রেজিষ্টার জালিয়াতি করিয়াছিল । 

(২) তদ্বাবা আসামী তাহার নিজের অঙ্থকূলে রায় বা সিদ্ধান্ত পাইতে 
চাহিয়াছিল। 

এই ধারার অপরাধ আমলযোগ্য নহে । ওয়ারেট্যোগ্য । জামিনযোগ্য 
নহে । আপোষযোগ্য নহে। মেট্রোপপিটন ম্যাজিষ্রেট বা ১ম শ্রেণীর 
ম্যাঁজিষ্রেট কর্তৃক বিচার্ধ। তবে অভিযোগটি সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে 
উত্থাপিত হুইলে উহা! আমলযোগ্য এবং বিশেষ জজ কতৃক বিচার্ধ হইবে। 

অভিযোগের নমুন] : 

আমি (বিচাবক ও ক্ষমতাসহ আদালতের নাম ইত্যাদি) আসামীর 
আসামীদেব নাম......... আপনার / আপনাদের বিরুদ্ধে আমি এই অভিযোগ 
গঠন করিতেছি যে, আপনি / আপনার1......... তারিখে......... টার সময় 

****স্থানে-*কে আদালতের অমৃক দলিল বা অমুক সরকারী রেজিষ্টার 
বা জালিয়াতি করিয়াছেন, যাহ দণ্ডবিধির ৪৬৬ ধারামতে শান্িযোগ্য 
অপরাধ এবং আমার আমলে বিচাধ। 

ধারা ৪৬৭। মুল্যবান জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ : 

যে ব্যক্তি, মূল্যবান জামানত ব! উইল বা দতকপুত্র গ্রহণের জন্ুমতিপত্র 
বলির! গণ্য দলিল কিংবা মূল্যবান জামানত সম্পাদন ব৷ হস্তান্তর করিবাত 
জন্ত অথব। মূলধন বা উহার উপরকার ত্ৃদদ বা লত্যাংশ গ্রহণ করিবার অথব৷ 
কোন অর্থ, অস্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত গ্রহণ বা হত্যাস্তর' 
করিবার জন্ত কোন ব্যক্তির প্রতি অন্থ্মতিপত্র বলিয়। গণ্য দলিল কিংবা অর্থ 
পরিশোধের পূর্ণপ্রাপ্তি রলিদ বা স্বীকৃতি রসিদ অথবা অস্থাবর সম্পত্তি ৰা 
সূল্যবান জামানতের পুর্ণপ্রাপ্তি রলিদ বা হস্তান্তর রসিদ বলিয়া গণ্য দলিল: 


৪৮ দলিল মুসাবিদা 


৪ 
জাল করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন পুপাসিকারাতে, 
যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্ধস্ত হইতে পারে, দণ্ডিত হইবে এবং তছপরি 
অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে। 


বিশ্লেষণ 

আলোচ্য ধারাটি দণ্ডবিধির ২২, ২৯, ৩০, ৩১, ৪৬৩ এবং ৪৬৪ ধারার 
সহিত পঠিতব্য। বর্তমান ধারায় মূল্যবান জামানত, উইল ইত্যার্দি জাল- 
করণের অপরাধে দণ্ডের কথা বল। হুইয় ছে। মূল্যবান জামানত বলিতে 
কি বুঝায্ তাহ? দণ্ডবিধিতে ব্যাখ্যা দেওয়া! হইয়াছে । ৪৬৭ ধারার অপরাধে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বৎসরের কারাদণ্ড এবং তছুপরি জরিমানাদণ্ড 
হইতে পারে । হুগ্ড মূল্যবান জামানত বলিয়। গণ্য হইয়! থাকে । সেকারণে 
উহ! জাল করিলে এই ধারার সংজ্ঞা্্যায়ী দপ্ডিত হইবে । তবে কোন মূল্যবান 
জ মানতের অনুলিপি জাল করিলে তাহ? দণ্ডনীয় হইবে না। কেননা ৪৬" 
ধারায় মূল দলিলের কথা বল। হইয়াছে [ 417২ 1962 ০৪1 174] কোন 
সত্যায়িত দলিল জাল বলিয়! গণ্য করিতে হইলে ইহা দেখাইতে হইবে 
যে, এমন ব্যক্তি কর্তৃক উহ! ম্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়! বুঝিতে দেওয়া হয় 
যাহার ত্বার৷ আদৌ উহা! হ্বাক্ষরিত হয় নাই [ 4১1২ 1961 0815781 117 ]। 


প্রমাণিতব্য বিষয় £ 

(১) আনামী জাল করিয়াছিল । 

(২) ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত কোন দলিল জাল করিয়াছিল 

(৩) উক্তরূপ কার্ধের হারা নিজে বা অপর কাহাকেও অন্তাকভাবে 
লাভবান করিতে এবং কাহারও অন্তায়ভাবে ক্ষতিসাধন করিতে চাহিয়াছিল। 

(৪) হ্বেচ্ছাকৃততাবে এইরূপ কার্য করিয়াছিল । 

দণ্ডবিধির ৪৬৭ ধারার অপরাধের জন্ত অভিযোগ দায়ের করিতে হইলে বা 
কর। হইলে ফৌজদারী কার্ধবিধি অন্থযায়ী দেখ। যায় যে, দেওয়ানী, ফৌজদারী 
বা রাজস্ব আদালতের কোন প্রসিভিংসে কোন পক্ষ দাখিলী বা সাক্ষ্যে দেওয়া 
কোন দলিলে যদি জালিয়াতি করে সেই আদালত বা! সেই আঙ্ালতের অধন্তন 
কোন আদালতের লিখিত অভিযোগ ছাড়া এক্িয়ারবান ফোন ম্যাজিষ্রেট 
অপরাধটি আমলে লইতে পারিবেন ন1। মামলার কোন পক্ষ বৰ! সাক্ষী বা তৃতীয় 
কোন ব্যক্তি এমনকি পুলিশও এইরূপ ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ দায়ের করিতে 


প্রারভিক বয়ান ৪৪ 


পারিবে না। মামলার কোন সাক্ষী বা তৃতীয় অন্ত কোন ব্যক্তি এইকপ 
অপরাধ করিলে সংঙ্গি আদালত অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন না। 

এই ধারার অপরাধ আমলযোগ্য নহে। ওয়ারেন্টযোগ্য । জামিনযোগ্য 
নহে। আপোবযোগ্য নছে। বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুখ্য মহানগর হাকিম, জেলা 
ম্যাজিষ্রেট অথব! অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্রেট কর্তৃক বিচার্য। তবে অভিযুক্ত 
ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হুইলে অপরাধটি আমলযোগ্য হইবে এবং বিশেষ 
জজের আদালতে বিচার্য। 

অভিযোগের নমুন] : 

আমি (বিচারক ও ক্ষমতাসহ আদালতের নাম ইত্যার্দি) আসামীর / 
আসামীদের নাম... ...আপনার/আপনাদের বিরুদ্ধে আমি এই অভিযোগ গঠন 
করিতেছি যে, আপনি / আপনার। ****** তারিখে *****' টার সময় *****' 
স্থানে "*"**' মূল্যবান জামানত / উইল / সরকারী প্রমিসরী নোট জালিয়াতি 
করিয়াছেন, যাহ! দণ্ডবিধির ৪৬৭ ধারান্যায়ী দ্গ্ডযোগ্য অপরাধ এবং আমার 
আমলে বিচার্ধ। 

ধার। ৪৬৮। প্রতারণ! করিবার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি £ 

যে ব্যক্তি, এই অভিপ্রায়ে কোন দলিল জাল করে যে, জালকৃত দলিল 
প্রতারণ। করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কার'- 
দণ্ডে, যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যস্ত হুইতে পারে, দণ্ডিত হইবে এবং 
তহুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে। 

বিশ্লেষণ 

বর্তমান ধারায় প্রতারণ! করিবার উদ্দেশ্তে দলিল জালিয়াতির অপরাধে 
সাত বৎসরের কারাদণ্ড এবং তহুপরি জরিমানার বিধান কর! হুইয়াছে। এই 
ধারায় বরিত অপরাধটি গুরুতর ধরনের অপরাধ । কোন ব্যক্তি প্রতারণ। 
করিবার উদ্দেশ্তে যদি দলিল জাল করে তাহা! হইলেই ৪৬৮ ধারার অপরাধ 
সম্পন্ন হইবে। বাস্তবে প্রতারণা না করিলেও দণ্ড দেওয়া! যাইবে । প্রতারণার 
উদ্দেস্তে ব্যবহারের অভিপ্রায়ে জাল দলিল স্জন করিবার অপরাধে দণ্ডিত 
হইবে। 

প্রমাণিতব্য বিষয় : 

(১) সংশ্লিই দলিলটি জাল ছিল। 

(২) আসামী দলিলটি জাল করিয়াছিল । 


ক দলিল মুসাবিদ! 

(৩) উক্ত দলিল প্রতারণা করিবার জন্ত ব্যবহৃত হইবে এইরূপ অভিপ্রায়ে 
উহ! জাল করিয়াছিল । 

এই ধারার অপরাধ আমলঘোগ্য নহে। ওয়ারেন্টযোগ্য । জামিনঘোগ্য 
নহে । আপোবযোগ্য নহে। মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্টেট বাঁ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্রেট 
কতৃক বিচার্ধ তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি দরকারী কর্মচারী হইলে বিশেষ জজের 
আদালতে বিচার্ধ হইবে। 

অভিযোগের নমুন! £ 

আমি (বিচারক ও ক্ষমতাসহ আদালতের নাম ইত্যাদি) আদামীর/ 
আসামীদের নাম: -*আপনার/আপনাদের বিরুদ্ধে আমি এই অভিযোগ গঠন 
করিতেছি যে, আপনি/আপনার1*****তারিখে--*তট্টার সময় -ত১০০০ স্থানে 
প্রতারণ। করিবার জন্ত ....'দলিন জাল করিয়াছেন, যাহ! দণ্ডবিধির ৪৬৮ 
ধার! মতে শান্তিযোগ্য অপরাধ এবং আমার আমলে বিচার্ধ। 


ভ্বিন্তীক্ খঅঅধ্যাক্স 
চুক্তি 


(002680% ) 


চুক্তি সম্পর্কে ১৮৭২ সালের ৯ নম্বর আইন ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে । 
আইন বলে কার্ধকর করা যায়, এমন সন্মতিকেই চুক্তি বল! হয়। যে সন্মতিকে 
আইনের মাধ্যমে বলবৎ বা প্রয়োগ করা! যায়, সেই সন্মতিকেই বল! হয় চুক্তি । 
চুক্তির ছুইটি উপাদান সর্বাগ্রে লক্ষণীয় । যেমন একটি সম্মতি অন্যটি আইন 
দ্বারা ব্লবৎযোগ্য। সকল চুক্তিই সন্মতি কিন্ত সকল সন্মতি চুক্তি নহে। 
সন্মতিকে কভাব, এগ্রিমেন্ট, একরাব ইত্যাদি বল! হয়। 


চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদানসমূহ ঃ 

১। প্রস্তাব ও স্বীরৃতি : প্রস্তাব ও তাহা স্বীকার করিয়! লওয়া হইতেছে 
চুক্তির সর্বপ্রধান ও প্রথম উপাদান । এক পক্ষ প্রস্তাব করিয়া! থাকে অপর পক্ষ 
তাহা স্বীকার ৰা গ্রহণ করে। তবে প্রস্তাৰ ও স্বীকৃতি আইন মাফিক হুইতে 
হয়। 

২। আইনাহ্ুগ প্রতিদান ; চুক্তিতুক্ত পক্ষবৃন্দ তাহাদের প্রতিশ্রুতি ব 
অন্বীকারেব পাথে সাথে পণ বিনিময় বা প্রতিদান আদান প্রধান কবিবে বা 
পণ বিনিময়েব অঙ্গীকার কবিবে। প্রতিদান অবশ্তই বৈধ হইতে হুইবে। 
প্রতিদান ব্যতীত চুক্তি হয়। তবে ব্যতিক্রমও রহিয়াছে। প্রতিদান অতীত, 
বর্তমান ও ভবিস্তত হইতে পারে। প্রতিদান যথার্থ ও বৈধ হওয়া! আবশ্ক । 

৩। যোগ্যতা : চুক্তিতুক্ত পক্ষবৃন্দের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা থাকিতে 
হইবে। নাবালক, পাগল, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজে চুক্তি করিতে পারে ন1। 

৪। ব্বেচ্ছা সম্মতি ঃ চুক্তি করিবার জন্য অবশ্যই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সন্মতি 
বা সায় থাকিতে হইবে। জোর করিয়, ভূল বুবাইয়! কিংব৷ প্রলোভন দ্বারা 
ফুসলাইয়। চুক্তি করিতে বাধ্য করা যায় না। প্রতারণা, তঞ্চকতা ও প্রবঞ্চনার 
দোষে চুক্তি বাতিল হইয়া যায়। 

৫1 নিশ্চন্নতা £ চুজির উদ্দেস্ত, বিষয় বন্ত বাস্তব, নিশ্চিত ও স্পষ্ট হইতে 
হইবে। 
[ ৫১] 


৫২ দলিল মুসাবিদা 


৬। বিধিসন্মতঃ চুক্তি অবশ্তই আইনসন্মত হইতে হইবে। অন্তথায় 
তাহা আইনানুগ বলবৎ যোগ্য হইবে না। 

৭। চুক্তি সম্পাদনে সম্ভাব্যতা £ যাহার! চুক্তিবদ্ধ হইবেন তাহাদের 
সকলেরই চুক্তিতে ব্যক্ত ও বিধৃত অঙ্গীকার পরিপালন করিবার সম্ভাব্যতা ও 
যোগ)তা৷ থাকিতে হুইবে। অসম্ভব কোন কার্ধসম্পাদনের অবাস্তব প্রতিশ্রুতি 
দিলে তাহা কার্যকর করা যাইবে না। 

৮। চুক্তির বিষয়বস্তর বৈধতা £ চুক্তির উদ্দেশ্টা, লক্ষ্য ও বিষয়বস্তর 
বৈধতা থাকিতে হইবে । অবৈধ, বেআইনী, জনস্বার্থ বিরোধী ব। নীতি- 
বিবঙ্গিত কোন কার্য সম্পাদনের চুক্তি হইতে পারে না। 

৯। প্রচলিত আইনাহুগ £ চুক্তিটি অবশ্ঠই প্রচলিত আইন, রাতি, নীতি 
ও বিধি মাফিক হইতে হুইবে। 

১০। লিখন ও নিবন্ধন £ চুক্তি মৌখিক, লিখিত ও নিবন্ধিত হইতে 
পারে। আবার নিবন্ধন না৷ করিলেও চলে । চুক্তিপত্র নিবন্ধন করা বাধ্যতা- 
মূলক নহে। মৌখিক চুক্তিও কার্ধকর করা যায়। তবে ভবিষ্যতের ঝামেলা 
ও ভুল বুঝাবুঝি এড়ানোর লক্ষ্যে চুক্তি লিখিত ও নিবন্ধিত করাই শ্রেয়। 

চুক্তির অধিকার ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের গে নিহিত রহিয়াছে। 
চুক্তির ফলে দায়দায়িত্ব স্ষ্টি হয়। সে বিষয়ে চুক্তি করা হইবে সেই বিষয়- 
বস্তর জন্ত নিজন্ব কোন আইন থাকিলে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া! চুক্তি প্রণয়ন 
করিতে হয়। যেমন স্থাবর সম্পত্তি হস্তাস্তরের চুক্তি করিবার জন্ত চৃক্তি আইন, 
ভূমি আইন, নিবন্ধন আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ষ্ট্য্প আইন প্রভৃতি 
বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার দরকার | 
যে সমস্ত কারণে চুক্তি বাতিল বা নাঁকোচ হইতে পারে ঃ 

যে সমস্ত কারণে চুক্তি বাতিল বা নাকোচ হুইতে পারে তাহা নিয়ে ব্যক্ত 


করা হইল। 
১। যখন উভয়পক্ষ চুক্তির প্রয়োজনীয় তথ্য ভ্রমাত্মক বলে মনে করে: 


চুক্তি আইনের ২* ধারার বিধান মোতাবেত চুক্তিতৃক্ত উভয়পক্ষ চুক্তির 
মূল বিষয়বস্ত সম্পকিত তথ্য বা বিবরণে তুল করিয়া থাকিলে চুক্তিটি অসিদ্ধ বা 
অবৈধ চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে । তবে চুক্তির বিষয়বস্ত মূল সম্পঙ্কিত ভূল বা 
ভ্রান্ত মতামত তথ্য সম্পকিত তুল বলিয়া গণ্য হইবে না। উদাহরণস্বরূপ, ক 
বিদেশ হইতে মালপত্র আমদানি করিয়া থাকে। সেজাপান হইতে কিছু 


পি 


চুক্তি ঃ ৫৩ 


যন্থপাতি কলিকাতা আমদানি করে। এই সকল যন্ত্রপাতি জাহাজযোগে 
কলিকাতা পথে রওয়ানা হওয়ার পর ক, খ-এর সহিত একটি চুক্তি সম্পার্দিত 
করিল। কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের একদিন আগেই জাহাজটি মালামাল সহ 
সমুদ্রে নিমজ্জিত হইল। কিন্তু এই সংবাদ সম্পর্কে ক বা খ কেহই অবগত ছিল 
না। এইরূপ ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল বলিয়! গণ্য হইবে। কিন্ত ভারতীয় প্রচলিত 
তামাদি আইনের বিধানমতে কোন পূর্ববর্তী খণ বা দেনা তামাদি হইয়া 
গিয়াছে এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া শ্যামল ও বিমলের মধ্যে নৃতন করিয়া 
একটি খণ চুক্তি সম্পাদিত হইল । প্রকুত পক্ষে পূর্বতন খণ তখনও তামাদি হয় 
নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের ভূল বা ভ্রম হইলেও ইহার ফলে চুক্তিটি 
বাতিল হইবেন] । 

২। অক্ষম বা অযোগ্য ব্যক্তি কতৃক চুক্তি সম্পাদন :_চুক্তি আইনের 
১১ ধারার বিধান মোতাবেক অন্য কোন কারণে অযোগ্য বা অনুপযুক্ত 
বলিয়া ঘোষিত না হুইলে, স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন ও সাবালক যে 
কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে। কিন্ত 
নাবালক, উন্মাদ বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি এবং দেশের প্রচলিত কোন 
আইনের অন্ত কোন কারণে অযোগ্য ঘোষিত ব্যক্তি--যেমন দেউলিয়া 
ঘোষিত ব্যক্তি, বৈদেশিক শক্ররাষ্্রের নাগরিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত 
কোন চুক্তি সম্পাদন করিলে তাহা বৈধ চুক্তি বলিয়! গণ্য হইবে না। 

৩। প্রতিদানবিহীন চুক্তি সাধারণত প্রতিদান বা বিবেচনা বা 
বিনিময় যৃল্যবিহীন অঙ্গীকারের আইনগত কোন মূল্য নাই। এইরূপ 
অন্দীকার বা একরার ক্ষেত্রে কোন বৈধ চুক্তি রচিত হইতে পারে না। তবে 
ভারতীয় চুক্তি আইনের ২৫ ধারার বিধান মোতাবেক কতিপয় ক্ষেত্রে 
কোন বিনিময় মূল্য বা প্রতিদানের বা বিবেচনার ব্যবস্থা না থাকিলেও 
বৈধ বা আইনসঙ্গত চুক্তি রচিত হইতে পারে। 

৪। বেআইনী বা অবৈধ উদ্দেশ্ত ও প্রতিদান ব্যবস্থায় রচিত চুক্তি £- 
চুক্তি আইনের বিধান মোতাবেক অসৎ ব]1 অবৈধ উদ্দেশ্ত বা অবৈধ প্রতিদান 
থাকিলে চুক্তি বাতিল বা নাকচ হুইবে, তথা উহা প্রয়োগ করা যাইবে 
না। 

€। বিবাহবন্ধনে প্রতিবন্ধকতা নট্টিকারী চুক্তি ২₹ঢুক্তি আইনের ২৬ 
ধারার বিধান মোতাবেক নাবালক ব্যতিত অন্ত কোন ব্যক্তির বিবাহ 


৫9 দলিল মুসাবিদা 


নিরোধের বা প্রতিরোধের উদ্দেস্তে কোন চুঁজি। সম্পার্দিত হইলে তাহা অবৈধ 
বা বাতিল বলিয়! বিবেচিত হুইবে। 

৬। আইনসঙ্গত ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরী বা পেশ! প্রভৃতি পরিচালন! 
নিরোধকারী চুক্তি £--চুক্তি আইনের ২৭ ধারার বিধান মোতাবেক, যদি 
কেউ কারো কোন আইনসঙ্গত ব্যবস! বাণিজ্য বা পেশা পরিচালনা নিরোধ 
বা বন্ধ কবিবার উদ্দেশ্তে বা বিনিময়ে কোন চুক্তি সম্পাদন করে, তাহা 
হইলে তাহা! অবৈধ বা বাতিল বলিয়া গণ্য হুইবে। 

৭। অনিশ্চিত চুক্তি £-চুক্তি আইনের ২৯ ধারার বিধান মোতাবেক 
যে চুক্তির অর্থ বা বিষয়বস্ত নিশ্চিত বা স্থম্পষ্ট নহে বা যাহার অর্থ বা 
বিষয়বন্ত হুস্পষ্টরূপে নির্ণয় বা নির্ধারণ করা যায় না, তাহা অবৈধ বা বাতিল 
বলিয়৷ বিবেচিত হইবে। 

৮। জুয়া বা বাজী-ধরামূলক চুক্তি :__চুক্তি আইনের ৩* ধারার বিধান 
মোতাবেক যেই সকল ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ফলাফলের ভিভিতে ভবিষ্যতে 
কোন আর্ধিক লেনদেন সম্পন্ন করিবার অন্ত চুক্তি সম্পাদন করা হয়, সেই 
সকল চুক্কিকে জুয্লা বা বাজী-ধরামূলক চুক্তি বলা হইয়! থাকে। এইরূপ 
চুক্তি অবৈধ বা বাঁতিল বলিয়৷ গণ্য হইবে। 

৯। অসাধ্য বা অসম্ভব কার্ধের ক্ষেত্রে চুক্তি £-_ভারতীয় চুক্তি আইনের 
৫৬ ধারার বিধান মোতাবেক, অসম্ভব বা অসাধ্য কোন কার্ধসম্প্ 
করিবার প্রতিশ্রতিতে চুক্তি অসিদ্ধ, অন্গীকারকৃত কার্ধটি পরিণামে অসম্ভব 
বা বেআইনী প্রমাণিত হইলে চুক্তিটি অবৈধ বা বাতিল বলিয়া বিবেচিত 
হইবে। অবশ্ত চুক্তি আইনের ৫৬ ধারার যে বাতিল চুক্তির বিষয় বর্ণিত 
হইয়াছে তাহা পূর্ববর্তী চুক্তিগুলি হইতে ভিন্ন গ্রক্কৃতির। এই ক্ষেত্রে চুক্তি 
বৈধভাবে সম্পাদিত হওয়া সত্বেও পরবর্তী কোন কারণে চুক্তি পালন করা 
অসম্ভব বা অসাধ্য হুইয়া পড়িলে চুক্তিটি বাতিল হইয়! যাইবে । তবে এরূপ 
বিশেষভাবে বাতিল হওয়ার ফলে যদি কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট 
হইতে টাকা, মালামাল ব। অন্ত কোন প্রকার স্থবিধার্দি লাভ করিয়া থাকে 
তাহা হইলে তাহা যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণসহ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকিবে। 

১*। মুল এবং সহায়ক বা! সমগোত্রীয় চুক্তি চুক্তি আইনের বিধান 
মোতাবেক কোন মৃলচুক্তি অবৈধ বৰ বাতিল বলিয়। গণ্য হইলে সেইক্ষেত্র 
ইহার সহায়ক বা সমগোত্রীয় যাবতীয় চুক্তিই বাতিল হইয়া ধাইবে। 


চুক্তি ৫৫ 
বাতিল এবং বেআইনি চুক্তির মধ্যে পার্থক্য £ 

বাতিল ও বেআইনী চুক্তির মধ্যে নিয়লিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত 
হয় 
১। চুক্তি বেআইনী হুইলেই নিস্ফল হইবে। কিন্তু চুক্তি নিক্ষন হইলেই 
যে তাহা অবৈধ বা বেআইনী হুইবে এমন কোন নিয়ম ৰা বাধ্যবাধকতা 
নাই। প্রচলিত আইনের পরিপন্থী না হইয়াও কেবল শর্তবলীর নিশ্চয়তার 
দরুণ কোন চুক্তি বাতিল বলিয়া গণ্য হইতে পাবে। কিন্তৃতা কোন- 
প্রকারেই বেআইনী বা অবৈধ নহে। 

২। মূল বা! প্রধান চুক্তি অবৈধ হইলে ইহার প্রাসঙ্গিক ও আনুষাঙ্গিক 
চুক্তি নিক্ষল হইয়া পভিবে। অর্থাৎ কোন বেআইনী বা অবৈধ লেনদেনের 
সাহায্য বা সহায়তা করিবার উদ্দেশ্তে চুক্তি সম্পাদিত হইলে, আদালতে 
ইহা বলবৎ বা! কার্যকরী হইবে না। কিন্তু মূল চুক্তি অবৈধ না হইয়াও নিস্বল 
হইলে প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক অন্ান্ঠ চুক্তি বৈধ হইতে পাবে। 

৩। বাতিল চুক্তি মাত্রই অবৈধ নয়। কারণ, বৈধ চুক্তিও কোন কোন 
ক্ষেত্রে বীভিল হইতে পাবে। কিন্তু অবৈধ চুক্তি মাত্রই বাতিল বলিয়৷ গণ্য 


হুইবে। 
৪। সকল বেআইনি চুক্তিই বাতিল। কিন্তু সকল বাতিল চুক্তি 


বেআইনী নছে। 

৫। বাতিল চুক্তি অকার্ধকরী হইলেও আইনের সাহায্য পাইতে পাবে। 
কিন্ত বেআইনী চুক্তি আইনের সাহায্য পায়না । 
বাতিল এবং বাতিলযোগ্য চুক্তির মধ্যে পার্থক্যসমূ ঃ 

১। বাতিল চুক্তি (৬০1৫) স্চনাতেই (4৮-101019) নিক্ষল নিক্কীয় 
প্রতিপন্ন হয়। অপরদিকে বাতিলযোগ্য ( ৮০1৫৪91০) চুক্তি কোন পক্ষ 
কণ্তৃক বাতিল বলিয়া ঘোষিত ন! হওয়া পর্বস্ত বৈধ বলিয়া! বিবেচিত হয়। 

২। বাতিল চুক্তির ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক কোন দায়- 
দায়িতের সৃষ্টি বা প্রতিষ্ঠা হয় না। 

অপরপক্ষে, বাতিলযোগ্য চুক্তিতে চুক্তিতৃক্ত যে কোন পক্ষ ইচ্ছা করিলে 
চুক্তিটি প্রত্যাহার ৰা পরিহার করিতে পারিবে। এইরূপে কোন পক্ষ কর্তৃক 
পরিহার ন! কর! পর্যস্ত চুক্তিটি বৈধ বলিম্ন! বিবেচিত হইবে। 


৫৬ দলিল মুপাবিদা 


৩। কোন চুক্তি যদি বেআইনী এবং জনস্বার্থ বা নৈতিকতা বিরোধী 
উদ্দেস্তে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে উহা বাঁতিল বলিয়। গণ্য হইবে। 

অপরপক্ষে, চুক্তিটি যদি ভীতিপ্রদর্শন বা ব্লপ্রয়োগ, অন্ঠায় প্রভাববিস্তার 
অথবা মিথ্যা ৰা অসত্য পরিচয় বা বর্ণনা প্রভৃতির দ্বার! সম্পাদিত হয়, তাহা 
হইলে উহ! বাতিলযোগ্য চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে। 

৪। কোন বাতিল চুক্তি (০1৫ ০০০৪০.) কখনো বাতিলযোগ্য 
(৬০1৫801৩ ) চুক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অথচ যাবতীয় বাঁতিল- 
যোগ্য চুক্তিকে বাতিল বলিয়া গণ্য করা যায়। 

৫। বাঁতিল চুক্তি আইনে বলবৎ বা প্রয়োগযোগ্য নয় বিধায় তাহা 
আইনের কোন সাহায্য বা সমর্থন লাভ কবিতে পারে না। 

অপরপক্ষে, বাতিলযোগ্য চুক্তি কোন পক্ষ কর্তৃক বাতিল বলিয়া ঘোষিত 
ন! হওয়া পর্যন্ত উহা! বৈধ চুক্তি বিবেচিত বিধায় ইহা আইনে বলবৎ ও প্রয়োগ- 
যোগ্য । সুতরাং, ইহা আইনের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করিতে পারে। 

৬। বাঁতিন চুক্তি আইনত কোন চুক্তি বলিয়৷ বিবেচিত নয়। অথচ, 
অপরপক্ষে, বাতিলযোগ্য চুক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ বাতিলযোগ্য চুক্তিকে 
মানিয়া চলিলে তাহা বৈধচুক্তি বলিয়া! বিবেচনা কর। হইবে। 

৭| বাতিল চুক্তি কোন পক্ষই প্রয়োগ করিতে পারে না। কিন্তু বাতিল- 
যোগ্য চুক্তি যে কোন পক্ষের ইচ্ছানুযায়ী রদ হইতে পারে। 

৮। বাতিল চুক্তি মাল ও বলবিহীন এবং আইনত নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে 
বাতিলযোগ্য চুক্তি বাতিল না করা হইলে প্রতিপালনযোগ্য তথা বৈধচুক্তির 
মর্যাদা পাইতে পারে । 

৯। সকল বাতিল চুক্তিই প্রারভ্ততেই বাতিল। কিন্তু সকল বাঁতিলযোগ্য 
চুক্তি আদে বাঁতিল গণ্য কর! নাও হইতে পারে। 

১*। বাতিল চুক্তি আইনে অগ্রাহ্থ। কিন্তু বাতিলযোগা চুক্তি ক্ষতিগ্রন্ত 
পক্ষ মানিয়া লইলে বৈধ চুক্তির মর্যাদা পাইতে পারে। 


আইনের ভুল ও ঘটনার ভুলের মধ্যে পার্থক্য £ 

১। আইনের তুলের ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষে প্রচলিত আইন সম্বন্ধে কোন 
্রাস্ত ধারণ! লইয়া যদ্দি কেহ কোন চুক্তি সম্পাদন করে, তবেই তাহা আইনের 
ভুল বলিয়া অভিহিত হইবে। 


চুক্তি €৭ 
পক্ষান্তরে, কোন ব্যক্তি বিদেশী আইন বিষয়ে কোন ভ্রান্ত ধারণা লইয়া 
কোন চুক্তি সম্পাদন করিলে উহা! ঘটনার ভুল হিসাবে গণ্য হইবে । 

২। আইনের তূলের ফলে কোন চুক্তি সম্পাদিত হুইলে উহ! বাতিল- 
যোগ্য বলিয়া গণ্য হয় না। 

কিন্তু ঘটনার ভূলের ফলে কোন সম্মতি প্রদান করা হইলে বাতিল হইয়া 
যায়। 

৩। আইনের তুলের ক্ষেত্রে একটি চুক্তি সেই ক্ষেত্রেই দূষিত হয়, যে ক্ষেত্রে 
পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোন সম্মতি সৃষ্টি হয় না। 

অপরদিকে, ঘটনার ভুলের ক্ষেত্রে একটি চুক্তি সেইক্ষেত্রেই বাতিল হইয়া 
যায়, যে ক্ষেত্রে চুক্তির উভয় পক্ষই ভূল কবে অথবা চুক্তির কোন বিষয়ে ভুল 
থাকে । 

৪| আইনের ভুল করিয়! অর্থ প্রদান করিলে তাহা উদ্ধারযোগ্য । 

পক্ষান্তরে ঘটনার ভুলের ছারা কোন অর্থ বা বস্ত প্রদান করিলে তাহা! অতি 
সহজে উদ্ধাবযোগ্য নহে। 

৫। আইনেব তলের ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি আইনে অজ্ঞতাবশতঃ কোন 
যোগ্যতাসম্পন্ন কর-কর্তৃপক্ষকে অধিক হারে কর প্রর্দান করে, তবে সেই 
অতিরিক্ত টাকা আইনসঙ্গতভাবে ফেরৎ দিতে বাধ্য । 

কিন্তু ঘটনার ভুলের ক্ষেত্রে, যদি কোন ব্যক্তি ভুল করিয়া অবাঞ্চিত কোন 
ব্যক্তিকে যেকোন অঙ্কের অর্থ প্রদান করে, তবে সেই অর্থ ফেরত পাওয়া 
সহজ নহে। 


চুক্তির অবদায়ন বা পরিসমাঞ্ডি ঃ 


চুক্তি আইনের বিধান অনুযায়ী উভয় পক্ষের মধ্যে যে চুক্তি সম্পন্ন হয়, 
তাহার জন্ত চুক্তি আইনের নিম্নলিখিত পস্থাসমূহ রহিয়াছে £_- 

১। চুক্তি পালনের দ্বারা পরিসমাপ্তি ; চুক্তি আইনের বিধান অনুযায়ী 
চুক্তি সম্পাদনের ফলে চুক্তিতুক্ত পক্ষগণের দায়দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। চুক্তির প্রত্যেক 
পক্ষ যে প্রতিশ্রুতি দান করে তাহা পালন করিতে বা পালনের প্রস্তাব করিতে 
তাহারা আইনত বাধ্য থাকে । 

২। উভয়পক্ষের পারস্পরিক সম্মতির দ্বারা পরিসমাপ্তি ২ চুক্তি আইনের 
বিধান মোতাবেক প্রতিটি চুক্তিই সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের অন্মতিতেই জন্ম লাভ 


৫৮ দলিল মুসাবিদা 


করে। অতএব, চুক্তিতৃক্ত পক্ষদমূহ পাবম্পরিক সমঝোতা বা সন্মতির৷ 
ভিত্তিতেই পূর্ব চুক্তির পরিসমাপ্তি বা অবসান ঘটাইয়া নতুন চুক্তি গঠন করিতে 
পারে। 

৩। চুক্তি পালনের অসাধ্যতা বা অসম্ভবতার দরুণ পরিসমাপ্তি £ চুক্তি 
আইনের ৫৬ ধার বিধান মোতাবেক কোন অসম্ভব বা অসাধ্য কার্ধ সম্পন্ন 
করার জন্য সম্পাদিত যেকোন চুক্তি অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। 

৪| চুক্তি ভঙ্গের দরুণ পরিসমাপ্তি ঃ চুক্তিতূক্ত কোন এক পক্ষ চুক্তি 
ভঙ্গ করিলে অথবা কোন এক পক্ষের কথাবাতায় বা আচার আচরণে চুক্তি 
মোতাবেক নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেল। বা অনিচ্ছ। প্রকাশ পায় তাহা হইলে 
অপরপক্ষ বা৷ প্রতিপক্ষ চুক্তির শর্তপালনের দায়যৃক্তি ঘটাইতে পারে । এইরূপ 
ক্ষেত্রে চুক্তিটি নাকচ বা বাতিল হুইয় যাইবে এবং ইহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ 
অপর পক্ষের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবে। চুক্তি ছুই 
প্রকারে ভঙ্গ হইতে পারে। যথা £ 

(ক) প্রত্যক্ষ বা প্রকাশ্ততাবে চুক্তি ভঙ্গ করা, এবং (খে) পূর্বাভাস বা 
ইঙ্গিতে চুক্তি ভক্গ কর! অর্থাৎ কথাবার্তা বা আচার-আচরণের ছার! । 

«| আইন প্রয়োগ দ্বারা পরিসমান্তি : চুক্তি আইনের বিধান মোতাবেক 
বিবিধ উপায়ে আইনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অথবা নতুন আইন প্রয়োগের 
ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বা ইহার সম্পাদন বাতিল ব৷ 
অকাধকরা হুইয়। যায় ব৷ কার্যকারিতা হীরাইয়া ফেলিতে পারে । আইনপ্রয়োগ. 
পরিসমাষ্তি ঘটে এইরূপ কতিপয় চুক্তিব উদাহরণ নিয়ে প্রদ্দান করা হইল £ 

(ক) একত্রীকরণ £ একই ব্যক্তির সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দুই বা ততোধিক 
চুক্তির একত্রীকরণ এই পর্যায়তুক্ত । 

(খ) দেউলিয়। ঘোষণা £ চুক্তিতুক্ত কোন একপক্ষ দেউলিয়া! আইনের 
বিধান মৌতাবেক দেউলিয়া বলিয়া ঘোধিত হইলে, দেউলিয়াপক্ষ কর্তৃক 
সম্পাদিত সকল চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটিবে। 

(গ) লিখিত চুক্তিপত্রের সংশোধন বা পরিবর্তন : চুক্তিতুক্ত কোন 
একপক্ষ কতৃক অপরপক্ষের অনুমতি বা অন্মোদন ছাড়াই “চুক্তির কোন অংশ 
সংশোধন, পরিবর্তন বা মুছিয়া ফেল! হইলে, চুক্তিটি নাকচ হুইয়! যাইবে এবং 
ইহার স্বাভাবিক পরিসমান্তি ঘটিবে। 

৬। সময়সীমা অতিবাহিত হুওয়ার কারণে পরিসমাপ্তি £ ভারতবর্ষে 


চুক্তি ৫8 
বলবৎ বা প্রচলিত তাষান্বি 'আইলের বিধান'সাভাতবক “জিকা ংরনুক্িণাজন-. 
বা কার্ধকরীকরণের সময়সীমা বা মেয়াদ তিন বৎসরকাল নির্ধারিত আছে। 
তবে লিখিত এবং রেজিদ্বিকৃত চুজির ক্ষেত্রে এ মেয়াদ ছয় বংসরকাল পর্যস্ত 
সম্প্রসারিত কর! যাইতে পারে। এইবপ সর্বোচ্চ সময়সীমা অতিক্রান্ত বা 
অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর চুক্তিতৃক্ত ক্ষতিগ্রন্ত কোন পক্ষ অপর কোন 
পক্ষেব বিকদ্ধে ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকারের জন্ত কোন মামল! করিতে পারিবে না। 
এইবপ চুক্তিতৃক্ত পক্ষগণ কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিব মেয়াদ অতিক্রান্ত বা 
অতিবাহিত হইয়া! যাইবাব ফলে স্বাভাবিকভাবেই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটিবে। 

৭। চুক্তিভূক্ত পক্ষগণের মধ্যে নৃতন চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা পরিসমাপ্তি £ 
চুক্তি আইনেব ৬২ ধাবাব বিধান মোতাবেক চুক্তিভূক্ত পক্ষগণ কর্তৃক সম্পাদিত 
পুবাতন চুক্তিকে খাবিজ করিয়া বা পরিবর্তন করিতে সম্মত বা স্বীকৃত হইয়া 
নৃতন কোন চুক্তি সম্পাদন কবিলে, পুরাতন চুক্তি পালনের আর কোন প্রয়োজন 
থাকে না, সেইক্ষেত্রে পুরাতন চুক্তির পবিসমাপ্তি ঘটে। 

৮। চুক্তিতৃক্ত পক্ষগণের পাবম্পরিক অভিপ্রায় এবং সস্তপ্তির দ্বারা 
পরিসমাপ্তি £ চুক্তি আইনের বিধান মোতাবেক চুক্তিভৃক্ত যে কোন পক্ষ চুক্তির 
শর্তান্যায়ী তাহার দাবী সম্পূর্ণৰূপে পরিত্যাগ না করিয়া প্রতিশ্রত কোন কার্ধ 
বা স্ববিধার পরিবর্তে বিকল্প কোন কিছু গ্রহণ না করিয়াও দাবি ছাডিয়া দিতে 
বা পরিত্যাগ করিতে পারে, একে পারম্পরিক সমঝৌতা বা পরিতুষ্টিমূলক 
পরিসমান্তি বলা হয়। স্বেচ্ছাককত এইবপ পরিসমাপ্তি আদালতের মাধ্যমে বা 
আদালত কর্তৃক স্বীকৃত ব! অনুমোদিত হইলে চুক্তির পুবাতন দায়-দায়িত্বের 
পরিসমাপ্ধি ঘটিয়া থাকে । 

৯। চুক্তি রহিত বা রদকরণের ঘ্বারা পরিসমাপ্তি : চুক্তিতৃক্ত পক্ষগণ স্ব 
স্ব প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার পরিত্যাগ করিয়া অপর একটি চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা 
একে অপরকে পূর্ব চুক্তির দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি বা বেহাই দান করিতে 
পারে। এইবপে পূর্বতন চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকে । 

১০। চুক্তি পরিবর্তনের দ্বারা পরিসমাপ্তি ই চুক্তি আইনের বিধান 
মোত'বেক চুক্তিভৃক্ত পক্ষগণের মধ্যে সম্পফিত কোন চুক্তির পরিবর্তে নুতন 
শর্তীবলীতে রচিত নৃতন কোন চুক্তিকে পক্ষগণ পারম্পরিক সম্মতিতে গ্রহণ 
করিলে পূর্বতন চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে । উদাহরণস্বরূপ, মাধবের নিকট 
যাদব দশ হাজার টাকার থণে আবদ্ধ আছে। পরবর্ত কালে এক নৃতন ব্যবস্থা 


৬ দলিল মুসাবিদা 


ধণের বিনিময়ে যাদব মাধবের অহ্থতুলে তাহার বাঁড়ির উপর এক বন্বকী দলিল 
সম্পাদন করিয়া! দিল এবং যাদব নিজের দশ হাজার টাকা দেনার পরিবর্তে 
নৃতন খণকেই পুরাতনের স্থলে গ্রহণ করিল। এইক্ষেত্রে পরিবর্তনের মাধ্যমে 
পুরাতন চুক্তির পরিসমাষ্ডি ঘটিল। 

চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকারসমূ ঃ 

১। দায়মুক্তি ঃ চুক্তিভূক্ত কোন পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ 
চুক্তি সম্পফিত দায়দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি বা মুক্তিলাভ করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত 
পক্ষ ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া মামল। দায়ের করতে পারে। 

২। খেসারত বা ক্ষতিপূরণ : চুক্তি ভপ্গের দরুণ চুক্তিভঙ্গকারী পক্ষে 
নিকট হইতে প্রতিকারন্বরূপ যে অর্থ বা সম্পদ আদীয় করা হয়, তাহাকে 
খেসারত বা ক্ষতিপূরণ বল! হয়। আদালত বিভিন্ন প্রকারের খেসারত বা 
ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান করিতে পারেন । যেমন-_ 

(ক পরিপূরক ক্ষতিপূরণ ; 

(খ) বাস্তবতা বঞ্জিত বা নামমাত্র ক্ষতিপূরণ ; 

(গ) শাস্তি বা দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতিপূরণ । 

৩। বাধাতাযূলক চুক্তিপালন বা কার্ধকরীকরণ £ খেসারত বা ক্ষতিপূরণ 
দ্বারা যে সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তপক্ষের প্রকৃত প্রতিকার লাভ করা সম্ভব নহে, 
সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থপক্ষ চুক্তিপালন কার্ধকরীকরণের জন্য চুক্তিভ্গকারী 
পক্ষের বিরুদ্ধে মামল! দায়ের করিতে পারে । আদালত নিম্োক্ত ক্ষেত্রে বিবেচনা 
সাপেক্ষে প্রতিকারম্বরূপ বাধ্যতামূলকভাবে চুক্তি পালনের আদেশ প্রদান 
করিতে পারেন। যথা :-- 

(ক) চুক্তিপালন ব1 কাধকরীকরণই যেখানে চুক্তির প্রতিপাদ্য বিষয় ; 

(খ) ষে কাধধসম্পাদনের জন্ত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহা সম্পন্ন না 
হওয়ার দরুণ যে ক্ষতিসাধন হইয়াছে, তাহার সঠিক বা! প্ররুত ক্ষতিপূরণ করা 
যদ্দি সম্ভব না হয়; 

(গ) চুক্তি কার্যকরী বা প্রতিপা'লিত না হওয়ার দরুণ যে আধিক ক্ষতি- 
পূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে, যদ্দি তাহা আদায় করা বা লাভ সম্ভবপর না 
হয়। 

৪। নিষেধাজ্ঞা! £ চুক্তি ভঙ্গ করা বা লংঘন করা হইতে কোন পক্ষকে 
বিরত থাকার জন্ত আদ্দালত ব্তৃক প্রদত্ত আদেশকে নিষেধাজ্ঞা বল! হয়। 
চুক্তি আইনের বিধান মোতাবেক ক্ষতিপূরণমূলক যে সকল ব্যবস্থা আছে 


চুক্তি ৬১ 
তাহাদের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা একটি বিবেচনাসাপেক্ষ প্রতিকার ব্যবস্থা । এই 
ব্যবস্থায় আদালত যে কোন পক্ষকে কোন কার্ধ হইতে বিরত থাকিতে বা! চুক্তি 
মোতাবেক কোন কার্ধ সম্পন্ন করিতে আদেশ প্রদান করিতে পারেন । 


৫। কার্য বা কার্যাহুপতিক প্রতিদান বা মূল্যপ্রদান £ চুক্তি আইনের 
বিধান মোতাবেক কার্যান্ুপতিক মূল্যদান বলিতে কর্ম বা কাধান্ুসারে মূল্য 
প্রদান বুঝায় । -*0৮৪0৫010 14০70৮ শব্দাবলীর বা বচনের আভিধানিক অর্থ 
“যে পবিমাণ অঞ্জিত হয়েছে, সে পরিমাণ প্রদান করা”। চুক্তিতৃক্ত একপক্ষ 
কতৃক চুক্তি অনুযায়ী কিয়ৎ পরিমাণ কার্ষসম্পন্ন করিবার পর অপরপক্ষ চুক্তি 
বর্জন কবিলে প্রথম পক্ষ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রন্তপক্ষ চুক্তি- 
ভবের দরুণ ক্ষতিপূরণের বা কার্যান্ুপাতিক প্রতিদান বা মূল্য আদায়ের জন্য 
মামল। দায়ের করিতে পারে। 


৬। চুক্তি রদ বা রহিতঃ চুক্তিহুত্ত কোন এক পক্ষ কতৃক চুক্তি 
ভদের দর"ণ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ চুক্তি মোতাবেক তাহার দায়দায়িত্ব বা কর্তব্যপালন 
হইতে অব্যাহতি লাভের জন্ত চুক্তি রদ বা রহিতকরণেব নিমিত্ত আদালতের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। চুক্তির মধ্যে কোন দোষক্রটি থাকিলেও এরূপ 
ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য । 

৭। ন্বত্ববা অধিকার সাব্যস্তের ঘোষণাঃ কোন চুক্তি ভঙ্গ বা লংঘনের 
দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আদালত কতৃক তাহার আইনগত অধিকার ঘোষণার 
দ্বারা নিজের অধিকার অজন বা লাভ করিতে পারে। বাদার ঘ্বার্থ বা 
অধিকার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে অথবা যেক্ষেত্রে আদালতের 
ঘোষণা লাভ কারতে পারিলে বিবাদীর নিকট হইতে প্রয়োজনায় ক্ষতিপূরণ 
আদার বা অন্ত কোন প্রতিকার লাভ সম্ভব, যে সকল ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা 
প্রযোজ্য হইবে। 

৮। সুনির্দি্ প্রতিকারের দাবিতে মামল! করিয়া সেই মামলায় হারিয়া 
গেলে বাদী ক্ষতিপূরণের দাবি করিতে পারে না। বাদী স্থনিরদিষ্ট চুক্তি 
সম্পাদন মামলায় চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ ও দাবি করিতে পারে। যদি 
বাদীর স্থনি্দিষ্ট চুক্তি সম্পাদন মামল! খারিজ হইয়! যায় এবং বাদী উক্ত 
মামলায় অন্ঠান্ত প্রতিকার ন1 চাহিয়া! থাকে, তবে পরব্ত'তে আর যে কোন, 
বিকল্প প্রতিকার মে এই ধারামতে পাইবার যোগ্য নহে। অর্থাৎ এই 


গং দপিল মুসাবিদা 


ধারার নীতি হইল আদালতের নিকট আগত এই ধরণের কোন মামলার 
ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিবেচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ । 

যেখানে স্থনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন ডিক্রী প্রদান সম্ভব নহে, সেইখানে 
আদালত ক্ষতিপুরণ মঞ্জুর করিতে পারিবেন । 

বিক্রেতার কোন ক্রটির জন্ত বিভ্রয় চুক্তির হুনির্দি্ই কার্ধসম্পাদন সম্ভব 
না হইলে ক্রেতা তাহাব জমাকৃত সমুদয় অর্থ মদসহ ফেরত পাইবার অধিকারী । 

চুক্তির হুনির্দিষ্ট কার্ধসম্পাদনের জন্য বাদী মামল! দীয়ের করিল। বিবাদী 
চুক্তিটি সম্পূর্ন অস্বীকার করিল। কিন্তু তাহ প্রমাণ করিতে ন! পারায় 
বাদী তাহার অর্থ ফেরৎ পাইৰার অধিকারী । 

আদালতকর্তৃক কোন চুক্তির স্থনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন ডিক্রী জারীর পব 
ডিত্রীদার যদি দেখে ডিত্রীটি দেনাদারের বিরুদ্ধে কার্যকরী করা সম্ভব নহে, 
সেইক্ষেত্রে বাদী চুক্তিটির স্থনির্দি্উ কার্ধসম্পাদনের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ 
আদায়ের আবেদন করিতে পারে এবং আদ্দালত তাহা মঞ্ুর করিতে পারেন। 


চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম ব্যক্তি £ 

ভারতীয় চুক্তি আইনের ১১ ধার! মোতাবেক নিম্নোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ 
বৈধচুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত £-- 

১। চুক্তি সম্পাদদনে অযোগ্য ব্যক্তি ঃ ভারতীয় বলবৎ চুক্তি আইনের 
বিধান মোতাবেক কতিপয় ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত। এইরূপ অযোগ্য ব্যক্তিদের সহিত সম্পার্দিত যে কোন চুক্তি 
আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য নহে বিধায় তাহা আইনত অগ্রাহ হুইবে। 
এইরূপ অযোগ্য ব্যক্তিদের বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ 

(ক) দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তিঃ দেউলিয়া আইনের (18 ০ [0- 
9০1/600 ) ২৮ ধারার বিধান মোতাবেক দেউলিয়! বলিয়৷ ঘোষিত কোন 
ব্যক্তির যাবতীয় সম্পত্তি সরকারী ন্বত্বনিয়োগীর কর্তৃক স্যান্ত হইবে। এ 
সম্পত্তিতে দেউলিয়। ব্যক্তির আর কোন কর্তৃত্ব বা অধিকার থাকিবে না। 
এই কারণে এইরূপ দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তি কোন চুক্তি সম্পাদনেও সম্পূর্ণ 
অযোগ্য বলে বিবেচিত। তাই দেউলিয়া ঘোষিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক 
সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল বলিয়! গণ্য । 


(খ) বৈদেশিক নাগরিক £ বৈদেশিক নাগরিক বলিতে অপর কোন 


চুক্তি ও 
রাষ্ট্রের নাগরিককে বুঝায়। এইরূপ অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিকের সহিত 
চুক্তি সম্পাদন করিলে তাহা বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ভারতে 
অবস্থানকারী বা বসবাসকারী কোন বৈদেশিক নাগরিক সাধারণত ভারতীয় 
নাগরিকের সাথে কোন চুক্তি সম্পার্দন করিতে পারে ন!। 

(গ) অন্ত দেশের শাসনকর্তা বা রাজা ঃ অপর কোন রাষ্ট্রের শাসনকর্তা 
স্বেচ্ছায় শাত্মসমর্পণ ন৷ করিলে তাকে কোন অপরাধের জন্য ব৷ দায়দায়িত্বের 
জন্য দেশীয় কোন আদালতের এখতিয়ারভূক্ত করা যায় না বিধায় ব্যক্তি- 
গতভাবে তিনি চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য । 

তবে ভারতে বসবাসকারী প্রতিনিধির মাধ্যমে বিদেশী কোন সরকার 
চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবেন। এইরপ ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তাবলী লংঘন বা এর 
খেলাপের জন্ত এঁ প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবে। 

(ঘ) বিবাহিতা মহিলা £ ভারতে বলবৎ চুক্তি আইনের বিধান 
মোতাবেক মহিলারাও পুরুষের ন্যায় সমভাবে চুক্তিসম্পাদনের ক্ষমতা বা 
অধিকার লাভ করিক্বা থাকেন। মুসলিম ও হিন্দু আইনের আওতার যে 
কোন বিবাহিতা মহিলারাও নিজ নিজ সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিলিব্যবস্থার জন্ত 
চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন । 

ব্রিটিশ আইনের বিধান মোতাবেক একজন বিবাহিতা! মহিলাও সম্পত্তি 
হস্তাস্তর আইনের আওতায় নিজ সম্পত্তি বিলি-ব্যবস্থার জন্ চুক্তিবদ্ধ হইতে 
পারেন। তবে এইরূপ চুক্তির জগ্ তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না। 

(ড) বৃত্তিলক অযোগ্যতা £ ব্রিটিশ আইনের বিধান মোতাবেক 
ব্যারিষ্টারগণ এঁতিহাসিক এঁতিহ্গত কারণে ব1 পারিশ্রমিকের জন্ত কোন 
চুক্তিসম্পার্দন বা মামলাদায়ের করিতে পারিবেন না। কিন্ত ভারতে বলবৎ 
আইনের বিধান মোতাবেক ব্যবহারজীবী, উকিল এবং মুখতারগণ তাহাদের 
ফিশের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইতে পারেন এবং তাহা! আদীয়ের জন্ত মামলা দায়ের 
করিতে পারেন। ডাক্তারগণ অতীতে তাহাদের ফিশের জন্য কোন মামলা 
দায়ের করিতে পারিতেন না। কিস্তু ১৮৫৮ সালের মেডিক্যাল আ্যাক্ট 
পাশের পর এঁ অযোগ্যতা তিরোহিত হুইয়াছে। 

(6) সাজাপ্রাণ্থ বা দণ্ডিত ব্যক্তিঃ ভারতের দণ্ডবিধির আইন 
মোভাবেক সানাপ্রাপ্ত বা দণ্ডিত ব্যক্তি দণ্ডাদেশ হইতে খালাস বা অব্যাহতি 
লাভ ন1 করা প্বস্ত চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত । 


৬৪ দলিল মুসাবিদা 


২। উন্মাদ বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি: চুক্তি আইনের বিধান অস্থযায়ী 
উন্মাদ বা বিরত মন্তিফসম্পন্ন ব্যক্তি কোন বৈধ চুক্তি করিতে পারেনা । যদিও 
করে তাহা অবৈধ বা বাতিল বলিয়! গণ্য হইয়া থাকে । 

তবে উন্মাদ ব্যক্তি সাময়িক স্তস্থতার সময় চুক্তির শর্তের মর্ম অবগত হইয়া 
চুক্তি করিলে তাহ বাধ্যকর হুইবে। 

৩। নাবালক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি : ভারতীয় চুক্তি আইনের বিধান 
মোতাবেক ২১ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ব্যক্তিকে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বা নাবালক বলা 
হয়। ভারতীয় আইনের বিধান মোতাবেক অপ্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালক কর্তৃক 
সম্পাদিত চুক্তি ছুইভাগে বিভক্ত । যথা £- (ক) আইনসিদ্ধ বা বৈধচুক্তি ঃ খে) 
বাঁতিলযোগ্য চুক্তি । পক্ষান্তরে, ভারতে বলবৎ চুক্তি আইনের বিধান 
মোতাবেক ১৮ বৎসর বয়স পর্যস্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই সাবালক বলে বিবেচিত এবং 
১৯ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলেই সাবালকত্বপ্রাপ্ত হয় । তবে, এইরূপ আইনের ক্ষেত্রে 
কতিপয় ব্যতিক্রম বিদ্যমান । 

(ক) সাবালক সত্তা অথব। সাবালকের সম্পত্তি তত্বাবধানের জন্য আদালত 
কর্তক অভিভাবক নিযুক্তির ক্ষেত্রে এবং (খ) আদালত কর্তৃক নিযুক্ত 
অভিভাবকের ছ্বার সাবালকের সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে ২১ 
ব্থসর পূর্ণ না হইলে সাবালক প্রাপ্তি ঘটে না। কিন্তু ভারতীয় আইনে 
সাবালকত্বের ক্ষেত্রে অবশ্তই ২১ বৎসর পূর্ণ হইতে হইবে। 

সাবালকের সহিত চুক্তির ফলাফলের উদাহরণস্বরূপ, প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত মোহরী বিবি বনাম ধর্মদ্রাস ঘোষ মকদ্দমার নজীরটির কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা যাইতে পার। 

এই মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রকাশ, জনৈক ধর্নদাস ঘোষ তাহার নাবালক 
অবস্থায় বিশ হাজার টাকার একটি সম্পত্তি বন্ধক প্রদান করিয়া রেব! দাস নামে 
কোন এক বন্ধকগ্রহীতার নিকট হইতে আট-হাজার টাকা অগ্রিম খণ 
হিসাবে গ্রহণ করেন । 

অতঃপত নাবালক ধর্মদাস ঘোষ তাহার বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্য 
মামল! দায়ের করিলে রেবা দাস তাহার আট হাজার টাকা ফেরৎ চান। 

পরিশেষে, ভারতীয় বিচার বিভাগীয় প্রিভি কাউন্সিল এই মামলার 
পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চুক্তি সম্পাদনকালে ধর্মদাস ঘোষ 
যেহেতু 'নাবালক' ছিলেন সেইহেতু বন্ধকী টাকা আদায়যোগ্য নহে। কারণ 


চুক্তি ৬ 


ধর্মদাস ঘোষ ছিলেন একজন নাবালক এবং চুক্তি সম্পাদনের সময় তিনি ১৮৭২ 
সালের চুক্তি আইনের ১১ ধারার বিধান অন্যায় সাবালকত্ব অর্জন করেন নাই 
বিধায় চুক্তিটি বাতিল বলিয়া! গণ্য হইবে। 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য ষে, কোন নাবালক যখন সাবালকত্ব অর্জন করেন 
এবং কোণ সম্মতিতে অংশগ্রহণ করেন তখন উক্ত সম্মতিতে পূর্বেকার কোন 
পণ' কার্কর করা যায় না। কারণ, নাবালকের সহিত সম্পাদিত সকন্ব 
চুক্তি বা সম্মতিই বাতিল বা প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও অহুমোদনযোগ্য নহে। 


বায়নাপত্র বা চুক্তিপত্র 
নিদর্শ_ ১ 
জেলা নদীয়া, থান! চাকদস্ছ 
ভূমি বিক্রয়ের বায়নাপত্র 
তায়দাদ মং ২৫,০** পঁচিশ হাজার টাকা 
শ্রী খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পিতা মৃত লালমোহন চক্রবর্তী সাকিম কে, বি, এম 
চাকদহ, জেল! নদীয়া, জাতি হিন্দু; পেশা চাকুরি 
- প্রথম পক্ষ 
আঃগনি ফকির পিতা মৃত কামেলদার ফকির সাকিম কামালপুর থান। 


চাকদহ, জেল! নদীয়া, জাতি মুপলমান, পেশ! কুষিকার্ধ ইত্যাদি 
- দ্বিতীয় পক্ষ 


কম্ত ভূমি বিক্রয়ের বায়নাপত্র মিদং কার্ষঞাগে। আমি দ্বিতীয় পক্ষ নিয় 
তফসিল বর্দিত সম্পত্তিতে পৈত্রিক ওয়ারিশমূলে নিরব স্বত্বে অন্ঠের নিবাংশে 
বিনা আপত্তিতে চাষাবাদক্রমে ভোগদখল করিয়৷ আসিতেছি, বর্তমানে আমার 
কন্তার বিবাহের তারিখ ধার্য হওয়ায় কন্ঠ'র বিবাহের খরচের জন্য এবং 
মহাজনের দেনা পরিশোধের জন্ত নগদ টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় এবং 
অন্ত কোন উপায়ে উক্ত টাক। সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় তফসিল বর্দিত 
সম্পত্তি সাফ বিক্রয়ের সহরত দিলে আপনি প্রথম পক্ষ উক্ত সম্পত্তি সর্বোচ্চ 
২,১০,০০০ ছুই লক্ষ দশ হাজার টাকায় খরিদ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় এবং 
আপনার কথিত মৃল্যও বাদ্দার যাচাই মতে সর্বাধিক বিবেচনায় উক্ত যূল্যেই 
আপনার নিকট তফদিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের স্থির করতঃ অন্ত বায়না বাব 


৬৬ দলিল মুসাবিদা 


আপনার নিকট হইতে ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার টাকা নগদ দত্তবদস্ত বুঝিয়া 
পাইয়া ও নিয়! নিম্নবর্ণিত শর্তমতে সাফ কোবলা দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন 
করিয়া দিতে বাধ্য রহিলাম £ 


শর্তাবলী 

১। অগ্য হইতে দশ দিনের মধ্যে তফ'মপ বগ্রিত সম্পত্তির যাবতায় মূল 
দলিলের দেরক্সকপি আপনাকে অর্পণ করিব, যাহাতে আপনি উহা আপনার 
আইনজাবাঁকে দেখাইয়া এবং সরকারী অফিসে খোজ খবর লইয়া ও পরীক্ষা 
কবিয়া সত্যাসত্য যাচাই করিতে পারেন । 

২। আপনার হাতে মূল দলিলের জেরক্স কপি প্রদানের পরবর্তী ত্রিশ 
দ্রিনের মধ্যে আমার স্বত্ব স্বামীত্ব ও দখল অধিকার সম্পর্কে সন্তষ্ট হইলে আপনি 
কোবালার খসড়া কপি আমার হাতে অর্পণ করিবেন এবং আমি গ্রহণ করিবার 
তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে খসড়া কপি অনুমোদন করতঃ আপনার 
নিকট ফেরত দিব। 

৩। খসড়া ফেরত পাইয়া পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে উপযুক্ত ষ্ট্যম্পে 
দলিল লিপিবদ্ধ করতঃ আমাকে জ্ঞাত করিলে নির্দিষ্ট তারিখে রেজিস্্ী অফিসে 
উপস্থিত হইয়া পণ মূল্যের অবশিষ্ট টাকা আপনার নিকট হইতে বুঝিয়া 
পাইলেই তাৎক্ষণিক দলিলটি সহি স্বাক্ষর যুক্তে সম্পাদন করতঃ রেজিস্রী করিয়া 
দিতে বাধ্য রহিলাম। 

৪। আর যদ্দি উক্ত তফমিল বণিত সম্পত্তি সম্পর্কে আমার স্বত্ব 
দ্বামীত্বে ক্রটি থাকিলে বা কোন মামলা বা অন্য কাহারও স্বত্বের দাবি প্রকাশ 
পাইলে আপনার দেওয়া বায়নার সাকৃল্য টাকা এককালীন ফেরৎ দিতে বাধ্য 


রহিলাম। 
৫। তফসিল বর্নিত সম্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সাফ কোবালা দলিল 


সম্পাদন ও রেজিইী করিয়া লওয়ার জন্য অন্য হইতে মোট ষাট দিন সময় লইতে 
পারিবেন। 
৬। কথিত ষাট দিনের মধ্যে যদি আপনি পণের বস্রী টাকা পরিশোধ 
"রত; কোবালা দলিল রেজিই্রী করাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে 
পরিণরনোর দেওয়া বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সম্পত্তির 
যেহেতু আপনার কোন দাবি বা অধিকার অগ্রাহথ হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমি 


চুক্তি ৬৭ 
অপর যে কোন ব্যক্তির নিকট নির্দায় অবস্থায় উক্ত সম্পত্তি বিক্রশ্ম সহ যে কোন 
প্রকার হস্তান্তর করিতে পারিব। এখানে সময় চুক্তির মূল গ্রতিপাচ্য বিষয় 
বলিয়া গণ্য করা হইল। মেয়াদাস্তে কোন মজজুরা পাইবেন না। 

৭। উত্কু মেয়াদমধ্যে আপনি প্রথম পক্ষ মূল্যের বক্রী টাক! প্রদান করিলে 
বা বক্রী টাকা গ্রহণ করতঃ কোবল! দলিল সম্পাদন ও রেজিদ্বী করিয়! দিবার 
আহ্বান জানাইলে আমি যদ্দি টাকা গ্রহণ করিতে ও কবল রেজিদ্ী করিয় 
দ্রিতে বাজী ন। হইয়া টালবাহানা করি কিংবা ঘুরাই তাহা হইলে আপনি 
প্রথম পক্ষ আমার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে মামলা রুজু করিয়া তফসিল 
বর্নিত সম্পত্তির জন্য আদ্দালতযোগে কোবাল! দলিল করিয়া লইতে পারিবেন 
অথবা মায় ক্ষতিপূরণ সহ পণ-এব টাকা আদালতযোগে আদায় করিয়া 
লইতে পারিবেন । এবং সেই ক্ষেত্রে আমি দ্বিতীয় পক্ষ আমার ওয়ারিশান ও 
স্থলাভিযিক্তগণক্রমে এই বায়ন1 চুক্তিব শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ রহিলাম ও 
রহিবেক। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে, সুস্থশবীরে অন্তের বিনান্ধরোধে ও বিনা 
প্ররোচনায় নিয়স্বাক্ষরিত সাক্ষীগণের সম্মুখে অত্র বায়নাপত্র সহি সম্পাদন 
করিয়া দিলাম । ইতি--২৫-২-৯৪ ইং মোতাবেক ১২ই ফাস্ঠন ১৪** সন। 


তফসিল ও চৌহুদ্ি 
সাক্ষী স্বাক্ষর 
১। 


| 
৩। লেখক 


নির্দশ-__২ 
্রীযুক্ত মহাদেব দৃত্ত পিতা মৃত অন্নদাচরণ দত্ত সাকিন বেতাই, খানা তেহট, 


জেলা নদীয়!, পেশা কৃষিকার্ধ ইত্যাদি 
| -_ প্রথম পক্ষ 


লিখিতং শ্রীঅবণীমোহন রায় পিত৷ মৃত শাস্তিরঞ্জন রায় সাকিন তেহট্র 


শিবিলপুর, জেল। নদীয়া, জাতি কায়স্থ, পেশা কৃষিকার্ধ ইত্যাদি 
--দ্বিতীয় পক্ষ 


৬৮ দলিল মুসাবিদা! 


কম্ত বায়না চুক্তিপত্র মিদং কার্ধঞাগে। নিয় তধ্সিল বণিত সম্পর্তি 
৩০-১২-৮২ তারিখে তেহট্ট সাবরেজিত্বী অফিসে রেজিস্ীকুত ১৫১৬ নম্বর সাফ 
কোবল। দলিল মূলে খরিদ করতঃ আমি মালিক দখলকার নিয়ত থাকাবস্থায় 
আপনার নিকট ১,০*,০০* এক লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়! উক্ত 
মূল্যের টাকার মধ্যে অগ্য হাজিরাণ মজলিসে ১০,০০* দশ হাজার টাকা বায়না- 
স্বরূপ আপনার নিকট হইতে নগদে গ্রহণ করতঃ স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি 
যে, অদ্য হইতে ভ্রিশদিনের মধ্যে আপনি পণবহায়ের অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ 
করিলে আমি আপনার নামে কিংবা আপনার মনোনীত ব্যক্তির নামে ও 
অহ্কুলে তফনিল বগ্রিত সম্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কোবল্‌! দলিল সম্পাদন 
ও নিবন্ধন করিয়া! দিব। যদ্দি আপনার যাচনাকৃত টাকা মেয়াদ মধ্যে 
গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি বা টালবাহানা করি তাহা হইলে বহায়ের 
বত্রী টাকা আদালতে জম দিয়া আদালতযোগে প্রয়োজনীয় কোবলা 
দলিল করিয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমি আমার ওয়ারিশান ও 
স্থলাভিষিক্তগণের কাহারও কোন প্রকার দাবিদাওয়! ওজব আপত্তি চলিবে না। 
যদ্দি ওজর আপত্তি করি তবে তাহা সর্বদা সর্ধদালতে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। 

আর আপনি প্রথম পক্ষ যদি মেয়াদ মধ্যে বত্রী ৯০,০০* নব্বই হাজার 
টাক' প্রর্দানকরতঃ কোবল! দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করাইয়] লইতে ব্যর্থ হন 
তাহা হইলে বায়না! বাবদ আপনার প্রদানকৃত ১০, দশ হাজার টাকা 
বাজেয়াপ্ত হইবে এবং এই বায়ন! চুক্তি বাতিল ও অকার্ধকরী বলিয়া গণ্য 
হইবে। এবং সেইক্ষেত্রে নির্দায় গণ্যে তফসিল বগ্ধিত সম্পত্তি আমি যদৃচ্ছায় 
হস্তাস্তর ভোগ দখলও বিনিয়োগ করিতে পারিব। তফশিল বর্ণিত সম্পত্তির 
দখল আমার নিকটই রহিল । কোবল! দলিল নিবন্ধন করতঃ দখল অর্পণ কর! 
হইবেক। 

এতার্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল অন্তকরণে বিন! প্ররোচনায় অত্র বায়নাপত্র 
সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে সহি সম্পাদন করিয়া দিলাম | ইতি- ৩১-৮-১৯৮১ ইং 
মোতাবেক ১২ই শ্রাবণ ১৩৮৮ সন। 

তফদিল ও চৌহান 
সাক্ষী স্বাক্ষর 
১। 


| 


৩। লেখক 


চুক্তি ৬৯ 


নিদর্শ_৩ 
“থানা বারাসত" 
ভূমি ও বাড়ী বিক্রয়ের বায়না চুক্তিপত্র 
তায়দাদ মং ৩,৫০,০*০ তিনি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র । 
১। শ্রীমতি বনানী চক্রবর্তী স্বামী শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী | 
২। শ্রীদদানন্দ চক্রবর্তী পিতা মৃত রামপদ চক্রবর্তী উভয়ে জাতি-হিন্মুঃ 
পেশা ব্যবসা, সর্বসাং দত্তপুকুর, থানা-বারাসাত, জেল! উত্তর ২৪ পরগণা । 
-স্প্রথম পক্ষ 
শ্রীতরুণ কান্তি সেনগুপ্ত পিতা মৃত অনিল কুমার সেনগুপ্ত, জাতি হিন্দু, 
পেশা চাকুরী, সাং-নবপল্লী, থানা-বারাসাত, জেল! উত্তর ২৪ পরগণ| । 
_দ্বিতীয় পক্ষ 
কন্ স্থাবর সম্পত্তি সাফ বিক্রয়ের বায়ন। চুক্তিপত্র মিদং কার্ধধাগে £ 
তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিসহ অপর কতক সম্পত্তির সাবেক মালিক ভূবন চঙ্জর 
সামন্ত বিগত ইং ০৩-১*-৭১ তারিখে বারাসাত সাব-রেজিষ্ীরী অফিসে 
রেজিষ্বারীকৃত ৭*৯* নং সাফ কোবাল! দলিল যূলে মৃত অনিল সেনগপ্ত-এর 
স্ত্রী শ্রীমতি সরযুবাল! সেনগুগ্তার নিকট সাফ বিক্রয় করতঃ দখল অর্পণ করিয়া 
দিয়! নিংস্বত্ববান ও দখলহীন হন। 
অতঃপর সরযুবালা সেনগুপ্তা উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববতী, মালিকদখলি- 
কারিণী নিয়ত থাকা অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাহার গর্ভজাত ছুই পুত্র 
যথাক্রমে আমি দ্বিতীয় পক্ষ এবং ভ্রাতা-_-সমীর কুমার সেনগুপ্ত এবং অপর 
ছুই কন্তা শ্রীমতি কাকলী দাসগুপ্তা এবং শ্রীমতি শীল! দাসী ওয়ারিশলহত্রে সম্যক 
প্রাপ্ত হইয়া মালিক দখলিকার নিয়ত থাকা অবস্থায় বিগত ইং ১০-২-৮* 
তারিখে শ্রীমতি কাকলী দাসগুপ্ত। এবং শ্রীমতি শীলা দাসী তাহাদের ওয়ারিশী- 
প্রাপ্ত অংশের সম্যক সম্পত্তি সহোদর ভ্রাতা আমি দ্বিতীয় পক্ষ এবং অপর ভ্রাতা 
সমীর কুমার সেনগুপ্ত বরাবরে বারাসাত সাব-রেজিষ্ারী অফিসে রেজিষ্ট্ারীরূত 
৭০৩০ নং একখান। দানপত্র দলিল মূলে হ্তাত্তর পূর্বক তাহারা দখল অর্পণ 
করতঃ নিংম্বত্ববতী হন। 
অতঃপর আমি ২য় পক্ষ এবং আমার ভ্রাতা সমীর কুমার সেনগুপ্ত আমাদের 
মাতার ইংরাজী *৩-১০-৭১ তারিখের খরিদ! সম্যক সম্পত্তিতে তুল্যাংশে মালিক 
ফখলকার ও বসবাস করিতে থাকা অবস্থায় আমরা! উভয় ভ্রাতার ভোগ দখল ও 


৭০ দলিল মুসাবিদা 
বদবাসেব স্থবিধার্থে আমাদের উভয়ের উপস্থিতিতে সরোজমিনে পরিমাপ করতঃ 
বন্টন পূর্বক একখান! কলমী-নস্মা প্রস্তত অন্তে তুল্যাংশে বটন পূর্বক তত্বাবদে 
বিগত ইতরাঁজী ১০-২-৮৭ তারিখে বারাসাত সাব-রেজিষ্ঠারী অফিসে ৭৮* নং 
একখানা আপোষ কটন নামা দলিল রেজিষ্টারী করিয়া উক্ত দলিলে উল্লেখিত 
মতে আমি নিম্ন তফমিল লিখিত সম্পত্তি চিহ্থিত মতে নিরবিচ্ছিন্ন ও এককভাবে 
বসবামরত মালিক দখলকার নিয়ত আছি। 

এক্ষণে আমার বিভিন্ন স্থানে খণ থাকায় তাহ! পরিশোধের জন্য এবং 
পরিবারবর্গের ভবণপোঁষণ, পুত্রদ্েব শিক্ষার ব্যয়াদি নির্বাহের জন্য নগদ টাকার 
বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় তাহা অন্ত কোনভাবে সংগ্রহ কবিতে না পারায় 
নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয়ের ঘোষণা করিলে আপনারা ১ম 
পক্ষগণ তাহা জানিতে পারিয়া মং ৩,৫০,০০০ তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজাব 
টাকা মূল্যে উহ। খরিদ করিতে ইচ্ছুক হুইয়াছেন। আমি ২য় পক্ষ বাজার 
যাচাই মতে আপনারা ১ম পক্ষের প্রস্তাবিত মূল্য সর্বোচ্চ বিবেচনায় এবং 
তদোর্থূল্যে সর্বোচ্চ কোন ক্রেতা না পাওয়ায় আপনারা ১ম পক্ষের নিকট 
তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করার ্বস্থিব করিয়াছি। 

সেমতে অগ্যরোজ হাজিরাঁন মজলিসে মূল্যের ধাধ্যকৃত টাকার মধ্যে 
মং ৫*,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা বায়না বাবদ আপনারা প্রথম পক্ষের 
নিকট হইতে দস্তবদস্ত পাইয়া ও নিয়া অত্রবায়না পত্র সম্পাদনে স্বীকার 
ও অঙ্গীকার কবিতেছি যে £- 

অদ্য হইতে ৩* ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনারা ১ম পক্ষ মূল্যের বক্রী মং 
৩,০০,০০০ তিন লক্ষ টাকা আমি ২য় পক্ষকে বুঝাইয়া দিলে আমি ২য় 
পক্ষ নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তির নিমিত্ত আপনারা ১ পক্ষের বরাবরে সাফ 
কোবালা দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্রারী করিয়া দিব। যদি না দিই বা 
টালবাহানা করিয়া ঘুরাই তবে মেয়াদাস্তে আপনারা! ১ম পক্ষ মূল্যের বক্রী 
টাকা আদালতে দাখিল করতঃ আদালত যোগে প্রয়োজনীয় সাফ কোবালা 
দলিল সম্পাদন ও রেজিট্টারী করাইয়া লইতে পারিবেন এবং আমি প্রবঞ্চনার 
দায়ে ফৌজদারী অপরাধে দপ্ডিত হইব। 

আর ঘদি আমি ২য় পক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া সাফ 
কোবালা দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্রারী করিয়া দিতে প্রস্তত থাকা সব্বেও 
আপনারা ১ম পক্ষগণ আমি ২য় পক্ষকে মূল্যের বক্রী টাকা বৃবাইয়া দিয়া 


চুক্তি ৭১ 
সাফ কোবাল। দলিল সম্পাদন ও রেজিস্রীরী করাইয়। না নেন তবে মেয়াদাস্তে 
অত্র বায়না পত্র বাতিল বলিয়া! গণ্য হইবে এবং আপনারা ১ম পক্ষগণ 
বায়না বাবদ প্রদত্ত ট।কা ফেরৎ লইতে বাধ্য থাকিবেন এবং আমি ২য় পক্ষ 
ও আমার ওয়ারিশানগণ ও স্থল।ভিযিক্তগণক্রমে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিব ও 
থাকিবেক। 

যদি আপোষে ফেব না দিই বানা দেয় তবে উপযুক্ত আদালতের 
আশ্রয়ে আমার স্বনামী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করতঃ আদায় কিয়! 
লইতে পারিবেন । তাহাতে আমি ২য় পক্ষ বা আমার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত- 
গণ কেহ কোনপ্রকার ওজর আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবেক না. 
করিলেও তাহা সর্বদা, সর্বাদীলেতে বাতিল ও নামঞ্তুর হইবেক। 

প্রকাশ থাকে যে, নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তি আমি ইতিপূর্বে কোথাও 
কাহারও নিকট কোন প্রকার হস্তান্তর করি নাই বা কোন আর্দালত কর্তৃক 
ক্রোকাবদ্ধ নাই বা অন্ত কাহারও সহিত বায়নায় আবন্ধ হই নাই। সম্পূর্ন 
নিদায়, নির্দোষ অবস্থায় আমার খাল দখলে অবস্থায় আপনারা ১ম পক্ষগণের 
সহিত বায়নায় আবদ্ধ হইলাম । 

যদি ভবিষ্কতে আমার কৃতকাধ্যের দরুণ কোনপ্রকার তঞ্চকতা প্রকাশ 
পায় তবে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইব। 

এতার্থে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সরল অন্তঃকরণে, অন্ের বিনাপ্ররোচনায় ও 
বিনা অনুরোধে অত্র বায়নাপত্র সম্পাদন করিলাম। ইতি,_-বাংলা ১৪০১ 
সালের ২৭শে কান্তিক, ইংরাজী ১৪-১১-১৯৯৪ সাল । 


তফমিল ও চৌহুদির 

ইসাদী 

১। স্বাক্ষর 
২। লেখক 
৩। 

নিদর্শ-_ ৪ 
থান বারাসাত 
ভূমি ও বাড়ী বিক্রয়ের বায়নাপত্র তায়দাদ মং 


৯৫০০ ( পচানব্বই হাজার টাক] ) 
শ্রীমতী অমল! রানী চত্রবত্তী স্বামী শ্রীবিজয় চক্রবর্তী, জাতি হিন্দু, পেশা 


ণ২ দিল মুসাবিদা 
গৃহকত্রী, সাং খধি অরবিন্দ রোড, পোঃ কোড়া চণ্ীগড় মধ্যমগ্রাম, থানা 
বারাসাত, জেল! উত্তর ২৪ পরগণা । 
--প্রথম পক্ষ 
শ্রীহরেজ্জনাথ রায় পিতা মত শশীভূষণ রায়, জাতি হিন্দু, পেশা চাকুরী, 
সাং বিবেকানন্দ নগর মধ্যমগ্রাম, থানা বারাসাত, জেল! উত্তর ২৪ পরগণা । 
_দ্বিতীয় পক্ষ 


কস্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বায়নাপত্র মিদং কার্ধধাগে__ 

আমি দ্বিতীয় পক্ষ নিয় তফসিল বণিত ভূমি বিগত ১৩ই জ্যেষ্ঠ ১৩৯৮ 
মোতাবেক ইং ২৮.৫,৯১ তারিখে সম্পাদিত ও বারাসাতের এযাডিশনাল 
ডিন্রিকট সাব-রেজিস্টী অফিসে ১৯৯১ সনের ১নং বহির, ৭৮ নং ভলুমের, 
১৪১ হইতে ১৪৬ পাতায় লিপিবদ্ধ ৫৯৮২ নং রেজিঃকৃত সাফ কোবাল! দলিল 
যাহা ১৩.১১*৯১ ইং তারিখে রেজিদ্ী হইয়াছে । তাহা! দ্বারা উত্তর ২৪ পরগণা 
জেলার বারাসাত থানার শ্রীপুর গ?ুরিয়! মধ্যমগ্রম নিবাসী মৃত শচীন্ত্র মোহন 
বহর পুত্র ্রীবৃন্ধদেব বশ্নর নিকট হইতে খরিদ করত: মালিক দখলকার থাকিয়। 
ছুইতলা ভিত সহ ১০ ফুট ৮২২ফুট বিশিষ্ট ছুইখান1 কামরা এবং সামনে 
বারান্দা যাহা ৫” ইঞ্চি ইটের গাথুনিযুক্ত উপরে টালির ছাউনি দ্বারা নির্মাণ 
করতঃ নিজ নাম জারি ক্রমে খাজনা ট্যাকস প্রদানে বসবাসক্রমে ভোগবান 
নিয়ত আছি । 

এক্ষণে আমার অন্যত্র লাভজনক সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য নগদ টাকার বিশেষ 
প্রয়োজনবশতঃ নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলে আপনি 
প্রথম পক্ষ মং ৯৫,*০০ পঁচানব্বই হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করিতে ইচ্ছুক 
হইয়াছেন। আমি দ্বিতীয় পক্ষ বাজার যাচাইমতে আপনি প্রথম পক্ষের 
কথিত মূল্য সর্বোচ্চ বিবেচনায় উক্ত মূল্যেই আপনি প্রথম পক্ষের নিকট 
তফসিল বণিত সম্পত্তি বিক্রয় করা স্ুস্থির করিয়াছি । 

দেমতে অন্ত রোজ হাজিরান মঙ্জলিসে মূল্যের ধাধ্যক্কত টাকার মধ্যে মং 
২৯,৯০০ কুড়ি হাজার টাক। বায়না বাবদ আপনি প্রথম পক্ষের নিকট 
হুইতে দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া ও নিয়! অত্র বায়নাপত্র সম্পাদনে স্বীকার ও 
অঙ্গীকার করিতেছি যে, অন্ধ হুইতে পনের দিনের মধ্যে আপনি প্রথম পক্ষ 
মূল্যের বক্রী মং ৭৫,০** পচাত্তর হাজার টাকা আমি দ্বিতীয় পক্ষকে 
বুঝাইয়৷ দিলে আমি ঘিতীয় পক্ষ তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির নিমিত্ত আপনি প্রথম 


চুক্তি রি 

পক্ষের বরাবরে সাফ কোবাল৷ দলিল সম্পাদন ও রেজিত্রী করিয়া দিব। 
যদি না দিই বা টালবাহান! করিয়৷ ঘুরাই তবে মেয়াদাস্তে আপনি প্রথম পক্ষ 
মূল্যের বক্ী টাকা আদালতে দাখিল করতঃ আদ্ালতযোগে প্রয়োজনীয় সাফ 
(কোবাল! দলিল সম্পাদন ও রেজিদ্ী করাইয়া লইতে পারিবেন । 

আর যদি আমি দ্বিতীয় পক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সংগ্রহ করিয়। সাফ 
কোবালা দলিল সম্পাদন ও রেজি্রী করিয়া! দিতে প্রস্তুত থাকা স্বত্বেও আপনি 
প্রথম পক্ষ আমি দ্বিতীয় পক্ষকে মূল্যের বক্্রী টাকা বুঝাইয়া দিয়া সাফ কোবালা 
দলিল সম্পাদন ও রেজিদ্বী করাইয়া না নেন তবে মেয়াদীস্তে অত্র বায়নাপত্র 
বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং আপনি প্রথম পক্ষ বায়ন! বাবদ প্রদত্ত টাকা 
ফেরৎ লইতে বাধ্য থাকিবেন এবং আমি দ্বিতীয় পক্ষ ও আমার ওয়ারিশান ও 
স্থালাভিষিক্তগণক্রমে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিব ও থা'কিবেক। 

যদি আপোষে ফেরৎ না দিই বা না দেয় তবে উপযুক্ত আদালতের আশ্রয়ে 
আমার স্বনামী বেনামী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করতঃ আদ্দায় করিয়া 
লইতে পারিবেন। তাহাতে আমি দ্বিতীয় পক্ষ বা আমার ওয়ারিশান ও 
স্থলাভিযিক্তগণ কেহ কোন প্রকার ওজর আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবেক 
না, করিলেও তাহা সর্বদা সর্ব আদালতে বাতিল ও নামাঞ্জুর হইবেক। 

প্রকাশ থাকে যে, নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি আমি ইতিপূর্বে কোথাও 
কাহারও নিকট কোন প্রকার হস্তাস্তর করি নাই বা কোন আদালত কর্তৃক 
ক্রোকাবদ্ধ নাই বা অন্ত কাহারও সহিত বায়নায় আবদ্ধ হই নাই। সম্পূর্ণ 
নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আমার খাস দখলে থাকাবস্থায় আপনি প্রথম পক্ষের 
সহিত বায়নায় আবদ্ধ হইলাম । 

য্দি ভবিষ্যতে আমার কৃতকার্য্যের দরুণ কোন প্রকার তঞ্চকত প্রকাশ পায় 
তবে আইনতঃ দগুনীয় হইব । 

এতা্থে স্বেচ্ছায়, শ্বজ্জানে সরল অন্তকরণে অন্ঠের বিনা প্ররোচনায় ও বিনা 
অনুরোধে অত্র বায়নাপত্র সম্পাদন করিলাম। ইতি--সন ১৪*১ সালের ৭ই 
বৈশাখ, ইংরাজী ২১,৪.১৯৯৪। 


বায়নারুত সম্পত্তির তফসিল ও চৌহঙ্গি £ 


জেলা উত্তর ২৪ পরগণা থানা ও সাব-রেজিদ্রী বারাসাত অধিনে ৫৩নং 
'আরদালপুর মৌজাস্থিত খতিম্নান নং ২১২, আর. এস, ৪৮৮, ৪৮৫, ৪৯৬, ৪৮০) 


৭৪ দলিল মুপাবিদা 


৪৭৬ নং তূক্ত ১৮৬ ছিয়াশির বাটা এগারশত চৌত্রিশ দাগে ২৬ শতক মধ্যে 


১১৩৪ 
নিয় চৌহদ্দিভুক্ত ২ দুই কাঠা ৩ তিন ছটাক ২৮ আঠাশ বর্গফুট বা কমবেশী 
০৩২ সাড়ে তিন শতক জমি মায় তহ্পরিস্থিত দুইতল! দালানের ভিত এর 
উপরস্থ ৫4 ইঞ্চি ইটের গাথুনযুক্ত উপরে টালির ছাউনি নিগিত ১০ ফুট» ১২ 
ফুট বিশিষ্ট ছুইখান1! কামরা এবং সামনে খারান্দ' সহ উক্ত সম্পত্তির যাবতীয় 
স্বাদি ও সুবিধাদি বিপ্রয়ের বায়না চুক্তিপত্র ভুক্ত হইল। খানা ২৫ পচিশ 


পয়মা | 





চৌহদ্দি 
উত্তরে শু ১৩৩ দাগের অংশ। দন্সিণ রাস্তা ও ৭০ নং দাগ। 
পূর্ব £ ১৮৫ নং দাগ। পশ্চিম : রাস্তা | 
ইসাদী স্বাক্ষব 
১ | লেখক 
| 

নিদর্শ-_ ৫ 


থানা বনগীও 
ভূমি বিক্রয়ের বায়নাপত্র 
ভায়া মাং ৮১০০)১০০৩ 
আট লক্ষ টাকা মাত্র 
শ্রীতামাদী মণ্ডল পিতা প্রীআধুরা মণ্ডল, সাং ইচ্ছাপুর, থানা বনগাও, 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণা, ধর্ম সনাতন, জাতি হিন্দু, পেশা ব্যবসা ইত্যাদি 
__প্রথম পক্ষ 
শ্রীকান্তার দেবনাথ পিতা শ্রীফাজল দেবনাথ, সাকিন মনগড়া, থানা বনগীও, 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণা, ধর্ সনাতন, জাতি হিন্দু, পেশা তেজারতি ইত্যাদি 
_দ্বিতীয় পক্ষ 
কম্য সহরাস্থ ভূমি মায় তদউপরাস্থ পাকা হাবেলী বিক্রয়ের বায়নাপত্র 
মিদং-. 
আমি দ্বিতীয় পক্ষ নিম্ন তফসিল ব্ণাত ভূমি বিগত »৯ই আশ্বিন ১৩৮৮ 
মোতাবেক ২৬-৯-৮১ ইংরাজী তারিখে সম্পার্দিত বনগীও সাব-রেজিন্্রী অফিসে 


চুক্তি ৭৫ 


১৯৮১ সনের ১নং বহির ১০* নং ভলিউমের ২৩৯ হইতে ২৪৩ নং পাতায় 
লিপিবন্ধ ৮৮৫৫ নং সাফ কবলা দলিল এবং ৫€ই আশ্বিন ১৩৮৮ মোতাবেক 
২২-৯-৮১ ইংরাজী তারিখে সম্পাদিত এবং বনগাও সাব-রেজিহ্ী অফিসে ১৯৮১ 
সনের ১নং বহির ১৬৮ নং ভলিউমের ২৭ হুইতে ৩১ নং পাতায় লিপিবন্ধ 
৮৮৪২ নং সাফ কোবলা দলিল এবং ১৩৮৮ সনের ৮ই আশ্বিন মোতাবেক ২৫-৯- 
৮১ ইংরাজী তারিখে সম্পাদিত এবং বনগাও সাব-রেজিহী অফিসের ১নং বহির 
১৩১ নং ভলিউমেব ২৬৫ হইতে ২৬৯ নং পাতায় লিপিবস্ক ৮৮৪৭ নং পৃথক পৃথক 
তিনখানা সাফ কোবলা দলিলে যাহা! ২৬-৯-৮১ তারিখে রেজিস্ীকৃত হইয়াছে । 
তাহা দ্বারা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাঁবডা থানার অধীন ৭নং নর্থ কলাবাগান 
নিবাসী হরিপদ ঘোঘ মহাশয়ের স্ত্রী বাসম্তী রানী ঘোষ হইতে খরিদ করতঃ 
মালিক দখলকার থাকিয়া ৮ (আট) আনা ভিত্তি সহ ৩ তলা বিশিষ্ট 
দালান উত্তলনে ভোগবান নিয়ত আছি। এইক্ষণে আমাব ব্যবপায়ের মূলধনের 
জন্য নগদ টাকার বিশেষ প্রয়োজন বসত; নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তি বিক্রয় 
করাব প্রস্তাব করিলে আপনি প্রথম পক্ষ মং ৮৫০,০০০ মবর্পগ আট লক্ষ 
পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আমি দ্বিতীয় 
পক্ষ বাজার যাচাই মতে আপনি প্রথম পক্ষের কথিত মূল্য সর্বোচ্চ বিবেচনাক্র 
উক্ত মূল্যেই আপনি প্রথম পক্ষের নিকট তফসিল বণীত সম্পত্তি বিক্রয় করা 
ক্বস্থির করিয়াছি । সেমতে অগ্যরোজ হাজিরান মজলিসে মূলের ধার্যকৃত 
টাকাব মধ্যে মং ৮৯০,৯০০ মবলগ আট লক্ষ টাকা বায়না বাবদ আপনি 
প্রথম পক্ষের নিকট হইতে বুঝিয়া পাইয়া! ও নিয়] অত্র বায়ন৷ পত্র সম্পাদনে 
স্বীকার ও অনদীকার করিতেছি যে, অগ্ হইতে ৬ (ছয়) মাম মেয়াদ মধ্যে 
আপনি প্রথম পক্ষ মূলোর বক্রী মং ৫০,*০* মবলগ পঞ্চাশ হাজার টাকা 
আমি দ্বিতীয় পক্ষকে বুঝাইয়! দিলে আমি দ্বিতীয় পক্ষ তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির 
নিষিত্ত আপনি প্রথম পক্ষের বরাবরে সাফ কোবল। দলিল সম্পাদন ও রেজিরী 
করিয়া দিব। যদি না দিই বা টালবাহানা করিয়া ঘূরাই ভবে মেয়াদান্তে 
আপনি প্রথম পক্ষ যূল্যের বক্রী টাকা আদালতে দাখিগগ করতঃ আদীলত- 
যোগে প্রয়োজনীয় সাফ কোবল। দলিল সম্পাদন ও রেঙ্গিটী করাইয়া লইতে 
পারিবেন । আর যদ্দি আমি দ্বিতীয় পক্ষ সাফ কোবল! দলিল সম্পাদন ও রেঞ্জি?ী 
করার জন্ত প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া সাফ কোবল। দলিল সম্পাদন 
ও রেজিত্ী করিয়া দিতে প্রস্তত থাকা সত্বেও আপনি প্রথম পক্ষ আমি দ্বিতীয়, 


৭ দলিল মুগাবিদা 


পক্ষকে যূলোর বক্রী টাকা বুঝাইয়। দিয়া সাফ কোবল! দলিল সম্পাদন ও 
রেজিরী করাইয়া না নেন তবে মেয়াদাস্তে অত্র বায়নাপত্ত্র বাতিল বলিয়া গণ্য 
হইবে এবং আপনি প্রথম পক্ষ বায়ন। বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরৎ লইতে বাধ্য 
থাকিবেন এবং আমি ও আমার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ফেরৎ দিতে বাধ্য 
থাকিব ও থাকিবেক। যদি আপোষে ফেরৎ ন৷ দিই বা না দেয় তবে উপযুক্ত 
আদালতের আশ্রয়ে আমার স্বনামী, বেনামী, স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম 
করতঃ আদায় করিয়া! লইতে পারিবেন তাহাতে আমি দ্বিতীয় পক্ষ বা আমার 
'ওয়ারিশানও স্থলাভিষিক্তগণ কেহ কোন প্রকার ওজর আপত্তি করিতে পারিৰ না 
বা পারিবেক না বা করিলেও তাহা সর্বদ সর্বাদীলতে বাতিল ও অগ্রাহা হুইবে। 
প্রকাশ থাকে ষে নিম্ন তফসিলবত্রীত সম্পত্তি আমি ইতিপূর্বে কোথাও 
কাহারও নিকট কোনপ্রকার হস্তাস্তর করি নাই বা কোন আদালত কতৃক 
ক্রোকাবদ্ধ নাই বা অন্ত কোথাও কোন প্রকার দায়বদ্ধ করি নাই বা 
কাহারও সহিত বায়নায় আবদ্ধ হই নাই । সম্পূর্ণ নির্দায় ও নিস্কাটাকাবস্থায় 
আমার খাসদখলে থাকাকালীন আপনি প্রথম পক্ষের সহিত বায়নায় আবদ্ধ 
হইলাম। যদ্দি ভবিষ্যতে আমার কৃতকার্ষের দরুণ কোনপ্রকার তঞ্চকতা 
প্রকাশ পায় তবে আইনত দগুনীয় হইবে। 
আরো প্রকাশ থাকে যে, আমি ইতিপূর্বে চাহিবামাত্র দেওয়ার অঙ্গীকারে যে, 
মং £১৫০,০০০ মবলগ চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার গ্রহণ করিয়াছি, সেই 
টাকা অত্র বায়ন। পত্রের টাকার অতিরিক্ত বটে। 
এতদর্থে বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল অন্তকরণে অন্ডের বিনাগ্ররোচনায় ও 
বিনাঙ্গরোধে অত্র বায়নাপত্র সম্পাদন করিলাম । ইতি--৩০শে ভাদ্র ১৩৮৯ 
বাং ১৬-৯-৮২ ইং। 


বামনাকৃত সম্পত্তির তফসিল ও €ৌহুদ্দি 


ইসাদী স্বাক্ষর 
১। লেখক 


২। 
নিধর্শ-_৬ 


গ্রহীতা £ শ্রস্বন চন্দ্র দাস, পিতা- রাজেন্দ্রনাথ দান, জাতী- হিন্দু, 
'পেশা- কৃষিকাধ্য, সাকিন--নও্দ।, থানা-__হাবড়া, জেলা--উত্তর ২৪ পরগণা । 


চুক্তি থ৭. 


দ্াত্রী; ১। নাবালিকা! নিপা বিশ্বাম, পিতা মৃত অসিত কুমার বিশ্বীম, 
উক্ত নাবালিকার পক্ষে অভিভাবিক মাতা ও স্বয়ং ২। শ্রীমতী আলো বিশ্বাস, 
স্বামী মৃত অসিত কুমার বিশ্বাস, জাতি_ হিন্দু, পেশা--১নং অধ্যা়ন, ২নং_- 
গৃহস্থালী, সাকিন-_বাছুরা, থানা-_হুরিণঘাটা, জেলা-_নদীয়! । 


কশ্ শুভবায়নাপত্র মিদং কার্ধ্যাধধগে। জেল! নদীক়্!, থানা ও সাব- 
রেজিদ্্রী অফিস হুরিণঘাটার অন্তর্গত পরগণ। উখড়ার সামিল জে, এল, নং 
৮৮, মৌজ! ঝিকরাগ্রামে নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি আমাদের পূর্বাধিকারী 
খরিদ, ও উত্তরাধিকারী হ্ৃত্রে প্রাঞ্থ হইয়া স্বত্ববান ও দখল পরিচালন৷ 
করিতে থাকাবস্থায় স্বত বরণ করিলে, আমরা অত্র বায়না পত্রের দাত্রী য় 
তৎত্যাক্ত সমুদয় সম্পত্তি তুল্লাংশে প্রাপ্ত হইয়া স্বত্ববতীও দখল পরিচালনা 


নিয়ত আছি। 


এক্ষণে নাবালিকা কণ্তার শিক্ষা, পূর্বঝণ পরিশোধ, গৃহসংক্কার, ভর্ণ- 
পোষণ ও নানাবিধ বৈধ সঙ্গত কারণে নগদ টাকার আবশ্তক হওয়ায় এবং 
সর্বপরি তফসিল সম্পত্তি দখল রাখা অসম্ভব এবং অলাভঞ্জনক তদুপরি উক্ত 
সম্পত্বি হইতে বে-দখল হওয়ার আশংস্কায় ও তফসিল সম্পত্তি আমাদের 
পক্ষে দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা কষ্টসাধ্য বিবেচনা করিয়া বিক্রয় 
করিবার ঘোষণা! করিলে, আপনি গ্রহীতা তাহা লোক পরম্পরায় অবগত 
হইয়া উপস্থিত গ্রাহকগণের মধ্যে সময়ের সর্বোচ্চ পন মং ৬০,*** যাট 
হাঞজজার টাকা পণে খরিদ করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে, আমি ২নং দাত্রী 
তাহাতে সম্মত হইয়া পণ যূল্য হইতে বায়ন! বাবদ অগ্ভকার তারিখে নগদ 
২৯,০০০ কুড়ি হাজার টাক! গ্রহণ করিয়া! অত্র বায়নাপত্র লিখিয়! দিয়! স্বীকার 
ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, নাবালিকা কন্তার অংশীয় সম্পত্তির জন্য 
উপযুক্ত আদালত ছুইতে বিক্রয়ের অনুমতি নিজ ব্যয়ে প্রাপ্ত হইয়া অহুমতি 
প্রাপ্তির পর দুই মাস মধ্যে বায়ন বাদে বক্রী টাকা আপনি গ্রহীতা আমাকে 
এককালিন প্রদান করিলে, আমি আপনার নাম বরাবর কিম্বা আপনার 
মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম বরাবর আপনার ব্যয়ে বা আপনার 
খরচে কোবাল। দলিল লিখাইয়! তাহা রেজিদ্ী করিয়া দিতে বাধ্য থাকিলাম। 
যদি নির্দিষ্ট মেয়াদ মধ্যে কোবালা দলিল রেজি করিয়! ন। দিই কিম্বা! অন্য 
কোন প্রকার টালবাহানা করি তাহা হুই্‌লে, বায়নাবাদ্দে বক্রী টাকা! উপযুক্ত 


৭৮ দলিল মুসাবিদা 


আদালতে আমানত করতঃ আদীলতযোগে কোবল! দলিল রেজি করাইয়। 
লইতে পারিবেন । 

প্রকাশ থাকা আবশ্তক যে, আমার নিজব্যয়ে আমি নাবালিক! কন্তার 
অংশের জন্য উপযুক্ত আদালত হইতে অন্থমতি প্রাঞ্ধ হইয়া তৎপর আপনার 
খরিদ। সম্পাত্ত রেজি করিয়। দিব । 


এতার্থে হস্থ শরারে হজ্ঞানে স্থির মন্তিষ্কে অন্যের বিনাপ্ররোচনায় অত্র 
বায়নাপত্রের মন্ম সম্যক অবগত হইয়। এবং বায়নয় লিখিত সমুদয় টাক! নগদ 
বুঝিয়। পায়! সহি সম্পাদন করিয়। দিপাম। ইতি--সন বাংলা! ১৪০১ সালেব 
২৫ই ভাত্র, ইং ১৬-৯-৯৪ সাল। 

ইসাদী দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর 


৯ | 
| 


নিদর্শ-৭ 
শ্রী বিমল বিশ্বাস, পিতা শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস, সাং হিন্গা থানা! ও জেলা 
মুশিদাবাদ, পেশা ব্যবসা! _ প্রথম পক্ষ/দলিলদাতা 


শ্রীনকুল বিশ্বাস, পিতা শ্রীমুকুল বিশ্বাস, সাং হিন্দা, থানা ও জেলা মুপিদাবাদ, 
পেশ৷ ব্যবসা --দিতীর পক্ষ/গ্রহীতা 


কশ্য বায়নানামা দলিল পত্রমিদং কার্ধধাগে নিম্ন তফপিলের লিখিত 
সম্পত্তিতে আমি দলিলদাত৷ পৈতৃক ওয়ারিশম্থত্রে মালিক স্বত্ববান ও ভোগ দখল 
করিয়৷ বিচ্যমান আছি। বর্তমানে আমার বৈধ প্রয়োজনে নগদ টাকার বিশেষ 
আবশ্তক | তাই নিম্ন তফপদিলের লিখিত সম্পত্তি আপনি দূলিলগ্রহীতার নিকট 
বর্তমান বাজারের সর্বোচ্চ মূল্য ৩,০০,০০* তিন লক্ষ টাকায় সাফ বিক্রয় করা 
চূড়ান্ত স্থির করিয়! অগ্য রোজ হাজিরান মজলিসের মোকাবিলায় উক্ত মূল্য 
মধ্যে বায়না বাদ ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি দলিলদাতা আপনি দলিল 
গ্রহীতার নিকট হইতে নগদ বুঝিয়৷ পাইয়া অদ্য রোজ এই বায়নানাম! দলিল 
আমি দলিলদাতা আপনি দলিলগ্রহীতার বরাবরে সম্পাদনে স্বীকার ও 
অঙ্গীকার করিতেছি যে অগ্যকার তারিখ হইতে তিন মাস মেয়াদ মধ্যে দলিল- 
গ্রহীতা আপনি উক্ত মূল্যের বন্রী নং ২,৫০,০০৭ ছুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা 


চুক্তি ৭ 


যখনই আমি দলিলদাতাকে পারশোধ করিবেন তখনই আমি দলিলদাতা 
আপনি দাললগ্রহীতার বরাবরে এক কিতা সাফ কোবল! দলিল সম্পাদনে 
উহা রেজিদ্রি করিয়া দিব। যদ্দিউক্ত মেয়াদ মধ্যে দলিলগ্রহীতা আপনি 
উল্ত মূল্যের বত্রী টাকা আমাকে দিতে না পারেন, তাহা হইলে এই 
বায়নানামা দলিল বাতিল হইবেক এবং বায়না বাবদ দেয় টাকা হইতে 
আপনি জব্দ হইবেন। আর যদদি উক্ত মেয়াদ মধ্যে দলিলগ্রহীতা আপনি 
উক্ত যূল্যের বত্রী উক্ত টাকা আমাকে দিতে প্রস্তুত থাকা সত্বেও আমি 
টালবাহানা ক্রমে কথিত সাফ কোবাল! দলিল আপনার বরাবরে সম্পাদন 
ও রেজিত্রি করিয়া না দিই তদবস্থাম অত্র বায়নানামা দলিল আদালতে 
দাখিল করতঃ আদীলতের সাহায্যে কথিত সাফ কোবলা দলিল আমার দ্বারা 
সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রারা করাইয়া নিতে পারিবেন তাহাতে আমার কোন 
ওজরাপত্তি চলিবে না। করিলেও তাহা সর্বধ আদালতে অগ্রাহ হইবে। 
পক্ষাস্তরে চুক্তিভঙ্গের দরুণ আমি আপনার সম্পূর্ণ ক্ষতি/খেসারত পূরণ করিতে 
বাধ্য রহিলাম। উপরের লিখিত চুক্তিতে আমারা দাতা! ও গ্রহীতা ওয়ারিশান- 
গণত্রমে বাধ্য রহিলাম। 

এতদর্থে হ্বেচ্ছায় স্বজ্ঞনে হুস্থদেহে এই বায়নানাম! দলিল আমি দলিল- 
দাতা যথারীতি সহি সম্পাদন করিয়! দিলাম । ইতি--৩)১।১২।৯৪ ইং 


তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। 
২। 
নিদর্শ-_-৮ 
গ্রকাজল দাস, পিত। শ্রীশ্ঠামল দাস, সাং মাহ্ুন্দা, থানা খরদহ, জেল! উত্তর 
২৪ পরগণা, জাতি হিন্দু; পেশা চকুরী -_দলিলদাতা 


প্র রতন দে, পিতা শ্রীভোলানাথ দে, সাং ভালাবান্দা, থান! খরদছ, জেল! 
উত্তর ২৪ পরগণা, পেশা ব্যবসা --দলিলগ্রহীতা 


৮৪ দলিল মুসাবিদা 


কন্য জমি বিক্রয়ের বায়না! পত্রমিদং কার্ধধাগে । আমি নিম্ন তফসিল বর্ণিত 
সম্পত্তি পৈতৃক ওয়ারিসন্ত্রে মালিক দখলকার নিয়ত থাকিয়! রাজস্ব দফতরে 
নিজ নামে খাজানা প্রদানে দাখিল! গ্রহণে দীর্ঘকাল অন্যের নিরাপত্তে নিরব 
স্বত্বে নিধিত্বে ভোগদখল করিতেছি । এক্ষণে আমার নগদ টাকার আবশ্তক 
হওয়ায় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের ঘোষণা করিলে আপনি দলিলগ্রহীতা 
উহার মূল্য ১,০০,*০* এক লক্ষ টাকায় খরিদ করিতে প্রস্তাব দিলে আমি উক্ত 
প্রস্তাবে সন্মত হইয়া এবং আপনার নিকট বিক্রয় করা স্ৃস্থির করিয়া তফসিল 
বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের বায়ন। স্বরূপ ২০১০০* কুড়ি হাজার টাকা নগদ গ্রহণ 
করিয় ও বুঝিয়! পাইয়া অত্র বায়নাপত্র সম্পাদন করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি ষে 
আগামী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তফসিল বণিত সম্পত্তির বাকি টাকা গ্রহণ করিয়া 
আপনার বরাবারে সাফ কোবল। সম্পাদন ও রেজিত্রি করিয়া দিব। ইহাতে 
যদি অন্যথ। হয় তাহ! হইলে আইন আমলে আসিব এবং আপনি আমার নামে 
নালিস করিয়া আদালতে সম্পত্তির বাকি অর্থ জমা করিয়া আইনের মাধ্যমে 
আপনার নিজ নামে রেজিস্ত্রি করিয়া লইবেন। এতার্থে স্বেচ্ছায় ও সঙ্গানে 
বায়নার টাকা গ্রহণ করিয়] বায়নাপত্র সম্পাদন করিয়া! দিলাম । 
ইতি--১।১৯৫ ইং 

তফসিল 

ইসাদি_ মোশাবিদাকারক 

১। 

২। 


নিদর্শ-৯ 
পরী নিমাই রায়, পিতা শ্রীমোনাই রায়, সাং বাহিরদিয়া, থানা ভিতরদিয়া 
জেল। মেদিনীপুর, পেশা ব্যবসা --দলিলগ্রহীতা 
পরী কালা্টাদ শীল, পিত শ্রীচিত্তরঞজন শীল, সাং কচুক্না, থানা কাঠালিয়! 


জেল! রাজবাড়ি, পেশা চাকুরী --দলিলদাতা 

কন্য বায়নানাম। পত্রমিদং কার্ষধাগে । প্রকাশথাকেযে নিয় তফসিল বর্ধিত 
সম্পত্তি যাহা আমার পৈত্রিক সম্পত্তি হইতেছে এবং অন্ঠের বিনা-আপত্তিতে 
পুরুষানু ক্রমে আমরা ভোগদখল করিয়া আসিতেছি$ বর্তমানে আমার প্রথমা 


চু ৮১ 
কন্তার বিবাহের দিন ধার্য হওয়ায় হঠাৎ অর্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা! দেওয়ায় 
এবং অন্ত কোন উপায়ে অর্থসংগ্রহ সম্ভব না হওয়ায় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি 
বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিলে আপনি সর্বোচ্চ মূল্য ২,*০,০** ছুই লক্ষ টাকায় 
খরিদ করিতে ইচ্ছুক হুওয়ায় অদ্য ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ বায়না 
হিসাবে দেওয়ায় নিয়লিখিত শর্তমতে দলিল রেজিত্রি করিয়া দিতে বাধ্য 
রহিলাম £ 

শর্তাবলী 


১। অগ্য হইতে এক মাসের মধ্যে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির যাবতীয় কাগজ- 
পত্র আমি আপনাকে আর্শণ করিব যাহাতে আপনি উহা আপনার আইন- 
জীবীকে দিয়া পরীক্ষা করাইতে সক্ষম হন। 

২। আমার স্বত্ব প্রমাণিত হুইলে আপনি আমাকে কোবালার খসডা 
কপি পাঠাইবেন এবং প্রাপ্তি দিবস হইতে সাত দিনের মধ্য আমি আপনাকে 
আমার স্বাক্ষরযুক্ত এ খসডা কপি ফেরত দিব। 

৩। খসডা কপি ফেরৎ পাইবার পর উপযুক্ত স্ট্যাম্পে 'আপনি দলিল 
লিখাইয়া সমাচার পাঠাইলে নির্দিষ্ট দিনে রেজিত্র অফিসে উপস্থিত হইয়া 
মূল্যে বক্রী টাকা সাব-রেজিস্ট্রাব মহাশয়েব সম্মুখে প্রদান করিলে উক্ত দলিল 


বেজিস্রি করিয়া দিতে বাধ্য থাকিব। 
৪। যদি দ্বেখা যায় যে তফসিল বণরিত সম্পত্তি বিষয়ে আমার স্বত্ব বা 


্বামীস্বে ক্রটি আছে, তবে আপনার দেওয়া বায়নার টাকা আমি সম্পূর্ণ ফেরৎ 
দিতে বাধ্য থাকিব। 

£ | রেজিদ্রিকার্য সম্পাদনের জন্য অন্য হইতে মোট ছুই মাস কাল সময় 
লইতে পারিবেন। 

৬। কথিত দুই মাস কাল মধ্যে যদি আপনি বক্রী টাকা দিয়া দলিল 
রেজিত্রি করাইয়া লইবার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে আপনার দেওয়া বায়নার 
টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়। গণ্য হইবে এবং উক্ত সম্পত্তি আমি অপর যেকোন 
ব্যক্তিকে বিক্রয় বা কোন প্রকার হস্তান্তর করিতে পারিব। 

ণ। উক্ত মেয়াদকাল মধ্যে বক্রী টাকা দিলেও আমি দলিল রেজি 
করিতে কোন অবছেলা করিলে আপনি আমার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে 
মামল! দায়ের করত; ক্ষতিপূরপসহ বান্নার টাকা আদায় করিয়া, লইতে 


৮২ দলিল মুলাবিদা 


পারিবেন এবং আমি ও আমার ওয়ারিশ[নগণ ও স্থলাতিযিক্তগণক্রমে উক্ত 
শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ রহিলাম ও রহিবেক। 

এতাদর্থে স্বেচ্ছায় স্থস্থ শরীরে সরল মনে সাক্ষীগণের সাক্ষাতে অত্র 
বাক্ণানামা-পত্র সম্পাদন করিলাম । ইতি-_বাং সন ১৮ই ভাদ্র ১৪৭০। ইং 
ওরা সেপ্টেম্বর সন ১৯৯৩ । 


তফসিল 
ইসাদী মোশাবিদাকারী 
১। 
খ। 
সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের দ্বালালের সহিত চুক্তি 
নিদর্শ-_১ 


শ্রীকূপতি কুমার কুণ্ডু, পিতা শ্রীহরিদাস কুণ্ডু, সাকিম নওদা। থানা ব্যারাকপুর 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! 

মালিক প্রথম পক্ষ 

শ্রী ওয়াজেদ আলী দেখ, পিতা মৃত মাজেদ আলী সেখ, সাকিন চন্দনপুর, 


থানা ব্যারাকপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগণ!। 
দালাল দ্বিতীয় পক্ষ 


কন্য স্থাবর সম্পত্তি বসতবাড়ি বিক্রয় করিয়া দিবার চুক্তিপত্র মিদং 
কার্ষকাগে । প্রথম পক্ষের উত্তর ২৪ পর্গণা জেলার ব্যারাকপুরে থানার নওদা 
গ্রামে মলুয়া মৌজার ১৫০ দাগের এক বিঘা জমি.ও তদউপরস্থ ১৬০৭ বুটের 
একতল!| দালান ও গাছপালা রহিয়াছে, যাহার আহ্ুমানিক বাার মূল্য তিন 
লক্ষ টাকা এবং প্রথম পক্ষ উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

দ্বিতীয় পক্ষ নিয়লিখিত শর্তাধীনে উক্ত বাঁড়ি খরিদ করিতে ইচ্ছুক ক্রেতা 
সংগ্রহ করিয়। দিবেন বলিয়। স্বীকার করিতেছেন । 


চুক্তি ৮৩ 
শর্তাবলী 


১। দ্বিতীয় পক্ষ কথিত ক্রেতা সংগ্রছের নিমিত্ত এই দলিল সম্পাদনের 
তারিখ হইতে আগামী ৩১-৩-১৯৯৬ তারিখ পর্বস্ত সময় পাইবেন । 


২। দ্বিতীয় পক্ষ কতৃক সংগৃহীত ক্রেতা কথিত প্রথম পক্ষের উল্লিখিত বাড়ি 
ও ভূমি খরিদ করিলে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে পারিশ্রমিক বাবদ কুড়ি হাজার 
টাক! প্রদদীন করিবেন । 

৩। উপরে বণিত মেয়াদ মধ্যে প্রথম পক্ষ উক্ত ভূমি ও বাড়ি বিক্রয়ের জন্য 
আব কোন দালাল নিয়োগ করিতে কিংবা! কাহারও সাথে চুক্তিবদ্ধ হইতে 
পারিবেন না। 

৪। উক্ত মেয়াদ মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কোন উপযুক্ত ক্রেতা সংগ্রহ করিঘা 
বিক্রয় স্থস্থির করিয়া দিতে ব্যর্থ হইলে বা অক্ষম হইলে অত্র চুক্তিপত্র বা 
অঙ্গীকার নাম! বাতিল ও অকার্ধকরী বলিয়া গণ্য হইবে। 

৫| প্রথম পক্ষ ইচ্ছ৷ করিলে উক্ত মেয়াদকাল প্রবর্ধন করিতে পারিবেন । 

৬। প্রথম পক্ষ ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় একতরফাভাবে বিনা 
নোটিশে অত্র চুক্তিপত্র বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন । 

৭। দ্বিতীয় পক্ষ নির্দি্ সময় সীমার মধ্যে কোন উপযুক্ত ক্রেত। সংগ্রহ 
করিয়া! দিতে অক্ষম হইলে কিংব। প্রথম পক্ষ যে কোন সময় স্বেচ্ছায় এই 
চুক্তিপত্র বাতিল করিয়! দিলে প্রথম পক্ষ কথিত ভূমি ও বাড়ি ক্রয়ে ইচ্ছুক 
খরিদ্দার সংগ্রহার্থ অন্য কোন দালাল নিয়োগ করিতে পারিবেন কিংব। প্রথম 
পক্ষের সংগ্রহরূত কোন ক্রেত'র নিকট বিক্রয় করিতে পারিবেন। তাহাতে 
দ্বিতীয় পক্ষের কোন প্রকার ওঙ্গর আপত্তি থাকিবে না। এতার্থে শ্বেচ্ছ'় 
সজ্ঞানে সরণ অন্তঃকরণে সাক্ষীদের সামনে অত্র চুক্তিপত্র নহি ছার সম্পাদন 
করিণাম। ইতি -১৪০১ সালের ১২ই মাঘ ২৬-১-১৯৯৫ ইং । 


লেখক ও সাক্ষী 
ইসাদী প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর 


১। 
২। ঘিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর 


৮৪ দলিল মুসাবিদ। 
নিদর্শ ২ 
প্রীযাদবচন্্র ঘোষ পিতা শ্রীমহাদেব ঘোষ সাকিন নোনা চন্দন পুকুর থান! 
ব্যারাকপুর জেল! উত্তব ২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা 


প্রথম পক্ষ 
১। শ্রীভোলানাথ সরকাব পিতা শ্রীমহানন্দ সরকার 
২। শ্রীহুলাল চক্রবর্তী পিতা শ্রীরাধাকাস্ত চক্রবত্তী সর্ব সাকিন দক্ষিণপা'ডা 
পোঃ বারাসাত থান৷ বারাসাত জেলা উত্তব ২৪ পবগণ! জাতি হিন্দু পেশ! 
ব্যবসা দালালী ইত্যাদি 


দ্বিতীয় পক্ষগণ 


কশ্য ভূসম্পত্তি খরিদ করাইয়া! দ্িবায় মধ্যস্ততাকারী চুক্তিপত্র মিদং 
কার্ধঞাগে । আমব! দ্বিতীয় পক্ষের এলাকায় শ্রীমতী পুতুল গাঙ্গুলীর নিম়্- 
তফসিল ৰণিত সম্পত্তি আপনি প্রথম পক্ষকে খরিদ করাইয়! দিবার মধ্যস্ততা 
ববায় নিম্নলিখিত শতাবলীতে অদ্ঠ চুক্তিপত্র সম্পাদন কবিয়া দিতেছি । 


শর্তাবলী 


১। আমবা দ্বিতীয় পক্ষদ্বয় তফসিল বর্ধিত সম্পত্তির মালিক শ্রীমতী 
পুতুল গাঙ্গুলীর নিকট হইতে প্রতি কাঠা ৫*,০০* পঞ্চাশ হাজার টাকায় 
আপনি প্রথম পক্ষকে খবিদ কবাইয় দেওয়ার শর্তে পুতুল গাঙ্গুলীর সহিত 
আপনাকে চুক্তিবদ্ধ করিয়া দিব। 

২। আপনি প্রথম পক্ষ প্রতিকাঠা জমির দাম ৫৫,০০* পধ্চান্ন হাজার 
টাকা ধার্ধ করিয়া মালিকের €*,০** পঞ্চাশ হাজার বার্দে আমাদেরকে 
প্রতিকাঠা ভূমির জন্য দালালী বাবদ ৫০** পাঁচ হাজার টাকা হাবে প্রদান 
করিবেন । 

৩। তফসিল বণিত সম্পত্তি মাপজোক করতঃ লীমানা চিহ্ছিতক্রমে 
আপনি প্রথম পক্ষকে নিধিন্ন ও নিরংকুশ দখল অর্পণের ব্যবস্থা করিব। 

৪। স্থানীয় এলাকার যে কোন চীর্দা, ক্লাব বা-কোন ব্যক্তির ঘে কোন 
দাবি দাওয়া আমরা ছিতীয় পক্ষদ্ব় নিজ খরচে মিটমাট করিয়া দিব ও দিতে 
বাধ্য থাকিব। আপনি গ্থম পক্ষকে তত্বাব্দ কোন অর্থ খরচকরিতে হইবে না। 


চুক্তি ৮৫ 


৫। আপনি প্রথম পক্ষ তফসিল বর্দিত সম্পত্তির ভোগদখলের ব্যাপারে 
যে কোন প্রকার বাধা-বিক্ন, দাবি-দাওয়া, ওজর-আপত্তি এবং আধিক চাপের 
সম্মুখীন হইলে আমরা ছিতীয় পক্ষ সেই সমস্ত খরচা্দি বহন করিব। 

৬। তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির বিক্রয় কোবাল! দলিল সম্পাদন ও রেনিষ্রী 
করিয়! দিবার জন্ত শ্রীমতী পুতুল গাঙ্গুলীর সহিত যাবতীয় যোগাযোগ এবং 
বেজিহী অফিসে তাহাকে হাজির করানো, এ সকল দায়িহ আমব! দ্বিতীক্ন 
পক্ষের উপর স্তস্ত থাকিল। 

৭। আপনি অগ্য ৫০,০০০ ( পঞ্চাশ হাজার ) টাকা অগ্রিম এদান করতঃ 
শ্রীমতী পুতুল গাঙ্গুলীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হুইয়াছেন। উক্ত চুক্তিব মেয়াদ 
পর্যস্ত আমাদের এই চুক্তি বহাল থাকিবে তত্অতিরিক্ত নহে। 

৮। আমরা দ্বিতীয় পক্ষদ্ব় আপনি প্রথম পক্ষের নিকট হইতে দালালী 
পারিশ্রমিক তথা কমিশন বাবদ অগ্য নগদ ৫০** (পাঁচ হাজার 9 টাক! গ্রহণ 
করিলাম । 

৯। তফদিল বনিত সম্পত্তির মালিকের সাথে আপনি প্রথম পক্ষের 
চুক্তি বাতিল হইলে আমাদের গ্রহ্ণকৃত ৫০** (পাঁচ হাজার ) টাকা ফেরৎ 
পাইবেন না। 

এতর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে, সরল অন্তঃকরণে, অন্তের বিনাইইরোধে ও বিনা 
প্ররোচনায় অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি ২৩-২-৯৫ ইং। 


তফনিল 
ইসাদী 
১। ১নং ছিতীয় পক্ষ 
২। ২নং দ্বিতীয় গক্ষ 
ব্যবসায়ের মালিক ও কোম্পানীর সংগঠক ব! প্রমোটারের 
মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র 


অস্ত ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে শ্রীঅজিত কুমার নাগ পিতা 
শ্রীঅমরকৃষ্ণ নাগ সাকিন ৩*২ শরৎ বন্ধ রোড দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট থান! দমদম 
কলিকাতা ৭৮ জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা এবং শ্রীমদন কুষার রায় পিতা 
ক্রহারাধন চঞ্্ বায় সাং কাছিয়ালপাঁড়া থান। দমদম কলিকাত। ৭৮ জাতি হিন্দু 


৬৬ দলিল মুসাবিদা 
পেশা ব্যবসা অতঃপর অন্র দলিলে যাছার্দিগকে সাগর এণ্ড সাগর কোম্পানী লিঃ 
নামক সংগঠনের [ উক্ত সংগঠন ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের 
অধীনে সীমিত দারিত্ব বিশিষ্ট ঘরোয়া কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধিত করিবার 
অভিপ্রায় রহিয়াছে ] প্রতিনিধি ও অছি হিসাবে উল্লেখ কর' হইয়াছে এবং 
দ্বিতীয় পক্ষ শ্রীমাণিক চ্যাটাজগ পিতা মুত অরিন্দম চ্যাটার্জী সাকিন বারাখালী 
থান! ও জেল! হাওডা জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবসা অতঃপর যাহাকে অত্র দলিল 
মধ্যে “মালিক” বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে _-এর মধ্যে অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদিত 
হইল । 
যেহেতু মালিক হাওডা ষ্টেশন রোড ঠিকানায় মহাদেব এণ্ড কোং নামে 
পাইকারী কাপড়ের ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন এবং যেহেতু 
প্রতিনিধি ও অছিগণ প্রতিটি ১০০ ( একশত ) টাকার সাধারণ অংশে বিভক্ত 
১০,*,০০০০ ( দ্রশ লক্ষ)টাকার নিবন্ধিত মূলধন নিজ উদ্যোগে একই ধরনের 
ব্যবসার জন্ত একটি কোম্পানী সংগঠন ও নিবন্ধন করিতে সিদ্ধান্ত লইয়াছেন 
এবং যেহেতু মালিক তাহার সংগঠন প্রস্তাবিত কোম্পানীর সহিত একত্রিতৃত 
করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং যেহেতু পক্ষবুন্দের মধ্যবর্তী নিবন্ধন সম্পফিত 
চুক্তি অন্থ্যায়ী পক্ষগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, এতিনিধি এবং অছিগণ 
মালিককে তাহার দায় দেনা! ও যাবতীয় খণ পরিশোধের জন্য ৫,০*,০০* পাঁচ 
লক্ষ টাক খণ হিসাবে প্রদান করিবেন যাহা! নিম্নবর্ণিত পন্থায় পরিশোধ করা 
হইবে এবং উহা৷ উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিগ্রহণের জন্ত প্রস্তাবিত কোম্পানীকে দেওয়া 
খণ হিসাবে গণ্য হইবে। 


এতার্থে পক্ষদ্ধয় নিম্নরূপ ঘোষণ! করিতেছেন যে, প্রতিনিধি ও অছিগণের 
খরচে একটি নতুন কোম্পানী গঠন কর! হইবে এবং উক্ত কোম্পানীকে ১৯৫৬ 
সালের কোম্পানী আইন অঙ্্যায়ী একটি সীমিত দীয় বিশিষ্ট ঘরোয়! কোম্পানী 
বলিয়! নিবন্ধন করা হইবে, উহার নিবদ্ধিত শেয়ার মূলধন ১০,০০,*** দল লক্ষ 
টাকা হইবে এবং উক্ত কোম্পানীর অন্ততম উদ্দেশ্ট হইবে মহাদেৰ এণ্ড কোং 
নামক প্রতিষ্ঠানটি পরিগ্রহণ করা এবং উহা! প্রস্তাবিত কোম্পানীর সহিত 
সামগ্রিকভাবে একত্রিতৃত করা। 

মালিক নিম্নবর্দিত সম্পদ বিক্রয় করিবেন এবং প্রস্তাবিত কোম্পানী উহ! 
খরিদ করিবেন-__ 


চুক্ষি ৮৭ 
১। মালিকের প্রতিষ্ঠানের স্থনাষ, ব্যবসায়িক চিহ্ন, প্যটেন্ট রাইট 
ইত্যার্দি। উহার বাজার মূল্য পক্ষবৃন্দ স্থির করিবেন। 
২। নব গঠিত কোম্পানী উক্ত মালিকানাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধি- 
কারী বলিয়৷ গণ্য হইবে । 


৩। যাবতীয় আসবাবপত্র, ফিকচার্জ, ফিটিংস ইত্যাদি । 

৪| মালিকের পাওন। ও সম্ভাব্য যাবতীয় চেক, হুপ্ডি, হ্বাগুনোট, ব্যাংক 
ড্রাফট, পোষ্টাল অর্ডার বা! পোষ্টাল সেভিংস যাহা। প্রতিষ্ঠানের নামে রহিয়াছে 
কিংবা পাওয়া যাইবে । 

৫। মহাদেব এও কোং-এর যাবতীয় দায়িত্ব অধিকার দাবি, নালিশ- 
ঘোগ্য দাবি ইত্যাদি । 

৬। চুক্তি, একরার, অঙ্গীকার প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত সকল প্রকার স্বার্থ, 
স্থবিধ। ও মুনাফা । 


৭। মালিকের প্রতিষ্ঠানের নামিয় বীমা, নিশ্চয়তা, জামানত ইত্যাদি 
নিপ্নতফসিলে উপরোক্ত সম্পদের তালিকাও যূল্যমান বিবৃত হইল। উক্ত 
সম্পদের যুল্যমান ১**** টাকা স্থির করা হইল যাহা ১০০টি সম্পূর্ণরূপে আদায় 
কর! শেয়ার দ্বারা মিটানো। হইবে । 


প্রতিনিধি ও অছিগণ যে পরিমাণ টাক প্রতিষ্ঠানের খণ ও দায় দেনা 
পরিশোধের জন্য এবং কোম্পানীর নিবন্ধন ও অন্ান্য উদ্দেস্তে খরচ করিবেন 
তাহা প্রস্তাবিত কোম্পানীর শেয়ার যূলধনে তাহাদের প্রদত্ত অর্থ বলিয়৷ গণ্য 
হইবে এবং কোম্পানী নিবন্ধিত হওয়ার পর উক্ত অর্থবাবদ শেয়ার দেওয়! 
হইবে। 


পক্ষবুন্দ সর্বসম্মতিক্রমে ১০*টি শেয়ার পাইয়া কোম্পানীর পরিমেলবদ্ধ 
(705100181000070 ০0৫ 4১950018110 )-তে স্বাক্ষর করিবেন। 


প্রস্তাবিত কোম্পানীর পরিমেলবন্ধ ও পরিমেল নিয়মাবলীতে শর্ত থাকিবে 
যে, কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ মালিকের ব্যবসা ক্রয়ের জন্য একটি একরার নামায় 
আবদ্ধ হইবেন এবং উক্ত একরার নামার শর্তাবলী পক্ষবৃদ্দ মানিয়। চলিতে সা 
প্রস্তত থাকিবেন। 


৮৮ দলিল ঘুসাবিদ 

প্রস্তাবিত কোম্পানী সর্বতভাবে একটি সীমিত দায় বিশিষ্ট ঘরোয়া কোম্পানী 
হইবে । এই দলিলের পক্ষবুন্দ উক্ত কোম্পানীর প্রথম কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য 
হুইবেন। বৈধ অযোগাতা না দেখা দিলে তাহার! উক্তরূপ কর্মকর্তা হিসাবে 
দায়িত্পালন করিতে থাকিবেন । 

আগামী ৩১-১২-৭৫ ইংরেজী তারিখের মধ্যে মালিকের কোম্পানীর সম্পদ 
ক্রয়কার্ধ সম্পন্ন করিতে হইবে । উক্ত তারিখের মধ্যে প্রস্তাবিত কোম্পানীর 
অফিস সাজশয্যা পরিপূর্ণ করিতে হইবে । 

মালিক এবং অপরপক্ষ কোম্পানীর খরচে দলিলপত্র সম্পাদন ও নিবন্ধন 
করিবেন। 

মালিকের প্রতিষ্ঠানটি প্রস্তাবিত কোম্পানীর সহিত একত্রিতৃত করিয়া 
মালিকের প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পদ ভোগ দখল ও বিনিয়োগের সুযোগ দিয় 
পৃথকভাব দলিল সম্পাদন করিবেন। 

মালিকের ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্ত ৩১-১২-৭৫ ইংরেজী তারিখের মধ্যে 
তাহার প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ক্রয়কার্ধ সম্পন্ন না হইলে মালিক উক্ত ৫,০০,০* 
পাচ লক্ষ টাকার উপর ১-১-১৯৭৬ তারিখ হইতে উক্ত বিক্রয়কার্ধ সম্পন্ন না 
হওয়া পর্যস্ত বাঁধিক শতকরা! ৬% হারে স্থদ প্রদান করিবেন। 

যদি প্রস্তাবিত কোম্পানী ১-৬-৭৬ ইংরেজী তারিখের মধ্যে গঠিত না হয় 
তাহা হইলে এই দলিলের যে কোন পক্ষ অপর পক্ষকে লিখিত নোটিশ দিয়া 
এই চুক্তিপত্রের পরিসমান্তি ঘটাইতে পারিবেন। সেইক্ষেত্রে পারম্পরিক দায় 
দেনা ও খরচার্দি পক্ষ আপোষে মিটমাট করিয়া! লইবেন অথবা সালিসের 
স্বারা মিমাংসা করিবেন। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে সরল অস্তঃকরণে আমরা পক্ষবৃন্দ অত্র দলিল 
সম্পাদন করিলাম। 


তফসিল 


ইসাদী স্বাক্ষর 
১ | প্রথম পক্ষ 
২। দ্বিতীয় পক্ষ 


চুক্তি ৮৯ 
গাইড বা ফিলোর মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের জন্য একটি সিনেমা! হলের 
মালিকের সাথে প্রচারণীর চুক্তি 


নাম ঠিকানা পরিচয় ইত্যাদি ( নিয়ে তাহাকে বিজ্ঞাপনদাতা৷ বলা হইবে ) 
প্রথম পক্ষ এবং ছন্দা সিনেম। হল, যার প্রতিনিধিত্ব করেছেন উহার স্বত্বাধিকারী! 
অংশীদার / ম্যানেজার নাম ঠিকানা পরিচয় ইত্যাদি (নিয়ে তাহাকে সিনেমা 
বলা হইবে) দ্বিতীয় পক্ষ । 

যেহেতু বিজ্ঞাপনদাতা নিমতা এলাকায় ব্যানাজী ইলেকট্রনিক নামে 
পরিচালিত ব্যবসার একক স্বহাধিকারী এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ও 
স্বার্থে কাজ করার জগ্ধ যথারীতি প্রাধিকার প্রাপ্ত ম্যানেজার, এবং যেহেতৃ 
বিজ্ঞাপনদাতা তার ব্যবসার জনপ্রিয়তা এবং/বা প্রচারণীর জন্য সিনেমা স্সাইড/ 
সিনেমা ফিল্স-এর মাধ্যমে তার উৎপার্দিত পণ্য এবং/অথবা তার ব্যবসার 
বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য ইচ্ছুক এবং সেই উদ্দেশ্তটে সে সিনেমার মালিকের 
কাছে আবে্দেন করেছে এবং মালিক নিম্নে বর্দিত শর্তাবলীর অধীন উল্লিখিত 
পিনেমায় তা করার ব্যাপারে সন্মতি প্রকাশ করেছে; এখন তাই এই চুক্তি 
নিয়রূপ সাক্ষ্য প্রদান করছে £ 


শর্ভাবসী 


১। এই চুক্তি নির্বাহকরণের তারিখ হুইতে পাঁচ বছরের জন্ত বলবৎ 
শীকিবে। 

২। বিজ্ঞাপনদাতা সিনেমাকে ৭ ইঞ্চি ৫৫” ইঞ্চি আয়তনের নির্ধারিত 
আকারের স্লাইড সরবরাহ করিবে, যাতে এককভাবে তার উল্লিখিত ব্যবসা বা 
উৎপাদিত দ্রব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকিবে এবং তাহা! সিনেমা 
কর্তৃক পূর্ব থেকেই অ্মোদ্দিত হইতে হুইৰে (অবস্তা সিনেমা কর্তৃপক্ষ নিজন্ব 
ইচ্ছাধীন ক্ষমতা! বলে কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতীতই তেমন ল্লাইড বাতিল 
করিতে পারিবে) এবং উল্লিখিত সিনেম! উল্লিখিত সাইড তাহা পর্দায় প্রজেক্ট 
করার মাধ্যমে প্রতি প্রদর্শনীতে একেবায়ে কমপক্ষে ১০ দশ সেকেও প্রদর্শন 
করাইবে। 

বিজ্ঞাপনদাতা সিনেমা হলকে ৫** মিলিমিটারের স্ট্যাত্ডার্ড আকারের ফিন্প 
যার দৈধর্য ২* মিটারের বেশি হবে না, যাতে এককভাবে তার উর্জিখিত 


৯০ দলিল মুসাবিদা 


ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয় অন্তরক্ত থাকিবে এবং বিজ্ঞাপন হিসাবে প্রদর্শন করার 
জন্য তাহা সেনসর বোর্ড কর্তৃক যথারীতি অশ্ন্মতি্রাপ্ড হইবে, সরৰরাহ করিবে 
এবং তাহা উল্লিখিত সিনেমা হলের পর্দায় প্রজেক্ট করার মাধ্যমে প্রতি 


প্রদর্শনীতে একবার করে প্রদর্শন করা হইবে। 
৩। বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য উল্লিখিত সিনেমাকে প্রতি- 


দিনের প্রদর্শনী বাবদ ১০০* এক হাঁজাব টাকা প্রদান করবে এবং তেমন 
পরিশোধ সাপ্তাহিকভাবে অগ্রীম করিতে হইবে কিন্তু যদ্দি সিনেমা বন্ধ থাকে বা 
ল্গাইভ/ ফিল্ম প্রদর্শন কর! না হয়, তবে তাব জন্য কোন অর্থ প্রর্দেয় হইবে না। 


৪। সিনেমা স্বাভাবিক ব্যবহারজনিত ক্ষয়, প্রজেক্টারের তাপ বা ক্রটির 
জন্ত ্নাইড/ফিল্সের কোন ক্ষতি হইলে সেজন্য দায়ী হইবে না, কিস্ত যতদিন 
পর্যস্ত তা তাদের দখলে থাকিবে ততর্দিন পর্যস্ত স্াইড/ফিল্মোর হেফাজতের 
জন্য প্রত্যেক যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করিবে। প্রতিস্থাপন আবশ্তক এমন 
ভাবে শ্নাইভ/ফিল্মের কোন ক্ষতি হইলে,বা তাহা হারিয়ে গেলে তা! অবিলম্ে 
বিজ্ঞাপনদাতাকে জানাতে হইবে এবং যেকোন কারণে তাহা! যতদিন পর্যস্ত 
প্রদর্শন করা না যাইবে ততদ্দিন পর্যস্ত তাহা প্রদর্শনের জন্য কোন চার্জ করা 
যাইবে না। 

৫। সাইড/ফিল্স বা এর প্রদর্শনে ক্ষতিকর কোন বিষরন অন্ততুক্ত থাকাব 
কারণে কোন তৃতীয় পক্ষ বা কতৃপক্ষ কতৃক দায়েরকৃত কোন মামলা বা মোক- 
দমার ফলে উত্ভৃত সকল জরিমানা, খেসারত এবং ক্ষতিপূরণের সকল দাবির 
বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপনদাতি।, উল্লিখিত সিনেমা-এর স্বস্থাধিকাবী, অংশীদার, 
কর্মচারী, এজেন্ট এবং ব্যবসাকে খেসারত প্রর্দীন করিবে এবং খেসারত প্রদান 
অব্যাহত রাখিবে। 

৬। কোন কারণ প্রদর্শন ছাড়া এমন কি কোন নোটিস ছাড়াই উল্লিখিত 
ল্লাইড/ফিল্প প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানানোর পূর্ণ অধিকার এবং স্বাধানতা 
পিনেমার থাকিবে এবং এ জন্য বিজ্ঞাপনদ্াতার কোন ক্ষতি হইলে, সেই ক্ষতির 
জন্ত সিনেম। দীয়ী হইবে না। 

৭। সিনেমা এই চুক্তি বিলুপ্ত হওয়ার পর বা কোন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক 
ইনজাংশন পাওয়ার ফলে এর প্রদর্শনা বন্ধ হুইয়৷ যাওয়ার পর অথবা কতৃপক্ষ- 
এর প্রদর্শনীর ব্যাপারে কোন আপত্তি করার পর উল্লিখিত ল্লাইড বা ফিল 
বিজ্ঞাপনদাতার নিকট প্রত্যর্পণ করিবে। 


চুক্তি ১ 
৮। যদি বিজ্ঞাপনদা'তা দেউলিয়। হুইয় যায় বা তার পাওনাদারদের সাথে 
আপোস-রফা করে বা সাপ্তাহিক অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয় বা অবহেলা করে তবে 
সিনেমা! বিজ্ঞাপনদাতার নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ আদায় করার অধিকারকে 
ক্ষতিগ্রস্ত না করেই উক্ত বিজ্ঞাপনের প্রদর্শনী বন্ধ বাখার অধিকারী হইবে । 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সবল অস্তঃকরণে পক্ষদবয স্বাক্ষব দ্বাবা চুক্তিপত্র সি 
সম্পাদন কবিলাম | ইতি -৩১1৩1১৯৯৫ 


ইসাদী 

১। প্রথম পক্ষ 

২। দ্বিতীয় পক্ষ 
নির্মাণকারী ও কারিগরের মধ্যে চুক্তির দলিল 


নাম ঠিকান! ইত্যাদি (নিয়ে তাহাকে “নির্মাণকাবী"বল! হইবে) প্রথম পক্ষ 

নাম ঠিকান! ইত্যাদি (নিয়ে তাহাকে 'কাবিগর' বলা হইবে _-দ্বিতীয় পক্ষ 
পক্ষসমূহের মধ্যে এবং দ্বারা নিম্নরূপ চুক্তি করা হইতেছে-_ 

১। সং ও বিশ্বত্ত সেবা প্রদান এবং কর্তব্যসমূহ সম্পাদন এবং নিম্বেবর্ণিত 
চুক্তিপত্র এবং শর্তাবলী পরিপুরণ পালন ও সম্পাদন করার প্রতিশ্রুতি প্রদানের 
প্রতিদানে নির্মাণকারী কারিগবকে রাজমিস্ত্রী পদে অত্র তারিখ হইতে প্রতি 
সপ্তাহে ১০৫০ টাকা মজুরীতে নিযুক্ত করিতেছে এবং যতর্দিন পর্যস্ত সে বিশ্বস্ততা, 
সততা অধ্যবসায়েব সাথে নির্মাণকারীর কাজ কবিবে এবং নিয়ম-শৃঙ্খল! মানিয়। 
চলিবে ততদিন পর্যস্ত প্রত্যেক সপ্তাহের শনিবাবে এই মজুরী প্রদান করা 
হইবে। 

২। কারিগর এরপর হইতে চাকরিতে থাকাকালে সব সময় বিশ্বস্ততার 
সাথে এবং অধ্যবসায়ের সাথে নির্মাণকারীর সকল কাজ সম্পাদন করিবে এবং 
যথারীতি সকাল ৭ ঘটিকায় কাজে উপস্থিত থাকিবে এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম 
ও বিধি অনুসারে কাজ করিবে, যাহা নির্মাণকারী কর্তৃক নিযুক্ত অন্যান্ত 
কারিগর দ্বারা পালিত হইবে এবং নির্যাপকাবী বা! তাহার ফোরম্যান কর্তৃক 
আবশ্তক হইতে পারে এমন সকল কাজ দৃঢ়তার সাথে যথারীতি সম্পাদন 
করিবে এবং নির্াণকারী বা তাহার ফোরম্যানের লিখিত অনুমতি না লয়! 


নই দলিল মুসাবিদা 


কাজে অহ্নপস্থিত থাকিবে না বা অন্তভাবে নিজেকে নিম্পুহ রাখিবে না বা 
'তেমন কাজ ছেড়ে অলসভাবে বসিয়া থাকিবে না। 

৩। কারিগর তার কাজে সকল সময় নিজেকে উৎসর্গাকৃত করিবে এবং 
দক্ষতার সছিত কাজে মনোযোগ প্রদান করিবে এবং তেমন চাকরি কালে 
অতিরিক্ত সময়ে নির্নাণকারীর স্বার্থের কোন ক্ষতি না করিয়া! সাময়িক কাজ 
ছাঁড়া অন্ত কোন কাজে নিযুক্ত হইবে না এবং কোন পরিস্থিতিতেই নির্মাণ- 
কারীর কোন ব্যবসায়িক গোপনীয়তা ফাস করিবে না। 

৪ | সপ্তাহের শেষ দিনে সমাপ্ত হইবে এমন এক সপ্তাহের নোটিস প্রদানের 
মাধ্যমে যেকোন পক্ষ নিজের ইচ্ছাধীনে এই চুক্তি বাতিল করিতে পারে। 

৫। পূর্বে অন্ততূক্ত কোন কিছু থাকা সব্বেও, যেকোন সময়ে কারিগরের 
তরফ থেকে কোন অবহেলা, অসদ্দাচরণ বা কর্তব্য ভঙ্গের কারণে বা কোন 
নিয়ম-শৃব্খল। লংঘন করার কারণে এই চুক্তি বাতিল করার এবং তাকে সংক্ষিপ্ত 
ভাবে বরখাস্ত করার স্বাধীনতা নির্মাণকারীর থাকিবে। 

সেমতে পক্ষদ্বয় অত্র চুক্তিপত্র পাঠ করিয়! উহার মর্মও ভাবি ফলাফল 
উপলব্ধি করিয়! স্বেচ্ছায় অন্তর চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলাম । 


ইসাদী প্রথম পক্ষ 
১। দ্বিতীয় পক্ষ 


চর 


প্রযোজক এবং চলচ্চিত্র শিল্পীর মধ্যে চুক্তি 


নাম ঠিকান! ইত্যাদি, একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী বা 
অংশীদার সংস্থার নাম এবং যার দফতর কলিকাতায় অবস্থিত (নিম্নে তাহাকে 
প্রযোজক বল! হুইবে) এবং নাম ঠিকান! ইত্যাদি নিয়ে তাকে শিষ্পী বা কুশলী 
বলা হইবে ) অপর পক্ষ । 

দক্ষ, বিশ্বস্ত অধ্যবসায়ী পেবা প্রদ্দান এবং চুক্তিপত্র এবং শর্তাবলী পালন 
করার অঙ্গীকারের প্রতিদানে প্রযোজক এতহ্বার! শিল্পী (যে প্রয়োজনীয় শব্ধ 
স্কিন পরীক্ষায় সফল হয়েছে ) বাশরী নামের চলচ্চিত্রে, ঘা! প্রযোজক কর্তৃক 


চুক্তি ৪৩ 


প্রযোজন! করা হুইবে, নায়ক চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে 
নিয়োক্ত শর্তাবলীর অধীনে নিয়োগ ও নিযুক্ত করিতেছে £ 


শর্তাবলী 


১। শিল্পী নিজেকে সর্বদ! দৈহিকভাবে উপযুক্ত রাখিবে এবং পরিচালক 
কর্তৃক নির্বাচিত যেকোন চরিত্রে অভিনয় করিবে, সকল নোটিস এবং আহ্বানের 
জবাব প্রদান করিবে এবং মান্ত করিবে এবং নিয়মিতভাবে এবং সময়মত স্ট,ডিও 
এবং / অথবা প্রযোজকের অফিসে বা তেমন অন্ত যেকোন স্থান বা স্থানসমূহে 
যেখানে উল্লিখিত ছায়াছবির মহড়া বা! শুটিং-এর জন্ত এবং তার লাখে সংশ্লিষ্ট 
অন্ান্ত বিষয়ের জন্য যাওয়া প্রযোজক কর্তৃক আবশ্তক মনে হইবে, সেখানে 
উপস্থিত থাকিবে এবং পে ব্যাপারে বিভিন্ন সময় বলবৎ হইতে পারে, প্রতিষ্ঠানে 
এমন নিয়ম ও বিধিসমৃহ মেনে চলিবে। 

২। এই চুক্তির মেয়াদকালে শিল্পী এককভাবে প্রযোজকের জন্য নিজেকে 
উৎসগ কৃত করিবে এবং কাজ করিবে এবং কোন অবস্থাতেই প্রথম পক্ষের 
পূর্বাহ্থমতি বাতীত কোথাও টাকার বিনিময়ে বা টাকা ছাডা কোন শুটিং-এ 
অংশ গ্রহণ করিবে না বা ফটোর জন্য পোজ দিবে না। 

৩। দ্বিতীয় পক্ষ সকল সময়েই যখনই প্রযোজক করুক আবশ্তক বোধ করা 
হইবে তখনই কথ! বলিবে, অভিনয় করিবে, গান গাইবে, নাচিবে, বা! যেকোন 
যন্ত্র বাজাইবে এবং তার সর্বাধিক যোগ্যতা প্রয়োগ করিয়া সকল কাজ সম্পাদন 
করিবে এবং প্রযোজককে যেকোন পোশাক এবং ভঙ্গিতে তার ছবি তোলার, 
অথবা টেপবা! গ্রামোফোন চাকতি ইত্যাদিতে তাহার কণে রেকর্ড করার 
অন্মতি প্রদান করিবে এবং তেমন সকল কার্ধসম্পাদ্ন করিবে এবং কার্ধসম্পাদন 
করার জন্য নিজেকে পেশ করিবে, যা উত্লিখিত ছায়াছবির কাজ সম্পূর্ণ করার 
জন্ত প্রযোজক কর্তৃক আবশ্তক বোধ করা হইবে । 

৪। প্রযোজকই বাঁশরী ছায়াছবির একক স্বত্বাধিকারী হইবে এবং তাই 
প্রযোজনার ব্যাপারে শিষ্পী যাহাতে নিজেকে পেশ করিবে এমন সকল ছবি, 
পজেটিভ ও নেগেটিতসহ সকল ছবি, স্কেচ, সঙ্গীতের রেকর্ড এবং অন্যান্ঠ গানের 
কপিরাইট এবং জন্তান্ত অধিকারে অধিকারী হইবে এবং কোন ব্যাপারেই 
এইগুলির কোনটির উপরই শিল্পীর কোন রকম দাবি থাকিবে না । 


৯৪ দলিল ফুদাবিদা 


£| প্রযোঞ্জক করুক তাহার নাম বা তাহার ছায়াছবির নাম হিসাবে 
যে নামই পছন্দ করা হউক না কেন ভাতে কোন আপত্তি করিবে না অথবা! 
প্রযোজকের ইচ্ছান্থুসারে সকল বিজ্ঞাপন, পোস্টার, কার্ড, পুস্তিকা বা অন্ান্ত 
প্রচারণায় তাহার ছবি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি 
করিবে না । 

৬। সকল সেবা, যা প্রদানের অঙ্গীকার কর! হইয়াছে, তাহার প্রতিদানে 
প্রযোজক শিল্পাকে ৫,০০,০*০ পাঁচ লক্ষ টাকা প্রর্দান করিবে এবং যাহা 
হইতে ৫০১,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা আজ এই চুক্তি নিবাহের সাথে সাথেই 
প্রদান করা হইবে, ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করা হইবে যখন 
ছায়াছবির শুটিং শেষ হবে এবং ৪১০০১০০* চার লক্ষ টাক! উল্লিখিত ছবি 
মুক্তি পাওয়ার পর দিন প্রধান করা হইবে। এই চুক্তির অধীন সর্বমোট 
৫১০০,০০০ পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান কর! হইবে এবং উক্ত অর্থই হইবে প্রযোজক 
কতৃক শিল্পীকে প্রদেয় সমগ্র প্রতিদান । সকল অপরিশোধিত অর্থের জন্য 
ছায়াছবির উপর শির্ীর পুর্বস্বত্ব থাকিবে। 

৭। যদ্দিকোন পু নির্ধারিত কোন শ্তটিং বা মহডা শিল্পীর কোন কাজ 
ক্রুটি বা অবহেলা! বা আদক্ষতা বা তার তরফ হুইতে কোন অনিয়মিততার জন্ত 
বাতিল, মুলতবা বা অন্তভাবে ফলদায়ক ন! হয় বা যদি সে অন্যথায় এখানে 
বণিত পন্থায় চুক্তিতে তার অংশ পালন করিতে ব্যর্থ হয় এবং / বা অবহেলা 
প্রদর্শন করে, তবে সে ব্যাপারে'যত খরচ করা হুইয়াছে তার জন্য সে দায়ী হইবে 
এবং সেই সঙ্গে প্রযোজকের স্থনামসহ অন্ত সকল ক্ষতি ঘা প্রযোজককে বহুন 
করিতে হইয়াছে, তাহার জন্ত দায়ী হইবে এবং প্রযোজকের ইচ্ছাধীন এই চুক্তির 
অধান তার নিয়োগ বাতিল হইয়া যাইবে । ষাহাই হউক, যদ্দি শিল্পী অহস্থতার 
কারণে অনুপস্থিত থাকে, অবশ তেমন অসুস্থতা একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তার 
কতৃক সমধিত হইতে হইবে, অথবা যদি সে এই চুক্তির অধীন কাজ সম্পাদন” 
কালে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না। 

৮। শুটিং বা মহড়ার সময় প্রযোজকের তরফ হইতে কোন কাজ ত্রুটি 
বা অবহেলার কারণে, কিন্তু তার তরফ থেকে কোন ইচ্ছাক্ুত কাজ, ত্রুটি বা 
অবহ্লোর দরুণ নয়, শিল্পী ব্যক্তিগতভাবে আহত হুইলে ব৷ তার স্বাস্থ্যহা'নি 
ঘটিলে প্রযোজক তাহাকে তেমন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী হইবে, বিভিন্ন 
সময়ে আইনে যার বিধান থাকবে। 


চুক্তি ঠ 
৯। স্ট;ডিওএর বাহিরে কোন স্থানে শুটিং-এর ব্যাবস্থা করা হইলে 
প্রযোজক শিল্পীর সকল যাতায়াত খরচ বুম করিবে এবং নিজ খরচে তাহার 


থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিবে । 
সাক্ষী £ 
১। প্রযোজক 
২। শিল্পী 


উৎপাদনকারী এবং পাইকারী ব্যবসায়ীর মধ্যে চুক্তির দলিল 

নাম ঠিকানা ইত্যাদি (নিয়ে তাহকে উৎপাদনকারী? বলা হইবে)__ প্রথম পক্ষ 
নাম ঠিকান! ইত্যাদি (নিয়ে তাহাকে ব্যবসায়ী” বলাহইবে )--দ্বিতীয় পক্ষ 
এতদ্বারা! পক্ষবুন্দ নিয়বপ চুক্তি সম্পাদিত হইতেছে £ 

১। উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীর নিকট তৈলবীজ সকল বর্তমান ষ্ক এবং 
অন্তান্ত সকল পণ্য যাহ! এর পর উৎপন্ন হইবে, কোন ব্যতিক্রম বা সংরক্ষণ 
ব্যতীত, তাহা সরবরাহ করিবে এবং ব্যবসায়ী তাহা বিক্রি করিবে। 

২। ব্যবসায়ীর নিকট সরবরাহকৃত পণ্য কঠোরভাবে মূল তালিকায় লিপি- 
বন্ধ মূল্যে খুচর! ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করা হইবে এবং এ জন্য সে তালিকা- 
কৃত মূল্যের উপর শতকরা ১০% ভাগ কমিশন পাওয়ার অধিকারী হইবে। 

৩। সরবরাহ এবং অর্পণ করার পর তিন মাসেরও বেশি সময় পণ্যের 
কোন অংশ অবিক্রিত থাকিলে, ব্যবসায়ী সেই মজুদ মাল উৎপাদনকারীর 
নিকট ফেরৎ পাঠাইবে। 

৪। ব্যবসায়ী প্রতিবছর ২,০০১**০ ছুই লক্ষ টাকা মুল্যের সর্বনিয়ন বিক্রয়ের 
নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছে । যদ্দি পরপর দুই বা ততোধিক বছর এই 
বিক্রিতে ২০% কুড়ি শতাংশ বা তারও বেশি ঘাটতি দেখা দেয়, তবে এই চুক্তি 
যে-কোন পক্ষের ইচ্ছাধীন রদ করা যাইতে পারে। 

৫€। উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীর নিকট ছাড়া এই চুক্তি বহাল থাকা কালে 
উল্লিখিত পণ্য বা একই ধরনের পণ্য বিক্রির জন্ত অপর কোন পাইকারী 
ব্যবসায়ীকে নিযুক্ত করিতে বা পণ্য সরবরাহ করিতে বা কাহারও নিকট তার 
কোন অংশ বিক্রি করিতে পারিবে না। 

৬। চতুর্থ অচ্চ্ছেদ্ে যা বলা হইয়াছে, তার অধীন এই চুক্তি তিন বছরের 


৯৬ দলিল মুসাবিদ। 

জন্ত বলবৎ থাকিবে এবং তাহা হইবে সেখানে বর্দিত পক্ষসমূহের ইচ্ছাধীন এবং 
এই শর্তের অধীন যে, এই চুক্তি বহাল থাক! কালে ব্যবসায়ী অপর কোন 
উৎপাদনকারীর এক ধরনের উৎপক্নদ্রব্য বিক্রয় করিবে না বা বিক্রয়কে উৎসাহিত 
করিবে না। 


ইসাদী স্বাক্ষর 

১। প্রথম পক্ষ 

২। দ্বিতীয় পক্ষ 

মহাজনও আড়তদারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি 

শ্রীজিত কুমার গাঙ্গুলী পিতা শ্রীযাদব চন্দ্র গা্থুলী সাকিন ২নং ভাটরাপল্লী 
(গাঙ্গুলী পাড়া ) থানা বারাসাত উত্তর ২৪ পরগণ। --মহাজন প্রথম পক্ষ 

শ্রীঅনিল দাস পিতা শ্রীরতন দাস সাং নবপল্লী থান! বারাসাত জেল! উত্তর 
২৪ পরগণা -আড়তদার দ্বিতীয় পক্ষ 


কম্য আড়তদারী চুক্তি পত্র মিদং কার্ঞাগে। প্রথম পক্ষ বহুদিন যাবৎ 
কীচামাল বারাসাত মোকামে আমদানী করিয়। বিক্রয় করিতেছেন । এক্ষণে 
মালামাল মজুদ করিবার নিমিত্ত একটি আড়তের প্রয়োজন হওয়ায় ছিতীয় পক্ষ 
মজুদকৃত মালামাল শতকর! দস্তরি ভিভিতে বিক্রয় করিবার অঙ্গীকারে 
নি্ললিখিত শর্তে প্রথম পক্ষের সহিত অগ্ সাক্ষীদের মোকাবিলায় চুক্তিনাম। 
সম্পাদন করিতেছেন । 


শর্তাবলী 


১। দ্বিতীয় পক্ষ তাহার নিজ আড়তে প্রথম পক্ষের কাচামাল অনৃন্ধ 
তিনশত কুইণ্টাল রাখিবার নিশ্চয়তা দিতেছেন। 

২। মাল রাখিবার সময় দ্বিতীয় পঞ্চ উপযুক্ত প্রাপ্তি রসিদ প্রদান করিবেন 
এবং ইহার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বহন করিবেন । 

৩। প্রথম পক্ষ তাহার আমদানিরুত প্রতিটি পণ্যের দর নির্দিষ্ট করিয়া 
দিবেন এবং বিক্রয্ মূল্যের শতকরা ৬% ভাগ প্রথম পক্ষকে দস্তরি হিসাবে 
প্রদ্দান করিবেন । 


চুক্তি ৯৭ 

৪। আড়তে জমাকৃত মালের জন্ত দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের আমানতকাবী 

হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং ইহার যেকোনবপ ক্ষয়ক্ষতি বা তছরপেব জন্ত 
দায়ী থাকিবেন ও আইন আমলে আসিবেন। 

৫| মালামাল আডতে জম। করিবার এক সপ্তাহের মধ্যে যদ্দি বিত্রয় না 

হয় এবং প্রাকৃতিক কারণে পচন ধরে তাহা হুইলে হ্থাসকৃত মূল্যে দ্বিতীয় পক্ষ 

মাল বিক্রয় করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহা অনতিবিলম্বে প্রথম পক্ষকে অবগত 


করিতে হইবে। 
৬। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের আডতের শুনব, খাজন। ইত্যাদির জন্য দায়ী 


থাকিবেন না এবং বৈছ্যতিক ও পানিকর দ্বিতীয় পক্ষ প্রদান করিবেন । 

৭। সরকারী বা বেসরকাবী ট্যাক্সখাজনা শুক ইত্যাদির জন্য আডতে 
জমাকৃত প্রথম পক্ষের মালামাল ক্রোক বিক্রয় নিলাম হুইলে দ্বিতীয় পক্ষ তার 
জন্য সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

৮। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে এক বৎসর 
কাল বলবৎ থাকিবে । 

৯। দ্বিতীয় পক্ষ আডত হইতে বিক্রয় ও জমাকৃত মালামালের সঠিক 
হিসাব রাখিবেন এবং যেকোন সময় চাহিবামাত্র প্রথম পক্ষকে হিসাব প্রদ্দান 
করিবেন । 

১০। আকনম্মিক দুঘটনায় বিন বা! লুটতরাজের বিরুদ্ধে নিরাপত| বিধানেব 
জন্ত ছিতীয় পক্ষ তাহার আডতখানি বীমা করিবেন । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সক্জানে সরলমনে সাক্ষীদের সম্মুখে সাক্ষর দ্বারা সম্পাদন 


করিলাম । ইতি--২৮।২৯৫ ইং 


সাক্ষী 
১। মহাজন প্রথম পক্ষ 


২। আড়ত্দার দ্বিতীয় পক্ষ 


প্রা 


তৃতীক্স অপ্যযাস্ত্ 
প্রতিনিধিত্ব 


(4490০ ) 


বিভিন্ন কার্ষক্ষেত্রে আমর! প্রতিনিধি দেখিতে পাই । বাবসায়ের ক্ষেত্রে 
প্রতিনিধি বা এজেট নিয়োগের দৃষ্টান্ত মর্ঘদাই গোচরীভূত হয়। 

প্রতিনিধিত্ব মূলত; চুক্তি হইতে উদ্ভূত সম্পর্ধ বটে। তাই প্রতিনিধিত্বের 
প্রতিপান্ভ বিষয় হইতেছে চুক্তি। 

মালিক ও প্রতিনিধির মধ্যে সঘ্ধিখাসের মম্পর্চ বিদ্তমান থাকে। প্রতিনিধিব 
কতকার্ষ যদি মাপিকের মঙ্লের জন্য হয় এবং দেই কাজ করিতে গি় গ্রতিনিধি 
ক্ষাতিগ্রস্থ হইলেও তিনি মালিকের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে অধিকারী । 

প্রতিনিধি ক্ষেত্র বিশেষে মালিকের গচ্ছিত গ্রহীতা বা বেইলী বলিয়াও 
আখ্যায়িত হইয়া থাকেন। প্রতিনিধি মালিকের আয়, মুনাফা বা লভ্যাংশ 
কিংবা বিক্রম দ্বারা অঙ্গিত টাকার উপর নির্দিষ্ট হারে কমিশন পাইয়া থাকেন। 
মালিকের লাভ'লোকমানের জন্ত তিনি দীয়ী না হইলেও তাহার দায়িত্ব ও 
কর্তব্যের পরিধি বিস্তৃত বটে। 

প্রতিনিধি কাহাকে বলে? চুক্তি আইনে তাহার অধিকার কর্তব্য 
ও দ্রাত্িত্বকি কি? 

'প্রতিনিধি' (48০01) বলিতে এমন একজন ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি অন্ঠের 
পক্ষে কাঁক্জ করিবার জন্ত কিংবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির মহিত লেনদেনে অন্যের 
প্রতিনিধি করিবার জন্ঠ মালিক কতৃক নিযুক্ত ছন। 

প্রতিনিধির মংজ্ঞায় ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ১৮২ ধারায় বল! হইয়াছে 
যে.যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির পক্ষ হইয়া কোন কাজ করে কিংবা 
তাহার পক্ষ হইতে তৃতীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেন করিবার অধিকার ও 
প্মতা লাভ করে, তবেই সেই ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বলা যাইবে। যেব্যক্তির 
পক্ষে কর] হয় মেই ব্যক্তিকে বল! হইবে মালিক বা! মূল পক্ষ । 


প্রতিনিধির অধিকারসমূহ £ 
একজন প্রতিনিধি তাহার আইনসম্মত কাজের ফলাফলের জন্য তাহার 


দিব মূল পক্ষের বিরুদ্ধে যে নকল ক্ষতিপূরণ দীবী করার অধিকারী তাহা! ১৮৭২ 
ণ 


৯৮] 


প্রতিনিধিত্ব এ 


সালের চুক্তি আইনের ২২২ ধারা হইতে ২২৫ ধারার বিধানসমূহে বিশদভাবে 
বর্ণন। করা হুইয়াছে। 

এই আইনের ২২২ ধারায় বল] হুইয়াছে যে, একজন প্রতিনিধি তাহার 
উপর অপিত ক্ষমতাবলে মে যে সকল বৈধকার্ধ করিবে তাহার ফলাফলের জন্য 
তাহার নিয়োগকারী মূল পক্ষ তাহাকে ক্ষতিপূরণ দান করিতে বাধ্য থাকিবে । 

তবে, কেবল নির্ললিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন মালিক বা মূল পক্ষ 
তাহার প্রতিনিধিকে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবে £ 

১। মূল পক্ষ ও তাহার প্রতিনিধির মধ্যে অবশ্ঠই প্রতিনিধির চুক্তির 
সম্পর্ক থাকিতে হইবে। কারণ, প্রতিনিধিত্ব চুক্তির মধ্যেই ক্ষতিপুরণের 
দায়ি নিহিত থাকে এজেন্ট যদি ক্ষতিপূরণ চান, তবে তাহাকে বিশেষভাবে 
প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন । 

২। একজন প্রতিনিধি তাহার মৃলপক্ষের নিকট হুইতে সেই ক্ষেত্রেই 
ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারেন, ফেব্ষেত্রে তাহার সমস্ত কাজকর্ণ আইন সঙ্গত 
বলিয়া বিবেচিত হইবে। 

৩। মালিক তাহার প্রতিনিধিকে যে ক্ষমতা প্রদ্দান করিয়াছেন, সেই 
ক্ষমতার মধ্যে থাকিয়াই যাদদ উক্ত প্রতিনিধি তাহার কাজ কারবার সম্পন্ন 
করেন, তবেই মালিক তাহার প্রতিনিধিকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য 
থাকিবেন। কিন্তু কোন প্রতিনিধি যদি তাহার মালিকের নির্দেশের বিরুদ্ধে 
কা করিয়! ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে দেইক্ষেত্রে উক্ত প্রতিনিধি ক্ষতিপূরণ দাবী 
করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। 

প্রতিনিধির কর্তব্যসমৃ ঃ 

চুক্তি আইনের ২৪৪ ধারায় বিধান অনুসারে মালিকের প্রতি তাহীর 
প্রতিনিধির প্রধান কর্তব্য হিসাবে প্রতিনিধিকে অবশ্ঠই তাহার মালিকের 
নির্দেশ অঙ্থসারে কাঞজ্জ করিতে হুইবে। কিন্তু, যেইক্ষেত্রে মালিকের কোন 
স্্প্ঠ নির্দেশ না থাকে, সেইক্ষেত্রে কোন ব্যবসা পরিচালনার ব্যাপারে যে 
সকল স্থানীয় রীতিনীতি রহিয়াছে, সেই সকল প্রচলিত রীতিনীতিগুলি 
প্রতিনিধিকে মানিয়। চলিতে হইবে। প্রতিনিধি ইহার অন্যথ। করিলে তাহাতে 
যদি মালিকের কোন ক্ষতি হয়, তবে সে তাহার মালিকের নেই ক্ষতি অবশ্তাই 
পূরণ করিবে এবং উক্ত ব্যবপায় ধর্দি কোন লাভ হয়, ভাহা হইলে তাহার 
মালিককে অবশ্তাই তাহার হিসাব প্রদ্ধান করিতে হুইবে। 


১০০ দলিল মুসাবিদা 


চুক্তি আইনের ২১২ ধারায় প্রতিনিধির দক্ষতা ও পরিশ্রমের আবশ্াকতা 
সম্পর্কে বর্ণনা! দেওয়। হইয়াছে যে, প্রতিনিধির দক্ষতার অভাব সম্পর্কে মালিক 
অবহিত না থাকিলে অন্থরূপ ব্যবপায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ সাধারণত যে 
পরিমাণ পারদিতার অধিকারী হয় একজন প্রতিনিধি সেই পরিমাণ দক্ষতার 
মহিত প্রতিনিধি ব্যবসায় পরিচালনা করিতে বাধ্য। প্রতিনিধি সর্বদা 
যুক্তিঙ্গত পরিশ্রমের সহিত কাজ করিতে এবং সে যে দক্ষতার অধিকারী 
তাহ ব্যবহার করিতে বাধ্য। তাই, স্বীয় অবহেল।, আক্ষতা বা অসদ্দাচারণের 
প্রত্যক্ষ ফলাফলের দরুণ মে তাহার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। 
কিন্তু উক্ত অবহেলা, দক্ষতা বা অসদাচরণের পরোক্ষ বা দূরবর্তী কারণে 
সংঘটিত ক্ষতি বা লোকসানের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে তাহার কোন বাধ্যবাধকতা 
নাই। চুক্তি আইনের ২১৩ ধারা অন্থ্সারে প্রতিনিধি তাহার মালিকের নিকট 
চাহিদামাত্র যথাযথ হিসাব প্রদান করিতে বাধ্য। 

এই আইনের ২১৪ ধারা মতে কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে যথা- 
সভব ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিষয়টি মালিক বা মূল পক্ষকে জানাইয়া তাহার 
নির্দেশ গ্রহণ করিবে। 

প্রতিনিধির দাস্িত্বসমূহ £ 

এই আইনের ২৩* ধারা মতে অন্কুল কোণ চুক্তির অবর্তমানে কোণ 
প্রতিনিধি তাহার মাপিকের পক্ষে চুক্তি সম্পাদন করিয়। ব্যক্তিগতভাবে তাহা 
বলবৎ করিতে পারে না কিংবা সে উক্ত চুক্তিমতে কোন কাজ করিতে বাধ্য 
নহে। 

নিয্ললিখিত ক্ষেত্রসমূহে অনুরূপ চুক্তির অস্তিত্ব অনুমান করিতে হুইবে £ 

১। যখন বিদেশে বসবাসকারী কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে মালপত্র ক্রয় 
বিক্রয্নের জন্য প্রতিনিধি কর্তৃক কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়; অথবা, 

২। ফেব্ষেত্রে প্রতিনিধি তাহার মালিকের নাম প্রকাশ করে না ; এবং 

৩। যেক্ষেত্রে মালিকের নাম প্রকাশিত হওয়া! সত্বেও তাহার বিরুদ্ধে কোন 
মকদ্দম! দায়ের করা যায় না। 

প্রতিনিধির প্রত্যক্ষ দায়দায়িত্ব সম্পর্কে চুক্তি আইনের ১৩৫ ধারা অনুযামমী 
যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে অন্ত কোন ব্যক্তির অশ্ুমোদিত প্রতিনিধি বলিয়৷ 
মিথ্যা পরিচয় দেয় এবং অঙ্রূপ প্রতিনিধি সাজিয়! যে কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে 


প্রতিনিধি ১৯১ 


তাহার সহিত কাজ করিতে প্ররোচিত করে, তখন তাহার কথিত নিয়োগকর্তা 
যদি তাহার কার্য অনুমোদন না করে, তবে অঙ্গবপ কারবাবের ফলে অপর 
ব্যক্তি যে সকল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় উহার জন্য উক্ত এজেন্ট তাহাকে ক্ষতি- 
পূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে । 

প্রধান ও প্রতিনিধি সম্পর্ক স্ষ্টির পদ্ধতিসমূহ ঃ 

১। ব্যক্ত বা প্রকাশিত চুক্তির দ্বারা: লিখিতভাবে মূল মালিক ও 
প্রতিনিধির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে প্রতিনিধিহ্থের হৃত্টি হইতে পারে। 
মূল মালিক ও প্রতিনিধির অবস্থানের দূরত্বঙ্জনিত ব্যবধানের কারণে এই 
ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। আবশ্যকীয় ্ট্যাম্পে লিখিত দলিল 
ছাপ! ও লিখিত চিঠি পত্রের মাধ্যমে এইবপ চুক্তি রচিত হইতে পারে। 

২। অব্যক্ত বা পরোক্ষ চুক্তির মাধ্যমে ঃ প্রত্যক্ষভাবে লিখিত দলিল 
ছাঁডাও চুক্তি আইনের ১৮৬ ধারার বিধান মোতাবেক মৌলিক উক্তি বা 
আচরণের মাধামে ও প্রতিনিধিহযূলক চুক্তির সৃষ্টি হইতে পারে । 

৩। ম্বীরৃতিযূলক বাধ্াতা বা প্রচারণার মাধামে £ এই উপমহাদেশে 
প্রচলিত সাক্ষ্য দান আইনে ন্বীকৃতিগত বাধ্যবাধকতা সম্পক্কিত বিধান 
যোৌতাবেক যদি কেউ কোন বিশেষ তথ্য বা ঘটনা বর্ণনা করিয়া আদ্দালতে কোন 
বিষয় বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে আর এঁ উক্তি 
অস্বীকার বা 'প্রতিবাদমূলক অথবা তাহার পরিপশ্বী কোন উক্তি করিতে 
অন্রমতি করা হইবে না, স্থতরাৎ যদি কেউ মিথ্যা বা অসত্য জানিয়াও নিজেকে 
কাহারে! মূল মালিক বা প্রতিনিধি বলিয়! প্রকাশ ব৷ পরিচয় প্রদান করে, 
তাহা হইলে পরে সে আর তাহ! অস্বীকার বা প্রত্যাহার করিতে পারিবে না৷ 
শুপ মৌখিকতাবেই নয়, কার্ধত যদি কাহারও আচরণ দ্বারাও এইবপ প্রকাশ 
পায় বা প্রচারিত হয়, তাহা হুইলে ও পরে সে তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে 
না। এইবপ ক্ষেত্রে চুক্তি আইনের ২৩৭ ধারার বিধান মোতাবেক স্বীরুতির 
দ্বার! প্রতিনিধিত্ হ্ষ্টি বা রচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। 

ক একটি গাভীর মালিক। ক এর সম্মুখেই বা তাহার জ্ঞাতসারেই খ উহা 
গ এর নিকট বিক্রয় করিল। ক উহাতে কোন প্রকার বাধা বা আপত্তি করে 
নাই। এইক্ষেত্রে স্বীকতিযূলক বাধাবাধকতার দ্বারা খ এর প্রতিনিধিত্ব হ্ষ্টি 
হইয়াছে। 


১০২ দলিল মুসান্দা 


৪। আবশ্বকতার দরুণ হ্যষ্ট প্রতিনিধিত্ব £ যেক্ষেত্রে কোন বিশেষ 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বা অবস্থার চাপে কাহাকে কোন কার্ধের দায়িত্ব বা ভার 
গ্রহণ করিতে হয়, দেক্ষেত্রে মূল মালিক কর্তৃক আহুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত কোন 
অধিকার ছাড়াই প্রতিনিধি হমূলক ব্যবস্থ৷ চালু ব| বলবৎ হইতে পারে । যেমন 
“ক” রাজপথে একটি শিশুকে উদ্দেশ্ঠহানভাবে ঘুরিয়া বেডাইতে দেখে দয়া- 
পরবশ হইয়া তাহাকে বাসায় নিয় তাহার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করিল। এইবপ 
ক্ষেত্রে হারানো শিশুর পিতা ও মাতার পক্ষে 'ক' প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে। 
অর্থাৎ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ বা ভরণ পোষণের দায়িত্ব বা প্রতিনিধিত্ব একান্ত 
প্রয়োজনের তাগিদেই হই হইয়াছে । 

৫। অনুমোদন বা স্বীকৃতির দ্বারা সৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব £ চুক্তি আইনের ১৯৬ 
ধারার ব্ধিন মোতাবেক যদি কোন ব্যক্তি অপর কাহারও নিকট হইতে 
আহুষ্ঠানিকভাবে প্রাপ্ত অধিকার বা নির্দেশ না পাইয়াও কোন কাজ করে 
যাহার ফলে তিনি উপকৃত হুইয়াছেন বলিয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তির কাজকে মানিয়া 
লইয়া থাকেন তবে এইরূপ ক্ষেত্রেও অন্থমোদনক্রমে প্রতিনিধি হ্ষ্টি হইতে 
পারে। 


প্রধান ও প্রতিনিধি সম্পর্কের পরিসমাপ্তির পদ্ধতিসমূহ £ 

১। কোন প্রতিনিধির দায়িত্বের ক্ষমতার পরিপমাপ্তি সেইক্ষেত্রে ঘটে, 
ফেক্ষেত্রে মালিক বা মূল পক্ষ তাহার ক্ষমতা প্রত্যাহার করেন। 

২। প্রতিনিধি যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধিহের কাঞ্জ পরিহার করেন, সেইক্ষেত্রে 
প্রতিনিধির দায়িহের ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটে । 

৩। প্রতিনিধি অথব! তাহার মালিকের ্বৃত্যু হইলে । 

৪। মালিক অথব! প্রতিনিধি দেউলিয়া হইলে অথব। তাহাদের কেহ 
অপ্রককতিস্থ হইলে প্রতিনিধির দায়িত্বের পরিসমান্তি ঘটে । 

৫। প্রতিনিধিহের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে। 

৬। বিষয়বস্তর বিনাশ ঘটিলে। 

৭। প্রধান ব্যক্তি বিদেশী শক্র বলিয়৷ গণ্য হইলে। 

৮। প্রধান ও প্রতিনিধির মধ্যে আপোসে প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি ঘটিতে 
পারে। 


প্রতিনিধিত্ব ১০৩ 
সোল সেলিং এজেণ্ট নিয়োগের চুক্তিপত্র 


এই চুক্তিপত্র ১৯৯৫ সালের ৬ই মার্চ তারিখে ডেলটা কোম্পানী (পরে 
মালিক হিসাবে অত্র নিদর্শন পত্রে উল্লেখিত হইয়াছে ) প্রথম পক্ষ এবং শ্রীগ্রদীপ 
ঘোষ পিতা শ্রীনেপাল ঘোষ, সাং বল্লভপুব থানা করিমপুর জেলা নদীয়া 
ইত্যাদি (পরে সোল এজেন্ট হিসাবে অত্র নিদর্শন পত্রে উল্লেখিত হইয়াছে ) 
দ্বিতীয় পক্ষ-এর মধ্যে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে সম্পাদিত হইল : 


১। প্রথম পক্ষ মালিক দ্বিতীয় পক্ষ শ্রীপ্রদীপ ঘোষ পিতা শ্রীানেপাল ঘোষ 
ইত্যাদি কে প্রথম পক্ষ নির্মায়ক দ্বারা উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য কোন অঞ্চলে যথ৷ 
দিনাজপুর, বহরমপুর, মালদহ ইত্যাদি এলাকার বিক্রয়ের জন্য সোল সেলিং 
এজেন্ট নিযুক্ত করিল। দ্বিতীয় পক্ষ সোল সেলিং এজেন্ট হিসাবে উক্ত এলাকায় 
প্রথম পক্ষের পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের একচেটিয়। অধিকার লাভ করিল । 

২। বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এই নিয়োগপত্র প্রন্ধান করিল এই শতে যে 
নিয়োগপত্র প্রদানের পরে কোম্পানীর যে প্রথম সাধারণ অধিবেশন হইবে 
তাহাতে উক্ত নিয়োগ অনুমোদিত ন1 হইলে উক্ত নিয়োগপত্র অবৈধ বিবেচিত 
হইবে। প্রকাশ থাকে যে, কোম্পানী আইনের ২৯৪ ধারার বিধানে উক্ত- 
নিয়োগপত্র কোম্পানীর নাধারণ অধিবেশনে অবশ্তই অন্থমোদ্দিত হইতে হইবে। 

৩। এই চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর কাল এই চুক্তি- 
পত্র বৈধ থাকিবে । প্রকাশ থাকে যে, কোম্পানী আইনের ২৯৪ (১) ধাবার 
বিধানে কোন এজেন্ট একত্রে পাচ বখসরের অধিককাল এজেন্সী লাভ করিতে 
পারিবে না। , 

৪| উভয় পক্ষ সম্মত হুইলে কে।ম্পাণী আইনের ২৪৯ (১) ধাবার 
বিধানে পাঁচ বৎলরান্তে পুনরায় পক্ষদ্বয়ের মধ্যে উক্ত এজেন্সী বিষয়ে চুক্তিপত্র 
সম্পার্দিত হইতে পারে ; তবে শর্ত এই যে চুক্তির মেয়াদ এককালীন কখনই 
পাঁচ বৎসরের অধিক হুইবে না । 

৫। মালিক নিম্নলিখিত খুচর! দামের কমে তাহাদের পণ্যদ্রব্য খুচবা 
বিত্রয় করিবে না। (দামের বিবরণ , ও 

৬। অত্র চুক্তি পত্রের ৫ নং দফায় যে খুচরা দামের উল্লেখ আছে, উক্ত 
মোল এজেন্ট এ খুউরা দামের কমে কোম্পানীর পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে 
পারিবে ন|। 


১০৪ দলিল মুসাৰিদা 
৭| বর্তমান বাজারদর ভিভিতে সোল এজেন্ট নির্মায়ককে নিয়লিখিত 


দাম দিতে বাধ্য থাকিবে। 

৮। সোল এজেন্ট বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা ৫% হারে কমিশন পাইবে। 

৯। মাল ডেলিভারি লাভের পর সোল এজেণ্ট ৩ দিন অস্তে মালের দাস 
পবিশোধ করিবে। 

১*। মালিক সোল এজেণ্টের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় কোন প্রকার সরাসরি 
বিক্রয় কার্ষে নিযুক্ত হইবে না? উক্ত এলাকা সংক্রান্ত যাবতীয় অর্ডার ইত্যাদি 
মালিক সোল এজেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবে। 

১১। সোল এজেণ্ট তাহার জন্ত নির্দি্ এলাকায় সাব এজেণ্ট এবং 
রিপ্রেজেনটেটিভ নিয়োগ করিতে পারিবে । মালিক এঁ সকল সাব এজেন্ট বা 
বিপ্রেজেনটেটিভদের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার যোগাযোগ 
বা লেনদেন করিতে পারিবে না । 

১২। সোল এজেন্ট পণ্যদ্রব্যের জন্য যে চাহিদ! স্থাপন করিবে মালিক 
পণ্যদ্রব্যের ইক অন্ুপারে তাহা! যোগান দিতে বাধ্য থাকিবে । 

১৩। কোম্পানী আইনের ২৯৪(৫)(গ) ধারার বিধানে কেন্দ্রীয় সরকার 
যদি নিয়োগের শর্তাবলীর কোন পরিবর্তন সাধন করে, তৰে অত্র নিয়োগপত্রের 
শর্তাবলী কেন্দ্রীয় সরকারের উক্ত নির্দেশান্ুসারে পরিবন্তিত হইয়াছে বিবেচিত 
হইবে। 

উপরিউক্ত শর্তাবলী মান্ত করিবার চুক্তিতে উভয়পক্গ সরল মনে, স্থস্থ শরীরে, 
'ন্ের বিনা প্ররোচনায় এই চুক্তিপত্র নিয়লিখিত সাক্ষীগণের সম্মুখে সম্পাদন 
করিল । 

সাক্ষীর নাম, ঠিকানা স্বাক্ষর 

সম্পাদনকারী ছয়ের স্বাক্ষর 
আযাডভোকেট / দলিল লেখকের 
নাম, ঠিকানা! ও স্বাক্ষর | 


সোল এজেণ্ট ও সাব এজেণ্টের মধ্যে চুক্তিপত্র 


অত্র চুক্তিপত্র ভাওয়াল কোম্পানী দ্বারা নিষুক্ত শ্রীনরেশ দে পিতা শ্রীবরূণ দে 
ইত্যাদি প্রথম পক্ষ সোল এজেণ্টের সহিত শ্রীকরুণা দাস পিতা শ্রীহরিপদ দাস 


প্রতিনিধিত্ব ১৪৫ 


সাকিন কাপা থানা বীজপুর উত্তর ২৪ পরগণা ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ সাব 
এজেণ্টের মধ্যে সম্পার্দিত হইল ১৯৯৫ সালের ৭ই মার্চ তারিখে নিয়লিখিতশর্তে £ 

১। প্রথম পক্ষ সোল এজেন্ট ভাওয়াল কোম্পানী দ্বারা ১২-১২ ১৯৯৪ 
তারিখে জলপাইগুডি, মুপিদাবাদ এলাকার জন্য সোল সেলিং এজেণ্ট নিযুক্ত 


হইয়াছেন। 
২। ব্যবসায় কার্ধ ক্ূপরিচালনার জন্য প্রথম পক্ষ সোল সেলিং এজেন্টের 


সাব এজেন্ট নিয়োগের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে । 
৩। এই উদ্দেশে, প্রথম পক্ষ সোল এজেন্ট দ্বিতীয় পক্ষ সাব এজেপ্টকে 


৭ই মার্চ ১৯৯৫ তারিখ হইতে সমগ্র মুখিদাবাদ জেলা এলাকায় ভাওয়াল 
কোম্পানীর পণ্যদ্রবা বিক্রয়ের জন্ত নিয়োগ করিলেন । 

৪। সাব এজেন্সির এলাকায় যে পণ্যপ্রব্য বিক্রয় হইবে সেই বাবদ প্রাপ্ত 
কমিশনের অর্ধেক প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে প্রদ্দান করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

৫€। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের এলাকায় অপর কোন সাব এজেপ্ট নিয়োগ 
করিবেন না। 

৬। কোম্পানীর নিকট হুইতে যে সকল নির্দেশাদি প্রথম পক্ষ লাভ 
করিবেন তাহা প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে জানাইতে বাধ্য থাকিবেন এবং দ্বিতীয় 
পক্ষ উক্ত উপদেশাদি পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

৭। অন্ত কোম্পানীর দ্বারা নিত্সিত একই ধরণের পণ্যদ্রব্য সাৰ এজেন্ট 
বিক্রয় করিতে পারিবেন না। 

৮।| সাব এজেণ্ট কোম্পানীর সহিত কোন প্রকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন 


করিবেন না। 

৯। সাব এজেন্সীর এলাকায় সোল এজেণ্ট কোন প্রকার ব্যবসায় প্রত্যক্ষ 
ভাবে লিগ হইবেন না। 

১০। পক্ষদ্বয়ের ইচ্ছাধানে এই চুক্তি কার্যকরী থাকিবে ? এবং কোন পক্ষ 
ত্রিশ দ্দিনের নোটিশ প্রদানে এই চুক্তির অবসান ঘটাইতে পারেন । 

নিয়লিখিত সাক্ষীগণের সম্মুখে পক্ষদ্বয় সঙ্ঞানে, সুস্থ শরীরে, সরল মনে, 
অন্যের বিনাহরোধেও বিনা প্ররোচনায় এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলেন। 

সাক্ষীগণের নাম 


ইসাদী 
১। প্রথম পক্ষ 


২। দ্বিতীয় পক্ষ 


১০৬ দিল মুসাবিদ! 


এজেন্সি নামা 
(ব্যবসা সংক্রান্ত সকল কার্ষে ) 


লিখিতং শ্রীস্ৃভাষ কর পিত শ্রীকানাইলাল কর সাং হরিণ পোঃ ধরণাপুর 
থানা কমল পুর জেলা জলপাইগুড়ি কন্ত এজেন্সিনাম পত্রমিদং কাষঞ্চাগে 
আমি মেসার্স বি. গাঙ্গুলি এগ কোং নামীয় বাবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক । 

আমি শ্রীঅরবিন্দ চঞ্ব্ত পিতা শ্রীনিমাই চত্রব্তী সাৎ কে, বি, এম, থান 
চাকদহ জেলা নদীয়! মহাশয়কে এজেন্ট নিযুক্ত কারলাম। উক্ত এজেন্ট মেসার্স 
বি. গাঙ্গুলী এণ্ড কোং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংঞ্ন্ত নিশ্নবপিত কাজকণ্ণ সম্পাদন 
করিবেন। 

১। তিনি বি. গান্ুলী এযাণ্ড কোং ব্যবস৷ প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যা্দির বিক্রয় 
তত্বাবধান করিবেন । 


২। তিনি যেকোন ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান / ফার্গকে সাৰ এজেন্ট নিয়োগ বা 
অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন । 


৩। তিনি যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্রব্যার্দি বিভ্রয়ের 
ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং আবশ্তক হইলে চুক্তি হইতে অব্যাহতি 
দিতে পারিবেন । 


৪। তিনিযে কোন সময়ে যে কোন পরিমাণ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে 
পারিবেন এবং আবশ্তাক ছুইলে বন্ধকীয় রীতি অন্্যায়ী কোন ব্যাংক বা সরকারী 
বা আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থ কর্জ গ্রহণ করিতে পারিবেন । 

৫। তিনি যেকোন ব্যাঙ্কে নিজ স্বাক্ষরে ব্যবস! প্রতিষ্ঠানের জন্য ও পক্ষে 
একাউণ্ট খুলিতে পারিবেন এবং অর্থ জমা! করা ও তাহা উঠাইতে পারিবেন । 


৬। ব্যবসা সংক্রান্ত বিক্রয় বিষয়ক যে কোন দাবি দাওয়া আদায় 
অব্যাহতি বা আপোস করিতে পারিবেন। 

৭| তিনি উক্ত বি.গাঙ্গুলী এ্যাণ্ড কোং-এর নামে আদ্াায়রুত অর্থ নগদ 
বা চেক মারফৎ গ্রহণ করিবেন এবং প্রাপকের দায় দেনা পরিশোধ করিবেন । 

৮। তিনিষে কোন সরকারী দফতর বা আধা সরকারী বা স্থানীক্ 
প্রতিষ্ঠান বা দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিজকে 
হাজির করিবেন এবং যাবতীয় কর্মাদি নিজ স্বাক্ষরে সম্পন্ন করিবেন । 


প্রতিনিধিত্ব ১৭ 


৯। তিনি তাহার এজেন্সিতৃক্ত বাপারে মেসার্স বি. গা?ুলী এযাও কোং- 
এর বিরুদ্ধে বা পক্ষে দায়েরকৃত এবং ভবিষ্ততে দায়েরযোগ্য মামলা মকঙগমা দি 
পরিচালনে নিজ ইচ্ছান্থযায়ী উকিল বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবেন এবং যে কোন 
মকদ্দমার আঙ্গি জবাব এফিডেভিট ওকালতনামা আনুষঙ্গিক যাবতীয় নথিপত্র 
বা দলিলদস্তাবেজে স্বাক্ষরদান করিবেন । 

লেখক 
স্বাক্ষর 


এজেণ্ট এবং কোম্পানীর মধ্যে চুক্তির দলিল 


দে এগ দত্ত কোম্পানী যাহার রেজিষ্টার্ড দফতব ৯*্নং তববন বস্থ রোড 
কলিকাতা-২* স্থানে অবস্থিত (নিয়ে তাহাকে মালিক বল হইবে) একপক্ষ এবং 
প্রীমতীশ রায় পিতা শ্রীভবেশ রায় সাং ২২ নং কলেজ রোড থান খড়দা জেল৷ 
উত্তর ২৪ পরগণ! ইত্যাদি (নিয়ে তাহাকে এজেণ্ট বলা হইবে) অপরপক্ষ । 

১। মালিক এতদ্বারা তাহাদের কোম্পানীর কার্ধধার! গ্রহণ এবং অন্ঠান্ত 
সকল কাজমহ এঁ সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় কাজ করিবার জন্ত অপর পক্ষকে 
এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছে এবং এজেপ্ট হিসাবে কাজ করিবার উদ্দেস্টে অপর 
পক্ষকে নিয়োগ করিয়াছে । 

২। উপরোল্লিখিত সকল কাজ এবং শ্রমের জন্ত এজেন্টের পারিশ্রমিক 
হইবে বাধিক ২৪,০০ চব্বিশ হাজার টাকা এবং তাহা মামিক সম কিস্তিতে 
প্রদেয় হইবে । 

৩। এজেন্ট কর্তৃক মালিকের ব্যবস! সংক্রান্ত ব্যাপাবে নিজ পকেট হইতে 
যে খরচ বহন করিবে, তাহা মালিক পরিশোধ করিবে এবং সেই জগ্ঠ এজেন্ট 
ভাউচারসহ যথাযথ বিল পেশ করিবে । 

৪। এজেণ্ট এই চুক্তি বহাল থাকাকালে একক ও একতরফ! ভাবে নিজেকে 
মালিকের বিষয়সযৃহের ব্যাপারে নিয়োজিত করিবে। 

৫ | এজেণ্ট এই চুক্তি বহাল থাকাকালে তাহার মালিকের উল্লিখিত 
ব্যবসা নিজের সর্বাধিক দক্ষত৷ এবং যোগ্যতা প্রয়োগ করিয়া পরিচালনা করিবে 
এবং মালিকের খরচে এবং তাহার অনুমতি লইয়া! উল্লিখিত ব্যবসা ভ্রুত এবং 


১০৮ দলিল মুসাবিদ! 


সন্তোবজনকভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্তে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিবার 
অধিকারী হইবে। 

৬। উভয় পক্ষই তিন মাসের লিখিত নোটিস প্রদান করিয় চুক্তি 
বাতিল করিতে পারিৰে এবং মালিক এজেণ্টের তরফ হইতে কোন প্রতারণা, 
অসদাচরণ বা কর্তব্যে অবহেল! প্রদর্শন করা হইলে তৎক্ষণাৎ এই চুক্তি বাতিল 
করিতে পারিবে। এই চুক্তি বাঁতিল এবং তেমন বাতিল করিবার তারিখ 
পর্যস্ত প্রদেয় সকল বেতন এবং তাহার পকেট হইতে বহন করিতে হইয়াছে এমন 
সকল অর্থ পরিশোধিত হওয়ার পর এজেন্ট মালিকের ব্যবসার সাথে জডিত ব৷ 
মালিক যেভাবে নিরেশ প্রদান করিবে সেইভাবে সকল খত, দলিল ও কাগজপত্র 
অর্পণ করিবে এবং তেমন বাতিল করিবার দিন পর্যস্ত স্থগিত বিষয়সমূহ সম্পন্ন 
করিবার ব্যাপারে কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই যুক্তিসঙ্গত সহায়তা প্রদান 
করিবে এবং সহযোগিতা অব্যাহত রাখিবে। 

এতদর্থে সেচ্ছায় সঙ্ানে সরল মনে অন্র চুক্তিপত্র সহি সম্পাদন করিলাম । 
ইতি--১।১৯৫ 


প্রথম পক্ষ 
ইসাদী দে এণ্ড দত্ত কোং পক্ষে 
১। ব্যবস্থাপক পরিচালক 
২। দ্বিতীয় পক্ষ 


৩। 
উৎপাদনকারী এবং সোল সেলিং এজেণ্টর মধ্যে চুক্তি 


মেসার্স মাইসোর ল্যম্পস্‌ লিঃ-এর পক্ষে ব্যবস্থাপক ৮1১২ নবারুণ রোড 
কলিকাতা-৮৮ 
_ প্রথম পক্ষ 


মেসার্স প্রভাতি এন্টারপ্রাইজ গাঙ্গুলী পাড়া রোড ভাটরা পৌঃ+ থানা 
বারাসাত পক্ষে স্বত্বাধিকারী শ্রীমাণিকলাল চক্রবর্তী পিতা মৃত অনিমেষ চক্রবর্ত 


পেশা ব্যবসা ইত্যাদি-_ 
--ছ্িতীয় পক্ষ 


কশ্য সোল সেলিং এজেণ্ট নিয়োগের চুক্তিপত্র মিগ্যং কার্ধধাগে প্রথম 
পক্ষের কারখানায় উৎপাদিত বৈদ্যুতিক বা, টিউব, আন্ুদংগিক বৈছযাতিক ও 


প্রতিনিধি ১০৯, 


বিজলী সরঞ্জামাদি বাজারজাতকরণ ও খুচর! বিক্রীর নিমিত্ত এজেন্ট নিয়োগ 
করিতে সম্মত হইয়া পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ায় ছিতীয় পক্ষ উক্ত প্রথম পক্ষের 
উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত ও বিক্রয়ের নিমিত্ত এজেন্ট নিযুক্তি হওয়ার 
প্রস্তাব করায় পক্ষদ্বয়ের মধ্যে নিগ্নবগিত শরাবলীতে চুক্তিপত্র সম্পাদিত 


হইল। 
শর্তাবলী 

১। দ্বিতীয় পক্ষ নগদ বা ড্রাফট মারফত প্রথম পক্ষের বরাবরে ১১**১০৯০ 
এক লক্ষ টাকা ১-৩-৯৫ তারিখের মধ্যে জামানত রাখিবে। উক্ত টাক! দ্বিতীয় 
পক্ষের অর্ডার অনুযায়ী মাল সরব্রাহকালীন ক্রমান্নয় কাটিয়া সমন্বয় সাধন করা 
হইবে। 

২। প্রথম কিস্তিতে প্রথম পক্ষ উৎপাদনকারী দুই লক্ষ টাকার পণ্য সামগ্রী 
দ্বিতীয় পক্ষকে সরবরাহ করিবে । পরবর্ত তে দ্বিতীয় পক্ষের অর্ডার মাফিক প্রথম 
পক্ষ পণ্য সামগ্রী সরবরাহ করিবে। 

৩। দ্বিতীয় পক্ষ কখনও এক লক্ষ টাকার বেশা মূল্যের পণ্যের জন্ত এক- 
কালীন অর্ডার প্রদান করিবে না। বে প্রথম পক্ষের অতিরিক্ত পণ্য মজুত 
থাঁকিলে অঙারের বণিত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী পণ্য সরবরাহ করিতে পারিবে 
এবং এইবপ অতিরিক্ত পণ্যের মূল্য বাবদ পৃথক তলবী চিঠি প্রেরিত হইবে এবং 
ইহার মূল্য ব্যাঙ্ক মারফত পরিশোধ করিতে হুইবে। 

৪। প্রতিনিধি প্রতিটি বিক্রয়ের ক্যাশমেমে! তিনটি কপি করিবে এবং 
সপ্তাহের শেষে তাহা! উৎপার্দনকারীর নিকট পাঠাইবে। 

৫€| প্রতিনিধি প্রতি সপ্তাহের শেষে শনিবার মোট বিক্রয়ের হিসাব এবং 
মজুদের পরিমাণ জানাইয়! গ্রথম পক্ষের নিকট একটি বিবরণ দাখিল করিবে। 

৬। প্রতিনিধির নিকট প্রেরিত সমুদয় পণ্যসামগ্রী উৎপাদনকারীর পক্ষে 
বিক্রয়ের উদ্দেস্তে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। 

৭। প্রতিনিধি উৎপাদ্দনকারীর গচ্ছিত গ্রহীতা! বলিয়া গণ্য হুইবে। 
কোন প্রকার ইচ্ছাকৃত ক্রটির ফলে মন্ধুদ মাল নষ্ট করিলে কিংবা আত্মসাৎ 
করিলে প্রতিনিধি দায়ী থাকিবে। 

৮। দ্বিতীয় পক্ষ বিক্রপ্নলন্ধ টাকার উপর শতকরা ১*% হারে কণ্মশন 


পাইবে। 


প্টউও দলিল মুদাবিদা 


৯। দ্বিতীয় পক্ষ প্রতি মপ্তাহের শেষে উক্ত শতকরা ১*% হারে কমিশন 
বাদ দিয় বক্রী টাক! প্রথম পক্ষের অন্গুকুলে জম! করিবে । 

১*। পণ্য সামগ্রীর অন্ত মুদ্রিত মূল্য তালিকা বা! ক্যাটালগ-এ বর্নিত মূল্য 
অপেক্ষা! কম মূল্যে দ্বিতীয় পক্ষ পণ্য বিক্রয় করিতে পারিবে না । 

১১। দ্বিতীয় পক্ষ সরবরাহকৃত ও মজুদ মালের উপর যুক্তিসংগত তন্বাবধান 
সতর্কতা অবলম্বন করিবে। 

১২। প্রতিনিধি তাহার পণ্যাগারের তথ] গোডাউনের জন্য দশ লক্ষ 
টাকার ইন্সিওরেন্দ করিবে । এইক্ষেত্রে প্রিমিয়াম বাবদ প্রদত্ত টাকা প্রথম 
পক্ষ বৎসরান্তে পরিশোধ করিবে । 

১৩। প্রথম পক্ষের অন্গমোদ্িত দৌকানসমূহে উক্ত পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন 
ও বিএয়ের জন্য রাখিতে হইবে। 

১৪। অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য বলবৎ 
থাকিবে তবে কোন পক্ষের মৃত্যু, মস্তিষ্ক বিকৃতি বা দেউলিয়াজনিত কারণে 
উহা বাতিল হইতে পারে। 

১৫। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ দেখ! দিলে তাহাদের দ্বাৰা 
নিধুক্ত সালিশঘ্বারগণ উক্ত বিরোধ নিম্পতি করিবেন। 

১৬। এই চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন দ্বিতীয় পক্ষ অন্ত কোন উৎপাদনকারীর 
পণ্যসামগ্রীর বিভ্রয়ের জগ্ঠ প্রত্যক্ষ ৰা পরোক্ষভাবে চুক্তি করিতে পারিবে ন!। 

১৭। দ্বিতীয় পক্ষ অন্ত কোন উৎপাদ্দনকার'র অনুরূপ পণ্য বিক্রয় করিলে 
প্রথম পক্ষ তাৎক্ষণিক এই চুক্তিপত্র বাতিল করিতে পারিবে। 

১৮। এই চুক্তিপত্রে বণিত শর্তাবলী ব্যতিত অন্ঠান্য বিষয়াদি ভারতীয় 
চুক্তিআইনের আলোকে নির্ধারিত হইবে। 

এতদর্থে উপরে বণিত পক্ষবৃন্দ অত্র চুক্তিপত্রের শর্তাবলী পূর্ণাঙ্গরূপে হৃদয়ঈম 
করত: চুক্তিপত্রথানি হ্বেচ্ছায়, ব্বজ্ঞানে, সরল মনে স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন 
করিলাম । ইতি--১৮।৩।৯৫ ইং 

ইনাদী স্বাক্ষর - 

১। প্রথম পক্ষ 

২। দ্বিতীয় পক্ষ 


প্রতিনিধিত্ব ১১১ 


প্রস্ততকারক ও বিক্রেতা প্রতিনিথির মধ্যে এজেহ্সির 
চুক্তির দলিল 
শ্রীনরেশ রায় পিতা শ্রীপরেশ রায় সাং বাগনান থানা বাগনান জেল হাওড়া 
পেশা ব্যবসা-- ১ম পক্ষ 
শ্রীরতন নন্দী পিতা শ্রীবান্রদেব নন্দী সাং মাধব বাডি থানা ও জেলা 
মেদিনীপুর পেশা বাবসা ২য় পক্ষ 
কন্ঠ চুক্তিনামা পত্রমিদং কার্ধধাগে উপরোক্ত ১ম পক্ষ বিভিন্ন পণ্যাদির 
প্রস্তুতকারক । তিনি হাওভা, হুগলী, মেদিনীপুর প্রতিটি জেল! শহরে 
বিক্রেতা এজেন্ট নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক । ২য় পক্ষ বিক্রয়কার্ধে অভিজ্ঞ ও 
বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি এবং মেদিনীপুর শহুবে ১ম পক্ষের কারখানায় প্রস্তত 
দব্যাদির বিক্রেতা এজেন্ট নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক হুইয়া ১ম পক্ষের নিকট আবেদন 
করিয়াছেন । ১ম পক্ষ প্রআবেদন মঞ্গুর করিয়াছেন । এক্ষণে পক্ষত্বয় নিয়- 
লিখিত শর্তে এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতেছেন । 


শর্তাবলী 


(১) অত্র চুক্তিনামা সম্পাদনের তারিখে ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের নিকট নগদ 
২৫,০০০ পঁচিশ হাজার টাকা জামানতন্বরুপ গচ্ছিত রাখিবেন এবং ইহার 
নিমিত্ত রসিদ গ্রহণ করিবেন। 

(২) ১ম পক্ষ প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ২য় পক্ষকে ২০,০০০ 
কুডি হাজার টাকার ভ্রব্যসামগ্রী প্রদান করিবেন। 

(৩ ২য় পক্ষ দ্রব্যসামগ্রীর নির্দিষ্ট মূল্য তালিক! অনুযায়ী মাল বিক্রয় 
করিবেন এবং ক্রেতাদের ক্যাশমেমে! প্রদীন করিবেন । 

(৪) ২য় পক্ষ তাহার্দের দোকানে ১ম পক্ষের দ্রব্যসামগ্রী আকর্ষণীয়ভাবে 
সাজাইয়। রাখিবেন। 

(৫) ২য় পক্ষ প্রতি সপ্তাহে বিক্রয়ের পরিমাণ ও মজুদ মালের সঠিক 
হিসাব ১ম পক্ষকে লিখিতভাবে জানাইতে বাধ্য থাকিবেন। 

(৬) ১মপক্ষের কারখানা ব| গুদাম ঘর হইতে ২য় পক্ষ নিজ খরচে মাল 
উঠাইবেন ও নিজ দোকানে লইয়া যাইবেন। 


১১২ দলিল মুসাবিদা 


(৭) ২য়পক্ষের দোকানে ১ম পক্ষের দ্রব্যসামগ্রী বিন হইলে ১ম পক্ষ 
দায়ী থাকিবেন এবং অবিক্রিত দ্রব্যাদি ১ম পন্বের নিকট আমানতম্ববপ 
বিবেচিত হুইবে। 

(৮) দ্রব্যসামগ্রীর মোট বিক্রয় মূল্যের শতকরা ১২% টাকা হারে ২য় পক্ষ 
কমিশন পাইবেন । 

(৯) কমিশনের টাকা বাদ দিয়! ২য় পক্ষ প্রতি সপ্তাহের শনিবারে ২য় 
পক্ষের দ্বারা আদায়কৃত অর্থ ১ম পক্ষকে প্রদান করিবেন । 

(১০) কোন কারণবশতঃ দ্রব্যাদির মূল্য হ্বাসপ্রাপ্ত হইলে ১ম পক্ষের লিখিত 
অনুমতি ব্যতিরেকে ২য় পক্ষ হান মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। 

(১১) অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে পাঁচ বখসর কাল বলবৎ 
থাকিবে এবং মেয়ার্দ উত্তীর্ন হইবার পর নবীকরণ না হইলে উভয় পক্ষেব 
ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন হুইয়! যাইবে। 

(১২) মেয়াদ অন্তে ২য় পক্ষের নিকট কোন পাওনা না থাকিলে প্রথম পক্ষ 
জামানতের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

(১৩) এই চুক্তিপত্র বলবৎ থাকাকাপীন ১ম পক্ষ উক্ত হাওডা, ছুগপা ও 
মেদিনীপুর শহরে অন্ত কাহাকেও বিক্রেত। প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিখেন 
না। 

(১৪) এই চুক্তিপত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে দায়ীপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে 
ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। এতর্থে স্বেচ্ছায়, সঙ্ানে উভয় পক্ষ অদ্য 
হাজিরান মজলিসে অত্র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদান করিলেন । ইতি--২৬।৩।৯৫ ইং। 


ইসাদী 
১। ১ম পক্ষের স্বাক্ষর 


খ।| য় পক্ষের স্বাক্ষর 


ব্যবসাক্মী ও ভ্রাম্যমান এজেণ্টের চুক্তিপত্রের দলিল 


আীমাধব গাঙ্গুলী পিতা মৃত ভূপেন্জ কুমার গা্ুলী ২নং রাধাকষ কলোনী 
থান৷ চাকদহ জেল। নদীয়া পেশ! ব্যবসা --১ম পক্ষ 


শ্রীসোমনাথ চক্রবর্তী পিতা শ্রানিমাই চক্রবতা' সাং কে, বি, এম থানা 
চাকদহ জেল! নদীয়া! পেশা ব্যবসা-- --২য় পক্ষ 


প্রতিনিধিত্ব ১১৬ 


কন্য চুক্তিপত্র মিদং কারধাঞ্চাগে ১ম পক্ষ কলিকাতার প্রসাধনী সামগ্রী 
বিতরণকারী ও পরিবেশন] কার্ধে লিপ্ত ব্যবসান্ী । ১ম পক্ষের পণ্যসাষগ্রী বখা 
স্নো, পাউডাব ও অন্যান্ত বিবিধ প্রসাধনী ভ্রব্যার্দি মফম্ঘল শহরে ও গ্রাষে বন্দরে 
বিক্রয়েব নিমিত্ত ভ্রাম্যমান বিক্রেতা | এজেপ্ট নিষুক্তির নিমিত দরখাস্ত আহ্বান 
করিলে হ্িতীয় পক্ষ দরখান্ত করে। এক্ষণে নিম্নলিখিত শর্তে অত্র চুক্তিপত্র 
সম্পাদিত হইল ৷ 
শর্তাবলী 


১। ১মপক্ষ অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে এক বছর মেয়াদের 
জন্য ২য় পক্ষকে ভ্রাম্যমান এজেণ্ট নিযুক্ত করিতেছেন । 

২। ২য়পক্ষ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত জেলাগুলিতে সাল বিক্রয় 
করিবেন। 

৩। ২য়পক্ষ সর্বদা ১ম পক্ষের নির্দেশ ও ইচ্ছান্যায়ী ও ধার্যকভ বূল্যে 
মাল বিক্রয় করিবেন । 

৪। ২য় পক্ষ প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকট মজুদ মাল ও বিক্রয়ের 
পরিমাণের সঠিক হিসাব ও তালিকা ১ম পক্ষকে প্রেরণ করিবেন । 

€| ২য়পক্ষ মাল কাটতির নিমিত্ত ক্রেতাদের নিকট হুইতে সরবরাহ 
নির্দেশ পাইতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করিবেন এবং প্রতি সন্তাহে অঙ্্যন কুড়ি হাজার 
টাকার মাল বিক্রয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছেন । 

৬। ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের নামে ক্রেতাদের নিকট হুইতে মূল্য গ্রহণ করিবেন 
এৰং এজন রশিদ প্রদান করিবেন এবং অনতিবিলম্বে মানি অর্ডার অথবা 
ব্যাঙ্কের মারফত ১ম পক্ষকে আদায়কৃত অর্থ প্রেরণ করিবেন। 

৭। ১মপক্ষ পারিশ্রমিক হিসাবে ২য় পক্ষকে প্রতিমাসে এক হাজার 
পাচ শত টাকা বেতন দিবেন এবং ২৫*"** টাকা যাতায়াত ও রাহা খরট 
দিবেন। 

৮। ২য়পক্ষ ১ম পক্ষের তৈরীকৃত ভ্রমণ তালিকা অনুযায়ী ভ্রাঙ্যমান 
প্রতিনিধির কাজ করিবেন এবং প্রয়োজনবশত ইহার রদবদল হইলে সত্বর ১ম 
পক্ষকে অবগত করিবেন । 

৯। ২য় পক্ষ শর্ত খেলাপ করিলে বা ১ম পক্ষের মালামানের হৃল্য 
আত্মসাৎ ব৷ ক্রেতাদের সাথে তঞ্চকতা, ফাটকা বা প্রতারণা করিলে "বারী 
থাকিবে এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন আমলে আসিবে। 


৮ 


১১৪ দৃলিল মুসাবিদ 


১*। উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষ এই চুক্তিপত্র বাতিল করিতে ইচ্ছুক 
হইলে অব্যাহতি গ্রহণেচ্ছু পক্ষ অপর পক্ষকে লিখিতভাবে ত্রিশদিনের অগ্রিম 
নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। 

১১। ২য়পক্ষ তার পরিচিত দুইজন বিশিষ্ট লোকের জামিননামা ১ম 
পক্ষকে প্রদান করিবেন । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে উপরোক্ত পক্ষগণ অত্র চুক্তিপত্রে দন্ডখত করিলাম । 
ইতি ৩১1৩।৯৫ ইং 

ইসাদী 


১। ১ম পক্ষ 
হু ॥ ২য় পক্ষ । 
হোল দেল ডিলারসিপের চুক্তিপত্র 
নিদর্শ_৮ 

এই চুক্তিপত্র অদ্য ১৯৯৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীনরেন দে 
পিত। শ্রীহরি দে সাৎ * "* ইত্যাদি প্রথম পক্ষ উৎপাদক এবং শ্রীঅরুণ কব পিত। 
শ্রীসাধন কর সাং *'**'ইত্যাদ্দি দ্বিতীয় পক্ষ ডিলারের মধ্যে নিয়লিখিত শর্তে 
সম্পাদিত হইল। 

১। প্রথমপক্ষ উৎপাদক তাহার পণ্যন্ত্ব্য ডিলারকে বিক্রয়ের জন্য প্রদান 


করিবেন। 
২। প্রথম পক্ষ উৎপাদদক-এর দ্বারা যোগানকৃত পণ্যদ্রব্য ডিলার নির্ধারিত 


দামে খুচরা বিক্রেতার্দিগের কাছে বিক্রয় করিবেন। মোট বিক্রিত মূল্য 
হইতে বহন খরচ বাদ দিয়া শতকর। ১% হারে ডিলার কমিশন পাইবেন । 
৩। পণ্যদ্্রব্যের ষে অংশ ডেলিভারী তারিখ হইতে ত্রিশ দিন পর্বস্ত 
অবিক্রীত থাকিবে তাহা প্রথম পক্ষ উৎপাদক ফেরত লইতে বাধ্য থাকিবেন। 
৪ | চুক্তি কার্যকরী থাকাকালে প্রথমপক্ষ উৎপাদক অঙ্থরুপ দ্রব্যের জন্ত 
অপর কোন ডিলার নিয়োগ করিতে পারিবেন না। 
৫ | সমস্ত আধিক লেন দেন ব্যাংক চেক মাধ্যমে হইবে। 
৬। উভয় পক্ষের যে কেহ বাট দিনের লিখিত নোটিশে এই চুক্তিপত্র 
রহিত করিতে পারিবেন। 


১। প্রথম পক্ষ 
২ তীয় পক্ষ 


প্রতিনিধিত্ব ১১৫ 


সম্পত্তি বিক্রয্বের নিযুস্তক নিয়োগপত্র 
নিদর্শ--৯ 
লিখিতং শ্রীকিরণ দে পিতা শ্রীঅরুণ দে সাং বিলাসপুর থান! চাকদহ জেলা 
নদীয়া জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা । আমি এতহ্বারা আমার কৃনগর শহ্রস্থ 
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিয্নলিখিত শর্তাধিনে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়৷ 


ঘোষণা করিতেছি যে, 
১। কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যাল শহরের ২ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১*২ নং 


হোল্ডিংযুক্ত দশ শতক জমি আমি শ্রীবরুনন দে পিতা শ্রীহারাধন দ্বে নিবাস 
পালপাড়া থান] কৃষ্ণনগর-এর নিকট হইতে ছুই লক্ষ টাকা যূল্যে ১২।১২1৮৪ ইং 
খরিদ করিয়াছিলাম; উক্ত কোবালা কলিকাতা! রেজিষ্রেসন অফিসের ১৯৮৪ 
সালের ৮৭৫৩ নং দ্লিলরূপে নিবন্ধীক্কৃত হইয়াছিল । আমি উক্ত সম্পত্তি 
নিজ নামে রেকর্ড করাইয়া নির্বযঢ স্বত্ধে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। 

২। উপরে ব্লকে ব্িত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্ত আমি কৃষ্ণনগর শহর নিবাসী 
শ্রীমাধব দে পিতা শ্রীভূবন দে জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা কে এজেন্ট নিয়োগ 
করিলাম। 

৩। উক্ত এজেন্ট উক্ত সম্পতি পাচ লক্ষ টাকার কম মূল্যে বিক্রয় করিবেন 
না। 

৪। বিক্রয়ের জন্য তৎপর হওয়া সত্বেও যদি উক্ত এজেণ্ট আমার 
নির্দেশিত মূল্যে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তবে তিনি 
আমাকে জানাইবেন ; আমি লিখিতভাবে হ্বাসপ্রাপ্ত মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয়ের 
অন্গমতি প্রদান করিলে তিনি আমার তরফে অত্র ক্ষমত। পত্র মূলে উক্ত 
সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন। 

€। বিক্রয় কার্ধ সম্পূর্ন হুইবার পর এজেণ্ট আমাকে পণের সমুদয় টাকা 
বুঝাইয়। দিবেন । 

৬। নিষুক্তক এই কার্ধ সম্পূর্ণ করিবার জন্ত বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা 
১০% টাকা আমার নিকট কমিশন পাইবেন। তদব্যতীত অন্ত কোন খরচাদি 
দীবি করিতে পারিবেন না । 

৭। উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দ্বিতে হইলে তাংবাবদ 
যে খরচ হইবে তাহা আমি মালিকপক্ষ বহন করিব। | 

মালিকের ্বাক্ষর/গ্রতিনিবির শ্াক্ষর 


১১৬ দলিল মৃসাবিদা 
সম্তানের মজলার্থে চুক্তিপত্র । 
নিদর্শ_-১০ 

প্রথম পক্ষ £ শ্রযতীন দাস, পিতা মৃত ললিত দাস, সাং ময়না, খানা 
বারাসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! ইত্যার্দি। দ্বিতীয় পক্ষ শ্রীশংকর দে, 
পিতা শ্রঅলক দে, সাং ভাটরা, থান! বারাসাত ইত্যাদি । উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত 
শর্তে চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেছেন যে, 

১। প্রথম পক্ষের চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক একটি নাবালক পুত্রসন্তান আছে; 
পুত্রসস্তানটি বর্তমানে মুকুল নামে পরিচিত। 

২। প্রথম পক্ষের গত কয়েক বখসর যাবৎ চরম আঁধিক দুরবস্থার মধ্যে 
দিনাতিপাত হইতেছে $ শিশুটিকে লালন-পালন করিবার ক্ষমতা বিলুপ্তপ্রায় । 

৩। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং দীর্ঘকাল যাবৎ উভন্ন 
পরিবারের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বিরাজমান । 

৪। প্রথমপক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট উক্ত সন্তানের লালন-পালনেব 
অন্থরোধ জানাইলে, তীয় পক্ষ তাহাতে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। 

৫। ১৯৯৫ সালের ১ল! মে তারিথ হুইতে প্রথম পক্ষের মুকুল দাস ন মীর 
পুত্র সন্তান দ্িতীয় পক্ষের নিকট স্থায়ীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে। 

৬। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত সন্তানকে পুত্রবৎ লালন-পালন করিবেন । 

৭। ভবিষ্যতে প্রথমপক্ষ সন্তান ফেরত চাহিলে দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতি 
সাপেক্ষে প্রথম পক্ষ সম্ভান ফিরিয়! পাইবেন । 

৮। প্রথম পক্ষ সন্তান ফেরত লইলে শিশুটির ভরণপোষণের জন্ত দ্বিতীয় 
পক্ষ যাহা ব্যয় করিয়াছেন, সেই অর্থ প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে দিতে বাধ্য 
থাকিবেন। 

৯। ৮ম দফাহুযায়ী প্রথমপক্ষের পুত্রের ভরণপোষণ বাবদ প্রতি মাসের 
জন্ত ৫** টাকা হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট উক্ত পুত্র অবস্থানকালীন সময়ের 
জন্য সমৃদয়-অর্থ প্রথম পক্ষ তাহার পুত্র ফেরত লইবার সময় দ্বিতীয় পক্ষকে 
প্রদীণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

এতদর্থে সরলমনে, ুস্থশরীরে, অন্তের বিন। প্ররোচনায় পক্ষ্বয় জত্র দলিল 
সহি-সম্পাদন করিলেন । ইতি সন'"' 

সাক্ষী : ত্বাক্ষর ঃ (১) প্রথমপক্ষ 

(২) হ্বিতীয়পক্ষ। 


প্রতিনিধিত্ব ১১৭ 
ব্যবসায়ী ও ম্যানেজারের মধ্যে চুক্তির দলিল 


নাম.'*ঠিকানা ' ইত্যাদি (নিম্নে তাহাকে “মনিব বল! হইবে)--প্রথমপক্ষ। 
নাম'"'ঠিকানা-"*ইত্যাদি (নিযে তাহাকে “ম্যানেজার” বল! হইবে'_দ্বিতীয়পক্ষ। 
এতম্বার! নিম্নরূপ চুক্তি করা হইতেছে : 


১। সৎ, বিশ্বস্ত ও অনুগত সেব। প্রদানের অঙ্ীকারের প্রতিদানে মনিৰ 
উল্লিখিত'**কে পাইকপাঁডা কলি ৫৭ স্থানে গাঙ্গুলী এণ্ড চৌধুরী কোং নামে 
পরিচালিত তাহার ব্যবসায়ের ম্যানেজার হিসাবে নিষ্বে বর্ধিত শর্তাবলী অধীন 
নিষুক্ত করিতেছেন। 

২। এই নিযুক্তি ১/১/৯৫ তারিখ হইতে কার্ধকরী হইবে এবং ম্যানেজারকে 
মীসিক ২০০০ টাকা বেতন প্রদ্দান করা হইবে এবং তাহার বেতনের বার্ষিক 
ইনক্রিমেন্ট হইবে ৫০ টাঁকা এবং সর্বোচ্চ বেতন হইবে ৪**০ টাকা, অবশ 
তাহা নির্ভর করিবে ম্যানেজার কতৃক দক্ষ এবং বিশ্বস্ত সেবা প্রদান করার 
উপর । 

৩। ম্যানেজার জামানত হিসাবে মনিবের নিকট ২০,০০০ টাক! জম! 
রাখিবেন এবং তাহার উপর তিনি বাধ্িক শতকরা ১০% টাকা হারে সুদ 
পাওয়ার অধিকারী হইবেন এবং উক্ত সমুদয় অর্থ তাহার চাকরির সমাপ্তির পর 
তার সকল হিসাব-নিকাশের সমন্বয় সাধনের পর ফেরৎ পাইবেন । 


৪। এই চুক্তির অধীন চাকরিতে বহাল থাকাকালে ম্যানেজার তার তেমন 
সামর্থ অনুসারে যথাযথভাবে এবং বিশ্বস্ততার সাথে মনিবের সেবা! করিবেন 
এবং সকল সময় তাহার সর্বাধিক দক্ষতা,ক্ষমতা এবং সামর্থ অনুসারে উক্ত ব্যবসা 
পরিচালন।, তন্বাবধান এবং উন্নয়ন সাধনের জন্ত সততা ও অধ্যবসায়ের নাথে 
তাহার সমগ্র সময় এবং মনোযোগ এবং শক্তি নিয়োগ করিবেন এবং এই 
ব্যাপারে তেমন সকল কাজ সম্পাদন ও নির্বাহ করিবেন, যাহা মনিব বিভিন্ন 
সময়ে করিবার জন্ত নির্দেশ প্রদান করিবেন । 


৫| ম্যানেজার কোন সময়, আইনগত পরোয়ানার অধীন ব্যতীত, 
উদ্লিখিত ব্যবসা'বা মনিব বা কোন খরিদ্ধার বা এজেন্টের সাথে জড়িত কোন 
ব্যবসায়িক গোপন বিধয় প্রকাশ করিবেন ন! যাছ' তিনি ম্যানেজার থাকার ফলে 
ব৷ অন্ত্ভাবে অবাত হইক়াছেন ; যদি না তেমন প্রকাশ উদ্সিখিত ব্যবসার 
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স্বার্থে এবং মুনাফার জন্ত আবশ্তক হয় ; এবং ম্যানেজার উল্লিখিত ব্যবসার সাথে 
জডিত সকল লেনদেন ও কার়-কারবারে মনিবের প্রাতি বিশ্বস্ত থাকিবে। 

৬। ম্যানেজার মালিক যেভাবে নির্দেশ প্রদান করিবেন সেই অঙ্সারে 
ফাইল, দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্টে প্রদ্নত্ত একাউপ্ট 
ৰহি এবং অন্তান্ট বহিসমূহ ঠিকঠীকভাবে রাখিবেন এবং তাতে সাধারণ হিসাব- 
নিকাশ বা! সকল পণ্য, বাণিজ্যিক পণ্য এবং সামগ্রীসমূহ ক্রয়, গ্রহণ, বিক্রি, অপ্ণ, 
বা উল্লিখিত ব্যবসার লেনদেনকালে বাকিতে ব! অন্যভাবে প্রদান কর! হইয়াছে, 
এবং যে মূল্যে বা দরে তাহ! ক্রয্ন, গ্রহণ, বিক্রি বা অর্পণ করা হইয়াছে তাহা 
অস্ততুক্তি করিবেন এবং সকল সময়ে উল্লিখিত ব্যবসা এবং তৎসংক্রান্ত সকল 
লেনদেনের সাথে জড়িত সকল তথ্য বিশ্বস্ততার সাথে মনিবকে প্রদান করিবেন 
এবং বিভিন্ন সময়ে সকল ব্যবসা! এবং লেনদেনের যথাযথ হিসাব-নিকাশ এবং 
সেই সাথে উল্লিখিত ব্যবসার ব্যাংক ব্যালান্স সম্পর্কে দৈনিক বিবৃতি পেশ 
কবিবেন । 

৭। উল্লিখিত হিসাবের বহিসমূহ ২২নং পাইকপাডা প্রধান কার্যালয়ে 
অবস্থিত ব্যবসার অফিসে রাখা হইবে এবং তাহা সব সময় মনিব বা তাহার 
তরফ থেকে লিখিত-ভাবে প্রাধিকার প্রাঞ্ধ যেকোন ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্ত 
উন্মুক্ত থাকিবে। 

০| সপ্তাহের যেকোন দিনে ম্যানেজার কর্তৃক গৃহীত সমুদয় টাকা, শুধুমাত্র 
দৈনন্দিন খরচার জন্য আবস্তক টাকা ছাড়া, ব্যাংক অফ ইতি, পাইকপাডা 
শাখায় মনিবের একাউণ্টে ব্যবসায়িক সময়ের সমাপ্তির আগে বা সাথে সাথে জমা 
প্রদান করিবেন এবং ৫*০* টাকার বেশি প্রতিটি পরিশোধ, যাহা উল্লিখিত 
ব্যবসার পক্ষে ম্যানেজার কর্তৃক করা হইবে, তাহ। উল্লিখিত ব্যাংকের নামেচেক 
দ্বার প্রদান করা হইবে। 

৯। ম্যানেজাব এক বছর চাকরি করার পর পরবতী বৎসরে ৩* দিন 
ছুটি পাওয়ার এবং প্রতিবছরে ১৫ দিন সাময়িক ছুটি এবং অনুস্থ হইয়া পড়িলে 
প্রতি বছর আরো! একমাস পরিপূর্ণ বেতন এবং চাকরির অন্তান্ত সুযোগ 
সুবিধাসহ ছুটি পাওয়ার অধিকারী হইবেন । 

১*। বিভিন্ন সময়ে বলবৎ হুইতে গারে প্রতিষ্ঠানের এমন সকল জাচনপ- 
বিধি ম্যানেজার মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন। 

১১। চাকরীতে বহাল থাকাকালে ম্যালেঙ্গার প্রত্যক্ষতারে জন্ত কোন 
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প্রতিষ্ঠানে চাকরি করিতে পারিবেন না বা পরোক্ষভাবে তাহাতে স্বার্থ বমি 
হুইতে পারিবেন না । 

১২। বিনা কারণে কিংবা বিনা অন্মতিতে ষ্যানেজার জন্থাগাড ২৫ 
দিন কর্তব্য কর্মে উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হইলে মনিব কোন নোটিশ ছাড়া সেই 
তারিখ পর্যস্ত সমস্বের সকল বকেয়া! বেতন এবং নোটিশের পরিবর্তে ১৯০০ টাকা 
প্রদান করিয়। এই চুক্তি বাতিল এবং ম্যানেজারের চাকরি হইতে বরখাস্ব 
করিতে পারিবেন । 

১৩। যেকোন পক্ষ এতদাধীন অজিত কোন দাবি বা অধিকারকে কোন 
রকম ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়াই তিন মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া এই 
চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন । 

১৪ | যদি ম্যানেজার মনিবের বিরুদ্ধে কোন চন্রাস্ত বা যড়হস্ত্রে লিগ 
হয় বা ব্যবসায়ের পরিসম্পদ বা তহবিল তছরূপ করে বা এখানে অন্ততৃক্ধি 
কোন চুক্তিভঙ্ক করে বা কোন দ্েউলিয়ামূলক কাজ সংঘটিত করে বা ভাহার 
পাওনাদারের সাথে গোপনে আপোস করে অথব৷ যদি সে অন্তায় অসদবাক্চরণ 
করে তবে তেমন কোন নোটিশ বা পরিশোধ ছাড়াই ম্যানেজারকে চাকরি 
থেকে বরখাস্ত করা মনিবের জন্ত বৈধ হুইবে। 

১৫। এই চুক্তি বিলুপ্ত হওয়ার পর দশ বছর পর্যস্ত ম্যানেজার পরোক্ষভাবে 
ব৷ প্রত্যক্ষভাবে মনিবের ব্যবসাস্থল থেকে পাঁচ কিলোমিটার চোহদ্দির মধ্যে 
মনিব কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসার অঙ্গরপ কোন ব্যবস! পরিচালন! বা তাহাতে 


স্বার্থ সংঙ্গিষ্ট হইবেন না। 
ইসাদী 
১। প্রথম পক্ষ 
২। দ্বিতীয় পক্ষ 
ব্যবসায়ী এবং ভ্রাম্যমান এজেণ্টের মধ্যে চুক্তির দলিল 


প্ী চান মগ্ডল পিত। শ্রভাহ্ন মণ্ডল সাং আকাশী থান। পৃথি জেলা পুরুনিরা, 
পেশ! ব্যবসা, মনিব-_প্রথমপক্ষ । 

শ্রী শংকর দে পিত| অজিত ঘে, সাং ময়না, থানা ও দেল! বারুড়া। থেনা 
ব্যবসা, এজেপ্ট-_ছিতীয় । 

এতদ্বার! পক্ষবৃন্দ নিয়রপ চুক্তি যম্পাদন ন্রিভেছেন যে, £ 

১। আছ্রিক ও বিশবত্বভাবে যেবা প্রধানের অনথীক্থারের প্রতিবাদে মনিব 


১২০ দলিল মুসাবিদা 

এতদ্বারা! উত্লিখিত শংকর দে-কে নিয়নেবপিত শর্তসমূহ্র অধীন মনিবের 
প্রসাধনী ব্যবসায়ের জন্ত অগ্য তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্ত ভ্রাম্যমান এজেন্ট 
হিসাবে নিযুক্ত করিতেছেন। 

২। এজেপ্ট উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বিশ্বস্ততা এবং অধ্যবসায়ের সাথে 
মনিবের কাজ করিবেন এবং তেমন কাজ এবং তাহার সহায়ক এবং প্রাসঙ্গিক 
কার্ধ সম্পর্কে সর্বদা! মনিবের নির্দেশ মানিয়া৷ চলিবেন এবং তাছা প্রতিপালিত 
কবিবেন। 

৩। এজেন্ট পুরুলিয়া, বাকুডা! ও মেদিনীপুব জেলাসমূহে সফব করিবেন, 
যেখানে নতুন খদ্দেব সংগ্রহ ও মনিবের ব্যবসায়িক পণ্যসমূহের বিক্রি বৃদ্ধি 
কবার জন্ত সফর কব মনিব আবশ্তক বোধ কবিবেন, সেখানেও ধাইবেন। 

৪। এজেন্ট মনিবের পণ্যের জন্ত অর্ডার সংগ্রহের উদ্দেশ্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা 
চালাইবেন এবং বিভিগ্ন জেলায় অবস্থিত মনিবেব বর্তমান খদ্দেব এবং ভবিষ্যতে 
খদ্দেরদধের সাথে নিয়মিত ব্যবধানে দেখা করিবেন এবং তেমন পণ্যের বাজার 
স্থির জন্য নতুন আদেশ বা আদেশসমূহ সংগ্রহের এবং তেমন পণ্যেব বাজাৰ 
সথ্টির জন্য সর্বাত্মক পরিশ্রম করিবেন এবং তৎকতৃক সংগৃহীত সকল আর্দশ 
কালবিলম্ব না করিয়া! তাহা নির্বাহিত করার জন্য মনিবেব নিকট প্রেবণ 
করিবেন । 

৫€। এজেন্ট সকল সময়েই তৎকর্তৃক সংগৃহীত আদেশেব এবং উল্লিখিত 
ব্যবসায়ের সাথে সংঙ্গিষ্ট অন্ান্ত বিষয়ে তৎব্তক কৃত অন্ঠান্ত লেনদেনের পবিপুর্ণ 
এবং সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রত্যেক দিন তিনি যাহা লেনদেন 
করিয়াছেন, ব্যক্তিগত বা কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, যাহার সাথে তিনি দেখা 
করিয়াছেন, এবং ষে আদেশ এবং টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ব্যয় কবিয়াছেন 
তিনি ভাহার দৈনিক বিবৃতি মনিবের নিকট প্রেরণ করিবেন । 

৬। যদি মনিব কর্তৃক নির্দেশিত হয়, কিন্তু অন্তথায় নয়, তবে এজেণ্ট 
মনিবের পক্ষে খণ আদায় এবং টাক! গ্রহণ করিবেন এবং তাহার জন্ত রসিদ 
প্রধান করিবেন । এজেন্ট কর্তৃক গৃহীভ যেকোন টাকা গ্রহণ করার দিনই 
মনিবের নিকট প্রেরণ করিতে হুইবে। 

৭। দ্বিতীয় পক্ষ ব্যবসায়ের গোপনীক্তা রক্ষা! করিবেন। প্রথম পক্ষের 
পরিদর্শনের জন্ত হিসাব পত্রা্দধি উন্মুক্ত থাকিবে। 

৯1 প্রতি সষ্তাহের সংগৃহীত টাক! ভক্রবার ইউনাইটেড ব্যাংক অফ 
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ইতডিয়া, পুরুলিয়া! শাখায় দ্বিতীয় পক্ষ জম! দিবেন । ছিতীয় পক্ষ খরচ বাবদ 
তাহার হাতে নগদ ১০০ টাকার বেশী রাখিতে পারিবেন না। 

৯। দ্বিতীয় পক্ষ চাকুরীতে ইত্তডফ1! দিবার তিন বৎসরের মধ্যে অন্থুরূপ 
ব্যবসায়ে জড়িত হইতে পারিবেন না । 

১*। এই সেবাসযূহের প্রতিদানে মনিব এজেন্টকে বার্ধিক ৩০,০০* টাকা 
বেতন প্রদান করিবেন এবং তাহা কর! হইবে ২৫০ টাকার মাসিক কিক্কিতে 
এবং তেমন কিন্তির প্রথমটি প্রদান কর! হবে ১/৫/৯৫ তারিখে এবং সেই সাথে 
এজেন্ট কর্তৃক সংগৃহীত যূল অভণরসমূের ব্যাপারে মনিব কর্তৃক কার্ধত গৃহীত 
টাকার উপর শতকর! ২% টাকা এবং তেমন খরিদ্দারগণের পরবর্তী আদেশ- 
সমৃহেরব্যাপারে শতকরা ১% টাকা হারে কমিশন প্রদান করিবেন। নিজেকে 
কোনরূপ দায়ী না করিয়াই এজেণ্ট কর্তৃক অজিত আদেশ বা আদেশসমূহ 
নির্বাহিত করা বা! না করার ব্যাপারে মনিবের পূর্ব ইচ্ছাধীন ক্ষমতা! থাকিবে 
এবং তেমন ক্ষেত্রে মনিবের বিরুদ্ধে এজেন্টের কোন দাবি থাকিবে না। 


১১। পূর্ববন্ভা দফায় যা বলা হুইয়াছে তাহার অতিরিক্ত মনিব এজেন্টকে 
প্রতিমাসে তাহার সকল ভ্রমণ; থাকা -খাওয়ার এবং অন্যান্য ব্যয় বাবদ 
নিধারিত ৩০* টাক! প্রদান করিবেন। 

১২। এজেন্ট অহ্স্থ হইয়া পড়িলে বা কোন দুর্ঘটনা বা অন্তথায় কাজে 
অংশগ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলে প্রথমত সে পূর্ণ বেতননহ তেমন ছুটি পাওয়ার 
অধিকারী হুইবে, মনিবের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী সাতিস রুলে যাহার বিধান 
রহিয়াছে, কিন্ত যদি তাহার অনুস্থতা বা অসামর্থতা অনারোগ্য হয়, তবে মনিব 
তেমন বিলুপ্তির তারিখ পর্যন্ত তৎকর্তৃক অজিত সকল কমিশনসহ বকেয়া! বেতনের 
অতিরিক্ত ছয় মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া এই চুক্তি বাতিল 
করিতে পারিবেন, তবে যদি অসদাচরণের জন্ত এজেণ্টকে বরখাস্ত করা হইয়া 
থাকে, তবে এজেন্ট বকেয়া বেতন এবং বর্মিতভাবে কমিশন পাওয়া ছাড়া 
অতিরিক্ত কোন কিছুর অধিকারী হইবেন না। 

১৩। যেকোন পক্ষ ছুই মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান করার ষাধ্যমে 
এই চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন, ভবে মনিব, এজেপ্ট কতৃক চুক্তির কোন 
শর্ত তঙ্গ করার ক্ষেত্রে কোন নোটিশ বা নোটিশের পরিবর্তে অর্থ প্রদান ছাড়াই 


এই চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন । 
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১৪। এই চুক্তি বিলুপ্ত হওয়ার পর এজেন্ট উক্ত বিলুপ্তির দিন হইতে তিন 
বছবেব জন্ত মনিব কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসার অন্রূপ কোন ব্যবসা! প্রত্যক্ষভাবে 
বা পরোক্ষভাবে পরিচালিত করিতে পারিবেন না! বা যেইসব জেলার তিনি 
মনিবের পক্ষে সফব করিয়াছেন সেইসব জেলার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্থ্রূপ 
কোন ব্যবসায় স্বার্থসংঙ্লিষ্ট হইতে পারিবেন না এবং মনিবের খরিদ্দারদের নিকট 
হইতে মাল সরবরাহেব আদেশ পাওয়ার চেষ্ট/ করিবেন না। 

ইসাফী প্রথম পক্ষ 

১। ছিতীয় পক্ষ 


| 


এজেব্িনাম1 বাতিল 


লিখিতং শ্রীঅখিল দা'স পিতা শ্রানিখিল দাস সাং পূর্বাশা থানা! খডদহ জেলা 
২৪ পবগণ! পেশা ব্যবসা-_ 


কস্য এজেন্সিনামা বাতিল করা পত্রমদং কার্ধঞ্াগে। আমি বিগত 
১/১/৯২ ইং তাবিথে সম্পাদিত একটি দলিলংমুলে সোদপুরের পানশীল! নিবাসী 
শ্রীঘনিল মণ্ডল-কে দোল এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিলাম এবং উক্ত এজেন্সিনামায় 
উল্লিখিত যাবতীয় কর্ম সম্পাদনের ভার তাহার উপর অর্পণ কর! হইয়াছিল। 
এক্ষণে উক্ত এজেন্সি বাতিল করা আবশ্তক হওয়ায় আমি ঘোষণা! ও প্রকাশ 
করিতেছি যে ১/১/৯২ ইং তারিখ শ্রীঅনিল মণ্ডলকে প্রদত্ত এজেন্সি রদ, রহিত 
ও বাতিল কর! হুইল । 

উল্লেখ থাকে যে, ১/১/৯২ ইং তারিখে সম্পাদিত এজেন্সীনাম। ক্ষমতাবলে 
শ্রীঅনিল মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত কাজকর্ম ইত্যাদি যাহ! ইতিপূর্বে হুসম্পন্ন 
হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে - ইতি--১/১/৯৫ ইং 

ইসাদি স্বাক্ষর 
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শুক অসধ্যাক্র 


নির্মাশ ও প্রকৌশলগত চুক্তিপত্র 
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নির্ধাণ ও প্রকৌশল দংক্রান্ত কারিগরী কার্ধ সম্পাদনের জন্ত চুকি সম্পাদন 
করিতে দেখা যায় । এইরূপ চুক্তিপত্র এক পক্ষে কারিগর, প্রকৌশলী এবং 
নির্মাণ কার্ধে দক্ষ কুশলী বিশারদ ব্যক্তিরা থাকে । অপরদিকে ভূ-সম্পত্ধি বা 
দালান, হাবেলী, প্রাসাদ প্রভাতি নির্মাণে আগ্রহী কিংবা বিধবংস করিতে 
ইচ্ছুক এইরপ ব্যক্তি থাকে। কারিগরী চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ চুক্তির মত 
নির্দিষ্ট শব ব্যঞ্জনায় অলংকৃত কর] সম্ভব নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্তই 
প্রকৌশলগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সময়ে লাগসই চুক্তি প্রণয়ন করা আবশ্তক। 
একটি দালান নির্ধাণের জন্ত টিক1 দিবার চুক্তিকরণের পূর্বে অবশ্ঠই দালানটির 
অবয়ব বা অবিকল প্রতিচ্ছবি মানফপটে উপস্থিত রাখ! আবশ্তক। দালানের 
পরিকল্পনা, লে-আউট, ব্লংপিপ্ট মহ পারিপাশ্থিক সমগ্রবিষয় এই চুক্তিপঞ্জে 
বিধত কর! অতীব জরুরী । শুধুমাত্র মৌিক বিবরণ দ্বার! প্রকৌশলগত ব! 
ঠিকাদারী চুক্তিকার্ধ স্পষ্টভাবে বুঝান সম্ভব নহে। তাই এই অধ্যায়ে কতিপয় 
নিদর্শদার! প্রকৌশলগত চুক্তির নমুন! প্রকাশ কর] হইল। 


নির্মাণকারী ও কুশলী শ্রমিকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র 
কন্ত নির্ধাণকারী ও কুশলী শ্রমিকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র যিদ 
কাধঞাগে। অস্ত ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসের ১* তারিখে শ্রীদেবলচজ 
বণিক পিত! শ্রীকানাই বণিক বয়স আহুমানিক ৪* বৎসর, জাতি হিন্দু পেশা_ 
ঠিকাদারী সাকিন নিশিপুর, থানা দুর্গাপুর, জেলা বর্ধমান (জন্র দলিল 
মধ্যে অতঃপর “প্রথম পক্ষ” বলিয়। উল্লেখিত ) এবং শ্রীমহেশ চন্দ্র নাগ শিত। 
৬রুমেশ চজ্জ নাগ বয়স আহ্থমানিক ৫* বমর, জাতি ভারতীয় পেশা কুশলী 
শুঁষিকের কার্ধ, সাকিন ধিরাই, খানা তেহট, জেল। নদীয়! (অন্ব দলিল 
মধ্যে অপর “ধিভীয় পক্ষ” বলিন্বা উল্লেখিত ) এর মধ্যে জন্র চুতিগজ 

সম্পাদিত হইল। নিয়লিখিত শর্তাবলীতে পক্ষগণ একমত হইলেন :-_ 


১২৪ দলিল মুসাবিদা 


শর্তাবলী 

১। দ্বিতীয় পক্ষ দক্ষতার সহিত তাহার উপর ন্যস্ত কার্য সম্পার্দন করিবেন 
এবং এই চুক্তির শর্তাবলী অবশ্তই মানিয়া চলিবেন এই অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে 
প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে ১৫-৩-৯৫ তারিখ হইতে “কুশলী শ্রমিক' হিসাবে 
নিযুক্ত করিলেন । দ্বিতীয় পক্ষ তাহার শ্রম ও কাজের বিনিময়ে প্রথম পক্ষের 
নিকট হইতে প্রতি সপ্তাহে ১০** টাকা মজুরী পাইবেন এবং প্রতি মঙ্গলবার 
বিকালে কার্ধত্যাগকালীন এই টাক! দেওয়া হইবে। দ্বিতীয পক্ষ যথেষ্ট 
দক্ষতা ও আন্তরিকতাব সহিত কাজ করিবেন, কোন অবস্থাতেই প্রথম পক্ষে 
বার্থ বিরোধী কোন কাজ করিবেন না । 

২। দ্বিতীয় পক্ষ ১৫-৩-৯৫ তারিখ হইতে প্রথম পক্ষের আদেশ, 


নির্দেশ মানিয়! চলিবেন এবং প্রতি কাজের দিন সকাল আট ঘটিকায় কাজে 
যোগদান করিবেন। প্রথম পৃক্ষ, তাহার ম্যানেজার, ফোরমযান ও নিদেশকের 


আদেশ এবং নির্দেশ মত নিরলসভাবে কাজ করিবেন । প্রথম পক্ষ বা তাহার 
ম্যানেজার-এর আদেশ অন্নমতি ব্যতীত কার্ধস্থলে উপস্থিত হইয়! কার্য হইতে 
বিরত থাকিবেণ না বা কোন প্রকার অলসত। দেখাইবেন না। 

৩। দ্বিতীয় পক্ষ সপ্তাহে শনিবাব ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। অন্ত 
কোন ছুটি ভোগ করিতে হইলে লিখিতভাবে প্রথম পক্ষ বা তাহাব ম্যানে- 
জারের অনুমতি লইতে হইবে। 

৪। প্রতিদিন সকাল আট ঘটিকায় কাজে যোগদানকালীন হাজির! 
খাতার সহি করিতে হইবে। কোন দিন হাজির! থাকায় সহি না করিলে 
অন্থুপস্থিত বলিয়! গণ্য হইবে। 

€। প্রতিদিন সকাল আট ঘটিক1 হইতে বিকাল পাঁচ ঘটিক। পর্যন্ত কাজ 
করিতে হইবে ; তন্মধ্যে ছুপুর দেডট! হইতে দুইটা পর্যস্ত আধ ঘণ্টা বিশ্রাম 
পাইবেন। 

৬। প্রথম পক্ষের অধীনে কর্মরত থাকাবস্থায় খ্িতীয় পক্ষ অন্ত কাহারও 
সহিত কাজের চুক্তি করিতে পারিবেন না কিংবা খণ্ডকালীন ছোট খাটো 


কাজও করিতে পারিবেন ন]। 
৭। দ্বিতীয় পক্ষ কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন কিংবা! কার্য হইতে 


বিদ্বায়, অবসর, অপসারণ ইত্যাদির পরও প্রথম পক্ষের প্রতিষ্ঠানের গোপনীত্বত। 
প্রকাশ করিতে পারিবেন না। 


নির্মাণ ও প্রকৌশলগত চুক্তিপত্র ১২৫ 


৮। দ্বিতীয় পক্ষ তিন বৎমর কার্ধ করিবার পর সপ্তাহে ১** টাকার 
স্থলে ১৫* টাকা হারে মজুরী পাইবেন । 

৯। যে কোন পক্ষ অপর পক্ষকে লিখিত এক মাসের নোটিশ দিয়] চুক্তির 
পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারিবেন । 

.০ | দ্বিতীয় পক্ষের অবছেল1, অসদাচারণ ও অবাধ্যতা এবং কাজে 
গাফিলতির জন্ত প্রথম পক্ষ যে কোন সময় দিতীয় পক্ষকে বরথাস্ত করিতে 
পারিবেন। 

এতধর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জনে সরল মনে পক্ষদঘবয় চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলাম । 


ইতি ১০-৩ ৯৫) 


ইসাদী স্বাক্ষর 

১। প্রথম পক্ষ 

২। দ্বিতীয় পক্ষ 
নুতন বাড়ি নির্মাণের স্থান প্রত্তত করার চুক্তিপত্র 


অন্য ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসের ১ল! তারিথে শ্রদেবেজ্র পাল (নির্ধাণের 
স্থানের মালিক) পিতা শ্রীরমেশ পাল জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবসা বয়স আনুমানিক 
৩৫ বৎসর ঠিকান। ইত্যাদি (অতঃপর নিয়োগকারী বলিয়া উল্লেখিত ) 
প্রথম পক্ষ এবং মোঃ কলেজ খ"1! (ঠিকাদার ) পিতা আদালত খ'৷ জাতি 
মুসলমান পেশ! ঠিকাদারী বরদ আহ্মানিক ৪২ বৎনর ঠিকানা ইত্যাদি 
( অতঃপর ঠিকাদার বলিয়! উল্লেখিত ) দ্বিতীয় পক্ষ-এর মধ্যে বর্তমান চুক্তিপজ 
সম্পাদিত হইল। 

যেহেতু £- 

নিয়োগকারী নিয়তফসিলবণিত ভূমির মালিক হইতেছেন, উক্ত নিয়োগ- 
কারী চাহেন যে, (ক)/তাহার ভূমির উপর অবস্থিত শত বৎসরের পুরাতন 
জীর্ণ শীর্ণ দালান ও কাঠামে৷ ভাঙিয় স্থানটি পরিস্কার কর হউক (খ) ভূমি- 
খণ্ডটি ইট, রাবিস মুক্ত কর! হউক এবং (গ) ভূমিখগ্টি সমতণ করা হউক 
যাহাতে নতুন নির্মাণকার্ধের উপযোগী হয়। 

অতএব পক্ষের মধ নিন শর্তাবলীতে চুক্তি সম্পাদিত হুইল £ 


১২৬ দলিল মুসাবিদা 


শর্তাবজী 

১। দ্বিতীয় দফায় বনিত প্রতিদানের বিনিময়ে ঠিকাদার নি্তফ সিল- 
বরিত কার্ধসমূহ সম্পন্ন করিবেন। 

২। নিয়োগকারী ঠিকার্দারকে তফসিলবদিত কাজের জন্ত ৩,০৯১*০* 
তিন লক্ষ টাক! প্রদান করিবেন । 

৩। ঠিকাদার অস্ত হইতে ছয় মাস অর্থাৎ ৩১০৮-৯৫ তারিখ-এর যধ্যে 
তাছার কার্ধ শেষ করিবেন । 

৪ | কার্ধ শুরুকালীন ঠিকাদারকে চেক মারফৎ এক লক্ষ টাক দেওয়! 
হইবে। আনুমানিক অর্ধেক কার্ধ শেষ হইয়াছে বলিয়। গণ্য কর] গেলে আরও 
এক লক্ষ টাক দেওয়! হইবে । বক্রী এক লক্ষ টাক কার্ধ সমাপ্তির পরে দেওয়া 
হইবে। 

৫ | ঠিকাদার তাহার নিজ ইচ্ছামত কর্মচারী, শ্রমিক নিয়োগ করিবেন । 

৬। পুর্রাতন বাড়ি ভাগ ও পরিস্কার করিবার জন্য যন্ত্রপাতি ও ঠেলাগাড়ি 
লরি ইত্যার্দি নিজ খরচে নিজ দায়িত্বে ঠিকাদার সংগ্রহ করিবেন। 

৭। ঠিকাদার কার্ধ করিবার সময় পার্বতী বাড়ি ঘর বা কাঠামোর কোন 
ক্ষতি হইলে তাহা তিনি নিঞ্জেই বহন করিবেন। নিয়োগকারী তজ্জন্ত দায়ী 
হইবেন না। 

৮। পুরাতন দালান ভাঙার সময় দালানের গায়ে বা খাটালের নীচে 
কোন মুল্যবান দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া গেলে তাহ! নিয়োগকারীর প্রাপ্য হইবে। 

৯। নিয়োগকারার পরবতা কাজে অহ্বিধা হইতে পারে এইরূপভাবে 
কোন কাজ করা যাইবে ন]। কিংবা পুরাতন ইট, খোয়।, ইত্যাদি তফমিল- 
বপিত ভূমিথণ্ডে রাখা যাইবে ন। কিংবা! গর্ত করিয়) সেখানে ঢাক! 
যাইবে না । 

১*। ভূমিখণ্ড সমতল করিবার জন্ত কোন খনন করা যাইবে ন!। 
প্রয়োজনে মাটি ব! সাদ! বালি খরিদ করিয়া! তাহা! ছড়াইয়! দিয়া সমতল 
করিতে হুইবে। 

১১। ধার্ধ তারিখের পূর্বে কার্ধ সম্পর্ন না করিলে নিয়োগকারী উক্ত 
চুক্তি বাতি করিতে পারিবেন। সেই ক্ষেত্রে লিখিত নোটিশ: দেওয়াই 
যথেঞ্ হইবে। 


নির্যাণ ও প্রকৌশলগত চুক্তিপত্র ১২৭ 
এতাদর্থে হ্থেচ্ছার সজ্জানে সরল মনে পক্ষত্ধয় এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলাম । 
ইতি- 


ইসাদী ্বাক্ষর 

১। প্রথম পক্ষ 

২ দ্বিতীয় পক্ষ 
পুক্লাতন বাড়ি ভাঙিয়া ফেলার প্রত্যক্জ চুক্তি 


কস্য বাড়ি পুরাতন ভার্ডিয়! ফেলিবার চুক্তিপত্র মিদং কার্ধঞাগে। প্রকাশ 
থাকে যে, অদ্য ১৯৯৫ খ্রীষ্টাকের মার্চ মাসের ১৫ তারিখে প্রথম পক্ষ 
(নিয়োগকারী ) নাম ঠিকান। ইত্যার্দি | অতঃপর নিয়োগকারী বলিয়। 
উল্লেখিত ] এবং দ্বিতীয় পক্ষ (ঠিকাদার ) নাম ঠিকান। ইত্যাদি অতঃপর 
ঠিকাদার বলিয়! উল্লেখিত ]এর মধ্যে অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদিত হুইল। 
পক্ষগণ শ্বীকার ও অঙ্গীকার করিলেন যে-_ 

১। অত্র দলিলের মধ্যে অতঃপর যে প্রতিদানের কথা বল! হইল তাহার 
জন্ত, ঠিকাদার, এতদ্দহ সংযোজিত শর্তাবলীর অধীনে, স্পেসিফিকেশন, 
সিডিউল, প্র্যান্‌, ড্রইং, ডিজাইন পরিমাণ সম্বন্ধীয় বিল-এ প্রমিত এবং 
ঠিকাদারের তারিখ যুক্ত, এবং সনাক্তকরণের জন্ত পক্ষগণ কর্তৃক পক্ষগণের 
পক্ষে স্বাক্ষরিত, এট্টমেটে টেগারে উল্লেখ কর! কার্ধ, সম্পাদনের ও সম্পন্ন 
করার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। 

২। নিয়োগকারী প্রতিদানন্বরূপ ঠিকাীরকে ৫,০০,.** টাক। (পাচ 
লক্ষ টাক! ) এবং তৎসহ, সময়ে সময়ে এতদ্নহ সংলগ্ন এই চুক্তির শর্তাবলী 
অন্থুসারে অতিরিক্ত টাকা, শর্তাবলীতে উল্লেখ করা পদ্ধতিতে প্রদান 
করিবেন। 

৩। জযি এবং অন্তান্ত জায়গ! যাহা ঠিকাদার এই কার্ধ সম্পাদনের 
প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবেন তাহ! নিয়লিখিতরূপ £ 

(ক) 

(খ) (শর্তাবলী এখানে লিখিত হইবে )। 

(গ) 

(খ্) 


১২৮ দলিল মুসাবিদা 


৪ | কাজ আরভ করিবার জন্ত উক্ত জমি ও জায়গা! আগামী ৩১-৩-৯৫ 
তারিখে সকাল ৮ট! হইতে বিকাল ৫ টার মধ্যে ঠিকাদারকে হস্তান্তরিত কর 
হইবে এবং এ দিনই ঠিকাদার কর্মারভ্ভ করিবেন । 

৫ | আগামী ৩১-১২-৯৫ তারিখের মধ্যে ঠিকাদারের উপর ত্স্ত কার্য 
শেষ করিতে হইবে । 

৬। বর্তমান চৃক্তি অস্কারে, যাবতীয় সঙ্গত নশ্প্রদারণাদিপহ, নিরিই 
কার্ধ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সম্পাদন ও সম্পুর্ণ করা ন1! হইলে, তগ্লিমিত্ত 
নিয়োগকারীর যে ক্ষতি হইবে ঠিকাদারকে তাহ পুরণ করিয়! দিতে হইবে 
এবং উক্ত ক্ষতির পরিমাণ হইবে দিন প্রতি €** টাকা মাত্র । 

৭। বর্তমান চুক্তি অস্থসারে, যাবতীয় সঙ্গত সম্প্রারণাদিসহ নির্দি্ 
কার্ধ নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই সম্পাদিত ও সম্পুর্ণ হইলে ভন্লিমিত নিয়োগকারী 
ঠিকাদারকে দিন প্রতি ২৫ টাক! হিসাবে বোনাস দিবেন । 

৮। নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ঠিকাদার স্স্ত কার্য শেষ করিলে তদমর্মে 
নিয়োগকারীকে পিখিতভাবে জানাইবেন। 

৯। নিয়োগকারীকে যে বীমা লইতে হুইবে তাহ! তিনি নিজ খরচে 
করিবেন। 

১*। শর্তাবলী বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হইবে; সম্পূর্ণ কাজটি নিয্ললিখিত 
পর্যায়, পর্বে বিভক্ত কর! হইবে এবং এই পর্ধার়, ধাপ বা পর্ব অনুসারে কার্ধ 
নিম্নলিখিত তারিখসমূহে আরম্ভ কর! হুইবে £ 

( ৰিভিন্ন পর্ধযায়ের বিবরণ এখানে লিখিতে হুইবে। 

একাধিক পর্য্যায়ের শর্ত থাকিতে পারে ) 

এতদর্থে অত্র চুক্তিপত্রের শর্তাবলী ও বিবয়বস্ত পাঠ করতঃ উহার মর্ধ 
অনুধাবন ও উপলব্ধি করিয়! ও বুঝিক্া সরল মনে সুস্থ শরীরে অন্যের বিনাগ্থ- 
রোধে ও বিন। প্ররোচনায় অন চুক্তিপত্র পক্ষগণের স্বাক্ষর দ্বারা সম্পার্দন 
করিলাম । ইতি--১৫1৩1৯৫ ইং। 


ইসাদী £-- 
১ | প্রথম পক্ষ 
। 


৩। দ্বিতীয় পক্ষ 


নির্মাণ ও গ্রকৌশলগত চুক্তিপত্র ১২৯ 


মেসিনটুল সরবরাহ ও বাজারজাতকারী এবং কারখান! মালিক 
তথা উৎপাদনকারীর মধ্যে চুক্জিপত্র 


শ্ীধীরেজ্জনাথ সমাদ্দার স্বত্বাধীকারী এনিয়। ইত্ডি়। ট্রেডিং কনসার্ন প্রধ।ন 
কার্যালয় শিবতল। নবপল্লী সারকুলার রোড থান! বারাপাত জেলা উত্তর 
২৪ পরগণ। জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবস! ইত্যার্দি। 
- প্রথম পক্ষ 
শ্রীবিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তাঁ স্বত্বাধিকারী বীনা এট্টারপ্রাইজেস শিবতলা নবপন্লী 
সারকুলার রোড থান! বার1সাত জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা 
ব্যবস। ইত্যান্দি। 
দ্বিতীয় পক্ষ 
কস্য চুক্তিপত্র মিদং কার্ধঞাগে। প্রথম পক্ষ এসিয়! ইত্ডিয়া ট্রেডিং 
কনসান” এর স্বত্বাধিকারী হইতেছেন, তিনি কতিপয় ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি অর্থাৎ 
মেসিনটুলস সরবরাহ ও বাঞ্জারজাত করিয়া! থাকেন পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পক্ষ 
বীন। এটারপ্রাইজেম নামে ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী কারখান। মালিক 
হইতেছেন। প্রথম পক্ষের অর্ডার অস্থায়ী মান ও গুণ সম্পন্ন ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি 
উৎপাদন করিয়। দিতে দ্বিতীয় পক্ষ রাজী হওয়ায় নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীতে অত্র 
চুক্তি সম্পাদন কর! হইল : 


শর্তাবলী 


১। প্রধম পক্ষ তাছার প্রয়োজন অনুযায়ী দ্বিতীয়পক্ষকে উৎপাদন করিয়া 
দিবার জন্ত অর্ডার দিবেন । 

২। দ্বিতীয় পক্ষ অর্ডর অনুযায়ী মাল উৎপাদন করিয়। নিদি&ই সময়ের 
মধ্যে প্রথম পক্ষের হাতে পৌছাইয়! দিতে অপারক হইলে এইরূপ অক্ষমতার 
কথ। দ্বিতীয় পক্ষ অর্ডার পাওয়ার সাথে সাথেই প্রথম পক্ষকে জানাইয়া 
দিবেন। 

৩। প্রথম পক্ষ যেভাবে অর্ডার প্রদ্ধান করিবেন তক্রপ পণাাই ঘ্িতীয় পক্ষ 
উৎপাদন করিয়। দিতে বাধ্য থাকিবেন । 

৪। প্রথম পক্ষ সর্বদাই দ্বিতীয় পক্ষের কারখানায় ছুইটি অর্ডার প্রদান 
করিয়৷ রাখিবেন। 


১৩০ দলিল মুসাবিদ। 


€ | অর্ডার প্রদানকালীন প্রতিটি অর্ডারের উৎপাদন খরচ তথ! মজুরীর 
সাকৃল্য টাকার মধ্যে ৩,% শতকর! ত্রিশ ভাগ টাকা প্রথম পক্ষ নগদ প্রদান 
করিবেন। 

৬। পণ্য উৎপাদন খরচ বাবদ? মজুরী কত টাক হইবে তাহ1 ছিতীয় 
পক্ষ অর্ডার গ্রহণকালীন প্রথম পক্ষকে বলিয়। দিবেন । 

৭। উৎপাদন থরচ প্রচলিত বাজার অনুপাতে ধাধ্য করিতে হইবে । 

৮। প্রথম পক্ষের প্রদত্ত প্রথম অর্ডারের মাল মিলিং থেকে গ্রাইপ্ডিং-এ 
গেলে পরে দ্বিতীয় অর্ডার দেওয়! হইবে। 

৯। প্রথম অর্ডারের মাল প্রথম পক্ষের অফিসে পৌছানোর পরে তৃতীয় 
অ্ার দেওয়! হইবে। অর্থাৎ সব সময় দুইটি অর্ডারের একটি মিলিং-এ এবং 
অপরটি গ্রাইগ্ডিং-এ থাকিবে। 

১*। প্রথম পক্ষের অফিসে মাল পৌছানোর সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট মালের 
জন্য দ্বিতীয় পক্ষের পাওনার মধ্যে আরও ২০% শতাংশ টাক নগদ প্রদান করা 
হইবে। 

১১। উৎপার্দনরৃত মালের জন্ত দ্বিতীয় পক্ষের পাওন। বক্তী ৫*০ শতাংশ 
টাক! মাল অফিসে পৌছানোর তারিখ হুইতে ১ মাসের মধ্যে প্রথম পক্ষ 
পরিশোধ করিবেন। 

১২। দ্বিতীয় পক্ষের কারখানায় সকাল ১*ট1 হইতে বিকাল €ট] পর্যস্ত 
প্রথম পক্ষের নিযুক্ত একজনকে হপারভাইজ করিবার ন্থযোগ ও অধিকাব দিতে 
হইবে। 

১৬। বাজারজাতকরণের স্থবিধার্থে বীনা এটাারপ্রাইজের পক্ষে শ্রাবিজয় 
চক্রবর্তাঁফে প্রথম পক্ষের প্রয়োজন অন্ুযান্ী মার্কেটিং-এ যাওয়ার জন্ত অনুরোধ 
জানাইলে তিনি অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন প্রথম পক্ষের প্রতিনিধির সঙ্গে 
মার্কেটিং সম্পর্কে যে কোন প্রকারের সহযোগিতা করিতে রাজী থাকিবেন। 

১৪। উৎপাদিত মালের বিক্রপলন্ধ মূল্যের ২*% শতাংশ লত্যাংশ 
হিসাবে রাখিবে। বক্র সমুদয় অর্থ বীন। এ্টারপ্রাইজের প্রাপ্য হইবে। 

১৫। বর্তমানে দ্বিতীয় পক্ষ বিভিন্ন ক্রেতার নিকট যে মুল্যে তাহার 
উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করেন সেই মূল্যেই বর্তমানে উৎপাদিত পণ্যের বাজার- 
মূল্য বলিয়। গণ্য কর! হইবে। 


নির্শাণ ও প্রকৌশলগত চুকতিপত্ত ১৩১ 


১৬। বর্তমানে যে সমস্ত পার্টির সহিত দ্বিতীয় পক্ষ ব্যবসায় জড়িত আছেন 
সেই সকল পার্টির দেওয়! অঙ্ডার অন্থ্যান্নী দ্বিতীয় পক্ষ মাল উৎপাদন করিতে 
বাধ্য থাকিবেন। 

১৭। দ্বিতীয় পক্ষ বর্তমানে যাহাদের নিকট পণ্য সরববাহ করিতেছেন 
তাহার] ছাড়াও যদি অন্ত কাহারও নিকট হুইতে প্রথম পক্ষ অর্ডার সংগ্রহ 
করেন, তাহা হুইলে দ্বিতীয় পক্ষ মেই অর্ডারের জন্তও পণ্য উৎপার্দন করিতে 
বাধ্য থাবিবেন । এইবপ ক্ষেত্রে অন্তান্ত অর্ডারের ন্যায় মূল্য ধাধ্য কর! হইবে। 

১৮। প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষের যৌথ উদ্যোগে উপরোক্ত শর্তসমুহের 
আলোকে যে সমস্ত মাল উৎপাদন কর! হইবে তাহা এ, আই, টি, পি, ব্যাণ্ডে 
(পার্টির মতামত ব্যতিত) বাজারজাত কর] হইবে। উক্ত পণ্যের 
প্রকৌশলগত ও কারিগরী নির্দেশন। ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকিবে দ্বিতীয় পক্ষের 
উপর । 

১৯। পক্গত্বয আলোচনাক্রমে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যে স্থির করিতে 
পারিবেন। 

২। প্রথম পক্ষ কাচামাল খরিদ করিয়! দিবেন। অর্থাৎ প্রথম পক্ষের 
আধিক সহায়তা এবং দ্বিতীয় পক্ষের কারিগরী দক্ষতায় যৌথ উদ্দ্যোগে 
মালামাল উৎপাদিত হইবে। 

২১। প্রথম পক্ষ কলিকাত্তার বডবাজারে যে সমস্ত কোম্পানীর সহিত 
ব্যবস! করিবেন সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ব! ব্যক্তির সহিত দ্িতায় পক্ষ পৃথকভাবে 
কোন ব্যবস। এই চুকি বলবৎ থাকাকালীন করিতে পারিবেন ন1। 

২২। যে ক্ষেত্রে টেণ্ডারের মাধ্যমে মাপ সরবরাহ কর! হইবে সেই 
ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের প্রাপ্ত লভাাংশের হার উভয়পক্ষ আলোচন] ক্রমে স্থির 
করিবেন। 

২৩। আয়কর প্রদানের প্রশ্ন দেখ। দিলে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের 
পূর্বেই উভয়পক্ষ আলোচনাক্রমে বিক্রয়যোগয পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করিবেন। 

২৪। দ্বিতীয় পক্ষ তাহার কারথান। লেটআপ ও মেরামতের জন্ত প্রথম 
পক্ষের নিকট হুইতে ধার হিসাবে ২*,*০* (কুড়ি হাজার টাকা) গ্রহণ 
করিবেন। এবং এই ধারকত টাকা বিক্রয়কত পণ্যের প্রতিটি বিল হইতে 
৫% শতাংশ হারে প্রথম পক্ষ কাটিয়া! রাখিবেন। 
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২৫। উপরোক্ত শর্তসমূহ পরিপালনক্রমে উভয়পক্ষ সুচারুক্ধপে ব্যবসা 
পরিচালন! করিতে থাকা অবস্থায় যদি কোন পক্ষ ভবিন্যতে যৌথভাবে ব্যবসা 
পরিচালন! করিতে অনিচ্ছুক হন তবে সেই পক্ষ অপর পক্ষকে তাহার অনিচ্ছা! 
সম্পর্কে তিন মাস পূর্বে লিখিত নোটিশ দ্বার] জ্ঞাত করিবেন । 

২৬। ব্যবস৷ পরিচালনার অনিচ্ছুক মননে নোটিশ প্রর্দানের তারিখ হইতে 
১ মাসের মধ্যে ব্যবসায়ে যাবতীয় হিসাব নিকাশ চুড়াস্তরূপে মিট আট 
করিতে হইবে । 

২৭। অক্র চুক্তি পত্র ১-৩-৯৫ তারিখ হুইতে ছুই বৎসরের জন্য বলবৎ 
থাকিবে। পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে ছুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার তিন মাস পুবে 
লিখিত নোটিশ দ্বারা যৌথ ব্যবসায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারিবেন অথবা! 
উক্ত তিন মাস পূর্বে নতুনভাবে চুক্তি নবাক্পণ করিয়া! লইবেন । 

এতদর্থে হ্যেচ্ছায় শ্বজ্ঞানে ও সরল অন্তঃকরণে পক্ষগণ স্বাক্ষর করতঃ অত্র 
চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলাম । ইতি--১-৩-৯৫ ইং । 

প্রথম পক্ষ 
দ্বিতীয় পক্ষ 


বাড়ি নির্মাণের জন্য মালিক ও ঠিকাদারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি 
নিদর্শ_১ 

কস্য গৃহ নির্াণের প্রত্যক্ষ চুক্তিপত্র মিদং কার্ধধাগে ৷ প্রকাশ থাকে 
যে, অদ্য ১-৩-৯৫ তারিখে প্রথম পক্ষ শ্রীভোলা গুপ্ত পিত। ম্বত অরুণ গুপ্ত বয়স 
আহ্ুমানিক ৬৫ বৎসর জাতি হিন্দু কায়স্থ পেশা ব/বসা সাং বারাসাত 
জেল] উত্তর ২৪ পরগণা (অতঃপর অন্্র দলিল মধ্যে 'মালিক' বলিক্স। 
উল্লেখিত ) এবং দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী অনিল দত্ত, পিতা শ্রীবরুণ দত বয়স আনুমানিক 
৪৫ বৎসর জাতি হিন্দু পেশ। ঠিকাদারী সাং মক্গন! থানা বারাসাত ( অতঃপর 
অত্র দলিল মধ্যে “ঠিকাদার” বলিয়! উল্লেখিত )-এর মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত 
হইল। যেহেতু মালিক নিম্নলিখিত বিবরণ বর্ণন। ও ড্রইং প্র্যান ডিজাইন-এ 
প্র্নপিত কার্য করাইতে ইচ্ছুক এবং টেগার গ্রহণ করিয়াছেন যাহার 
প্রত্যেকটির মূল ও প্রতিলিপি শনাক্তকরণের জন্ত পক্ষগণ কতৃক ্বাক্ষরিত 
হইয়াছে এবং যাহ! বর্তমান চুক্তিপত্রের অংশ বলিয়া পরিগণিত হুইবে। 
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অতএব, এক্ষনে, পক্ষগণ শিল্নবর্ণিত শর্তাবলীতে একমত হুইলেন £ 
১। অতঃপর বদিত প্রতিদানের বিনিময়ে ঠিকাদার অত্র চুক্তিপত্র 
বিধিত শর্তসমূহের ভিত্তিতে প্রদণিত ও নির্দেশিত কার্য সম্পাদন 


করিবেন । 
২। 'মালিক', 'ঠিকা্দীর'-কে এককালীন এক লক্ষ টাকা ( অথব! চুক্তিপত্র 


অশ্থসারে আরও যে টাকা প্রদেয় হইবে তাহ1) দিবেন এবং এই টাক! প্রদেয় 
হইবে কোটেশন রেট এবং গৃহীত টেগারের শতীশ্্যায়ী এবং টেগ্ডারে বর্দিত 
কালসীমার মধ্যে এবং উহাতে বর্ণিত পদ্ধতিতে । 


শর্তাবলী 

১। আগামী ১-৪-৯৫ ইং তারিখ ঠিকার্দার তাহার লোকজন সহকারে 
মালিকের প্রস্তাবিত দালান নিধাণের ভূমিতে উপস্থিত হইয়! প্ল্যান অনুযায়ী 
মাটিতে দাগ চিহ্ন স্থাপনের কাজ করিবেন এবং প্ল্যান মাফিক পিলার নির্মাণের 
জন্য মাটি কাটিবেন। 

২। প্ল্যান মাফিক বাড়ি নির্ধাণের জন্য যাবতীয় দ্রব্য, সামগ্রী, লোহা, 
রড, দড়ি, পলিথিন, ইট, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি দরকার হইবে তাহা 
ঠিকাদারের তলৰ ও চাহিদান্থ্ধায়ী মাপিকপক্ষ সরবরাহ করিবেন। 

৩। ঠিকাদারের কার্ধ পর্যালোচনা, দেখাশুনা, পর্যবেক্ষণের জন্য মালিকের 
প্রকৌশলী থাকিবেন। প্রকৌশলীর নির্দেশ ও সাজেশন অনুযায়ী ঠিকাদার 
কাজ করিবেন । 

৪। নির্মাণ কার্ধের জন্ত যাবতীয় শ্রমিক, রাজমিস্ত্রী, যোগালিয়।, 
কাঠমি্বি, সাস্তারাজ ইত্যাদি ঠিকাদার সংগ্রহ করিবেন ও তাহাদের মাহিনা 
মজুরী দিবেন। 

৫€| ১৪৬ বর্গফুট বিশিষ্ট ছয় তল! দালান নির্নাণের জন্ত মালিকপক্ষের 
প্র্যানের একটি কপি অগ্যই ঠিকাদারের হাতে অর্পণ কর] হইল। 

৬। নির্নাণকার্ধস্থলে মালপত্র রাখার জশ্ত ও তাহ! পাছার। দিবার জ্ত 
একটি টিনের ঘর নির্নাণ ও পাহারাদারের মজুরী খরচ বাবদ মালিক পক্ষ নগদ 
৪২,০০০ ( বিয়াপ্সিশ হাজার টাক] ) ঠিকাদারের হাতে অর্পণ করিলেন । 

৭। ঠিকাদার নির্মাণকার্ধ পরিচালনাকালীন দক্ষ শ্রমিক ও কুশলী ছাড়াও 
আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মেসিন ব্যবহার করিবেন যেমন মিকচার মেনিন, ভাই- 
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ব্রেসন মেসিন ইত্যাদি ব্যবহার করিবেন তৎনিষিত্ত যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা 
পৃথকভাবে মালিকপক্ষ পরিশোধ করিবেন । 

৮। ঠিকাদার বিভিন্ন স্তরের কাজের জন্ত নিয়লিখিত হারে মজুরী 
পাইবেন £ 


ক) কলম ঢালাই প্রতি বর্গ ফুট ৯'** টাকা 
খ) টাইবীম ঢালাই এ ৮৯০ * 
গ) ছাদের নীচের বীম ঢালাই এ ৯০০ » 


ঘ) কলম চেজ ঢালাই এ ৪৯০ ৯ 
ও) সিড়ি ধাপ ঢালাই এ যাতনা 
চ) ক্য্টিলেবার ঢালাই এ ৬:০০ 
ছ) জানালার ছাদ ঢালাই এ 8০৯ ৪ 
জ) ছাদ ঢালাই ধর ৪০ 2 


৯। উল্লেখ্য ৮ম দফায় বর্পিত কার্ধ করিবার জন্য রড কাট', সাইজ করণ' 
বাক করা, তার দিয়া বাধা এবং কাঠ লাগানো, বাশ বাধা ইত্যার্দি কাজেব 
জন্ত পক কোন খরচ ধর! হইবে না1। এমন কি কার্য শেষে কাঠ খুলিয়া! ফেল! 
ও তাহা অপসারণের খরচার্দিও ঠিকাদার বহন করিবেন । বল! বাহুল্য ঠিকাদার 
যাবতীয় বাশ ও কাঠ, তকতা নিজ ব্যয়ে সংগ্রহ করিবেন। এইজন্ত মালিক 
পথকভাবে কোন খরচ দিবেন না। 

১০। ঠিকাদারের শ্রমিকগণ কাজ করিতে থাকাবস্থায় কোন জিনিসপত্র 
খোয়া গেলে বা বিনষ্ট হইলে তজ্জন্ত ঠিকাদার দায়ী হইবেন । 

১১। দালানের গাথুনির জন্য ইট, সিমেন্ট, বালি, ট্রোন, খোয়! ইত্যাদি 
মালিক নিজ পছন্দ মত খরিদ করিয়া দিবেন । 

১২। দালান গীথুনির জন্ত পৃথকভাবে ব্যয় ধর] হইবে, যেমন প্রতিটি 
রাজমিস্ত্রির ও লেবারের সকাল আট ঘটিক! হইতে বিকাল পাচ ঘটিক' পর্যস্ত 
কাজের জন্ত প্রত্যেককে যথাক্রমে ৬*'** টাক ও ৪*"** টাকা দিতে হইবে। 

১৩। দরজ। ও জানালার কাঠ, ফ্রেম, পাল্লা, গ্রীল ইত্যাদি মালিক নিজ 
পছন্মমত খরিদ করিয়! বা তৈয়ারী করিয়া দ্বিবেন। রাজ মিষ্বি কাজ করিবার 
সময় উহা! সংযোজিত হুইবে। 

১৪ । ঠিকাদার একটান! ছয় তল। পর্যন্ত ছাদ ঢালাই কার্ধ সমাপণ করিবেন। 
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১৫। চালাই হওয়ার পর প্রয়োজনীয় জল মালিকের পাম্প বারা ঠিকাদার 
প্রয়োগ করিবেন । 

১৬। মালিকের পছন্দমত কাজ না করিয়া! যদি ঠিকাদারের শ্রমিক নিজ 
খেয়াল মত কাজ করে তাহার জন্ত কোন মন্ভুরী পাইবে ন1!। নকশ! ও প্র্যান 
বহিভূ্ত নির্ধাণের জন্ত ঠিকাদার দাক্বী। তিনি এরপ নির্মাণ ভাঙ্গিয়! প্যান 
মাফিক নিধাণ করিয়। দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

১৭। ঠিকার্দীব কাজ শুর করিবার দিন নগদ ৫**** টাকা অগ্রিম গ্রহণ 
করিবেন এবং প্রতি তলার ছাদ ঢালাই হওয়ার পর নগদ / চেক ৮*,*** টাকা! 
দেওয়] হইবে। বক্রী টাক! ঢালাই কার্ধ শেষে পরিমাপ ও হিসাব করতঃ 
পরিশোধ কর! হইবে। তবে দেওয়াল গাথুনীর জন্ত রাজমিস্বি লওয়া! হইলে 
মালিকপক্ষকে তজ্ন্ত পৃথকভাবে দৈনন্দিন মজুরী পরিশোধ করিবেন। 

১৮। মালিকের প্রস্তাবিত কার্য শেষ না৷ হুওয়1 পর্ধস্ত ঠিকাদার অন্ত 
কোথাও কাজে হাত দিতে পারিবেন না । আগামী ৩১-১২-৯৫ তারিখ মধ্যে 
নির্নাণকার্ধ শেষ করিবার জন্য ঠিকাদার লাগাতার কাজ করিয়। যাইবেন। 

এতাদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল মনে অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলাম । 


ইসাদী স্বাক্ষর 

১ | প্রথম পক্ষ 

২। দ্বিতীয় পক্ষ 
নিদর্শ--২ 


শ্রীঅনিল কুমার রায় পিত। মুত সুবল কুমার রায় সাকিন কালন! খান! 
কালন! জেলা বর্ধমান পেশ! অধ্যাপনা জাতি হিন্দু (অত্র দলিলে অতঃপর 
“মালিক” বলিয়া অভিহিত হইলেক ) 
প্রথম পক্ষ 
প্রউড়াল বকস্‌ পিতা স্বত মস্তান আলী সাকিন দেবনগর থান। চাপড়া 
জেলা নদীয়। জাতি মুসলমান পেশ ঠিকাদারী (অত্র দলিলে অতঃপর 
“ঠিকানার” বলিয়! অভিহিত হুইলেক ) 
-সখ্িতীয় পক্ষ 
কল্ত ত্রিতল বাড়ি (হাধেলী ) নির্নাণের চুক্তিপত্র মিদং কার্ধকাগে। 


১৩৬ দলিল মুসাবিদা 


যেহেতু মালিকের কালন৷ সহরস্থ গোবর্ধন মৌজায় ১*৮ খতিয়ানে ৩৬৫ দাগে 
৮ শতক গৃহনির্াণযোগ্য বাস্ত ভূমি রহিয়াছে ; 

এবং যেছেতু মালিক প্রথম পক্ষ কালন1 পৌরসভা কতৃক অনুমোদিত 
প্যান অঙ্গযায়ী আট কক্ষ বিশিষ্ট ছুই হাজার বর্গফুটের একথানি ত্রিতল 
বাড়ি (দালান ) নির্মাণ করিতে আগ্রহী হইয়াছেন; 

এবং যেহেতু ঠিকাদার ছিতীয় পক্ষ মোট নির্মাণ ব্যয়ের শতকরা % 
পরিমাণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কার্ধাবলী পরিদর্শন ও তত্বাবধান করিতে 
সম্মত হইয়াছেন ; 

অতএব এক্ষণে কথিত মালিক ও ঠিকাদার উপরোক্ত কার্য সুষ্ঠ সম্পাদনের 
উদ্দেশ্তে নিয়রূপ শর্তাবলীতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন । 


শর্তাবলী 

১। প্রথম পক্ষ মালিক আগামী ১৫/৫/৯৫ ইং তারিখ মধ্যে গৃহ নিষাণের 
যাবতীয় আবশ্তক সরঞ্জামাদি নির্নাণস্থলে আনাইয়! জম করিয়৷ ঠিকাদারকে 
বুঝাইয়া দিবেন । 

২। দ্বিতীয় পক্ষ ঠিকাদার নির্ম'ণকার্ধ ১৫/১/৯৬ ইং তারিখ মধ্যে সম্পন্ন 
করিয়। প্রথম পক্ষ মালিককে জানাইবেন এবং মালিক উক্তরূপ জ্ঞাত হওয়ার 
ত্রিশ দিনের মধ্যে কার্য বুঝিয়! লইবেন । 

৩। ১ম শর্তে বণিত সামগ্রী বাতীত অতিরিক্ত যে দ্রব্য সামগ্রী যখন 
আবশ্তক হইবে বলিয়! ঠিকাদার কর্তৃক অনুমিত হইবে, তাহার তিনদিন পূর্বে 
তিনি মালিককে জানাইবেন যাহাতে মালিক স্ববিধাজনক পশ্থায় উক্ত মালপত্র 
নির্দিষ্ট সময়ে সংগ্রহ করিয়া! নি্নাণস্থলে পৌছাইয়! দিতে সক্ষম হন। 

৪। পরিকল্পিত ও প্রস্তাবিত বাড়ির প্রথম তলার ছাদের নির্মীণকার্য 
সমাপ্ত হইলে, ঠিকাদার হিতীয় পক্ষ মালিক প্রথম পক্ষকে নির্মাণ ব্যয়ের 
একটি খসড়া হিসাব বিবরণসহ তাহার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের হিসাৰ দাখিল 
করিবেন। 

€। প্রথম পক্ষ মালিক উক্ত হিসাব বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াকোন অভিযোগ 
বা আপত্তির কারণ না দেখিলে ঠিকাদারের প্রাপ্য টাকায় শতকরা ৮*% ভাগ 
টাকা ঠিকাদবারকে উক্ত হিসাব প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে পরিশোধ করিয়। 
ঠিকাদারের নিকট হইতে রশি লইবেন । 


নির্মাণ ও প্রকৌশলগত চুক্তিপত্র ১৩৭ 


৬। দ্বিতীয় তলায় নিরাণকার্ধ সমাধা হইবার পর অন্ত্ুরপভাবে উক্ত 
ঘ্িতলের নির্দাণ ব্যয়ের শতকরা ৮*% ভাগ এবং তৎসহ প্রথম তলার নির্ধাণ- 
কার্ধের জন্ত ঠিকাদারের প্রাপ্য বক্রী শতকরা ২*% ভাগ পরিশোধ করিয়া 
( ৫ম শর্ভাইঘায়ী ) রশিদ লইবেন। 

৭। একই ভাবে তৃতীয় তলায় নির্নাণ কার্ধ পরিসমাপ্তি ঘটিবার পর উক্ত 
তলার নির্মাণ ব্যয়ের শতকর] ৮* % ভাগ এবং তৎসহ দ্বিতীয় তলায় বক্রী 
শতকর! ২*% ভাগ ঠিকাদদারকে পরিশোধ করিয়? রশিদ লইবেন। 

৮। কোন বিশেষ কিংব1 সর্ববিধ মাল মসলা ও জিনিসপত্র সংগ্রহকার্ধ 
মালিক নিজে সম্পাদন ন' করিয়া উক্ত কার্ধের পুর্ণ দায়দারিত্ব ঠিকাদারের 
উপর অর্পন কবিয়। ঠিকাদারকে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্ত লিখিত আদেশ 
দিতে পারেন। তবে এইরূপ পক্ষে মালামালের আহ্মানিক মূল্য ও পরিবহণ 
খরচাদ্দি প্রথম পক্ষ পূর্বাহ্েই ঠিকাদারের নিকট অর্পণ করিবেন। 

৯। প্রস্তাবিত দালান নির্মাণকার্ধ চলিতে থাকাবস্থায় মালিক যদি 
প্লান, ডিজাইন ও গেট-আপের কোন পরিবর্তন করিতে চাছেন, তবে তিনি 
তাহ। যথেষ্ট সময় পূর্বেই ঠিকাদারকে সবাসরি দেখাইয়! জ্ঞাত করিয়। দিবেন । 
এইকপ পরিবর্তন ও পণ্রবর্ধন কিংবা রূপান্তর বা সংকোচনজনিত কারণে 
নির্ধাণব্যয় হাস বা বৃদ্ধি ঘটিলে ত্দাস্থপাতে ঠিকাদারের পারিশ্রমিকও হাস 
বৃদ্ধি হইবে। ইহাতে ঠিকাদারেব কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিবে না । 

১০। নির্ধাণকার্ধ নির্বাহের ও সম্পাদনের জন্ত যে সকল রাজমিস্্রী, কা$- 
মিশ্লী, হেলপার, যোগালে, রং মিষ্ত্রী প্রভৃতি কুশলী ও অকুশলী শ্রমিক প্রয়োজন 
হইবে, ঠিকাদার তাহ! সংগ্রহ করিয়া] লইবেন এবং ্র সকল মিস্ত্রী ও কর্মী- 
বৃন্দ ঠিকাদারের পূর্ণ নিয়ন্্রণাধীনে ও নির্দেশানুসারে হব স্ব কার্ধ করিবেন এবং 
দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন। কর্ণরত থাকিবার সময় তাঁহাদের কাহারও 
কোন প্রকার ক্ষতি নইলে তজ্জন্ত মালিক দায়ী হইবেন না বা খরচ বহন 
করিবেন ন।। 

১১। ঠিকাদার মালিকের নির্দেশ অনুয়াযী কার্য সম্পাদন না করিলে 
কিংবা অস্ত্র চুক্তিপত্রের কোন শর্ত লংঘন করিলে অথবা কোন কার্ধে ক্ষতিকর 
অবহেল! প্রকাশ পাইলে অথবা মালিকের স্থার্থহানিকর কোন কার্য সম্পাদন 
করিলে মালিক তঙ্জন্ত সাত দিনের লিখিত বিজগ্তি দিয়া অত্র চুক্তির অবদায়ন 


১৩৮ দলিল মুনবিদা 


করিতে পারিবেন এবং কার্ধ হইতে দ্বিতীয় পক্ষ ঠিকাদারকে অব্যাহতি দিতে 
পারিবেন । 

১২। মালিককতৃর্ক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উতপিত 
হইলে কিংব! ঠিকাদার মালিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনিলে অথবা 
পক্ষবৃন্দের মধ্যে কোন প্রকার ক্ষোভ, অসস্তোষ ব| বিবাদ, বিরোধ দেখা দিলে 
তাহ! মীমাংসা ও নিরশনের জন্য পক্ষগণ কতৃক সালিশদার নিয়োগ কর। 
যাইবে । মীমাংশকগণের সিদ্ধান্ত পক্ষয় মানিয়৷ লইতে বাধ্য থাকিবেন। 

এতদর্থে অত্র চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু পাঠকরতঃ উহার মর্ম ও ভাবি 
ফলাফল উপলব্ধি করিয়া! ও বুঝিয়1 হ্থেচ্ছায় শ্বজ্ঞানে, সরল অস্তঃকরণে অন্তের 
বিন! প্ররোচনায় অন্র চুক্তিপত্র পক্ষবৃন্দের স্থাক্ষরযুক্তে সম্পাদিত হুইল। 


ইতি-+১২।৩।১৯৯৫ ইং 
ইসারদী-_ 


১। 
| 


প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর 
দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর 


গ্র্থওহ্ম ধ্যান 
আমমোক্তারনামা 


আমমোক্তারনামা! এক ধরণের প্রতিনিধিত্বের দলিল। সকলের পক্ষে 
প্রত্যক্ষভাবে সশরীরে উপস্থিত হইয়া! সব কাজ কর! সম্ভব হয় না। তাই 
আইন বিশারদগণ ক্ষমতা] ন্বস্তকরণের পন্থ! উদ্ভাবন করিয়াছেন । ১৮৮২ 
সালের পাওয়ার অৰ এটর্শী আইন অস্থ্যায়ী আমমোক্তারনাম। নিবন্ধন 
করিবার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ বা ব্যাপক ক্ষমতার আমমোক্তার নামা 
ছাড়াও বিশেষ কার্ধ উপলক্ষে বিশেষ আযমোক্তারনাম। হইতে পারে । স্থায়ীত্ব 
বা গুরুত্বের নিরীথে থণ্ডনীয় এবং অথগ্ডনীয় অর্থাৎ রদ ও রোহিতযোগ্য ও 
অযোগ্য আমমোক্তারনাম! হইতে পারে । 

আমমোক্তারনাম! নিবন্ধন বাধ্যকর নহে, তবে উহ নিবন্ধন করিতে বাধা 
নাই। নোটারী পাবলিক বা ম্যাজিষ্রেট দ্বার! দৃঢ়কতকরানে! আবস্তক। 
সাধারণ বা! ব্যাপক আমমোক্তারনামায় সর্বপ্রকার ক্ষমত! অর্পণ করা যায়। 
কোন ভূসম্পত্তি দেখাশুনা, ব্যবস্থাপন1 কর। ও বিক্রয়ের ক্ষমতা ন্তস্ত কর! হইলে 
এ সম্পত্তির পরিচয় থাকা সংগত ও যুক্তিযুক্ত । দলিলের তফশীলে জমির 
পরিচয় বক্ত কর! দরকার | বিক্রয়লন্ধ অর্থ প্রধান ব্যক্তিকে প্রদদান করিতে 
ধইবে মর্ধে দলিলের গর্ভে ইচ্ছ] বা! নির্দেশ ব)ক্ত হওয়] প্রয়োজন | ব্যাপক 
আমমোক্তারনামার জন্য ৫* টাকার স্ট্যাম্পে দলিল করিতে হইবে। 

আমমোক্তারনামার জক্ষনীয় বৈশিষ্ট) এই যে, আমমোক্তারনাম। দাতা বা 
যূল মালিক কিংবা! আমমোক্তার- ইহাদের যে কোন এক পক্ষের মৃত্যু হইলে 
আমমোক্তার নামার কার্ধকারিতা নিঃশেষ হুইয়] যায়। 

আমমোক্তার নাম! সম্পর্কে আইনের বিধানসমুছ নিলে ব্যক্ত করা 
হুইল £ 

সাক্ষ্য আইনের ৮৫ ধারার বিধান নিয়ে বিবৃত করা হইল £ 

ধারা ৮৫। আমমোক্তারনাম! সম্পর্কে অন্ধুমান : 

জামমোক্তারনাম! বলিয়! যাহা বুঝিতে দেওয়। হয় এবং যাহ! কোন 
নোটারী পাবলিক বা কোন আদালত, জজ, মযাজিস্টরেট, বন্সাল, বা ভাইস- 
ক্সাল অথবা সরকারের কোন প্রতিনিধির সম্মুখে সম্পাদিত হইয়াছে এবং 


১৪, দলিল মুসাবিদা 


'তৎকতৃক দৃঢক্কত হইরাছে বলিয়া বুঝিতে দেওয়া! হয়, তাহা! অহ্করূপভাবে 
সম্পাদিত ও দৃঢ়কূত হইয়াছে বলিয়! আদালত অবশ্যই ধরিয়া! লইবেন । 
আলোচন। ও নজীর 

এই ধারায় বল! হইয়াছে যে, কোন আমমোক্তারনাম। কোন আদালত, 
জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, নোটারী পাবলিক, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি, বাণিজ্যিক উপ- 
প্রতিনিধি ব| কোন রান্তরীয় প্রতিনিধির সম্মুখে সম্পাদিত এবং তাহাদের 
কাহারও দ্বারা দুঢরূত (45075000266) হইলে এ আমমোক্তানামার 
সম্পাদন বিশুদ্ধ বলিয়া আদালতে গণ্য করিতে হুইবে। 

সাক্ষ্য আইনে আমমোক্তারনামার কোন সংজ্ঞ। দেওয়া হয় নাই। স্টাম্প 
এযাক্ট-এর ২ (২১) ধারায় বল! হইয়াছে যে, আমমোক্তারনামার মধ্যে সেই 
দলিল অন্ততু'ক্ত যাহ! একটি বিশেষ ব্যক্তিকে এ দলিলের সম্পাদকের পক্ষে 
এবং নামে কাজ করিবার ক্ষমতা দেওয়]! হয়। এই দলিল দ্বার একজনে 
অপরকে ক্ষমতা প্রদান করে। যাহাকে কাজ করিবার ক্ষমতা দেয় তিনি 
সম্পাদকের নামকরণে আমমোক্তার হিসাবে কাজ করিয়া! থাকেন। আম- 
মোক্তারনাম! সাধিক এবং বিশেষ হইয়া থাকে । সাধিক আমমোক্তারনাম' 
বলে সম্প্দকের পক্ষে আমমোক্তার যাবতীয় কার্য করিতে পারেন। যদি 
কোন সম্পত্ভতিগত ব্যাপারে সাবিক ক্ষমত দেওয়া! হয় তবে তিনি উহা দান, 
বিক্রয়, বন্ধক, এবং যেকোন প্রকারের হস্তান্তরের ক্ষমতাবান হইতে পারেন। 
বিশেষ আমমোক্তারনাম শুধু বিশেষ কার্য উপলক্ষে প্রদত্ত হইয়া থাকে যেমন, 
কোন নিবন্ধকের নিকট দলিল দাখিল এবং উহাতে সম্পাদকের সম্পাদন স্বীকার 
করিবার জন্ত বা কোন মামল। পরিচালনার্থে হইতে পারে । এইরূপ ক্ষেত্রে 
দলিল দাখিল কর! হইলে বা মামল! নিষ্পতি হইয়া গেলে আমমোক্তারের 
ক্ষমতার অবসান ঘটে। সম্পাদক বা আমমোক্তার যে কেহ মার! গেলে 
তাত্ক্ষণিক আমমোক্তারনামার কার্ধকারিতা রছিত হয়। ১৮৮২ সালের 
পাওয়ার অব এটি আইন (4০৮৭০ ৬] ০? 1882) অন্গযায়ী আমমোক্তার- 
নাম। নিবন্ধনের প্রয়োজন হয় না। আমমোক্তারনাম! নিবন্ধন বাধ্যকর বা 
আবশ্তকীয় ন। হইলেও নিবন্ধন করিতে বাধ! নাই। সাবিক আমমোক্তার- 
নামার (0970618] ৮০০: ০01 /১001865 ) জন্ত ৫* টাকা এবং বিশেষ 
আমমোক্তারনাম। (90০০181 2০৬৩: 01 001069) জন্ত ২৫ টাকার স্ট্যাম্প 


আমমোক্তারনাম। ১৪১ 


লিখিত এবং সম্পাদনকৃত ও দৃঢ়ক্কত হইলেও বৈধ দলিল বলিয়া গণ্য কর! 
যাইবে । 

১৮৮১ সালের হস্তাস্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধার! অস্থায়ী নোটারী 
পাবলিক নিযুক্ত কর] হইত। অতঃপর শ্বাধীন ভারতবর্ষেও নোটারী পাবলিক 
নিয়োগ সম্পর্কে বিধান করা হইয়াছে । নোটারী পাবলিক সরকারী কর্মকর্ত।। 
তাহার দৃঢ়কুত দলিল স্বদেশে এবং বিদেশে গৃহীত হয়। 

দলিল নিবন্ধনের জন্ত বিশেষ আমমোক্তার নিবন্বকের নিকট দলিল দাখিল 
দেওয়ায় নিবন্ধক উহ্‌! গ্রহণ করায় আমমোক্তারনাম়াটি যথাবিহিত বলিয়! গণ্য 
কর] হয়। 

সাক্ষ্য আইনের ৮২ ধার] অনুযায়ী বিদেশে সম্পাদিত ও প্রত্যর়নকত 
আমমোক্তারনাম] বিশ্রদ্ধ বলিয়া গ্রহণীয়। সে কারণে ৮৫ ধারায় বিধান স্বয়ং 
সম্পূর্ণ নছে। বিদেশের আমমোক্তারনাম! বিশ্তুদ্ধ বলিয়া! গ্রহণ করিতে 
হইবে। 

ভারতবর্ষের কোন বাসিন্দ। আমমোক্তারনাম1! সম্পাদন এবং নিবন্ধন 
করিলে উহ] বৈধ দলিল বলিদ্ন। গণ্য করা যায় । যদিও আমমোক্তারনামার 
নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নহে, তথাপি উহা নিবন্ধিত হওয়ায় এবং সম্পাদনের 
বিশুদ্ধতা মর্ষে কোন চ্যালেঞ্জ না থাকায় উহাকে বৈধ দলিল গণ্য করা যায়। 
যদিও সাক্ষ্য আইনের ৮৫ ধারামতে নোটারী পাবলিক দ্বার আমমোক্তারনামা 
দৃঢ়কৃত হওয়! প্রয়োজন, কিন্তু সম্পাদিত ও নিবন্ধিত হওয়ায় উহ! আইনত 
গ্রহণযোগ্য । ৮৫ ধারায় বিদেশে সম্পার্দিত ও দৃঢ়কৃত আমমোক্তারনামার 
সম্পাদন ও দৃঢ়করণ সম্পর্কে অনুমিত হওয়ার কথাও বলিয়াছে। কিন্তু দেশের 
অভ্যন্তরে সম্পাদিত ও নিবন্ধিত আমমোক্তারনামার সম্পাদন ও নিবন্ধন মর্নে 
অন্থমিত হওয়ার কথ! বলে নাই ব1 উহ] দৃঢ়কূত না হওয়ার জন্ত গ্রহণযোগ্য 
হইবে না! এমন মন্তব্য করে নাই কিংবা! উহাকে অবৈধ দলিল বলিয়া! গণ্য করে 
নাই। 

নিবন্ধন আইনের ৩২ এবং ৩৩ ধারায় বিধান নিয়ে বিবৃত কর! হইল £ 

ধারা-৩২। নিবন্ধনের জন্য ঘে ব্যক্তিগণ দন্তাবেজসমুহ পেশ 
করিবেন ; 

৩১, ৮৮ এবং ৮৯ ধারায় বণিত ক্ষেত্রমূহ বাতীত এই আইনের অধীনে 


১৪২ দলিল মুসাবিদা 


নিবন্ধনযোগ্য যে কোন দস্তাবেজ উহার নিবন্ধন বাধ্যতামূলক ব! এচ্ছিক, যাহাই 
হউক না কেন, যথাধত নিবন্ধন অফিসে দাখিল করিতে হইবে» 

(ক) উছার অধীনে নির্বাহকারী ব! দাবিকারী ব্যক্তি কর্তৃক, অথবা! কোন 
ডিক্রী অথব। অর্ডারের কপির ক্ষেত্রে গ্রহীতার দ্বারা ; অথবা! 

(খ) এইবপ ব্যক্তির প্রতিনিধি বা স্বত্বনিয়োগী কর্তৃক ; অথব1 

(গ) এইবপ ব্যক্তির নিষুক্তক, প্রতিনিধি বা স্বত্বনিয়োগী কর্তৃক, যিনি অতঃপর 
উল্লেখিত প্রঞ্রিয়ায় নির্বাহিত ও প্রধাণিক বলিক্। প্রতিপন্নকূত মোক্তারনাম' 
দ্বারা যথাযথরূপে প্রাধিক্কত হইয়াছেন; আমমোক্তারনাম৷ কিভাবে সম্পাদন 
ও দ্রঢক্কত কবিতে হবে তাহ পরবর্তা ধারায় বিবৃত হইয়াছে । 

থারা ৩৩। ৩২ ধারার জন্য স্বীকৃত মোক্তারনাম। £ 

/-) ৩২ধারার প্রয়োজনে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত মোক্তারনামাগুলি 
গ্রাহা হইবে £ 

(ক) যর্দি মোক্তারনামাদাতা মোক্রারনাম। সম্পাদন করিবার সময়ে 
ভারতের মধ্যে এমন কোন অঞ্চলে বপবাস করেন, যে অঞ্চলে এই রেজিষ্টেশন 
আইন বলবৎ, তাহা হইলে মোক্তারনামাদাতা যে জেলায় ব1 উপজেলায় বসবাস 
করেন সেই জেলার বা উপজেলার নিবন্ধক বা সাব-নিবন্ধকের সম্মুখে যে 
মোক্তারনামা সম্পাদন করেন এবং যাহা নিবন্ধক বা সাব-নিবন্ধক দ্বার! 
দৃঢ়কৃত হয় দেই প্রকার যোক্তারনামা। 

(খ) যদ্দি মোক্তারনামার্দাতা মোক্তারনাম! সম্পাদন করিবার সময়ে 
ভারতের এমন কোন অঞ্চলে বদবান করেন যে অঞ্চলে এই আইন বলবৎ নয়, 
তাহ হইলে মোক্তারনামাদাতা কোন ম্যাজিষ্রেটের সম্মুখে সম্পাদন করিবেন 
এবং ম্যাজিষ্রেট উহ প্রামাণিক করিবেন । 

(গ) যর্দি মোক্তারনামাদাত৷ মোক্তারনাম। সম্পাদন করিবার সময়ে 
ভারতের বাহিরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে 
যে কোন একজনের সক্খে মোক্তারনামাখানি সম্পাদন করিতে হইবে ; এবং 
যাহার সম্মুখে মোক্তারনামাখানি সম্পাদিত হইবে তিনিই উহ প্রামাণিক 
করিবেন । 

নোটারি পাবলিক; আদালত ; বিচারক ; বাণিজ্যদুত ( কন্নাল )7 উপ- 
বাণিজাদত (ভাইস-কন্নাল ) অথব। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রতিনিধি । 


2১১০, 
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অবস্ঠ, নিয়লিখিত ব্যক্তিগণকে এই ধারার (ক) ও (খ)-দফার শর্ত পূরণার্থে 
মোক্তারনাম! সম্পাদন করিবার জন্ত কোন নিবন্ধন অফিসে বা কোন বিচারালয়ে 
হাজির হইতে হইবে না 

(অ) যেসকল ব্যক্তি দৈহিক অক্ষমত1 হেতু নিবন্ধন অফিসে অথবা 
বিচারালয়ে মারাত্মক অন্থুবিধ। ব1 ঝুঁকি ব্যতীত হাজির হইতে পারেন ন।; 

(আ) দেওয়ানী অথবা ফৌজদীরী বিধানাহ্থসারে যে মকল ব্যক্তি জেলে 
আবদ্ধ; 

(ই) যেসকপ্প ব্যক্তি সশরীরে কোর্টে হাজির হইবার দায় হুইতে বিধি- 
সংগতভাবে মুক্ত । 

[ ব্যাখ্য1--এই উপধারায় ভারত অর্থে জেনারেল রজেস আয ১৮৯১ এর 
(৩) ধারার অন্তর্গত (২৮) রুজে যেরূপ অর্থ করা আছে, সেরূপ বুঝিতে হইবে । ] 

(২) উপরিলিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিবন্ধক, সাব-নিবন্ধক অথবা 
ম্যাজিষ্টেট যদি এই মর্নে সন্ধষ্ট হন যে মোক্তারনাম! সম্পার্দনকারীর দ্বারা 
ন্েচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছে তাহ! হুইঙ্গে উক্ত আধিকারিক মোক্তারনামাদ্দাতাকে 
অফিসে অথবা! কোটে” হাজির হইবার দায় হইতে অব্যাহতি দান করিয়া 
মোক্তারনামাখানির সম্পাদন প্রতায়ন করিতে পারেন । 

(৩) মোক্তারনামার শ্বতংপ্রবৃত সম্পাদন সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি লইবার 
জন্য নিবন্ধক, সাব-নিবদ্ধক অথব] ম্যাজিষ্টেট স্বয়ং মোক্তারনামাদাতার আলয়ে 
অথবা মোক্তারনামাদাতা যদ্দি কোন কারাবাসে অস্তরীণ থাকেন তবে কারাবাসে 
গমন করিতে পারেন এবং মোক্তারনামাদাতাকে পরীক্ষা! করিতে পারেন? 
অথরা, নিবদ্ধক, লাব-নিবদ্বক ব! ম্যাজিষ্রেট এমাক্তারনামাদাতাকে পরীক্ষা 
করিবার জন্ত কমিশন ইন্থ করিতে পারেন। 

(৪) এই ধারায় বর্ণিত মোক্তারনাম য্দি পূর্ব বগিত রীতিতে সম্পাদিত 
এবং প্রমাণীকৃত হয় তবে আর অতিরিক্ত প্রমাণ ব্যতীতই উক্ত মোক্তারনামা 
প্রদর্শন মাত্রে উহার সত্যত। প্রতিপার্দিত্য হইবে। 

দৃঢ়র্ূত মোক্তারনাম। নিবন্ধক বা! সাব-নিবন্ধকের সম্মুখে দম্পাদন করিতে 
হইবে। অবশ্ত, যে সকল মোক্তারনাম! কঙ্গিশন দ্বার। প্রমাদীক্কত তাহা! সহি- 
সম্পাদন করিয়া অপর ব্যক্তির হার! দাখিল কর] চলে; অথবা আবানেও 
দাখিল কর! চলে। প্রমানীক্কত মোক্তারনামা-মুলে সম্পাদিত দলিল নিবন্ধক 
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বা সাব-নিবন্ধকের অফিসে দাখিল কর1 যায়। মোক্তারনাম]1 প্রমাণীরুত ন! 
হইলে সেই মোক্তারনামারবণে অপর কোন সম্পাদিত দলিল দাখিল করা যায় 
ন।। প্রমাণীকৃত মোক্তারনাম1 এবং নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামার পার্থক্য 
প্রণিধানযোগ্য । নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামার বনিয়াদে প্রিন্সিপাল দ্বারা 
সম্পাদিত দলিল নিবদ্বীকরণের জন্ত দাখিল কর। যায় না। নিবন্ধীকত 
মোক্তারনাম] ৪নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইয়। থাকে ; প্রমাণীক্কত মোক্তার- 
নামার কোন নকল থাকে ন। | ইহার একটি সারাংশ রেজিস্টারি অফিসার 
রেজিস্টার বহিতে লিখিয়। রাখেন । এই মোক্তারনামার অবশ্ত প্রমাণীকরণ 
এবং নিবন্ধীকরণ-_দুইই হইতে পারে । মোক্তারনাম। আবার দুই প্রকারের 
হইয়। থাকে ; যথা, খাসমোক্তারনাম। এবং ব্যাপক বা সাধারণ আমমোক্তার- 
নামা । খাসমোক্তারনামায় মোক্তারকে একটি মাত্র কার্য করিবার ক্ষমতা 
অর্পন কর। হুইয়1 থাকে, আমমোক্তার নামায় আমমোক্তারকে একাধিক কার্ধ 
সম্পাদন করিবার ক্ষমতা স্তন্ত কর। হয়। 

নিবন্ধন আইনের ৩৩ ধারায় বণিত মোক্তারনাম।, দাতা যে অঞ্চলে বসবাস 
করেন, সেই অঞ্চলের জন্ত নিযুক্ত আধিকারিকের নিকট মোক্তারনামাখানি 
দৃঢকুত করাইতে হইবে। বদবান শব্দটির ব্যাখ্যা এই আইনে প্রদনতত 
হয় নাই। কিন্তু আদালতের সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বসবাস অর্থে স্থায়ী বসবাস 
এবং অস্থায়ী বনবাধ উভয়ই হইবে [ &]তি 1937 ০ 46 ]। 

যে গৃহে মোক্তারনামাদাত। বসবাস করেন, সে গৃহের মালিক হইবার 
বাধ্যবাধকত। নাই | £17২ 1954 9০ 3161 

বসবাসের স্থান অবশ্ত আকন্মিক অবস্থানের স্থান অথব। অবসর বিনোদনের 
স্থান হইতে পৃথক। স্থানটি বসবাদের জন্ত অথবা! আকন্মিক অবস্থানের জন্ত 
কিন! তাহ নির্ভর করে পারিপাশ্বিক গ্রমাণার্দির উপর; এবং বাস্তব তথ্যের 
উপর ভিত্তি করিয়! সিদ্ধান্ত লইতে হুইবে। 

নিবন্ধন আইনের ৩৩ ধারার শর্তাবলীতে বগিত ক্ষেত্রগুলি ব্যতীত, 
বিধান এই যে দাতা মোক্তারনাম। রেজিষ্টারিং অফিসারের সম্মুখে সম্পাদন 
করিবেন এবং আধিকারিক তাহ! দৃঢ়ক্কত করিবেন। দাতা সম্পাদন শুধুমা 
স্বীকার করিলে চলিবে না ; তাহাকে রেঞ্জিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে সম্পাদন 
করিতে হইবে । তবে পরদানশীন মহিল। যদি পরদার পশ্চাতে রেজিষ্রারিং 
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অফিসারের উপস্থিতিতে যোক্তারনাম। স্বাক্ষর করেন তবে তাছা বৈধ বলিয্বা 
গণ; হইবে। 

মোক্তারনাম! দৃঢরুতের জন্ত কোন বিশেষ ফরম্‌ ব্যবহারের আইনে বিধান 
নাই। ( 477২ 1940 /১11 108 £ সুলতান বনাম গওহর ] 

স্বত্বনিয়োগী অর্থাৎ যাহাকে কোন সম্পত্তি অথব! অধিকার হস্তান্তর কর! হয় 
সেই ব্যক্তি। দলিলের দাতা অথবা গ্রহীতা খ্বস্থনিয়োগীকে নিবন্ধীকরণের জন 
দলিল দাখিল করিবার ক্ষমত প্রধান করিতে পারে । যাদব মাধবের অন্গুকূলে 
এবখানি বন্ধকনাম। সম্পাদন করিল ; মাধব তখন উক্ত বন্ধকনামাঙাত তাহার 
অধিকার মধুর অন্থকুপে হস্তান্তর করিল ( অর্থাৎ স্তত্ত হইল )। এই অধিকার 
প্রাপ্ত হওয়ায় মধু উক্ত বন্ধকনাম। নিবন্ধীকরণের জন্ত দাখিল করিতে পারে । 

উপরিলিখিত ধার! হইতে নিবন্ধীকরণের জন্ত কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি লিল 
দাখিল করিতে পারেন। তাহা! জানার স্থবিধার জন্ত বিশদভাবে নিম্বে 
প্র্দত হইল £ 

(১) দলিল সম্পাদনকারী বা দাতা ; বা (২) দাতার প্রতিনিধি অথব! 
স্বত্বনিয়োগী ; বা, (৩) দাতা, অথবা দাতার প্রতিনিধি অথব! দাতায় দ্বত্ব- 
নিয়োগীর এজেন্ট ; বা, (৪) দলিলের গ্রহীত ; বা, (€) গ্রহীতার প্রতিনিধি 
অথব! স্বতবনিয়োগী ; বা, (৬) গ্রহীতা, অথব! গ্রহীতার প্রতিনিধি, অথৰ! 
গ্রহীতার স্বত্বনিয়োগী প্রতিনিধি । 

নিবন্ধন আইনে দলিল দাখিল করিবার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে প্রতারণ] নিবারণের উদ্দেস্ত । দলিলের সহিত যাহার প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক আছে সেই ব্যক্তি মাত্র দলিল দাখিল করিতে পারিবে । 

লর্ড বাকমাষ্টার প্রিতি কাউন্সিলে একটি বিচারে মস্তব্য করেন যে দলিল 
দাখিলীকরণ একটি তথ]গত বিষয়; ইহাতে আন্ুষ্ঠানিক পদ্ধতির অবকাশ 
নাই। 

একজন মহিল ভুলিতে করিয়] রেজিস্ট্রেসন অফিসে আিবেন ; পরদ।- 
নশীন বলিক। তাঁহার পিত! দলিলখানি নিবন্ধকের নিকট অর্পন করিলে 
পরদানণীন মহিল1 দলিলের সম্পাদন ও মৃল্য প্রাপ্তির কথ! নিবন্ধকের নিকট 
গ্বীকার করেন; যদিও পিতার কোন মোক্তারনাম! ছিল না, তথাপি উদ্ত 
প্রেজেনটেশন বৈধ। 


১৬ 


১৪৩ দলিল মুসাবিদা 


কোন মরটগেজরের উপস্থিতিতে তাহার কর্মচারী নিবন্ধকের নিকট 
একখানি মরটগেজ দলিল দাখিল করিলেন ; মরটগেজর দলিলের সম্পাদন 
ইত্যাদি শ্বীকার করিলেন ; উক্ত প্রেজেনটেশন বৈধ । 

একজন পরদানশীন মহিলা নিবন্ধন অফিসের বাহিরে গাড়িতে বসিয় 
ছিলেন; তাহার ্বামী একখানি দলিল লইয়! নিবন্ধকের নিকট জম! দিলেন ; 
নিবন্ধক দলিলখানি সম্পর্কে অফিসের বাহিরে আসিম্ন পরদানশীন মহিলাকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন ; মহিল1 দলিলের সম্পাদন ইত্যাদি শ্বীকার করিলেন ; 
নিবন্ধক সন্ত হইবার পর দলিলে লিখিলেন, উক্ত মহিল1 দলিলখানি দাখিল 
করিয়াছেন $ বিচারে সিদ্ধাস্ত হয় দলিলখানি যথাযধ দ্বাখিল কর! হইয়াছিল 
[ 4]. 1940 09৫1 152 £ চৌধুরী বি, রেজ। বনাম শ্রীমতি আকবরী | 

মোক্তারনাম) এমন এক প্রকার নিদর্শনপত্ত্র যাহাতে এক বা একাধিক 
নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মোক্তারনামাদদাতার এজেন্ট হইয়া! কাজকর্ম করিবার ক্ষমত। 
প্রদান কর হইর়। থাকে ৷ মোক্তারনাম] ছুই প্রকার খাসমোক্তারনাযা ও আম- 
মোক্তারনাম৷ । খাসমোক্তারনামার মোক্তারকে একটিমাত্র ক্ষমতা প্রদান কর। 
থাকে। একখানি খাসমোক্তারনাম়! বলে একখানি দলিল রেজিপ্রী কর। চলিবে, 
তবে যদি কোন কারণবশতঃ একটি কার্ধের জন্ত একাধিক দলিল লেখাপভার 
আবশ্তক হয় তাহা হইলে সেই সমস্ত দলিলের রেজিস্বীকার্য একখানি মোক্তার- 
নাম] দ্বারাই হইতে পারে । আবার একটি দলিলের পাচ-ছ'খানি অনুলিপি 
থাকিতে পারে; সেগুলির রেজিস্বীকার্য একখানি খাসমোক্তারনামামূলে 
চলিবে। যদি কোন ডিক্রির টাকা মাসিক কিস্তি অন্গসারে আদ্দালত হইতে 
আদার করিতে হয় তাহ! হইলেও তাহ খাসমোক্তারনামার বলে হুইবে। 
কেনন] উহা একটি কার্য মাত্র? 

আমমোক্তারনামামূলে মোক্তারকে একাধিক ক্ষমত! প্রদান করা হইয়া 
থাকে। 

মোক্তারনামার দুইটি রূপ- প্রামাণিক (203600০8654) মোক্তারনাম1 এবং 
নিবন্ধীকত মোক্তারনামা । সকল প্রকারের মোক্তারনামাই নিবন্ধীরুত হইতে 
পারে; কিন্ত প্রামাণিককত মোক্তারনাম! কেবলমান্ত্র দলিলের সম্পাদন সংক্রান্ত, 
যে মোক্তারনামায় মোক্তারকে সম্পাদিত দলিল দাখিল করিয়া! সম্পাদন হ্বীকার 
ও রেজিস্ট্রেশনের জন্ত অন্তা্ কাজকর্ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা আছে 


ছা) আক ্রাতািতরেমেযোসেরর ক ন্রসকে ্্রোস্তানা 


দামাষোক্তারনামা ১৪৭ 


কেবলমাত্র সেই মোক্তারনামা অথেন্টিকেট কর! যাইবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
বিবরণের জন্ত রেজিষ্ট্রেমেন আইনের প্রয়োজনীয় ধার এবং নি্নমগুলি পাঠ 
করুন। কোন মোজারনামায় অথেন্টিকেশানমূলক ; অখেনটিকেশনের ক্লজ 
থাকিলে প্রথমে উহ! অথেনটিকেট করিতে হয়? ইহা বাধ্যতামূলক ; পার্টি 
ইচ্ছা! করিলে উক্ত মোক্তারনাম। রেজিত্রীও করিতে পারে । 

মোক্তারনামাবলে উইল ব! ডিক্লারেশান অব. ট্রাষ্ট রেজিস্্রী হয় না। 
মোক্তারনামাবলে উইল দাখিল পর্বস্ত কর] চলে না। তবে উইল ডিপোজিট 
দেওয়! চলে। 

যদি মোক্তারনামামূলে একাধিক মোক্তার নিয়োগ কর! হুইয়! থাকে তৰে 
মোক্তারনামায় খোলাখুলিভাবে লিখিত থাক উচিত যে মোক্তারগণ একযোগে 
বৰ! পৃথকভাবে কাজ করিতে পারেন কিনা; যদদি এ সম্পর্কে স্থস্পষ্ট কিছু লেখা 
ন৷ থাকে তবে ধর1 হইবে মোক্তারগণ কেবলমাত্র জয়েণ্টপি ব1 সমষ্টিগতভাবে 
কাজ করিতে পারিবেন । 

ভোনে! অভিমত পোষণ করেন যে, ষ্র্যাম্প আইনের ছুই ধারার অন্তর্গত 
২১নং বজে পাওয়ার অব আযটপির যে সুত্র প্রধান কর! হুইয়াছে এবং 
৪৮নং আর্টিকেলে যে ক্লামিফিকেপন কর! হইয়াছে তাহ হইতে ইহাই 
প্রতীয়মান হয় যে ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ের জন্ট আইনসভ1 পাওয়ার অব এটা 
সম্পা্নকারীর সংখ্যার উপর কোন প্রকার গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। 
নিযুক্ত এজেন্টের সংখ্যা এবং এজেণ্টকে প্রদত ক্ষমতাই ্র্যাম্প মাশুল নির্ণয়ের 
মাপকাঠি । 

কয়েকজন ব্যক্তি নরকারের নিকট হুইতে কিছু টাকা ফেরৎ পাইবেন। 
তাহার। একত্রে 'ক'এর অন্গুকুলে টাক! লইবার জন্ত এবং তাহাদের পক্ষে 
রিফাত স্বাক্ষর করিবার জন্ত একখানি নির্দেশপত্র সম্পাদন করিলেন । 'ক' কোন 
কোর্টের উকিল ষ। মোক্তার নহেন। উক্ত নিদর্শনপত্র যোক্তারনামারূপে স্বীকৃত 
হইয়াছে। 

ভারতের বাহিরে কোন মোক্তারনাম! লিখিত হইবার পরে যদি ভারতে 
্যাম্পযুক্ত হয় তবে উক্ত মোক্তারনামা! ষথো চিত ট্ট্যাম্পযুক্ত হইয়াছে বলিয়া 
বিবেচিত হুইবে--এই অভিমত প্রকাশ করেন কলিকাতা হাইকোট'। 

আরখার পল বেনখল কেস'এর রায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কোন বাক্তি 


১৪৮ লিল মুসাবিদা 


বিতিন্ন ক্ষমতাবলে (বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে ) যে সকল স্বত্ব স্বার্থের অধিকারী 
(যথা একজিকিউটর, আাভ্‌মিনিষ্ট্রেটর, টাটা এবং ডিরেক্টর ) যে সম্পর্কে 
তিনি একখানি মোক্তারনাম! সম্পাদন করিলেন। প্রধান বিচারপতি চক্রবতাঁ 
এবং বিচারপতি দাসের মতে উক্ত আমমোক্তার একটি বিষয় সম্পক্কিত; কিন্ত 
বিচারপতি এস, আর, দীসগুগ্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে নিদর্শনপত্রথানির 
প্রকৃতি একপ্রকার ( অর্থাৎ আমমোক্তার ) হইলেও উহ1 একাধিক বিষয় 
সম্পকিত। কারণ, সাধারণভাবে উক্ত আমমোক্তারদাত একজন ব্যক্তি বিবেচিত 
হইলেও আইনের চক্ষে উক্ত ব্যক্তি একৃজিকিউটর, আ্যাডমিনিষ্টরের, ট্রাষ্টা 
ইত্যারদিরূপে একাধিক এবং যতগুলি ক্ষমতাবলে তিনি এজেন্ট নিয়োগ 
করিয়াছেন উক্ত আমমোক্তারনামাখানীকে ততগুলি আমামোক্তারখামার সমষ্টি 
বিবেচনা! করিতে হইবে; অর্থাৎ ষ্র্যাম্প আইনের € ধার] অনুসারে পৃথক 
বিষয় সম্পকিত বিবেচনা করিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় ট্র্যাম্প মাশুল দিতে 
হুইবে। 

এই প্রসঙ্গে আমাদের সাফল্যে বক্তব্য এই যে, বিচারপতি দাসগুপ্তের 
অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। কাবণ ২ (২১) ধারা এবং ৪৮নং আর্টিকেলে 
মোক্তারনামাদাতার সংখ্যার সম্পর্কে কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ কর! হয় 
নাই । আইনসভার এইবপ ছিল অভিপ্রেত; এ সম্পর্কে পূধেই লিখিয়াছি। 
স্থতবাং উক্ত আমমোক্তারদাতাকে আইনের চক্ষে একাধিক বলিয়। গণ্য 
কর৷ হইলেও পৃথক বিষয় সম্পর্কিত আমমোক্তারনামা! বিবেচনা! করিবার 
কারণ নাই। সাধারণভাবে একাধিক ব্যক্তি একত্রে একজনকে আমমোক্তার 
নিযুক্ত করিলে যদি একটি বিষয় সংক্রান্ত আমমোক্তার হয় তবে একজন ব্যক্তি 
আইনের চক্ষে একাধিক বিবেচিত হইবার জন্ত কেন উক্ত আমামোক্তারখানি 
বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আমমোক্তার হইবে তাহা উপলব্ধি কর! দুরূহ হইয়া! 
পড়ে। 

এলেন বনাম মরিমন বিচারের রায় গুরুত্বপূর্-কোন পারস্পরিক 
ইন্হ্থায়রান্স ক্লাবের সদস্যগণ একখানি আমমোক্তারনামামূলে প্রত্যেক সন্ত 
পৃথক পৃথক তাবে এজেণ্ট ক্ষমত! প্রদান করিলেন এই মর্মে যে এজেপ্টগণ 
সদস্কদদিগের পক্ষে রাব পলিসি স্বাক্ষর করিবেন। এইরূপ নিদশনপত্র একখানি 
আমমোক্তারনাম। বিবেচন1 করিয়! ট্র্যাম্প মাগুল দিতে হুইবে। 


আমমোক্ারনাম। ১৪৯ 
থাসমোক্তারনাম! ( অথেনটিকেটকৃত ) 
নিদর্শ ৩ 


জেলা দিনাজপুর থানা কমলাপুর এর অধীন ভদ্রপুর গ্রামের হিন্দু জাতি, 
পেশ! ব্যবসাজীবী আমি প্রীঅধীর মুখার্জা পিতা শ্রীমানন্দ মুখা্জা এই দলিল 
রেপ্রি্বী করিবার খাসমোক্তারনাম। লিখিয়1 দিয়! জ্ঞাপন করিতেছি যে ১৯৯৪ 
সালের ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখে জেল! দিনাজপুর থানা! কমলাপুর-এর 
অধীনে ২৪নং ; ভদ্রপুর গ্রামের অধিবাসী শ্রীহরিদান দত্তর কন্ত। শ্রীমতী রুকিনী 
দত্তর অনুকূলে এ মৌজাস্থ আমার স্বত্দখলী ৫৬ শতক খালি জমি পণাবস্থায় 
তাহার ৩৫০** টাক গ্রহণে একখানি বিক্রম কোবাল৷ লিখিয়া দিয়াছি। 
কিন্ত কমলাপুর রেজিষ্ট্রেশন অফিসে উপস্থিত অন্থবিধাজনক বোধে ছয়ন। গ্রাম 
নিবাসী শ্রীহ্‌ঃখীরাম দে-এর পুত্র শ্রীহ্খ টাদ দে পেশ! চাকুরীজীবী মহাশপ্নকে 
খাসমোক্তার নিযুক্ত করিলাম । তিনি কমলাপুর রেজিষ্রেশন অফিসে উপস্থিত 
হইয়া! উক্ত দলিল ও আমার সম্পাদন শ্বীকারে তাহ! রেঙ্গিট্টী করিয়া! দিবেন ও 
রেজিস্ী করিবার জন্ত যে কোন কার্য করা আবশ্তক তাহ! করিবেন এবং 


রপিদে স্বাক্ষর করিয়া দলিল ফেরৎ লইবেন। মোক্তার মহাশয়ের কতকর্ম 
আমার স্বীয় কৃতকর্মের ন্ায় সর্বাংশে গণ্য হইবে। ইতি সন ২/২/৯৫ সং। 

ইসাদী-_ স্বাক্ষর 

১। 

২। 

ভূসম্পত্তির ম্যানেজারকে প্রদত্ত সাধারণ আমমোক্তারনাম!। 

সকলেই জাত হোক যে, এই আমমোক্তারনাম' দ্বার1 খ্আামি শ্রীযা্দব চন্দ্র 
গাঙ্গুলী পিতা মৃত ছুলাল গাঙ্গুলী সাকিম হুর্গাপুর থান] লক্ষ্মীপুর জেল! মালদহ 
এতত্বার। শ্রদেবল চন্দ্র বর্শণ পিতা স্থবলল চন্দ্র বর্ণ নাকিন বি, গাঙ্গুলী রো 
জেল! শহর মালদহ-_-কে 

আমার জন্তে, আমার নামে এবং আমার পক্ষে অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে 
নিঙ্গোক্ত কাজ বা খাতসমুহ বা তার যে কোনটি সম্পাদন ব! নির্বাহ কর! ৰা 
তাহা করিবার কারণ হওয়ার জন্তে আমার সত্যিকার এবং আইনাহ্ছগ 
আমমোক্তার মনোনীত এবং নিধুক্ত করিতেছি : 

১। যাহা আমার মালিকানাধীন রহিয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে এহন 
নকল সম্পত্তির ব)বস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, তন্বাবধান, পরিচালন! এবং তার উন্নয়ন 
লাধন। 


১৫০ দলিল মুসাবিদা 


২। আমার মালিকানাধীন সকল কৃষি জমি চাষাবাদ, খনিসমূহ খনন 
কব! এবং খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা এবং এতদসংক্রান্ত সকল ধরণের চুক্তি' 
চুক্তিপত্র এবং বন্দোবস্ত সম্পন্ন করা এবং আমাকে কোন ক্ষতির জন্যে দায়ী না 
করিয়া সে যাহা যথোচিত মনে করিবে, ত্দান্থসারে সংশোধন, প্রত্যাহার 
এবং বাতিল করা । 

৩। আমার ভৃ-সম্পত্তির অন্তর্গত সকল জমি বা তবন বা তার যে কোন 
অংশ বা অংশসমূহ মাপিক রায়তি স্বত্বের বুনিয়াদে খাজনা, শালামীর প্রেক্ষিতে 
ভাড়। প্রদ্দান বা অন্যভাবে পত্তন প্রধান বা! ইজারা প্রদান এবং নকল খাঙজন? 
উৎপন্ন দ্রব্য এবং মুনাফা! আদায় এবং ইজারা বা রায়তি স্বস্থের সমর্পণ গ্রহণ 
এবং সকল অনধিকার প্রবেশকারী এবং অনুমোদিত দখলদারদের উচ্ছেদ কর! । 

ও। আমার ভূ-সম্পত্বির আওতাধীন জমি এবং ভবনসমূহের রায়ত এবং 
অন্ঠান্ত দখলদারদের তাহা! পরিত্যাগ এবং খালি করে দেওয়ার জন্তে নোটিশ 
বা নোটিশসমূহ প্রদান, বা! যে কোন ক্ষতি মেরামত করা বা যে কোন উৎপাত 
বন্ধ করা ৰা যে কোন চুক্তি বা চুক্তিপত্র লঙ্ঘনের প্রতিকার করা, এবং সম্পত্তির 
ব্যাপারে আমার জন্তে উন্মুক্ত সকল প্রতিকার বলবৎ করা এবং তেমন সম্পত্তি 
ৰা সম্পতিসমূহে পরিদর্শনের উদ্দেস্টে প্রবেশ করা অথবা আমার উপর গ্লস্ত ষে 
কোন অধিকার প্রয়োগ করা । 

৫€। আমার সম্পত্তি বা সম্পত্তিসমূহের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের সহিত 
সংশ্লিষ্ট এবং আইন অন্থ্ঘায়ী আবশ্যক এমন যে কোন লাইসেন্স, অহ্মতি বা 
সম্মতির জন্তে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত সকল আবেদন পত্র ৰা 
আপত্তিতে দস্তখত প্রদান এবং তাহার ত্দারকীকরণ। 

৬। আমার ভূ-সম্পত্তির আওতাভুক্ত যে কোন জমি বা ভবন কোন 
সরকারী কর্তৃপক্ষ বা কোন উপযুক্ত সংজ! বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে 
রন, রিকুইজিশন, বা৷ দখল বা৷ ভাড়া গ্রহণের ফলে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ আমার 
পক্ষে গ্রহণ ব৷ প্রত্যাহার করা। 

৭| কর্মচারী এবং শ্রমিক নিয়োগ এবং বরখাস্ত করা এবং ভাহান্দের 
পারিশ্রমিক ও কাজের শর্তাবলী নিরুপণ, তাহাদের বরখাস্ত ৰা সাময়িকভাবে 
ব্রখান্তকরণ। 

৮। রাজস্ব এবং / অথবা মিউনিসিপ্যাল রেকর্ডে হোল্ডিং পৃথকীকরণ 
এবং পরিবর্তন ফলপ্রস্করণ এবং সকল দরখাস্ত বা আপত্তিতে দত্তখত করা । 


জামমোক্তারনামা ১৫১ 


৯। আমার ভূ-সম্পতি বা এর ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত যে কোন বিষন়্ে 
রাজস্ব বোর্ড, যে কোন জেল! কালেক্টর, মহকুমা অফিসার, যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট, 
বিচারক, জজ, মুনসেফ এবং সকল সরকারী অফিস, কলিকাত। মিউনিসি- 
প্যালিটি, উন্নয়ন ট্রাষ্ট, যে কোন বিভাগের কমিশনার-এর সামনে হাজির হুওয়া 
এবং আমার প্রতিনিধিত্ব করা। 

১০। শ্রম আদালতসহ মূল, পুণধিবেচনা বা আপিল এখতিয়ার সম্পন্ন 
মকল দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং রাজস্ব আদালত বা ক্রাইব্যুনালে, ষে কোন 
রেজিষ্ট্রেশন অফিসে হাজির হওয়া এবং আমার প্রতিনিধিত্ব করা এবং সকল 
আবি, লিখিত বিবৃতি দরখান্তে দস্তখত করা৷ এবং তাহা! তসদ্দিক করা এবং 
দাখিল করা এবং যে কোন আদালতে আগীল করা এবং সকল সমন, নোটিশ 
এবং অন্তান্ত আইনগত পরোয়ান। গ্রহণ করা। 

১১। আমার আমমোক্তার যখনই উপযুক্ত মনে করিবে, তখনই আমার 
পক্ষে প্রিডার, এডভোকেট বা ব্যবহারজীবী নিয়োগ করা এবং তাহার বা 
তাহার্দের নিয়োগ বাতিল কর! এবং বরখান্ত করা । 

১২। মামলাসমূহ আপোসরফা ঝ প্রত্যাহার করা বা সকল বিৰা বা 
্নত পার্থকা সালিসীতে প্রেরণ করা। 

১৩। যেকোন আদালতের আদেশ বা ভিত্রীসমূহ নির্বাহিত করিবার 
জন্তে আবেদনপত্র দত্তখত, তসদিক, এবং রুজু কর! এবং ডিক্রী নির্বাহিত- 
করণের সময় আদ্বালতের নিলাম বিক্রিতে ডিক্রীর অর্থের পরিমাণ পর্যস্ত অর্থে 
সম্পতি ক্রয় করা । 

১৪। ডিক্রী নির্বাহিত করিবার সময় বা অন্যভাবে আদ্দালতের নিকট 
হইতে বা বিরুদ্ধ পক্ষের নিকট হইতে অর্থ ব৷ দলিলপত্র গ্রহণ ব৷ ফেরত নেওয়। 
এবং তেমন যে কোন মামলার প্রয়োজনীয় হইতে পারে এমন সকল কাছ করা । 

১৫। আমার অহ্থমতিসহ তার হাতে থাকা উদ্বত্ত অর্থ বিনিয়োগ এবং 
তেমন বিনিয়োগে পরিবর্তন আনয়ন । 

১৬। যে কোন ব্যক্তি, কোম্পানী বা সমিতির তরফ হইতে আমার 
নিকট প্রদ্বের় যে কোন খণ আদায় এবং গ্রহণ এবং আমার নিকট প্রদেয় যে 
কোন অর্থ প্রাপ্তির পর ভাহার জনে যধাথ রসিদ এবং অব্যাহতি প্রদ্ধান এবং 
তাহা পরিশোধ না করিলে তাহা পরিশোধে বাধ্য করা এবং তাহা আদার 
কৰিবার জনে মামল! রুদ্ধু কর! বা! অন্ত যে কোন কার্ধধারা গ্রহণ । 


১৫২ দলিল মুসাবিদা 


সর্বদা এই শর্তে যেখানে এতহ্বারা ত্ন্ত ক্ষমত৷ প্রযোজ্য হইবে না তাহ। 
হইতেছে £ ূ 

(ক) কোন ব্যবসা বন্ধ বা উঠানোর ক্ষেত্রে। 

(খ) কোন সম্পত্তি বিক্রী বা মর্টগেজ প্রদান করিবার বা পনের বছরের 
বেশী সময়ের জন্তে কৃষি কাজের জন্যে ইজারা প্রদান, বা ১০,*০* টাকার বেশী 
বাধিক যোজন। সংরক্ষণে বেলায় । 

(গ) বাড়ি সম্পত্তিব ক্ষেত্রে তিন বছর মেয়াদের বেশী সময়ের জন্তে 
ইজারা প্রদান, বা ৫*০** টাকার বেশী বাধিক যোজনা সংরক্ষণ। 

(ঘ) ভূ-সম্পত্তির পরিসম্পদ বা তহবিল হইতে কোন বিনিয়োগ বা অগ্রিম 
প্রধান বা কোন হুণ্ডি, চেক, প্রমিসরী নোট বা অন্তান্ত হস্তাস্তরযোগ্য দলিল 
কাটা, গ্রহণ করা, প্রদান করা, পরিশোধ কবা৷ বা বাট্টা প্রদান করা । 

(উ) ৫০,০** টাকাব বেশী মূল্যের কোন মামলা আপোসে মিটানো বা 
আপোস রফা করা। 


সেই সঙ্গে এই শে যে, সকল সময়ই আমার উল্লিখিত আমমোক্তাব সকল 
আয় ব্যয়ের সত্যিকার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং যাহা প্রতিমাসে (বা 
বাত্ধিক ভাবে ) আমাব নিকট পেশ করা হইবে, এবং প্রতিমাসে তার নিকট 
রক্ষিত সকল উদ্বত্ত আমাব নিকট প্রদান করিবে।। 

এবং আমি এতহ্বার। সম্মতি প্রকাশ করিতেছি যে, যদদিও এই ব্যাপারে 
এই দ্বলিলে কোন বিশেষ ক্ষমতা অর্ততুক্ত নাই তথাপিও আমার আমমোক্তার 
আইনাম্নুগভাৰে এবং আস্তরিকতার সহিত যে কাজই সম্পাদন করুক বা যে 
খই নির্বাহিত করুক তাহা অনুমোদন এবং অন্ুসমর্থন করিব এবং সেই 
কাজ বা খতসযূহ যেন আমি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিয়া সম্পাদন ও 
নির্বাহ কবিয়াছি, তেমনভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে । ইতি ১৫৫ ৯৫ ইং 


তফফশিল 
ইসাদী সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর 


৯ | 
| 


আমমোক্তারনামা ৯৫৩ 


অসংহ্ৃত মোক্তারনামা 

আমি শ্াবিনোদ ঘোষ পিতা পলক ঘোষ নিবাস কয়ড়। থান! বারাসাত 
জেল! উত্তর ২৪-পরগণা জাতি হিন্দু পেশী ব্যবসা অগ্য ১৯৯৫ সালের ১৫ই 
মার্চ তারিখে অত্র মোক্তারনাম। সম্পাদন করিয়। শ্রহবোধ নাগ পিতা দ্বেবল 
নাগ নিবাস ময়না থানা বারাসাত জেল! উত্তর ২৪-পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা 
ব্যবসা কে আমার এজেন্ট নিযুক্ত করিলাম । 

যেহেতু অগ্য তারিথে উক্ত শ্রীহবোধ নাগ (অত্র দলিলে এজেণ্টরূপে বণিত 
হইয়াছে -এর নিকট হইতে ১,০,০০ টাকা খণ গ্রহণ করিয়াছি। 

যেহেতু, বাৎসরিক শতকরা ১২ টাকা সুদে উক্ত খণ পরিশোধ করিবার 
চুক্তি হইয়াছে। 

যেহেতু টাকী রোছস্থ আমার বাড়ী উক্ত এজেণ্টকে বিক্রয় করিবার অধিকার 
প্রদান করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ আছি। 

যেহেতু উক্ত বাড়ি বিক্রয় করিয়া যে মূল্য লাভ হইবে তাহা হইতে উক্ত 
খণের টাকা মায় স্থদসহ এজেন্টকে পরিশোধের চুক্তিতে আমি আবদ্ধ আছি 
এবং উক্ত প্রকারে খণের টাকা মায় সথদসহ গ্রহণ করিয়া এজেন্ট আমাকে 
খণিতা হইতে মুক্ত করিবেন। 

যেহেতু এক্ষণে উক্ত কারণে আমি শ্রীবিনোদ ঘোষ এতদ্বারা শ্রীহ্নবোধ 
নাগকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়৷ স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে 
শ্রহ্নবোধ নাগ আমার এজেণ্টরূপে টাকী রোডস্থ আমার বাড়ী বিক্রয় করিবার 
জন্য খরিদ্দারের সহিত যোগাযোগ করিবেন $ বাড়ীর সর্বোচ্চ যে মূল্য পাইবেন 
তাহ! আমাকে জানাইবেন £ আমার লিখিত সম্মতি গ্রহণে এজে্ট উক্ত বাড়ী 
বিক্রয়ের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। দলিল লেখক বা আডভোকেট 
নিয়োগ করিবেন, ল্যাগ্ডসিলিং অফিসে প্রয়োজনে নোটিশ প্রদান করিবেন ) 
দলিল লিখাইয়! আমার স্বাক্ষরের জন্ত আমার নিকট প্রেরণ করিবেন * আমি 
পৃথকভাবে লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, এজেন্ট উক্ত দলিল আমার নাম 
ব-কলমে সহি সম্পাদন করিয়! নিবন্ধীকরণেব যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন 
এবং ক্রেতার নিকট হইতে পণের টাকা বুবিয়া লইবেন। আমার খণিতার 
জন্ত এজেন্ট হুদসহ যে টাক বিক্রয় অগ্রিম পাইবেন তাহা! গ্রহণ করিয়! আমাক 
খণ হইতে মুক্ত করিবেন ৷ খণ পরিশোধের পর এবং ন্তান্ঠ খরচ পত্রা্দির পর 


১৫৪ দলিল মুসাবিদা 


বিক্রয় অগ্রিমের যাহা উদ্ধত্ত থাকিবে তাহা আমায় প্রদ্দান করিতে বাধ্য 
থাকিবেন। 

এতদর্থে সরল মনে, স্থস্থ শরীরে, অন্তের বিনা-প্ররোচনায় অত্র মোক্তার- 
নামামূলে এজেন্ট স্থবোধ নাগ আমার তপশিল বর্ণিত বাড়ী বিক্রয় করিতে 
যেকোন কার্ধ বৈধভাবে করিবেন তাহা! আমার কার্ধরুপে গণ্য হইবে। 


প্রকাশ থাকে যে উপরোক্ত শর্তে উক্ত এজেণ্ট বৈধভাবে যথাযথ আমার 
তরফে কার্ধ করিবেন এই শর্তে এই অসংবত মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া 
দিলাম | ইতি ১২।৩।৯৫ ইং 
তফসিল 
ইসাদী সম্পাদনকারীর স্থাক্ষব 


১ | 
তখ | 


বিদেশে বসবাসকারী ব্যক্তির পক্ষে প্রশাসনপত্র 
সংগ্রহের জন্য থাসমোতক্কার নামা 


এই খাসমোক্তারনাম দ্বারা, আমি নিয়ন্বাক্ষরকারী শ্রীহলাল মুখাজী, পিতা 
দেবন মুখার্জী সাকিন তেজপাডা, থানা চন্দননগর, জেল! হুগলী জাতি হিন্দু 
পেশ! চাকুরী নিক্নরুপ বিবৃতি প্রদ্দান করিতেছি ঃ 


যেহেতু আমার মাতা শ্রীমতি দেবীকা মুখাজী বিগত ইং ১০।১০।৯৪ তারিখে 
সৃত্যু বরণ করিয়াছেন এবং আমাকে ও অপর ছুইপুত্র দুই কন্তা ওয়ারিশ রাখিয়া 
গিয়াছেন এবং যেহেতু আমি বর্তমানে মা্রাজের হীলস। জেলার চাকুরী উপলক্ষে 
বসবাস করিতেছি । 


আমি এই খাসমোক্তারনামা দ্বারা, অল্যজ্ঘণীয়ভাবে আমার ভ্রাতা 
শ্রীঅনিল মুখাজা পিতা দেবল মুখার্জী সাং করড়া, থান। বারাপাত 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্কু পেশা ব্যবসাকে আমার সত্যিকার 
এবং জাইনাছুগ খাসযোক্তার হিসাবে অন্তান্ বিষয্বের মধ্যে নিয়ে বপিত কাজ 
ব| খত নির্বাহ বা সম্পাদন করিবার জন্তে মনোনীত এবং নিয়োগ করিতেছি । 


আমমোক্তারনামা ২৫৫ 


১। আমার ব্যবহার এবং কল্যাণের নিমিত্ত উপযুক্ত এখতিগ্নার সম্পর 
আদালতের নিকট উল্লিখিত মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তির ব্যাপারে প্রশাসন পত্রের 
জন্তে দরখান্ত করা এবং তাহা! অর্জন করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার জন্ঠে 
দরখাস্ত করি এবং তাহা অর্জন করি। 

২। তেমন মঞ্ুরীর উদ্দেস্তে ভূ-সম্পত্তিকর এর ছাড়পত্রের জনে দরখাত্য 
কর]। 

৩। উল্লিখিত ভূ-সম্পত্তির ব্যাপারে হিসাব নিকাশ এবং ফর্দ দাখিল 
কব । 

৪। যেকোন ব্যবহারজীবী, কাউন্সিল, এডভোকেট বা অন্যান্য আইনজীবী 
বা আইনজীবীগণকে নিয়োগ এবং নিযুক্ত করা, মঞ্জুরীর জন্তে যেকোন আঙ্িতে 
দত্তথত করা এবং তাহা তসদীকীকরণ যেকোন হলফনামা বা হলফণামাসমূহ 
অনুমোদন করা, মোকদ্দমা স্থগিত রাখাব খ্বাইন মাফিক নোটিস প্রদ্দান, বা 
তাহ! খাবিজ করিবার জন্তে আবেদন জানানে! । 

৫। পূর্বে বর্ণিত মঞ্জুরীর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আবশ্তক হইতে পারে, এমন 
সকল কার্য সম্পাদন এবং খত নির্বাহ করা । এবং আমি, উল্লিখিত শ্রীহলাল 
মুখার্জী এতদ্বারা সম্মতি প্রকাশ এবং দীয্মত্ব গ্রহণ করিতেছি সে, এত্বাধীন 
স্ত প্রাধিকার বা ক্ষমতাবলে আমার উল্লিখিত খাঁসমোক্তার বৈধভাবে ঘাহাই 
সম্পার্দন বা নির্বাহ করুক বা করিবার কারণ হউক আমি তাহা! অন্থমোদন এবং 
অন্সমর্থণ করিব । 

তফসিল “ক' 

“সম্পত্তির বিবরণ" 
তফদিল 'খ' 
“ব্যাংকে জমারুত টাকার বিবরণ” 
তফসিল “গ' 

“ডাফঘরে আমানতকত টাকার বিবরণ" 
লেখক সম্পানকারী 
ইসাদী 
১। 


| 
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আমমোক্তারনাম। 
নিদর্শ-_১ 


লিখিত শ্রীমানষ দে পিতা পিযুষ দে সাং মদন থাঁনা কল্যাণী জেলা নদীয়া 
জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা । কশ্য আমমোক্তার নাম! পত্র মিদং কার্ধঞ্াগে । 
ভারতের মধ্যে আমার সে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও বাণিজ্য 
ব্যবসাদি আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তৎসংক্রান্ত কার্ধসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাহের 
জন্য আমি (১) জেল! নদীয়া-এর অন্তর্গত থানা কৃষ্ণণগর এর সামিল হালস। 
গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাই দে-এর পুত্র শ্রীবলাই দে জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা 
ও (২) নাম ইত্যাদি ।৩) নাম ইত্যাদি (৪) নাম ইত্যাদি (৫) নাম ইত্যাদি 
এই পাচজনকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া স্বীকার করিতেছি যে উক্ত 
আমমোক্তারগণ একযোগে বা তাহাদের মধ্যে যে কেহ আমার পক্ষ হইতে 
ভারতের যেকোন স্থানে যে সকল সরকারী কর্মচারী আছেন ব| ভবিষ্যতে 
হইবেন তাহাদিগের নিকট যে কোন কার্ধ করিতে পারিবেন। যে কোন 
হাইকোর্টের আদিম ও আশীল বিভাগে চিফ, কোর্টে, জজ বা সাব-জজ 
আদালতে, রেভিনিউ বোর্ডে ম্যাজিষ্রেট বা তদধীনস্থ যে কোন ম্যাজিষ্রেটের 
নিকটে এবং মুন্সেফ, রেজিষ্টার, ডিস্রিক্ট সাব-রেজিষ্ার, সাব-রেজিষ্বীর, চীফ 
কমিশনার ও ডিভিসন্তাল কমিশনার প্রভূতির নিকট অর্থাৎ যে সকল প্রকার 
দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা রেভিনিউ আদালতে বা অফিসাদদিতে এবং মিউনিসি- 
প্যালিটি ও পুলিশ অফিস বা পুলিশ কর্মচারী সমীপে মে আনীল 
বা মোতফার্কা মামলা-মোকদ্দম। উপস্থিত আছে বা ভবিষ্যতে হুইবে তংসন্ন্ধে 
সর্শশ্রেণীর বিচারপতি, কাধকারক, সালিস, পঞ্চায়েৎ সাস্য বা! কমিশনারের 
সমক্ষে আমার পক্ষ হইতে যে সকল আঙ্গি, বর্ণনাপত্র, দরখাস্ত ও ষ্টেটমেপ্ট 
প্রভৃতি দ্বাখিল করা আবশ্তক হুইবে, সেই সকল সত্য পাঠে লিখিবেন এবং 
আমার নাম বকলমে দস্তখতে দরখাস্ত করিয়া উপযৃক্ত আদালতে দাখিল 
করিবেন । রাজিনামা, সোলেনামা, সফিনামা ইত্যাদি আমার নাম বকলমে 
দস্তখত করিয়! দাখিল করিতে পারিবেন এবং যে কোন মোকদ্বমায় আমার 
পক্ষ হইতে সালিস মান্য করিতে পারিবেন, আভভোকেট প্রভৃতি আমার পক্ষ 
হইতে নিযুক্ত করিবেন এবং ওকালতনামায় আমার নাম সহি করিয়া স্ব স্ব 
বকলম দিবেন । 


জামষোক্তারনাষা ১৫৭ 


যে কোন আদালতে আমার পক্ষ হইতে কোন প্রকার এফিভেভিট করিবার 
আবশ্তক হইলে তাহা! এবং ভিক্রিজারী প্রভৃতি যে কোন কার্য করিবার 
আবশ্তক হয় তাহা করিবেন । আদালতে টাকা আমানত কর] ব1 আবশ্তকবোধে 
তাহা ফেরৎ ব1! আমানতি টাকা বাহিব করা প্রভৃতি সকল প্রকার কার্য 
কবিবেন। 

আদালতে যে কোন প্রকার দলিল দস্তাবেজ দাখিল করিবেন এবং 
আবশ্তক মত ফেরৎ লইবেন । আমার দেয় খাজনা বা ডিক্রি ইত্যাদি বাবদ 
কোন দেনার টাকা দাখিল করিবার প্রার্থন] করিবেন এবং দাখিল করিবেন। 
প্রাপ্য খাজনা বা ডিক্রি বা বন্ধকি তমন্থক ইত্যাদি বাবদ পাওন! টাকা উপযুক্ত 
্যাম্পে বসিদ দিয়া আমার নাম আপন আপন ব-কলমে দস্তখত করিয়া আদায় 
লইবেন। যদি এঁ দকল প্রাপ্য টাকা আদালতে জম] থাকে, উপযুক্তরূপ 
দরখাস্তাদি দ্বারা আদীয় লইতে পারিবেন । 

সকল প্রকার মামল! মোকদ্দমার তদবির করিবেন এবং আমার নামের সমন, 
নোটিশ ও সকল প্রকার পরোয়ানা আমার পক্ষ হইতে রসিদ দিয়া গ্রহণ 
কবিবেন। সর্বপ্রকার কমিশন ও সাক্ষী প্রভৃতির বারবরসারি প্রভৃতি 
দাখিল করিবেন ও ফেরৎ লইবেন। কোর্ট ফিবা নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পের 
সবল্য কালেকৃটারি হইতে আমার পক্ষ হইতে ফেরৎ লইবেন এবং তৎসংক্রাস্ত 
যেকোন বসিদাদি দিতে হয় দিবেন । 

দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেকুটারি প্রভৃতি যে কোন আদালতের 
কর্মচাবাৰ সর্বপ্রকার প্রকাশ্য নীলামে আমার হইয়! স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি 
খরিদ করিবেন ও নীলামী টাকা আমানত করিবেন এবং নীলামী সারি ফিকেট 
বাহির কবা ও সম্পত্তিতে দখল লওয়া৷ প্রভৃতি যে কোন কার্ধ করিতে হয় তৎসমুদয় 
করিবেন। নীলাম খরিদ। সম্পত্তিতে দখল লইবেন ও দখলের রসিদ দিবেন। 
ডিক্রীজারির নীলামে খাস ডাকে খরিদ কবিবার প্রার্থনা ও খান ভাকে খবিদ 
ও পণের টাকা ডিক্রির পাওনা আদায় পাইবার সর্বপ্রকার প্রার্থনাদি যাহা কিছু 
কর্তব্য তৎসমুদ্ধয় করিবেন। ঈশ্বর না করুন, দৈব-দুর্ঘটনাবশতঃ আমার কোন 
সম্পত্তি যগ্ভপি উক্ত কোন প্রকার নিলামে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে সেগুলি 
উদ্ধার করিবার জন্য যে কোন কার্ধ করা আবশ্বক তাহা করিবেন বা আবশ্তক- 
বোধে পণ ফাজিলের টাক! ফেরৎ লইবেন । ইনকাম ট্যাক্স, লাইসেন্স ট্যাক্স, 
ম্লোভ সেস, পাবলিক ওয়ার্কসের বা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স সম্বন্ধীয় ছ্রেটমেন্ট ও 


১৫৮ দলিল মুসাবিদা 


কাগজাদি আবশ্তকমত সত্য পাঠাদদিসহ দাখিল করিবেন ও তৎসংক্রান্ত মরখাস্ত 
ও আপীলাদদি অপরাপর প্রয়োজনীয় কাজকর্শ করিবেন। আমার প্রাপ্য 
সর্বপ্রকাব আমানতি টাকা? হুণ্ডি, ড্রাফট্‌, চেকৃ, সেভিংস ব্যাঙ্ক ইত্যাদির সুদের 
টাকা আমার পক্ষে লইবার নিমিত্ত রসিদ লিখিয়া দিবেন ও এ সকল টাকা 
লইবেন। খাকদ্দিগের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য টাকা লইবেন ও রসিদ 
দিবেন এবং আমার মহাজন ও অপর পাওনাদারদিগকে আমাব দেয় সর্বপ্রকাবের 
টাকা দিবেন ও টাকা দিয় রাতিমত রসিদ লইবেন। 


যে কোন রেজিধেসান অফিসে দলিলাদি শিবন্ধাকরণের জন্ত সকল প্রকার 
দলিল দাখিল করিবেন, উইল ডপে।জিট করিবেন ও আমার সম্পাদিত দলিলের 
সম্পাদন স্বীকার করিয়। রেজিস্রি করাইয়৷ দিবেন এবং দলিল সম্পাদন খাকার 
বা তসসিকের নিচে আমার নাম আপন ব-কলমে দস্তখত করিবেন; আমাব 
বরাবর অগ্ঠের দ্বার] সম্পাদিত দপিল দাখিল করিয়৷ সমন প্রভৃতিব দরখাস্ত 
করিবেন ও আবশ্তক হইলে বেঙ্গিষ্রি কারধকারকের সমক্ষে দলিলে লিখিত 
পণবাছের টাকা লইবেন। সর্বপ্রকার দাপল ও আদর্শের নকল লইবেন । 
বেজিষ্ীরিং অফিসারের প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে আপীল ও আবেদন করিবেন 
এবং আপীল ও আবেদনের দরখান্তে সত্যপাঠ [লখিবেন ; আমার এজেন্টরূপে 
সহি কবিবেন $ দলিলের কাটা কুটি ইত্যাদির কৈফিয়ৎ লিখিবেন এবং আমার 
হইয়। স্বাক্ষর করিবেন। দলিলে নিবন্ধীকরণের কায সমাপ্ত হুইবাব পব দালল 
ফেরৎ লহবেন ব। ফেরৎ লইবার জন্ত বরাত বলিদ লিখিয়া দিবেন । এতদ্বাযতাত 
বেজিষ্রেনন স্বন্ধায় যে কোন কাধ আমার পক্ষ হইতে করিবেন তৎসমু্বয় 
আমার নিজকৃতের হ্যায় গণ্য হইবে এবং তৎদ্বারা আমি বাধ্য হইব। 


প্রকাশ থাকে ঘে উক্ত মোক্তরগণ একত্রে অথবা এককভাবে আমার 
এজেন্টরূপে আমার হহয়৷ আমার হিতার্থে নকল প্রকার কাধ করিতে পারিবেন। 
এতদর্থে এই আমমোক্তারনাম। লিখিয়। দিলাম । 
ইতি-- 


মোশাবিদাকারক স্ক্ষা 
(১) 


(২) 


আমমোক্তারনামা চি 


আমমোক্তানামা 
নিদর্শ__২ 

লিখিতং শ্রমানিক দ্বাস পিতা মৃত সজল দাস সাং শাস্তিপুর থান৷ 
শীস্তিপুর জেল। নদীয়। পেশা ব্যবস] ইত্যার্দি কন্য আমমোক্তারনামা পত্রযিদং 
কার্কাগে আমার স্থলবতী ও স্থানীয় হইয়৷ কলিকাতা শহুরে অবস্থিত তফশিল 
বণিত আমার বিষয় সম্পত্তি ও কারবার পরিচালন ও নিধাহ করিবার নিমিত্ত 
একজন আমমোক্তার নিয়োজিত করা আবশ্তক মনে করিয়া শ্রীঅমূল্য 
দাদ পিতা মৃত কাজল দাস সাং কলেজ রোড থানা শহর শাস্তিপুর জেলা 
নদায়! পেশা ব্যবসা ইত্যার্দি আপনাকে আমমোক্তার নিয়োগ করিলাম । 
আপনি আমার স্থানীয় হুইয়! আমার কলিকাতাস্থ সকল বিষয় সম্পত্তি রক্ষণা- 
বেক্ষণ ও পরিচালন করিবেন। আপনি হাই কোর্টের আদিম ও আগীল 
বিভাগে, জেলা জজ ও সহকারী জজ আদালতে, নিম্ন দেওয়ানী আদালতে, 
রেজিষ্ট্রীরী অফিসে ও সমুদয় ফৌজদ।রী আদালতে, ইনকাম ট্যাক্স বিভাগে, 
সরকারী, আধা সরকারী, স্বারত্বশামিত অফিস বা সমাতরে আমার স্থানীয় 
হুইয়া যখন যে কার্য আবশ্তক হইবে, তৎসমুদপ্ন সম্পন্ন করিবেন। উল্লিখিত 
আদালতগুলির মধ্যে যে কোনটিতে আমার নামে যে যোকদ্বমা দায়ের আছে 
অথবা দ্বায়ের হইবে আপনি সেই সমস্ত মোকদমায় আমার পক্ষ সমর্থন করিবার 
নিমিত্ত উকিল, ব্যারিস্টার প্রভৃতি নিয়োগ করিবেন এবং মোকদ্দম! চালাইবার 
জন্য অথবা আপোস ইত্যাদি করিবার নিমিত্ত যে রূপ পরামর্শ উপদেশ প্রণয়ন 
কর। প্রয়োজন তৎমমুদয় করিবেন। নিয় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির আয় ও ব্যয় 
আপনি করিবেন এবং সঠিক হিসাব রাখিবেন ; আমার সম্পত্তি ক্রয় করিবার 
আবশ্তক আপনি বায়নাপত্র গ্রহণ, পণ পরিশোধ ও সমুদয় কর্ম সম্পন্ন করিবেন । 
দলিল দস্তাবেজ আঙ্জি জবাব ওকালতনামা এফিভেভিট সোলেনামা৷ ইত্যাদির 
সত্যপর্বে আমার হুইয়৷ নাম স্বাক্ষর করিবেন। প্ররুতপক্ষে আমি উপস্থিত 
থাকিলে বিষয় রক্ষা ও বিষয় বৃদ্ধির জন্য যে সমত্ত কার্য করিতাম সেই সমুদয় 
কর্তব্যের ক্ষমত প্রাঞ্ধ থাকিয়। আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সকল বিষয়ে 
আপনার ক্ৃতকার্ধ অবিকল আমার কৃতকার্ষের স্তায় গণ্য হইবে । এসন্বন্ধে 
কোন কিছুই অন্থ! হইবে না। 

এতদর্থে সুস্থ শরীরে এবং সবিশেষ বিবেচনাপূর্বক আপনাকে আমি মোক্তার 
নিষুক্ত করিলাম । ইতি--- 


১৪৩৪৫ 


১৬০ দলিল মুসাবিদ। 


থাসমোক্তরানাম। 
নিদর্শ__১ 

লিখিতং নাম পরিচয় ইত্যার্দি। কস্ত খাসমোক্তারনামা পত্রমিদং 
কাধঞ্চাগে। জেল! মালদহ, থান! মহতিপুর এর অন্তর্গত দিঘল গ্রাম নিবাসী 
আদিত্য রায় এর পুত্র শ্ীনকৃলচদ্দ্র রায় সন ১।১২।৯৪ তারিখে আমার নিকট 
হইতে ১,০০,০০০ ট।কা পন বাহার গ্রহনে আমার অন্গকুলে এককিতা বিক্রয় 
কোবাল। লিখিয়া দেন। আজকাল করিয়া] উহা রেজিত্রি করিয়া দিতে বিলম্ব 
করায় আমি মহতিপুর সাব বেজিস্বি অফিসে উক্ত দলিল দাখিল করত: উক্ত 
দলিলেব দাত! শ্রীনকুলচচ্্র রায়-এর উপর সমনজারীর প্রার্থনা কবি। সমনেব 
তাবিখে উক্ত সম্পাদনকারা রেজিস্ত্রি অফিসে হাজিব ন। হওয়ায় সাব বেজিষ্টার 
মহাশয় উত্ত দলিলে রেজিস্রি অগ্রাহহ করিয়াছেন । এক্ষনে উক্ত প্রত্যাখ্যানা- 
দেশের বিকদ্ধে জেল। নিবন্ধক মহাশর়ের আদালতে আপীল আবেদন কর! 
আবশ্বক বিধায় জেল! মালদহ থান] মহতিপুর এব অন্তর্গত বাঘ! গ্রাম নিবাসী 
শ্রীল্বল দাসের পুত্র শ্ররামলাল দাসকে খাপমোক্তার নিযুক্ত কবিয়া এতহারা 
ক্ষমত। দিতেছি যে, উক্ত মৌক্তার উক্ত মহতিপুর সাব রেজিষ্টার অফিস হইতে 
উক্ত প্রত্যাখ্যান দেশের নকল লইয়া মালদহ জেল! নিবন্ধকের আদালতে 
আমার পক্ষ হইতে উক্ত অগ্রাহ দলিল ও প্রত্যাখ্যানার্দেশের নকল দাখিল 
করিয়া আবেদন দায়ের করিবেন এবং উক্ত মোকদ্ধমার আযঁড ভোকেটাদি 
নিযুক্ত ও সওয়াল জবাব করিতে, আপীলের অজুহাতে সত্যপাঠে ও আবেদন 
সংক্রান্ত যে কোন কাগজেতে আমার নাম বকলমে সহি করিতে পারিবেন 
এবং এঁ মোকদ্দম। সংক্রান্ত যাহ। যাহ1 কর! প্রয়োজন তাহা আমার পক্ষ হইতে 
করিতে পারিবেন । মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পর উক্ত রেজিস্ি আদালত 
হইতে উক্ত দলিল ফের ও আদালতের রায় গ্রহণ করা প্রভূতি ঘে 
কোন কার্য করিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃতকর্মেব ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর 
হইবে। ইতিসন'" "| 


নিদর্শ--২ 
লিখিতং শ্রীমতী মণিকা গাঙ্গুলী স্বামী শ্রীমহাদেব গাঙ্গুলী সাং ধুলগ্রাম থানা 


ও জেল] বীকুড়৷ পেশ! চাকুরী ইত্যাদি কশ্যখাসমোক্তারনাম। পত্রমিদং কার্ধফাগে 
--জেল! বাকুড়া থান! বাকুড়া অন্তর্গত কবর ভাঙ্গা রোভ ও কালাইয়! মৌজ। 
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ও গ্রামে আমার সে সম্পত্তি আছে তৎসংক্রান্ত নান! প্রকার মামলা! মোকদ্ষম। 
যাহা অন্য লোকে আমাব নামে উপস্থিত করিয়াছে, বা ভবিস্তে করিবে ও 
যাহা আমি অন্য ব্যক্তিব নামে বর্তমানে দায়ের করিয়াছি বা ভবিষ্যতে করিব, 
এ সকল মোকদ্দমার তছ্িরাদি করার জন্য ও এঁ সম্পত্তির গভর্ণমেন্ট রাজস্ব 
ইত্যাদি কালেকটারিতে দাখিল করণার্থ ও উক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ 
জন্য আমি জেল! বাকুড়। থান বাকুড়া অন্তর্গত শুভংকর স্মরণী রোডের 
শ্ীবমেশ শমার পুত্র শ্রীযুগল শনাকে খাসমোক্তার নিযুক্ত করিলাম ৷ উক্ত 
মোক্তার মহামান্ত হাই কোর্টের অরিজিনাল ও আপীল বিভাগে, জেলা 
জজ, সাবজগ্ে ও সহকারী জজ আদ্দালতে এবং কালেকক্টারী, অ্যাসিষ্ট্যা্ট 
কালেকক্টবী, ডেপুটি কালেকক্টরা, ম্যাজিষ্রেট, জয়েন্ট ও আ্যাসিষ্টান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, 
ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারীতে, ল্যাণ্ড একুইজিসন অফিসে ও পুলিশ 
স্থপাবিন্টেভ্টে অফিসে ও মফঃস্বল পুলিশ থান! ইত্যাদিতে এবং আবগারিতে 
পাবমিট এবং নিমক ও সারভেয়ার অফিস ও ডিশ্রিকট কাউন্সিল ও যিউনিসি- 
প্যালিটি ও পথকর সংক্রান্ত অফিস ইত্যাদিতে ও রেজিস্রি ও সাবরেজিত্র- 
অফিসাদিতে প্রয়োজন মতে উপস্থিত থাকিয়া যে কোন মোকদদমা দিতে 
আমাব পাম বকলম দস্তখতে আমার পক্ষ হইতে যে কোন কাগজাদি 
দাখিল সওয়াল জবাব এক্জাহার এবং এফিডেফিট আদি করিতে পারিবেন এবং 
কোন পাওন। টাকা ব৷ দলিলাধি রপিদ দিয়া আদ্দালত বা! অফিস হইতে লইতে 
পাবিবেন এবং থানার দেয় যে কোন টাক আদ্দালতাদিতে দাখিল করিবেন ও 
আবশ্তক মতে যে কোন মোকদমায় উকিল, এটি, মোক্তার, কৌশল আদি 
নিষুক্ত করিতে পারিবেন এবং উপরোক্ত আদীলতার্দি ও অফিসাদদিতে উপস্থিত 
হইয়া আমার হিতার্থে যে কোন কার্য করিবেন তাহা সকলই আমার স্বীয়ক্কত 
কার্ধেব স্তায় কবুল ও মঞ্জুর হইবেক। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্বক সুস্থ শরীরে অত্র 
খাসমোক্তারনাম! লিখিয়! দিলাম । ইতি-_ 

সন ১৯৯৫ তাং ১২ই মার্চ। 

তপসিল 
ইসাদী লেখক 
১। 


| 
৯৯ 


১৬২ দ্বলিল মুসাবিদ 
একটি কারবারী প্রতিষ্ঠানের তর্ক থেকে আমমোক্তারনামা 


এই দলিল দ্বারা সবাই জ্ঞাত হোক যে, আমরা ১। শ্রীনারায়ণ পাল পিতা 
শ্রীঅনিল পাল সাং পালপাড়া থানা কৃষ্ণ নগর জেলা নদীয়৷ ২। শ্হনিল 
চক্রবর্তী পিতামত অনারদী চক্রবর্তী সাং ভাতজাংল৷ থানা কৃষ্ণ নগর জেল! 
নদীয়া সবাই অংশীদারীর ভিত্তিতে পাল এগ চক্রবর্তী নামের অধীন ব্যবসা 
পরিচালনা করিতেছি ( ভারতীয় অংশীদদাবী আইনের অধীন যথারীতি 
রেজিত্রিকৃত একটি কারবারী প্রতিষ্ঠান, যার রেজিস্্রী নং ১০০৮/৮৫)। 

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রফতাণিকারক হিসেবে শ্রী মনীষ দে পিত শ্র নিতাই 
চন্দ্র দেসাং বাণ্ুইআটি থানা রাজার হাট কলি-৭২ ইত্যাদিকে আমাদের 
উল্লিখিত কারবারী প্রতিষ্ঠানের জন্যে এবং পক্ষে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত 
কার্দ ও খত নির্বাহ বা সম্পাদন করিবার জন্য বিধিমতে নিমুক্ত আমমোক্তার 
হিসেবে এতদ্বারা মনোনীত এবং নিয়োগ করিতেছি । 

১। আমাদের উল্লিখিত কারবারী প্রতিষ্ঠানের সকল উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় 
সহ উল্লিখিত ব্যবস। এবং ইহার সাথে সংযুক্ত সকল সহায়ক এবং প্রাথমিক 
বিষয়ে ভারত এবং ভারতের বাহিরে আমাদের কারবারী প্রতিষ্ঠানে জন্য 
হাজির হওয়া এবং প্রতিনিধিত্ব করা এবং যুক্তভাবে অথবা এককভাবে সকল 
চুক্তির আদেশ এবং অন্যান্য দলিল, চিঠি, রসিদ, কাগজপত্র এবং লেখা যাহাই 
হোক না কেন তাহাতে দস্তখত করা এবং সকল দর কষাকষি এবং লেনদেন 
সম্পন্ন করা, সকল প্রাকৃকলন, টেপার, কোটেশন ইত্যাদি গ্রহণ করা, উল্লিখিত 
ব্যবসা এবং তাহার সহায়ক বা প্রাসঙ্গিক সকল বিবাদ এবং মতবিরোধ 
নিষ্পত্তি কর।। 

২। সকল সংবিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থা বা কতৃপক্ষ সরকারী বা আধা- 
সরকারী প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রেলওয়ে, বিমান পথ, স্থল পথ 
ইত্যাদির বিরুদ্ধে সকল বীমা, দাবি, ক্ষতিপূরণ, খেসারতসহ যে কোন ব্যক্তি 
বা ব্যক্তিগণ, কোম্পানী বা সমিতির নিকট হইতে উল্লিখিত কারবারী 
প্রতিষ্ঠানকে উল্লিখিত ব্যবসায় ব্যাপারে প্রদেয় এবং দেয় সকল অর্থদাবী করা, 
অধিযাচন কর।, গ্রহণ করা এবং সংগ্রহ করা। 

৩। সকল মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ, করপোরেশন, উন্নয়ন ট্রাষ্ট, রেলওয়ে, 
বিমান পথ, স্থলপথ, ট্র্যাভেল এজেন্ট, চেম্বার অব কমার্স এও ইপ্ডান্রিজ, পেটেন্ট 
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এর নিয়ন্ত্রক, সকল কালেক্টরেট, ট্রেঞ্জারী, রাজন্ব অফিসসমূহ, সেটেলমেন্ট 
অফিসসমূহ, দেওয়ানী, ফৌজদারী মূল, আপীল, পুনধিবেচনা বা বিশেষ 
এখতিয়ার সম্পন্ন আদীলত এবং যে কোন ম্যাজিষ্রেট, যে কোন সালিসী 
ট্রাইব্যুনাল বা অন্তান্য ট্রাইব্যুনাল বা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, উপহার কর, 
সম্পদ কর, বিক্রয় কর এবং অন্যান্য ক্র কতৃপক্ষ এবং সকল সরকারী বা আধা 
সরকারী দফতর এবং বিভাগসমূহে উল্লিখিত কারবারী প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে 
হাজির হওয়। এবং প্রতিনিধিত্ব করা । 

(৪) উল্লিখিত কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেস্টে পণ্য এবং 
ব্যাপারিক সম্ভার নগদ ব। বাকীতে অর্জন, বিক্রি ব৷ হস্তান্তর কর!। 

(৫) উল্লিখিত ব্যবস! পরিচালন। বা উন্নয়নের জন্যে আবশ্তাক হইতে পারে 
এমন সকল লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদির জন্যে আবেদন কবা, অর্জন এবং তাহার 
মেয়াদ বর্ধিত করা । 

(৬) সকল রিটার্ন এবং বিবৃতি, যেমন আয়কর এবং বিক্রয়কর বিটার্ণ 
ঘোষণ! প্রস্তত, দস্তখত এবং দাখিল করা এবং বহি, ভাউচার এবং অন্তান্ত 
দলিলপত্রগত সাক্ষ্য দাখিল করে তার সত্যত৷ প্রমাণ করা । 

৭) যেকোন কর্চারী, এজেন্ট, দালাল, ভূত্য, দারোয়ান এবং অন্ঠান্ত 
ভৃত্যদের নিয়োগ এবং বরখাস্ত করা এবং তাহাদের পারিশ্রমিক ঠিক করা এবং 
তা প্রমাণ করা এবং চাকরির শর্তাবলা নির্ধারণ কর] । 

(৮) ভারতের অভ্যন্তরে বা বাহিরে দেওয়ানী, ফৌজদারী, রাজন্ব, 
পুনধিবেচনা বা আপীল এখতিয়ার সম্পন্ন যে কোন আদালতে ( আস্তর্জাতিক 
আদালতসহ ) বা সালিসী ট্রাইবুনাল বা শির্ি আদালত, আয়কর এবং বিক্রন্বকর 
কর্তৃপক্ষের নিকট উল্লিখিত কারবারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা বিরুদ্ধে কোন মামল। 
বা অন্তান্ মোকদ্ধমা এবং কার্ধধারা বা আপীল রুজু কর! বা পেশ করা বা 
প্রতিহত করা বা নালিপ করা বা বলবৎ করা বা বাধ! দেওয়া, কাজ এবং প্রিভ 
করিবার জন্য ওয়ারেন্ট অব এটনী, ওকালতনাম1! এবং অন্যান্ত অন্থমোদনপত্র 
নির্বাহ করা, যে কোন আজি, দরখাত্ত লিখিত বিবৃতি এবং অন্তান্ প্রিভিং-এ 
দত্তধত করা এবং তাহা! সত্যপাঠ করা এবং তাহা স্বাক্ষর করা এবং সেই সাথে 
যে কোন আপীলের ল্মারকলিপি, তফপিল বন্ধী বিবৃতি, হিমাব নিকাশ এবং 
ফর্দ পেশ, সমন, নোটিশ এবং অন্তান্ত বৈধ পরোয়ান! গ্রহণ, রাম বলবতকরণ, 
যেকোন সিক্রী বা আম্বেশ কার্ধকরীকরণ, আমাদের উল্লিখিত আমমোক্তার 
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যেভাবে যোগ্য এবং উপযুক্ত মনে করবে, সেভাবে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
গ্লিভার, আমমোক্তার, কাউন্সিল এবং অন্ান্ত আইনগত এজেন্ট নিযুক্ত এবং 
নিয়োগ কর এবং সকল হিসাব নিকাশের নিম্পত্তি এবং সমন্বয় করা, সকল 
বিবাদ এবং মতপার্থক্য সালিসীতে প্রেরণ, মামলার আপোষ করা তাহ। 
প্রত্যাহার করা বা! মামল! দায়ের না করা এবং যে কোন আদালত হইতে বা 
বিরুদ্ধ-পক্ষ হইতে, হয় ডিক্রী বা আদেশ কার্করীকরণ দ্বারা বা অন্যভাবে বা 
সে উপযুক্ত মনে করিবে দলিলের অর্পণ বা টাকা গ্রহণ এবং এর সাথে জড়িত 
বিষয়ে আবশ্যক হইতে পাবে এমন সকল কাজ বা খত নির্বাহ ব৷ সম্পাদন কর! । 

(৯) কারবারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা বিকদ্ধে যে কোন খণ বা দাবির 
নিম্পত্তি | আপোস বফ। করা । 

ইহা! হইতে উদ্ভুত যে কোন বিবাদ বা! মতবিরোধ সালিসীতে প্রেরণ করা । 
সালিস বা সালিসগণকে নিযুক্ত করা, তথ্যের বিবৃতি বা! তথ্যের পাণ্টা বিরৃতি 
দাখিল করা, সালিসীর কার্ধধারায় অগ্রসর হওয়া! বা বিরোধিতা কর! এবং 
রোয়েদাদের ব্যাপারে রায় এর ব৷ বোয়েদাদ্দ বদ করিবার আবেদন জানানো! । 


(১) টাকা জম! রাখা এবং উঠানো এবং তা৷ পরিপূর্ণভাবে পরিচালনাৰ 
জন্যে এক বা একাধিক ব্যাংকে উল্লিখিত কাববারী প্রতিষ্ঠানের নামে এবং 
পক্ষে এক বা একাধিক ব্যাক্কিং একাউন্ট খোল।। 

(১১) উত্লিখিত কারবারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টাকা, হুপ্ডি, মানিঅর্ডার, চেক, 
ব্যাঙ্ক ড্রাফট পরিশোধের আদেশ বা অন্ঠান্ত জামানতসমূহ গ্রহণ এবং ক্যাশ 
ক্রেভিট ভাঙানো এবং তার লব্ধ অর্থ উল্লিখিত একাউণ্ট বা একাউপ্টসমূহের 
মাধ্যমে জম। করিবে। 

(১২) তেমন ব্যাঙ্ক বা ব্যাক্ষসযূহ হইতে উল্লিখিত ব্যবসা বা তার ভৃ- 
সম্পত্তির জামানত বা জামানতসমূহের বিপরীতে উল্লিখিত কারবারী প্রতিষ্ঠানের 
তরফ হইতে ওভার ড্রাফট বা ওভার ড্রাফটসমূহ্র জন্যে আবেদন জানানো 
এবং তাছা অর্জন করা । 

(১৩) সকল শেয়ার, সম্ভার এবং অন্তান্ত জামানতসমূহ, তাহ! বিক্রযযোগ্য 
ব৷ বিক্রয় অযোগ্য চেক্‌, বিল, ড্রাফট, হুপ্ডি এবং প্রমিসরী নোট, অঙ্ুমোর্দিত 
দালালের মাধ্যমে বা অন্তথায় কৃত বিনিয়োগ বিক্রি, ক্রয়, বন্ধক, টাকা সংগ্রহ 
ৰ৷ টাকায় পরিবর্তন বা! টাকার জন্যে জামানতে পরিবর্তন এবং হস্তাস্তর এবং / 
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অথবা বিনিময় এবং / অথবা অন্তভাবে লেনদেন এবং তাহা বন্ধক রাখিবার 
ষাধ্যমে ধণ সংগ্রহ কর!। 

(১৪) যে কোন ব্যক্তি, কারবারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী বা কোন 
সরকারী বা আধা সরকারী বিভাগ ব! সরকারী দায়দায়িত্ব বা জীবন বীমা 
করপোরেশনের বিরুদ্ধে কোন খণ বা অন্যান্য দাৰে বা অধিযাচনেব ব্যাপারে 
কোন আপোস করা বা সমগ্রের পরিবর্তে বা পরিশোধস্বরপ আংশিক গ্রহণ করা 
এবং তেমন পরিশোধ বা পরিতোধেব ব্যাপাবে তেমন শর্তে, জামানতসহ বা 
জামানত ছাডা, মেয়াদ বৃদ্ধি করা, বা উল্লিখিত আমমোক্তার যাহ উপযুক্ত মনে 
করিবেন । 

(১৫) এবং সাধারণভাবে ব্যবসায়িক অঙ্গনে উল্লিখিত কাববারী প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষ হইতে তেমন সকল কাজ বা খত নির্বাহক বা সম্পাদন করিবে, বা যাহা 
আবশ্যক হইবে এবং কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠনকারী অংশীদাররা যাহা বর্তমানে 
ব্যক্তিগতভাবে করিতে পারে। 

(১৬) তবে সব্া এই শর্তে যে, উপবোপ্লিখিত ক্ষমতা প্রযোজ্য হইবে 
না--- 

(ক) উল্লিখিত ব্যবসায় পরিসম্পদ বা তহবিল হইতে কোন বিনিয়োগ বা 
অগ্রিম ওঠানো বা কোন হুপ্ডি, চেক বা চেকসমুহ, প্রমিসরী নোট বা অন্যান্য 
হস্তাস্তবযোগ্য দলিল বা দলিলসমূহ প্রদান, গ্রহণ, হস্তাস্তর, বাষ্টা প্রর্ধান বা 
পরিশোধ করিবার বেলায় ; 

(খ) অংশীঘারদের লিখিত সুস্পষ্ট পূর্বানুমতি ছাডা ব্যবসা গুটানো বা 
এর স্থান বা স্থানসযূহ পরিবর্তন বা পরিত্যাগ বা বন্ধ করিবার বেলায় % এবং / 
অথবা 

(গ) উন্লিখিত ব্যবসার কোন সম্পত্তিঘমূহ, পরিসম্পদসবৃহ, ক্রেভিটসমূহ 
বা স্থনাম বিক্রী, ইঙ্জার!, বন্ধক, চার্জ, মরটগেঞ্জ প্রদান করিবার ব্যাপারে এবং 
ইহার অধিকার সুস্পষ্টভাবে অংশীদারগণের জন্তে সংরক্ষিত এবং তা এতদাধীন 
্তত্ত বা অপিত হয়নি বা অন্তভভাবে ত্রস্ত বা অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা 
হয় নাই। সর্বদা এইশর্তে যে, আইন অনুযায়ী নিয়োজিত উল্লিখিত আম- 
মোক্তার সর্বদা উল্লিখিত ব্যবসা! এবং তাহার সহারক এবং প্রাসঙ্গিক বিষন্বের 
সত্যিকার এবং বিশ্বস্ত হিসাব-নিকাশ রাখিবে এবং সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে এবং 
যখন দাবি কর! হইবে তখন তাহা অংনদারদের নিকট পেশ করিৰে এবং 
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একই ধরনের ব্যবসায়ে সাধারণ এবং রীতিসিদ্ধভাবে তৎকত্তৃক খরচ কর! বৰা 
প্রদান করা হইয়াছে এমন অর্থের রসিদ বা ভাউচার দাখিল করিবে এবং 
তারপর তাহার নিকট যে উদ্ধত অর্থ থাকিবে, তাহা অংশীদারদের দাবীক্রমে 
তাহাদিগকে প্রদান করিবে । উল্লিখিত আমমোক্তার সর্বদা উল্লিখিত ব্যবসার 
ব্যাপারে ত্রেমাসিক লাভ লোকসানের খতিয়ান সম্বলিত বিবৃতি এবং 
ব্যালাদ্সশিট প্রস্তত করিবে এবং তাহা নিয়মিতভাবে অংশীদারদের নিকট 
দাখিল করিবে। 

(১৭) এবং আমরা নিম্বম্বাক্ষরকারী অংশীদারগণ, এতথ্বারা এই দলিল 
বলে আমাদের উল্লিখিত আমমোক্তার বৈধভাবে এবং আন্তরিকতার সহিত 
করিতে পারে ব৷ করিবার কারণ হুইতে পারে এমন সকল কাজ এবং যে কোন 
কাছকে অন্থমোদন এবং অন্থসমর্থন করিতেছি এবং ভবিষ্যতে সকল সময়ে 
তাহা করিব। 

কারবারী প্রতিষ্ঠানের গঠনে কোন পরিবর্তন ছইলে তথাপিও এই 
আমমোক্তারনামা বহাল থাকিবে। 

এর সাক্ষ্য স্বরূপ ; আমর! উভয়ে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সরল অস্তঃকরণে অত্র 
দলিল সম্পাদন করিলাম । ইতি। ১২৩৯৫ ইং 

ইসাদী স্বাক্ষর 

৯ | ১। 

এ | 


দলিল রেজিস্্রী করিবার জন্য আমমোক্তারনামা 


লিখিতং শ্রীতারক দে পিতা শ্ীমানিক দে সাং কসব৷ থান! ক্যানিং জেলা 
দক্ষিণ ২৪ পরগণা পেশ! অবসর জীবন কম্য দলিল রেজেষ্টারী করিবার 
আমমোক্তারনাম! পত্রমিদং কাধঞাগে আমি গত ১।৩।৯৪ তারিখে তফসিল 
বণিত ভাটরা মৌজে নয়ন। গ্রামে ৩ বন্ধে ১৭ বিঘা সম্পত্তি বালুড়িয়া 
সাকিনের শ্রীদেবেশ দত পিতা অভিলাস দত্তর নিকট ২,০*,০*০ দুই লক্ষ 
টাকা পণে বিক্রন্ন করিয়া পণের টাকা! বুঝিয় পাইয়া এককেতা৷ দলিল (যাহার 
নকল অত্র সহ সঙ্গিবিষ্ট করা হইল ও যাহ! অত্র দলিলের অংশস্বরূপ গণ্য হইবে, 
রীতিমত দম্তখত করিয়! নিয়াছি? কিন্ত আমার শরীর অন্বস্থ থাকার আমি উহা! 
রেজিত্রি করিয়! দিদ্না আসিতে পারি নাই ; আমি এক্ষণে চিকিৎসার্ধে মাদ্রাজ 


আমমোক্তারনামা ১৬৭ 


সদর হাসপাতালে আসিয়াছি ও আমি দেশে শীষ্গ প্রত্যাবর্তনপূর্বক উচ্চ 
দলিলে রেজিত্রি করিয়া দেওয়া বিশেষ অন্থবিধা বিবেচনা করিয়া অন্ত 
আমমোক্তারনাম! দ্বারা ভাটর! '*সাঁকিনের শ্রীবাহুদেব গাঙ্থুলীর পুত্র শ্রীঅরোরা 
গাহুলী ব্যারিষ্টার-কে আমার উক্ত কোবাল! দলিল বারাসত সাব রেজিষ্টার 
অফিসে দাখিল পূর্বক উক্ত দলিলে আমার দম্তখত স্বীকার করিয়া 
রীতিমত রেজিত্রি করিবার জন্য আমমোক্তার নিধুক্ত করিলাম । উক্ত আম- 
মোক্তার মজগ্ুর উক্ত দলিল ৩১।৩।৯৫ তারিখের মধ্যে উক্ত রেজিত্রি অফিসে 
দাখিল করিয়া আমার সহি-সম্পাদন স্বীকার পূর্বক রেজিত্রি করিয়৷ দিবেন ও 
তাহা আমাব স্বীয় কৃতকার্ধের স্তায় কবুল ও মঞ্জুর হইবে এবং আমি ও আমার 
ওয়ারিসান ও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণক্রমে তাহাতে বাধ্য হইবে । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় অত্র মোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম । ইতি ইং-১৬1৩।৯৫ 

ইসাদী স্বাক্ষর 

১। 

| 

জিম্মাদার করুক আমমোক্তারনাম। 

এই আমমোক্তারনামা আজ ১৫ই মার্চ তারিখে আমি শ্রীনরেশ মন্লিক পিতা 
শ্রীদবন মল্লিক সাং ঘোষপাড়া থানা কল্যাণী জেল! নদীয়া! দ্বারা নির্বাহিত 
হইতেছে। 

যেহেতু ১২1১২।৯৪ তারিখে (পক্ষের নাম ) মধ্যে নির্বাহিত একটি জিন্মা 
বা পত্তনের (বা ইত্যাদি )খতের অধীন আমি এবং বর্তমান জিন্মাদারগণের 
একজন £ 

যেহেতু আমি এই স্থান ত্যাগ করিতেছি এবং সাত মাসেরও বেশী 
সময়কাল এই স্থানের বাহিরে অবস্থান করিবার জন্য মনস্থ করিয়াছি। এখন 
এই খত সাক্ষ্য দিতেছে যে, আমি উল্লিখিত শ্রীনরেশচজ্্র যঙ্লিক 
এতঘ্বার শ্ীরতন দে পিতা মানিক দে সাং." ''আমার অন্থ্পস্থিতিতে আমার 
নামে এবং আমার পক্ষে উল্লেখিত জিন্নাদার হিসাবে আমার নিকট স্তস্ত 
সকল বা যে কোন জিনা, ক্ষমতা, স্বাধীনতা, প্রাধিকার এবং ইচ্ছাধীন 
ক্ষমত। প্রয়োগ এবং কারধসম্পা্দন এবং নির্বাহ করা এবং উল্লিখিত ছিল্সা 
ৰা পনের অধীন আমার সকল কাজ পরিচালন এবং সফল অখব! থে 


১৬৮ দলিল মুসাবিদা 
কোন জিস্মা! সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা এবং হয় একক- 
তাবে বা অন্ত যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সহিত যুক্তভাবে যে কোন 
খত বা খতম্মৃহ দত্তখত এবং নির্বাহ করা এবং যে কোন অর্থ বা অর্থসমূহ গ্রহ 
করিবার জন্তে আমার আমমোক্তার হিসাবে মনোনীত এবং নিয়োগ করিয়াছি ; 
এবং আমি এতদ্বারা সম্মতি প্রকাশ এবং দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি যে, আমার 
অন্থুপস্থিতিতে এতদাধীন তার নিকট স্থস্ত স্বাধীনতা, ক্ষমতা এবং প্রাধিকারবলে 
আমার উল্লিখিত আমমোক্তার যা কিছু নির্বাহ বা সম্পাদন করবে বা নির্বাহ 
বা সম্পাদন করিবার কারণ হইবে, তাহা অনুমোদন এবং অন্ুসমর্থন করিব। 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে, সরল অন্তঃকরণে অত্র দলিল সম্পাদন করিলাম। 
ইতি 
২০৩৯৫ ইং 
ইসাদী স্বক্ষির 
১। 
২। 


খণ আদায় করিবার জন্তে আমমোক্তারনামা 


এই আমমোক্তারনাম! হ্বারা আমি তপন চক্রবর্তী পিতা শ্রীরতন চক্রবর্তী সাং 
***থানা জেলা ইত্যাদি এতদ্বারা শ্রীহশীল দে পিতা স্থধীর দে সাং...থান। '** 
জেলা ইত্যার্দিকে আমার জন্তে, আমার নামে এবং আমার পক্ষে অন্ান্ত 
বিষয়ের মধ্যে নিয়নে'ক্ত সকল বা! যে কোন কাজ বা খত নির্বাহ বা সম্পন্ন 
করিবার জন্যে আমার আমমোক্তার নিযুক্ত করিতেছি £₹_ 

১) নিম্নের তফসিলে বর্দিত নামের ব্যক্তি ব৷ ব্যক্তিদের তরফ হুইতে 
তাহাদের হব স্ব নামের বিপরীতে বর্ণিত অর্থ দাবী করা, অধিবাচণ কর! এবং 
গ্রহণ কর এবং বর্তমানে ভবিষ্ততে দেয় হইতে পারে এমন সকল অন্ঠান্ত ধাণ, 
খপসমূহ, দাবি বা দাবিসমূহ আদার এবং গ্রহণ করা। 

(২) তাহার্দের দ্বারা বর্তমানে বা তবিষ্যতে দেয় এবং প্রদেয় হইতে পারে 
এমন সকল অর্থ পরিপূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে, সর্বসাকৃল্যে বা কিস্তির মাধ্যমে 
(যা মঞ্চুর করিবার ক্ষমতা তাছার থাকিবে) বা অন্তভাবে সংগ্রহ আদার 
এবং গ্রহণ করা এবং পরিশোধের জন্যে সময় মঞ্জুর এবং জাষানত গ্রহণের 


আমমোক্তারনাষা ১৬৪ 


ক্ষমতাঁসহ, খণ পরিশোধের সকল প্রয়োজনীয় রসিদ প্রদান এবং তাহা নির্বাহ 
কর! এবং তাহা হইতে অব্যাহতি প্রদান করা। 

(৩) তেমন সফল বা যেকোন খণ বা দাবি আদায়ের জন্যে মামলা রুজু 
করা বা আইন অনুমোদিত অন্তান্ত আইনগত কার্ধধারা গ্রহণ করা এবং যে 
কোন আঙ্জি, দবখান্ত বা অন্তান্ত প্লিভিং, ওকালতনামা, ওয়ারেপ্ট অব এটিতে 
দস্তখত কর! এবং যে কোন ডিক্রী বা আদেশ কার্ধকরী করা । 

(৪) তেমন যে কোন খণ বা দাবির ব্যাপারে আপোস করা, বা! তেমন যে 
কোন মামলা! বা কার্ধধার! প্রত্যাহাব, যে কোন বিবাদ বা মতবিরোধ 
সালিসীতে প্রেবণ এবং থে কোন দেউলিয়াত্বেব কার্ধধার! প্রতিহত বা নালিশ 
করা। 

(৫) এত্দাধীন এই ব্যাপারে কোন হৃুষ্পষ্ট ক্ষমতা বা প্রাধিকার না থাকিলে 
তথাপিও আমি নিজে যে ভাবে করিতাম তেমনভাবে পরিপূর্ণ ও কার্ধকরীভাবে 
সে যাহা যোগ্য ও উপযুক্ত মনে কবিবে সাধারণভাবে এমন সকল কাজ বা খত 
নির্বাহ বা! সম্পাদন করিবার । 

এবং আমি উল্লিখিত ও এতঘারা সম্মতি প্রকাশ করিতেছি যে এতধাধীন 
্ন্ত বা! অন্তথায় স্ম্পষ্ট বা ইঙ্গিতবোধকতভাবে স্যস্ত ক্ষমতা বা প্রাধিকারবলে 
আমার উল্লিখিত আমমোক্তার যে কোন কাজ বা খত নির্বাহ বা সম্পাদন 
করুক ন৷ কেন আমি তাহা অন্থমোদন এবং অন্ুসমর্থন করিব। 


খাসমোক্তারনাম। 
(নিবন্ধীকত ) 

লিখিত শ্রীমণিজ্জ দত্ত, পিতা শ্রীন্বোধ দত্ত নিবাস দিঘরা থানা হাবড়। 
জেলা! ২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশা! চাকুরী কস্য খাসমোক্তারনামা-পত্রমিদং 
কার্ধজাগে। আমি এতত্বার শ্রী অনাথ দে পিতা কাজল দে সাকিন চন্দ্রা 
থান! বসিরহাট জেলা ২৪ পরগণা জাতি হিম্ু পেশা ব্যবসাকে খাসমোক্তার 
নিয়োগ করিয়া প্রকাশ করিতেছি যে, নিজের তফসিল বর্ণিত ৩.৬৫ শতক জমি 
বিক্রয় করিবার ঘোষণ! দেওয়ার জেলা ২৪ পরগণা থানা গাইঘাটা-এর 
এলাকাধীন চাদপাড় গ্রাম নিবাসী শ্রীরমেশ দাস এর পু চাকুরীজীবী জী 
অরবিন্দ দাস সর্বোচ্চ ২,৯১০ টাকা পণবাছে উক্ত সম্পতি খরিদ করিতে 
সম্মত হওয়ার উক্ত খাসমোক্কার ভ অনাথ দে আমার পক্ষে খাসমোকার স্বরূপে 


১৭৬ রাষ্রবিজান অধায়ন 


উক্ত বিক্রয্ন মূল্য ২,০০,*০* টাকা গ্রহণে উক্ত ক্রেতার বরাবর উপযুক্ত বিক্রয় 
কোবালা লিখিত পঠিত করিয়া উহাতে আমার নাম ব-কলমে দন্ডখত করতঃ 
সম্পাদন করিয়! দিবেন এবং হাবড়। রেজিষ্টরেসন অফিসে উহা! দাখিল করিয়। 
যথারীতি রেজিহ্রি কিয়! দিবেন। উক্ত মোক্তার উক্ত বিক্রয় কোবল। সম্পাদন, 
দাখিল ও রেক্রিস্থী করিতে যাহা করিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃতকর্মের স্তায়ই 
কবুল ও গ্রাহথ হইবে। 
এতার্থে নিজ হিতার্থে অত্র খাসমোক্তারনাম! সম্পাদন করিলাম । 
ইতি-_- 
১৮৩৯৫ 
ইসাদী-- স্বাক্ষর-_ 
জেনারেল পাওয়ার অব এটনী বা আমমোক্তারনামা 
নিদর্শ-_১ 
লিখিতং মোঃ আনোয়ার আলি সরদার, পিত।| মরহুম শোমান সরদার, সাং 
থান! তেহট্ট, জেল নদীয়া, জাতি মুসলিম, পেশা জমাজমি । 
কন্ত জেনারেল পাওয়ার অব এটনী বা আমমোক্তারনামা পত্রমিদ্বং 
কাধ্যঞ্চাগে নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তিতে আমি স্বত্ববান দখলীকার আছি। 
আমি আমমোক্তারদাতা বিভিন্ন কাজেব জন্য প্রায় সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয় 
এবং স্থানানস্তবে অবস্থান করিতে হয় সে কারণ আমার পক্ষে তফসিল বর্নিত 
সম্পতি দেখাশুন৷ রক্ষনাবেক্ষন মানেক মহাঞ্জনের খাজনাধি পরিশোধ ধান্যাদি 
সংগ্রহ ও প্রয়োজন বোধে এই সম্পত্তি হস্তান্তরা্দি করা খুবই অন্থবিধাজনক ও 
কষ্টকর বিধায় আমি উপরোক্ত কার্ধ্যগুলি করিবার জন্য আমার বিশ্বাস তাজন 
নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার বেতাই গ্রাম নিবাসী মরহুম এন্তাজজ আলি মোল্লার 
পুত্র ছাকাম আলী-কে আমার আমমোক্তার নিয়োগ করিয়! নিয়লিখিত ক্ষমতা 
অর্পনে স্বাকার ও প্রচার করিতেছি যে 
১। আমমোক্তার সাহের আমার পক্ষে তথ্য ক্ষমতা পরিচালনে তফসিল 
বন্গিত সম্পত্তি দেখাশুনা, রক্ষনা-বেক্ষন, বর্গাদার মারফতে চাষ কারকিত করানে। 
ধান্যাদি সংগ্রহ মালিকের সেলামী বা খাঞজনাদি পরিশোধ প্রয়োজনীয় নিজ 
দলিল সম্পাদন, রেজিত্রিকরণ, তফপিল সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত গ্রাহক 
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ঠিক করিয়া সেই সকল গ্রাহকের সহিত এই জমি বিক্রয় সম্পর্কে কোন চুক্তি 
করা বা চুক্তিতে সহি সম্পাদন করা বা উহা রেজিদ্রিকরণ বা৷ রেজিহ্রি অফিসে 
উপস্থিত হইয়া এই জমি বিক্রয়ের জন্য রেজিদ্ত্রি উপযোগী কোবালা দালল বা এই 
জমি যেকোন রূপে হস্তান্তর করিবার জন্ত যে কোনরূপ উপযোগী দলিল 
লিখিত পড়িত করিয়া তাহাতে আমার স্বাক্ষর ব কলমে দস্তখতে সহি স্বাক্ষর 
করিয়া ঘে কোন রেজিত্বি অফিসে হাজির হুইয়া এ সকল দলিল রেনিষ্টারি 
সম্পর্কে ঘাব্তীয় কাধ্য সমাধা করিতে দলিলের পণ এর সম্পূর্ণ টাক গ্রহণ 
করিতে এবং আমার নাম ব-কলমে সহি করিয়া! দলিলের টিকিট বরাত দিতে 
পারিবেন । 

২। মহামান্য হ্প্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বা তদাধিন যাবতীয় ফৌজদারী 
দেওয়ানী আদালত, রেভিনিউ বিভাগের সমস্ত অফিস ও আদালত, ইনকাষ 
টাকস, এগ্রিকালচারাল ইনকাম টযাকস এর অফিস, সমস্ত স্থানীয় পরিষদ 
ইত্যাদি অফিস আদালতে আমার পক্ষে হাজির হইয়া তপশীল বণিত সম্পত্তি 
সম্পর্কে যে কোনরূপ মামল! ও অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন বা তফসিল 
বর্ধিত সম্পত্তি সম্পর্কে যে কোন অফিস আদালতে কাহারো! দ্বারা আনিত মামল। 
ও অভিযোগের বিরুদ্ধে জবাব দাখিল, জবানবন্দী দেওয়া বা আমার পক্ষে কনটেষ 
করিতে পারিবেন । তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে কোন মামলা মোকদ্বম। 
করিবার আবশ্তক হইলে তাহাতে উকিল মোক্তার এ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার 
নিয়োগ ও তার আজি জবানবন্দী ইত্যাদি আমার পক্ষ হইতে করিতে 
পারিবেন। 

ও। আমি আমমোক্তারনামাদাীতা আমার তফসিল বনিত সম্পত্তি 
বিক্রয়ের জন্য কোন প্রকার অনুমতি পত্র ৰা সার্টিফিকেটের আবশ্তক হইলে 
তাহা আমযোক্ার সাহেব স্থানে আমার নাম বকলম দরখান্ত করিয়! সংগ্রহ 
করিয়৷ দলিল রেজিত্রি করিতে পারিবেন । 

৪। আমমোক্তারসাহেব আমার তফসিল বর্ণিত সম্পতি সম্পর্কে যে স্থানে 
আমার নাম বকলম দস্তখত করিয়! কার্ধ্য করিবেন, তাহা আমার স্বীয় কার্ষ্যের 
ন্যায় সর্বত্র কবুল ও মঞ্জুর হুইবে। 

প্রকাশ থাকে যে, আমি পরে ইচ্ছা করিলে এই আমমোক্তার নাম। নাকোচ 
করিতে বা অত্র আমমোক্তরনাম। বনিয়াদে প্রাপ্ত আমমোক্তার সাহেবের কোন 
ক্ষমতা খর্ব করিতে পারিবে না । 


১৭২ দলিল মুসাবিদা 


এতদার্থে সরল মনে হস্থ শরীবে দলিলের মর্শ বিশেষরপে অবগত হইয়া 
নিজ হিতার্থ অত্র জেনারেল পাওয়ার অব এটনী বা আমযো'ক্তরনামা দলিল 
সহি সম্পাদন করিলাম । ইতি ১৩৮৫ সাল ৯ই ফান্ধন বৃহস্পতিবার ইং 
--২২২।৯ সাল। 


নিদর্শ- ২ 


লিখিতং £ ১। শ্রীমনরঞ্জন দাস ২. শ্রীহেমস্ত দাস ৩। শ্রীপ্রশাস্ত দাল 
৪। শ্রীবসস্ত দাস পিতা৷ অতুল চন্দ্র দাস ৫ শ্রীমতী হুমিত্রা দাস স্বামী শ্রীনিতাই 
চন্দ্রদাস ৬। শ্রীমতী সুচীত্র। দাস স্বামী শ্রীচিত্ দাস ৭ । শ্রীমতীআশালতা 
দাস স্বামী অতুল চন্দ্র দাস ৮। শ্রীমতী সাগরিকা! চত্রবন্তী, স্বামী স্বৃত অমর 
চক্রবর্তী, জাতি__হিন্দুঃ পেশা-_ব্যবসা, চাষ ৫, ৬, ৮এর পেশা গৃহস্থালী, 
সাং--শহরপুর, থানা-_ খডদহ, জেলা-_-উত্তর ২৪ পরগণ! । 

কশ্ত জেনারেল পাওয়ার অফ এটনি বা আমমোক্তারনাম! পত্র মিদং 
কার্ষঞাগে, জেলা উত্তর ২৪ পরগণ!, থানা খড্দহু, সাব রেজিদ্ী অফিস 
বারাকপুর, পরগণা কলিকাতার অধীনে মৌজ। বোদাই গ্রামস্থিত সম্পত্তি যাহা 
নিন্ম তফসিলে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে । নিয় তপসিল বরিত সম্পতি যাহা 
আমাদের খরিদরুত ও অজিত স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি থাকাবস্থায় বিগত এল'আর. 
জরীপে নিজ নামে কঃ ১১ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং আমর! দলিল 
সম্পাদনকারিগণ একযোগে মালিক দখলিকার দখলকারিনীরূপে বিদ্যমান 
আছি। 

এক্ষণে নিয় তফসিল বনিত সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যযসমূহ স্ুশৃংখলার 
সহিত নির্বাহের জন্ত আমর] আমমোক্তার দাতা ও দাত্রীগণ জেল! ২৪ পরগণা 
অধীন বারাসাত থানাধীন নবপন্পী নিবাসি মৃত রবীন্দ্রনাথ দর্ত-এর পুত্র শ্রীনির্ল 
দত্ত *(জাতি_ হিন্দু, পেশা-ব্যবসা) মহাশয়কে আমাদের পক্ষ হইতে 
আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া শ্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, উক্ত 
আমমোক্তার মহাশয় আমাদের পক্ষ হইতে যে সকল কার্ধ্য করিবেন তাহা 
আমাদের নিজ নিজ ক্ৃতকার্ধ্যের স্তায় গণ্য হইবে। যে কোন রেজিত্রি অফিসে 
বা সাব রেজিত্ী অফিসে যে কোন প্রকারের দলিল-কোবলা, দানপত্র, বপ্টপনামা, 
ইত্যাদি লিখিত পঠিত করিয়৷ আমাদের নাম আপন ব.কলমে দস্তখত করতঃ 
পণের টাকা বুবিয় লইয়! যে কোন রেজিষ্টার মহাশয়ের সমীপে দলিল দাখিল 
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দিয়া রেজিত্রি করিয়া দিয়া আমাদের নাম আপন ব-কলমে দশ্তখত করিয়া 
দিবেন। বিক্রয়লন্ধ টাকা আমাদের অনুকূলে আদায় দিবেন। দলিল ফেরতের 
রসিদের অপর পাতায় আমাদের নাম বকলমে দস্তখত করিয়৷ বরাৎ দিয়া 
দিবেন। ইহা ব্যতীত যেকোন ফৌজদারী, মুনসেফী আদালতে রেভিনিউ 
কোর্টে ও হাইকোটে” নিয় তফসিল বরিত সম্পত্তি বাবদ যে কোন প্রকারের 
মামলা দায়ের করিতে পারিবেন এবং মামলায় রাজীনামা,ছোলেনাম! ইত্যাদিতে 
আমাদের নাম অত্র আমমোক্তার মহাশয় ব-কলমে দম্তখত করিয় কা্যাদি 
করিতে পারিবেন। প্রয়োজনবোধে উকিল মোক্তার নিযুক্ত করিবেন এবং 
ওকালতনামায় আমাদের নাম ব-কলমে দম্তখত করিয়া দিবেন । যে কোন 
আদালতে আমাদের পক্ষ হইতে এ্যাফিডেভিট করিবার আবশ্বক হইলে তাহাও 
করিতে পারিবেন । আদালতের টাকা আমানত ও উঠাইবার আবশ্তক হইলে 
তাহাও করিতে পারিবেন। সম্পত্তির বাকী আদীয়ের জন্ত নালিশ নীলাম 
হইলে তাহাও খরিদ করিতে পারিবেন। বাকী খাজন। পরিশোধ করিয়া 
দাখিলাদি ও ট্যাক্সা্ী প্রদান করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সরকার 
বাহীছুর নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি খাস করিলে মঞ্জুরীকুত কমপেনসেশনের 
টাকা আমারের নাম ব-কলমে দন্তখত করিয়! অত্র আমমোক্তার মহাশয় তুলিয়া 
লইবেন। অর্থাৎ আমাদের নিযুক্তিয় আমমোক্তার মহাশয় নিম্ন তফসিল বর্ণিত 
সম্পত্তি সংক্রান্ত যে সমস্ত কাধ্য করিবেন তাহা! আমাদের নিজ নিজ কতকার্যের 
ন্তায় গণ্য ও মঞ্জুর হুইবে। 

এতাদ্থে হুস্থ শরীরে, সরল মনে অন্তের বিনান্থরোধে বিশেষ বিবেচনাপূর্ববক 
অত্র জেনারেল পাওয়ার এর মন্ম অবগত হইয়া স্বেচ্ছায় সহি সম্পাদন করিলাম । 
ইতি সন বাংল! ১৩৯৬ সালের ১৪ই মাঘ, ইংরাজী ২৮।১।১৯৯* সাল। 


তফসিল সম্পত্তির পরিচয় 
ইসাদী স্বাক্ষর 
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১৭৪ দলিল মুসাবিদা 
নিদর্শ_-৩ 


লিখিতং__শ্রীরতন কুমার পাল পিতা ৬/সস্তোষ কুমার পাল সাং ন্বাসপাড়া 
পোঃ কীচড়াপাড়।৷ থানা বিজপুর জেল! উত্তর ২৪ পরগণ। হাল 
সাং ১২৯ নং কৰি নবীন সেন রোড দমদম কলিকাতা ২৮, 

জাতি হিন্দু পেশা ব্যবস। আর্দি_ 
কম্ত 0600181 17৯০%/০1 ০ &0101069 বা আমমোক্তারনাম। পত্রমিদং 
কার্ধঞাগে জেলা উত্তর ২৪ পরগণ। থানা বিজপুর সাব রেজেষ্রীরী অফিসে 
নৈহাটির অন্তর্গত পরগণা হাবেলী শহর মধ্যে কীচড়াপাঁড়া৷ মিউনিসিপ্যালিটীর 
অধিন মৌজা বাহিরবাগ গ্রামে নিয় তফসিল বণিত ছুই কাঠ! জমি ইত্যাদি 
যায় দ্রবস্ত হকুক যাহা আমি নিজন্বত্বে স্বত্ববান ভোগবান ও মালিক দখলিকার 
নিয়ত আছি। আমি ব্যবপায়িক ব্যস্ততার কারণে আমার অত্র সম্পত্তি 
ভারতের সর্ব আদালতে ও সর্বস্থানে সর্বপ্রকার কাজ আমার স্থলে 
করিবার জন্য ও দান বিক্রয়সহ যে কোন প্রকারের হস্তান্তর মামলা মোকদমা 
পরিচালন] দেখাশুনা সহ সরকার সেরেনম্তার নাম পত্তন মিউনিসিপ্যালিটীতে 
নাম পত্তন খাঞ্জন। ট্যাক্স অবদি প্রদ্দান ও পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রান 
পাশ করান ইত্যাদ্দিপহ ভারতের সর্ধ অফিস আদালতে ও পঞ্চায়েতে 
মিউনিসিপ্যালিটিতে সহ সর্বস্থানে আমার পক্ষে সর্বাবিধ কার্য করিবার 
জন্য আমার ভ্রাতা জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! থান! বিজপুর দাস পাড়া, 
কাচড়াপাড়া, হাল সাং রামকৃষ্ণ পার্ক সোদপুর থানা-_খড়দহ নিবাসী মৃত 
সন্তোষ কুমার পালের পুত্র শ্রীনারায়ণচন্ত্র পাল মহাশয়কে আমমোক্তার 
নিযুক্ত করিলাম। উক্ত মোক্তার মহাশয় ভারতের সর্বপ্রকার অফিস 
আদ্দালতপহু সর্বস্থানে আমার পক্ষে সর্বাবিধ কার্ধ্যা্দি করিবেন। অত্র সম্পতি 
সংক্রান্ত কোন কোর্টে কোন প্রকার মামল! মোকদ্দম। দায়ের আছে বা দায়ের 
করিতে হইবে বা কোন ছোলেনামা করিতে হুইবে বা কোন মামলা উঠাইয়া 
লইতে হুইবে তাহার আঙ্ি জবাব বা! সোলেনামাক় কপিতে আমার নাম 
“বঃ কলমে” উক্ত মোক্তার মহাশয় দস্তখত করিবেন ও সত্যপাঠে নিজ নাম 
দন্তখত করিবেন। যে কোন রেজেপ্্রারী বা সাব রেজেপ্রারী অফিসে বা 
[58181781 01 45519)০5 অফিসে উপস্থিত হইয়! দান বিক্রয় কোবালা! বাকন! 
পত্র সহ সর্বপ্রকার দলিল লিখিত পঠিত করতঃ প্রাপ্য টাক! বুঝিয়৷ লইয়] 


আমমোক্তারনামা ১৭৫ 


কপিতে আম্নার নাম “বঃ; কলমে” দস্তখত করতঃ আপনার নিজনাম হত্তখত 
করিবেন ও অফিসে উপস্থিত হইয়া রেজেষ্ারী কার্ধ্য স্থসম্পন্ন করিয়৷ দিবেন 
এবং প্রাপ্ত রসিদের অপর পৃষ্ঠায় নিজনাম দস্তখত করিয়া দিবেন। দেওয়ানী 
ফৌজদারী ও জজকোর্টও মহামান্য হাইকোর্টের আপীল ও আদিম বিতাগে 
সর্ববিধ কাধ্য করিবার জন্য উকিল, মোক্তার এটি ও ব্যারিষ্টার নিয়োগ 
করিতে পারিবেন। সরকার সেরেস্তায় আপনার নিজনাম পত্বন পূর্ববক ধার্ধ্য 
করাদি প্রদ্দান করিবেন ও পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রান পাশ করা সহ 
আমার পক্ষে যাবতীয় কা্যার্দি করিবার জন্য উক্ত আমমোক্তার মহাঁশয়কে 
সর্ববিধ ক্ষমতা প্রদান করিলাম । উক্ত মোক্তার মহাশয় আমার পক্ষে যে 
সবকার্ধ্যার্দি কবিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃতকার্য্যেব ন্যায় গণ্য হইবে। উক্ত 
মোক্তার মহাশয় যে সব কাধ্যাদি করিবেন তাহা! আমাব হিতার্থেই করিবেন। 
তফসিল বণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিলে পণ মূল্যের টাকা আমাব বরাবরে আদায় 
দিবেন। এই কয়াবে স্থস্থ শরীবে সরল অন্তঃকরণে অন্যের বিন অন্থরোধে 
আপন খুশীতে অত্র 0606781 7১০০1 ০1 /১01০186% ব। আমমোক্তারনামা 
দলিল লিখিত পঠিত সহি সম্পাদন করিলাম । ইতি-_-সন ১৪০১ সাল ওরা 
কাত্তিক ইংরাজী ২১।১০৯৪ ॥ 


তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
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বিদেশে বসবাদ করিতে যাইতেছে এমন ব্যক্তি কর্তৃক সাধারণ 
আমমোক্তারনামা 


এই দলিল ছ্বারা সবাই জ্ঞাত হোক যে, আমি শ্রীমহাদেব চ্যাটাজী --পিতা 
অসীমক্মার চ্যাটাজী সাং হলতা থানা যুগলী জাতি হিন্দু, পেশ ব্যবসা নিশ্নব্প 
বিবৃতি প্রদ্দান করিতেছি £ যেহেতু আমি বিদেশে গমন করিতে এবং সেখানে 
দীর্ঘদিন বসবাস করিয়ত ইচ্ছ। প্রকাশ করিতেছি এবং যেহেতু উদ্লিখিত 
পরিস্থিতিতে আমার অনুপস্থিতিতে আমার সবকিছু দেখাশুনা করিবার জর 


১৭৬ দলিল মুসাবিদা 


একজন আমমোক্তনার নিযুক্ত করা আমার জনে অত্যন্ত গ্রয়োজনীয় এবং 
যুক্তিযুক্ত । তাই, এখন এই দলিল ঘ্বারা সবাই জ্ঞাত হউক যে, আমি, 
শ্রীমহাদেৰ চ্যাটাজী এতদ্বারা এবং এতদাধীন শ্রীবাদল চক্রবর্তী পিতামবত স্ববল 
চক্রবর্তী সাং হড্ডা থানা হাসনাবাদ জেল ২৪ পরগণ। পেশা চাকুরীকে আমার 
নামে এবং আমার পক্ষে এককভাবে অথবা অপর কোন ব্যক্তি বা! ব্যক্তিগণের 
সাথে যুক্তভাবে নিম্নোক্ত সকল বা যে কোন একটি কাজ বা মত নির্বাহ ৰা 
সম্পাদনের জন্তে আমার সত্যিকার এবং আইনাহ্থগ আমমোক্তার মনোনী 
এবং নিযুক্ত করিতেছি £_ 

১। এমন আমার মালিকানাধীন রহিয়াছে বা ভবিষ্ততে হইবে এমন 
সকল সম্পত্তি, শেক্ার, সম্ভার, টাকার জন্তে জামানত, সম্পত্তি, পণ্য, খণ এবং 
সকল অর্থ দাবি করা, তাহা আদায় বা! পরিশোধ বলবতের জন্যে মামলা দ্বায়ের 
কর, তাহা গ্রহণ করা এবং তাহার যথোচিত রসিদ এবং অব্যাহতি প্রদান 
করা এবং সেই রসিদ অব্যাহতি তেমন পরিশোধকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে 
তার প্রয়োগ দেখ! ব্যতিতই সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিবে এবং তার পরিশোধ 
না পেলে তাহা পরিশোধ ব৷ অর্পণে বাধ্য করিবার জন্য মামল। দায়ের বা 
অন্যান্য উপযুক্ত কার্ধধার। গ্রহণ করা । 

২। কোন সম্পত্তি বা তার কোন অংশের ব্যাপারে অথবা এমন কোন 
বিষয়ে যাতে আমি কোন দেওয়ানী, ফৌজদারী রাজন্ব বা পুনবিবেচনার 
এখতিয়ার সম্বলিত আদালতে বা কোন 'আয়কর, বিক্রয়কর এবং সম্পর্দ কর 
কতৃপক্ষের সামনে কোন পক্ষ হইতে পারি এমন মামলা-মোকদ্দমা বা অন্যান্য 
কারধধার! দায়ের, শুরু, চালানো, পরিচালন] বা প্রতিহত বা আত্মপক্ষ সমর্থন 
বা মামলা! ন! করা বা তাহা৷ প্রত্যাহার করা এবং সকল আদ্দি, লিখিত বিবৃতি, 
দরখাস্ত, হিসাব-নিকাশ ও ফর্দে দস্তখত প্রমাণ এবং তাহা তপশীল করা, এবং 
সকল সমন, নোটিশ এবং অন্যান্য বিচার বিভাগীয় পরোয়ান। গ্রহণ কর! এবং 
যে কোণ রায়, আর্দশ ব৷ ডিক্রী নির্বাহ করা এবং যে কোন ব্যবহারজীবী, 
প্রিগার, কাউন্সিল, এডভোকেট নিয়োগ করা এবং কাজ ও প্রিউ.করিবার জন্য 
যেকোন ওকালতনামা, ওয়ারেন্ট অব এটনি বা অন্যান্য প্রাধিকার নির্বাহ 
করা। 

(৪) আমার অঙ্ছমোদন সহ আমার ঘষে কোন অর্থ তেমনভাবে এবং ভেমন 
মুনাফার হারে এবং তেমন জামানতে বিনিক্বোগ করা, বা আমার উদ্নিখিত 
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আমমোক্তার তাহার নিজন্ব স্থবিবেচনায় উপযুক্ত মনে করিবে এবং সময়ে সময়ে 
তেমন বিনিয়োগসমূহে বা তাহাদের কোন একটিতে পরিবর্তন আনয়ন করা এবং 
উল্লিখিতভাবে বিনিয়োগকরণ স্থগিত থাকাকালে উন্লিখিত অর্থ বা তাহার 
কোন অংশ যে কোন ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কসমূহে জম। রাখা, যাহা আমার উল্লিখিত 
আমমোক্তার উপযুক্ত মনে করিবে। 

(৫) কোন কোম্পানীর সভায় ভোট প্রদ্দান করা অথবা তেমন কোম্পানীতে 
বর্তমানে রহিয়াছে বা ভবিষ্যতে অজিত হুইতে পারে এমন যে কোন সভায়, 
শেয়ার বা অন্যান্য বিনিয়োগের ব্যাপারে আমার আমমোক্তার বা প্রক্সি হিসাবে 


কাজ করা । 
(৬) আমার এবং অপর যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যেকার সকল 


মোকদ্দমা, মামলা, হিসাব নিকাশ, দাবি এবং বিবাদ নিষ্পত্তি করা, সমন্বয় করা, 
আপোস করা, আপোষ রফা করা বা সালিশীতে পেশ করা এবং তাহা 
আপোসে মিটাইয়া ফেল! । 

(৭) অপর যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সাথে আমার দ্বারা সম্পাদিত 
সকল চুক্তি এবং এগ্রিমেন্টের কার্য সম্পাদন, কার্ধকরী করা৷ এবং, / অথবা 
এই কারণে আমাকে কোনরূপ ক্ষতির জন্যে দায়ী ন1 করিয়া, তাহা বাতিল 
করা ব৷ প্রত্যাখান কর] । 

(৮) আমার নিকট প্রদেয় যে কোন চেক, ড্রাফট, পরিশোধ আদেশ, 
মুনাফার অংশ বা সদ বা অন্যান্য বিনিয়োগ কাটা, পৃষ্ঠাঙ্কন করা এবং দস্তখত 
করা এবং সকল চুক্তি, হস্তান্তর, স্বত্বনিয়োগ, খত এবং দলিলাদিতে আমার 
নামে এবং আমার পক্ষে দস্তখত প্রদান এবং সম্পাদন করা । 

(৯) পূর্বে উল্লিখিত এক বা একাধিক কাজ, খত বা বিষয়ে অপর কোন 
ব্যক্তি বা ব্যজিদ্বের সহিত, কোন পরিস্থিতিতেই সে ব্যাপারে কোন ক্ষতির 
জন্য আমাকে দায়ী না করিয়াই সম্মত হওয়া । 

(১০) আমার নামে এবং তেমন শর্তে এবং শুধুমাত্র আমার কল্যাণের জন্য 
আমার উল্লিখিত আমমোক্তার যাহা উপযুক্ত মনে করিবে, খণ সংগ্রহ করা এবং/ 
অথবা, সময়ে সময়ে *আমার যে কোন সম্পত্তির, স্থাবর বা অস্থাবর, 
জামানতে টাকা ধার নেওয়া এবং সেই উদ্দেস্তটে তেমন চুক্তি এবং শর্তাবলীর 
অধীন চার্জ বা ব্ধক বা অপরাপর জামানতের খত নির্বাহ করা, যাহা 
আমার আমমোক্তার উপযুক্ত মনে করিবে। 

১ 
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(১১) আমার উল্লিখিত আমমোক্তারের স্থবিবেচনা অনুসারে, আমার 
সম্পত্তি বা সম্পত্তিসমূহ বা উহার কোন অংশ বা অংশসমূহ বিক্রয়ের চুক্তি করা, 
বিক্রয় বিনিময়, সমর্পন, ইজারা বা অন্যথায় হস্তাস্তরিত করা এবং যে কোন 
রেহেন হস্তান্তর, স্বত্বত্যাগ করা বা! তেমন রেছেন বা চাজ সমূহের অধীন কোন 
বিক্রয়ের ক্ষমতা বা অন্যান্য ক্ষমতা বলবত কর! বা অন্যভাবে উহার মুনাফা 
সংগ্রহ বা আদায় করা, এবং সেই ব্যাপারে সকল দলিল বা দলিলসমূহ নির্বাহিত 
বা সম্পাদন করা এবং রেজিস্রি করা । 

(১২) আমার দ্বারা অথবা আমার উল্লিখিত আমমোক্তার দ্বারা চুক্তিকৃত 
যেকোন খণ বা খণসমৃহ বা উহার কোন অংশ পরিশোধ করা' যাহা সময়ে 
সময়ে আমার আমমোক্তীর পরিশোধ কর! উপযুক্ত মনে করিবে । 

(১৩) আমার জন্য বা আমার ব্যবহারের এবং কল্যাণের জন্য যে কোন 
সম্পতি ক্রয় কর! বা ইজারা নেওয়া বা অন্যভাবে অজ'ন করা, যাহা! আমার 
উল্লিখিত আমমোক্তার উপযুক্ত মনে করিবে। 

(১৪) আমার উল্লিখিত আমমৌোক্তার যেভাবে উপযুক্ত মনে কবিবে, 
সেইভাবে যে কোন কর্মচারী বা এজেন্ট, ষ্টাফ, শ্রমিককে নিজের ইচ্ছান্থ্যায়ী 
নিয়োগ করা, স্থানাস্তর, সাসপে্ড এবং অপসারণ, তাহা! সে স্থায়ী, অস্থায়ী বা 
বিশেষ চাকরি হোক না কেন, এবং চাকরীর সকল শর্তাবলী এবং অবসরকালীন 
মুনাফাসমূহ, তাহাদের ক্ষমতা এবং কর্তব্যসমূহ নিরূপণ করা । 

(১৫) এবং সাধারণভাবে আমার সম্পত্তি বা আমার ব্যবসা এবং বিনিয়োগ 
বা উহার সহায়ক ব৷ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আমার উল্লিখিত আমমোক্তার যাহা করা 
আবশ্তক মনে করিবে, তেমন সকল কাজ বা খতসমূহ তেমন পরিপূর্ণভাবে 
নির্বাহিত এবং সম্পাদিত করিবে, যাহা আমি উপস্থিত থাকিলে নিজেই 
করিতাম, এবং আমি এতঘ্বারা সন্মতি প্রকাশ এবং দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি 
যে, এই খতের বলে এবং উবার অধীন এতদ্বারা স্স্ত ক্ষমতা, প্রাধিকার এবং 
স্বাধীনতা প্রয়োগ করিয়। আমার উল্লিখিত আমমোক্তার বৈধভাবে যাহ! কিছুই 
সম্পাদন এবং নির্বাহ করিবে, তাহা সমস্তই অন্মোদন এবং অঙ্থসমর্থন করিব। 

এতাদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল অন্তকরণে অন্তের বিনাহরোধে ও বিনা 
প্ররোচনায় দলিলের সারমর্ম বুঝিয়। ও উপলব্ধি করিয়া! সছি সম্পাদন করিলাম 
ইতি ২*।৩।৯৫ ইং] 


মোসাবিদাকারক 

ইসাদী সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর 
১। 

হ। 


নিদর্শ--১৮ 
কোন বিশেষ মামলার জন্য এজেণ্টকে প্রদত্ত খাসমোক্তারনামা । 


এই খাসমোক্তারনাম! দ্বারা আমি স্থরেশ মণ্ডল পিতা অনিল মণ্ডল 
সাং ধুয়াসার থানা কালনা জেলা বর্ধমান, কালনাব ১ম মুনসেফী আদালতে 
১৪২৯২ নং মামলার বাদী (বা ইত্যাদি) এতঘারা শ্রীগোপাল গান্লী পিতা 
মৃত রশিক গাঙ্গুলী সাং ধুয়াসার থানা কালন৷ জেলা বর্ধমানকে আমাব জন্য, 
আমার পক্ষে এবং আমার নামে অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কাজসমূহ কবিবার 
জন্য আমার খাসমোক্তার নিযুক্ত করিতেছি । 

(১) উল্লিখিত মামলার সহিত জডিত সকল বিষয়ে সকল উদ্দেশ্ত ও অভিপ্রায়- 
সহ উল্লিখিত আদালতে আমার প্রতিনিধিত্ব করা । 

(২) সকল মোকদ্দমা এবং কার্ধধারায় হাজির হওয়া বা চালানো এবং 
প্রতিহত করা, নকল আজি, লিখিত বিবৃতি এবং অন্ঠান্ত প্লিডিং, আবেদনপত্র, 
দরখাস্ত বা আদালতের নিকট পেশকৃত দলিল দশম্তখত করা এবং তসদীকীকরণ, 
ডিক্রী কার্করীকরণ বা অন্তভাবে আদালতের নিকট হইতে বা বিরুদ্ধ পক্ষ 
হইতে যে কোন অর্থ বা দলিলসধৃহ গ্রহণ, প্রত্যাহার বা জমা প্রদান, এবং 
পবিশোধ প্রাপ্চির পর আমার তরফ হইতে উহার জন্ত যথাযথ রসিদ এবং 
অব্যাহতি দস্তখত এবং অপপণ। 

(৩) যখনই আমার উল্লিখিত খাঁসমোক্তার যথাযথ বিবেচনা করিবেন, 
তখনই উল্লিখিত মামলায় কাজ করা, এবং প্রিভ করা এবং অন্তভাবে পরিচালনার 
জন্য যে কোন ব্যবহারঙ্গীবী, এডভোকেট বা কাউন্সিল নিয়োগ করা । 

(৪) আমি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিলে, আমি করিতে পারিতাম 
তেমন কার্ধকরীভাবে মামলার সাথে সংঙ্গি্ট বিষয়ে অন্তান্ত সকল বৈধ কাজ 
করিবার এবং আমার উল্লিখিত থানমোক্তার বৈধভাবে যাহা! কিছু কুক, 
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আমি এতদ্বারা তাহা সমশ্তই অহ্থমোদন এবং অহুসমর্থন করিবার সম্মতি ঘোষণা 
করিতেছি । হতি--তাং ২০৫৯৫ । 


আমোক্তারঙাম! রদ করিবার দলিল। 
নিদর্শ--১ 


সংশ্লিই সকলেই জ্ঞাত হোক যে, আমি আবুতালেব সর্দার পিতা মতলেব 
সরদাব সাং ধুলগ্রা্ম থান! বারাসাভ জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! পেশা ব্যবসা 
১০।১০।৯২ তারিখে নির্বাহিত এবং বারাসাত জেল! নিবন্ধক অফিসে ৪নং বহ্রি 
ওনং বালাম বছির ৩২৩-৩২৫ পৃষ্ঠায় রেজিস্রিকৃত একটি আমমোক্তাবনামা বলে 
নরেন দে পিতা বীরেন দে সাং ভাটরা থানা বারাসাতকে আমার নামে এবং 
আমার পক্ষে সেখানে বণিত সকল কার্ধ সম্পাদন এবং খত নির্বাহ করিবার জন্য 
আমাব আইনাহ্ছগ আমমোক্তার এবং আমার জন্য এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছিলাম। 
এবং যেহেতু উক্ত আমমোক্তাবনাম৷ রদ করা আবশ্তক এবং / অথবা যুক্তিযুক্ত 
হুইয়। পড়িয়াছে £ এখন সকলেই জ্ঞাত হোক যে, এই খত দ্বাবা আমি উল্লিখিত 
আমমোক্তারনাম! বাতিল করিয়াছি এবং তত্বারা এবং তর্দাধীন তাহাকে হুম্পষ্ট- 
ভাবে বা ইঙ্গিতবোধকভাবে প্রদান করা হইয়াছিল, এমন সকল ক্ষমতা বা 
প্রাধিকার সম্পূর্ণভাবে এবং চুডাস্তভাবে রহিত কবিয়াছি। অবশ্ত এই খতে 
এমন কিছু অন্তভূক্ত নাই, যাহা এই দলিল দ্বারা রহিত কবিবার আগে আমার 
উল্লিখিত আমমোক্তার তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং প্রাধিকার বলে, বৈধভাবে 
এবং আন্তরিকতার সহিত যে সমস্ত কার্য সম্পাদন বা খত নির্বাহ করিয়াছে, 
তাহার কোনাটিকে অকেজো বা বাতিল করিয়া দিবে। 
ইতি--তাং ২৫1৯৫ । স্বাক্ষর 
মোসাবিদীকারক 
ইসাদী 
হী 
ইতি 


| 


অব প্যান 
সালিসী, অবিচলনামা, রোয়েদাদ 


সালিসি সম্পর্কে ১৯৪* সালের সালিসি আইন বলবৎ রহিয়াছে । এই 
আইনের ২ ধারার (ক) দফায় বলা হইয়াছে যে, সালিসির অঙ্গীকার বলিতে 
বর্তমান বা ভবিষ্যতের যাবতীয় বিবাদ ও মত পার্থক্য মীমাংসার জন্য, এক বা 
একাধিক সালিসের সমক্ষে উপস্থাপনের লিখিত অঙ্গীকারকে বুঝায় । এইরূপ 
লিখিত অঙ্গীকারকে প্রচলিত রীতিতে অবিচলনাম বা! অচলনাম। বল! হয়। 
গ্রাম বাংলার বিবাদ বিসংবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সালিসি চুক্তি এবং তৎ প্রেক্ষিতে 
নিযুক্ত সালিসদারগণের প্রদত্ত অভিমত ব1 রোয়েদাদ হইতে দেখা যায়। 

আদালতের আদেশ ব্যতীত সালিসদার কিংবা আমপায়ারের প্রাধিকার 
বাতিল কর! যায় না। সমাজের গণ্যমান্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকেই সালিস মানত 
কর! হয়। সালিস মান্য করিবার জন্য কেবল সাদা কাগজে অবিচল নাম! 
সম্পাদন করিলেই চলে। তঙ্জন্য ষ্ট্ম্প দরকার হয়না কিংবা লেখার পর 
রেজিস্লাও করিতে হয় না । 

মতবিরোধের উপরে রায় দিবার জন্ত যে ব্যক্তিকে নিয়োগ কর! হয়, তিনিই 
মধ্যস্ততাকারী ব! সালিসদার নামে পরিচিত। যখন দুইজন সালিসদারকে 
নিয়োগ করা হয় এবং সালিস নামায় যদ্দি বিধান থাকে যে, তাহাদের মধ্যে 
মতবিরোধ দেখা দিলে, বিবাদের বিষয়টি আপোষ রূফার জন্ত কোন তৃতীয় 
ব্যক্তির নিকট পাঠানো হইবে, তখন সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে তৃতীয় পক্ষ 
বিচারক বা আমপায়ার বল! হয়। 

তিনটি পন্থায় সালিসির জন্ত আত্মসমর্পণ হইতে পারে যথা--(১) আদালতের 
বিন! হস্তক্ষেপে জড়িত পক্ষবৃন্দের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে, উহাকে ঘরোয়৷ 
সধ্যস্ততা বল! হয়। (২) জড়িত পক্ষবৃন্দের যৌথ দরখান্তে আদালতের হস্তক্ষেপে, 
অর্থাৎ আদালতের নির্দেশে মধ্যত্তত! এবং (৩) আইনের কার্ধকারিতার় অর্থাৎ 
আম্বালতের কৃত মধ্যত্ততা। আদালতে মামল! বিচারাধীন না থাকিলেও 
আদালতের নির্দেশিত সালিসির জন্ত আবেদন করিতে পারে । ছুইজন সালিস্দার 
ভিশ্নমত পোষণ কন্গিলে বিরোধ নিষ্পতির জন্ঠ তৃতীয় পক্ষ সালিসদার বা 
ক্জাহপান্বার নিয়োগ কর! বাক্স । আমপারারের আপোব রঞায় লিবান্ত এইক্ষেতে 


১৮২ দলিল মুসাবিদা 


চুভান্ত হইবে । তবে আদালত কর্তৃক আমপায়ার নিযুক্ত করা হুইয়৷ থাকিলে 
তাহাব সিদ্ধান্ত আদালতে পেশ করিতে হইবে। 

ঘবোয়া সালিসি কেবলমাত্র বর্তমানে বিগ্যমান বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য 
অবিচলনাম' দ্বারাই হয় না, ইহা! ছাঁডাও ভবিষ্যৎ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ঘরোয়। 
সালিসিব ব্যবস্থা পূর্বেই করিয়! রাখা যায় । এইবপ ক্ষেত্রেও অবিচলনাম৷ থাকা 
সংগত ও প্রয়োজনীয় বলিয়৷ অন্নমিত হয় । 


অবিচলনামা বা সালিসি চুক্তির বৈশিষ্ট্য £ 


(১) ইহা লিখিত হইতে হইবে এবং উভয় পক্ষ ইহা দ্বারা বাধ্য হইবে । 
(২) পক্ষগণ মনে করিবেন যে কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে কোন 
বিবাদ বা মত পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে বা ভবিস্ততে উপস্থিত হইতে পারে, 
এবং তাহারা চাহিবেন যে উহ তৃতীয় পক্ষ দ্বারা মীমাংসিত হউক ঃ 
(৩) পক্ষগণ এই ব্যাপারে একমত হইবেন 
(৪) ঘরোয়া ট্রাইবুণাল দ্বারা বিবাদের বা মত পার্থক্যের মীমাংসা করাইবার 
অভিপ্রায় উভয় পক্ষের থাকিবে । 
বিবাদে একপক্ষের দাবি অন্ত পক্ষ কর্তৃক অস্বীকৃত হয়। চুক্তির মধ্যে পক্ষগণ 
মধ্যস্থতাকারীর নাম উল্লেখ করিয়! দিতে পারেন অথবা তাহার! এক বা একাধিক 
মধ্যস্থ নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে একই মত পোষণ করিতে পারেন । সাধারণতঃ 
কোন বর্তমান বিবাদ বিষয়ে অঙ্গীকার পত্র কর! হইলে পক্ষগণ তাহাতে একজন 
মধ্যস্থেব নাম করিয়! দেন অথবা একাধিক মধ্যস্থের নাম করিয়। দেন যাহাদের 
মধ্যে উভয় পক্ষের একজন থাকেন । ভবিষ্তৎ বিবাদ বিষয়েও তাহারা এইরূপ 
করিতে পারেন । একজন মাত্র মধ্যস্থকারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত না লওয়া হইলে, 
মধ্যস্থতাকারীগণ তাহাদের কার্ধারস্ত কালে একজন আম্পায়ার নিযুক্ত করেন 
এবং মধ্যস্থতাকারীগণ একমত হইতে অপারগ হইলে আম্পায়ারের অভিমত 
গ্রহ্ণীয় হয় । চেম্বার অব. কমার্স জাতীয় কোন ট্রেড এযাসোসিয়েশন বা এইরূপ 
সংগঠনকে মধ্যস্থতাকারী মনোনীত করার অধিকার দেওয়া হয়। আপাততঃ 
পদদাধিকার বলে ক্ষমতা পাইয়াছেন এমন কোন পদাধিকারী যেমন, কলিকাতা 
বণিক সমিতির সভাপতি ইত্যাি। 
নিষুক্ত সালিস ব৷ জাম্পায়ারের প্রতিকার £-_একজন সালিসদার হইতেছেন 
পক্ষসমূহ্রে সম্মতি অঙ্ছসারে নিযুক্ত বিচারক | আদধ্বালতের অনুয়তি ছাড়া এবং 


সালিসী, অবিচলনামা, রোয়েদাদ ১৪৩ 


পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত একজন সালিস বা আম্পায়ারের প্রাধিকার রদ করা যায় 
না। যদি সালিসী চুক্তিতে বিপরীত অভিপ্রায় ব্যক্ত না করে। 

সালিসী চুক্তির একটি পক্ষের মৃত্যুর ফলাফল : কোন পক্ষের মৃত্যুর ফলে 
মৃতের ব্যাপারে বা অপরপক্ষের ব্যাপারে সালিসী চুক্তি বাঁতিল হইয়। যায় না, 
বরং তেমন ক্ষেত্রে মৃতের বৈধ প্রতিনিধিগণের বিরুদ্ধে বা দ্বার! তাহা বলবৎ- 
যোগ্য । যাহাদের দ্বার৷ সালিস নিযুক্ত হুইয়াছিল, তাহার্দের কোন পক্ষের মৃত্যু 
ও সালিসের প্রাধিকার রা করে না। 

সালিসের ক্ষমতা ঃ চুক্তিতে বিপ্রীত অভিপ্রায় ব্যক্ত না হইলে সালিন 
বা আম্পায়ারের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা রহিয়াছে :₹_ 

(১) পক্ষসমূহ এবং সাক্ষীদের শপথাহ্ষ্ঠান ; 

(২) আইনের সাথে জড়িত কোন প্রশ্নে আদালতের মত গ্রহণের জন্ত বিশেষ 
মামলার বিবরণ পেশ করা অথবা আদালতের মতামত গ্রহণের জন্য তেমন প্রশ্নে 
বিশেষ মামলার ছকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে রোয়েদাদের বর্ণন। প্রদানের ; 

(৩) শর্ত সাপেক্ষ রোয়েদাদদ বা! বিকল্প রোয়েদাদ মঞ্জুর করিবার ; 

(৪) দৈবাৎ বর্জনের ফলে রোয়েদাদে উদ্ভূত কোন তুল বা রোয়েদাদে কোন 
লিখন সম্পক্কিত ভূল সংশোধন কর! ; 

(৫) সালিস বা আম্পায়ারের মতাঙ্নুসারে প্রয়োজনীয় সালিসীর কোন- 
পক্ষকে তেমন জিজ্ঞাসাবাদ করিবার । 

রোয়েদাদ £ যখন সালিস বা আম্পায়ার তাহাদের রোয়েদাদ সম্পন্ন করিবেন 
তখন তাহারা তাহাতে দন্তখত করিবেন এবং সালিসী আইনের ১৪ ধারার 
বিধান অনুসারে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন। সালিস তাহার নিকট 
প্রেরিত বিবাদের মীমাংসা যথার্থভাবে করিবে । তাহা না হইলে রোয়েদাদ 
রদ হ্ইয়! যাইবে। রোয়েদাদ যদিও আগে প্রত্যয়্িত হইত, বর্তমানে 
তেমন প্রত্যয়ন অত্যাবন্ঠক নয় । 

সালিসদারগণের সিদ্ধান্ত লিখিত হুওয়৷ আবশ্তক। সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ 
করিবার পর সীল গালা করিয়া আবদ্ধ রাখিবে। পক্ষবৃন্দের উপস্থিতিতে তাহা 
পাঠ পূর্বক শুনানো হুইবে। এবং পক্ষবৃন্দের স্বাক্ষর লওয়া হইবে । রোয়েদাদ 
একাধিক কপি হইবে । পঞ্ষগণ উহা! পাইবে । তবে আর্ালত কর্তৃক সালিসদার 
নিযুক্ত করা হুইয়। থাকিলে সীঙগ গালা রোযার টিনার 
হইবে।' 


১৮৪ দলিল মুসাবিদা 


রোক্লেদাদকে এওয়ার্ড বল! হয়। ষ্র্যাম্প আইনের তপশিলের ১২ অনুচ্ছেদে 
বলা হইয়াছে যে, রোয়েদ্দ অর্থে দুই ধরনের মীমাংসা হইতে পারে যথ। (১) 
কোন মধ্যস্ততাকারীর দ্বার লিখিতভাবে কোন বিরোধের নিষ্পত্তি (২) কোন 
সালিস বা আমপায়ার দ্বারা লিখিত ভাবে কোন বিরোধের নিম্পত্তি। 

এখানে বল! প্রয়োজন যে, বাটোয়ার৷ সংক্রান্ত কোন রোয়েদাদ হইবে না। 
যদি বাটোয়ার! সংক্রান্ত রোয়েদাদ হয় তাহ হইলে ষ্ট্যম্প আইনের ৪৫ অনুচ্ছেদ 
অনুযায়ী ষ্ট্যম্প ও রহম দিতে হইবে । এবং রেজেদ্বী করিতে হইবে । তৎ্তিন্ন 
যেকোন বিরোধের রোয়েদাদ রেজি্ী করিবার দরকার হয় না। 


অবিচলনামা বা অচল নামা--১ 


বরাবর, 
১। শ্রীযুক্ত কানাই লাল কর 
সাং দেশবন্ধু রোড 
পোঃ নোয়াপাড়া থান। বারাসাত 
২। শ্রীযুক্ত প্রবীর কুমার গাঙ্গুলী 
সাং কালীবাড়ি রোড 
পোঃ নোর়াপাড়া থান! বারাসাত 
শ্রীযুক্ত পুলীন বিহারী সরকার 
সাং নবপলী 
পোঃ নবপন্নী থান! বারাসাত 
প্রথম পক্ষ ছিতীয় পক্ষ 
প্রদেবদাস পাল শ্রীঅমল কুমার রায় 
পিত৷ হরিপদ পাল পিতা মত যামিনি কান্ত রা 
সাং নবপল্গী সাং নবপলী 
পোঃ নবপল্লী পোঃ নবপ্ী 
থান বারাসাত থান। বারাসাত 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণা জেল! উত্তর ২৪ পরগণা 
কন্য অবিচল নাম। পত্রমিদং কার্ধাঞাগে আমরা পক্ষদ্থয় ৩৮ নম্বর বালুড়িয়া 
মৌজার ১২৩ সাবেক দাগের ২৮ শতক জহির মালিকান! সংক্রান্ত একাধিক 


৩ 


সালিলী, অবিচলনামা। রোয়েদাদ ১৮৫ 


দেওয়ানী মামলায় জড়াইয়। পড়িয়াছি। ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ বিরোধ কেন 
করিয়৷ ফৌজদারী মামলাও বিচারাধীন রহিয়াছে । মামলার কারণে আমরা 
পক্ষদ্বয় আর্ধিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং হয়রান হইতেছি। আমাদের পক্ষবৃন্দের 
মধ্যে বিরাজমান বিবাদ বিসংবাদ মীমাংসা, মিটমাট ও নিরশন কল্পে আপনাদের 
শবণাপন্ন হইলাম । এই মর্মে আপনাদেরকে শালিশদার নিযুক্ত করিলাম । 
আপনাদের তিনজনের মধ্যে ছুইজন এক্যমত হইয়া যে সিদ্ধান্ত দিবেন তাহাই 
বৃহদাংশের সিদ্ধান্ত বিধায় মানিয়া লইতে আমরা! পক্ষদ্বয় বাধ্য থাকিব। উক্ত 
সিদ্ধান্তই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়া আমাদের উপর কার্যকরী হইবে এবং এপ 
সিদ্ধান্তে আমবা অবিচল থাকিব । পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যদি কেহ আপনাদেব মধ্যত্ততা 
তথা মীমাংশায় সন্তষ্ট না হয় বা স্ষন্ধ হয় এবং সিদ্ধান্ত এডাইফ্! যাইতে চাহেন, 
তাহা হইলে সেই পক্ষ অপর পক্ষকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ২*** (ছুই হাজার ) 
টাক! দিতে বাধ্য রহিলেন। যদিন! দেন তবে আদালতের সাহায্যে তাহা 
মায় খরচা সহ আদায় দিতে হুইবে। 

উপরোক্ত অঙ্গীকার সহ অন্তর অবিচলনামা সহি সম্পাদন করিয়' দিলাম 


ইতি ৩১-১-৯৫ ইং মোতাবেক ১৭ই মাঘ ১৪০১ সন। 
প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর 


দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর 


অবিচলনাম! বা অচলমামা_২ 
১। শ্রীযুক্ত চণ্ডিদাস মজুমদার 
এডভোকেট 
রামকষণ কলোনী পোঃ নোয়াপাডা থান! বারাসাত 
২। শ্রীযুক্ত প্ডিত মাধবচন্ত্র গাঙ্গুলী 
তর্কবাগিশ 
ব্নমালী পুর পোঃ ও থান! বারানা'ত 
লিখিতং প্রীমহাদেব পাল পিতা মৃত হারাধন পাল সাং ও পোঃ নোয্লাপাড়া, 
থান! বারাসাত জাতি হিন্দু পেশ! তেজারতি এবং শ্রীকমল পাল পিতা মৃত 
হারাধন পাল গাং ও পৌঃ নোক়াপাড়া থান! বারাসাত জাতি হিন্দু পেশ 
কুস্তকায় ইত্যাি। 


১৮৬ দলিল মুসাবিদা 
কস্ত অবিচলনাম! কাধ্যাঞ্চাগে আমাদের উভয় ভ্রাতার মধ্যে আজ পাঁচ 
বৎসর যাবৎ বিভিন্ন বিষয়ে মনোমালিন্ত চলিয়া! আসিতেছে । আমাদের 
পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ ও মালিকান! সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরণের গোলযোগ ব্য 
হইয়াছে । তঙজ্জন্ত একাধিক দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন থাকায় আমরা 
উভয়েই আর্ধিক ও সামাজিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল হইতেছি। 
এক্ষণে আমরা অত্র অবিচলননামা দ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ হুইতেছি যে, 
আপনার! আমাদের ভ্রাতাছয়ের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ ও কলহের যাহা মীমাংসা 
করিয়৷ দিবেন তাহাতে আমরা উভয়ে বাধ্য থাকিব এবং বিনা ওজরে মানিয়া 
লইব তাহাতে কোন অন্তথা করিতে পারিৰ না । আপনারা সালিসদাবদ্য় যে 
সিদ্ধান্তে রোয়েদাদ প্রদান করিবেন তাহাতে আমাদের মধ্যে কেহ অমত করিলে 
তিনি অপর পক্ষকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৫০** ( পীঁচ হাজার টাকা ) দিতে বাধ্য 
রহিলেন। যদি নাদেন তবে আদালতের সাহায্যে মায় খরচা সহ উক্ত ক্ষাতি 
পূরণ আদায় করা হইবে । 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় পক্ষদ্বয় অত্র অবিচলনামা স্বাক্ষর যুক্তে সম্পাদন করিয়া- 
দিলাম । ইতি ৩১-১-১৯৯৫ ইং মোতাবেক ১৭ই মাঘ ১৪*১ সন। 
প্রথম পক্ষ 
দ্বিতীয় পক্ষ 


নিদর্শ--৩ 
বিরাজমান বিবাদ একক সালিসের নিকট প্রেরণের চুক্তিনামা 
দুইজন সালিস এবং তাদের আম্পায়ায়ের নিকট প্রেরণের 
জন্য পরিবর্তন পছ। 


শ্রীরমেশচন্্র সাহা পিতা মৃত রশিক চন্দ্র সাহা সাং গরীবপুর থানা 
তেহট্রট জেল! নদীয়া! একপক্ষ এবং শ্রীবাদল চন্দ্র বণিক পিতা শ্তামল কুমার বণিক 
সাং শিবিলপুর থানা তেহী জেলা নদীয়া অপর পক্ষ ; যেহেতু অত্র পক্ষ সমৃহ্‌ 
মেসার্স সাহা! এণ্ড বণিক নাষের অধীন তেহী থান! সদরে একটি অংশীদারী 
ব্যবস।৷ পরিচালনা করিয়৷ আসিতেছি ; এবং যেহেতু ছ্িতীয় পক্ষের অবসর 
গ্রহণ কালীন মুনাফা, মুনাফা! ব্টন এবং হিসাব নিকাশের প্রঞ্ণে অত পক্ষ 


সালিসী, অবিচলনামা, রোয়েদাদ ১৮৭ 


সযূহেব মধ্যে মতবিরোধ ও বিবাদের স্থটি হইয়াছে এবং সেই ব্যাপারে উভর় 
পক্ষই শ্বেচ্ছায় সম্মত হইয়া উল্লিখিত বিবাদের নিস্পত্তি এবং রোয়েদাদের জ্ত 
তাহা! রবীন্দ্রনাথ ঘোষ পিতা! মৃত স্থুবল ঘোষ সাং আউলিয়া পার্ক এর নিকট 
একক সালিস হিসাবে থানা তেহট্র জেল! নদীয়া (অথবা “ক' এবং 'খ'-এর নিকট 
যুক্ত সালিস হিাবে, প্রত্যেকেই পৃথকভাবে এক একজনকে নিযুক্ত করিয়া! ) 
পেশ ও প্রেরণ করিতে সন্মত হইয়াছে। 

এখন এতত্বারা অন্র পক্ষসমূহের মধ্যে নিম়রুপ সম্মতি প্রকাশ কর! হইয়াছে । 


(১) সালিস (অথবা সালিসগণ ) পক্ষসমূহের মধ্যে বিদ্যমান পূর্বোন্লিখিত 
সকল বিবাদেৰ বিষয় নিজে ( বা নিজেরা ) গ্রহণ করিবেন এবং তাহার নিম্পতি 
করিবেন, যাহা! এতত্বারা এবং এত্দাধীন উক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক একক 
সালিস হিসাবে (অথবা “ক' এবং 'খ' কর্তৃক যুক্ত সালিশ হিসাবে) চুডান্ত 
নিম্পতি ও রায়ের জন্য প্রেরণ করা হুইয়াছে। 


(২) সালিস বা সালিসগণ পক্ষসমূহের বক্তব্য শ্রবণ করিবেন, সাক্ষীদের 
শপথ গ্রহণ করাইবেন, সকল প্রিভিং এবং উহার উত্তর, সকল অভিযোগ এবং 
পান্টা অভিযোগ তাহার বা তাহাদের সামনে উপস্থাপিত মৌখিক এবং দলিল 
তার বা পত্রগত সাক্ষ্য বিবেচনা করিবেন এবং ৩০।৬।৯৫ তারিখের মধ্যে 
লিখিতভাবে তাহাদের রোয়েদাদ প্রকাশ করিবেন; যদি এই উদ্দেশ্টের জন্য 
উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত দ্বারা সময় বর্ধিত না হয়। 

(৩) শুধুমাত্র দুইজন সালিসের ক্ষেত্রে সালিসগণ কার্ধধারার শুরুতে একজন 
আম্পায়ার নিষুক্ত কবিবেন, ঘিনি সকল বৈঠকে তাহাদের সাথে বসিতে 
পারিবেন ; তবে যতক্ষণ পর্বস্ত না তাহাদের মধ্যে কোন মতগ্বৈততা উদ্ভৃত হয়, 
ততক্ষণ পর্যস্ত তিনি হম্তক্ষেপ করিবেন না । তখন এবং তেমন ক্ষেত্রে সমগ্র 
বিবাদ গ্রহণ করিবেন এবং গ্রহণের তারিখ হইতে ছুই মাসের মধ্যে রোয়েদাদ 
প্রদদাণ করিবেন, যদ্দি এতদাধীন সময় বধিত করা না হয়। 

(8) ১৯৪* সালের সালিী আইনের বিধানাবলী উহার সকল সংশোধন 
সহ, যতদূর পর্যন্ত তাহা ইহার সাথে প্রাসজিক হয়, ততদূর পর্যস্ত তাহা ইহার 
সাথে গ্রযোঙ্গ্য বলিয়া! গণ্য হইবে এবং সালিস নিশ্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত আইনের 
সকল বিধান প্রযোজ্য হুইবে। 


১৮৮ দলিল মুসাবিদা 


(৫) যদি যুক্তি সঙ্গত নোটিসের পর কোন পক্ষ কার্ধধারায় উপস্থিত হইতে 
ব্যর্থ চ্য় বা ইচ্ছাপূর্বক অবহেলা! প্রদর্শন করে, তবে নিষ্পত্তির ব্যাপারে সালিস 
বা সালিসগণ বা! আম্পায়ার একতরফা ভাবে সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন। 


(৬) বিবাদের পক্ষসমূহ এবং তাহাদের অধীন দীবিদার সকল ব্যক্তির 
আপাতত বলবত যে কোন আইনের অধীন সালিম বাসালিসগ্পণ বা আম্পায়ারের 
নিকট শপথ পূর্বক জিজ্ঞাসাবাদের জন্ত নিজেদের পেশ করিবে এবং উল্লিখিত 
সালিস বা সালিসগণ বা আম্পায়ারেব নিকট সকল বহি, খত, কাগজপত্র, 
দলিলাদি, যাহা তাহাদের স্ব স্ব দখলে বা ক্ষমতায় বহিয়াছে, সালিসগণ অথবা 
আম্পায়ার বিবাদ্দের কার্ধধারা চলাকালে আবশ্তক বোধ করিলে এবং দাখিল 
করিবার আহ্বান জানাইলে, তাহা দাখিল করিবে এবং প্রয়োজনবোধে তাহা 
তাহাদের নিকট রাখিয়া যাইবে। 

(৭) লালিস বা সালিস্গণ বা আম্পায়ার কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদই চুডাস্ত 
হইবে এবং তাহা পক্ষসমূহ এবং তাহাদের অধীন দাবিদার ব্যক্তিদের জন্ত অবস্থ 
পালনীয় হইবে। 

(৮/ নিষ্পত্তি এবং রোয়েদাদের খরচ। সালিস বা সালিসগণ বা আম্পায়ারের 
ইচ্ছাধীন হইবে, এবং তাহারাই নির্দেশ করিবেন কাহার দ্বার! এবং কিভাবে 
তেমন খরচা বা তাহার কোন অংশ পরিশোধ করা হইবে এবং খরচা হিসাবে 
কত টাকা পরিশোধ করিতে হইবে এবং আইনী পরামর্শদীতাদের কত খরচ 
প্রদান করিতে হুইবে। 

(৯) রোয়েদাদ প্রদানের আগে কোন পক্ষের মৃত্যু বার! এই সালিসী চুক্তি 
রদ হইবে না বা অন্তভাবে ক্ষতিগ্রন্ত বা প্রভাবিত হইবে না উক্ত এবং রোয়েদাদ 
মৃত পক্ষের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে অর্পণ কর! হইবে। 


তারিখ ৩১/৩।৯৫ ইং 
পক্ষবৃন্দের স্বাক্ষর 
১। 


| 


সালিসী, অবিচলনামা, রোয়েদাদ ১৮৯ 
নিদর্শ-_-৪ 
সালিস মানিবার এহ্রিমে্ট দলিল 
শ্রীদেবল চক্রবর্তী পিতা অনিল চক্রবত্তী সাং চন্দন পুর থান! বারাক পুর 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণা 


১। শ্রীতরন কুমার দাস পিতা মৃত ললিত মোহন দাস সাং বীরমোহন 
থানা ক্যানিং জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণ! এবং ২। শ্রীপলাস কুণ্ডু পিতা ভেজেন 
কৃ সাং বানিয়াখামার থান। ক্যনিং জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা পক্ষগণ। কম্য 
একরারনামা পত্র মিদৎ কার্ধাঞ্চাগে জেলা'মৌজ। ' গ্রামে নিম্নলিখিত তফদিল 
বণিত কমবেশী ১০ বিঘা বাগান জমি যাহার অংশ ই কম বেশী ৭২ বিঘ] জমি 
মায় তছুপরিস্থিত আকর আওলাতাদি আমরা পক্ষদ্বয় বিগত ১৯৮৭ সালের ১২ই 
মার্চ তারিখে ছুবল! সাকিনের অক্ষয় গোমন্তার নিকট হুইতে খরিদ করিয়া 
উভয়ে এজমালে সমস্ত জমি স্বত্ববান ও দখলকার আছি। উক্ত সম্পত্তি এজ- 
মালিতে থাকায় আমরা উহাতে কোন পাকা ইমারতাদি প্রস্তত করিতে 
পারিতেছিনা। তঙ্জন্ উক্ত সম্পত্তি আমরা আপোষে বিভাগ করিয়৷ লওয় 
যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় আপনাকে সালিস মান্ত করিয়া অন্র এগ্রিমেন্ট লিখিয়া 
দিয়! স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আপনি উক্ত সম্পত্তি জরিপ করিয়া 
জমির পরিমাণ, মূল্য ও আওলাতার্দির মৃল্য ধার্য করত আমাদিগের উপরোক্ত 
অংশাহ্থসারে যেৰপ বিভাগ করিয়া নঝ্সা! ও রোয়েদাদ প্রস্তত করিয়। দিবেন 
তাহাতে আমরা উভয়ে বাধ্য হইবে । আপনার কৃত নক্সা ও রোয়েদাদ সম্বন্ধে 
আমর] কিংবা আমার্দিগের ওয়ারিসগণ বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ কেহ কোন 
ওজর আপত্তি করিতে পারিব না ও পারিবেক না, করিলেও তাহা বাতিল ও 
নামঞ্জুর এবং আদালতে অগ্রাহ্থ হইব। এতাদ্থে স্বেচ্ছায় সুস্থ শরীবে অত্র 
একরার নাম! লিখিয়! দিলাম । ইতি সন '** তারিখ****** | 

লেখক-- স্বাক্ষর 


১৯০ লিল মুসাবিদ 
নিদর্শ-_১ 
আদালতের অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদ 


১৯৪০ সালের সালিসী আইনের বিষয়ে এবং ১৯৮৯ সালের ১২৪ নং 
মামলার বিষয় এই হইতেছে সালিসের রোয়েদাদ, প্রদান করা হইয়াছে 
১২।১২।৯৩ ইং তারিখে । 

যেহেতু ১০।১০।৯৩ তারিখে বারাসাতের ২য় সাবজজ আদালত কর্তৃক 
১২৪।৮৯ নং মামলার প্রদত্ত নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণের আদেশ অন্ুসারে উল্লিখিত 
আদম আলী এবং কদম আলী এর মধ্যেকার নিয়োক্ত বিবাদের বিষয় (বিৰাদদের 
বিষয়ের ব্ন। বিবরণ ব্যক্ত করিতে হইবে, আমাদের নিকট সালিসী নিস্পত্তির 
জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল; এখন আমর নিয় স্বাক্ষর কারীগণ, পক্ষসমূহের 
বক্তব্য শ্রবণ করিয়। এবং পরম্পরের বিরুদ্ধে কৃত সকল অভিযোগ এবং পাণ্টা 
অভিযোগ এবং সকল দলিদাদি এবং সাক্ষ্য যাহা আমার্দের সামনে পেশ করা 
হইয়াছে $ তাহা বিবেচনার পর, নি়রূপ রোয়েদাদ প্রদান করিতেছি । 

আমরা রোয়েদাদ প্রদীণ করিতেছি ****" 


(১)... 


স্বাক্ষরিত 
সালিস 


আপোষ রঙা চুক্তি 
নিদর্শ-_-১ 
শ্ররবিন সরকার পিত৷ শ্রীপুলিন বিহারী সরকার সাকিন মল্লিকের বেড় 


থানা বশির হাট জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা চাকুরী । 
- প্রথম পক্ষ 


সালিসী, অবিচলনামা, রোয়েদাদ ১৪১ 


শ্রীকানাই লাল রায় পিতা মৃত হুরিলাল রায় সাকিন গয়াটোলা থান 


দুর্গাপুর জেল! বর্ধমান জাতি হিন্দু পেশা ব্যবস1। 
দ্বিতীয় পক্ষ 


কম্য আপোষ রফা চুক্তিপত্র মিদংকার্ধাধ্ধাগে আমরা পক্ষগণ নন্দগ্রাম মৌজার 
১৪৭ দ্রাগের ৫২ শতক জমির মালিকানা লইয়া! বিগত ১৯৮* সাল হইতে বিবাদ 
বিরোধ ও মনোমালিন্তের মধ্যে শংকাজনক অবস্থায় চলিতেছি। ফলে আমরা 
পক্ষত্বয় প্রভূত পরিমাণে আধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও মানসিক নিপীড়ন হইতেছি। 
এইবপ চলিতে থাকিলে আমরাই পরিস্থিতির স্বীকার হইব ও ক্ষতিগ্রস্ত হইব। 

স্থৃতবাং উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থে আমর! নিম্নলিখিত উপায়ে ও শর্তে আমাদের 
বিবার্দের নিষ্পত্তি করিলাম £ 


উপায় ও শর্তাবলী 


১। প্রথম পক্ষ নন্দগ্রাম মৌজার ১৪৭ দাগের ৫২ শতক ভূমিমধ্যে তাহার 
বসতবাড়ি সংলগ্ন ২* কুড়ি শতক জমি গ্রহণ করিবে। 

২। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত ১৪৭ দাগের বক্রী ৩২ শতক ভূমিতে নিরংকূশ ভাবে 
মালিক হইয়া নিধিগ্নে ভোগদখল ও তশ্রফ করিবে । 

৩। পক্ষগণ তাহার্দের মধ্যে বিদ্যমান ফৌজদারী মামলা সমৃহ আদালত 
হইতে প্রত্যাহার করিয়া! লইবে। 

৪। মামলার যাবতীয় খরচার্দী পক্ষগণ নিজ নিজ ব্যয় বলিয়া গণ্য করিবে। 

৫| অত্র আপোশ রফা দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে ত্রিশিনের মধ্যে 
সরেজমিন ভূমি ব্টন করিয়। লওয়া হইবে । 

৬। তুমি পরিমাপ ও ব্টনের জন্য আমিন খরচ দ্বিতীয় পক্ষ একক ভাবে 
বহন করিবেন। 

৭| উক্ত ১৪৭ দাগের ভূমিখণ্ড লইয়৷ পক্ষগন আর কোন দেওয়ানী মামলা 
বা ফৌজদারীতে নালিশ করিবেন না। 

এতটর্থে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সরল অন্তঃকরণে অন্ঠের বিনাহ্থরোধে এই চুক্তি 
পত্রের মর্ম পাঠ করিয়া উহার ভাবি ফলাফল বুঝিতে পারিয়! সহি দ্বারা সম্পাদন 
করিলাম ৷ ইতি ৩৩৯৫ ইং 

ইসাদী প্রথম পক্ষ 


১। 


ঙ। দ্বিতীয় পক্ষ 


১৯২ দলিল মুসাবিদা 
রোয়েদাদ বা এওয়ার্ড 


কন্য সালিস রোয়েদাদ পত্র মিদং কার্যাধাগে আপনার! পক্ষছ্য় অবিচলনামা 
সম্পাদন ক্রমে ৩১-১-৯৫ ইংরেজি তারিখে আমাদিগকে সালিস মধ্যস্ততা 
করিবার জন্ত সালিসদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা আপনাদের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদদির এবং আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত দলিলা'দিৰ 
প্রমাণ বিশ্লেষণ ক্রমে নিয়রূপ শর্ত মতে রোয়েদাদ লিথিয়! দিলাম 7 


১। আপনি প্রথম পক্ষ নিম্ন “ক' তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি সমূহ প্রাপ্ত 
হইলেন । 


২। আপনি দ্বিতীয় পক্ষ নিম্ন “খ' তপশিল বগিত সম্পত্তি সমূহ প্রাপ্ত 
হইলেন। 

৩। আপনাদের মধ্যে যে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে তাহ। 
আর পক্ষগণ চালাইবেন না। রোয়েদাদ অন্যায়ী আপনারা আদালতে 
সোলেনাম। দ্ীখিল করিবেন এবং এঁ মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া গণ্য কর! 
হইবে । তবে কোন পক্ষই মামলার খরচ দাবি করিতে পারিবেন ন|। 

৪। অত্ররোয়েদাদ বনিয়াদদে আপনার! কার্ধ করিবেন এবং এই সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপত্তি তৃলিতে পারিবেন না । যে কোন প্রকার ওজর 
আপত্তি অবিচলনামার শর্তাস্্যায়ী আদালতে অগ্রাহ্থ হইবেক । 


উপরিউক্ত শর্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমর! সালিসদারগণ রোয়েদাণ পত্রে 
হ্বাক্ষর করিলাম । ইতি'***** 


তপশিল--ক স্বাক্ষর সালিসদ্দার 
যাহ। প্রথম পক্ষ পাইয়াছেন। পার 
তপশিল- ৭ ২ ***৯০০ 


যাহা দ্বিতীয় পক্ষ পাইয়াছেন। 


সালিসী অবিচলনামা রোয়েদাদ ১৯৩ 
রোযেদাদ বা ঞ্যওয্ষার্ড--২ 


ববাবব, 
শ্রাযুক্ত 2758 পিতা ৪৪558882888 সাং.****১*.***, প্রথম পক্ষ । 
শ্রীযুক্ত ০৩৪০৪5৪৪৩৪৪ ২৪৪৩৩৬৩ পিতা""" সন সাং টকুন্নুলান বসু দ্বিতীয় পক্ষ | 


লিখিতং শ্রী কৈলাস পাণ্ডে পিতা মৃত রমেশ পাণ্ডে সাকিন বারাসাত থান! 
বাবাসাত এবং শ্রাদয়াল পণ্ডিত পিতা বাহাদুর পণ্ডিত সাকিন বারাসাত থানা 
বাবাসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণা | কন্য সালিস মিমাংসাপত্র রোয়েদাদ মিদং 
কার্ধাঞ্চাগে আপনারা উভয়ের শরিকান! সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে ব্টন করিয়া 
লইতে অপারগ হইয়া একযোগে আমাদেরকে আপনাদের উক্ত এজমালি সম্পত্তি 
ভাগবটন করিয়! দিবার জন্য বিগত ৩১-১-৯৫ তারিখে অবিচলনাম। বনিয়াদে 
আমাদেবকে মধ্যস্ততাকারী বা সালিসদার নিযুক্ত করিয়াছেন । এক্ষণে আমর! 
'মাপনাদের এজমালি সম্পত্তির দলিলপত্র পর্ধযালোচনাক্রমে উহার বর্তমান 
বাজার মূল্য এবং আপনাদের দখলের সবিধার্দি বিবেচনা করিয়! নিয্লিখিত- 
ভাবে উহা আপনাদের মধ্যে ব্টন করিয়া দিলাম । আপনার] পক্ষঘ্বয় ওয়ারিশান 
ও স্থলবতীগণক্রমে আমাদের মধ্যন্ততার নিম্পতিতে যেভাবে এই রোয়েদাদে 
লিখিত হইল ঠিক তত্রপ মানিয়া লইতে বাধ্য রহিলেন। আমাদের সিদ্ধান্তের 
অন্যথা! করিলে তাহা আদালতগ্রাহ্ন হইবে না বরং সর্বদা নাকোচ ও অগ্রাঙ্থ 
হইবেক। 


সেমতে অগ্য এই রোয়েদাদ স্বাক্ষর করিলাম ইতি সন****** 


তফশিল “ক' সালিসদারের গ্বাক্ষর 
যাহা প্রথম পক্ষ পাইবে ১। 
তপশিল 'খ' ২। 


যাহা! দ্বিতীয় পক্ষ পাইবে 
বিঃ দ্রঃ ব্টনের রোয়েদাদ বিধায় উহা! রেজিকী করিতে হইবে। 


১৩ 


১৯৪ দলিল মুসাবিদা 


রোষেদাদ--৩ 

( তৃতীয়পক্ষ সালিসদার কর্তৃক প্রদতত রোয়েদীদ ) 
১। প্রীযুজ..*...*। & ধহীতাি 52648 
২। শ্রীযুক্ত 885555৮2585 ইত্যাদি 

মীমাংসকবুন্দ সমীপে এবং 

শ্রীনরেন দাস পিতা ** **** "সাং শপ্প্রথম পক্ষ 
শ্লীদেবেশ বসাক পিতা! '****"** সাং "-"******* দ্বিতীয় পক্ষ 

এর মধ্য বিরাজমান বিবাদ সম্পর্কে । 


যেহেতু উক্ত পক্ষবৃন্দের মধ্যে ১৪।১০1৯৪ ইং তারিখে লিখিত ও সম্পাদিত 
অবিচলনামা মোতাবেক আমাকে এ অবিচলনামায় লিখিত বিষয় সম্বন্ধে তথা 
বিরোধ মর্মে সিদ্ধান্ত ও রোয়েদাদ দিবার জন্য একমাত্র তৃতীয়পক্ষ বিচারকবপে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; এবং যেহেতু এপ কার্ধ সম্পাদনের দায়িত্বভার আমি 
গ্রহণ করিয়াছি ; এবং যেহেতু আপনার! মীমাংসকছয় পক্ষননন্দের বিরোধ মর্গে 
দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন ? সেইহেতু পক্ষগণ কর্তৃক আমার নিকট দাখিলকৃত 
দলিলপত্র ও মৌখিক সাক্ষ্য বিশ্লেষণ ও বিবেচনাক্রমে এবং পক্ষদ্ধয়েঘ মৌথিক 
বক্তব্য শরবণান্তে তাহার্দেব মধ্যে বিরাজমান বিরোধ মর্মে আমার অভিমত বা 
সিদ্ধান্ত নিনরূপে প্রকাশ করিতেছি £ 

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণক্রমে মস্তব্য জ্ঞাপন করিতে হুইবে ] 

সেমতে অছয এই রোয়েদাদ লিখিয়া স্বাক্ষরযুক্তে প্রদ্দান করা হইল-- 

আমপায়ারের স্বাক্ষর 
বিঃ দ্রঃ--এই রোয়েদাদের কপি সালিসদারগণ এবং পক্ষবৃন্দ পাইবেন । 


পক্ষসমূহ দ্বার! নিযুক্ত সালিস কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ। 
--৪ 
১৯৪* সাল্পের সালিপী আইনের বিষয়ে এবং আকুল ব্যানার্জী ""'পিতা 
নকুল ব্যানানী সাকিন হিন্দমোটর থান! বালি জেলা হাওড়া এবং উত্তম কুমার 
রায় পিতা রতন রায় সাং হিন্দমমোটর থান! বালি জেল! হাওড়া--.এর মধ্যে 
১১০।৯৪ তারিখে সম্পাদিত সা'লিসী চুক্তির বিষয়ে-- 
যালা হইতেছে সালিদের রোয়েদাদ যাহা প্রদান কর হইয়াছে অন্ত 
: ইং তারিখে । 


সালিসী অবিচলনায! য়োরেদাছ ১৯৫ 


ঘেহেতু উপরোক্িখিত আকৃল ব্যানার্জী এবং উত্তম কুমার রায় এর মধ্যে 
১০1১০। ৯৪ তারিখে সম্পাদিত দালিসীর চুক্তি অহ্সারে উল্লিখিত আহুল 
ব্যানাজী এবং উত্তম কুমার রায় তাহাদের মধ্যেকার বিরাজিত (বিবাদের বিষয় 
বর্না করিতে হুইবে) নিম্পত্তি এবং রোয়েদাদের জন্ত তাহা আমি শ্রীরতন পাল 
পিতা শ্রীহরিদাস পাল সাং হিন্দমোটর থানা বালি জেল! হাঁওড়া--এর নিকট 
প্রেরণ করিয়াছে; এখন আমি, উল্লিখিত পক্ষসমূহের বক্তব্য শ্রবণ করিবার পর 
এবং পরম্পরের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ এবং পাণ্টা অভিযোগ এবং আমার নিকট 
পেশরুত দলিল ও অন্ঠান্ত সাক্ষ্য বিবেচনা! করিবার পর এতদ্বারা নিয়বপ আমার 
রোয়েদাদ প্রদান করিতেছি £- 

আমি রোয়েদাদ প্রদান করিতেছি-_- 

(১) 

(২) 

(৩) 

(8) নিম্পত্তির জন্ত প্রেরণের সকল খরচা উল্লিখিত আকুল ব্যানাজ? কর্তৃক 
পরিশোধ করা হইবে। 

এর সাক্ষ্য স্বরূপ শ্বীরতন পাল (সাণিল ) 

১ | 

২। 


আম্পায়ার কর্তৃক প্রঙ্গত রোসেদাদ 
নিদর্শ- ৫ 

১৯৪০ সালের সালিসী আইনের বিষয়ে এবং শ্রিঝুলন শা পিতা বত মুহুন্দ 
শর্মা সাং ইংরেজ বাজার থানা ও জেলা মালদহ এবং শ্রীকানাই রায় পিতা 
শ্রীুধাই রায় সাকিন ইংরেজ বাজার থানা ও জেল! মালদহ এর মধ্যে ৬৬1৯3 
তারিথে সম্পাদিত সালিসীর চুক্তি অনুসারে, এবং ৬1৬৯৪ তারিখেব সালিপির 
চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণিত তাদের মধ্যে কার বিবাদের নিষ্পত্তি এবং 
সালিসীর জন্য যুক্ত সালিসগণ ঝুলন শর্মা এবং কানাই রায় এর নিকট প্রেরণ 
করা হইয়াছিল এবং যাহার] উহ! নিষ্পত্তি কার্ধব্রমের শুরুতে ১২।১২।৯৪ তারিখে 
আমাকে আম্পায়ার হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিল; 


১৯৬ দলিল মুসাবিদা 


এবং উল্লিখিত ঝুলন শর্মা এবং কানাই রায় সালিসীর বিষয়বস্তর এবং 
রোয়েদাদের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কার্ধক্রম স্থগিত থাকাকালে এঁক্যমত 
প্রকাশে ব্যর্থ হইয়াছে এবং দ্বিমত পোষণ করিয়াছে । তাই আমি উল্লিখিত 
আম্পায়ার নিষ্পত্তির ব্যাপারটি নিজে গ্রহণ কয়িয়াছি এবং আবেদন ও উভয় 
পন্ষের ছওয়াল জওয়াব এবং সাক্ষীর বক্তব্য নিরীক্ষণ করিয়া এবং পক্ষলমূহের 
বক্তব্য শ্রবণ করিয়া এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ পান্টা অভিযোগ 
এবং আমীর সামনে উপস্থাপিত সকল দলিলাদি এবং সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচন। 
করিয়া, এতদ্বারা আমি নিয়বপ রোয়েদাদ প্রদান করিতেছি-- 


আমি রোয়েদাদ প্রদান করিতেছি যে, 
(১) 
(২) 
(৩) 


(৪) শ্রগণেশ দাস 
আম্পায়ার । 
এব সাক হ্নপ। ১৪৩৯৫ 


১। 
| 


মধ্যস্থতার বিনির্ণয় বা রোয়েদাদ 
নিদর্শ-_-৬ 
শ্রীনবীন চন্দ্র দাস পিতা শ্রীযুগল চজ্জ দাস সাকিন প্রসাদপুর, থানা বারাসাত 
জেলা উত্তর ২৪ পরগণা । প্রথম পক্ষ 


শ্রঅনিল দাস পিত৷ শ্রীগৌর দাম সাকিন হরিহরপুর, থানা বারাসাত, জিলা! 
উত্তর ২৪ পরগণা । দ্বিতীয় পক্ষ 


কম্য মধ্যস্থৃতার বিনির্ণয় পত্রমিদং কার্ধধাগে আপনারা পক্ষদ্বয় ৩-৩-৯৪ 
তারিখে একখানা একরারনাম! সম্পাদনে বাধ্য হইয়৷ আমাদিগকে মধ্যস্থৃতাকারী 
মানত করিয়াছিলেন । এক্ষণে আমর। আপনাদের নিকট হইতে তথ্য, বিবরণ 
এবং আমাদের নিকট দাখিলরুত দলিলপত্রের প্রমানাদি গ্রহণ ও বিশ্লেষণ অস্ত 
নিয়লিখিত শর্তমত বি।নর্ণয় তখ। এওয়ার্ড প্রদান করিতেছি £ 


সালিসী অবিচলনাম রোয়েদাদ ১৯৭ 


শর্তাবলী 

১। আপনি প্রথমপক্ষ নিয় 'ক' দফায় বর্ণিত তফদিলতৃক্ত সম্পত্তি সমূহ 
প্রাপ্ত হইলেন । 

২। আপনি দ্বিতীয় পক্ষ 'খ' দফায় বণিত তফসিলতুক্ত সম্পতিসমূহ 
প্রাপ্ত হইলেন। 

৩। আপনাদের মধো বর্তমানে যে মামলা চলিতেছে তাহা পক্ষগণ আর 
চালাইবেন না এবং বর্তমান সালিসনাম! বুনিয়াদে আপনার! উক্ত মামলায় 
লোলেনামা দাখিল করিবেন $ এবং উক্ত মামল! নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে বলিয়া 
গণ্য হইবে। 

৪। কোন পক্ষই মামল! খরচ পাইবেন না। 

৫ | রোয়েদাদের শর্ত মত প্রথম পক্ষ “ক' দফায় বদিত এবং দ্বিতীয় পক্ষ 
থ'রফায় বর্মিত সম্পত্তির জন্য স্ব স্বনাম জারি করতঃ খাজনাদি প্রদান করিবেন । 
নাম জারির মামলায় কেহ কাহারও বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিবেন না । 

৬। এই নিষ্পত্তি অন্ু্ঘায়ী আপনারা কার্ধ করিবেন। এই সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে কৌন খাপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না এবং করিলেও তাহা চুক্তি- 
পত্রের শর্ত মতে আদালতে অগ্রাহথ হইবে । 

উপরে বর্ণিত মর্মে আমরা মধ্যস্থতাকারীগণ মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করিলাম । 

ইতি ১৫।৩।৯৫ 

তফসিল 'ক' 
তফপ্িল 'খ" 


নগগহম জধ্যানা 
ভাড়৷ খরিদ ও কিস্ভিবন্দী 


ভাভা খবিদ ও কিস্তিবন্দী খরিদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে । ইহার! ছুইচি 
বিষয়। যদিও একই অর্থে বন্ুল প্রচলন দেখা যায় তথাপি পার্থক্য চিহ্নিত করা 
প্রয়োজন । কিন্তি বন্দীতে খরিদের ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির টাক! প্রদানের সাথে 
সাথেই পণ্যের মালিকানা ক্রেতা অর্জন করে। তাই ইহা এক ধরনের ধার, 
বাকীতে বিক্রয় বলা যায় । কিভাবে উক্ত ধার পরিশোধ কর! হইবে ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে সম্পার্দিত চুক্তির শর্ত ধারা স্থির কর! হয়। এইক্ষেত্রে 
ক্রেতা সম্পূর্ণ মালিকানা পরিশোধ করিবার পূর্বে পণ্যটি অন্ত কাহারও নিকট 
বিক্রয় করিতে পারে। ক্রেতা চুক্তি মোতাবেক বক্রী টাকা পরিশোধ করিতে 
ব্যর্থ হইলে বিক্রেতা আদ্দালতযোগে টাকা! আদায় করিতে পারে। 

ভাভা খরিদের ক্ষেত্রে যতদিন পর্যস্ত বক্রী টাকা পরিশোধ না কব! হইবে 
ততদিন পর্বস্ত পণ্যের উপর বিক্রেতার অধিকার বিছ্ধমান থাকে । ভাভ খরিদের 
ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উপাদান হইতেছে । 

(ক) ক্রেতা কিছু টাক1 নগদ পরিশোধ করিয়া কোন পণ্য দখল ব্যবহারের 
অধিকার পাইয়া থাকে । 

(খ) ক্রেতা পণ্যটি নিজ দখলে ইচ্ছামত রাখিতে পারে। 

(গ) বিক্রেতার বরাবরে নির্দিষ্ট কিন্তি অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করিতে 
হয়। 

(ঘ) নগদ যূল্যে খরিদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যূল্য অপেক্ষা! ভাড়া খরিদের ক্ষেত্রে 
বেশী মূল্য দিতে হয়। এই অতিরিক্ত মূল্যকে সুদ বল! যায়। 

(ও) সমস্ত টাকা পরিশোধ না করা পর্বস্ত ক্রেতা পণ্যের নিরঙ্কুশ 
মালিকান। স্বত্ব অর্জন করে না। 

(5) এই ক্ষেত্রেও কিন্তিবন্দীর মত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়া 
থাকে। 

(ছ) ভাভা ক্রয়মর্মে ১৯৭২ সালের ২৬ নম্বর আইন প্রযোজ্য । 

অন্যদিকে কিস্তিবন্দী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১৮৮২ সালের জিম্বাদারী আইন বলবৎ 
হইয়্1 থাকে । কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয় মর্মে চুক্তি আইনের নবম অধ্যায়ে বিধান 


ভাড়া খৰিদ ও কিস্তিবন্দী ১৯৯ 


রহিয়াছে । ভারতে ১৯৩৮ সালের ভাড়া ক্রয় আইন (হায়ার পারচেজ এযাকট ) 
বলবৎ ছিল। ১৯৫৪ সালে পুনরায় সম্পূরক আইন প্রণীত হয়। অতপর ১৯৭২ 
সালের ২৬ নম্বর আইন যাহা ১1৬৭৩ তারিখ হইতে বলবৎ হুইয়াছে। উক্ত 
আইন দ্বারা বর্তমানে কার্ধক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়। 

এবার জিম্বা আইনের বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন 
মনে করি। কিস্তিতে ক্রয়ের চুক্তি এক ধরণের ভাড়ার চুক্তি। কিন্তিতে মৃল্য 
পরিশোধ করিবার পর ক্রেতা এঁ পণ্যের মালিক হইয়া থাকে । কিস্তিতে ক্রয়ের 
চুক্তি সম্পাদদনকালীন পণ্যের মালিকান৷ হস্তান্তর হয় না। দলিলের শর্তাবলী 
পরিপালনের পরই মালিকানা! অজিত হইয়া থাকে। ক্রেতা সমস্ত শর্তাবলী 

পরিপালনের পূর্বে কিংবা পণ্যেব মৃল্য পরিশোধ ন। করিয়াই তাহার দখলে থাকা 
পণ্যটি কাহারও নিকট বিক্রয় করিলে পরবর্তী ক্রেতা এ চুক্তির শর্তাধীনে তাহা 
অর্জন করিতে পারে । 
ভাড়া খরিদ চুক্তিপত্র 
নিদর্শ-_২ 

কন্চ শুভ ভাড়া খ'বদ চুক্তি পত্রমিদৎ কাধ্যাঞ্চাগে। লিখিত, প্রথন পক্ষ 
মালিক শ্রহ্ধন্ত কুমার দাস মেসার্স “বাদল ইলেকট্রনিকস্‌” ১৪ কে, বি বস্থ রোভ 
বাণাঘাট-এব স্বত্বাধিকারী এবং দ্বিতীয় পক্ষ খরিদ্বার শ্রীবনচারী পাল পিতা 
গ্রীঅধির পাল সাং আড়ংঘাট। থান! রাণাঘাট জেল] নদীয়া, অতপর প্রথম 
পক্ষকে মালিক এবং দ্বিতীয় পক্ষকে খরিদ্দার বলিয়া! অভিহিত করা হইয়াছে। 
আমরা পক্ষদ্ব় অত্র ভাডা খরিদ চুক্তিপত্র মূলে নিম্নবর্ণিত শর্তে আবদ্ধ 
হইলাম । 

১। তফশিল বণিত ৫১ সেঃ মিঃ বি, পি, এল রঙ্গীন টেলিভিশন এবং 

১৬৫ লিঃ ভোন্টান ফ্রিজ ঘ্িতীয় পক্ষ ভাড়া খরিদ চুক্তিতে প্রথম পক্ষের নিকট 
হইতে খরিদ করিতে প্রস্তাব করায় প্রথম পক্ষ উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করতঃ প্রথা 
অন্ধ্যায়ী ভাড়া খরিদ চুক্তিতে বিক্রয় করিতে রাজী হইয়াছেন ? 

২। তফসিলে বিশেষভাবে বর্ণিত জিনিষপত্রগুলি মালিক ভাড়া 
দিয়াছেন এবং খরিদ্দার ভাড়া লইয়াছেন; মাসিক ২০০* টাকা হারে ভাড়া 
স্থিরিকৃত হইল এবং অগ্য হইতে আগামী ১৯৯৮ সালের ৩১শে মে তারিখ পর্যস্ত 
এই চুক্তিপত্র কার্ধকরী থাকিবে। 


৪৪ দলিল মুসাবিদা 


৩। খরিদার অগ্যই মালিককে ২০ টাকা প্রথম মাসের রেন্ট বা ভাড়া 
স্বরুপে প্রদান করিলেন ; মালিক এতদ্বার! প্রথম মাসের ভাড়া প্রাপ্তি শ্বীকার 
করেন; পরবর্তাকালের ভাড়া প্রতি ইংরাজী মাসের সাত তারিখের মধ্যে ৫০* 
টাকা করিয়! মাসিক ভাড়া বাবদ মালিককে খরিদ্ার প্রদান করিবেন । 

৪। তফসিলে বর্ণিত জিনিসপত্রগুলি খরিদ্বার সযত্বে ব্যবহার করিবেন এবং 
সংরক্ষণ করিবেন । অবশ্ঠ 'উইয়ার এবং টিয়ার" জনিত ক্ষয়ক্ষতির জন্ত খরিদা'র 
দায়ী হইবেন না, আগুনে পুডিয়া উক্ত জিনিষপত্রের কোনরূপ ক্ষতি হইলে 
তাহা! পূরণ করিতে খরিদ্ধার বাধ্য থাকিবেন। জিনিসপত্রগুলি মালিককে 
অথবা তাহার প্রতিনিধি বা কর্মচারীকে সকল সময় পরিদর্শন করিতে দিতে 
খরিদ্ার বাধ্য থাকিবেন। 

৫। মালিকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে খরিদ্দার জিনিসপত্রগুলি বর্তমানে 
যে ঠিকানায় আছে সেইস্থান হইতে অন্তত্র লইয়া যাইতে পারিবেন ন|। 

৬। যেস্থানে জিনিসপত্রগুলি রক্ষিত হয় সেইস্থানের জন্য প্রদেয় খাজনা 
এবং কর খরিদ্দার নিয়মিতভাবে যথাসময়ে প্রদ্ধান করিবেন ; যদি ন। প্রদান 
করেন তাহা হুইলে চুক্তিপত্র বিনা নোটিশে উক্ত কারণে নাকচ হইবে। 

৭। খরিদ্বার এই চুক্তিপত্রের কোন শর্ত পালন করিতে অবহেল! করিলে 
মালিক কোন প্রকার নোটিশ প্রদ্ধান না করিয়াই চুক্তির মেয়াদ শেষ করিতে 
পারেন এবং জিনিসপত্রগুলি তাহার দখলে আনয়ন করিতে পারেন । 

৮। উপরোক্ত ৭ম দফার শর্তের উদ্দেশ্তে খরিদ্দার “লিভ বা লাইসেন্স" 
দিতেছে যে মালিক বা মালিকের এজেণ্ট বা কর্ণচারী খরিদ্দারের সামালকত 
ঘে কোন গৃহাদিতে অহ্থস্ধানের জন্ প্রবেশ করিয়া উক্ত জিনিসপত্রগুলিতে 
পুনরায় দখল লইতে পারিবেন; ইহার জন্য মালিক বা তাহার এজেন্ট বা 
কর্মচারী অবৈধ প্রবেশের দায়ে দায়ী হইবেন না। 

৯। খরিদ্ধার যেকোন সময্নে উক্ত জিনিসপত্রগুলি মালিককে ফেরৎ দিয়া 
এই চুক্তিপত্রের মেয়াদ শেষ করিতে পারেন । 

১০। উপরের পরপর চারটি দফায় বর্ণিত কারণের মাধ্যমে কোন এক 
বা একাধিক কারণে চুক্তিপত্রের মেয়াদ শেষ হইলে তথ! চুক্তি ভঙ্গ হইলে 
খরিদ্ধার মালিককে চুক্তিভঙ্গের তারিখ পর্বস্ত প্রাপ্য ধাবতীয় ভাড়া পরিশোধ 
করিয়! দিবেন । এইবপ পরিশোধের জন্ত খরিদ্দার কোন প্রকার ক্রেডিট 
আযালাউন্স পাইবেন না। 


|. 


ভাড়া খরিদ ও কিন্তিবন্দী ২০১ 


১১। নির্ধারিত মেয়াদে যে কোন সময় খরিদ্দার বক্রী ভাড়া এবং ভবিষ্যতে 
গ্রদেয় ভাড়া সমুদয় প্রদান করিয়া উক্ত জিনিসপত্রগুলির মালিক হইতে পারেন 
তবে ইহার জন্য খরিদ্দবার কোন ডিসকাউন্ট পাইবেন না । 

১২। খরিদ্দার অথবা কোন ব্যক্তি যাহার দখলে জিনিসপত্রগুলি থাকে__ 
কেবল মাত্র 'বেল বা জিম্বাদার' রূপে গণ্য হইবেন । উপরিউক্ত শর্তান্থসারে 
জিনিসপত্রগুলি ক্রয় না করিলে অথবা সকল প্রাপ্য সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না 
করিলে উক্ত জিনিসপত্র পুরাপুরি মালিকের সম্পত্তিৰপে পরিচিত থাকিবে । 

এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় আমরা পক্ষছয় স্বাক্ষর দ্বার! এই চুক্তিপত্র 
সম্পদন করিয়া দিলাম | ইতি সন ১1১৯৫ ইং । 


জামিনদারের স্বাক্ষর 
গ্ররথম পন্ম 


দ্বিতীয় পক্ষ 
ইসাদী 


১। 
চ্ঞ 


কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের হায়ার পারচেজে) চুক্তিপত্রের দলিল । 
নিদর্শ_১ 


শ্রীধতীন্দ্রনাথ মজুমদার পিতা শ্রীঅনিল মজুমদার, মজুমদার এণ্টার প্রাইজের 
স্বত্বাধিকারী ২নং কাঠাল পাড়া রোড থানা নৈহাটী জেল! উত্তর ২৪ পরগণা 
মালিক প্রথম পক্ষ 
শ্রীনরেন রায় পিত৷ শ্রীবীরেন রায় সাং সত্য বন্থ রোড থান! নৈহাটী জেলা 
উত্তর ২৪ পরগণা 
ভাড়া গ্রহণকারী দ্বিতীয় পক্ষ 
কম্য হায়ার পারচেজ চুক্তিপত্রনামা কাধাঞ্চাগে উপরোক্ত মালিক ১ম পক্ষ 
টেলিভিশনসহু যাবতীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয্ন বিক্রয় করিয়া থাকে এবং 
তিনি নিম্ন তফসিল বণিত টেলিভিশনটির একক মালিক ছইতেছেন। তফসিল 
বর্ণিত টেলিভিশনটি হায়ার পারচেঙ্ প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করিতে ২য় পক্ষ আবোন 
করিলে এবং ১ম পক্ষ উহাতে সম্মত হইলে উপরোক্ত পক্ষত্বয় নিয়বদিত শর্তে 
অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতেছেন। 


২০২ দলিল মুসাবিদা 
শর্তাবলী 


১। তফসিল বণিত টেলিভিশনটির সাকুল্য মূল্য ১৬০০ ষোল হাজার 
টাকা ধার্য করা হইল । 

২। অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ ২য় পক্ষ মালিক ১ম পক্ষকে মং 
১০৯** টাক! মাত্র ১ম কিস্তির অর্থ স্বরুপ প্রদান করিতেছে এবং মালিক ১ম পক্ষ 
উহার প্রাপ্তি স্বীকারঅন্তে টেলিভিশন মেটটি ২য় পক্ষকে প্রদান করিতেছেন। 

৩। ২য়পক্ষ প্রতি ইংরাজী মাসে অনুর্ধ সাত তারিখের মধ্যে এ মাসের 
কিস্তির টাকা মং ৫€** টাক] করিয়া প্রদান করিতে থাকিবেন। 

৪। খ২য়পক্ষ উপরোক্ত শর্ত অনুযায়ী নিয়মিতভাবে ৩* কিন্তির টাকা 
অর্থাৎ সাকুল্য ১৫*০* টাক! প্রদান করিবার পর তফসিল বণিত টেলিভিশন 
সেটটির মালিকানস্বত্ব লাভ করিবেন । 

৫| উপরোক্ত ৪ নম্বর শর্ত অনুযায়ী কিস্তির সাকুল্য টাকা পরিশোধ না 
করা পর্যস্ত তফসিল বর্নিত টেলিভিশন সেটটির উপর ১ম পক্ষের মালিকানা 
স্বত্ব কোনবপ ক্ষু্ন হইবে না। 

৬। ২য় পক্ষ তফমিল বণিত টেলিভিশন সেটটি তাহার নিজ বাসগৃহ 
সত্যবস্থ রডের বাভিতে ব্যবহার করিবে এবং অপর কোন গৃহে উহা স্থানান্তর 
বা কোন ব্যক্তি কতৃক ব্যবহার করার অনুমতি দিতে পারিবেন না। 

»। অত্র চুক্তিপত্রের ৪নম্বর শর্তে ধার্ধকৃত সমুদয় কিন্তির অর্থ পরিশোধের 
পূর্বে ২য় পক্ষ অত্র চুক্তিপত্রটি বাতিল করিলে তাহাকে হ্থ্যনপক্ষে সমুদয় খুল্যের 
শতকরা ৫*% ভাগ টেলিভিশন সেটটি ব্যবহারের নিমিত জীর্ণতা প্রাপ্তি ও 
পুরাতন হওয়ার নিমিত্ত প্রদান করিতে হুইবে। 

৮। ২য় পক্ষ চুক্তিপত্র দলিলের শর্ত অহুযায়ী কিন্তির অর্থ প্রদাণ করিতে 
ব্যর্থ হইলে অত্র চুক্তিপত্রটি বাতিল হইবে এবং মালিক ১ম পক্ষ তফানল বণিত 
টেলিভিশন সেটটি আটক করিতে পারিবে এবং মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে ২য় 
পক্ষের উত্থাপিত কোনরূপ ওঞ্জর আপত্তি সর্ব আদালতে অগ্রাহ্য হইবে। 

৯। তফসিল বণিত টেলিভিশন সেটটি ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস প্রাপ্ধ হইলে ২য় 
পক্ষ দায়ী থাকিবেন। 

১*। মালিক ১ম পক্ষ কর্তৃক তফসিল বণিত টেলিভিশন লেটটি ২য় 
পক্ষকে প্রর্দান করিবাব জামিনদার এবং ২য় পক্ষের দ্বারা মালিক ১ম পক্ষের 
নিকট তফসিল বণিত টেলিভিশন সেটটিব মূল্য বাবদ দেয় সমুঘর কিত্তির 


ভাড1 খরিদ ও কিস্তিবন্দী ২৯৩ 


টাকা এবং আকন্মিক ক্ষয়ক্ষতির জন্য জামিন থাকিতেছে এবং ২য় পক্ষ শর্ত 
খেলাপ করিলে জামিনদার সমূদয় অর্থ প্রদানের নিমিত্র দায়ী থাকিবেন। 

১১। তফদ্সিল বর্মিত টেলিভিশন সেটটির লাইসেন্স খরচ ও যাবতীয় 
ট্যাক্স ও শ্ুক্ধ ২য় পক্ষ প্রদান করিতে বাধা থাকিবে। 

এতদ্বারা স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে অত্র চুক্তি পত্রের মর্গার্থ বুবিয়৷ শর্ত পালনের 
অঙ্গীকারে দলিলের পক্ষগণ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান কবিতেছি। ই'তি_ 


২৮1১২।৯৪ ইং 
গামিনদারের স্বাক্ষর 
১ম পক্ষ 
১। 
ইসাদী 
বয় পক্ষ 
১। 
১ 
কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তির দলিল 


নিদর্শ-_-৩ 


শ্রীগনেশ দত্ত পিতা শ্রীপরেশ দত্ত সাং হাটথুবা থানা হাবড1 জেল! ২৪ পরগণা 
জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবসা ইত্যাদি (নিয়ে তাহাকে মালিক বলা হইবে )- প্রথম 
পক্ষ এবং শ্রীননি দে পিতা শ্রীমাখন দে সাং কামারথুবা থানা হাবড়া জেলা ২৪ 
পরগণা পেশ! চাকুরী (নিয়ে তাহাকে ভাভাকারী বলা হইবে )--দ্বিতীয় পক্ষ। 

১। মালিক অগ্য চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হইতে পাচ বছর মেয়াদ 
২৮০০০ টাঁকা ভাড়ায়, যাহা নিয়ে বধিত পন্থায় কিস্তিতে পরিশোধ করা 
হইবে। নিয়ের তফসিলে বর্ণিত পণ্য এবং সম্পত্তি সমূহ ভাড়াকারীর নিকট 
ভাভ৷ প্রদ্দান করিবে। 

২। ভাড়াকারী অগ্ই মালিককে প্রথম মাসের ভাড়া হিসাবে ১০০ 
টাকা পরিশোধ করিয়াছে । 

৩। এততম্বারা মালিক নগদ ১*০* টাকার প্রাপ্ি স্বীকার করিলেন । 

৪। ভাড়াকারী উল্লিখিত মেয়াদে তেমন ভাভার কিস্তি হিসাবে পরবর্তী 
প্রতি ইংরাজী মাসের দশ তারিখে মালিককে ৪** টাকা করিয়া প্রদান অব্যাহত 
রাঁখিবে এবং পরবর্তী কিস্তি পরিশোধ কর! হইবে ১০।১1৯৫ তারিখে । 


২৯৪ দলিল মুসাবিদা 


৫| ভাডাকারী দ্বারা যদি না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ন1 সকল ভাডা 
পরিশোধ করা হয় । ততক্ষণ পর্বস্ত উল্লিখিত পণ্য এবং সম্পত্তিসমূহ ভালভাবে 
সংরক্ষণ করিবে এবং চুরি বিনষ্ট, ভঞ্জন অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষতিগ্র্ত 
ও লোকসান হওয়া! থেকে হেফাজতে রাঁখিবে, তবে (যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারজনিত 
ক্ষয়-এর ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য হইবে। 


৬। দুর্ঘটনা মূলক বা অন্যভাবে সাধিত সকল ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করিবে 
এবং সর্বদা মালিক তাব এজেন্ট বা কর্মচারীদের দ্বারা যখন দাবী করা হইবে, 
তাহা পরিদর্শন করিবার অন্নুমতি প্রদ্দান করিবে । 

৭। খেসারতের বা মেরামতের অযোগ্যভাবে পণ্য সমহক্ষতিগ্রস্ত বা 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'লে বা অগ্নিকাণ্ড দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে বা! চুবি ইত্যাদিব মাধ্যমে 
তাহার লোকসান হুইলে ভাড়াকারী পণ্যসযূহের ব্যাপাবে সকল অবশিষ্ট 
কিন্তিসমূহের জন্য দায়ী থাকিবে এবং তাহা! পরিশোধ করিবে । 

৮। ভাভাকারী মালিকের লিখিত পূর্বাহ্নমতি ব্যতীত উল্লিখিত পণ্য দ্রব্য- 
সমূহ ভাভাকারীর উপরোল্লিথিত ঠিকানা হইতে অপসারণ করিবে ন]। 

৯। ভাডাকারী যদি না এবং যতক্ষণ পর্বস্ত না পূর্ণ মালিকে পরিণত হয় 
ততক্ষণ পর্বস্ত পণ্য বা সম্পত্তিসমূহ বিক্রি স্বত্বনিয়োগ বা দায় দেনাগ্রন্ত বা 
উপভাড়া প্রদান করিবে না বা কোন আদালতের এমন কোন ডিক্রী ৰা অর্ডারের 
সম্মুখীন হইবে না, যাহা দ্বারা পণ্যসমূহ বা তার কোন অংশ ক্রোক কর] যাইতে 
পারে বা চার্ডগ্রস্ত বা দায়দেনাগ্রস্ত বা অন্যথায় ডিক্রী কার্ধকরী করণের সময় 
আটক বা গ্রহণ করা যাইতে পারে বা কোন দেউলিয়াত্বের কাজ করিবে ন] বা 
তাহার পাওনাদারদের সাথে কোন আপোস রফা করিবে না। 

১০। যে ঘরে বা অজণে উক্ত পণ্য দ্রব্যাদি থাকিবে তাহা যদ্দি ভাভাকৃত 
হয় তবে ভাড়াটিয়! দ্বিতীয়পক্ষ নির্ধারিত তারিখে ভাড়া পৰিশোধ করিবে 
অন্তথায় কোন দাবি বা নোটিশ ছাড়াই প্রথম পক্ষ এই চুক্তি রদ রহিত করিতে 
পারিবে। 

১১। যদ্দি ভাড়াকারী এই চুক্তির কোন শর্ত পালন করিতে অবহেলা 
প্রদর্শন করে/ব! ব্যর্থ হয়, তবে মালিক (এই চুক্তিতঙ্গের খেসারত এবং বকেয়া 
ভাড়া আদায় করার অধিকারকে ক্ষতিগ্রত্ত না করিয়াই ) এই চুক্তি বাতিল 
করিয়া দিতে পারিবে এবং উল্লিখিত পণ্য এবং সম্পত্তি সমূহে দখল পুনঃগ্রহণ 
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করিতে পারিবে, তাহা পণ্য ভাড়াকারীর দখলে থাকুক ব! অন্য কোন ব্যক্তির 
দখলে থাকুক এবং সেই উদ্দেশে ভাড়াকারী এতধারা মালিককে তাহার এজেন্ট 
বা কর্মচারীকে অনধিকার প্রবেশ বা অন্তথায় কোন মামলার জন্য কোনভাবে 
দায়ী না করিয়াই উল্লিখিত সমগ্র পণ্য এবং সম্পত্তিসমূহ অনুসন্ধান, আটক এবং 
পুনঃ দখল গ্রহণ করার জন্ঠ ভাড়াকারী কতৃক দখলক'ত যে কোন অঙ্গনে প্রবেশ 
করিবাব সকল সুযোগ স্থবিধা প্রদদান করিতেছে। 

১২। পূর্বে ভিন্নতর কোন কিছু থাকিলে তথাপিও ভাডাকারা যেকোন সময় 
উল্লিখিত পণ্য এবং সম্পত্তিসমূহ মালিকের নিকট সমর্পণ এবং ফেরৎ প্রদানের 
মাধ্যমে এই চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে, কিন্তু তথাপিও ভাড়াকারা বাকা 
কিন্তিসমূহ পরিশোধের জগ্ দায়া হইবে । 

১৩। ভাড়াকারা ভাঁডার মেয়াদের মধ্যে যে কোন সময় সকল বকেয়া 
ভাড়া (যদি থাকে ) এবং উল্লিখিত মেয়াদ্বের মধ্যে এই চুক্তির অধীন প্রদেয় 
হইবে এমন সকল কিস্তিসযূহ, কোন বাট্টরা বা বাদ ছাড়াই, (অথবা সকল বকেয়া 
পরিশোধের উপর শতকর। ১০% বান্টার অধীন) পরিশোধ করিবার মাধ্যমে 
এতদ্বারা ভাড়ারুত সম্পত্তি এবং পণ্যসমূহের চুড়ান্ত মালিকে পরিণত হইতে 
পারিবে । 

১৪। ভাড়াকারী মালিকের নামে অথবা উভয়ের যুক্ত নামে অগ্নি, চুরি, 
ক্ষতি, দুর্ঘটন। এবং সেই সাথে তৃতীয় পক্ষ ঝু'কির বিরুদ্ধে পণ্যসমূহের বীমা 
করিবে এবং নির্ধারিত সময়ে প্রতিটি প্রিমিয়াম প্রদান করিবে । 


১৫। মালিকের তরফ হইতে কোন সময় প্রদান বা প্রশ্রয়দান এই চুক্তির, 


অধীন তাহার অধিকারককে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না। 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল অন্তকরণে পক্ষঘয় স্বাক্ষরযুক্তে দলিল, 


সম্পাদন করিলাম ইতি। ১২।১২।৯৪ ইং। 


জামিনদার 
প্রথম পক্ষ 


সাক্ষী 
দ্বিতীয় পক্ষ- 


১। 
| 
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কিস্তি বন্দীতে বিক্রয় 
নিদর্শ_৪ 
শ্ররাজেন দে পিতা শ্রীজীবন দে সাং অধুনা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া, লক্ষী 
এন্টার প্রাইজজের স্বত্বাধিকারী । টিলার 


প্রীকানাই রায় পিতা শ্ীঅনিল রায় সাং আউলিয়। পার্ক থান! তেহ জেল। 


নদীয়। পেশ। ব্যবসা । 
দ্বিতায় পক্ষ 


কস্ কিন্তিবন্দী বা ভাড়া খরিদ চুক্কি পত্রমিদং কার্ধাঞ্চাগে প্রথম পক্ষের 
দোকান হইতে তফমিল বণিত পণ্যদ্রব্য দ্বিতীয় পক্ষ ভাঙা খারদ করিতে 
চাহিলে পক্ষঘ্বয় মৌখিক আলোচনা ক্রমে নিম্নবর্ণিত শতাবলীতে চুক্তি সম্পাদন 


করিতেছেন : 
শর্তাবলী 

১। প্রথম পক্ষ নিয়ে প্রদত্ত তপদিলে বর্ণিত অবস্থার সম্পত্তি অগ্য চুক্তি 
পত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে ২৪ মাপের জন্ত নিম্নলিখিত ভাবে কিস্তিতে প্রদেয় 
মোট ১২*০* টাকা ভাড়ায় ভাড়া দ্রিবেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ অতপর বণিত শতে 
উহা ভাড়া লইবেন। 

২। ভাড়াকার৷ দ্বিতায়পক্ষ মালিককে প্রথম মাসের ভাড়া 1হসাবে অদ্ঠ 
৫০০ টাকা দিয়েছেন (যাহার প্রাপ্তি মালিক এতদঘার! স্বীকার করিতেছেন ) 
এবং দ্বিতীয় পক্ষ কথিত ভাড়ার কিস্তি হিসাবে প্রতিমাসে মালিককে 
৫০০ টাক। দ্দিবেন এবং পরবতী প্রত্যেক ইংরাজী মাসের সাত তারিখে 
ভাড়ার টাকা প্রদ্দের় হুইবে এবং পরবতী ৭। ৪1৯৫ ইংরেজ তারিখ 
ঘ্িতীয় কিস্তি পরিশোধের জন্য ধার্ধ রহিল । এইভাবে প্রতিমাসে কান্তির টাকা 
দিতে হইবে। 

৩। ভাড়ার টাকা সম্পূর্ন পরিশোধ না হওয়া পর্বস্ত দ্বিতীয় পক্ষ কথিত 
মালপত্র হেফাজতকারা হিসাবে অটুট ও অক্ষুণ্ন অবস্থায় রাখিবেন। মাপপত্র চুরি 
না হয় বা অন্ত কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রা।খবেন। 

৪। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি এই শর্তের মধ্যে থাকিবে না। 
দুর্ঘটনা বা অন্ত কোন কারণে মালের কোন ক্ষতি হইলে দ্বিতীয় পক্ষ যথাযথ 
ক্ষতিপূরণ করিবেন এবং মালিক তাহার প্রতিনিধি ব! কর্মচারী উহা! পরিদর্শন 
করিতে চাহিলে তাহাকে উহা! পরিদর্শন করিতে দিবেন। কোন কারণে 
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মালের কোন ক্ষতি হয় বা মাল যদি সম্পূর্ণ ছিতীয় পক্ষ দ্বার! ধ্বংস হুয় অথবা! যদি 
অগ্নি বারা ধ্বংস বা তস্কর দ্বারা অপন্বত হয় তথাপি দ্বিতীয় পক্ষ মালিককে 
বাকী কিন্তিগুলি পরিশোধ করিবেন। 


৫ | মালিকের লিখিত সম্মতি ও অন্থমতি ব্যতিরেকে ভাড়াকারী কথিত 
মাল উপরিউক্ত ঠিকান। হইতে অন্তত্র স্থানাস্তরিত করিবেন না। দ্বিতীয় পক্ষ 
যদি লিখিত অহ্ুমতি প্রার্থনা! করে তাহা হইলে মালিক বিনা কারণে উক্ত রূপ 
অনুমতি প্রদান কর হইতে বিরত থাকিবেন না । 

৬। ভাডাকারা উক্ত মালের মালিকান। পাওয়। পর্যস্ত তিনি উক্ত মাল 
বিক্রয় দ্বারা বা অন্যভাবে হস্তান্তরিত করিবেন না বা উহ! অন্যভাবে দবায়যুক্ত 
করিবেন না বা এমন কোন কাধ করিবেন না যাহাতে উক্ত মাল কোন আদালত 
কতৃক ক্রোক ব৷ দায়যুক্ত হয়। 

৭। যেগৃহে উল্ত মাল রক্ষিত হইবে ভাডাকারী সেই গৃহের ভাড়া, ট্যায 
ইত্যাদি রীতিমত ও যথাকালে পরিশোধ করিবেন এবং নির্দিষ্ট বা ষথাযথ 
দিবসে ভাড়াকারী ওই ভাড়া বা ট্যাক্স না দিলে অত্র চুক্তি পত্র বিনা নোটিশে 
বাতিল বলিয়৷ গণ হইবে । 

৮। ভাডাকারী কথিত মাল অগ্নি, চৌধ, ক্ষতি, তুর্ঘটন। ইত্যাদির বিরুদ্ধে 
বীম! করিয়। রাখিবেন এবং যথাসময়ে উক্ত বীমার প্রিমিয়াম প্রদান করিতে 
বাধ্য থাকিবেন। 

৯। মালিক কোন প্রকার বিশেষ সুবিধ! প্রদান করিলে তাহা এই 
চুক্তির অধীন তাহার অধিকার কোনভাবে ক্ষুপ্ন হইবে না। 

১০। দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির শর্তান্ছসারে কার্য না করিলে বা করিতে 
অপারগ হইলে বা করিতে অবহেল৷ করিলে মালিক চুক্তিভঙ্গ করিতে 
পারিবেন এবং ভাড়া দেওয়া মালের অধিকার ও দখল লইতে পারিৰেন। 

১১।১০ম দফার শর্ত মতে ভাঁড়াকারী এতদ্বারা মালিককে, তীহার নিযুক্ত 
নিষুক্তককে অথব৷ কর্মচারীকে ভাড়াকারীর আবাস গৃহে প্রবেশ করিবার, অঙ্থু- 
সন্ধান পরিচালন! করার, কথিত মালের দখল ও অধিকার পুনশ্চ স্বহস্তে লইবার 
অধিকার বা স্থযোগ দ্িতেছেন, এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কথিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে 
'অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ বা অন্রূপ কোন অভিযোগ আন] যাইবে না। 


২০৮ দলিল মুসাবিদা 
১২। উপরে বর্ধিত শর্তাবলী সত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ যে কোন সময় কথিত মাল 
ফেরৎ দিয়! চুক্তিভঙ্গ করিতে পারেন কিন্ত তক্রপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ বাকীকিন্তি 


সমূহ পরিশোধ করিতে বাধ্য রহিবেন। 

১৩। ভাভার মেয়াদ মধ্যে যে কোন সময় মালিককে শর্তীম্যায়ী সম্পূর্ণ 
ভাঁডা প্র্দান করতঃ মালের পূর্ণ মালিক হইতে পারিবেন। তবে এইরপ ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় পঞ্চ কোন বিশেষ স্থবিধা পাইবেন ন]। 

এতদর্থে সাক্ষাগণের সাক্ষাতে পক্ষদয় স্বেচ্ছ।য় সঙ্জানে সরল মনে অত্র ভাড়া 


খ রদ চুক্তিপত্র সহিদ্ধার৷ সম্পাদন করিলেন । ইতি তাং ৬।৩।৯৫ 
তফসিল 
জামিণ্দার 
প্রথম পক্ষ 
ইসাদী 
দ্বিতীয় পক্ষ 
১। 
| 
কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিপত্রের দলিল 
নিদর্শ_৫ 


মেনার্স ব্যানাজী মটরস্‌ মোটর গাড়ী সংক্রান্ত ১২নং রেলগেট বারাসাত 
পক্ষে স্বত্বাধিকারী শ্রানিল ব্যানাজী সাং ১২নং রেলগেট থান] বারাসাত জেলা 


উত্তর ২৪ পরগণ। পেশা ব্যবসা! ৷ 
মালিক প্রথম পক্ষ 


শ্রীবলাই গাঙ্গুলী পিতা শ্রীহীরালাল গাঙ্গুলী সাং কাজিপাড়া থান! দমদম 


কলিকাতা-৭২ পেশা! চাকুরী । 
ভাড়া গ্রহণকারী দ্বিতীয় পক্ষ 


যেহেতু উপরোক্ত মালিক ১ম পক্ষ নিম্ন তফসিল উল্লিখিত গাড়ির মালিক; 
এবং যেহেতু নিন তফমিল বন্দিত গাড়িটি উপরোক্ত উভয় পক্ষ পরীক্ষা 
করিয়াছেন এবং গাড়িটি ভাড়াক্রমে ক্রয় বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন; 

এবং যেহেতু নিয় তফসিল বণিত গাড়িটির উপর অপর কোন ব্যক্তি 


ভাড়া খরিদ ও কিত্িত্দী ২০৪ 


বা তৃতীয় পক্ষে কোনরুপ স্বত্ব ব্যামীত্ব দখল অধিকার নাই এবং গাড়িটি 
নির্দায় ও নিষণ্টক অবস্থায় বিক্রয়অস্তে ক্রেতার দখলে যাইবে, যেহেতু এক্ষণে 
উপরোক্ত পক্ষঘয় নিমলিখিত শর্তে অত্র হায়ার পারচেজ চুক্তিপত্র সম্পাদন 
করিতেছে £ 

শর্তাবলী 

১। অত্র চুক্তিপত্র দলিল সম্পাদনের সময় ২য় পক্ষ তফসিল বর্ণিত গাড়িটি 
ক্ষয় করিবার মানসে মালিক ১ম পক্ষকে মাং টাকা ৫€*** মাত্র প্রদান 
করিতেছে, অতঃপর ২য় পক্ষ প্রতি মাসের পয়লা স্থাহের মধ্যে অগ্রিম সেই 
মাসের কিস্তি স্বরুপ মং ১০০* টাক! প্রদান করিতে থাকিবে এবং এইভাবে 
২০টি মাসিক কিন্তি প্রদান করিবে। 

২। ভাড়া গ্রহণকারী ২য় পক্ষ তফসিল বণিত গাড়িটি নিঞ্জ দখলে রাখিবে 
এবং গাড়িটি অপর কাহারও দখলে ছা'ড়িবে না। 

৩। তফসিল বপিত গাড়িটি মালিক ১ম পক্ষের ইচ্ছ| ও দাবি অনুযায়ী 
মাপিকের পরিদর্শনের জন্ত প্রস্তুত রাখিতে ২য় পক্ষ বাধ্য থাকিবে। 

৪। ২য় পক্ষ তফপিল বর্ণিত গাড়িটির মেরামত খরচ প্রদ্দান করিবে এবং 
আবশ্ঠকীয় মেরামত যন্ত্রপাতি মজুর্দ রাখিবে এবং গাড়িটি সর্বদা কাজের 
ভপযোগী অবস্থায় রাখিবে। 

৫€। ২য় পক্ষ তফসিল বর্ণিত গাড়িটির যাবতীয় শুক্কপথকর, লাইসেন্স ফিস 
এবং অত্যাবশ্তক খরচ প্রদান করিবে । 

৬। ২য়পক্ষ তফসিল বণিত গাড়িটির বীমা খরচ প্রর্দান করিবে এবং 
নিয়মিত মালিকের পক্ষে প্রিমিয়ামের টাক! প্রদ্ধান করিবে। 

৭। ২য় পক্ষ অত্র চুক্তি পত্রটির মেয়াদ মধ্যে যে কোন সময় মালিক ১ম 
পক্ষকে লিখিত নোটিশ প্রদান পূর্বক চুক্তিপত্রটি বাতিল করিতে পারিবে । 

৮। ২য়পক্ষচুক্তি পত্রটি বাতিল করিলে তফসিল বর্ণিত গাড়িটির খাস 
দখল মালিক পক্ষ গ্রহণ করিবেন । 


৯। উপরোক্ত ১নং শর্ত অনুযায়ী ২য় পক্ষ কিস্তির সাকুল্য টাকা পরিশোধ 
করিবামাত্র তফসিল বর্দিত গাড়িটির মালিকানা স্বত্ব ২য় পক্ষের উপর বর্তাইবে। 
উল্লেখ থাকে যে, কিন্তির সাকুল্য টাকা এককালিন প্রদ্ধান পূর্বকও ২য় পক্ষ 
তফসিল বর্ণিত গাড়িটির মালিকানা স্বত্ব লাত করিতে পারিবে। 


১৪ 


২১০ বলিল মুসাবিদা 


১*। ২য় পক্ষ অস্ত্র দলিলের ১নং শর্ত অনুযায়ী কিস্তির টাকা প্রদানে বার্থ 
হুইলে, অথবা ২য় পক্ষ দেউলিয়া! হইলে অথবা মালিকের মালিকানা স্বার্থ ক্ষুণ্ন 
কারক কোনরুপ কার্ধে দৌষী সাব্যস্ত হইলে মালিক ১ম পক্ষ তফসিল বর্নিত 
গাড়িটি আটক ও নিজ দখলে 'আনিতে পারিবে $ ইহাতে ২য় পক্ষের থে 
কোনবপ ওজর আপত্তি আইনত অগ্রাহা হইবে । 

এতদ্বারা! স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে, চুক্তিপত্রের শতাবলী বুঝিয়া এবং অন্তের বিনা 
প্ররোচনায় উপবোক্ত পক্ষগণ তাহাদের স্বাক্ষব প্রদান কবল। ইতি 

তাবিখ ৬।৩।৯৫ ইং 

প্রথম পক্ষ 


'দ্বতীয় পগ 
তঙ্ষসিল 
গামিনধাৰ 
ইসাদী 


১। 
২। 


অঃম অধ্যায় 
হেবা দলিল 


হেবা দলিল শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । হেবা দলিলের শ্রেণী- 
ধিভেদ রহিয়াছে । হেবা, হেবা বা বেল এওয়াজ, বেল এওয়াজ হেব! ইত্যাদি । 
হেবার বিধান ইসলামীক আইনের অন্তর্গত। ইসলামীক আইন অনুযায়ী হেবা 
দলিল করিবার প্রয়োজন হয় না । কেবলমাত্র মৌথিক কথা ও দখঙস অর্পণের 
মাধ্যমে হেব! কার্ধ সমাধা! হইতে পারে । তবে দেণীয় আইন অঙ্্যায়ী হেবা 
দ্বলিল আকারে লিখিত ও নিবন্ধিত হওয়া আবশ্তটক। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের 
বিধান ও নিবন্ধন আইনের বিধান যুগপৎ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ১০* 
টাকার বেশী মূল্য মানের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে গেলে অবশ্যই নিবন্ধিত 
দলিল থাকিতে হইবে । দাঁন সম্পর্কে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২২ হইতে ১২৭ 
ধারায় বিধান রহিয়াছে । উক্ত বিধাঁনও দান বা হেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে যেভাবে দানকার্য কর! হয় মুসলমানদের ক্ষেত্রে 
অন্ুরূপভাবেই হেবা দলিল হইয়! থাকে । দান সম্পঞ্চিত বিধান দানপত্র দলিল 
অধ্যায়ে আলোচন! কর! হইয়াছে । 

ইসলামী আইনে দানকার্ধ প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্তভাবে কর! হয়। হেব! দলিল 
নিবন্ধন করিলেই কার্ধকরী হইবে না। উহার অপরিহার্য উপাদান হইতেছে দখল 
অর্পণ । হেবা গ্রহীতীঁকে প্রত্যক্ষ ব! পরোক্ষভাবে উক্ত হেবা বা দানকার্ধ গ্রহণ 
করাও আবশ্তক। তবে কতিপয় ক্ষেত্র রহিয়াছে যেখানে দখল অর্পন করা 
সম্ভব হয় না। সেখানে অবস্থ! বা! পরিস্থিতি বিবেচনায় পক্ষবৃন্দের কার্য দ্বার! 
হেবার কার্যকারিতা অন্মিত হইয়া! থাকে ৷ যেমন স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রীকে স্বামীকে 
হেবা করিল । আবার পিতা! পুত্রের অনুকূলে হেবা! করিল ইত্যাদি । 

প্রচলিত আইনে যাহ! দান বলিয়া! গণ্য হয় মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে তাহা 
হেবা বলিয়া ধরা হয়। হেবা কেবলমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোগ্য । 
রি বিভিন্ন ধরণের হেব! দলিলের মডেন্স বা! নিদর্শ উপস্থাপন করা 
হ্‌ 


[ ২১১ ] 


২১২ লিল মুসাবিদা 
হিবাবিল এওয়াজ 


হিবাবিল এওয়াঁজের অর্থ হইতেছে প্রতিদানের বিনিময়ে দান। হিবাবিজ 
এওয়াজের মধ্যে দুইটি আদান প্রদান থাকে । তার মধ্যে একটি দান অপরচি 
এতিদান। ক, খ-এর বরাবরে তার ঘোড়া দান করে এবং পরে খ, ক-এর বরাবন্কে 
ভার গরু দান করে। ইহাকেই বলে হিবাবিল এওয়াজ । ক-এর দান এবং 
খ-এর দান মিলে হয় হিবাবিল এওয়াজ | ইহাদের প্রত্যেকটি হিবা। স্বতরাং 
প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে হিবার সব আবশ্টিক উপাদান বর্তমান থাক! প্রয়োজন। হিবা 
প্রত্যাহারযোগ্য নয় । 

উপমহাদেশে হিবাবিল এওয়াজকে বিক্রয়ের সাথে সমতুল্য কর! হইয়াছে। 
আইন বিশারদ? আমীর আলী বলেন যে, ইসলামী আইনে হিবাবিল এওয়াজ 
বিক্রয়ের তুলা । স্থতরাং এখানে দখলার্পণ আবশ্তক এবং মুশ! আর গ্রশ্ 
অবান্তর 

যেকোন মুসলিম তাহার জীবনকালে তাহার সমগ্র সম্পত্তি বা কিছু পরিমাণ 
সম্পত্তি হিবা করিয়া! দিতে পারে । যাহার! হিবার উপর ভিত্তি করিয়া সম্পত্তি 
দাবি করে তাহার' হিবার আবশ্তিক প্রমাণসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে 
বাধ্য। হিবাঁবিল এওয়াজের প্রশ্ন উঠিলে বিবেচনা করিতে হইবে দাতার মনের 
অবস্থা, দাতা যদ্দি প্রতিদ্বানের বিনিময়ে তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে মনম্থ 
করিয়! থাকে, তবেই সেই সম্পত্তি হ্বাবিল এওয়াজ হইবে। হিবাবিল 
এওয়াজের মধ্যে দখলার্পপি আবশ্টিক। হিবাবিল এওয়াজের মধ্যে ছুইটি হিবা 
বর্তমান। দ্বিতীয় হিব! সর্বদাই প্রথম হিবার পণ বা বিনিময় মূল্য । প্রথম হিবা 
যে রময় কর! হয় সে সময় ন্বিতীয় হিবার কথ] চিন্তার মধ্যে নাও থাকিতে পারে। 
দ্বিতীয় হিবার দাতা হিবা৷ নাও করিতে পারে। সেকারণে প্রথম হিবা সম্পূর্ণ 
করিতে হইলে দখলার্পন আবশ্তাক । দ্বিতীয় হিবাও একটি সাধারণ হিব! কিন্ত 
প্রথম হিবাই তাহার কারণ ৷ দ্বিতীয় হিবা গ্রথম হিবার দাতা যদি গ্রহণ করে 
তবে উভয় হিবাই অপ্রত্যাহারযোগ্য হইয়৷ যায়। হিবাবিল এওয়াজের মধ্যে 
যদ্দ এওয়।ঞজ ন! থাকে অর্থাৎ প্রতিদান না থাকে তবে সেই হিবাকে হিবাবিল 
এওয়াজ বলা যায় না। অবশ্ত হিবাবিগ এওয়াজে এওয়াজ বা প্রতিদানের 
পরিমাণ কম হইলে কিছু আসে যায় না। এওয়াজ অতি সামান্তও হইতে 
পারে । 
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হিবা-বি-শান্তিল এওয়াজ 

যখন বিনিময়ের চুক্তিতে হিবা করা হয় তখন সেই আদান-প্রদ্ধানকে হিবা-বি- 
শাতিল এগয়াজ বলে। যে এওয়াজ সম্পর্কে শর্ত কর! হয় তাহা নির্ধারিত বা 
অনির্ধারিত উভয়েই হইতে পারে। হিবাঁবির এওয়াজ এবং হিবা-বি-শাঠিল 
এওয়াঁজের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি দুইটি হিবার শর্তের পর্যায় ক্রমিক আদান- 
প্রদান, এবং তিতীয়টি শর্তের ভিত্তিতে হিবা। হিবাবিল এওয়াজে দুইটি 
পৃথক হিবা থাকে ; তার একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল নহে। হিবাবিল 
এওয়াজে প্রথম হিব। যে সময়ে করা হয়, সে সময় দ্রাতার দ্বিতীয় হিবা বা 
এওয়াজের কথ! মনে নাও থাকিতে পারে। কিন্তু হিবা-বি-শাতিল এওয়াজে 
উভয পক্ষের মনে প্রতিদান বা বিনিময়ে ধারণ! বিদ্যমান থাকে। 

যে সমস্ত সম্পত্তির হিব! কর! যাঁয় সেই সমস্ত সম্পত্তি হিবাবিল এওয়াজ ঝ৷ 
হিবা-বি-শাতিল এওয়াজ করা যায় । 

মুদলিম আইনে দানের অপরিহার্ধ শর্ত তিনটি । যথা_(১) দাতা কর্তৃক 
দানের ঘোষণা । (২) দ্ানগ্রহীতা। কিংবা! তাহার পক্ষে অন্ত কেহ কর্তৃক প্রত্যক্ষ 
ৰা পরোক্ষভাবে দান গহণ। (৩) ভোগদখলের স্থবিধাজনক পন্থায় দানের বিষয়- 
কম্তর দখল অর্পণ । 


গে প্রত্যাহার 
দখলার্পণ না হইলে দান বা হেবা সম্পূর্ণ হয় না! দখলার্পণের আগে যদ্ধি 
দ্বাতার মত বদলে যায় এবং দাতগ্রহীতাকে সম্পত্তি দিতে অসম্মত হয় তবে সেই 
ক্ষেত্রে দান প্রত্যাহারের পথে কোন বাধ! থাঁকিবার কথা নয়। বস্তত এমন 
পরিস্থিতিতে দাতার কাজকে প্রত্যাহার না বলিয়! প্রত্যাবর্তন বলাই ভাল। 
এমন পরিস্থিতিতে দাতার জন্ত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ অপ্রয়োজনীয় । 
নিয্বণিত হিবা প্রত্যাহারযোগ্য নহে £ 
১। দান গ্রহীতা যদি দাতার মহররম হয় তবে হিবা! প্রত্যাহারযোগ্য নহে। 
২। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বরাবরে বা স্ত্রী কতৃক স্বামীর বরাবরে হিবা প্রত্যাহার 
যোগ্য নহে। 
৩। দাতা বা! দানগ্রহীতা বার গেলে আর হিব৷ প্রত্যাহারযোগ্য থাকে ন1। 
৪। হিবাকৃত বস্ত হারাইয়! গেলে বা নষ্ট হইলে সেই হিব! প্রত্যাহার করা 
যায় না 
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৫। দ্বীনগ্রহীতা৷ যখন প্রাপ্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করে তখন আর হিব! প্রত্যাহার- 
যোগ্য থাকে না। 
৬। হিবাকৃত বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি হইলে আর সেই হিবাক্কত বস্তর প্রত্যাহার 
করা যায় না। 
৭। দাতা যদি কোন এওয়াজ গ্রহণ করে তবে সেই হিবা প্রত্যাহার কর! 
করা যায় না। 
৮। ধর্মীয় বা এ শ্রেণীর কোন কার্জের জন্গ হিবা করিলে তাহ! প্রত্যাহার- 
যোগ্য নহে। 
সাম্প্রতিককালের নজীরে এই নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। ইসলামী আইনে 
মহররম শ্রেণীর আম্মীয়দের মধ্যে হিব প্রত্যাহারযোগ্য নহে । শিয়া আইনে বল! 
হইয়াছে যে, বংশধরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির বরাবরে হিবা করিলে সেই হিবা 
প্রত্যাহার কর! যায না। এই আইনের ভিত্তি হইতেছে একটি হার্দীস যাহাতে 
বল! হইয়াছে যে, নিষিদ্ধ আত্মীয়দের মধ্যে হিবা করিলে তাহা প্রত্যাহারযোগ্য 
নহে। নিষিদ্ধ আত্মীয় বলিতে বুঝায় নিকট আত্মীয় যাহাদের মধ্যে বৈবাহিক 
সম্পর্ক স্থাপন কর! যায় না। 
পিতামহ পৌত্রের বরাবরে হিবা করিলে তাহ! প্রত্যাহার করা যায় না। 
হিবাকে অগ্রত্যাহারযোগ্য ঘোষণ! করিতে হইলে দুইটি শর্তের দিকে নজর রাখিতে 
হইবে। প্রথমত, দানগ্রহীতা ও দাতার মধ্যে সম্পর্ক এমন যে তাঁহাদের বিবাহ 
হইতে পাঁরে না এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকিবে । দাতা 
এবং দান গ্রহীতা যদি একই লিঙ্গের হয় তবে সেইক্ষেত্রে একজনকে লিঙ্গীস্তর করিয়া 
বিবেচনা করিতে হইবে তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ওঁচিত্য। 
তাহাদের মধ্যে বিবাহ যদি সম্ভব না হয় তবে তাহাদের মধ্যে কৃত হিবা 
প্রত্যাহারযোগ্য নহে। 
প্রত্যাহারের অধিকার একান্তই ব্যক্তিগত; স্থতরাং দাতার মৃত্যুর সাথে সাথে 
এই অধিকারও শেষ হইয় যায় । হিবা প্রত্যাহারের জন্য দাতা মাঁমল! করিয়া 
থাকিলে মামল! চলাকালে যদি তার মৃত্যু হয় তবে তার উত্তরাধিকারিগণ এ 
মামল। চাল|ইতে পারে না । তবে হিবা যদি প্রতারণামূলক হইয়। থাকে তৰে 
সেক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিগণের মামল! করিবার অধিকার থাকে। 
দান যেহেতু একটা হস্তাস্তর, সেহেতু হস্তান্তরের সব আইন দানের ক্ষেত্র 
প্রযৌোজা। এটা আদান প্রদ্দান দানি কিনা, তাহা! বিচার করিতে হইলে সমগ্র 
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পরিস্থিতিকে বিবেচনার অধিকারে আনিতে হয়। পক্ষবুন্দদ এ আদান প্রদানের 
সময় কি অভিপ্রায় মনে পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ধারণ করিয়া তবে তার 
প্রকৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় । 


দনের বিষয়বস্ত বিভ্বমান থাকা আবশ্ুক। বা ভবিষ্যতে অধিকারে আসিবে 
এমন বস্ত সম্পত্তি দান করা যায় না। 

দানকে স্বেচ্ছামূলক হইতে হইবে, অন্তথায় তাহা! অসিন্ধ। একটা আপাত- 
প্রতীয়মান দান বাস্তবিক পক্ষে আইনান্থগ যথার্থ দান কিনা, তাহা! নির্ধাবণ করিতে 
হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে, তাহার কার্ষের মর্দ দানের সময় বুঝিতে সক্ষম 
ছিলেন কিন! । দ্বিতীয়ত, দেখিতে হইবে যে, দলিলে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা 
তিনি পরিস্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা । এবং অবশেষে দেখিতে হইবে যে, 
দ্বাতার উপর কোন অন্তায় প্রভাব কাক করিয়াছিল কিনা । দাতা পর্দানশীন 
স্ত্রীলোক হউন কিংবা! অতিশয় বুদ্ধ হউন, দানগ্রহীতার উপর দানের যথার্থতা 
প্রমাণ করিবার বিশেষ দায়িত্ব ব্র্তায়। 


দানগরহীতাকে মিদিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ হইতে হইবে । জনসাধারণের বরাবরে 
দান অসিন্ধ। দ্নগ্রহীতাকে দান গ্রহণ করিতে হইবে । 


স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্রিকূত দলিলের মাধ্যমে দান করিতে হয়। এ দলিল 
দাতার দার! ব! তাহার পক্ষ হইতে কাহারও ঘ।রা স্বাক্ষরিত এবং অনন্য দুইজন 
সাক্ষী দ্বার! সত্যায়িত হইতে হইবে । অগ্থাবর সম্পত্তি এই প্রকার রেজিস্রি দলিল 
কিংব! দখলপণ দ্বার! দান কর! যায়। 

ছুই ব! ততোধিক ব্যক্তির নিকট দান কর! হইলে যে ব্যক্তি দান গ্রহণ করিতে 
ব্যর্থ, তাহার অংশ দানের বহির্ভুত থাকিবে । দান সর্বদা ব্যক্তির নিকট 
করা হয় এবং গ্রহণ এর একটা আবশ্তকীয় উপাদান। গৃহীত না হইলে দান 
অকাধকর। দান স্থগিত বা রহিত করা যায়। যখন দাতা এবং দানগ্রহীতা 
একমত হয়, তখন কর! যায়। একমত হইতে হইবে এক বিশেষ ঘটনা ঘটা 
সম্পর্কে এবং শ্রী ঘটনা ঘটা দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভরঞীল হইবে না। দান 
রহিতের শঠ যদি দাতার ইচ্ছাভিত্তিক হয়, তবে এ দান অবৈধ । যে কারণে 
চুক্তি নাকচ করা! যায়, সেই কারণে দানও নাকচ কর! যায়। অন্তভাবে দীন রহিত 
করা যায় না। 

গন করিবার অর্থ সম্পূর্ণভাবে দেওয়া! । স্থতরাং যে দীন দীতীর ইচ্ছায় 
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ফিরাহিয়া নেওয়া যাঁয়, তাহা দান নহে । দানের পর দাতা দানকৃত বস্ত নিজের 
ইচ্ছায় ফেরৎ পাইতে পারেন ন1। 


একাধিক ব্যক্তির অন্কুকুলে হেব £ 

যেখানে একাধিক ব্যক্তির বরাবরে হেব! করা হয় সেখানে হেবারুত সম্পত্তি 
গ্রহীতাগণের মধ্যে ভাগব্ন করিয়। না দিলেও হেবা বৈধ ও কারকরী হইবে। 
ইসলামী আইনে অবিভক্ত সম্পত্তি হেবা করিতে বাঁধা নাই । একইভাবে 
একাধিক ব্যক্তির অনুকূলে কোন সম্পত্তি একই মজলিশে হেবা করা হইলে 
তাহাতে গ্রহীতাগণ অংশমাফিক মালিকানা পাইবে । 


নিদর্শ-_১ 
দ্লানপত্র বা হেবানাম! দলিল 


দলিল গ্রহীতা--আঃ করিম খান পিতা আ: রহিম থান সাং চৈতা! থান 
বসিরহাট জেল! ২৪ পরগণ! জাতি মুসলমান পেশ৷ ব্যবস। 

দলিল দাতা--আঃ রহিম খান পিতা স্বৃত আঃ গনি থান সাং চৈতা থান 
বসিরহাট জেল! ২৪ পরগণ! জাতি মৃসলমান পেশ। চাকুরী । 

কশ্য স্থাবর সম্পত্তির দাঁনপত্র বা হ্বাঁনাম। দলিল পত্রমিদং কাধঞ্চাগে ৷ দলিল 
গ্রহীত তুমি আ: করিম খান আমার ওরসজাত পুত্র হইতেছ। আমার অন্তান্ত 
স্তান সম্ভতি বিষ্ভমান থাকিলেও আমাকে ও আমার স্ত্রীকে দেখাশুনা করাতো 
দুরের কথা একথান! পত্র দ্বারাও আমাদের খোঁজখবর নেয় না। তুমি দলিল 
গ্রহীত। সর্বদাই আমার নিকটে থাকিয়া আমাকে এবং আমার স্ত্রী অর্থাৎ তোমার 
মাঁকে যথেষ্ট সেবা, যত্ব এবং ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছ। তরুন আমি 
তোমাকে অত্যন্ত ন্নেহ মমতা করিয়া থাকি । মানব দেহ অনিত্য। এই খোদার 
রাজত্বে কাহার কখন কি হয়, তাহা খোদা ভিন্ন আর কেহ জানে না । সেকারণে 
অগ্য রোজ হাজিরান মসলিসের মোকাবিলা! আমার অনেক দিনের কামনা! বাসনা 
পূরণ করার নিমিত আমার স্বত্ব দখলায় নিয় তফসিলের লিখিত সম্পর্তি যাহাতে 
আমি গ্কিতিবনি রায়তি স্বত্ব মালিক স্বত্ববাঁন ও ভোগ দখল করে বিস্তমান আছি 
“বং যাহার আশ্ুমানিক মৃল্য ৫৯,৯০০ টাক! বটে, তাহা! অজ দলিল সম্পাদনে 
তোমাকে দান করতঃ দানকৃত বা হেবারুত সম্পত্তির দখল অধিকাধ্ অনভ্ভই তোমার 
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নিকটে ছাড়িয়া বুঝাইয়! দিয়া হেবারুত সম্পত্তি হইতে চিরতরে নিংবত্ববান 
হুইলাম। 

দলিল গ্রহীত। তুমি অব্য হইতে অন্তর দলিল বলে নিম্ন তফসিলের লিখিত 
সম্পত্তিতে আমার সর্বন্বত্বে স্বত্ববান মালিক ও খাস দখল করে নিত্য থাকিয়া 
যথাস্থানে প্রয়োজন তোমার নাম জারি ইত্যাদি ক্রমে সর্বপ্রকারের হস্তান্তরও 
দাযাবদ্ধের ক্ষমতাধুক্ত যদৃস্থামতে নিম্ন তফসিলের লিখিত সম্পত্তি তুমি ভোগদখল 
তদরুপ করে নিয়ত রহ। যে সম্পত্তি তোমাকে দান করা গেল তাহ] সর্বতোভাবে 
নির্দায়ী, নির্দোষ ও নিষ্ষণ্টক অবস্থায় আছে । এতবর্থে অত্র দলিলের ভাবার্থ ও 
স্তফপিল সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়! স্বেচ্ছায় সদ্জ্ঞানে হুস্থদেহে এই দানপত্র দ'লল 
লিখিয়! দিলাম । 


ইতি---১৫।১২।৯৪ ইং 
ল্লাতার স্বাক্ষর 
ঘ্ানগ্রহীতার দ্বাক্ষর 
তফসিল 
ইসাদী 
১। 
| 
নিদর্শ-_২ 
হেব! দলিল 


গ্রহীতা--মোঃ আবুল হোসেন পিতা আবুল কালাম সাং হিন্দ থানা! করিমপুর 
জেল। নদীয়া পেশা বাবসা । 

দাতা--আদম আলী পিত। কদম আলী সাং ধান্ুক! থান! তেহট জেলা নদীয়। 
পেশ! চাকুরী । 

কন্ত হেবানাম। পত্রমিদং কাধধশাগে আমি নিয়ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি উত্তরা- 
ধিকারহুত্রে মালিক দখলকার নিয়ত আছি। তুমি আমার বোনের পুত্র ও অতি 
স্সেহভাজন। বহুদিন হইতে তুমি আমাকে সেবা করিয়া আসিতেছ। এক্ষণে 
আমি আমার হ্বত্দধলীয় নিয় তফসিল বরপিত সম্পত্তি তোমাকে অত্র হেবা দলিল 
মূলে দান করিলাম । তাহার দখল তোমাকে বুঝধাইয়! দিলাম । অদ্য হইতে 
তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির আমার যাবতীয় ্বত্ব দখল তোমাকে বতিল। অদ্য হইতে 
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সরকারের নিকট আমার নামের পরিবর্তে তোমার নিজনাম জারী করিয়৷ খাজনাদি 
আদায়ে পুত্র পোত্রাদি ওয়ারিসান ও গ্থলবতিগণক্রমে তফসিল বর্ধিত সম্পত্তি দান 
বিক্রয়, হস্তান্তর, রুপান্তর ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষমতা যুক্তের ভোগ দখল করিতে 
রহ। উহাতে আমার কি আমার পুত্র পৌত্রার্দিময় ওয়ারিসান ও স্থলবণ্ঠিগণক্রষে 
কোন ওজর আপত্তি নাই ও রহিল ন1, যদ্দি করি বা করে তাহা হইলে সর্বদালতে 
অগ্রাহ্থ ও বাতিল হইবে । অন্য হইতে আমি তফসিল বর্ধিত সম্পত্তি সম্পর্কে 
চিরতরে এককালীম নিংন্বত্ববান হইলাম । এতদর্থে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে অন্তের বিনা 
প্ররোচনায় অত্র হেবা দলল সম্পাদন করিলাম । ঈতি--১৯৯৭ সালের ২*শে 
ডিসেম্বর । 


স্বাচ্ষির 
তফসিল্স 
অত দলিল মোট তিন ফর্দে লিখিষ্ত 
লেখকসহ মোট পাঁচ জন সাক্ষী 
সাক্ষী-- 
১। 
হু । 
নিদর্শ-্৩ 
হেবা বেল এওয়াজ-নাম। দলিল 


দলিল গ্রহীতা মোঃ কলেজ খাঁ, পিতা উড়াল বক্স সাং অচিনপুর থান 
বহরমপুর জেলা মুশিদাবাদ জাতি মুসলমান পেশা কৃষিকাষ। 
দলিল দাতা--মো; মোকাম আলী পিতা কদম আলী সাং ময়ন। থান' বহরমপুর 
জেলা মুগ্রিদাবাদ জাতি মুসলমান পেশ! চাষাবাদ । 
কস্ত স্থাবর সম্পত্তির হেবা! বেল এওয়াজ-নাম। দলিল পত্রমিদং কাবঞ্চাগে। দলিল 
গ্রহীতা তুমি আমার ওরসঙ্াত পুত্র হইতেছ । আমার অন্তান্ত সন্তান সম্ততিগণ 
বিস্কমান থাকিলেও তাহারা আমাকে ও আমার স্ত্রীকে একখান! পত্রত্বারাও যোগ 
জিজ্ঞাসা করে না । তৃমি দলিল গ্রহীত। সর্ধদাই আমার নিকটে থাঁকিয়া আমাকে 
এবং আমার স্ত্রী অর্থাৎ তোমার মাতাকে যথেষ্ট সেব। যত্ধ এবং ভক্তি শ্রদ্ধা! করিয়া 
আসিতেছ । আল্লাহু পাকের খাস রাজত্বে কাহার কখন কি হম্ম তাহা৷ আল্লাহু 
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পাক ভিন্ন অপর কেহ জানে ন।। উক্তরূপ আচরণে সন্তষ্ট হইয়া! নিয় তফসিলের 
লিখিত সম্পত্তি তোমাকে দান করার প্রস্তাব জানাইলে পর তুমি দলিল গ্রহীত৷ 
আমাদের ইসলাম ধর্মের সার গ্রন্থ একখান অমূল্য পাক কোরাণ-শরিফ আমাকে 
দিলে তদ্‌বিনিময়ে নিয় তফসিলের লিখিত সম্পতি যাহার আনুমানিক মুলা মং 
১,০০১০*০/- টাকা বটে, তাহ। অত্র দলিল সম্পাদনে তোমাকে দান করঙঃ দা"কৃত 
সম্পত্ভির দখলাধিকার অগ্তই তোমার নিকট ছাড়িয়া বঝাহয়। দিয়! দানকৃত সম্পত্তি 
হইতে চিরতরে নিঃন্বত্ববান হইলাম । দলিল গ্রহীতা তুমি অদ্য হতে অঙ্র 
দ্।নপত্র দলিল বলে নিয় তফসিলের লিখিত সম্পত্তিতে আমার সব স্বত্বে শ্বত্ববান 
মালিক ও দখলকার নিয় ত থাকিয়া! যথাস্থানে প্রয়োজন তোমার নাম জারি 
ইত্যাদিক্রমে সর্বপ্রকারের হস্তান্তর ও দায়াবদ্ধের ক্ষমতাযুক্ত যৃচ্ছামতে নিয় 
তফসিলের লিখিত সম্পত্তি তুমি ভোগদখল তদরুপ করিয়৷ নিয়ত রহ। 

যে সম্পত্তি তোমাকে দান কর! গেল, তাহ। সর্বতোভাবে নির্দায়ী, নির্দোষ ও 
নিষ্ষণ্টক অবস্থায় আছে। এতদর্থে অত্র দলিলের ভাবার্থ ও ফলাফল সম্পূর্ণরূপে 
বুঝিতে পারিয় হ্থেচ্ছায় সদ্জ্ঞানে হুস্থদেহে এই হেবা বেল এওয়াজনাম! দলিল 
যথারীতি সহি সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি---৩১।১২1৯৪ 
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নিদর্শ-_৪ 
বেল এওয়াজ হেবা দলিল 


দলিল গ্রহীতা--মোঃ খেদের আলী পিতা মোকাম আলী সাং বরিশ। থানা 
হলদিয়া! জেল! মেদিনীপুর পেশ! ব্যবস!। 

দলিল দাতা- মোঃ ছাকাম আলী পিতা মৃত আকাম আলী সাং বরিশী খান! 
₹লদিয়। জেল! মেদিনীপুর পেশ! কষি। 

কন হেবা বেল এওাজনানী দলিল প্রন কাকাসে। ভুমি একমন গৎ, সরল 


২২৪ দলিল মুসাবিদা 


ও অনুগত আমার ভ্রাতৃদ্পুত্র । তুমি আমাকে আদর যত্ব ও সেবা শুশ্রঘ! করিয়া 
আঁসিতেছ। তোমাকে কিছু স্থাবর সম্পত্তি দিবার মনস্থ করিয়াছি। সেইহেতু 
পৈত্রিক ওয়ারিসম্থত্রে প্রাপ্ত নিয় তফসিল বর্ণিত তুমি আমার অপর শরীকের সহিত 
১৬1৪৯ তারিখের ৫১৭ নং একবপ্টননাম! দলিল ছারা অন্তান্ত সম্পতিসহ নিরব 
তফসিল বণিত ভূমি আমাব দাহামে প্রাপ্ত হইয়া! মালিক ও দখলকার আছি। 
ইহার আহ্মানিক মূল্য মং ৮*১**০ টাকা হইবে। তাহা অস্ত তোষার নিকট 
হইতে একখান] কোরাণশরিফ ও একখান! জায়নমাজ বুঝিয় নিয়! তাহীর বিনিময়ে 
অত্র হেব! বেল এওয়াজ দলিল দ্বার! দান করিলাম । অগ্য হইতে নিম্ন তফসিল 
বর্ণিত সম্পত্তির আমার যাবতীয় স্বত্ব অত্র হেবা বেল এওয়াঁজ দলিল দ্বাবা তোমার 
উপর বাঁতিল এবং উহার দখল তোমাকে বুঝাইয়া দিয়া চিরতবে নিঃন্বত্ববান 
হইলাম। অদ্য হইতে তুমি অত্র হেবা বিল এওয়াজ দলিল মূলে মালিক ও 
দখলাকার হইয়৷ সরকারে আমার নামের পরিবর্তে তোমার নিজ নাম জারী করত: 
দান বিক্রয়, কট, বেহান ইত্যার্দি সর্বপ্রকার হস্তাম্তরের ও কাটিয়া ভরিয়া ভাঙ্গিয় 
গড়িয়। বাস্তবাঁগেয়াত বানাইয়! সদৃচ্ছা। রূপান্তরের ক্ষমতা পরিচালনে তুমি পুজ 
পৌত্রাদীময় ওয়ারিসান ও স্থলবতিগণক্রমে পরম থে ভোগ পৌত্রাদীময় ওয়ারিসান 
ও স্থলবতিগণক্রমে কোনরূপ ওজর আপতি দাবি-দাওয়া! কিছুই নাই ও রহিল না, 
যদি আমি করি বা কেহ কবে তাহা সর্যদালতে অগ্রাহ ও বাতিল হইবে । এতর্থে! 
স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে বুস্থ শরীরে অন্টের বিন! প্ররোচনায় অন্তর হেবা বেল এওয়াজ 
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নবম অধ্যায় 
দানপঞ্ দলিল 


দ্বানপত্র লিল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা! ও মুসাবিদ। বিবৃত করিবার পূর্থে 
্বানপত্রের বিধানসমূহ আলোকপাত করা প্রয়োজন । সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের 
১২২ ধারায় 'দান, এর সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । সেখানে নিম্নরূপ বিধৃত 
রহিয়াছে : 

শ্ধারা ১২৯। দান-এর সংজ্ঞা 

একব্যক্তি স্বেচ্ছা! প্রণোদিত হইয়াও কোন প্রকার পণ গ্রহণ না করিয়া কোজ 
জন্থাবর ব! স্থাবর বিদ্যমান সম্পত্তি অপর ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিলে এবং সেই 
বাক্তি বা তাহার পক্ষে অগ্য কেহ উহা গ্রহণ করিলে তাহাকে বলা হয় দান” 
ঘ ব্যক্তি অনুরূপভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর করেন তাহাকে বল! হয় “দাতা এবং ষে 
ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করেন তাহাকে বলা হয় “দানগ্রহীতা” । 

কখন দান গ্রহণ করিতে হয় £ দাতার জীবদ্দশায় এবং তিনি যখন দান 
করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম সেই গ্মবস্থায় অনুরূপ হস্তান্তর গ্রহণ করিতে হয়। দান 
এহণের পূর্বে দাঁনগ্রহীতার যদি মৃত্যু ঘটে, তাহা! হইলে উক্ত দান বাতিল হয়।” 

দান বিনামূল্যে হইয়া থাঁকে। দানের বিধান হিন্দু আইনেও রহিয়াছে। 
মুসলমান আইনে কোন কিছুর বিনিময়ে যে দান করা! যায় তাহা! পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 
আলোচিত হইয়াছে । দান শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া! আবশ্তক। এখানে দাতার 
স্বাধীন চিন্তা ও অভিরুচি এবং সন্তুষ্টির কথ! বল! হইয়াছে । কোন পণ, বিনিময় 
বা প্রতিদান থাকিবে না। হিন্দু আইনে দানকে পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত করিতে হইলে 
খল অর্পণ অত্যাবস্তক নহে । তবে মুসলমানী আইনে দখল অর্পণ অতি জরুরী 
ও আবস্তক | হিন্দুদের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমেই স্থাবর সম্পত্তি দান 
করা যায়। দখলের প্রশ্ন মুখ্য নহে । কোন হিন্দু যদি তাহার পুত্রদের মধ্যে 
সম্পত্তি বিভাজন করিয়] দিতে চাহেন, তবে সেজন্ত কোন দলিলের প্রয়োজন হয় 
না। দলিল সম্পাদন, নিবন্ধন ও দান গ্রহণ হইয়া থাকিলে চূড়ান্ত হুইয়! বায়। 

কোন মুসলমান যদি কোন হিন্দুকে সম্পত্তি দাঁন করেন তাহাঁও তিনি মৌখিক- 
ভাবে করিতে পারেন । সেখানে সম্পততি হস্তান্তর আইনের ১২২ ধারার বিধান 
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গ্রযোজ্য নহে । কেননা মুসলমানদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আইন অঙ্থযায়ী দানের 
ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধন করা জরুরী নহে। তাই মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর অনুকূলে 
দ্বানের ক্ষেত্রে হিন্দু আইনও প্রযুক্ত হইবে ন|। 

বৌদ্ধ আইন অন্থ্যাঁধী বৈধ দানের ক্ষেত্রে দখল অর্পণ অত্যাবশ্তক ছিল উক্ত 
বিধানও সম্পণত্ত হস্তান্তর আইনের ১২২ ধারার বিধানের প্রেক্ষিতে বাতিল 
হইয়াছে। তাই বৌদ্ধগণও দখল অর্পণ ছাঁড়াই কেবলমাত্র দলিল নিবন্ধনের 
মাধ্যমে সুসম্পন্ন করিতে পারে। 

স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে এবং প্রতিদানের বিনিমষ ব্যতীত কোন সম্পত্িৰ 
হত্তান্তর হইল দান। যিনি দান করিতেছেন তাহাকে বলা হয়, দানপত্রদাতা 
এবং যিনি বা যাঁহাব পক্ষে দান গৃহীত হইতেছে তিনি দানপত্র গ্রহীতা / ভোগী )। 
দ্ানপত্র সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী হয়। 

দায়ভাগ আইন অন্থ্দারে একজন সমাংশী তাহার সমাংশী স্বার্থ দান কবে 
পারিবেন । অবশ্ সেই দান ধাহাদের তিনি ভরণপোষণে বাধ্য, তীহাদেব ভবণ- 
পোষণের দাবী বজায় রাখিয়া করা যাইবে । 

দায়ভাগ আইনে নিয়ন্ত্রিত পিতা সমস্ত সম্পত্তি, কৌলিক বা ম্বোপাজিত, দান 
করিতে পারিবেন । তবে, এইৰপ দান আইনত: ভরণপোষণ দাবীদাঁবদেব দাবী 
বজায় রাখিয়া হইবে। 

দ।নপত্র-স্থাবর সম্পত্ত দান করিতে হইলে তস্তান্তর অবশ্যই নিবন্দিত দলিল 
মারফৎ কবিতে হইবে । দলিগ দানপত্র দাতা বা তাহার পক্ষে স্বাক্ষরিত হইবে 
এবং কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী দ্বার! প্রত্যায়িত হইবে । 

অস্থাবর সম্পত্তির দান হয নিবন্ধিত দলিলে উপযুক্তরপে স্বাক্ষর করয়া বা 
অর্পণসহ হস্তান্তর দ্বার' হইবে। হিন্দু আইনে দানের সিদ্ধতাঁর জন্ত তাহা! ।লখিত 
ইওয়াঁর প্রয়োজন নাই ৷ কিন্তু দাঁন গ্রহীতাকে অর্পণ প্রয়োজন । বিশেষ কতক- 
গুলি ক্ষেত্রে অর্পণ, পরোক্ষ হইতে পারে। 

দখল অর্পণ--দানপত্র দাতা কতৃকি দনিপত্র গ্রহীতাকে দানের বিষয়বস্তর দখল 
অর্পণ ন! কর! হইলে, হিন্দু আইন অনুসারে দাঁন সিদ্ধ নহে। কেবলমাত্র দলিল 
নিবন্ধিত কর! দখল অর্পণের সমতুল নহে। হ্থতরাং কেবল দল নিবন্ধিত 
করিলে দাতা হইতে দানগ্রহীতাকে শ্বত্বের হস্তান্তর হয় না। কিন্ত সেথানে 
দানের বিষয়বস্তর বৈশিষ্ট্য এইরূপ যে বাস্তবিক দখল অর্পণ হইতে পারে ন' 
সেইখানে, যদি দাঁত। দান সম্পূর্ণ করিবার জন্ত সবকিছু পদক্ষেপ নিয় থাকেন 
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যাহাতে দানগ্রহীতা দখল নিতে পারেন । সেইক্ষেত্রে দানকে সিদ্ধ বলিয়! গণ্য 
করিতে হইবে। 

যদি দাতা দান সম্পূর্ণ করিবার জন্ত সমস্ত কিছু করেন কিন্তু সম্পত্তি অন্যজনের 
জবরদখলে থাকিবার হয দখল অর্পণে অসমর্থ হল, সেইথানে দান সম্পূর্ণ এবং 
জবরহ্থখলী ব্যক্তি বলিতে পারিবেন না৷ যে দখল অর্পণ হয় নাই বলিয়া! দান 
অসিদ্ধ। 

যখন গ্রহীতা নাবালক এবং দাতার সহিত বাস করিতেছে এবং ইহা! প্রমাণিত 
যে প্রকৃতই স্বতদ্ানের অভিপ্রায় ছিল ও সম্পত্তি হস্তান্তরের তারিখ হইতে দাতা 
গ্রহীতার জন্য ট্রাষ্ট সম্পত্তি দখলে রাখিয়াছেন, ৩খন দান প্রমাণ করিবার জন্ত 
বাস্তবে দখল অর্পণের প্রয়োজন নাই । 

দানপত্র দলিলে কোন শর্ত দেওয় থাকিলে স্বত্ব আপন] হইতেই বাতিল হইয়া 
যায় এবং দানকার্য বহাল থাকে । শর্তসাপেক্ষ দান হয না। 

দ্ানপত্র দলিলের বিরুদ্ধে প্রিএম্পসন চলে ন!। 


অঙজাত বাক্তির বরাবরে উইল ব! দান করা যায় কি না £ 


উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে ইহ! স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উইলের 
মাধ্যমে সম্পত্ত হস্তান্তর হিন্দু আইনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা! পরিগ্রহ 
করিয়াছে । হিন্দু আইনে উল্লিখিত কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে একজন হিন্দু তাহার 
স্বার্থ অন্যের বরাবরে উইল করিতে পারে। সর্বোপরি, অঙ্জাত ব্যক্তির বরাবরে 
উইল্লের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর হিন্দু আইনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায় 
হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। 

দ্ানপত্র এবং উইলের মধ্যে পার্থক্য ঃ 

১। দ্বানপত্র এক প্রকার হস্তান্তর । কোন ব্যক্তি কাহাকেও তাহার সম্পত্তি 
দান করিলে উপরোক্ত সম্পত্তিতে তাহার আর কোঁন অধিকার থাঁকে না॥ দাঁন- 
গ্রহীত৷ দানকারীর স্বত্বে দ্বত্থবান হয়। 

কিন্তু উইলে এমনটি হয় না। কোন ব্যক্তি উইল করার পর ইচ্ছা করিলে 
উইল পরিবর্তন করিতে পাঁরেন বা উইল বাতিল করিয়া! ফেলিতে পারেন । অর্থাৎ 
উইলদাত। উইলরুত সম্পত্তিতে নিংক্বত্ব হয় না। 

২। দানপত্রে কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না । অর্থাৎ, দাঁনগ্রহীতা৷ দানকারীর 
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সম্পত্তি কিভাবে ভোগ-দখল করিবে তাহার উল্লেখ থাকে না। ইহাতে দীক্গ- 
গ্রহীতা ইচ্ছামত সম্পত্তি ভোগ-দখল করিতে পারে। 

পক্ষান্তরে উইলের ক্ষেত্রে উইলগ্রহীতা৷ কিভাবে সম্পত্তি ভোগ-দখল করিবে মে 
বিষয়ে নিয়ম-কান্ছনের উল্লেখ থাকে । 

৩। দাঁনপত্র কোন পম্পন্তর কোন বিলিব্যবস্থ। নয়। কারণ ইহার দ্বার। 
পোস্তদের মধ্যে বিলি-বণ্টনের পর দান কর! হয়। এবং দান সচরাচর আপন 
পোস্তদের বাহিরে ব্যক্তিদেরকেই করা হয়। 

পক্ষান্তরে, উইল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পত্তি বিলি-বণ্টনের প্রামাণ্য দলিল। 

৪। দান আইনাম্থগভাবে সম্পার্দিত হওয়ার সাথে সাথে কার্ধকরী হয় কিন্ত 
উইল কার্যকরী হয় উলকারীর মৃত্যুর পর । 

৫। দাঁনপত্র একট নির্দিষ্ট সীমা! অতিক্রম করার পর রেজিত্রি করিতে হ্য়। 
অর্থাৎ একশত টাঁক! বেশি দান হইলে এইবপ দানপত্র রেজিস্্রি করা কর্তবা | 

পক্ষান্তরে, উইলের ক্ষেত্রে, রেজিদ্্রির কোন বাধ্যবাধকতা নাই । রেজিষ্রি 
করিলে ভাল, কিন্তু না করিলে কোন ক্ষতি নাই । অর্থাৎ উইল রেজিছ্রি করার 
জন্য উইলকারীকে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার সন্দুখীন হইতে হয় ন|। 

৬1 দ্ানপত্র একবার আইনসন্মত উপায়ে সম্পাদন করা হইলে, সেইক্ষেত্রে 
কোন উপায়েই ইহাকে প্রত্যাহার কর! যায় না। 

পক্ষান্তরে উইল একবার সম্পাদন করা হইলে, পরে দাতা ইচ্ছামাফিক তাহা 
গ্রত্যাহার করিতে পারে। 

৭। নারী সম্পত্তি জীবনন্বত্বে পায়। স্থতরাং এই সম্পত্তি হস্তান্তরের যোগ্য 
নহে । তবে, এই সম্পত্তির কিছু অংশ স্বামীর মঙ্গলার্থে দান করিতে পারে । 

কিন্ত কোন বিধবা! কখনই তাহার স্বামীর সম্পত্তির বিলি-বণ্টন বা উইল 
করিতে পারে না। নারীর সম্পত্তির কোন অংশই উইল করা যায় না। 

৮। দীনপত্র দলিলে কোন শর্ত আরোপিত হইয়া থাকিলে দানপত্রগ্রহীতা 
এ শর্ত মানিয়া লইতে বাধা নহে ॥ শর্তভঙ্গের ফলে দানপত্র বাতিল হয় না। বরং 
শর্ত বাতিল হইয়া যায় দান বহাল ও বলবৎ থাকে। 

পক্ষান্তরে উইলে শর্তারোপ কর! হইয়৷ থাকিলে শর্ত অবশ্যই কার্কর করিতে 
হয়। অন্যথায় উইল বলবান ও ফলবান হয় না। শর্ত দেওয়া থাকিলে শর্তসহই 
উইল প্রযোজ্য হইবে । 


্ানপত্র ঘলিল ২২৫ 
দ্রানপজজ দজিল 
নিদর্শ-_৯ 
দাঁনপত্র গ্রহীতা-_-্রীরবীন দাস পিতা মৃত সুবল,দাসম্পাং লতা! থানা হরিপ- 
ঘাটা জেল! নদীয়া পেশা! ব্যবসা ইত্যাদি। 
দানপত্র দাতা_-শ্রীনকুল দাদ পিতা মৃত অজু দাস সাং লতা থান! হরিণঘাটা 
জেল! নদীয়। পেশা অবসর জীবন । 
কপ্য গুভ দাঁনপত্র মিদং কার্ধধাগে। আঁমি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি--৭* 
বসরে উপনীত । আমার এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে কখন কি ঘটে বলা যায় না। 
শ্রামার কোন কন্ত। বা পুত্র নাই । আমার পত্বী বর্তমান আছেন ; তাঁহার জীবিকা 
নির্বাহের উপযুক্ত কিছু ভূ-সম্পত্তি তাহার অন্কুলে হস্তাস্তর করিয়াছি। তুমি দান- 
পত্র গ্রহীতা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হইতেছ। তোমার পিতা ইহলোক ত্যাগ করিবার 
পর হহতে আমি তোমাকে আপন পুত্রবৎ নেহে লালন-পালন করিয়া আসিতেছি 
এবং তুমও আমাকে এবং আমার পত্বীকে অতিশয় ভক্তি সেবাযত্বাদি এবং 
প্রয়োজনে ভরণপোধণাদি করিয়৷ আসিতেছ ; তোমার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
আছে যে আমি ও আমার পত্বী যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তুমি আমাদের 
ভরণপোধণ ও সেবাযত্বা্দি করিবে এবং আমাদের মৃত্যুর পর পাঁরলৌকিক অস্ত্যোট্ি- 
ক্রিয়া ও যাবতীয় কাাদি ষথাসাধ্য ব্যয়ে সুসম্পন্প করিবে । আমি তোমার কার্ষ- 
কলাপে বিশেষরূপে গ্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া স্বেহের নিদর্শন শ্বরূপ আমার দখলি 
সম্পত্তি যাহা আমি ১৯৯১ সালের ২৬১২ তারিখে হরিণঘাঁটা সাব-রেজিষ্ট্ার 
অফিসের ১০১৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়! যথারীতি খাজন। ইত্যাদি প্রদানে 
দীর্ঘ তিন বৎসর নির্ধিবার্দে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি তাহা তোমাকে দান 
করিলাম । উক্ত দানকুত সম্পত্তি জেল! নদীয়া সাব-রেজিস্ট্রীর হরিণঘাটা। থানা 
হরিণঘাঁট! সামীল মৌজ! লতা গ্রামে ১৭২ দাঁগে ৫৬ শতক বাস্ত বা! বাগান জমি 
যাহার সময়োচিত আহ্মমাঁনিক মুল্য কোং ১০**০*** (দশ হাঁজার টাক! ) 
হইবে। এতদসম্পত্তি আমি অগ্কার তারিখে তোমার নাম বরাবর অত্র শুভ 
দানপত্র দলিলমূলে তোমার সম্মতিক্রমে তোমায় দান করিয়া! দিয়া! দানকৃত সম্পত্তি 
হইতে আমি মায় ওয়ারিশগণক্রমে চিরকালের জন্ত চির নিংনবত্ব ও দখলহীন হইয়। 
তোমাকে খাস দখল দিলাম । তুমি অন্কার তারিখ হইতে আমার যাবতীয় ন্স্থে 
্বত্ববান ও মালিক হইয়া দানকৃত সম্পত্তির ধার্য রাজন্বাদি নিয় তফসিলে প্রকাশিত 


১৫ 
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কালেকুটার সরকারে সাবেক নাম খারিজে আপন নাম পত্তনে সামিল লইয়া পুত্র 
পৌআদি ওয়ারিশানগণক্রমে দান, বিক্রয়, হস্তান্তর আদি সর্ব প্রকারের ক্ষমতাযুক্ত 
বদৃস্থামতে পরম নখে ভোগ দখল করিতে থাক; তাহাতে কখনও উক্ত দ্বানকৃত 
সম্পত্তির উপর আমি মায় ওয়ারিশানগণক্রমে কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা 
দাবি-দাওয়া করিতে পারিব না; করিলে অত্র দানপত্র দলিলমূলে সর্বস্থলে 
সর্বতোভাবে তাহা বাতিল, নামাঞ্জুর ও অগ্রাহ্থ হইবে। দানকৃত সম্পত্তি আমি 
তোমাকে অত্র দানপত্র দলিলমুলে দান করিয়া দিয়! সুস্থ শরীরে, সরল মনে আপন 
খুশিতে তোমার নাম বরাবর অত্র শুভ দানপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম । 
ইতি--সন ২৬1৩।৯৫ ইং | 
স্বাক্ষর 


তফসিল 
ইসাদী 
দু মুসাবিদবাকারক 
২। 


নিদর্শ-_২ 


গ্রহীতা £ নাম-_শ্রীম্দন ঘোষ পিতা মৃত রতন ঘোষ গ্রাম ন--পাড়া থান! 
বারাসাত জেলা ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবসা । 

দাতা £ নাম-_শ্রী আদিত্য ঘোষ পিতা মুত স্থবল ঘোষ গ্রাম উত্তর ন- পাড়া 
ধান! বারাসাত জেল! ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা । 

কশ্ত শুভ দ্বানপত্র মিদং কাধঞ্চাগে । আপনি দান-গ্রহীতা৷ আমার প্রতিবেশী 
এবং রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ও হইতেছেন। আপনি আমাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা 
করেন ; আমিও আঁপনাঁকে পরম আত্মীয়বৎ স্নেহ করি। আপনার বসবাসের 
জন্য উপযোগী কোন বাস্ত জমি বা বাড়ি ঘর না থাকায় আপনার বস- 
বাসের খুব অন্থবিধা হইতেছে দেখিয়া আমি আপনার প্রতি ঘয়া' পরবশ হইয়া 
আঁমায় পৈতৃক স্বত্বদখলী ও ভোঁগদখল, জেলা--২৪ পরগণা, সাব-রেজিষ্টীর - 
বারাসাঁত, থান! __বাঁরাসাত সামিল মৌজ1--ন--পাঁড়া গ্রামে নিমের তফসিলে 
বরণিত ২৩৬ নং সং ভূক্ত ৫২২ নং দাগে বাস্ত জমি ০১৮ ( আঠার ) শতক সম্পত্তি 
যাহার বার্ধিক খাজনা কোং '৬* পয়সা, বর্তমান আনুমানিক মূল্য কোং ৫০+*** 
পেঞ্চাশ হাঁজার টাক! ) হইতেছে । এতদভুখ্ড আমি আপনাকে অব্র দানপত্র 


হ্বানপত্র দলিল ২২১ 


দলিলের ঘারা আপনার সম্মতিক্রমে দান করিয়া দিলাম | এবং দানকৃত সম্পত্তি 
হইতে আমি মায় ওয়ারিশান স্থলাভিযিক্তগণক্রমে চিরকালের জন্ত চিরনিংহ্বত্ব এবং 
ঘখলহীন হইলাম। আপনি অন্ত হইতে আমার যাবতীয় স্বত্ব স্বত্থবান হইয়! 
ঘান-বিক্রয় ইত্যাদি সর্বপ্রকার হস্তাস্তরকরণের মালিক হইয়া ধার্য খাজনা ২৪ পরগণা 
জেল! কালেকুটারে আদায় দিয়া সাবেক নাম খারিজে আবশ্টকমতে নিঞ্জ নাষ 
পত্তনে দাখিলাি গ্রহণে পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিযিক্তগণক্রমে গৃহাঁদি 
নির্মাণের হারা ব্সবাসে ভোগদখলাঁদি করিতে থাকুন। তাহাতে কশ্লিনকালে 
দ্বানকৃত সম্পত্তির উপর আমি মায় ওয়ারিশানগণ কোন সময়ে কোন প্রকার ওজর, 
আপতি বা দাবী দাওয়া করিতে পারিব না বা! পারিবে না। করিলে তাহা অত্র- 
দ্বলিলমুলে সর্বস্থলে সর্বতোভাবে বাতিল, নামঞ্জুর ও অগ্রাহ্ হইবে। প্রকাশ 
থাকে যে, উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আপনাকে দান করিয়া 
দিলাম । এতদর্থে নুস্থ-শরীরে, আপন খুশিতে সরল মনে অন্তের বিনা অনুরোধে 
এবং বিন! প্ররোচনায় স্বেচ্ছায় অব্র-দানপত্র দলিল সম্পাদন করিয়া! দিলাম । 
ইতি ইং তাং ২৪শে মার্চ, ১৯৯৫ সাল। 


তফসিল 
ইসাদী 


১। মুসাবিদাকারক 
ৰ| 


হ্বাক্ষর 


নিদর্শ--৩ 

গ্রহীতা--১। শ্রীপতিত পাঁবন পাঠক । ২। শ্রীরমণীমোহন পাঠক উভয়ের 
পিতা মৃত দেবল পাঠক সাফিন-_ গুরুদাসপুর থাঁনা_দমদম জেলা-_-উত্তর ২৪ 
পরগণ! জাতি- হিন্দু পেশা-ব্যবসা | 

দাত্রী--১। শ্রীমতী লক্ষীরাধী ঘোষাল স্বামী শ্রীকীলীপদ ঘোষাল । ২। শ্রীমতী 
কামিনীবাল! চৌধুরী স্বামী শ্রীমতিলাল চৌধুরী সং--৩০১, শরৎচজ্র বন রোড, 
থানা-_দমদম জেলা-_উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি-_হিন্দু, পেশা-_গৃহকত্রী । 

কশ্য দানপত্র কার্ধধাগে নিয় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যাহা আঁমর! আমাদের 
মাতা স্বর্গীয় লাবপ্যবাল! সেনগুপ্ত মহাশয়! গত ইং ৩০।১২।৮০ তাং বারাসাত সাব- 


৬২৮ দলিল মুসাবিদ। 

রেজিষ্টারী অফিসেব ৭৮০৫ নং কোবালা মূলে জনৈক তভৃবনচন্্র সামস্তর নিকট 
হইতে খরিদ করিয়া গত আর, এস, রেকর্ডে স্বনামে ষোল আনা রেকর্ড লিপিবদ্ধ 
করতঃ গৃহাদি নির্মাণপূর্বক বসবাদাদিব দ্বারায় মালিক দখলিকারিণী থাকাবস্থায় 
আপনাবা দানপত্র গ্রহীতাদছয় ও আমর! দানপত্র দাতাদ্ধয় আমাদিগকে ওয়ারেশ 
রাখিয়৷ এবং অন্য কোন ওয়ারেশ না রাখিয়া পরলোকগমন করিলে পর ততত্যাক্ত 
সম্পত্তিতে আমরা ওয়াঁবিশ উত্তরাধিকার স্থত্রে তুলাংণে প্রাপ্ত হইয়া! উত্তমস্বদ্বেধাসে 
অন্কেব নিরাংশে মালিক দখলিকার আছি । এক্ষণে দানপত্র গ্রহিতাদ্ধযম় আপনারা 
আমাদের সহদর ভ্রাতা হইতেছেন। আমাদের যথেষ্ট যত্ন, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিরা 
আসিতেছেন, সে ক|রণে আমরা আপনাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ধ এবং 
আমরা শ্বমী গৃহে সন্তান-সন্ততি লইয়৷ স্থখে শান্তিতে সংসার নির্বাহ করিয়া 
আমিতেছি, সে কারণে ভাত স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ আমাদের মাতার দরুণ প্রাপ্ত 
সম্পত্তি মায়, গৃহাদি সহ আপনাদের বরাবরে অত্র দাঁনপত্র লিখিয়। দিয়! এতঘ্বার! 
স্বীকার ও অঙ্গীকাব করিতেছি যে, আপনারা অগ্য হইতে আমার স্বৰে স্বত্ববান 
দখলে দখলিকাঁব এবং মালিক সরকারে আপনাদের নিজ নিজ নাম পত্তন পূর্বক 
দান, বিক্রযের সকল ক্ষমতাযুক্তে পুত্র-পৌত্রা্দি ওয়ারিশ স্থলবতী'গণক্রমে পরম 
হুখে যথেচ্ছ। বসবাস ও ভোগ-দখল করিতে থাকুন। কন্মিনকালে দানকৃত সম্পত্তি 
সন্ধে আমর! কি আমাদের কোন ওয়ারিশস্থলবর্তাগণ কেহ কখনও কোন প্রকার 
স্বর দখল দাঁবী দাওয়া করি কি করেন তাহ! সর্বত্র বাতিল ও নামঞ্জুর হইয়! 
সর্বাদলেতে অগ্রাহ্‌ হইবে। সম্পূর্ণ নি্দায়, নির্দোষ, অবস্থায় দান করিয়! ধীনকত 
সম্পত্তি আপনাদের দখলে খোলস! ছাড়িয়া! দিলাম। এবং আপনারও দানকৃত 
সম্পত্তি সানন্দে গ্রহণ করিলেম, দানকৃত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ৩০০০০ 
€ তিন হাজার ) টাকা হইবে। এই স্ববস্থায় সরলাস্তঃকরণে অন্তের বিন! প্ররচনার 
সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে অত্র দানপত্রে সহি সম্পাদন করিয় দিলাম । ইতিস্পতারিখ-- 


১২ ৫1৯৩ | 


ত্বাক্ষর 


তফসিল 


১। মুসাবিদাকারক 
হ। 


দানপঙ্ দলিল ২২৪৯ 
নিদর্শ- 8 


থান! বসিরহাট 
দানপত্র দিল 
তায়দাদ-_-১,০০)০০০ টাকা 


দ্ানপত্রগ্রহীতা-_শ্রী অজিত কুমার সেন পিত। মৃত মানিকলাল সেন সাং চিতা 
থানা বসিরহাট জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা বেকার। 


দ্বনপত্রদাত। -শ্রীঅনিলবরণ দে পিতা মুত স্থনীলবরণ দে সাং তা থান 
বসিরহাট জেল। উওর ২৪ পরগণ। জাতি হিন্দু পেশা অবসর ভোগী। 

কন্ঠ শুভ দানপত্রমিদং কাধঞ্চাগে, আমি দানপত্র দাতা ব্মানে ৮৮ বংসর 
বয়সে পদ্দার্পণ করিয়াছি এবং বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আমার শরীর খুবই 
খারাপ যাইতেছে, বার্ধকাজনিত কারণে আশঙ্খ! কারতেছি যে, যে কোন সময় 
মামার জীৰন প্রদীপ নির্বাপিত হইয়া যাইতে পারে। তুমি আমার সহোদর! 
বোনের গঙ্গা পুত্র অর্থাৎ আমার ভাগনেন হংতেছ এবং দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ 
আমার বাড়ীতে থাঁকয়া আমাকে সর্বপ্রকাবে সেবা শুশ্রষ। ও দেখাশুনা! করিয়! 
আসতেছে । এমতাবস্থায় তোমার প্রতি আমার ত্নাবিল শ্লেহবশতঃ তোমার 
ভবিষ্যৎ জীবন ধারণের সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত করিবার মানসে এবং তোমার বেকারত্বের 
অভিশপ্ত জীবনে স্থিতিশীলতা আনয়নের দৃঢ় অভিপ্রায়ে তোমার অন্থকূলে আমার 
স্বতদখলীয় কতিপয় সম্পত্তি দান করিব বলিয়! দীর্ঘদিন যাবৎ মনের একান্তে বাসন 
পোঁধণ করিয়া আসিতেছি। 

আমি দানপত্র দলিল দাত! নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ২০1৪।৮৩ ইং 
তারিখে কলিকাতার রেজিষ্টার অফ. এসিউরেন্স অফিসের নিবন্ধিত ১*১২ নং 
সাবকোবালা দলিলমূলে উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক শ্রী। রাজকুমার সাধুরার নিকট 
হইতে উপযুক্ত পণ প্রবৃত্তির বিনিময়ে খরিদ করতঃ সরকারী সেরেন্তায় নামজারীক্রমে 
খাঁজনা, ট্যাক্স, কর ইত্যাদি প্রদানে চেক শালিয়ানা গ্রহণে নিবৃ্চ হ্বত্বে মালিক 
ভোগবান দখলকার নিয়ত আছি । উক্ত তফসিল বর্ধিত সম্পত্তি যাহার আন্তমানিক 
মূল্য ১,*,০০* ( একলক্ষ ) টাকা । উহা! তোমাকে অস্ত নিব স্বত্বে নির্দায় ও 
নির্দোষ এবং নিষ্ষণ্টক অবস্থায় হাঁজিরাঁণ মজলিশে সাক্ষীগণের সম্মুখে দান করত: 
দখল অর্পণ করিলাম । দাঁনকৃত সম্পত্তিতে আমীর যাহা! কিছু স্বত্ব দ্বামিত্ব হক 
হকিয়ৎ, দখল, মালিকান! ও অধিকার ছিল বা আছে তংসমুদ্বয় আমা হইতে ধংস 
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ও লুপ্ত হইয়া তোমাতে অপিল ও বর্তাইল। তুমি দানগ্রহীতা অগ্য হইতে 
তফসিলবধিত দনকৃত সম্পত্তিতে ষোল আনা মালিক ও দখলকার হইয়া! দান, 
বিক্রয়সহ সর্বপ্রকার হস্তান্তরের ক্ষমতাযুক্তে নিরংকুশ মালিকানা ত্বত্বে ভোগ দখল 
পরিচালনে পরমন্থথে ভোগশ্দখল ও বিনিয়োগ করিতে থাঁক। তাহাতে আমি 
বা আমার ওয়ারিশ ও ম্থলবর্তাগণ কোন প্রকার ওজর আপত্তি দাবী দাওয়া 
করিতে পারিব না বা পারিবে না । করিলেও তাহা সর্বদা সর্বদালতে বাতিল ও 
অগ্রাহথ হইবে। তফসিলবরধিত সম্পত্তি ইতিপূর্বে কোথাও বা৷ কাহারও নিকট 
হস্তান্তর করি নাই বা! কোন প্রকার দায়বদ্ধ করি নাই, সম্পূর্ণ নির্ধায় ও নিষ্ষ্টকা- 
বস্থায় নিজে খাস দখলে থাকাকালীন তোমার অনুকূলে দান করতঃ দলিল অর্পণ 
করিলাম । 

এতার্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল অস্তঃকরণে হ্স্থ শরীরে অন্যের বিন! প্ররোচনায় 
অন্তর দানপত্রের মর্জশ উপলব্ধি করিয়! এবং ৰুঝিয়। সাক্ষীগণের সম্থে সহি সম্পাদন 


করিয়া দিলাম । ইতি-_ 
স্বাক্ষর 


ভফদিল 
ইদার্দী মুসাবিদাকারক 
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মিদর্শ- ৫ 
থানা বসিরহাট 
দানপত্র দলিল 
ভায়দা দ-"১০১০ ০৬ 
(দশ হাজার টাক! ) 


দ্বানপত্র গরহীত্রী--শ্রীমতি পুতুল গাঙ্গুলী স্বামী শ্রীমহাদেব গাঙ্গুলী সাকিন ভাটরা- 
পল্লী থান! বারাসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা গৃহকর্রী 

দানপত্রধাতা-প্রীযুজ হ্থনীল কুষার মুখার্জী পিতা বত হরেন্্নাথ মুখার্জী 
সাকিন বেত্র! থানা বসিরহাট জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিচ্ছু পেশা যাঁষনিক 
ইত্যাদি। 


দানপত্র দলিল ২৬১. 


কম্ত স্থিতিবান কোফ? রায়তী স্বত্তের চাষি নাল জমির দানপত্রমিদং কার্যফাগে 
নিয় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিসহ আরও কতিপয় সম্পক্তির সাবেক মালিকগণের 
নিকট হইতে আমি বাংলা ১৩৫ সালের ১৫ই ভাত্র তারিখে ১৫ টাকা খাজন! 
ধায্যে প্রজাপত্বন নিলে আমল নাম! ও দাখিলা মূলে আমার অন্থকৃলে কোর্া 
্বত্বে স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত প্রদানে সাবেক মালিকগণ দখল অর্পণ করায় আমি 
খাজনাদি প্রদানে প্রজা! হিসাবে ভোগবান দখলকার নিয়ত আছি। আমার 
বন্দবন্ত মূলে অঞ্জিত সম্পত্তি আমার নামে ভুলবশত: হাল রেকর্ড না হওয়ায় আস্মি 
বসিরহাটের প্রথম মুনসেফী আদালতে ১৯৮৬ সালের ৫৭ নং দেওয়ানী মামলা 
রুজু করিলে উহা বদলী হইয়া! সাভার বারাসাতের প্রথম জজ আদালতে ১৯৮৮ 
সালের ৯৭ নং দেওয়ানী মামল! হিসাবে গণ্য হইয়! উক্ত মামলায় আমার অজিত 
সমূদয় সম্পত্তির জন্য আমার নিৰুর্চ স্বত্ব দখল থাকা মর্মে ঘোষণামূলক ডিগ্রী হয়। 

তুমি দানপত্র গ্রহীত্রী আমি দানপত্র দাতার ওরষজাত কন্যার গর্ভজাত সন্তান 
অর্থাৎ তোমার মা আমার উরবজাত কন্যা বটে গেহেতু তুমি আমার অতি গ্সেহের 
নাতনী হইতেছ। তোমার ছোটবেলা থেকেই তোমাকে সবচেয়ে বেশী গ্রে 
আদর করিয়া! নিজের সংসারে লালন পালন করিয়া আমি নিজেই তোমার বিবাহের 
ব্যয়ভার বহন করিয়াছি। তোমার বিবাহকালীন তেমন কিছুই দিতে পারি নাই । 
তুমিও ছোটবেলা! থেকেই আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া আমার সেবাশুশ্রযা ও পরম 
ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছ। তোমার সেব! শুশ্রযায় ও ভক্তিশ্রন্ধায় সন্ধই হইয়। 
কতিপয় সম্পত্তি তোমাকে দান করিব বলিয় বহুদিন যাবত মনের মধ্যে কামনা ও 
বাসনা পোষণ করিয়া আসিতেছি। 

মস্ত জীবন ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী, কখন কালগ্রাসে পতিত হইতে হয় তাহা 
বলা যায় না। সেমতে অগ্যরোজ হাজিরান মজলিসে নিন স্বাক্ষরকারী সাক্ষীগণের 
উপস্থিতিতে নিন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি তোঁমাকে দান করতঃ যাহার আহ্ুমানিক 
বাজার মুল্য ১০১০০০/- € দশ হাঙ্গার টাকা) হইবে, আমি দানপত্র দাতা পুত্র 
পৌত্রা্দ ওয়ারিশান স্থলবর্তাগণক্রমে এককালীন নিংস্বত্ববান হইলাম ও হইলেক 
এবং নিয় তফসিল বণ্িত সম্পত্তিতে আমার যাহা কিছু স্বত্ব, স্বামিত্ব ও দখল 
অধিকার ছিল বা আছে তৎসমূদয় আম! হইতে লোপ পাইয়া তোমাতে বতিল ও 
অপিল। তুমি আমার যাবতীয় স্বত্ব ্ত্ববতী মালিক দখলকারীনী হইয়া! মনিব 
সরকারে আমার নামের পরিবর্তে তোমার নিজ নাম জারি করতঃ দান, বয়কট, 
হেবা, বিক্রয় বিনিময় সর্বপ্রকার হত্তান্তরের ক্ষমতাযুক্তে চাঁধাবাদ করিয়া, কাটিয়া, 
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ভরিয়া, বাস্তবাগায়েত বানাইয়া রেওশ পোওশ গৃহাদি উত্তোলনে পরম সুখে ভোগ 
দধল ও বিনিয়োগ করিতে রহ ও রহুক তাহাতে আমি কিংবা আমার কোন 
ওয়ারিশান ও স্থলবর্তাগণ কোন প্রকার ওজর আপত্তি দাঁবী দাঁওয়। করিতে পারি 
না ও পারিবেক না, করিলেও তাহা সর্বাদালতে বাতিল ও অগ্রানহথ হইবে। 
তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ইতিপূর্বে কোথাও কোন প্রকার হম্তাপ্তর বা! দাঁয়বন্ধ করি 
নাই। সম্পূর্ণ নির্দায় ও নিষণ্টক অবস্থায় আমার নির্চ স্বত্ব দখলে থাকাকালীন 
তোমার নিকট নিয় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি দানি করতঃ অগ্যই তোমাকে বুঝাই 
দিলাম। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সরল অন্তঃকরণে অনোর বিনান্থরোধে ও বিন! 
গুরোচনায় অত্র দানপত্র দলিল সম্পাদন করিয়৷ দিলাম। ইতি তাং--২২শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ মোতাবেক বাংলা ১০ই ফাল্তন, ১৩৯৫ সন। 

স্বাক্ষর 


তফসিল 
ইসার্দী মুসাবিদাঁকারক 
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দশম অধ্যায় 
লীজ বা ইজারা 


লী বা ইজারা সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের আওতাতৃক্ত। ইহাঁও এক ধরণের 
চুক্তি। চুক্তির মাধ্যমে লীজগ্রহীতা নিিষ্ট মেযাদেব জন্য সম্পত্তি ভোগদখল ব 
বাবহাবেব স্থযোগ বা অধিকাব পাই থাকে । পক্ষান্তরে লীজ দাতা খাঁজন! বা 
কব পাইয়া থাকে। 

লীজেব উপাদান নিম়রূপ £ 

(১) লীজ দ্িবাব জন্য এবং উহা! গ্রঃণ কবিবাব জন্য ব্যক্তিকে যোগ্য হইতে 
হইবে । যাহার হস্তাস্তরেব অধিকাঁৰ আছে, তিনি লীজাদিতে এবং নিতে পারেন। 
যিনি চুক্তি করিবাব যোগ্যতা! রাখেন এবং সম্প্িতে ধাহার স্বত্ব আছে তিনি 
লীজ দিতে পারেন । ধাহাকে লীজ দ্দিবাঁর অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে তিনিও লীজ 
দিতে পারেন । লীজগ্রভীতা নাবালক হইতে পাবেন না। 

(২) লীজের বিষষবস্ত হইবে স্ঠাবর সম্পত্তি। ভূমি ছাডা খনি, দালান, 
জলকর, ফেরী, হাটবাজার প্রভৃতির লীজ দেওষা যাষ। 

(৩) লীজ একটি হস্তান্তর । বিক্রয়ে সমস্ত স্বত্ব হস্তাস্তরিত হয়, কিন্তু লীজে 
তাহ! হয ন|, লীঙ্গে সম্পত্তির একটি বিশেষ অধিকার হস্তাস্তরিত হয। লীজ ত্বাবা 
যে স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য । 

(৪) লীজের মধ্যে নান। প্রকার শর্ত থাকে 1 

(৫) লীজ কথন শুরু হইবে, তাহ স্পষ্টভাবে চুক্তির মধ্যে উল্লেখ করিতে হয়। 
যদি লীজের আরম্ভের তারিখ বল] না থাকে, তবে চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হইতে 
ইহ! কার্যকর হয়। যদি সেই তারিখও উল্লেখ না থাকে, তবে দখলের তারিখ 
হইতে লীজের আরম্ভ মানিয়! লওয়া যায়। লীজ চুক্তির সময় হইতে কার্যকর হইতে 
পারে, আবার ভবিস্তত তারিখ হুইতে কার্যকর হইতে পারে। 

(৬) লীজ মেয়াদী বা বেমেয়াদী হইতে পারে । বেমেয়াদী লীজ চিরস্থায়ী 
লীজের সমতুলা । মেয়াদী লীজের মেয়াদ বাডানে যায় । এই বুদ্ধি লীজদাতা 
ও লীজগ্রহীতার অভিপ্রায়ের মাধ্যমে চুক্তি অন্ুমায়ী নির্ণীত হয়। 

(৭) লীজের পণ ( ০008106780101% ) থাকিতে হইবে । পণ, সেলামী 


[ ২৩৩ ] 


২৩৪ দলিল মুসাবিদা 


(1712001এ0) বা খাজন। (1600) অথবা! সেলামী ও খাজনা দুইই হইতে 
পারে। 

স্থাবর সম্পত্তির ভোগদখলের অধিকার অপরের নিকট হন্তান্তরকে লীজ বলে। 
লীজ একটা বিশেষ সময়ের জন্য দেওয়া হয়। এই সময় প্রকাশ্ত হইতে পারে, 
আবার উহ্‌ হইতে পারে। ইহ চিরস্থায়ীাও হইতে পারে। লীজের পণ ও খাজান৷ 
পাঁবে। পণ পরিশোধিত হইতে পারে, বা প্রতিশ্রত হইতে পারে। খাজানা 
অর্থ হইতে পারে, ফসলের ভাগ হইতে পারে, শারীরিক বা মানসিক শ্রম হইতে 
পারে, অন্য কোন বস্ত হইতে পারে। 

যিনি সম্পতির লীজ দেন তাহাকে লীজদাতা, যি:ন উহা! গ্রহণ করেন তীহাকে 
লীজগ্রহীতা, লীজের পণকে সেলামী এবং প্রদেয় ফসলের ভাগ বা! অর্থ গ্রভৃতিকে 
খাজান। বলা হয়। 

সম্পত্তি হত্তাস্তর আইনের ১৫ ধারায় লীজের যে সংজ্ঞা দেওয়1 হইয়াছে ভাহা 
নিশ্নরূপ : 

“খারা ১০৫। জীজের সংজ্ঞা £ 

স্বাবর সম্পত্তির ভোগদখলের স্বত্ব প্রকাশত: ব1 উহ্‌্ভাবে নির্দিষ্ট মেয়াছে অথব। 
চিরস্থায়ীভাবে এবং প্রদত্ত প্রতিশ্রত কোন মূল্যের বিনিময়ে বা অথ, ফসলের ভাতা, 
কাধ সম্পাদন বা অন্য কোন মৃল্যবান ভ্রব্য হস্তাস্তরকারীর নিকট উক্ত শর্তসমূহে 
সম্মত হস্তাস্তরগ্রহীতা কর্তৃক শর্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট মেয়াদ অস্তে বা নির্ধারিভ, 
সময়ে প্রদানের বিনিময়ে অপরের নিকট হস্তান্তর করাকে লীজ বলে। 


লীজদাতা লীভগ্রন্থীতা, সেলামী ও থাজনা। 

যিনি সম্পত্তি হস্তান্তর করেন তাহাকে বল! হয় লীজদাত৷ এবং যিনি হস্তান্তর 
গ্রহণ করেন তাহাকে বল! হয় লীজগ্রহীতা ৷ যেমৃল্য দিয়া লীঙ্ঞ গৃহীত হয় 
ভাহাকে বল! হয় সেলামী এবং যে অর্থ, ফসলের ভাগ, কাযসম্পার্দন ও অন্যান্য 
জিনিস প্রদানের ব্যবস্থা! থাকে তাহাকে বল। হয় খাজান! |” 

ইজারার মেয়াদ সংক্রান্ত বিধানসমূহ £ 

(ক) পক্ষবৃন্দ চুক্তির মাধ্যমে লীজের মেয়াদ ঠিক করিতে পারিবেন । 

(খ) আঞ্চলিক আইন মেয়াদ সীম! নির্ধারণ করিতে পারে। 

(গ) প্রচলিত প্রথা মেয়াদকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । 

(ঘ) উপযুক্ত স্থলসমূহ ব্যতিরেকে কৃষিকারধের জন্য স্থাবর সম্পত্তির লীক্ক 

বাধিক বলিয়। গণ্য হইবে। 


লীজ বা ইজারা ২৩৫, 


(ও) একইভাবে অন্যবিধ উৎপাদনের জন্য স্থাবর সম্পত্তির লীজ বাধধিক 
বলিয়া গণা হইবে। 
(চ) এই প্রকার লীজ নোটিশ দিয়া বাতিল কষ্ধিতে হয়। 
(ছ) নোটিশ লীঞদাতা৷ বা লীঙ্ গ্রহীত৷ যে কেউ দিতে পারেন। 
(জ) মেয়াদী বৎসরের শেষ দিন হহতে ছয় মাপ পর্স্ক নোটিস প্রদান করিতে 
হইবে। 
(ঝ) এই নোটিশ লিখিত হইতে হইবে । 
(ঞ) যিনি নোটিশ দিবেন তিনি উহা স্বাক্ষর করিবেন কিংবা! তাহার পক্ষে 
কেহ স্বাক্ষর করিবেন। 
(ট) নোটিশ ডাকযোগে পাঠাইতে হইবে। 
ঠ) ব্যক্তিগতডাবেও নোটিশ অর্পন করা যায়। 
(ড) নোটিশ বাড়ীতেও লটকাইয়। দেওয়া! যায়। 
€ে) ব্যক্তিগতভাবে প্রধান করিতে ন1 পারিলে নোটিশ তাহার ভূতের কাছে 
অর্পণ করিলেও চলিবে । 
(৭) কৃষি ব! অন্যবিধ উংপাদনের জনা না হইলে লীজ মাসিক বঙগিয়া গণ্য 
হইবে। 
(ত) এই লীজও উপযৃক্ত মতে নোটিশ দ্বারা বাতিল কর! হইবে। 
(থ) তবে মাসিক লীজ মেয়াদী মাসের শেষ দিন হইতে পনের দিন পূর্বে 
নোটিশের প্রদত্ত দিনের পূর্বে বাতিল বলিয়! গণ্য হইবে। 
লীজগহীতায স্বার্থ রক্ষার্থে বর্তমান ধারায় ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। এই ধারা 
আইনে সংযোজিত ন] হইলে লীজ গ্রহীতাকে যে-কোন মুহুর্তে লীজদাতা লীজতূক্ 
সম্পত্তি হইতে তাড়াইয়। দিতে পারিবেন 
লীজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর দখল বজায় রাখিবার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি 
তাহার লীজগ্রহীতার মর্ধাদ| অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছেন কিন! তাহা! নির্ণয় 
করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, লীজদাতা এঁ দখল বজ্ায়কে সমর্থন করিয়াছেন 
কিনা । এক ব্যক্তি সরকারের নিকট হইতে সম্পত্তি লীজ গ্রহণ করিলেন। 
তিনি লীজের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবার পরও দখল রাখিলেন। ইতিমধ্যে 
সরকার তাহার স্বার্থ পৌরনভার বরাবরে হস্তাগ্তর করিলেন । এমতাবস্থায় পৌর- 
সভা! যদি এ ব্যক্তির দখলে সম্মতি জ্ঞাপন না! করেন তবে এ ব্যক্তিকে বৈধ লীঙ্গ-- 
গ্রহীতা গণ্য করা যাইবে না । 


০ 


রাগ 


২৩ দলিল মুসাবিদা 


সম্পত্তি হস্তাম্তর আইনের ১১১ (ক) ধারায় বলা হইয়াছে যে মেয়াদী লী, 
এই নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইয়া গেলে, শেষ হইয়া যায়। এইনলাবে লীজ শেষ 
হইয়! গেলেও লীজ গ্রহীতা যদি লীজতুক্ত সম্পত্তির দখল পরিত্যাগ না করেন, তবে 
সেই লীজগ্রহীতা অনধিকার প্রবেশকারী হইবেন । কিন্তু মেয়াদ বহিরূত সময়ে 
তাহার এই দখলে যদি লীজদাতার সম্মতি থাকে, তবে লীজগ্রহীতা৷ আর অনধিকার 
প্রবেশকারী গণ্য হইবেন না, তিনি লীঞ্জগ্রহীত। থাকিলেন । 

[41]. 1943 (0735) 342] 

লীঙ্াতাঁর সম্মতি : মেযাঁদ পরবর্তীকালের দখলকে আইনান্থগ করিতে 
হইলে লীজগ্রহীতা প্রমাণ করিতে বাধ্য যে লীজদাত| হয় খাঁজানা গ্রহণ করিয়াছেন, 
নতুবা তাহার দখলে সম্মতি দিয়াছেন। সম্মতি একট! সমর্থক ব্যাপার । স্থতরাং 
সম্মতি প্রমাণ বলিতে প্রত্যক্ষ সম্মতি প্রদর্শন বুঝাইবে। দখল হইতে হটাইমা 
দেওয়ার অক্ষমতাকে কোনক্রমে সম্মতি বলা যাঁয় না । 

মেয়াদ-পরবর্তা দখলের প্রতিক্রিয়া £ লীজদাঁতাঁর সম্মতিযুক্ত দণল 
দ্বারা লীজ নবাধি5 হয, তবে কোন্‌ ভিত্তিতে এই নবায়ন হইবে, তাহা নির্ভর করে 
যে উদ্দেস্তে লীজ গৃহীত হইয়াছল তাহার উপর । বাড়ি ভাড়ার লীজ প্রথমে 
অর্থাৎ মুল চুক্তির সময় এক বৎসরের জন্য হইলেও মেয়াদ-পরবর্তীকালে উহ 
মাঁসিক ভিত্তিতে নবায়িত গণ্য করা হইবে । 

লীজ নবাঁয়িত হইলে একমাত্র মেয়াদের প্রশ্ন ব্যতিরেকে অন্যানা সমস্ত শর্ত 
মূল চুক্তির অনুসরণ করে [10২ 1953 (7199) 47) ]। 


নিদর্শ-_১ 
ভাড়া লীজ দলিল 

লীজ দাতা - শ্রীঅনিল মুখার্জী পিতা মৃত তেজেন মুখার্জী সাঁকিন ১০৭ নং 
যশোর রোড নাগের বাজার থান! দমদম কলিকাতা-৭২ পেশা ব্যবস! । 

লীজ গ্রহীতা -শ্রীমহাঁদেব গাঁঞ্ুলী পিতা মৃত মহেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী ৪র্থ অতিরিক্ত 
জেলা ও দায়রাজজ কলিকাত! সিটি সিভিল কোর্ট । 

কন্ত লীজনাম! পত্র মিদং কার্ধঞ্চাগে আমি লীজগ্রহীতা ও আপনি লীজদাতা 
এই মর্নে সম্মত হইয়াঁছি যে, কলিকাতা শহরের €* নং এস, এন, ব্যানার্জী রোডস্থ 
বাঁসযোগ্য ১২০* বর্ণ ফুট কোঠা বাঁড়ি (যাহার পূর্ণ বর্ণনা! তফসিলে গ্রস্ত হইল ) 
মাসিক ২৫** হাজার টাকা ভাড়া দেওয়া ও লওয়| হইবে । 


লাঁজ বা ইজায়া ২৩৭ 


এই ভাড়া ১৪০২ সালের ১ল! বৈশাখ হইতে মাসিক ২৫০* হাজার টাকায় 
কার্যকর হইবে । লীজ গ্রহীতা লী দাতার সঙ্গে নিন বর্ণিত পর্তসমূহের ভিন্তিতে 
একমত হইয়াছে £ 

১। অত্র লীলের মেয়াদ তিন বৎ্দর হহবে। অগ্ত হইতে তিন বৎসর 
অন্তে অত্র লীজের অবসান ঘটিবে। 

২। প্রতি পূর্ববন্া মাদের ভাড়। পরব৩1 মাসের পাচ তারিখে বা তাহার 
পূর্বে পরিশোর ক রতে হইবে ॥ 

৩। ভাড়ার মেয়াদের মধ্যে বাড়ির বিহ্যাৎ খাজনা, জলের বিল লীজ- 
গ্রহীতাকে দিতে হইবে | 

৪। সমর্থনযোগ্য পদ্ধতিতে ঘর ও প্রাঙ্গন ভোগ দখল করিতে হইবে। 

৫| কারবার বা ব্যবসা এই বাড়ির মধ্যে বা প্রাঙ্গণে কব! যাইবে না। 
কেবল ব্যক্তিগত বসবাসের জন্ক বাড়িটি প্রাঙ্গণদহ ব্যবন্বত হইবে। 

৬। লীজ দাতাব অন্থধতি ছাড়া লীজ গ্রহীতা এই বাড়ি বা প্রাঙ্গণের স্থান 
কাহারে! সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া নিতে স্মঘবা কাহাকেও আংশিকভাবে বা পুরো 
দখলী স্বত্বে ভাড়। দিতে পারিবেন না। 

৭। ভাঁড়ার মেয়াদের মধ্যে স্ববিধাজনক সময়ে মাপ্সিক বা তাহার প্রতিনিশি 
বাড়ির অবস্থা! পরিদর্শনের জন্ত প্রাণে প্রবেশ করিতে পারিবেন । 

৮। দীবি কর। হউক বা না হউক নিয়মিত সময়ে যদি ৰাড়ি ভাড়া ন৷ দেওয়। 
হয় বা এই লীজনামার কোন শর্ত ভঙ্গ করে, অথবা অত্র লীজ দলিলে লিখিত 
শর্তাবলী উপযুক্তভাবে মানিয়! চলিতে অপারগ হয়, তাহ। হইলে লীজ বাতিল 
হইয়! যাইবে এবং লীজ দাতা অথবা তাহার প্রতিনিধি উহাতে দখল পাইবেন 
এবং প্রয়োজন হইলে বসবাঁসকারী লোকজনকে বহিষ্কার করিয়। দিতে পারিবেন। 

লীজদাত| লীজ গ্রহীতার সহিত নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত হইয়াছে ঃ 

(১) ভাড়ার মেয়াদের সময়ের মধ্যে বৎসরে একবার চুনকাম করিবেন । 

(২) লীজদাত। কর্তৃক বা তাহার পক্ষে ব৷ অধীনে দাবিদার কোন লোক-ারা 
বাধাপ্রাণ্চ না হইয়া লী গ্রহীত। পরিপূর্ণ নিরঙ্কুণভাবে বাড়িটি ভোগ দখল 


করিবেন। 
(৩) লীজের মেয়াদাস্তে লীঙ্দাতার অনুধুলে লীজগ্রহীত1 খাসদখল অরপণি' 


করিবেন। 
সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৮ ধারা অঙ্থুসারে লীজদাতা! ও লীজগ্রহীতা ' 


২৩৮ দিল মৃসাবিদা 
উভয় পদে উক্ত খাড়িটি প্রাঙ্গণসহ সমস্ত অধিকার ভোগ করিবেন ও দায়-দায়িত্ব 


পরিবহন করিবেন। 
সাক্ষী-- স্বাক্ষর 
১। ১। জীজ্দাতা 
২। কাকী ২। লীজগ্রহীতা 
জেরি পেশী লীজ 


গ্রমালিক চক্রবর্তী পিতা মৃত ফটিক চক্রবত সাকিন ঝাউভাদ্রা থানা করিম- 
পুর জেলা নদীয়া! পেশ! তেজারতি ইত্যাদি ববাবয়েফু। 

লিখিতং শ্রীদনকুমার ঘোষ পিতা শ্রীদিলীপ ঘোষ সাকিন পলতা থানা করিমপুর 
জেল। নদীয়৷ পেশা ব্যবসা । 

কন্য জেরিপেশগী কৰুলিয়ত পত্র মিদং কার্ষধশগে । আপনি নদীয়! জেলাস্থিত 
করিমপুর থানার তালতল! মৌজার অধীনে নিয় তফসিল বণিত তিন একর সম্পত্তি 
ইজারা বিলি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমি তৎ্প্রাথা হইয়া আপনার 
নিকট উপস্থিত হইলে আপনি আমার নিকট হইতে ৩০,০০* হাজার টাঁকা অগ্রিম 
গ্রহণে নিম্নলিখিত শর্তে আমাকে তাহ! বিলি করিয়া! দিলেন । নিয়তফসিল 
বণিত সম্পত্তি পাচ বৎসরের জন্ত আমার ভোগ দখলে থাকিবে । উক্ত সম্পত্তি 
আমার ভোগ দখলতৃক্ত থাকাকালীন সকল প্রকার মামলা মোকদ্দমা' এবং তৎ- 
সংক্রান্ত সকল প্রকার খরচ পত্রাদি আমিই চালাইব। (ন্তান্ প্রকার শর্তাদি 
প্রয়োজন অন্সারে লিখিতে হইবে ।) 

উপসংহারে আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক জাঁপন করিতেছি যে, আমি উল্লিখিত সমস্য 
শর্তে বাধ্য থাকিয়া এই কৰু'লিয়তপত্র সম্পাদন করিয়! দিলাম, আপনিও অন্তর 
কবুলিয়ত সম্পাদন করিলেন । ইহার সমস্ত শর্তে আমি ও আমার উত্তরাধিকারী 
বস্বাধিকারীক্রমে বাধ্য রহিলাম ও আপনি রহিলেন। ইতি ১৪০০ সাল ১০ই 


২৪1৪1৯৩ ইং । স্বাক্ষর 
১। কৰুলিয়ত দাতা 
২। কৰুলিয়ত গ্রহীত। 
তঙ্দিল 


১। 
| 


লীজ বা ইজারা ২৩৯ 
নিদর্শ- ৩ 
হাটের ইজারা 


লীজ গ্রহীতা-_শ্রীবলাই বণিক পিতা কানাই বণিক সাং হালসা থানা ও 
জেল! বর্ধমান জাতি হিন্দু পেশ ব্যবস|। 

লীজ দাতা শ্রীমহেন্দ ধর পিতা সথজয় ধর সাকিন কলতা! থান! ও জেলা 
বর্ধমান জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবস!। 


কস্য হাটের মেয়াদী ইজার! বন্দোবস্তের কবুলিয়ত পত্র মিদং কার্ধধণগে। 
জেলা! বর্ধমান থান! বর্ধমান ১*৬ নং কলতা মৌজার কলত! হাটের ২'*০ (ছুই 
একর) জমিস্থিত সাপ্তাহিক হাটের মেয়াদী বন্দোবন্তের সহরৎ দেওয়ায় আমি 
উক্ত হাট তিন বৎসরের জন্য মেয়াদী ইজার! লওয়ার প্রার্থনা করায় আপনি 
আমার প্রার্থন! মঞ্জুর করতঃ বাধিক ৯*,০*০/- টাঁক! খাজনা ধার্ষে ১৪*২ সালের 
১লা বৈশাখ হইতে ১৪০৪ সালের ৩*শে চৈত্র পর্যন্ত তিন বংসরের জন্য বন্দোবস্ত 
করিয়! দিয়া আমার নিকট কবুলিয়ত তলব করায় আমি উক্ত বন্দোবস্তে স্বীকৃত 
হইয়া অত্র ইজারা কবুলিয়ত লিখিয়া| দিয়া! অঙ্গীকার করিতেছি যে ইহার কোন 
নিয়মভঙ্গ করিলে মহাশয় হাট মঙকুর খাস দখল লইতে পারিবেন | 


নিয়ম 
১। হাটের বার্ধিক খাজনা ৯*,০*০- টাঁক! সাব্যস্ত হইল; ইহার কম” 
বেশীর ওজর আপত্তি তুলিতে পারিব ন|। 


২। খাজন]| ভিন্ন পথকর ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস যাহা! আইনসঙ্গতর্ূপে 
প্রচলিত আছে তাহ! দিব। 

৩। খাজন! তিনটি সমান কিস্তিতে আদায় দিব; ক্রটি করিলে টাক! প্রতি 
প্রতি মাসের জন্ত ১০% পয়স৷ হিসাবে সদ দিব। 

৪। হাটস্থিত জমিতে পুক্করিণী খনন, ইমারত প্রস্তুত বা অন্ত কোন প্রকারে 
তাহার বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন করিতে পারিব ন!। 

৫€। ইজারার স্বত্ব কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিব না এবং সীমান! 
চৌহন্দি বজায় রাখিব । 


২৪, দলিল মুসাবিদা 

৬। ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে অবধারিত হার অনুসারে কর আদায়, 
করিব । এবং আাহাদের প্রতি যাহাতে কোন প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন না হয় 
তৎ্প্রতি সর্বদ! দৃষ্টি রাখিব। 

৭। যে সকল কাঠামো, ঘর ইত্যার্দি বর্তমান আছে তাহার যথাবিহিত 


সংস্কার কার্য করিব। 
৮| হাট দৃত্তরমত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিব । কোথাও কোন প্রকার ময়লা- 


আবর্জনা বাংথব না। 
৯। এই কৰুলিয়তের কোন শর্ত পালন করিতে ক্রটি করিলে মহাশয় হাটের 


খাস দখল লইতে পারিবেন । প্রকাশ থাকে বে, আমরা উভয়ে ও আমাদিগের 
উত্তরাধকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ উপরোক্ত ধর্তসমূহে বাধ্য থাঁকিলাম ও 


থাকিবে। 
এতদর্থে অত্র ইজাঁর৷ কবুলিয়ত আমর! উভয়পক্ষই স্থস্থ শরীরে সঙ্ঞানে স্বাক্ষর 


হার। সম্পাদন করিলাম । ইতি ১৪০১ সালের ২৪শে চৈত্র, ১০।৪।৯৫ ইং। 


স্বাক্ষর 


তকাসিল 


সাক্ষী 

১। 

২ 

বিঃ দ্রঃ £ হাট বাজার এখন আর ব্যক্তি মালিকানায় নাই । ইহা! জমিদারী 
উচ্ছেদের পর হইতে সরকারের অনুকূলে স্থস্ত হইয়াছে। তাই এই ধরণের কবুলিয়ত 
সরকারের বরাবর সম্পাদন করিতে হয়। 


লীজ বা ইজারা ২৫১ 
নিদর্শ-৪ 
ইজার! প্রত্যর্পণের দলিল 


শ্রীমেবলচজ্জ রায় পিতা শ্রীভবেশচন্দ্র রায় সাংস্্রথতল। থানাস্চাকাহ 
জেলা- নদীয়! পেশ! ব্যবসা, ইজারাদাতা একপক্ষ এবং শ্রীমণিজ্্রনাথ গাঙ্গুলি 
পিতা শ্রীমাধবচন্দ্র গাঙ্গুলী সাকিন ২নং রাধারুষ্ণ কলোনী কে, বি, এম থানা 
চাকহ জেল! নদীয়া পেশা অধ্যাপনা, ইজরাগ্রহীতা অপর পক্ষের মধ্যে 
ইজারা প্রত্যর্পনের দলিল সম্পার্দিত হইল। 

যেহেতু অত্র পক্ষ সমূহের মধ্যে ২*-২-৯২ তারিখে সম্পাদিত এবং চাকাহ 
মাবরেজিত্রী অফিমে রেজিনীক্কত একটি চুক্তিনামায় এই চুক্তি হইয়াছিল যে, 
উল্লেখিত ইজারাদাতা দ্বারা এবং তদঅধীন 'নির্ধারিত খাজনা এবং উল্লেখিত 
ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক সেখানে অন্ততুক্তি শর্তাবলী ও চুক্তিপত্র পালন কবার 
ওয়দার প্রতিদানে, অত্র তফসিলে বিশদভাবে বনিত ও উল্লেখিত সম্পত্তি পাচ 
বহরের জন্তে ইজারা হিসেবে হস্তান্তর করিয়াছিল, এবং যেহেতু উল্ত ইজারা 
এখনো পরিপূর্ণ পে বলবৎ রহিয়াছে এবং যেখানে নির্ধারিত ও অন্তত ক্ত সকল 
খাজনা, শর্তাবলী ও চুক্তিপত্র, যাহা প্রদান ও পালন করার ওয়াদা ইজারাদাতা 
করিয়াছিল তাহ উল্লেখিত ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক যথাযথভাবে এই দলিলের তারিখ 
পর্যন্ত পরিশোধ ও পালন করা হইয়াছে; এবং যেহেতু উল্লেখিত ইজারাদাতা যেমন 
খাজনা আরো! পরিশোধ এবং চুক্তিপত্র ও শর্তাবলী পালন করা থেকে অব্যাহতি 
পাওয়ার ইচ্ছার বশবর্তাঁ হইয়া উল্লেখিত ইজারা প্রত্যর্পণ এবং সম্পত্তির দখল 
অর্পণ করার জন্তে উল্লেখিত ইজারাগ্রহীতার নিকট থেকে উল্লেখিত ইজারা এবং 
উল্লেখিত অঙ্গনের প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে, এখন এই দলিল সাক্ষ্য 
দিতেছে যে, উল্লেখিত সম্মতি অন্থসারে এবং প্রতিটি প্রতিদান হিসেবে প্রদত্ত 
৫০০০ টাকার প্রতিদানে, বা! উল্লেখিত ইজারাদীতা উল্লেখিত ইজারাগ্রহীতাকে 
প্রদান করিয়াছে, উল্লেখিত ইজারা গ্রহীতার এতদ্বারা! উল্লেখিত ইজারার দলিলের 
অধীন উল্লেখিত অঙ্গনে তার সকল স্বার্থ ও স্বস্থ প্রত্যর্পণ ও পরিত্যাগ করিয়াছে 
এবং তাহার দখল উল্লেখিত ইজারাদীতার নিকট অর্পণ ও প্রত্যর্পণ করিয়াছে, 
এবং এই প্রত্যর্পণের লক্ষ্য হইতেছে ঘে অবিলঘ্ধে এর দ্বার] ইজারা বাতিল হইয়া 
যাইবে এবং ইজারার পাচ বছর মেয়াদের অবশিষ্টাংশ এবং উল্লেখিত দলিলের 


১৬ 
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বলে বা তার অধীনে উল্লেখিত অঙ্গনে উল্লেখিত ইজারাগ্রহীতার অন্রান্ত সকল 
স্বত্ব ও অধিকার নিঃশেধিত ও সমাঞ্ত হইবে। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে পক্ষদ্য়ই ইজারা প্রত্যর্পন দলিল সম্পাদন 
করিলাম । ইতি--২১-২-৯৫ ইং 


তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। ইজারাদাতা 
২। ইজারাগ্রহীতা 
নিদর্শ-_৫ 
বসতবাড়ির ইজারা দলিল 


শ্রীঅনিলবরণ কৃণ্ড পিতা মৃত হরিদাস কৃ সাং_-ঘানা, থানা ও জেলা-_ 
বীরভূম পেশা-_চাকুরী | 
প্রথম পক্ষ ইজাবাদাতা 
শ্রী মহেষ চজ্্র ঘোষ পিতা শ্রীরমপদ ঘোষ সাং-_কাইতল! থানা ও জেলা-_ 
বীরভূম । পেশা ব্যবসা । 
দ্বিতীয় পক্ষ ইজারাগ্রহীতা 
প্রথম পক্ষের স্বত্বদখলীয় নিম্নতফসিল বণিত ১২৯ বর্গফুটের একতলা 
একটি বাজী পাচ বছর মেয়াদের জন্ত ইজারা দিতে সম্মত হওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষ 
তাহা পরিবারবর্গসহ বসবাসের নিমিত্ত ইজারা লইতে সম্মত হওয়ায় পক্ষদ্বয়ের 
মধ্যে অত্র ইজারা দলিল সম্পাদদনক্রমে তাহারা শ্বীকার ও অঙ্গীকার 
করিতেছেন যে, 
১। ইজারাদাতার বীরভূমের সিউড়ি শহরের গাঙ্গুলিপাড়া রোডস্থ ১০২নং 
বাড়িটি অদ্য হইতে পাঁচ বছরের জন্য ইজার! দিলেন । 
২। সেলামী বাবদ ২য় পক্ষ অগ্রিম ২৯,০*০*০* টাক। ১ম পক্ষের অনুকূলে 
আদায় দিলেন। 
৩। উক্ত বাড়ীর মাসিক ভাড়া ৩,***** টাকা স্থির করা হুইল। নগদ 
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২৫*০"** টাক! প্রাতি মাসে ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের অহকুলে পরিশোধ করিয়। 
রসিদ গ্রহণ করিবেন । বক্রী ৫***** টাকা সেলামীর টাক হইতে প্রতি 
মাসে কর্তণ করা হইবে । সেলামীর টাক! কর্তণ শেষ হইলে প্রতি মাসে 
৩**৯**০* টাকা নগদ বা চেকু যোগে ১ম পক্ষের অন্ুকুলে পরিশোধ করিয়া 


২য় পক্ষ রসিদ লইবেন । 

৪। ভাড়ার টাকা পরবর্তা ইংরেজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পরিশোধ 
করিতে হুইবে। 

€। ইজারার মেয়াদকালীন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির যাবতীয় কর খাজন। 
প্রথম পক্ষ পরিশোধ করিবেন । 

৬। ইজারার যেয়াদকালীন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যত্ব সহকারে ২য় পক্ষ 
ভোগদখল ও ব্যবহার করিবেন । 

৭। যে কোনপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি ও মেরামত কার্য অনুর্ধ ৫***** টাকার 
মধ্যে হইলে ২য় পক্ষ নিজ খরচে তাহা করিবেন । 

৮। ইজারাকালীন বৈছ্যতিক বিল এবং জলের বিল ২য় পক্ষ পরিশোধ 
করিবেন । 


৯। ইজারাদাতার অন্মতি ব্যতীত উক্ত সম্পত্তির ফোন অংশ কাহাকেও 
ভাভা বা ইজার! দিতে পারিবেন না। 

১০। উক্ত গৃহ্সম্পত্তিতে কোনপ্রকার অসামাজিক কার্ধকলাপ বিংবা 
ব্যবস! বাণিজ্য করিতে পারিবেন না। 

১১। ইজারার মেয়াদঅস্তে তফসিল ব্গিত সম্পত্তি অটুট ও অস্থৃগন অবস্থায় 
১ম পক্ষের অন্ৃকুলে অর্পণ করিতে ২য় পক্ষ বাধ্য রহিলেন। 

১২। তফসিল বণিত ভূমিতে যেসব ফলবাণ বৃক্ষার্দি রহিয়াছে উহার ফল 
২য় পক্ষ ভোগ করিবেন। কোন অবস্থাতেই কোন গাছ কর্তন বা ছেদন করিতে 


পারিবেন না। 
এতার্থে স্বেচ্ছায় হুজ্ঞানে সরল অন্তঃকরণে অন্তর বসতবাভীর ইজার। 


দলিলের মর্ম উপলব্ধি করিয়া এবং বুবিয়া পক্ষদ্বয় সম্পাদন করিয়! দিলাম । 
ইতি--১,৪,১৯৯৫ ইং। 
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তফসিল 
ইসাদী ₹- প্রথর পক্ষের দ্বার 
১ 
রা দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর 
যুদাবিদাকারক। 
নিদর্শ _৬ 
তত কারখানার ইজার। দলিল 


শ্রহবোধচন্ত্র বসাক পিত। শ্রানিশিকান্ত বলাক নাং_ বমুদ্রগড থান1--কালন। 
জেলা বর্ধমান জাতি হিন্দু পেশা- ব্যবসা । 
প্রথম পক্ষ / ইজারাদাত! 
শ্রীমরবিন্দ বসাক পিতা শ্রীযামিনীকান্ত বসাক মাং--সমুদ্রগড়, থানা 
কালনা, জেলা-_বর্ধমান, জাতি হিন্দু, পেশা ব্যবসা । 
দ্বিতীয় পক্ষ / ইজারাগ্রহীতা 
কশ্য পাচ বছৰ মেয়াদী তীত কারখানা ইজারাপত্র মিদং কার্ধধাগে। প্রথম 
পক্ষের চালু ১০০টি তাত বিশিষ্ট একটি তাত কারখান। যাহার নাম “বসাক 
পাওয়ারলুম” পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য ইজারা প্রদানের কথা ঘোষণা করায় 
দ্বিতীয় পক্ষ উহা ইজার! লইতে স্বীকৃত হওয়ায় নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে ইজারা! 
দলিল সম্পাদনত্রমে পক্ষগণ স্বীকার ও অন্নীকার করিতেছি £ 


শর্তাবলী 


১। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের “বসাক পাওয়ারলুম* 
নামীয় চালু ১০* খানা পাওয়ারলুম-এর তাত কারখানাটি অদ্য হইতে পাঁচ 
বছরের জন্য ইজারা! দিলেন। 

২। সেলামী বাবদ প্রথম পক্ষকে নগদ ৩০১০০০০*** টাকা দ্বিতীয় পক্ষ 
পরিশোধ করিলেন, তছুপরি প্রতিমাসে ২০০০০ টাকা ভাড়া বাবদ দ্বিতীয় 
পক্ষ গ্রথম পক্ষ বরাবরে পরবর্তী ইংরেজী মাসের সাত তারিখ মধ্যে আদায়, 
দিবেন । 
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৩। দ্বিতীয় পক্ষ ইজারামেয়াদকালীন যাবতীয় বিহ্যাৎ খরচ, খাজনা 
ইত্যাদি পরিশোধ করিবেন । 


৪। ইজারার মেয়াদকালীন দ্বিতীয় পক্ষ তফসিল বর্ণাত সম্পত্তি অভি 
যত্বসহকারে ভোগদখল, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । 


€ | যে কোন ধরনের যান্ত্রিক, বৈহ্যাতিক গোলযোগ দ্বিতীয় পক্ষ নিজ 
খরচে সংশোধন ও মেরামত করিবেন। 


৬। দ্বিতীয় পক্ষের নিয়ন্ত্রণ বহিভূতি কোনপ্রকার প্রাকৃতিক হর্যোগ, 
দৈববিপাক, ভূমিকম্প, প্রাবন ইত্যাদির ফলে ক্ষতি হইলে ভজ্জন্ প্রথম 
পক্ষ দায়ী হইবেন না। 


৭। দ্বিতীয় পক্ষের অসতর্কতা ও অবহেলাজনিত কারণে কোন ফিটিংশ, 
ফিকচার তাত বা অন্থ যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া গেলে অনুরূপ ব্রাত্ডের কিংবা তদপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট মানের বিকল্প দ্রব্য স্থাপন করতঃ ক্ষতিপূরণ করিবেন। 

৮। প্রথম পক্ষের লিখিত অস্থুমতি ব্যতীত উক্ত কারখানাগৃহের ব! 
পরিকাঠামোর কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন দ্বিতীয় পক্ষ করিছে 
পারিবেন না। 

৯। প্রথম পক্ষ অথব! তাহার কোন প্রতিনিধি, কর্মচারী বা তৃত্য উক্ত 
কারখানা গৃহসম্পতির অবস্থা ও গতি পর্যবেক্ষণের জন্ যেকোনও সঙ্গত সময়ে 
দ্বিতীয় পক্ষের অনুমতি ছাড়াই কারখান! গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহ! 
অবলোকন ও পর্যালোচন। করিতে পারিবেন। 

১*। ইজারার মেয়াদকালীন দ্বিতীয় পক্ষের কর্মচারী, প্রতিনিধি, শ্রমিক, 
ভূত্য উক্ত কারখানাগৃহ ভোগদখল, ব্যবহার ও পাহারাদিসহ বর়ণশিল্লে নিয়োজিত 
থাকিতে পারিবেন । 

১১। দ্বিতীয় পক্ষ কোন অবস্থাতেই উক্ত কারখানার কোন অংশ কাহাকেও 
ভাড়। বা ইজারা দিতে পারিবেন না। 

এতাদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে কাহারও দ্বারা গ্ররোচিত ও প্রভাবিত না হইয়া 
পক্ষগণ দ্বাক্ষর দ্বারা ইজারা দলিল সম্পাদন করিলাম । ইতি--১*১১৯৯৫ ইং 


২৪৬ দলিল মুসাবিদা 


তফসিল 
ইসাদী প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর 
9 | 
২। দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষয 
মুসাবিদাকারক 
নিদর্শ_৭ 
সিনেম! হলের ইজারা 


শ্রীগোবিনচন্জ্র সাহা পিতা! শ্রীরাধাকাস্ত নাহা সাং-_গাওভাঙ্কা, খানা! ও 


দেলা_বীরতূম, জাতি হিন্দু, পেশা! ব্যবসা। 
প্রথম পক্ষ 


প্রীহভাষ চক্রবর্তী পিতা ম্বত মুকুন্দ চক্রবর্তী সাংস্বেলগাছিয়া, থানা ও 
জেলা বীরভূম, জাতি হিন্দু; পেশা ব্যবসা । 
দ্বিতীয় পক্ষ 
কন্ত মিনেম! হলের মেয়াদী ইজারা! চুক্তিপত্র মিদং কাষঞ্চাগে। আমি 
প্রথম পক্ষ নিন তফসিল বর্নিত দিনেম! ছলটি ও তানুভূমি পৈতৃক ওয়ারিশ সুত্রে 
প্রাপ্ত হইয়! নিবুৎ শ্বত্বে নিরঙ্কুশভাবে একক মালিক ভোগবান দখলকার নিয়ত 
আছি। বীরভূম জেলামহ শিউড়িতে “বাশরী” নামক একটি ৫০* ( পাঁচশত ) 
আসন বিশিষ্ সিনেমা হল পাচ বছরের জন্য ইজারা প্রদানের ঘোষণা করিলে 
দ্বিতীয় পক্ষ উহ। ইজারা লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় পক্ষগণ মৌলিক আলোচনার 
প্রেক্ষিতে ইজার! প্রদান ও গ্রহণের সিদ্ধান্ত স্স্থির করতঃ নিয্নবণিত শর্তাধীনে 
ইজারাচুক্তি সম্পাদনক্রমে ওয়ারিশীন ও স্থলবতীগণক্রমে বাধ্য রহিলাম ও 


রছিলেন। 


শর্তাবঙ্গী 


১। প্রথম পক্ষ িতীয় পক্ষকে ১৯৯৫ সালের ১ল! জাহয়ারী হইতে ১৯৯৪ 
সালের ৬১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট পাঁচ বছরের জন্ত “বাশরী' নারী মিনেমা 


লীজ বা ইজারা ২৪৭ 


হুলটি যাবতীয় সংস্থাপন, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জামাদি, আসবাব এবং অন্ান্ট 
ফিটিংসসহ ইজার! মঞ্জুর করিলেন। তফসিলে উক্ত সংস্থাপন ও যন্ত্রপাতি এবং 
আসবাবের পরিপূর্ণ পরিচয় ব্যক্ত করা৷ হুইল । 

২। সিনেমাহলের নামকরণ পূর্ববৎ “বাঁশরী” থাকিবে। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত 
নাম পরিবর্তন করিতে পারিবেন ন। | 

৩। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত দিনেম1 হলের উপযুক্ত ও কর্মরত কর্মচারী বৃন্দকে 
স্বল্ব পর্দে বহাল রাখিবেন। তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী তাহাদের স্বার্থের 
বিরুদ্ধে পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। সঙ্গত ও সন্তোষজনক কারণ ব্যতীত্ত 
কর্মচারীগণের কাহাকেও অপসারণ করিতে পারিবেন না। 


৪। উক্ত সিনেমা! হলের ষ্টক রেজিষ্টারের এবং হিসাবের খাতাপত্রে যে সকল 
স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির কথ! লিপিবদ্ধ আছে তৎসমুদ্য় দ্বিতীয় পক্ষ অক্ষত ও 
অটুট অবস্থায় রাখিবেন 

€ | প্রথম পক্ষের সিনেম। হলের স্থিরকৃত পাচশতটি চেয়াব শ্প্রিং ফিটিংশ 
এবং পর্দাসহ যাবতীয় সম্পদ দ্বিতীয় পক্ষ যত্বমহকারে ইজারার মেয়াদ পর্যস্ত 
ব্যবহার করিবেন। তবে সামান্ঠ ভাঙ্গচুব এবং ক্ষতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ নিজ 
বায়ে অনতিবিলঘ্বে তাহ! মেরামত করিয়। লইবেন | 

৬। ইজারার সেলামী বাব্দ দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে এককালীন 
১,০০০০০*০০ টাঁকা প্রদান করিলেন । তছুপবি প্রতিমাসে ভাডা বাবদ 
দ্বিতীয় পক্ষ ১০,০০০ টাক! করিয়া পরবতী ইংবেজী মাসের ৫ তারিখের 
মধ্যে গ্রথম পক্ষের অন্ুকুলে আদীয় দিবেন । 

৭। কোন কারণে লাগাতার তিন মাসের অধিককাল ভাড়া বাকী পড়িলে 
ইজারা চুক্তি লংঘন হইয়াছে বলিয়! ধর! হইবে, এবং প্রথম পক্ষ যাবতীয় সরঞ্জীম 
ও দ্রব্যাদিসহ উক্ত সিনেম। হলের দখল লইতে পারিবেন । 

৮। প্রতি জানুয়ারী মাসে একবার দ্বিতীয় পক্ষ নিজ খরচে উক্ত সিনেমা 
হলের সংস্কারকার্ধ রুরিয়৷ লইবেন । 

৯। মেয়াদ অন্তে ছিতীয় পক্ষ যথারীতি চালু অবস্থায় সিনেম। হুলটি 


পুনরায় প্রথম পক্ষের অহ্ুকুলে দখল ফেরৎ দিবেন । 
১*। ই্জারার মেয়াদ অন্তে প্রথম পক্ষ নিজে অথবা! অন্ত কাহারও মাধ্যমে 


২৪৮ দলিল মুসাবিদা 


ছল চালাইতে পারিবেন । কিংবা কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে ইজাবা দিতে পারিবেন। 
তাহাতে দ্বিতীয় পক্ষের কোন ওজর, আপত্তি থাকিবে না। 

১১। দ্বিতীয় পক্ষ ইচ্ছামত বিদ্যুত সংযোগ করিতে পাবিবেন। নিজ 
ব্যয়ে জেনাবেটর স্থাপন করতঃ চালাইতে পারিবেন । তবে বিচ্যুত ও জেনারেটরের 
বিলের জন্ত কোন অবস্থাতেই প্রথম পক্ষ দায়ী থাকিবেন না। 

১২। ইজারাব মেযাদীস্তে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাব জেনারেটব নিজ ব্যষে 
স্থানান্তর কবিবেন। 

১৩। পক্ষদ্বয়েব মধ্যে কোন বিবোধ দেখ! দিলে তাহা স্থানীয পৌবসভাৰ 
চেয়াবম্যান-এব একক সালিস দ্বাব! নিষ্পত্তি কবিবেন। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায়, সঙ্ঞানে অত্র ইজাব৷ দলিলেব মর্য বুবিয়! কাহাবও দ্বারা 
শ্রভাবিত না হইয়! দলিলটি সম্পাদন কবিলাম । ইতি-_১.১.১৯৯৫ ইং 


তফসিল 


ক--ভূমির বিবরণ 
থ-_ সিনেমা হলেব বিবরণ ও পরিচয় । 
গ- সংস্থাপন ও যন্ত্রপাতি, পর্দা, ক্রিণ ও সাজসবগ্রামাদি। 


ঘ-কমাবৃন্দেব বিবরণ। 
ইসাদী__ প্রথম পদ্ষেব স্বাক্ষর 
৯ | 
২। দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর 
মুনাবিদাকারক 
নিদর্শ-৮ 
ইজারার শর্ত পরিবর্তন ব! সংশোধনের দলিল 


কম্য ইজাবা দলিল পবিবর্তন ও সংশোধন পত্র মিদং কার্ধধাগে। অদ্য ১৯৯৫ 
লালের মার্চ মাসের ৩১ তারিখে শ্রবিপিন বিহারী মছুমদার পিতা মৃত অনিল 
মজুমদার সাং- শিয়ালধুনী, থানা-ক্যানিং, জেলা--দক্ষিণ ২৪ পরগণা-_ 


লীজ বা ইজার! ২৪৯ 


জাতি_ হিন্দু, পেশা__কৃষিকার্য। (অতঃপর অত্র দলিলে প্রথম পক্ষ বলিয়া 
উল্লেখিত) 
এবং শ্রীগৌরগোপাল দাস পিতা! নিখিল দাস সাং--তীতিবাড়ি থানা-_ক্যানিং 
জেল- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, জাতি-_হিন্দু পেশা ব্যবসা । (অতঃপর অত্র দলিলে 
দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়! উল্লেখিত )। পক্ষগণ তাহাদের মধ্যে একটি ইজার৷ দলিল 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । উক্ত ইজার! দলিলের কতিপয় অত্যাবশ্যক ও জরুরী 
শর্তাবলী পরিবর্তনক্রমে অত্র দলিল সম্পাদন করা হইতেছে । 

যেহেতু পক্ষগণ বিগত ৯-২-৯১ তারিখের ক্যানিং সাবরেজিস্ত্রি অফিসে 
৪১২ নং নিবদ্ধিতে ইজার দলিলমূলে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে তফসিলবগিত 
সম্পত্তি ইজারা দিয়াছিলেন। 

এবং যেহেতু পক্ষগণ এক্ষণে উক্ত মূল দলিলটির শর্ত পরিবর্তনের জন্য সম্মত 
হইয়াছেন । 

মেইহেতু এইক্ষণে উক্ত নিবন্ধিত ৯-২-৯১ তারিখের মূল দলিলটির শর্তাবলী 
নিয়রূপ পরিবর্তন করা হইল। 


শর্তাবলী 


১। মূল দলিলের ৩ ও ৫ দফার বণিত শর্তাবলী সম্পূর্ণরূপে বাদ যাইবে । 
২। মূল দলি-লর ৩ ও € দফার স্থলে নিয়বশিত দফাসমূহ দড়ি, কমা, 
"ও ছেদচিহ্ন সহ প্রতিস্থাপিত হইবে । 
( নৃতন দফাসমূহ ) 
৩| মুল দলিলটি উক্তরুপ পরিবর্তনসহ অটুট, অস্ষু্ম এবং পূর্ববৎ বলবৎ 
থাকিবে। 
এতাদর্থে স্বেচ্ছায় পক্ষঘব় স্বাক্ষর বারা সম্পাদন করিলাম । ইতি--১*৪*৯৫ ইং 


তফসিল 
ইসার্ী প্রথম পক্ষ 
১। 


| দ্বিতীয় পক্ষ 


২৫০ দলিল মুসাবিদা 
নিদর্শ-_৯ 
ইজার] ইস্তফার দলিল 

বরাবর শ্রীশঙ্কব চত্রবর্তা পিতা শ্রীঅরুণ চক্রবর্ত' সাং পানশীলা মৌজা-_ 
সোদপুব, থানা খরদহ, জেলা - উত্তৰ ২৪ পবগণ] । 

লিখিত শ্রীপরিতোষ হালদার পিতা মৃত মিহিবকাস্তি হালদার, 
সাং মহিষপোতা, খানা-খবদহ, জেলা__উত্তব ২৪ পবগণা, পেশা চাষাবাদ 
ইত্যাদি। আমি শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট হইতে তফমিল বণিত 
পাচ বিঘা শালি জমি ১০ বৎসরের জন্য চাষাবাদের নিমিত্ত বিগত ১*১,১৯৯২ইং 
তারিখে বারাসাতের জেল! নিবন্ধক অফিসের ১৭২1৮” নং ইজারা দলিলমূলে 
ইজারা গ্রহণ করিয়াছিলাম, বর্তমানে আমার শারীবিক অসুস্থতার কারণে 
ব্যক্তিগতভাবে উক্ত ভূমি চাষাবাদ ও দেখাণ্ডনা করা সম্ভব নহে। সে কারে 
আপনি শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট হুইতে হাবাহা'রি সেলামীর টাকা 
নগদ বুঝিয়৷ পাইয়া ইজারার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার তিন বৎসর পূর্বে উহা 
আপনার অনুকূলে ইন্তফা দিতেছি । তহ্পরি তফসিলবধিত ভূমি নির্দায় ও 
স্বাভাবিকভাবে আপনার অন্থকুলে অর্পণ করিলাম । উহাতে আমাব কোন 
বত্ব, শ্বামীত্ব, দাবি দীওয়া ও দখল অধিকার বহিল না। 

এতারর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সবল অস্তঃকরণে অত্র হজাবা হস্তফা দলিল সম্পাদন 
করিলাম । ইতি-- ১.১*১৯৯৫ হং 


তফসিল 
ইসাদী ্বাক্ষর 
১। 
২। 


এক্কাদ্খ অধ্যাকস 
পাটা ও কবুলিয়ত 

জমিদারী প্রথ। বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে পান্টা ও কবুলিয়তের ব্যাপক প্রচলন্ন 
ছিল। বর্তমানে উহার ব্যাপ্তি ও পরিধি সীমিত হইয়াছে। কেনন! পাটা 
কবুলিয়তের পরিবর্তে ইজার৷ মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থাবর সম্পত্তি 
ভোগদখল ও ব্যবহারের অধিকার ন্তস্ত করা হয়। তাই পাটা কবুলিয়তের 
স্থান এখন প্রকারান্তরে লীজ বা ইজারা দলিল দখল করিয়াছে। ইজারা! সম্পর্কে 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পৃথকভাবে সন্নিবেশ কর! হুইয়াছে। পাট্টা তিন ধরনের হইতে 
পারে যথ] মেয়াদী পাট্রা, ইজারা পাট্রা, বর্গাপা্টা । 

মেয়াদী পাট্টায় একটা নির্দিষ্ট সময় পরে পাটান্বত্ব বিলুধ হয়। যে পাট্টা 
দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভূমি, পুকুর, বাড়ি বা 
এই জাতীয় স্থাবর সম্পত্তি বিলি করা হয় তাহাকে ইজারা পাটা বলে। অন্যদিকে 
উৎপাদিত ফসলেয় অংশ গ্রহনের শর্তে যে পাট্র! দেওয়। হয় তাহাকে বর্গাপা্টা 
বলা হয়। বর্গাদার এইরূপ পাটা মালিকের বরাবরে সম্পাদন করিয়া থাকে । 

কবুলিয়ত দলিল গ্রহীতার নিকট হইতে দলিল দীতা৷ যে সমস্ত শর্তে পাট্রা 
গ্রহণ করিয়া থাকে সেই সমস্ত শর্তের স্বীকার পত্রকে কবুলিয়ত বলা হয়। 
পাট্টা যত প্রকার হুইতে পারে কবুলিয়তও তত প্রকার হইতে পারে। উতয় 
ধরনের দলিল মুনাবিদীর ক্ষেত্রে একই রীতি পদ্ধতি এবং নিয়মাবলী অস্থসরণ 
কর! হইয়া থাকে। 

নিদর্শ_১ 
বর্গা করুলিয়ত 

বরাবর শ্রীমাণিকলাল দাস পিতা ম্বত অনিলচজ্জ দীম সাং তালবান্দা 
থানা খরদহ জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু; পেশা ব্যবস!। 

লিখিতং শ্রীমদনচজ্্র দে, পিতা শ্রাজিতেন্্র নাথ দে সাংযুগবেড়িয়! থানা 
খরদহ, জেল! উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি হিন্দু, পেশা কৃষিকার্ধ--আপনার 
মালিকানাধীন নিয়তফসিলবর্ণিত চাষযোগ্য জমিতে কৃষি ফসলাদি চাষাবাদ 
করিবার জন্ত আমি প্রার্থনা করিলে আপনি দলিলদাতা৷ পাঁচ বৎসরের জন্ত ভূমিতে 
উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ গ্রহণ করিবার স্বীকৃতিতে বর্গাপা্রা দলিল সম্পান 
করিলে আমি নি্নলিখিত শর্তে আপনাকে কবুলিয়ত প্রদান করিলাম । 


২৫২ বলিল মুসাবিদা 
শর্তাবলী 


১। বর্গাঞ্কত জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হইবে তাহার এক তৃতীয় অংশের 
ফদল উপযুক্ত সময়ে আপনার বাসভবনে পৌছাইব। 

২। নিজ খরচে জমিতে চাষাবাদ করিব ও কোনবপ খরচার্দি আপনার 
নিকট দাবি করিৰ ন1। 

৩। আমার নিজ গাফিলতির কারণে জমিতে ফসলাদি উৎপাদনে ব্যর্থ 
হইলে আপনাকে প্রতি বৎসর ১০০* টাকা ( এক হাজার টাকা ) ক্ষতিপূরণ দিব। 

৪। জমিব সীমানা সরহদ বা আইল ঠিক রাখিব ও মতরুত কোন কাধে 
জমির উর্বর] শক্তি হাস পাইলে ক্ষতিপূরণ দিব । 

৫€| জমির উপর যে বৃন্মরাজি আছে তাহ! ছেদন করিব না। 

৬। পাঁচ বৎসর মেয়াদ অন্তে আপনাকে জমির খাস দখল বুঝাইয়! দিব । 

৭। বর্গা চাষের কারণে তফসিল বণিত জমিতে আমার কোন দখলীসবন্থ 

জন্মিবে না। 

এতদর্থে হ্ৃস্থ শরীরে ও শ্বেচ্ছামতে এই বর্গ কবুলিয়ত লিখিয়া' দিলাম । 

ইতি-”১৪।৩।৯৫ ইং মোতাবেক ১৪*১ সালের ৩*শে ফাস্তন॥ 


তফসিল 

ইসাদী 
১। 
২। 
যুসাবিদাকারক 

নিদর্শ--২ 

বর্গীপা্টা 
ঈলিলগ্রহীতা ঘলিলদাতা 
নাম-- নাম-_ 
ঠিকানা- ঠিকানা-_ 


কন্য শত বর্গাপা্টা পজ যিদং কাধধাগে । আমি নিয় তফনিল বর্দিত সম্পত্তির 
মালিক ও দখলদার নিয়ত আছি । আপনি উক্ত জমি চাষাবাদের নিষিত বঙ্গী 


পাটা ও কবুলিত 8৫৮ 
অই্বার প্রস্তাব করিলে আমি প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া কবুলিয়াত লইয়া নির়লিখিত 
শর্তে বর্গাপা্টা লিখিয়৷ দিলাম £ 

শর্তাবজী 

১। নিয় তফসিল বণিত জমিতে যে শশ্ত বা ফনল উৎপন্ন হুইবে তাহা! 
উপযুক্ত সময়ে বর্গাদার মালিকের বাড়িতে ফসলের & অংশ পৌছাইয় দিকে 
এবং নিদ্দে অবশিষ্টাংশ রাখিবে। 

২। বর্গাদার নিজ খরচে জমিতে চাষাবাদ ও ফসল উৎপন্ন করিৰে। 
ষালিকের নিকট খরচ বাবদ কিছুমাত্র দাবি করিতে পারিবে না!। 

ও। জমির সীমানা! বা আইল ঠিক রাখিবে। 

৪। বর্গাদার নিজ গাফিলতিতে চাষাবাদ বা ফমল উৎপন্ন না করিলে 
মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে । 

৫| বর্গাদাব যদ্দি এমন কোন কার্য করে যার দ্বারা জমির উর্বরাশক্তি 
হাম পায় তাহা হইলে মালিককে আইনগত ক্ষতিপূরণ দিবে। 

৬। এই বর্গাপাট্টা ১৪** সালেব ১লা বৈশাখ হইতে পাচ বৎসরের 
নিমিত্ত বলবৎ থাকিবে। বর্গাপত্তনির নিমিত্ত বর্গাদারের কোনরূপ দখশী স্বত্ব 
জমিতে থাকিবে না। 

এতদর্থে স্থস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় এই বর্গাপাট্টা লিখিয়া দিলাম । ইতি-- 


১লা বৈশাখ ১৪** সাল। তপসিল স্বাক্ষর 
ইসাদী__ লেখক-- 
নিদর্শ-__৩ 
ইজারাপাট্রা 


প্রীনলিতকুমার নাগ, পিতা মৃত অজিত কুমার নাগ, সাং ময়লাপোতা 
থানা খরদহ জেল! উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা । দলিলগ্রহীতা৷ 

মহকুমা শাসক বপিরহাট পক্ষে শ্রী ”-**** মহহুমা শাসক বসিরহাট জেলা 
উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি হিন্দু, পেশা চাকুরী । দলিলদাতা 

কশ্ত ইজারাপাট্টা দলিল পত্র মিদং কার্ধঞাগে । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 
নিয় তফসিল বর্ণিত বপিরহাট থানার হিংগলগঞ্জ হাট ইজার! দিবার বন্দোবস্ত 
নেওয়ার আবেদন করায় অন্ান্ত আবেদনকারীর মধ্যে আপনার আবেদন 
গ্রহণযোগ্য বিবেচন! করিয়া নি্নলিখিত শর্তে ইজারাপাট্টা দেওয়া হইল £ 


8৪ দলিল সুসাবিদা 
শর্তাবলী 


১। ইজারার মেয়াদ ১৪*১ মনের ১ল! বৈশাখ হইতে ১৭*১ সনের ৩১শে 
চৈত্র পর্যস্ত বলবৎ থাকিবে । 

২। দলিলগ্রহীতা এই পাট্টা সম্পাদনের তারিখে পশ্চিমবঙ্ন রাজ্যসরকারের 
১*২নং জমায় ট্রেঞ্জারী চালান মারফৎ নগদ ১০,*** টাকা জমা করিবেন, 
এবং বাকি টাকা সর্বসাকুল্যে ৪*,*০ টাক! নিয় ধার্ধকৃত কিস্তি মোতাবেক 
জম! করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

৩। দলিলগ্রহীতা হাটের বর্তমান স্থায়ী দৌকানদীর এক্ষণে যে যে হাবে 
খাজন] প্রদান করিতেছে তাহা কমাইতে পারিবে না, বরং বৃদ্ধি করিতে 
পারিবে। 

৪ | যদি দলিলগ্রহীতার অন্যায় আচরণে কোন দোকানদার উঠিয়া ঘায়, 
ভাহা হইলে দলিলদাতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। 

৫। দলিলগ্রহীতা হাটের মধ্যে অবস্থিত স্থায়ী বৃক্ষরাজি ছেদন কবিস্ধে 
পারিবে না, কিন্ত তাহা ভোগ করিতে পারিবে। 

৬। স্থায়ী দোকানদার ব্তীত হাটের দিন যে সকল দৌকাণ্দাব দব্যাদি 
এন্-বিক্রয় করিবে দলিলগ্রহীতা তাহাদের নিকট হুইতে প্রচলিত হারে নিয়মিত 
খাজনা বা তোল! উঠাইতে পারিবে। 

| সরকাবী আদেশ ব্যতীত তফসিল বণিত সম্পত্তির কোন অংশ খনন 
ৰা ভরাট করিতে পারিবে না। 

৮। খাজনার টাক কিস্তি মোতাবেক দিতে ব্যর্থ হইলে প্রতি টাকার 
১* পয়স! হারে হুদ প্রদান করিতে হইবে । 

»। বিনা ওজর-আপত্তিতে প্রতিটি সরকারী নির্দেশ মানিয়া চলিতে 
দলিলগ্রহীতা বাধ্য থাকিবে। 

১*। সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে হাটে অবস্থিত দৌকানঘর স্থানান্তর 
ও নূতন দৌকান বসানো! চলিবে না। 

১১। তফসিল বন্লিত হাটে শাস্তি ও শৃঙ্খল] বজায় রাখিতে দলিলগ্রহীতা 
সর্বাত্বক চেষ্টা করিবে। 

১২। ইজারাপাট্রার চুক্তি ভঙ্গে দলিলদাত৷ আইন আমলে আনিবে এবং 
সরকারী অর্থ অনাদায়ে দলিলগ্রহীতার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, 


পাটা! ও কবুলিয়ত ২৫ 


নিলাম ও বিক্রয়ে কোন্প ওজর-আপত্তি সর্বতোভাৰে নাকচ ও বাতিল বলিয়া 
গণ্য হইবে। 

১৩। তফসিল বর্ণিত হাটে কোনরূপ দাঙ্গা-হাঙ্কামা হইলে দলিলগ্রহীতা 
পুলিসে খবর দিবে এবং আইনশৃঙ্খল! রক্ষাকারী সংস্থাকে ত্বস্ত কার্ধে যথারীতি 
সাহায্য করিবে। 

এতার্থে কবুলিয়ত লইয়! এই ইজারপাট্টা স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন করিয়া 
দেওয়। হইল । ইতি-- ১৪০১ সালের ১লা বৈশাখ । 

তফসিল 
দায় কিস্তি 
কিন্তি আযাঢ--১০,০০ টাকা। 
কিস্তি আশ্বিন--১*,** টাকা। 
বিস্তি পৌষ--১০.*০৭ টাকা। 


কিস্তি চৈত্র ১৪১৪৪৩ টাকা ] 
মোট--৪*,০**টাঁকা মাত্র 
তফসিল 
ইসাদা ্বাক্ষর 
১। দলিলদাতা 
২। দলিলগ্রহীতা 
৩। লেখক -- 
নিদর্শ--৪ 
ক্লাব ও খেলার মাঠ নির্মাণের জন্য পাট্টাদ্দলিল 
শ্রীবাদল দাস পিতা শ্রী হবল দীস সাং মাধবপুর, থান! আমডাঙ্গা; জেল! 
উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি হিন্দু; পেশা ব্যবসা । দলিলগ্রহীত। 
প্রীঅধীরচজ্জ দাস পিতা শ্রীহ্ধীরচন্দ্র দাস সাং শুড়িপুকুর, থান। বারাসাত 
জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি হিন্দু, পেশা ব্যবসা । দলিলদাতা 


নিয় তফসিল বর্ধিত দালান-ঘর ও তৎসংলগ্ন মাঠের জমাজমির আমি মালিক 
দখলকার। নিয় তফমিল বণিত সম্পত্তি আপনি দূলিলগ্রহীতা স্থানীয় যুবক ও 
কিশোরদের নিমিত্ত ক্লাব, পাঠাগার ও খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করিবার 


২৫৬ দলিল মুসাবিদা 


নিষিত্ত মেয়াদী পাট্টার বঙ্গোবন্ত চাহিলে আমি সম্মত হইয়া নিরলিখিত শর্তে 
অত্র পাট্টা সম্পাদন করিয়া দিলাম £ 


শর্তাবলী 
১। তফসিল বর্ণিত দালান-কোঠা ও মাঠান জমি শুধু মাত্র ক্লাব, পাঠাগার 
ও খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। 


২। দলিলগ্রহীতা এককালীন এই পারা সম্পাদনকালে, দলিলদাতাকে 
নগদ ২০, টাকা প্রদান করিবেন এবং প্রাপ্তি বলি? সংগ্রহ করিবেন তৎপর 
প্রতি মাসে তফলিল বিত সম্পত্তির ভাভা হিসেবে ৫** টাক! দলিলদাতাকে 
প্রদান করিবেন। 

৩। দলিলগ্রহীত৷ তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি পাটা মূলে দখলকালীন সময়ে 
সম্পূর্বপে রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বহালে বাথিবেন এবং সম্পত্তিটি কোন প্রকার কাটিয়া, 
ভরিধা বা অন্ত কোন গ্রকাবে বপান্তরিত কবিতে বিরত থাকিবেন। 

৪। পশ্চিমবঙ্গ সবকাব কর্তৃক প্রযোজণীয় ও আইনান্গ অন্রমতিপত্র 
ও কবখাজনাদি প্রদান এবং বৈদ্যুতিক খরচেব সমস্ত ব্যয়ভাব দলিলগ্রহীতা 
বহন ও প্রদান করিবেন । 

৫। দলিলগ্রহীতা তাহাদের কার্ধনির্বাহক কমিটিব বদবদল ও দদস্যদের 
নামের তালিকা দাঁতাকে প্রদান কবিবেন। 

৬। দলিলদাতা পাট্টার উল্লিখিত মেয়াদ মধ্যে দলিলগ্রহীতার কোন 
যায়ান্গ কার্যক্রমে বিশ্ব স্থত্টি করিতে পারিবেন না এবং তফদিল বণিত সম্পত্তির 
দখল ভোগে কোনবপ প্রতিবন্ধকতা করিবেন না। 

৭| অত্র দলিলে কোন শর্ত ভঙ্গ হইলে দলিলদাতা তফসিল বণিত 
সম্পত্তির দখলে যাইতে পারিবেন এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন । 

৮। অত্র পাট্টার মেয়াদ পাচ বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে । মেয়াদ উত্তীর্ণে 
দলিলগ্রহীতা দলিলদাতাকে তফসিল বধিত সম্পত্তির খাস দখল বুঝাইয়া 


দিবেন। 
৯। মেয়াদ উত্তীর্ন হইবার পূর্বে যদি কোন পক্ষ পাট্টাপত্র হইতে অব্যাহতি 


লাভ করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে ইচ্ছুক পক্ষ অপর পক্ষকে লিখিতভাবে 
ছুই মাসের অগ্রিম নোটিস প্রদান করিবেন । 


পাষ্টা ও কবুলিয়ত ২৫৭ 
১*। দলিলগ্রহীত। তফসিল বর্নিত সম্পত্তির মধ্যে স্থাপিত কোন 
বৃক্ষরাজি বিন! অন্থমতিতে ছেদন করিতে পারিবেন না বা কোন গর্ত বা পুকুর 


খনন করিতে পারিবেন ন1। 
এতদর্থে অন্তর কবুলিয়ত গ্রহণ করিয়া সুস্থ শরীরে সরলমনে অন্তের 


বিনাছরোধে ও বিনা প্ররোচনায় এই পাট্টা দলিল সম্পাদন করিলাম । ইভি--- 
১৯৯৫ সালের ১০ই যার্চ। 
তফসিল 


ইসাদী ্বাক্ষর 
১। দলিলমুসাবিদাকারক 


| 
নিদর্শ_৫ 
ইট ভাট! স্থাপনের জন্য পাট্ট। 


শ্রীমবনি মজুমদার পিতা শ্রীরমনী মজুমদার, সাং-_জাগুলী, থানাস্-হুরিণ- 


ঘাটা, জেলা-_নদীয়, জাতি- হিন্দু, পেশা-_ব্যবস]। দলিলগ্রহীতা) 
শ্রীমনোজ দে, পিতা প্রাহ্জন দে, সাং-রাজবাড়ি, থানা--আমডাঙ্» 
জেলা-উত্তর ২৪ পরগণ|া, জাতি_হিন্দু, পেশা-_ব্যবস।। দলিলদাত। 


আমি দলিলদাত! নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তির মালিক দখলকার । আপনি 
নিষ্নতফসিল বণিত সম্পত্তি ইটভাটা স্থাপন করিবার নিমিত্ত পাচ বৎসর মেয়াদী 
পাট্টার বন্দোবস্ত লইবার জন্য আমার নিকট প্রম্তাব করিলে আমি উক্ত প্রস্তাবে 
সম্মত হইয়] নিম্নলিখিত শর্তে এই পাষ্টা সম্পার্ন করিয়! দিলাম £ 


শর্তাঘলী 

১। দলিলগ্রহীতা দলিলদাতাকে এই পাট্রা সম্পাদনের তারিখে নগদ 
৫০০০০ টাকা প্রদান করিয়। প্রাপ্তি রসিদ গ্রহণ করিবেন এবং তফসিল বর্ণিত 
সম্পত্তির মাসিক ৪০*০ টাকা ভাড়া হিসেবে প্রতি মাসের সাত তারিখের মধ্যে 
টাকা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

২। দুলিলগ্রহীতা তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ইটখোলা তৈয়ার ও ইট প্রস্তত 
ও পাকানোর নিমিত্ত ব্যবহার করিতে পারিবেন ; কিন্তু জম্পত্তির তলদেশে 
সাত ফিটের অধিক খনন ব1 গর্ত করিতে পারিবেন না। 


১৭ 


২৫৮ দলিল যুপাবিদা 


৩। দলিলগ্রহীত৷ সরকারী ও স্থানীয় আইনাহ্ুগ কতৃপক্ষের অনুমোদন 
বা নির্দেশাবলী প্রাপ্ে তফসিল বর্দিত সম্পত্তিতে অস্থানীভাবে ইট, কাঁদা, ডাল, 
কাষ্ঠ বা 'অন্যান্ঠ দ্রব্য দিয়া ঘর বা কোঠাদি তৈয়ার করিতে পারিবেন । 

৪। দলিলগ্রহীতা ইটখোলা-সংক্রান্ত ব্যবসায়ে সরকারী ও স্থানীয় 
কতৃপক্ষগণের জারিকৃত আইন মানিয়া চলিবেন এবং ফোনৰপ আইন ভঙ্গ- 
জনিত মোকদ্দমায় নিজে দায়ী হইবেন এবং শান্ঠিভোগ করিতে বাধ্য 
থ/কিবেন। 

৫| দলিলগ্রহীত। সরকারী কর-খাজানাদি প্রদানে বাধ্য থাকিবেন। 

৬। ইট খননকালীন তফসিল বন্িত সম্পত্তিতে কোনবপ খনিজ পদার্থ 
আবিষ্কৃত হইলে দলিলদাতা৷ তাহার মালিক বিবেচনায় সবকাবী আইন সাপেক্ষে 
বিধি-বন্দোবস্তে আসিবেন । এ বিষয়ে দললিলগ্রহীতাব ওজব-আপত্তি সর্বতো- 
ভাবে অগ্রাহ হইবে। 

৭। দ্লিলগ্রহীত! তফসিল বণিত সম্পত্তিতে অপর কাহাকেও কোফ? 
বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন না। 

৮। এই পাট্রার মেয়াদ পাচ বৎসর বলবৎ থাকিবে। 

৯। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে যদি কোন পক্ষ বন্দোবস্ত রহিত করিতে 
ইচ্ছুক হন তাহ] হইলে ইচ্ছুক পক্ষ অপর পক্ষকে অগ্রিম তিন মাসেব নোটিস 
প্রদান করিবেন । 

১*। দলিলগ্রহীতা৷ যদি কোনবপ শর্তের খেলাপ করেণ তাহা হইলে এই 
পাট্রাপত্র বাতিল বলিয়া! গণ্য হইবে এবং দলিলদাতা৷ আইন আমলে আসিবেন। 

১১। পাট্রার মেয়াদ উত্তীর্ণে দূলিলগ্রহীতা৷ দলিলদাতাকে তফসিল বণিত 
সম্পত্তির খাস দখল বুঝাইয়া দিবেন । 

এতদর্থে কবুলিয়ত গ্রহণ করিয়া সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছামতে এই পাট্রাপত্র 
লিখিয়া দিলাম । ইতি--১৯৯৫ সন-স্ধই মার্চ 


তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 


১। মুলাবিদাফারর 


| 


পারা ও ফবৃলিক্নত ২৫৯ 


মিদর্শ--৬ 
পার্ট। ও করুলতি একজ্রে 
যেহেতু আমি শ্রীহরিপদ দাস, পিতা মৃত রজনীকান্ত দাস, সাং--বালিন্বা, 
থান৷-__খড়দহ, জেলা--উত্তর ২৪ পরগণ। ইত্যাদি । প্রথম পাট্রা 


এবং 

আমি শ্রীযাদৰ নাথ, পিতা শ্রীহরেজ্্র নাথ, সাং চন্দনপূর, খানা 
বারাকপুর, জেলা_উত্তর ২৪ পরগণা ইত্যাদি । দ্বিতীয় পাট 

আমরা উভয়ে পরম্পরে ও একত্রে নিম্নলিখিত শর্তে আবদ্ধ রহিলাম এবং 
দলিলে অপ্রাসঙ্গিক, অনিয়মিত বা অর্থশূন্ত বোধ না হুইলে পুনরান্েখস্থলে 
আমাদের নামের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে প্রথম পাট্ট। ও দ্বিতীয় পাট্টা মাত্র উল্লিখিত 
হইবে এবং প্রথম পাষ্টা ও দ্বিতীয় পাট্র। শব্ধের দ্বার! উক্ত পক্ষদ্বয়ের স্থলাভিষিক্ত 
উত্তরাধিকারী বা! আযাসাইনি নিয্নতফসিলে বর্দিত জেলা ২৪ পরগণ! বারাকপুর 
শহরের হুরিসভা রোভস্থ পাক! দ্বিতল ইমারত যাহার স্বত্বাধিকারী প্রথম পক্ষ, 
তাহা উক্ত প্রথম পক্ষ মানিক ২*০* টাকা ভাড়ায় দ্বিতীয় পক্ষকে ছয় বৎসরের 
জন্য পাট্টামূলে ভাগবিলি করিলেন । 

দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিমাসের সাত তারিখে বিল লইয়া প্রথম পক্ষকে ভাড়া 
আদায় দিবেন। মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ১২* টাকার অর্ধেক যাহা জমিদারের 
দেয় তাহা প্রথম পক্ষ দিবেন । প্রজার দেয় অর্ধাংশ দ্বিতীয় পক্ষ দিবেন । সময়মত 
ভাগ আদায় না দিলে দ্বিতীয় পক্ষকে উচ্ছেদ করা হুইবে। দ্বিতীয় পক্ষ বাচী অপর 
কাহাকেও ভাড়া বিলি করিতে পারিবে না। কিন্ত এমন ভাড়াটিয়াকে স্থান 
দিবেন না, যাহার! জটল! করিয়া গ্রতিবেশীর অসন্তপ্টি সাধন করেন বা ভারত 
ইউনিয়নের বিপক্ষে কোন বিদ্রোহ বা তদহুরূপ কার্ধ করেন বা করিবার প্রয়াস 
পান। 


দ্বিতীয় পক্ষ বাটার দরজা -জানাল! প্রভৃতি বজায় রাখিয়া! বসবাস করিবেন 
অর্থাৎ বাটীর হানিকর কোন কার্ধ করিবেন না। 

এই দলিল সম্পাদনের তারিখ হুইতে চুক্তির মেয়াদ ছয় বসর গণ্য হুইবে, 
কিদ্তু ছিতীয় পক্ষ যদি এই চুক্তিপত্রের সমস্ত শর্ত ব্জার রাখেন তাহা হইলে 
তিনি সময় অস্তে আরও ছুই বৎসরের জন্ত উক্ত বাচীতে উক্ত নিয়মাধীনে বসবান 


২৬৯ দলিল মুসাবিদণ 


করিতে পারিবেন । সময় গত হইলে ২য় পক্ষ বিনা ওজরে বাটার অধিকার 
ত্যাগ করিবেন, তাহাতে কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিবেন ন1। 
এতদর্থে স্ন্থ শরীরে আমরা উভয়পক্ষ অন্র চুক্তিপত্র সম্পাদন কিয়! 


নিলাম । ইতি ১1৩৯৫ ইং প্রথম পাট্টা 
দ্বিতীয় পাট্ট 
স্বাক্মর 
নিদর্শ_৭ 
কবুলিয়তি 
লিখিতং শ্রীঘানদবচন্জ্র ঘোষ, পিতা শ্রীমাধবচন্দ্র ঘোষ, সাংস্স্পাটাগর, খানা-_ 
কালনা, জেলা--বর্ধমান 1 


আমি আপনাব বান্দেবপুব মৌজার মুনসেফ পাড়া রোডস্থ ১৬ নম্বর বাটী 
মাসিক ১০০* টাক! হিসাবে পাঁচ বৎসরের জন্য ভাডা লইলাম। প্রতি মাসে 
ভাড়ার টাকা দিব এবং অগ্য এক মাসের ভাড়া হিসাবে ১০০০ টাকা অগ্রিষ 
দিলাম । শেষ মাসে অর্থাৎ যখন পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবে তখন অগ্রিম প্রদত 
টাকা পরিশোধ হইবে। 


এতার্থে আমি অজ্র কবুলতিপত্র সম্পাদন করিলাম । আপনিও উক্ত শর্ড 
স্বীকারে অত্র কবুলতিপত্র সম্পাদন করিবেন। ইতি--৩১।৩।৯৫ ইং 
স্বাক্ষর 
দ্রষ্টব্য 8 অগ্রিম ভাড়ার টাকা দিবার জন্ত কোন প্রকার অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প 
মাশুল বা রেজিষ্রেশন ফিস্‌ দিতে হয় না। যেহেতু ককষিকার্ধ সংক্রান্ত কবুলিয়ত 
নহে, সেজন্য দীতা এবং গ্রহীতা উভয়কেই সম্পাদন করিতে হুইবে। 


নিদর্শ-৮ 
ভাড়াটিয়া করুলিয়াতি 
'** মালিক করুলিয়ত গ্রহীতা 
কম্য তিন বৎমর মেয়াদে ভাড়াটিয়া কবুলিয়ত পত্র মিদং কার্ধধাগে । 
জেলা-__হাওড়া, থানা ও সাবরেজিহি--বালি অধীন রূপদিয়া পরগণা মৌজা 


খাটা ও কবৃলিককত ২৬১ 


কজরামপুর গ্রাযে নিষ্তফসিল বদিত একবন্দে বাস্ত জযি যার গৃহাদিস্থ সাত 
শতক সম্পত্তি। এতৎ সম্পত্তি অগ্ভকার তারিখে আপনাকে বিক্রয় করিয়া 
চিরতরে নিঃম্বর্ত ও দখলহীন হুইয়াছি। এক্ষণে আমি উক্ত গৃহে বসবাস 
করিবার জন্ত আপনার নিকট হুইতে মেয়াদী ভাড়ার বন্দোবস্ত লইবার প্রস্তাব 
করায় আপনি তাহাতে সম্মত হইলে পর আমি আপনার নাম বরাবর উক্ত সম্পত্তি 
মায় গৃহাদির বর্তমান ১৪*২ সনের বৈশাখ মাস হইতে আগামী ১৪*৩ সনের 
চৈত্র মাস পর্যস্ত এই তিন বৎসরের মেয়াদী ভাডাটিয়া কবুলিত মাসিক ৮** টাকা 
হিসাবে সর্যমোট ২৮৮০* টাক৷ ভাড়ার অত্র তিন বৎসর মেয়াদী কবুলতি 
লিখিয়! দিয়] স্বীকার ও অক্জীকার করিতেছি যে ধার্যকৃত ভাডার টাকা প্রতি 
মাসে আপনাকে আদায় দিয়া তাহার রলীদ লইব। বিন! রসীদে ভাড়ার টাকা 
আদায়ের মুসম! পাইব ন1। যদি ভাভার টাকা মাসে মাসে আদীয় না দিই 
তাহা হইলে মাসিক শতকরা! ১* হারে সদর দিব। বাটীর অবস্থার পরিবর্তন- 
কর কোন কার্ধ করিব না বা দরজ! জানালা প্রতৃতি কোন প্রকারে ন্ট করিব 
না। যর্দি আমার রুতবকর্মের জন্ত বা অসতর্কতায় আপনার কোন প্রকার ক্ষতি 
হুয়, সেই ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিলাম। বাটার আবশ্তকীয় মেরামত 
আপনি করিয়! দিবেন না দিলে আমি স্বয়ং তাহা! করিয়া লইবৰ এবং আপনার 
প্রাপ্য ভাড়া হইতে তাহ কাদ যাইবে। 

ভাড়ার জন্ বাটার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ইত্যাদি যাহা! আদায় দেয় তাহা! 
আমি দিব। আপনার দেয় ট্যাক্স আপনি দিবেন। 

মেয়াদগতে বিনা নোটিশে গৃহাঁদির দখল ছাড়িয়া দিব, আপনি খান দখলে 
লইয়। যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবেন। তাহাতে আমার মার ওয়ারিশানগণের কোন 
ওজর আপত্তি বা দাবি দাওয়া চলিবে না $ করিলে তাহা আদ্ালতাদি সর্বস্থানে 
সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ হুইবে। 

এতার্থে আপন খুশিতে সুস্থশরীরে ও সরলমনে অজ মেয়াদি ভাড়াটিয়া 


কবুলিয়তিপত্র লিখিয়। দিলাম । 

আপনি শর্ত পালনে স্বীকৃত হইয়া! অত্র লীজ্পত্র সম্পাদনা করিলেন । 
১৫-৪-৯৫ ইং ইতি-- 
সাক্ষী স্থাক্ষের 


১। কবুলিয়ত দাতা 


| 


২৬২ দলিল সুঙগাবিমা 


দিদর্শ-_৯ 
ভাগ করুলিয়তি 
শ্রী." ৬৬৩ ১৯৪ কবুলিয়ত গ্রহীতা প্রথম পক্ষ । 
শী. ০৪৬ ৬5 কবুলিয়ত দ্াত। দ্বিতীয় পক্ষ । 


কন্য দুই বদর মেয়াদী ভাগ কবুলিয়তপত্র মিদং কার্ধধাগে। নিয়্তফসিল 
বর্ণিত সম্পত্তির আপনি মালিক হইতেছেন। উক্ত সম্পতি আমি ভাগে চাব- 
আবাদ করিবার প্রার্থনা করিলে আপনি তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
আগামী ১৪০৩ সালের ৩*শে চৈত্র যাহা পর্যস্ত এই ছুই বৎসর উক্ত সম্পতিতে 
ভাগ চাষ-আবাদ করিব। এতার্থে এই ভাগ কবুলতি লিখিরা দিয়া স্বীকার 
ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিতে নিজ পরিশ্রমে যে কোন ফসল 
উৎপন্ন করিব তাহার অর্ধাংশ ফসল আপনাকে দিব ও তাহার রসীদ 
লইব|। বিনা রসীদে অর্ধাংশ ফসল আদায় দিবার মুনাফ! পাইৰ না। ৰাকী 
অর্ধাশ ফসল আমি ভোগ করিব। যদি প্রতি মণ উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ 
ফসল আপনাকে আদীয় না দিই, তবে তাহার যৃল্যন্বরূপ বাৎসরিক ১*** টাকা 
আদায় দিব। সহজে আদীয় না দিলে, আপনি আইনের সাহায্য আপনার 
প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবেন । জমি যমজকুর! সাবেকমত বজায় রাখিয়! প্রতি 
মণ দস্তরমত ফসল উৎপন্ন করিয়া তাহার অর্ধাংশ আপনাকে আদায় দিয়া 
মেয়াদভোর চাষ-আবাদ দ্বারা ভোগ দখন্স করিব। মেয়াদ গতে বিনা নোটিশে 
জমির দখল ছাড়িয়া দিব। আপনি খাস দখল লইয়া! যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবেন। 
তাহাতে আমার কোন প্রকার দাবি-দাওয়া ওজর আপত্তি চলিবে না। 

প্রকাশ থাকে যে, বপণ, রোপণ, কর্ষণ সম্বন্ধে যাহ! কিছু ব্যয় হইবে তাহা 
সমস্ত আমার, আপনার কোন দ্বায়িত্ব নাই। আপনার প্রাপ্য ধান্ত ও খড় 
তোলাই বাড়াই করিয়া আমি ম্বয়ং বা আমার লোক দ্বারা আপনার বাটাতে 
পৌছাইয়া দিব। অঙ্রূপে অপরাপর ফসল যাহ উৎপন্ন হইবে তাহার অর্ধেক 
আপনার বাসন্থলে যথাসময়ে পৌছাইয়! দিতে কোন প্রকার ক্রটি করিব না। 
এতার্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে হ্বেচ্ছায় অত্র দুই সনের ভাগ কবুলতি পত্র 
লিখিয় দিলাম । ইতি--সন ১লা বৈশাখ ১৪৯১ সন ১৫-৪-৯৫ ইং 
সাক্ষী স্বাক্ষর 
১। 


২। কবুলিন্ত দাতা 


পান্টা ও কবুলিয়ত ২৮১ 
নিদর্শ--১০ 
চিরস্থায়ী পার্ট 


(পারপিচুম্নাল লিজ ) 
*** কবুলিয়ত গ্রহীতা 

রর রর রি পাটা দাতা 

কম্য মোকররি পট্টক পত্র মিদং কার্ফাগে। জেল! উত্তর ২৪ পরগণা, 
থান] বীজপুর সামিল তালতলা মৌজায় ১৭২ নং দাগে ১২ নং খতিয়ানে আমার 
পৈতৃকনুত্রে প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি আছে। উক্ত সম্পত্তি হইতে নিম্নতফসিল 
বণিত ৭* শতক জমি আপনার নিকট হইতে ২৯,০০০ টাকা সেলামী গ্রহণে 
প্রাতি **৩৩ ( তেত্রিশ শতক] ২* টাকা খাজনা ধার্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
করিলাম । কোন কালেও উক্ত নির্ধারিত খাজনার তারতম্য করিতে পারিৰ 
না। উক্ত খাজন। ব্যতীত অপরাপর ট্যাক্স, উন্নয়নকর, অভিকর ইত্যাদি যাহা 
উদ্ত সম্পতিতে ধার্য আছে বা ভবিস্বতে ধার্ধ হইবে তাহাও আপনাকে দিতে 
হইবে। কিন্তি অনুসারে কার্ধ না করিলে বাধিক শতকর1 * টাকা হিসাবে 
কিন্তি খেলাপী সদ দিতে বাধা থাকিবেন। আপনি নিয়লিখিত কিম্তি মত 
খাজনা আদায় দিয়া উক্ত জমিতে চাষ আবাদ, গৃহ নির্গাণ, পুস্করিণী খনন, 
রেক্তা, পোক্তা উত্তোলনে. বাস্তবাগান স্জন যথেচ্ছাক্রমে দান বিক্রয়ের মালিক 
হইয়া ভোগদখল করিতে থাকুন । তাহাতে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী 
স্থলাভিষিক্তগণের কেহ কখনো কোন প্রকার ওজর আপত্তি করিতে পারিবে 
না। আমার বা আমাদের নিজ প্রয়োজনে বা ওয়ারিশগণের নিজস্ব ভোগ 
দখলের জন্য উক্ত সম্পত্তির আবশ্তক হইলেও কোন অবস্থাতেই নিজের! কিংব৷ 
আদালত যোগে আপনাকে উচ্ছেদ করিতে পারিব ন1। তবে সরকারী কার্ষের 
জন্ঠ তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ গৃহীত হইলে আইনাহ্ুসারে 
আমার অংশের ক্ষতিপূরণ পাইৰ এবং মেই পরিমাণে কর, খাজনারদি জমাইয়া 
দিব। আমার কোন স্বত্বের দোষে ব। কৃতকর্ণে বা কোন ক্রটিতে উক্ত জমিতে 
আপনার স্বত্ব দখলের কোন ক্ষতি হইলে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে । 

এতদর্থে কবুলিত গ্রহণে এই মোকরারি পাটা লিখিয়া দিলাম । ইতি-- 
সন ১৪*২ সালের ২র] বৈশাখ, ১৬1৪।৯৫ ইং 
সাক্ষী-- স্বাক্ষর” 
১। 
২। 


২৬৪ দলিল মুলাবিদা 
নিদর্শ--১১ 
জলকরের কবুলিয়তি 


বরাবর শ্রীদেবেশচজ্দ্র বর্ণণ, পিতা মৃত নিখিলচজ্্র বর্ণ, সাং--খড়দহ, 
থান1--হাসনাবাদ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি- হিন্দু পেশা- ব্যবসা 

পিথিতং শ্রীঅথিলচন্দ্র গুহ, পিতা মৃত অবিনাশচন্দ্র গুহ, সাং_ বাতিখালি 
থানা__-হাসনাবাদ, জিলা--উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি-_ হিন্দু, পেশা- ব্যবসা । 

কস্য জলকরের মেয়াদী জম] বন্দোবস্ত পত্র মিদৎ কার্ধঞাগে | 

আপনি আমাকে তফসিল বর্ণিত জলকরের পীচ বৎসর মেয়াদী ইজার! 
বন্দোবস্ত প্রদান করিতে রাজী হওয়ায় আমি নিম্নবণিত স্বত্বেব ইজাবা বন্দোবস্ত 
লইয়! স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে. 


১। প্রতি ইতরাজী বে বাধিক ২০,১*০-০০ ( কুডি হাজার ) টাকা খাজনা 
সমান 9 কিস্তিতে যথা ১ল। জানুয়ারী, ১লা এপ্রিল, ১লা জুলাই, ১লা অক্টোবৰ 
পাচ হাজার টাক] করিয়া প্রতি কিস্তিতে পরিশোধ করিব। 

২। তফসিল বর্িত ভূমির জন্য পথকর, পাবলিক সেস, যাহা প্রচলিত 
আছে এবং উক্ত তিন বৎসর মেয়াদ মধ্যে আরো যদি কোন কর আৰোপিত 
হয় তাহাও বিনা ওজরে পরিশোধ করিব। 

৩। কোন কিস্তি পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে কিন্তির টাকার উপর 
বাধিক ১*% হারে হুদ প্রদান করিব। 

৪। খাজনা পরিশোধের ক্ষেত্রে মৎস্য অজন্মা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি কিংবা 
প্লাবন ইত্যার্দি কোন ওজর করিতে পারিব না। 

&। তফসিল বণিত ভূমির চারি সীমানায় চারখান। চৌকি ত্বারা ঘর 
নিমাণ করিয়া পাহারা দিব। ইহ ছাড়া একটি ঘরে কর্চারী ও মালপত্র 
রাখিবার জন্ঠ ব্যবস্থা করিব । 

৬। মৎ্য আহোরণের পর যথা সম্ভব পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখিয়া অতিসত্বর 
স্থানান্তর করিব। 

৭। 'তবে মতশ্য বাজারজাত করিবার পূর্বে উহা পরিফার করতঃ বরফ 
জলের ব্যবস্থা করিতে গেলে জল-কাদা স্য্টি হইবে যাহা স্বীয় প্রচেষ্টায় নিরসন 
ফরিব। 


3. উরর01508884 85558, € ৫৫ দ5গ তন কিপ্তুরীদুহিণ 29, নপব 


পাট্ট1 ও কবুলিয়ত ২৬৫ 

৮। আপনাকে প্রতি ৰৎমর ছয় হাজার টাকার পরিমাণ মাছ বিনা মূলো 
প্রদান করিব। 

৯। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর খামারে কোন মাছ থাকিলে 
তাছাতে আমার কোন দীবী বা অধিকার থাকিবে না। 

১০। ইজারার মেয়াদকালীন নিজ খরচে ধান চাষ করিয়া নিতে পারিব। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সরল অস্তঃকরণে অত্র জলকর কবুলিয়,তব মর্গ 
উপলব্ধি কবিয়া সই দ্বারা সম্পাদন করিয়! দিলাম | ইতি--১-১-৯৫ ইং 


তফসিল 
্বাক্ষর-_ 
ইসার্দী- মূসাবিদীকারক 
১ 
স্‌ | 
নিদর্শ--১২ 
ফলকর কবুলিয়ত 


ববাবর শ্রগোপালচঙ্জ দে, পিতা মৃত রাখালচন্দ্র দে, সাং-_ইংলিশ বাজাব, 
থানা ও জেলা- মালদহ, জাতি-হিন্দু; পেশা-ব্যবসা । 

লিখিতং শ্রীভজন দপ্তরী, পিতা মৃত কানাই দপ্তরী, সাং-_ইংলিশ 
বাজার, থানা ও জেলা-_মালদহ, জাতি--হিন্দু, পেশা- ব্যবসা । 

কস্য ফলকর কবুলিয়তি পত্রমিদং কার্ধধাগে । আমি অত্র দলিল সম্পাদন- 
ক্রমে স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, 

১। অগ্য হইতে তিন বংসরের জন্ত তফসিল বর্দিত আমবাগান ইজার। 
গ্রহণ করিলাম । উক্ত ইজারার সেলামী বাবদ এককালীন &*,*০০"*০ 
( পঞ্চাশ হাজার) টাকা আপনার বরাবরে ওয়াসিল দিতেছি। তছুপরি প্রতি 
বৎসর ১০,৯৯০" ( দশ হাজার ) টাকা হারে খাজনা! পরিশোধেব জন্ত দায়ী 
বরহিলাম | 

২। খাজনার টাক! প্রতি বংস্র ৩*শে চৈত্রর মধ্যে আপনার নিকট 
আদায় দিয় রশীদ গ্রহণ করিব | সময়মত খাজনা দিতে ব্যর্থ হইলে বকেয়া 
খাজনার জব বার্ষিক ১২% সদ দিতে বাধ্য থাকিব । 


২৬৬ দলিল মুসাবিদা 


৩। তফসিল বণিত বাগানে বৃক্ষসমূহে যে সকল ফল হইবে তাহা রক্ষণা- 
বেক্ষণের দায়িত্ব আমার রহিল । বৃক্ষার্দির নীচে খালি ভূমি ও সংলগ্ন পুকুর 
ইত্যাদিতে আমার কোন দাবী বা অধিকার থাকিবে না। 

৪। ফলকর বজায় রাখিতে যে পরিমাণ রক্ষাদির ডালপাল। কাটিতে হইবে 
তাহাই কাটিব। অতিরিক্ত কোন গাছ বা ভাল কাটিব না। 

৫€। কোন মৃত বা শুষ্ক বৃক্ষ কাটিতে পারিব ন|। 

৬। নির্ধারিত খাজনা ছাডাও আপনাকে প্রতি বছর ১০*০টি উন্নত মানের 
আম সরবরাহ করিব। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও সরল অস্তঃকরণে অত্র ফলকর কবুলিয়তের 
মমীর্থ বুবিয়া ও উপলব্ধি করিয়া সাক্ষীগণেব সম্মুখে স্বাক্ষর দ্বার সম্পাদন 
করিলাম । ইতি--১1১২।১৯৯৪ ইং 


তফসিল 
ইসাদী স্থাক্ষর-- 


নিদর্শ--১৩ 
বাজারে বসতি প্রজার কবুলিয়ত 


বরাবব শ্রীমাধব রায় পিত। মুত গণেশ বায় সাংমহাদেবপুর, থানা-- 

হাবরা, জেল1_উত্তর ২৪ পরগণা' পাতি -হিন্দু, পেশা-_ব্যবসা। 

লিখিতং শ্রীকালীপদ ঘে।'ধ, পিত। মুত অনিলচন্দ্র ঘোষ, সাং -কামার্ব! 

থান।-_হাবরা, জেল1-_উত্তব ২৪ পবগণা. জাতি হিন্দু, পেশ।- ব্যবস|। 

আমি মহাশয়ের হাটথুবা বাজারের নিম্নলিখিত চৌহদ্িতৃক্ত ৭%১৫ ১২ 

মাপেব জমিতে অস্থায়ী গৃহ নির্াণ করতঃ শ্বেচ্ছায় প্রজান্বরূপ বসবাসের জগ্ 
প্রজারেণীতৃক্ত হুইয়৷ ন্েচ্ছায় অত্র কবুলিয়ত লাঁখয়! দিয়া অঙ্গীকার 
করিতেছি যে, 

১। নিয় তফসিলতৃক্ত ভূমির জণ্ঠ মোট বাতিক খাজন! ৩০০*** (ভিন শত), 
জলেঠাকা বাধিক ৩ কিস্তিতে পরিশোধ করিব। প্রতি কিস্তিতে ১০**** (এক শত) 
ফরিব ফা হারে বৈশাখ, ভাত্র ও পৌষ এই তিনমাসে পরিশোধ করিব। কোন 

্ খেলাপ করিলে খেলাপী টাকার উপর ১০% হারে স্থদ প্রদান করিব। 


পান্টা ও কবুলিয়ত ২৬৭ 

২। উক্ত ভূমিতে অস্থায়ী দোকানঘর করিয়। ব্যবনা করিব ভাড়া বিলি 
বা অন্য কোন প্রকার হস্তাস্তর করিবার ক্ষমতা বা অধিকার আমার রহিল ন1। 

৩। উক্ত ভূমি আপনার আবশ্তক হইলে যেকোন সময়ে আমাকে এক 
মাসের লিখিত নোটিশ দিলে বিনা ওজরে উঠিয়া যাইতে বাধ্য থাকিব। 
নোটিশ প্রাপ্তির পরবর্তী এক মাসের মধ্যে আমি ঘব দরজা মালামাল নিজ খরচে 
সরাইয়া লইব। 

৪। বাজারের উন্নতিকল্পে অপনি যে সমস্ত নিয়ম করিবেন আমি তাহা 
মানিয়া লইতে বাধ্য রহিলাম। 

€ | বাজারের অন্তান্ত ববতি দৌকানদারের বা অন্থলোকের শ্খ-স্বাচ্ছন্দ, 
স্বাস্থ্য বা ধর্মের ব্যাঘাতদ্বনিত কোন ব্যবসা বা কায করিতে পারিব না। 

৬। আমার নিমাণকৃত দৌকানঘর কাহারও নিকট ভাড়। দিতে পারি 
না কিংবা উক্ত ঘর ও তস্থ ভূমি কাহারও নিকট কোন প্রকার বন্ধক, দায়বদ্ধ 
ব৷ হস্তান্তর করিতে পারিব না 

৭। উপরোক্ত কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে আপনি আমাকে যে কোন সময় 
উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। এবং সেই ক্ষেত্রে আমি উচ্ছেদে হইতে বাধ্য 
থাকিলাম। তাহাতে আমার কোন আপত্তি রহিল ন1। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় আমরা উভয়পক্ষ অত্র কবুলিয়তের মর্গ উপলষ্ধি করতঃ 
স্বাক্ষব দ্বারা সম্পাদন করিলাম । ইতি--২৮-৩-১৯৯৫ ইং 

কবুলিয়ত গ্রহীত। 
কবুলিয়ত দাতা 


তফসিল 
ইসাদী__ 
১ | 
২। 
মুসাবিদাকাবক 


২৬৮ দলিল মুসাবিদঘা 
নিদর্শ--১৪ 
পাট্টার ইন্তফাপত্র দলিল 

কশ্য তূসম্পত্তির পাট্রা ইন্তফানাম! দলিল কার্ষঞাগে । অগ্য ১৪০১ সালেব 
৩*শে চৈত্র মোতাবেক ১৪/৪1১৯৪৯৫ ইং তারিখে শ্রীঅনিল দাস, পিতা শ্রীহ্থনীল 
দাস, সাং বডদা, থান! মেছুয়া, জেলা পশ্চিম দিনাজপুর, জাতি হিন্দুঃ পেশা 
ব্যবসা--ইজার৷ গ্রহীতা | প্রথম পক্ষ এবং 

শ্রীধামিনী পাল পিত৷ শ্রীনিখিল পাল, সাং হাসনা, থান] মেছুয়], জেলা 
পশ্চিম দিনাজপুর, জাতি হিন্দু, পেশ! চাষাবাদ-_ইজারা দাতা দ্বিতীয় পক্ষ এর 
মধ্যে অত্র পাট্রা ত্যাগ ব৷ ইন্তফানামা দলিল নির্বাহিত হইতেছে। 

যেহেতু কথিত শ্রীযামিনী পাল মূল পারা দলিলে বণিত শর্তাবলী হ্বারা 
উক্ত শর্তাবলীর পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া! পাট্রারুত সম্পত্তির অধিকার ফিরাইয়া 
লইবার অধিকারী ও হকদার এবং তিনি উক্ত পাট্টারুত সম্পত্তির দাবা তাগ 
গ্রহণ করিয়া লইতে রাজী আছেন ; 

অতএৰ, এক্ষণে উক্তবপ স্বীকৃতি অনুযায়ী কথিত শ্রীঅনিল দাস ইজারা 
গ্রহীতা শ্রীযামিনী পাল ইজার দাতার নিকট সংশ্লিষ্ট পাট্ারুত সম্পত্তির স্বত্ব 
দখল দাৰি ও অধিকার ত্যাগ ও অর্পণ করিলেন । এখন হইতে উক্ত ইজারা 
সম্পত্তিতে ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবি-দাওয়! স্বত্ব দখল ও অধিকার 
রহিল না। চলতি সালের হালতক খাজনা, ট্যাক্স, কর ইত্যাদি পুরাপুরি 
পরিশোধ করতঃ উপযুক্ত চেক রশিদ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আগামী ১৭০২ 
সাল হইতে উক্ত সম্পত্তির খাজনাদির জন্য ইজারা গ্রহীতার কোন দার-দায়িত্ব 
রহিল না। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল অন্তঃকরণে দলিলের মর্ম পাঠ করিয়া উহার 
তাৰি ফলাফল বুঝিতে পারিয়া আমর! পক্ষদবয় স্বাক্ষর ঘারা দলিল সম্পাদন 
করিলাম । ইতি-১৪1৪| ৯৫ 

তফসিল 


মুসাব্দিকাবক ইসাদী 


১। 
| 


দ্বাদশ অধ্যায় 
বাড়িভাড়া চুক্তি সংক্রান্ত 


বাডিভাডা চুক্তি শহরাঞ্চলে বহুল প্রচলিত। এইবপ চুক্তি সাধারণতঃ 
গদবাধা বয়ানে কাচা হাতেও লিখিতে দেখা যায় । কিন্তু যখন বাড়ির মালিক ও 
তাড়াটিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় মামলার উদ্তব হয় তখন এ চুক্তির শর্তাবলী 
পাঠ, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়। আর তখনই চুক্তির ত্রুটি ও 
অসাড়তা৷ পরিলক্ষিত হয় । তাই বাড়িভাড়। চুক্তিপত্র নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার 
হইলেও বাঁড়িভাডা সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! এই 
চুক্তিপত্র লেখা আবশ্যক | বাড়িভাড়া সংক্রান্ত জটিলতা এড়ানোর অন্ত চুক্তির 
স্পষ্ট শতাবলী অনেকাংশে সহায়ক । বর্তমানে ১৯৫৬ সালের প্রেমিসেস্‌ 
টেহ্ঠানসি এ্যাক্ট প্রচলিত রহিয়াছে । এই আইনটির সহিত ১৮৮২ সালের 
সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৬ হইতে ১১১ ধারার বিধান তুলনামূলক পাঠ ও 
পর্যালোচনা আবশ্তক । ১৯৫৬ সালের প্রেমিসেদ্‌ টেন্তানসি এ্যাক্ট অনুযায়ী 
মালিকের তুলনায় ভাড়াটিয়াকে বেশী সুযোগ অনুমোদন করা হুইয়াছে। বাড়ির 
মালিক ইচ্ছা করিলেই ভাড়টিয়াকে উচ্ছেদ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে 
ভাঙার মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পবও ভাড়াটিয়৷ দখলে থাকিয়া মালিকের 
দালানবাড়ি মালিকের ভোগ দখলে বাধা স্যত্ি করিতে পারে । মালিক ভাড়াটিয়া 
উচ্ছেদ্বের মামলা করিলেও মামলার চুড়ান্ত ফলাফল ভোগ করা খুবই দুরুহ হইয়া 
পড়ে। দীর্ঘ দিন মামলায় জর্জরিত মালিক কম দমে বাড়ি বিভ্রী করিয়া! হাফ 
ছাড়িতে উ্নগ্রিব হইয়া উঠে। ভাড়ার মেয়াদ অতিবাহিত হইয়া! গেলে কেবল 
জোর করিয়া! দখলে থাকিলেই ভাড়াটিয়া হওয়া যায় না। জবর দখলকারিকে 
ভাড়াটিয়া! বলা যায় না] ঠা 197? 051 183] 


ভাড়াটিয়াকে কি কি কারণে উচ্ছেদ করা যায় 


(ক) বাড়িওয়ালার সম্মতি ছাড়া ভাড়াটিয়া যদি উপভাড়াটিয়! বসাইয়া 


থাকে। 
(খ) ভাড়াটিয়া যদি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৮ ধারায় ৩ উপ- 


ধারাছছদারে এমন কোন কাজ করিষ! থাকে | 


২৭০ দলিল যুসাবিদা 


(গ) অসৎকাজে বা উদ্দেশ্তটে ভাডাটিয়া যদি বাড়ির কোন অংশ নিজে 
বাবহাব কবে বা কাউকে ব্যবহার করিতে দিয়! থাকে । 

(ঘ) ভাভাটিয়া বাঁ তাহার কেউ যর্দি কোন অবক্ষয়ের জন্য দায়ী হুইয়া 
থাকে। 

(ঙ) ভাডাটিয়! যদি এমন কাজ করিতে থাকে যাহাতে বাঁডিওযালা ব৷ অগ্ঠ 
কাহাবও বিরক্তি উৎপার্দন কবে যাহা উপদ্রব বলিষ। গণ্য হয়। 

(চ) বাড়ি খালি না কবিলে যদি বাডিব কোন নির্নাণ কার্য ব সংযাজন 
ৰা বিশেষ সংযোজন না কবা সম্ভব হয়। 

(ছ) বাঁড়িওযালাব যদি আর কোন স্থানে থাকিবাব কোন জায়গা না 
খাকে। 

(জ) বাডিওয়াল৷ সবকাবী চাকুরীতে থাকাকালীন বাড়িভাঙা দিয়াছিল 
এখন অবসব লইবাব পব ঘদি তাহা! তাহাব নিজেব দরকার হুয। 

(ঝ) বাড়ি বাস কৰিবে বলিয়া লইয়াছিল কিন্তু চাব মাস ধবিয অগ্কাজে 
ব্যবহ!ব কবিতেছে। 

(ঞ) এক বংসবেব ভিতর ভাডাটিয়! ছুই মাস ভাভ! দেয় নাহ | 

(ট) বাডিওয়াল। বাড়ি ছাঁড়িবাব জন্য নোটিশ দিয়াছে, বাঢওয়ালাকে 
বাড়ি হস্তান্তব কবে নাই। 

(ঠ) লিখিত সম্মতি থাকিলেও ভাভাটিযা বাডিওয়ালাঁকে বাঁডি ছাডেন 
নাই । 

(ড) বাডিওযালা সেনাবাহিনীতে কার্ধ কবিতেন অবসব পাহবাব পব 
তাহাব অন্যত্র খাকিবাব কোন জায়গ! নাই বাঁডিটি তাহাব নিজে থাকিবাৰ 


জন্য প্রয়োজন । 
বাড়িভাড়ার চুক্তিপত্র 
(বাড়িমালিক ও ভাড়াটিয্ার মধ্যে ছবিপাক্ষিক চুক্তি ) 
নিদর্শ-_১ 


শ্রীবাবুল।ল নাগ পিতা স্বৃত হাবাধন নাগ, সাঁকিন পানশীলা, থান! খরদহ, 
জেল] উত্তব ২৪ পরগণা, জাতি হিন্দু, পেশা বারুজীবি। 
বাডিয় মালিক প্রথম পক্ষ 
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শ্রী মানিক গাগু্দী স্বামী জহবলাল গাঙ্গুলা, সাকিন ২নং রাধারুফ 
কলোনী, পোঃ কে. বি, এম চাকদহ, জেল' নদীয়া, গাতি হিন্দু, পেশা চাকৃবী 
ইত্যাদি । ভাভাটিয়৷ দ্বিতীয় পক্ষ 
কন্া ঘব তাড়া চুক্তিপত্র মিদং কাষঞ্চাগে । দ্বিতীয় পক্ষ ভাভাটিয়া গ্রথম পক্ষ 
বাডিব মালিকেব নিকট তাহাব ১২৭ নম্বব পাণশীল। বোভস্থ বাডিব নীচ তলার 
পতনটি শয়ন কক্ষ, একটি ড্রযিং, একটি ডাইনিং, একটি বান্নীঘর সহ পৃথক 
পায়খান। ও বাথরুমযুক্ত জলের লাইন হত্যাদদি সংযুক্ত ১৪০* বর্গফুটের ঘব 
বছ্যৎ খবচ বাদে মাসিক ১৬*০ ( এক হাজাব ছয় শত) টাকায় ভাডা লওাব 
'আবেদন কবায় নিম্নলিখিত শতীন্থযাম্ী দ্বিতীধ পক্ষকে মাসক ভাভাটিয়! হিসাবে 
বাডিভাডা প্রদান কবিলেন £ 


শর্তাবলী 


১। আমি দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের "নক» হহতে তাহার উত্ত বাডিব 
একতলা তিনটি শয়ন কক্ষ, একটি ড্রয়িং, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘব, পৃথক 
পায়খানা ও বাথরুম, জল লাইন সংযুক্ত, বমোট ১৪০৭ বর্গফুটেব ধ্লাট মাসিক 
১৬০০ ( এক হাজাব ছয় শত ) টাকায় তাঙা লইলাম । 


২। আমি দ্বিতীয় পক্ষ প্রত্যেক মাসেব ভাড। সৎঙ্টি্ই মাসের ২৭ তাবিখে 
অগ্রিম ( অথব! পববর্তী মাসেব সাত তাবিখে ।) আদায় দিতে বাধ্য থাকিব । 

৩। ১৯৯৫ সালেব ১লা জাহুয়াবী তাবিখ হইতে উক্ত ভাঙা প্রদেয় 
হইবে । 

৪। আমি দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত বাডি কেবণমাত্ত্র বসবাসের জন্ ব্যবহার 
কবিব। প্রথম পক্ষের স্বার্থ বিরুদ্ধ বা তাহার স্বাভাৰিক জীবনযাত্রা নির্বাহেব 
ক্ষেত্রে হুমকি ব| বিগ্জনিত কোন কার্ধ করিব না । 

৫ | ভাড়ারুত উক্ত ঘরে আমি দ্বিতীয় পক্ষ আমাব পরিবার ও পরিজনবর্গ 
লইয়! বসবাস করিৰ। উহ্াব কোন অংশ কাহাকেও নাবলেট করিব না বা 
পুনরায় ভাভা দিব না। 

৬। ভাড়া লওয় উক্ত ঘরে আমি দ্বিতীয় পক্ষ কোন প্রকার বিস্ফোরক 
দ্রব্য, সহজ দাহ বিস্ফোরক দ্রব্য, ছুরন্ধনক কোন রাসায়নিক দ্রব্য রাখিব না! 
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ৰা হিটার অথবা শয়ন ঘবে ষ্টোভ বাঁ চুল্লী জালাইতে ব' জলস্ত চুল্লী বা ষ্টোভ 
বাখিতে পারিব না । 

৭। রান্নার কাজে গ্যাস বাবহার করিব । আমি দ্বিতীয় পক্ষ কেরোমিন বা 
কাঠের চুল্পী ব্যবহার কবিতে পারিব না। গ্যাস বা ধোয়া সষ্টিকারি কোন 
উপাদান বা উপকরণ ব্যবহার করিব না। 

৮। আমি দ্বিতীয় পক্ষ ভাডা লওয়। উক্ত ঘব কোন প্রকার কারখানা বা 
কর্ষশাল! হিসাবে বাবহার করিব না অথবা কোন ব্যবসায়ের উদ্দেস্টে বাবহার 
করিব না । 

৯। আমি দ্বিতীয় পক্ষ ভাডা করা ঘরের কোন পরিবর্তন, সংযোজন বা 
পরিবর্ধন করিতে পারিব না । সাধারণ বিবেকসম্পন্গ ব্যক্তির হ্যায় যত্বসহকারে 
ঘর, বাথরুম ব্যবহার ও সংরক্ষণ করিব। কক্ষসমূছের দেওয়ালের, সিলিংএর 
এবং দরজ! জানালার কোন ক্ষতি করিব না। 

১০। আমি দ্বিতীয় পক্ষ ঘর ছাডিয়৷ দিবার দুই মাস পূর্বে প্রথম পক্ষকে 
লিখিতভাবে জানাইতে বাধ্য থাকিব | বাড়ি ছাভিয়া দিবার সময় প্রথম পক্ষেব 
অস্থকূলে খাস দখল অর্পণ করিব। 

১১। অত্র চুক্তিপত্র তিন বৎসর মেয়াদকালের জন্য বলবৎ থাকিবে । উক্ত 
মেয়াদান্তে নতৃন করিয়া চুক্তি সম্পাদন না করিলে কোন প্রকার চুক্তিতুক্ত দীয়- 
দায়িত্ব কোন পক্ষেরই থাকিবে না। 

১২। আমি দ্বিতীয় পক্ষ সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে দুই মাসের 
ভাড়ার সমপরিমাণ ৩২০ ( তিন হাজার দুই শত ) টাকা আপনি প্রথম পক্ষের 
অন্থকৃলে জমা রাখিলাম। উক্ত টাকা বাড়ির দখল ছাড়িয়া যাওয়ার সময় 
দ্বিতীয় পক্ষকে ফেরৎ দিতে প্রথম পক্ষ বাধ্য রহিলেন। 

১৩। আমি দ্বিতীয় পক্ষ বিজলী বাতির প্রতিটি পয়েন্টে একশত ওয়াট 
বাঘ জালানোর জন্ত মাসিক দশটাকা হিসাবে, প্রতিটি বৈছ্যাতিক পাখার জন্য 
মাসিক পনের টাকা হিসাবে, ফ্রিজের জন্য মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে, 
টেলিভিশনের জন্য মাসিক পনের টাকা হিসাবে বিছ্যুৎ খরচ পৃথকভাবে 
প্রতি মাসের এক তারিখে পরিশোধ করিব। প্রকাশ থাকে যে, এই চুক্তি 
বলবৎ থাকাকালীন বিদ্যুতের মৃল্য বৃদ্ধি হইলে বধিত হারে বিছ্যুৎ খরচ ৰহন 
করিতে বাধ্য থাকিব। 
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১৪। প্রথম পক্ষের বরাবরে বাড়িভাড়। আদার দিয়] দ্বিতীয় পক্ষ ছাপানো 
রসিদ গ্রহণ করিবেন। ৰিনা রসিদে ভাড়া আদান প্রদান করা হইবে না। 
করিলেও কোন যজুরা পাইবেন না। 

১৫। আমি দ্বিতীয় পক্ষ পর পর দুই মাস ভাড়া না দিলে বিনা নোটিশে 
আপান প্রথম পক্ষ আমাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন । 

১৬। আমি দ্বিতীয় পক্ষ রেণ্টকণ্টেল আদালতে ভাড়া পুনঃ নির্ধারণের 
জন্য আবেদন করিব না কিংব। সেখানে ভাড়া জম। দিব না । 

১৭। আমি দ্বিতীয় পক্ষ উপরে বণিত শর ভঙ্গ করিলে আপনি প্রথম পক্ষ 
আমাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। তাহাতে আমার কোনপ্রকার ওজর 
আপত্তি চলিবে ন]। 

১৮। আমি প্রথম পক্ষ আপনি ছিতীয় পক্ষের নিধিত্ঘ বসবাসের জন্য 
যথাসম্ভব যত্ববান থাকিব। 

এতদথে কেচ্ছায় সঙ্ঞানে ঠস্থ শবীরে অন্যের বিনা অঙ্থুরোধে ও বিন। 
প্রবে'চণায় অত্র চুক্তিপত্র পাঠ কবিয়া উহাব মর্ধ উপলব্ধি ও অহ্থধাবন কিয়" 
সাক্ষ'গণেব সম্মুখে সহি দ্বাব' সম্পাদন কবিলাম । ইতি--১২-১২-১৯৯৪ইং 


সাক্ষী-_ প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর 
১। 
২ | দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর 
৩। 
লেখক-- 
নিদর্শ-_২ 


শ্রীক্নবলচন্দ্র দাস পিতা মৃত মনোরঞ্জন দাস সাঁকিম ১১২ ডি, এল, রায় রোড, 
থান] কৃষ্ণনগর জেল! নদীয়া জাতি হিন্দু, পেশ! চাকুরী ইত্যাদি। 
- মালিক প্রথম পক্ষ 
শ্রীহরিদাস পাল পিতা মত রামপদদ পাল সাং কোদালিয়! থান! তেহট 
হাল সাকিন মহাফেজখান। রাজন্ব দগ্চর নদীয়! থান! কৃষ্ণনগর জেল নদীক্গা 
জাতি হিন্দু, পেশ! চাকুরী ইত্যাদি। 
--তাড়াটিয়! দ্বিতীয় পক্ষ . 


১৮ 


১৭৪ দলিল মুসাবিদা 


কন্য বাড়িভাডার চুক্তিপত্র মিদং কার্ষঞ্াগে । নদীয়া ছেলা সদর কৃষ্ণনগর 
শহরত্ত ডি. এল' রায় রোডস্থ ১১২ নম্বর হোল্ডিংতুক্ত তিন তল! পাকা দালান 
বাডিৰ মালিক আপনি প্রথম পক্ষ হুইতেছেন। আপনার উক্ত দালানের 
নীচ তলা অর্থাৎ গ্রাউও ফ্লোরের চারথান1 কক্ষ ভা দিবার প্রস্তাব করিলে 
আমি তাহা ভাড়া লওয়ার জন্ত প্রার্থনা! করি । আপনি প্রথম পক্ষ উক্ত নীচ- 
তলাটি আমার প্রার্থনা মঞ্জুরক্রমে ছুই বৎসরের জন্য মাসিক ভাভাটিক়া! হিসাবে 
মামাকে বসবাসের জন্য মাসিক ১০** (এক হাজার ) টাকা ভাডা দিতে বাজী 
হইয়। তদমর্সে ভাভাটিয়া বন্দোবস্ত বা ভাভা চুক্তিপত্র দলিল তলব করার অন্তর 
ভাডা বন্দোবস্ত দলিল লিখিয়! স্বীকার ও অঙ্গীকাব কবিতেছি যে-_ 

১। প্রতি মাসের ভাডা বাবদ ১০** ( এক হাজার টাকা ) পরবর্তী মাসেৰ 
পাত তারিখের মধ্যে আপনার অনুকূলে আদাম্ন দিয়া আপনাব নিকট হইতে 
ছাপানো রসিদ গ্রহণ করিব। বিনা রসির্দে কোন ভাডা লেনদেন কবা 
হইবে না। এবং বিনা রসিদে ভাভা মর্নে কোন মন্তুরা পাইব না। 


২। তিন মাসের ভাভার সম পরিমাণ ৩*০* (তিন হাজাব ) টাক! আপনি 
প্রথম পক্ষের নিকট অগ্রিম জমা রাখিলাম | ফ্লাট বাডি ছাভিয়া! দিবার সময 
উক্ত টাকা আমাকে ফেরৎ দিতে হইবে | তবে প্রকাশ থাকে যে, আমি যদি 
ভাভা পরিশোধ না করি কিংবা আপনার ফ্লাটের কোন আধিক ক্ষতিসাধন কৰি 
তাহা হইলে উক্ত টাকা হইতে বাকী ভাডা বাবদ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ উপযুক্ত 
টাক! কাটিয়া! রাখিতে পারিবেন । 

৩। পরপর ছুইমাস ভাড়া পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বিনা নোটিশে 
আমাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন । 

৪। দুই বৎসর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে যদি বাড়ি ছাড়িয়। দিয়া চলিয়া 
যাইতে চাই তাহা হইলে ছুই মাস পূর্বে আপনাকে তক্রপ ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া 
লিখিতভাবে জানাইব। 

৫ | মেয়াদান্তে নতুনভাবে চুক্তি না করিলে আপনার বাঁডিতে থাকিতে 
পারিব না। 

৬। উতক্তফ্লাটে আমি আমার পরিবারবসিহ বসবাম করিব। বসবাস 
র্তীত কোন ব্যবস! বাণিজ্য পরিচালন! করিব ন|। 


বা্তীত্ভান। চুক্তি সংস্থান ২৭৫ 


৭। আঁশনায় স্থাশনক্কত সাব-মিটার বিভিং দ্িত্বা বিছ্যাৎ খরচ বাঘ থে 
বিল পাওয়া যাইষে তং অহপর্সিষাণ টাকা! পৃথকভাবে বিছা বিল পরিশোধ 
করিব । 

৮। প্রতি বৎসর হার্ট মাসে আপনি ঘর মেরামত ও চুনকাম করাইয়া 
ছ্রিবেন। আপনি না দিলে আমি মেরামত ও চুনকাম করাইয়া লইব এবং 
তঙ্জন্ত ব্যরিত টাকা বাডিভাড়ার টাকা হইতে কাটাইয়া! দিতে পারিব। 

৯। আপনার বাড়ির পেছনে যে এক খণ্ড ফালি জমি রহিয়াছে সেখানে 
আমি ফুলের গাছ ও সবজি লাগাইতে পারিব। 

১০। আপনার বাড়ির পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাধ ক্দাপি কবিতে পারিৰ 
না, কোনপ্রকার রদবদল বা পরিবর্তন করিতে পারিব না, কবিলে ক্ষতিপৃবণ 


ক্ষিতে বাধ্য রহিলাম | 
১১। প্রধান ফটক সকাল €টা থেকে রাত্রি ১১টা পর্যস্ত সকলের জন্ত 


খোল! থাকিবে । বাকী সময়ে তালা দেওয়া থাকিবে! তবে এ তালাব একটি 


চাবি আপনি আমাকে প্রদান করিবেন । 

১২। বাড়ির পঞ্চায়েত কর, অভিকর, খান! ইত্যাদি আপনি পরিশোধ 
করিবেন। 

এতার্থে স্বেচ্ছায় নজ্ঞানে অত্র চুক্ধিপঙ্জ লিখি! সাক্ষীগণের সাক্ষাতে সহি 
সম্পাদন করিলাম । ইতি--১০-১০-১৯৯৫ ইং 

সাক্ষী প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর 

১। দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর 

৭ । 

নিদর্শস”৩ 


শ্রীঅখিল রায় পিতা শ্রীনিখিল রায় সাং পাঁচদোনা থান! জেলা পুরুলিয়া 
জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা ( নিয়ে তাহাকে মালিক বলা হইবে ) এক পক্ষ এবং 
শ্রীবাদল নাথ পিতা! শ্রীচলাল নাথ সাং পীচালী থান! জেল! বাকুড়া জাতি 
হিন্দু পেশ! চাকুরী (নিয়ে তাহাকে ভাড়াটিয়া বলা হইবে ) অপর পক্ষ । মালিক 
পক্ষের পুরুলিয়া দ্বেলা পহরের আদালত পাড়া রোডে অবস্থিত ৬* নং অঙ্গনের 


৯৭৬ দলিল মুসাঁবিদা! 


সমগ্র অঙ্গন, সেই সাথে উঠান, বহির্বাটী গ্যারেত্ধ ইত্যাদি ২০** টাকা বাধিক 
ভাড়ায় ৩১-৩-৯৫ তারিখ থেকে তিন বছর মেয়াদে তাহা দখল ও অধিকারে 
রাখার জন্থ, ভাড়া হিসাবে, প্রদান করিতেছে। এই চুক্তি হইবে নিয়ো 
শর্তাবলীর অধীন, 

১। ভাড়াটিয়৷ এতদ্বারা মালিকের সাথে নিম্কূপ চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে : 

(ক) ভাড়ার মেয়াদকাল, সব রকম কাটাকাটি থেকে মুক্তভাবে তিনটি 
সমান কিন্তিতে ভাড়া পরিশোধ করিবে, যাহা করা হুইৰে ৩১শে মার্চ) ৩১শে 
জুলাই, ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে । 

(থ) সরকার কর্তৃক বা অন্ান্ত কতৃপক্ষ কর্তৃক উল্লিখিত অঙ্গনের উপব 
ৰা তার ব্যাপারে মালিক বা ভাড়াটিয়ার উপর উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে ব্তমাণে 
আরোপিত ব| ভবিষ্যতে আরোপিত হইবে এমন সকল ট্যাক্স স্থানীয় কর 
অভিকর পরিশোধ করিবে । 

(গ) যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারজনিত ক্ষতি বা আগ্নিকাও্ ঝড়ের ফলে সাধিত 
ক্ষাতি ছাডা, ভাড়ার মেয়াদ চলাকালে সকল সময়ে এবং সকপ খতুতে সমগ্র 
অঙ্গন পররিফার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর, ঘেরাও এবং দুষিত জল যাতে প্রবেশ করিতে 
না পারে সে অবস্থায় এবং ভাল ও উল্লেখযোগ্য সংস্কার ও মেরামতির সাথে 
সংরক্ষণ করিবে! 

(ঘ) সকল ভগ্ন ও নষ্ট দৃঢ় সংলগ্ন বস্ত এবং সাজ-সরঞ্জাম ভাল পরিপূরক 
দ্রব্য দ্বারা প্রতিস্থাপন করিবে, যার যূল্য জিনিসের সম-মূল্যের কম 
হইবে না। 

(ড) সকণ যুক্তিসঙ্গত সময়ে এর অবস্থা পর্যবেক্ষণ বা এর সকল ত্রুটি 
সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবার জন্ত মালিক বা তার কর্মচারী বা তার এজেপ্টকে 


প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিবে। 
(চ) উল্লেখিত মেয়াদের মধ্যে সকল সময়ে সম্পত্তি নিজের এবং তাহার 


পরিবারের জন্য ব্যক্তিগত বসত বাড়ি হিসেবে দখল রাখিবে এবং ব্যবহার 
করিবে এবং কোনো পেয়িং গেষ্ট রাখিবে না বা কোনে অপ্রীতিকর ব৷ 
বে-আইনী ব্যবস্থা অঙ্গনে চালাবে না। 

(ছ) মালিকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে এই ঘরের অধীন উল্লেখিত 
অঙ্গনে তার স্বত্বের স্বত্ব নিয়োগ করিবে না, উপভাড়। প্রদান করিবে না বা উক্ত 


বার্ডীতাত। চুক্তি সংক্রান্ত ২৭৭ 


অল্পনের দখলের ব্যাপারে বা অংশবিশেধের ব্যাপারে কাউকে অংশদাৰ 
করিবে না। 

(জ) ভাড়ার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর যাহা ইচ্ছাপূর্বক তাহা সমাণ্ 
কবার পৰ সকল উন্নয়নসহ (ধদি করা হইয়া থাকে ) উল্লেখিত অঙ্গনের খালি 
দখল শাস্তিপূর্ণভাবে অর্পণ করিব। 

২। মালিক এতদ্বারা ভাভাটিয়াব সাথে নিম্ববপ চুক্তিবদ্ধ হইতেছে £ 

(ক) ভাডাব মেয়াদে মধ্যে যখনই প্রদেয় হইবে তখনই উল্লেখিত অঙ্গনেখ 
তাৰ দেয় ট্যাক্স পবিশোধ করিবে। 

(থ) ভাডাটিয়! এতদ্বারা নির্ধারিত ভাডা প্রদান কবিলে এবং এখানে 
অন্ততৃত্তি কল চুক্তিপত্র ও শর্তাবলী পালন ও কার্ধসম্পা্দন কবিলে উল্লেখিত 
মেয়াদ কুরিয়া না যাওয়া পর্যস্ত মালিক বা তাৰ অধীন দাবিবত কোনো ব্যক্কিব 
কোনোধপ বাধ। বা হস্তক্ষেপ ছাডাই উল্লেখিত অঙ্গন শান্তিপূর্ণভাবে নিজ 
দখলে বাথিবে এবং ভোগ-ব্যবহাব কবিবে, যাহা হউক তবে এই শর্তে যে, এবং 
অত্র পক্ষসমূহেব দ্বাবা' এবং তার্দের মধ্যে এ ব্যাপাবে সম্মতি প্রকাশ ও ঘোষণ। 
কবা হইতেছে যে, ভাভাটিয়া কর্তৃক পালন এবং কার্ধসম্পার্দন করা হইবে, 
শতাবলী ৰা চুক্তিপত্রেব এমন কোনো শর্ত বা চুক্তি তঙ্গ করা হুইলে তাড 
মালিক ইচ্ছাধীন খাবিজ হইয়| যাইতে পারে এবং তখন ও তেমন ক্ষেত্রে মালিক 
সকল বকেয়া খাজনা এবং তেমন শর্তাবলী ও চুক্তিপত্র ভঙ্গের জন্তে ক্ষতিপূরণ 
আদায় করিবাব অধিকারকে ক্ষতিগ্রন্ত ন! কবিয়া উক্ত সম্পত্তিতে পুন:গ্রবেশ 
করার "অধিকারী হুইবে এবং নিজের প্রাক্তন ভূ-সম্পত্তির স্তায় তাহা পুন*দখল 
করিবে। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সরলমনে পক্ষঘয় অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলাম । 


ইতি-_-১1৩1৯৫ ইং 
হসাদি স্বাক্ষর 
১। ১। মালিক 


২। ২। ভাডাটিয়া 


২৭৮ দলিল মুসাবিদা 


উপভাড়ার দলিল 
নিদর্শ_8 

শ্রহবীর রায় পিত। শ্রীপ্রবীর রায় সাং দেশবন্ধুরোভ,ন পাড়া থানা বারাসাস 
জেলা ২৪ পরগণ| পেশ ব্যবসা (নিয়ে তাহাকে বর্তমানে মালিক বল! হইবে ) 
একপক্ষ এবং শ্রীঅনাথবন্ধু দাস পিত। শ্রীগ্রভাত দান সাং মাধবপুর থানা বারাসান্ত 
জেলা ২৪ পরগণা পেশ! চাকুরী (নিযে তাহাকে ভাড়াটিয়া! বল! ছইবে ) 
অপর পক্ষ । 

যেহেতু ২৫।২।৯৪ ইং তারিখ প্রদত্ত একটি দলিল ঘার৷ (নিয়ে তাহাকে 
বুল দলিল বল। হইবে), ধার বন্দোবস্ত হইয়াছে বর্তমান মালিক এবংশ্রীহছ্ষণ মণ্ডল 
পিতা শ্রীতারক মণল সাং গাদামারা! থান! বারানাত জেল। ২৪ পরগণ! এর মধ্যে 
৩১৩৯৫ ইং তারিখ থেকে বাধিক ভাড়ার এবং সেখানে অস্ততূক্ত চুক্কিপত্র 
পালন ও সম্পাদনের অধীন তিন বছরের জন্তে মূল দলিলে বনিত অঙ্গন ও 
ৰসতবাড়ি বর্তমান মালিকের নিকট ভাড়। প্রান কর! হইয়াছে; এবং ঘেছেতু 
ৰর্তমান মালিক নিম্জে বগিত অঙ্গন ও বসতবাড়ি নিম্নে অন্ততূ ক্ত শর্তাবলীয় 
অধীন ভাড়াটিয়ার নিকট উপ-ভাড়ার প্রদান করিতে এবং ভাড়াটিয়া তাহা 
গ্রহণ করতে চুক্তিবদ্ধ হুইয়াছে : এখন এই দলিল সম্পাদিত হইতেছে ষে, 
নিয়ে নির্ধারিত তাড়া এবং নিয়ে অস্ততূ-ক্ত চুক্তিপত্র ভাড়াটিয়া! কক পালন 
করার অঙ্গীকারের প্রতিদানে, বর্তমান মালিক এতত্বার। ভাড়াটিয়ার নিকট 
১-৪-৯৫ ইং তারিখ থেকে তিন বছরের অন্তে বার্ধিক ১*** টাকা ভাড়া 
ৰারাসাতের নবপলীতে অবস্থিত ফুল নামে পরিচিত সমগ্র অঙ্গন ও বসতবাড়ি 
ভাডাটিয়া ভোগ দখলের জন্ত উপভাড়া প্রদান করিতেছে এবং তাহা হইবে 
নিম্নোক্ত শর্তাবলীর অধীন £ 

১। ভাড়াটিয়া এতত্বার৷ ব্মান মালিকের সাথে নিম্নরূপ চুক্তিপন্ধ 
করিতেছে £ 

(ক) ভাড়ার মেয়াদের মধো, সবরকম কাটাকাটি থেকে মুক্তভাবে দুইচি 
সমান কিস্তিতে উল্লেখিত ভাড়া! পরিশোধ করিবে, যাহ করা হইবে ১লা এপ্রিল 
ও ৩০শে অক্টোবর তারিখে । 

(খ) অত্র অঙ্গন ব্যাপারে বর্তমানে প্রদেয় ব৷ তবিস্ততে প্রদেয় হইতে পানে 
এমন সকল খাজনা ও খরচা পরিশোধ করিবে। 


বাড়ীভাড়। চুক্তি সংক্রান্ত ২৭৯ 


(গ) উল্লেখিত অন্গনকে ভাল ও রায়তযোগ্য সংস্কার ও মেরামতির সাথে 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং বর্তমান মালিকের লিখিত অহ্ুমতি ব্যতিরেকে তাতে 
কোনে! পরিবর্তন সাধন করিবে না। 

(ঘ) শুধুমাত্র ভাড়া পরিশোধ ব্যতীত এতদ্বারা অত্র সম্পত্তির ব্যাপারে 
মূল দলিলেব অস্তভূ-ক্ত সকল চুক্তির শর্ত পাপন করিবে এবং এমন কিছু করিবে 
নাবা এমন কিছু কবার অনুমতি প্রদান করিবে না, যার দ্বারা মূল দলিলের 
শর এডানো বা বাজেয়াপ্ত করা হইতে পারে এবং মূল দলিলে অস্ততূক্ত মূল 
মালিকের চুক্তিপত্রের কোনে! শর্ত পালনের উদ্দেস্তে যাহা এর বাজেয়াণ্ডি 
নিরোধ করার জন্যে আবশ্তক হইলে, অঙ্গনে মালিককে প্রবেশ করার অন্থমতি 
প্রদান করিবে। 

(ও) ভাড়াটিয়া কর্তৃক এই চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গের ফলে উদ্ভূত সকণ 
মামলা, দাবি, অধিযাচন এবং খরচাব বিরুদ্ধে বর্তমান মালিক সর্বদা ক্ষতিপূরণ 
প্রদান কবিবে। 

২। বমান মালিক এতত্বাব| ভাডাটিয়ার সাথে নিম্নকপ চুক্তিবদ্ধ হইতেছে £ 

(ক) ভাড়াটিয়া এতঙ্বারা নির্ধারিত খান] প্রদান করিয়া এখানে 
অস্ততূক্তি সকল চুক্তিপত্র ও শর্তাবলী পালন এবং কার্ধসম্পাদন করিয়! উল্লেখিত 
মেয়াদ শেষ না যাওয়! পযন্ত বর্তমান মালিক বা তার অধীন দাবিরত কোনো 
বাক্তির কোনোবপ বাধা বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই উল্লেখিত অঙ্গন শান্তিপূর্ণভাবে নিজ 
দখলে রাখিতে এবং ভোগ ব্যবহার করিতে পারিবে ; অবশ্ত যদি মালিক কর্তৃক 
পালন এবং কাধ-সম্পাদন কর! হইবে, শর্তাবলী বা চুক্তিপত্রের এমন কোনে 
শর্ত ব৷ চুক্তি ভগ করা হয়, তবে ভাড! বর্মন মালিকের ইচ্ছাধীন খারিজ. 
হইয়া যাবে এবং যেমন ক্ষেত্রে বর্তমান মালিক সকল বকেয়া খাজন]। এবং তেমন 
শর্তাবলী ও চুক্তিপত্র ভঙ্গের জন্যে ক্ষতিপূরণ আদীয় করার অধিকারকে ক্গতিগ্রন্ত 
ন৷ করিয়া উক্ত সম্পত্তিতে পুনঃ প্রবেশ করিবার অধিকারী হবে। 

(খ) বর্তমান মালিক মূল দলিলে নির্ধারিত খাজনা পরিশোধ করিবে এবং 
সেখানে অন্তভূক্তি সকল চুক্তি, শর্তাবলী পালন ও কার্ধ সম্পাদন করিবে এবং 
বণতমান মালিক কর্তৃক মূল দলিলের অন্ততূক্তি চুক্তিপত্র ও শর্তাবলী ভঙ্গের ফলে 
উদ্ভুত সকল মামলা, দাবি, অধিযাচনের বিরুদ্ধে সকল সময়ে ভাড়াটিয়াকে . 
ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে। 


২৮০ দলিল মুসাবিদা 


(গ) বর্তমান মালিক ভাড়াটিয় কর্তৃক মূল দলিল দাখিল করার এবং তার 
প্রতিলিপিসমূহ অর্পণ করার অধিকার দ্বীকার করিতেছে এবং তাহা নিবাপদে 
নংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব করিতেছে । 

৩। আরো! সম্মতি প্রকাশ করা হইতেছে যে, বর্তমান মালিক এবং 
ভাডাটিয়। শবদ্বয়, যদি না অপ্রাসঙ্গিক হয়, তবে তাদের স্ব স্ব উত্তবাধিকাবিগণ 


এবং স্বত্ব নিয়োগকা'রিগণকেও অস্ততূক্ত করিবে। 
এতাদর্থে স্বেচ্ছায় সজ্জানে সবল অন্বঃকবণে পক্ষরয় অত্র দলিল সম্পাদন 


কবিলাম। 
সাক্ষী ্বাক্গ 
১। ১। মালক 
২ ভাডাটিয' 


২। 
৩ উপতাড"টিষা 


নিদর্শ _৫ 
পৌর বাজারের দোকান ঘর ভীভার চুক্তি 


বিষয় *** **পৌবসভা কতৃক নিস্সিত ও পরিচালিত “কাকলী” পৌববাজারে 
ব্যবসাব জন্য ঘর ব্যবহারের অধিকারপত্র 

মালিক : চাকদহ পৌরসভা! পক্ষে পৌর প্রধান 

ভাডাটিয়! £ শ্রীহ্্ভাসচন্ত্র মোদক পিতা শ্রীহরিপদ মোদক সাকিন 
রামকষ্ণপুর পোঃ বনমালীপুর থান! বারাসাত উত্তর ২৪ পরগণ]। 

ঘবের মাপ : ১৮০২৫ বর্গফুট, প্রতি বর্গফুট ১*** পয়সা মোট ১৮০*০* টাকা 
মাত্র। মাসাস্তিক ভাড়া জনজীবনে স্বচ্ছন্দ আনার অভিপ্রায়ে পৌর বাজার 
নির্মাণের যে সিদ্ধান্ত বিগত ১২-৮-১৯৯৪ তারিখে লওয়া হইয়াছিল তাহাৰ 


নফল বূপায়ণের লক্ষ্য রাখিয়া আমর আমাদের মনোনীত শ্রীস্ভাষচজ্দ্র মোদক 
পিতা শ্রীহরিপদ মোদক সাকিন রামকষপুর পোঃ বনমালীপুর থানা উত্তর ২৪ 
পরগণা-কে পূর্বশর্ত পূরণের পর কাকলী পৌরবাজারের নীচ তলায় ১১২ নম্বর ঘর 
বরাদ্দ করিয়াছি। তৎপরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত ব্যক্তিকে আজ ১লা মার্চ ১৯৯৪ 
তারিখ হইতে পৌর বাজারে ব্যবসার প্রয়োজনে উক্ত ঘর ব্যবহারের অধিকার 


বাভীভাড। চুক্তি সংক্রান্ত ২৮১ 


নিয়লিখিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে চাকদহু পৌরসতার পৌর প্রধানের তরফ 
হইতে অর্পণ কর! হইল £ 
শর্তাবলী 
১। ভাড়াটিয়া উন্নয়ন ফি বাবদ পৌরসভাকে ১০,০* (দশ হাজার) টাকা 
প্রদান করিলেন । 

২। মাসান্তিক ১৮০*১০ টাকা (একশত আশি টাক মাত্র) ভাড়া বাব" 
আদায় দেওয়ার শর্তে ব্যবহারকারীব দোকানঘর ব্যবহারের অধিকার বলবৎ 
থাকিবে। 

৩। প্রতি মাসের সাত তাবিখের মধ্যে চলতি মাষের দোকান ভাডা 
অবশ্থই পরিশোধ করিতে হইবে। 

৪। উপযু'পরি তিন ম।সের ভাড়া বকেয়া থাকলে পৌরকর্তৃপক্ষ ইচ্ছান্যায়ী 
স্বত্বাধিকারীর অধিকার বাতিল করতঃ নির্ভরযোগ্য প্রাথ্থার অন্কূলে তাহা 
পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিবেন । তবে সেই ক্ষেত্রে দখলদ্ণার তাহার দেওয়া 


উন্নয়ন ফী ফেরৎ পাইবেন। 
৫। প্রতি তিন বসব অন্তব দৌকানঘর ভীড়৷ পাচ শতাংশ হারে বুদ্ধি 
পাহুবে। 


৬। সামগ্রিকভাবে পৌর বাজারের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ পৌরসভাব 
দায়িত্ব হইলেও প্রত্যেক ব্যবসায়িকে স্ব স্ব দোকান ঘরের আত্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক 
সংযোগ ব্যবস্থা ও ফিটিংস সংস্থাপন নিজ উদ্যোগে সম্পন্ন করিতে হইবে। 

৭। দোকানঘরের আক্কতিগত পরিবডন ও পরিবর্ধনের কোনরকম চেষ্টা 
এই চুক্তিপত্রের থেলাপ বলিয়! গণ্য করা হুইবে। 

৮। ব্যবসার প্রকৃতিগত পরিবর্তনের যে কোন উদ্যোগে পৌয় বর্তৃপক্ষে 
অনুমোদন অবশ্যই লইতে হুইবে। 

৯। দৌকানঘর ব্যবহারের অধিকার বা অন্ত কাহাকেও হস্তান্তর, পৌর 
কর্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতীত কখনোই বৈধ বলিয়! গণ্য করা হইবে না। অস্থরূপ 
ৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার কর্তৃপক্ষের হাতে সীমাবদ্ধ 
রহিল । 

১*। পৌরবাজারের দ্বিতল ও ভ্রিতলে যে নির্মাণ কার্য এখনও অবশিষ্ট 
রহিয়াছে তাহ! সম্পক্প করিবার লময় কোনরূপ বাখা শি না করিরা সহযোগিতা 


২৮২ দলিল যুসাবিদা 


মূলক আচরণ আপনাকে দেখাইতে হইবে । নির্যাণকার্যে কোন বাধা বিপত্তি 
স্ষ্টি করিতে পারিবেন না। 

১১। বেআইনী, অবৈধ ও নীতিবিরুদ্ধ কোন ব্যবসা বাণিজ্য এই ঘরে 
পরিচালন! করিতে পারিবেন ন!। 

১২। কোন অবাঞ্চিত পরিস্থিতির উত্তব হইলে নতুন নিয়ম প্রণয়নের ও 
প্রবর্তনের ক্ষমতা পৌর কর্তৃপক্ষের হাতে সংরক্ষিত রহিল । 


উপরিলিখিত শর্তাবলী স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর 
আমি ভাড়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলাম । পৌর প্রধান 
ভাভাটিয়ার স্বাক্ষর. ( পৌর সভ1 ) 
নিদর্শ-_৬ 
হোটেল ব্যবসার জন্য ভাড়াচুক্তি 

শীমহেষ রায় পিতা ৬মতিশ রায় সাং কাঠীলপাড়া, থানা নৈহাটি, ছেল 
উত্তর ২৪ পরগণা, পেশা ব্যবসা । মালিক প্রথম পক্ষ 

শ্রীঅনিল র্বায় পিতা শ্রীহ্ননীল রায় সাং মহাকালী, থান। বরাহনগর, 
কলিকাতা জাতি হিন্দু, পেশা ব্যস! । ভাড়াটিয়া! দ্বিতীয় পক্ষ 


কম্ক ভাড়াচুক্তির দলিল পত্র মিদং কার্ষফাগে । মালিক প্রথম পক্ষের 
তফসিলঙজনিত ১০১ কক্ষ বিশিষ্ট তিন তলা দালান ঘরের পাঁচ বৎসর মেয়াদী 
ভাড়া দিবার সহরত দেওয়ায় ভান্ডাটিয়] দ্বিতীয় পক্ষ একটি হোটেল ব্যবস' 
চালাইবার নিমিত্ত তফসিল বণিত বাড়ি ভাড়ায় গ্রহণ করিতে আবেদন করিলে 
এবং মালিক প্রথম পক্ষ উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিলে নিয়লিখিত শর্তে উক্ত 
দ্লালান ও তৎসংলগ্ন অঙ্গন ভাড়া প্রদান স্থিরীকৃত হওয়ায়_উপরোক্ত পক্ষ অত্র 
দলিল সম্পাদন করিতেছে । অত্র মালিক ভাড়াটিয়৷ চুক্তির শর্ত হইল যে ঃ 

১। এই চুক্তি দলিলের মেয়াদ ১৯৯৫ সালের ১লা৷ মার্চ হইতে শুরু হইবে 
এবং পাচ বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে । 

২। ভাড়াটিয়া দ্বিতীয় পক্ষ তফসিল বণিত বাড়িটির ভাড়ান্বরূপ প্রতি মাসে 
মং ১২*০* টাক! হারে মালিক প্রথম পক্ষকে প্রান করিবে । 

৩। এই চুক্তিপত্র দলিল সম্পাদনের তারিখে ভাড়াটিয়া একরোকে নগদ 


বাড়ীতাড় চুক্তি সংক্রান্ত ২৩ 


মং ৫০,** টাকা অগ্রিম ভাড়াম্বরপ মালিককে প্রদান করিলেন । উল্লেখ 
থাকিল যে প্রদত্ত উক্ত অগ্রিম ভাড়ার অর্থ প্রতি মাসে ২০** টাক! হারে 
নিয়মিত ও ধাযকৃত নির্দিষ্ট ভাড়। হইতে কর্তিত হইয়া ওয়াশীল হইতে থাকিবে 
এবং এন্সপ মেয়াদ মধ্যে সম্পূর্ণভাবে কর্তন হুইয়৷ ওয়াশীল হুইবে। 


৪| ভাডাটিয়া৷ দ্বিতীয় পক্ষ প্রতি ইংরেজি মামের € তারিখের মধ্যে 
মালিকের ভাড়া প্রদান করিবেন | মানিক টাকা নগদ গ্রহণ করিয়া এবং ২*** 
টাকা অগ্রিম ভাড়া হইতে ওয়াশীল দেখাইয়! মালিক প্রথম পক্ষ ভাড়াটিয়াকে 
রসিদ প্রদান করিবে। 


€। মালিক প্রথম পক্ষ ভাড়াটিয়াকে যে মাসের ভাড়! প্রদত্ত হুহল তাস্ছা 
উল্লেখপূর্বক রসিদ প্রদান করিবেন এবং মালিকের নিকট রক্ষিত মুড়িপাতান্ব 
দগ্তখত প্রদান করিবেন । 


৬। ভাড়াটিয়৷ দ্বিতীয় পক্ষ নিজ অর্থে ও হ্বাথে তফসিল বিত বাড়ি 
ঘরগুলির যাবতীয় আসবাবপত্র ফিটিংস ও ইচ্ছুক হইলে নিজ খরচায় ডেকোরেশন 
করিবেন । মেয়াদ শেষ হুইবার পর এগুলি ঘিনি লইয়। যাইতে পারিবেন । 


৭। মালিক প্রথম পক্ষ তফসিল বণিত বাড়িটির যাবতীয় ভূষিকর ও 
পৌর-কর প্রদান করিবেন। 


৮। ভাড়াটিয়। দ্বিতীয় পঙ্চ কোন অবস্থাতেহ তফসিল বর্দিত বাড়িটির 
কোন অংশ সাবলেট বা উপ-ভাড়াটে বসাইতে পারিবে না। 

৯। ভাড়াটিয়া দ্বিতীয় পক্ষ আইনাহ্ধগভাবে হোটেল ব্যবস। করিবেন এবং 
যেকোন বেআইনী কাজের জন্ এককভাবে দায়ী খাকিবেন । হোটেল ব্যবসা 
ছাড়া অন্ত যেকোন ধরণের ব্যবস। করিতে হইলে মালিকের অন্থুমৃতির আবশ্তুক 
হইবে; অন্তথায় শর খেলাপে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদযোগ্য হুইয়! পড়িবেন । 

১*। এই দলিলের প্রথম দফায় বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হইবার 
সাথে সাথে ভাড়াটিয়া মালিকের নিকট তফসিল বণিত বাড়িটির খাস 
দখল বুঝাইয়! দিবেন । ভাড়াটিয়া দলিলের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলে 
মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অস্তত ছুই মাস পূর্বে লিখিতভাবে মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন 
করিবেন। মালিক প্রথম পক্ষ স্বীকৃত হইলে তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
নতুন শর্তে পুনরার দলিল সম্পাদনপূর্বক মেয়াদ বধিত করিবেন । মেয়াদ বৃদ্ধি, 


২৮৪ দলিল মুসাবিদা 


করাবানা করা সম্পূর্ণভাবে মালিক প্রথম পক্ষের ইচ্ছা ও তৎকালীন অবস্থার 
উপর নির্ভর করিবে । 

১১। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে ভাড়াটিয়া দ্বিতীয় পক্ষ তফসিল বরিত 
বাড়িটি মালিকের খাস দখলে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছক হইলে ভাড়াটিয়া 
অগ্রিম প্রদত্ত বক্রি টাকা বা হারাহারি কোন টাকা দীৰি করিতে পারিবেন না । 


১২। ভাড়াটিয়া দ্বিতীয় পক্ষ তফসিল বণ্িত বাড়িটির কোনবপ 
ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেন না। 

১৩। যে কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভাডাকত ধোকান বাডিটি 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলে মালিক প্রথম পক্ষ নিজ খরচে উহা! মেরামত করিবেন। কিন্তু 
ভাড়াটিয়ার অবহেল। বা গাফলতির জন্য অগ্নিকাণ্ড বা অগ্গ কোনবপে 
ক্ষয়ক্ষতির জগ্ত তাভাটিয়া দায়ী থাকিবেন এবং এইবঝপ ক্ষতি করিণে 
ভাড়াটিয়৷ মালিক পক্ষকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবেন । 


১৪। এই চুক্তিপত্র দলিল বলে কোন ক্রমেই ভাড়াটিয়ার তফসিল বণিত 
বাড়িটির কোনরূপ দখল স্বত্ব বর্তাইবে না। ভাভাটিয়! সাধারণ উচ্ছেদযোগ্য 
মাসিক ভাড়াটিয়া বলিয়া বিবেচিত হইবে। 

১৫। ভাডা প্রদান ও দলিলের শর্তাদি পূরণ করিলে মালিক মেয়াদ মধ্যে 
ভাড়াটিয়ার ব্যবসার কোন বিপ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবেন না, করিলে ক্ষতিপূরণ 
দিতে বাধ্য থাকিবেন । 


১৬। তফসিল বর্ণিত বাড়িটি যদি সরকার কর্তৃক হুকুম দখল হয় তাহা 
হইলে অগ্রিম ভাড়ার বক্রি অংশ ভাড়াটিয়া ফেরৎ পাইবেন। 

১৭। সরকার বক হুকুম দখলের নিমিত্ত ভাড়াটিয়া তার ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যবসায়ের জন্য যদি ক্ষতিপূরণ বা বিকল্প বাড়ি পাপ, তাহা হইলে অগ্রিম 
তাড়ার বক্রি অউস্থলকৃত টাকা ভাড়াটিয়া! দাবি করিতে পারিবে না । 

উপরোক্ত শর্তাবলীর যে-কোন একটি শর্ত ভঙ্গ হইলে এই চুক্তিপত্র নাকচ 
ও বাতিল বলিয়া! গণ্য হহয়৷ প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে মালিক ভাড়াটিয়া 
সম্পর্ক ছিন্ন হইবে। মালিক শর্ত খেলাপ করিলে ভাভাটিয়াকে ক্ষতিপূরণ 
এবং ভাড়াটিয়া শর্ত খেলাপ করিলে আইন আমলে আসিবে এবং উচ্ছেদ হুইতে 
ৰাধ্য থাকিবে। 


বাড?ভাড়া চুক্তি অংক্রান্ত ২৮৫ 


এতদখে স্বেচ্ছায় স্ঞানে অত্র দলিলের শঙসমূহ পূরণ ও খালনে সন্ম্ত- 
থাকিয়৷ উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ দলিলে দস্তখত প্রদান করিলেন । 
ইতি-- ১৫-৩-৯৫ ইই 


ভাড়। দেওয়। সম্পত্তির তফমিল 
ইসাদি 
১। মালিক প্রথয পক্ষ 
২। ভাভাটিয়া দ্বিতীয় পক্ষ 
নিদর্শ--৭ 
বসত বাড়ির ভাড়া দলিল 


মোঃ আদিম আলী পিত| মুত কদম আলী সাকিন কাজিপাড়1 থাণ। 
'বাসাত জেলা উত্তব ২৪ পরগণ! জাতি মুসলমান পেশ। সবকাবী চাকুরী । 


মালিক প্রথম পক্ষ 
আঃ খালেক পিতা আঃ খালেক সাকিন নলভাঙ্গা থানা ও জেলা বর্ধমাণ 
জাত মুসলমান পেশা অধ্যাপনা। ভাড়াটিয়া দিতীয় পক্ষ 


প্রথম পক্ষের নিম্ন তপসিল বণিত সম্পত্তি ও তদস্থানে নিস্তিত বাডির সম্পূর্ণ 
অংশের নিরম্কুশ ও স্থায়ী মালিক। প্রথম পক্ষ উহার ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাব 
করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ উহ ভাড়া লইতে সম্মত হন। এক্ষণে অগ্য উভয় পক্ষ 
নি্নলিখিত শতে অত্র লীজ দলিল সম্পাদন করিতেছেন । 


শর্তাবলী 

১। এই ভাড়া চুক্তি ১৯৯৫ গালের মার্চ মাসের ১০ তারিখ হইতে কার্ধ- 
করী হইবে এবং ছুই বৎসর কাল বলবত থাকিবে। 

২। প্রত্যেক মাসের ৫ তারিখ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে মাসিক ২০০০ টাক৷ 
হারে দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াটিয়া প্রথম পক্ষ মালিককে ভাড়া প্রদ্দান করিবেন এবং 
প্রথম পক্ষ মালিক দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াটিয়াকে রসিদ প্রদান করিয়। ভাড়ার. 
টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন 


২৮৬ দলিল দুসাবি। 


ওঙ। প্রথম পক্ষ মালিক তফসিল বধিত বাড়িটিয় আবন্তকষত যেরামত ও 
সংস্কার তাহার নিজ ব্যয়ে সম্পন্ন করিবেন এবং প্রতি বসন একবার চুনকাম 
করাইবেন। 

৪। দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াটিয়া জল বিছ্যুৎ খরচ বহন করিবেন । 

৫ | দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াটিয়া কখনও তফসিল বণ্রিত বাড়িটির কোন অংশ 
কাহারও নিকট ভাড়া দিতে পারিবেন না। 

৬। অত্র লীজ দলিলে উল্লেখিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর দ্বিতীয় পক্ষ 
ভাভাটিয়া গ্রথম পক্ষ মালিককে বাড়ির দখল বুঝাইয়া দিবেন । 

৭। প্রথম পক্ষ মাপিক বাড়ির খাজনা, ট্যাক্স ইত্যাদি বহন করিবেন । 

৮। দ্বিতীয় পক্ষ ভাডাটিয়া তফসিল বরিত বাড়িটির কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি 
হইতে পারে এরূপ কার্য হইতে বিরত থাকিবেন এবং বসবাস ছাড়! অগ্ত কোন- 
কপ কাজে খাঁড়ি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তিনি বাঁডিতে আইণ বিরুদ্ধ 
কোন কাযকলাপ করিতে পারিবেন না। 

৯| মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে দ্বিতীয় পক্ষ ভাভাটিয়। বাড়ি ছাড়িয়া দিতে 
ইচ্ছুক হইলে প্রথম পক্ষ মালিককে এক মাসের অগ্রিম নোটিস প্রদ্দান করিবেন | 

১*। দ্বিতীয় পক্ষ উত্ত গাডার মেয়াদ মধ্যে গৃহ সম্পত্তির কোন ক্ষতি 
সাধন করিলে তাহা নিজ বায়ে মেরামত করিয়! দিবেন। 

১১। দ্বিতীয় পঙ্* ভাড়াটিয়। শর মোতাবেক ভাডা প্রধান না করিলে 
কিংবা অত্র লীজের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে ভাড়াটিয়া ও মালিকের সম্পর্ক ছিঞন 
হইয়াছে ধরিতে হইবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াটিয়া বাড়ি হইতে উচ্ছেদ 
হইবেন। 

অত্র লীজ দলিলে বণিত প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষদবয স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ও সম্পূর্ণ 
নিজ ইচ্ছায় স্বাক্ষর দান করিলেন । ইতি--১-৩-৯৫ ইং 

তফদিল ও চৌহদ্দির বর্ণন| 

ইসাদি মালিক প্রথম পক্ষ ভাড়াটিয়। দ্বিতীয় পক্ষ 

১। 

২। 


পাণ্টঠ1! ও কৰুলিম্বত ২৮৭ 
নিদর্শ_৮ 
দেশকানঘর ভাড়ার দলিল 


শ্রহদর্শন চ্যাটার্জী পিতা নন্দছুলাল চ্যাটাজজী নাং কলতা৷ পোঃ ও থানা 
মহুদিপুর জেলা মালদহ জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবস। মালিক প্রথম পক্ষ 

শ্রী রতন রায় পিতা দেবশচন্দ্র বাক সাকিন ফুলতল! থান! ও জেলা! মাল 
জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা । ভাড়াটিয়! দ্বিতীঘ্ব পক্ষ 

মালিক প্রথম পক্ষের নিয় তপশীল বণিত দোকান ঘরটি ১-১-৯* তারিখ 
মৃহদিপুর থান। সাবরেজিষ্টী অফিস নিবদ্ধিত ২৭ নম্বর কবাল! দলিল মূলে খরিদ 
করতঃ মালিক দখলকার আছেন। প্রথম পক্ষ উক্ত দোকানঘরে সজ্দি 
আসবাবপত্র নিজ খরচে তৈরী করিয়া আসবাবপত্রসহ দৌকানঘর ভাড়া দিবে 
প্রস্তাব করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ ভাভাটিয়া দৌকান ঘরটি ভাড়া লইতে 
স্বীকার করিয়াছেন । এক্ষণে পক্ষগণ অগ্য হাজিবান মজলিসে অত্র ভাড়ার দলিল 
ববস্থচিত্তে স্বেচ্ছায় অপ্রভাবিত অবস্থাক্ন সবকিছু বুঝিয়া লইয়া সম্পাদন করিতেছেন 
এবং নিম্নবণিত শর্তাবলী প্রতিপালনেৰ অঙ্গীকার করিতেছেন । 


শতণবলী 


| দ্বিতীয় পক্ষ ভাভাটিয়া প্রত্যেক ইংরাজি মাসের তৃতীয় তারিখ উত্তীণ 
হইবার পূর্বে মাসিক তিনশত হিসাবে নগদ টাকা প্রথমপক্ষ মালিককে বা তাহাব 
অনুমোদিত প্রতিনিধিকে মাসিক ভাড়া স্বরূপ প্রদান করিবেন । মালিক রসিদ 
প্রদ্ধান করিয়া ভাড়ার প্রাপ্তি ্বীকার করিবেন । 

২। অত্র ভাড়ার মেয়াদ ১--১--৯৫ ইং তারিখ হইতে শ্তরু হইবে এবং 
পাচ বখসরকাল বলবত থাকিবে । উল্লেখ থাকে যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর 
উহা! বাড়ানো সম্পূর্ণ মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। 

৩। ম্বাভাবিক ও আইনান্গভাবে প্রথমপক্ষ মালিকের দেয় কর খাজনা 
ব্যতীত যাবতীয় কর, খাজনা ট্যাক্স ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াটিয়া বহন ও 
প্রধান করিবেন। 

৪। প্রথম পক্ষ মালিক দোকান ঘরটির আসবাবপত্র মেরামত বা কোনরূপ 
সংস্কার প্রয়োজন হইলে উহার ব্যয়তার বহন করিবেন । 


৯ 


২৮৮ দলিল মুসাবিদ' 


৫| দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াটিয়! দোকান ঘরটির কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন 
করিতে পারিবেন না এবং আসবাবপত্রের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেন 
না। 

৬। দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াটিয়! দোকান ঘরটিতে কোন কারখানা বা ফ্যাক্টরী 
স্থাপন করিতে পারিবেন না কিংবা আইন বিরুদ্ধ কোন ব্যবসা চালাইতে 
পারিবেন না । 

৭| দ্বিতীয় পক্ষ তাভাটিয়! দৌকান ঘরটিব কোন অংশ অপর কাহারও 
নিকট ভাড়া দিতে পারিবেন না। 

৮। দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াটিয়] মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর মালিক বা তাহার 
প্রতিনিধিকে ঘরের খাস দখল বুঝাইয়৷ দিবেন । 

৯। যেকোন পক্ষ এক মাসের অগ্রিম নোটিস প্রদান করিয়া অত্র ভাভার 
চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন । 

১০। দ্বিতীয় পক্ষ ভাঁড়াটিয়! বিদ্যুৎ খরচ প্রদান করিবেন। 

১১। দৌকান ধর স্বদৃশ্ত ও স্থশোভিত করিবার জন্য দেওয়াল ছেদন, 
দখজা, সাটার লাগাইতে যতটা ভাঙা দরকাব ততট! দেওয়াল ও ছাত ভাঙিতে 
পাবিবেন। 

১২। অত্র দলিলে বর্ধিত শর্তাবলীর যে কোন একটি ভঙ্গ করিলে এই চুক্তি 
বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং প্রথম পক্ষ মালিক শত খেলাপ করিলে ক্ষতি 
পুবণ করিতে এবং দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াটিয়া শর্তভঙ্গ করিলে উচ্ছেদ হইতে বাধ্য 
থাকিবেন। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সরল মনে চুক্তিপত্রের মধ বুঝিয়া পক্ষদয় স্বাক্ষর দ্বার! 
সম্পাদন করিলাম । ইতি ১-১-৯৫ ইং 


তফসিল 


ইসাদী মালিক প্রথম পক্ষ 
১1 ভাড়াটিয়া! দ্বিতীয় পক্ষ 


| 


বাড়ীভাড়। চুক্তি সংক্রান্ত ২৮৯ 
নিদর্শ--৯ 
মেয়াদি মীসিক ঘরভাড়। চুক্তিপত্র 


শ্রীঅজিত সেন পিতা শ্রীকালার্টাদ সেন সাং স্বখচর থানা খরদহ জেল! উত্তর 
২৪ পরগণা পেশা ব্যবসা । মালিক প্রথম পক্ষ 

শ্রীঅনাদি দত্ত পিতা মৃত শ্টামাচরণ দত্ত সাকিন লঙ্গণকাঠি থানা ও জেল! 
পর্ধমান পেশা চাকুরী | ভাড়াটিয়া দ্বিতীয় পক্ষ 

কণ্ঠ তিন বৎসর মেয়াদী মাসিক ঘর ভাড়ার চুক্তিপত্র মিদং কার্ধঞ্াগে আমি 
দ্বতীয় পক্ষ আপনার প্রথম পক্ষের স্বত্ব দখলীয় খরদহ থানা উত্তর ২৪ 
পর্গণ| অধীন ১০৭ নম্বর রাস্তার ১১০০ বর্গফুট ঘর মাসিক ২০০০ টাকা ভাড়ায় 
তন বৎসর মেয়াদ ভাড়া নেওয়ার প্রার্থনা করিলে আপনি প্রথম পক্ষ রাজী 
হইয়া নিম্নলিখিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করা গেল। ইতি--২-২-৯৫ ইং 


শর্তাবলী 

১। আমি দ্বিতীয় পক্ষ মাসিক ধাষঞ্কত ভাড়া মাস দাস আদায় দির| 
র্তমান ১৯৯৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে আগামী ১৯৯৮ সনের জান্য়ারা 
মাস পর্যন্ত নিজ দখলে রাখিব । 

২। বাড়িতে কোন ভাড়াটিয়া বসাইতে পারিব না। 

৩। আমি দ্বিতীয় পক্ষ বাড়িতে ক্ষতিজনক কোন কাজ করিতে পারিব না, 
করিলে আইনত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব। 

৪। আমি দ্বিতীয় পক্ষ বাড়িতে অত্র চুক্তিপত্রের লিখিত স্বত্ব ব্যতীত 
অন্য কোন স্বত্ব দাবি করিতে পারিব না। 

৫। আমি দ্বিতীয় পক্ষ মেয়াদ অন্তে বাড়ি আপনি প্রথম পক্ষের খাস দখলে 
ছাড়িয়া দিব। যদি পরবতাঁ সময়ের জন্যে থাকিতে চাই তবে উভয়ের সম্মত্তি 
মতে নৃতন চুক্তিপত্র দ্বারা পৃনর্বহাল হইব। 

৬। যদি মেয়াদ অন্তে আমি দ্বিতীয় পক্ষ চলিয়! না যাই তবে যে কয়দিন 
প্রথম পক্ষ আপনার অনুমতি ব্যতীত থাকিব সেই কয়দিনের জন্যে দৈনিক ৫০ 
টাক] হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব। 

১৪ 


২৯ দলিল মুসাবিদা 


| আমি দ্বিতীয় পঞ্গ মাম মার্স ভাড়ার টাকা আদীয় দিয়া 'আপনাৰ 
সেরেস্তার প্রচলিত নিদর্শন গ্রহণ করিব। বিনা নিদ্শনে কোন ভাডার টাকা 
€য়াশিল পাইব ন]। 

৮। আমি দ্বিতীয় পক্ষ ভাডার টাকা বাকী ফেলিলে শতকরা ১*% টাকা 
হিসাবে ক্ষতিপুরণমহ আদায় দিতে বাধ্য রহিলাম। 

৯। আমি দ্বিতীয় পক্ষ বাড়িতে সমাজবিরোধী কোন কাজ করিতে ৰা 
অন্তের অন্তবিধা হয় এমন কোণ কাজ করিতে পারিব না। 

১০| আমি প্রথম পক্ষ উপরে বগিত শর্ত সাপেক্ষে সম্পত্তি হণ্তাস্তৰ 
আইনেব কল বিধান দ্বিতীয় পক্ষের অন্কূলে প্রতিপালন করিব। 

গতদর্থে স্বেচ্ছায় পক্ষদ় স্বাক্ষব দ্বারা চুক্তিপত্র সম্পাদন কবিলাম। ইতি-- 


২-২-৯৫ ইং 
তফসিল 
হসাদী ্বাক্ষর 
১। ১। প্রথম পদ 
২। ২। দ্বিতীয় পক্ষ 
নিদর্শ ১০ 
বাসগৃহ ভাড়ার দলিল 
শরীগৌরাজ ব্যানাজী পিতা শ্রীনরেশ ব্যানাজী সাকিন দেশবন্ধু রোড, ন পাড়া 
থানা বারাসাত জেলা উত্তর ২৪ পরগণা । মালিক প্রথম পক্ষ 
আীদেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ পিতা ৬শস্তু ভট্টাচার্য সাঁকিন ষ্টেশন রোড, রাণাঘাট 
জেল! নদীয়] | ভাড়াটিয়। দ্বিতীয় পক্ষ 


এক্ষণে মালিক তার স্বত্ব দখলস্থিত সমগ্র স্থসজ্জিত বসতবাটি (বাড়ির বিবরণ) 
ংলগ্ন বস্ত, সংযুক্ত দ্রব্য ও সাজ-সরঞ্কামমহ এবং সেই স্বার্থে নিম্নের তফসিলে 
বিশদভাবে বর্িত আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্রাম ৬ মাস মেয়াদে ১-১-৯৫ তারিখ 
থেকে, যথাক্রমে মীসিক বাঁড়ির জন্ত ১০০৭ টাকা ভাড়া এবং আসবাবপত্রের জন্যে 
৫০০ টাকা ভাড়া, ঘা! প্রদেয় হইবে পরবর্তী মাসের সাত তারিখে, ভাড়াটিয়ার 
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নিকট ভাড়া দানে চুক্তিবদ্ধ হইতেছে এবং ভাড়াটিয়া তাহা গ্রহণে চুক্তিবদ্ধ 
কইতেছে। 


শর্তাবলী 
১। কোনো বিলম্ব বা ব্যর্থতা ব্যতিরেকেই ভাড়াটিয়া নিয়মিত ও যথা- 
সময়ে ভাড়া পরিশোধ করিতে চুক্তিবদ্ধ হইতেছে। 


২। ভাড়াটিয়া মেয়াদ অব্যাহত থাকাকালীন সকল সময়ে লকল সংযুক্ত 
স্রবয আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যম্মতভাবে ও ধুলাবালি থেকে 
মুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং উহার জন্তে বীম। করিবে । প্রতি তিন বছরে 
একবার সকল কাঠের আসবাবপত্র বানিশ করাইবে এবং প্রতি ছুই বছরে একবার 
খবরের দেয়াল হোয়াইট ওয়াশ ও কালার ওয়াশ করাইবে। 

৩। ভাড়াটিয়া! আসবাবপত্রকে অগ্নি, চুরি বা অন্তান্ত ক্ষতির বিরুদ্ধে বীষা 
করা অবস্থায় সংরক্ষণ করিবে এবং স্তানিটারী সাদ্ব-সরঞ্জামসহ সকল সাজ- 
সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের ক্ষতিগ্রস্ত ভগ্র ও জীর্ণ অংশ সমমানের পরিপূরক স্ার 
পুনঃস্বাপন করিবে । 

চুক্তির সাক্ষ্য স্বরূপ পক্ষঘর স্বেচ্ছায় নি্ধ স্বাক্ষর ও মোহর সংযোজিন্ত 
করিবেন । 


তফসিজ 
বসাদী-_ পথম পক্ষ 
দ্বিতীয় পক্ষ 
নিদর্শ_১১ 
ভাড়ার দ্বলিল 


অশীকাজল দাস পিতা শ্রীসজল দাস সাং ধনিয়া থান। চাকদহ জেল] নদীয়া 
(নিষ্বে তাহাকে মালিক বলা হইবে ) প্রথম পক্ষ এবং শ্রীললিতকুমার দে পিতা 
শীবসন্তকুমার দে সাকিন পলতা থানা বিরহাট জেল উত্তর ২৪ পরগণ! (নিয় 
দলিলে তাহাকে ভাড়াটিয়া বলা হইবে ) অপর পক্ষ। 


২৯২ দলিল মুসাবিদা 


১। নিয়ে নির্ধারিত ভাড়া প্রদান এবং ভাড়াটিয়া কর্তৃক নিয়ে অন্তত 
শর্তাবলীও চুক্তিপত্র পালন করার অঙ্গীকারের প্রতিদান মালিক এতদ্বারা 
১-১-৯৫ইং তারিখ থেকে তিন বছরের জন্তে বাধিক ৩০** টাকা ভাড়ায় নিন্ন 
তফসিলের বিশদভাবে বণিত সমগ্র ভূমিখণ্ড ভাড়াটিয়ার নিকট তাহার ব্যবহারের 
এবং তাহার তোগ দখল ও অধিকারে রাখার জন্যে ভাড়া হিসেবে প্রদান 
করিতেছেন । 

২। মালিক এতত্বার। ভাড়াটিয়ার সাথে নিম্নরূপ চুক্তি করিতেছেন £ 

(ক) মালিক উল্লেখিত সম্পত্তি দখল প্রদীন করিবে। 

(খ) ভাডাটিয়া এতদ্বারা নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করিবে এবং এখানে 
অন্ততুক্তি সকল চুক্তিপত্র ও শর্তীবলী পালন ও কার্থ সম্পাদন করিয়া উল্লেখিত 
মেয়াদ শেষ না যাওয়া পর্যন্ত মালিক বা তাহার অধীন দীবিকৃত কোনে। 
ব্যক্তির কোনোৰপ বাধা বা হন্তক্ষেপ ছাড়াই উল্লেখিত অঙ্গন নিজ দখলে 
রাখিবে এবং ভোগ ব্যবহার করবে। 


৩। ভ।৬াটিয়৷ এতদ্বারা মালিকের সাথে নিয়গ্প চুক্তি করিতেছেন £ 


(ক) ভাড়া'টয়] উল্লেখিত ভাড়া কোনে রকম কাটাকাটি ছাড়াই প্রত্যেক 
বছরের ৩*শে জুন তারিখে বা তার মধ্যে পরিশোধ করিবে-__যেমন প্রথ 
পরিশোধ করিবে ৩০-৬-৯৫ তারিখে । 


(খ) ভাড়াটিয়া উল্লেখিত সম্পত্তির ব্যাপারে বর্তমানে আরোপিত ব! 
ভবিষ্কতে আরোপিত হবে এমন মকল ট্যাক্স, স্থানীয় কর পরিশোধ করিবে। 


(গ) ভাড়াটিয়া মিউনিসিপ্যাল বতৃপক্ষেব অহুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে 
অস্থায়ী কাঠীমে৷ নির্মাণ করে তা নিজ ও পরিবারের ব্যক্তিগত বাসা হিসেবে 
ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেস্তে উক্ত জমি ব্যবহার ও দখলভোগ 
করিবে না। 

(ঘ) মালিকের লিখিত সম্মতি ছাড়া ভাড়াটিয়া! উল্লেখিত জমিতে উপ-ভাড়া 
প্রদান করিবে না বা সেখানে বা তার কোনে! অংশে এমন কোনে কাঠামো 
করিবে ন! যে ব্যাপারে সম্মতি মালিক তার চূড়ান্ত ইচ্ছাধীনে আটক রাখতে 
পারে। 
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(ড' যদি ভাড়াটিয়া এখানে অন্ততৃক্তি সকল শর্তাবলী ও চুক্তিপত্র যথাযথ 
ভাবে পাপন করে এবং ভাড়ার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার কমপক্ষে ছুই মাস পুরে 
এখানে নির্ধারিত ভাড়ার ক্ষেত্রে উল্লিখিত মির নতুন ইজারা মঞ্জুর করিবে এবং 
মেয়াদ বৃদ্ধির চুক্তিপত্র ছাড়া এখানে অন্ততৃক্তি একই শতাবলী চুক্তিপত্রের অধীন 
ভাড়ার মেয়াদ বর্ধিত করিবে, অবশ্ত তাহা! তেমন পরিবর্তনের অধীন হইবে 
যাভাতে উভয় পক্ষ পারম্পরিকভাবে সম্মতি প্রকাশ করিবে। 

(চ) ভাড়ার সমাপ্তির সময় এতদ্বার| জমির খালি দখল এবং সেই সাথে 
তৎকতৃপ্ সেখানে নিথ্জিত কাঠামে! তার মূল্য বা ক্ষতি পূরণের দাবি ব্যতি- 
ধেকেই মালিকের নিকট অর্পণ করিবে । 

৩। খাপিক সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে তার উপর অজিত সকণ দায়িত্ব পালন 
করিবে। 

'এতদথে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে পক্ষদ্য় স্বাক্ষর দ্বারা ভাড়া চুক্তিপত্র সম্পাদন 
করিপেশ | ইতি-১-১-৯৫ ইং 

তফদ্িল 
হসাদী প্রথম পক্ষ 
দ্বিতীয় পক্ষ 
_নিদর্শ--১২ 
মালক ভাড়াটিয়া চুক্তি বাতলকরণ 
ৰ্রাবদ, শ্রীহারাধন বণিক পিতা শ্রীনিমাই বণিক সাকিন রামচন্দ্রপুর থান! 


«৪ জেলা হুগলী । মালিক 
লিখিত, শ্রীর্দেবেদ্্রনাথ গোস্বামী পিতা শ্রীঅধরচজ্দ্র গোস্বামী সাকিন 
নিশিকান্তপুর থান। ও জেলা হুগলী । ভাড়াটিয়া 


কশ্ত মালিক ভাড়াটিয়া চুক্তি বাতিল পত্রমিদং কারঞ্াগে আমি দলিলদাতা 
বিগত ইং ৩রা অক্টোবর, ১৯৯৪ সন মোতাবেক ১৬ই আশ্বিন ১৪০১ সনে 
সম্পাদিত এক কিত্ত! চুক্তিপত্র দলিল মূলে তফসিল বণিত দোকান ঘরটি আপনার 
নিকট ভাড়া পত্তনি লইয়া হোটেল ব্যবসা চালু করি। প্রকাশ থাকে যে উক্ত 
ন্নলিলের শর্ত অন্ধযায়ী আমি আপনাকে মং ২৬০০০ হাজার টাকা অগ্রিম ভাড়া 
হিসেবে একরোকে প্রদান করি । উপরোক্ত দলিলের শর্ত অনুযায়ী প্রতি মাসে 


২৯৪ দলিল মুসাবিদ 


১০০০ টাকা হারে কতিত হওয়া অগ্রিম ভাড়া হইতে উন্ল থাকে এবং নগদ 
€০০ টাকা প্রতিমীসে প্রদানকরতঃ মাসিক ধার্ধকৃত ১৫০০ টাকা দোকান ভাড়ার 
রসিদ পাইতে থাকি । এভাবে পাঁচ মাস অতিবাহিত হুইয়াছে। অতীব পরি- 
তাপের বিষয় এক্ষণে সাংসারিক নানা কার্ধে এবং শারীরিক অক্ষমতা হেতু 
তফসিল বর্দিত দৌকান ঘরে আমার পক্ষে ব্বস! পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভৰ 
হওয়ার আমি দৌকান ঘরটি আপনার সহিত সম্পাদিত চুক্তি দলিলের শস্ত 
অন্যাতী আপনার খাস দখলে বুঝাইয়া দেওয়ার প্রার্থনা করায় আপনি দমাকৃত্ধ 
অগ্রিম ভাড়ার বন্তরি অউন্ুলকৃত অর্থ ফেরৎ দিতে সম্মত হইয়াছেন । এমতা- 
ৰস্থায় অদ্য সাক্ষীদের মোকাবিলায় আমি প্রক।শ ও ঘোষণ! করিতেছি হে 
তফসিল বণিত দৌকান ঘরটির অগ্রিম জমাকৃত ভাড়ার বন্রি ও অউন্লকৃণ্জ 
টাকা যাহার পরিমাণ ২১০** টাকা আপনার নিকট হইতে একরোকে ণগদ 
ফেরৎ পাইয়া ও উক্ত অর্থের প্রাপ্তি শ্বীকার অস্তে তফমিল বর্ধিত দৌকান ঘরটি 
আপনার খাস দখলে বুঝাইয়া দিলাম। উল্লেখ থাকিল যে তফসিল বণিত্ক 
দৌকান ঘরটির উপর ভাড়াটিয়া হিসাবে আমার বা! আমার ওয়ারিশান স্থলবর্তী- 
গণব্রমে কোন দাবিদাওয়া থাকিল ন1 এবং ব্যবসা! চলাকালীন সময়ের দৌকান 
ঘরটির ভাড়াটিয়া স্বত্ব এবং ব্যবসায়িক গুডউইল দ্বারা কোথাও অর্থ কর্জ কৰি 
নাই যদ্বার! ভবিষ্যতে আপনি হয়রানির শিকার হন। আমি অত্র দলিল দ্বারা 
ঘোষণা করিতেছি যে অগ্য ভাড়াটিয় চুক্তি বাতিল দণিল সম্পাদনের পর 
আপনার ও আমার মধ্যে মালিক ভাড়াটিয়া সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হইয়া! গেল 
এবং আপনি মালিক হিসাবে তফমিল বধিত দৌকানঘরটি আপনার হচ্ছান্ুযাস্ী 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট যে-কোন শর্তে ভাড়া দিতে পারিবেন । তফসিল 
বণিত দোকান ঘরটির আপনার নিকট স্বেচ্ছায় সক্ঞানে ও সুস্থ শরীরে বুঝাহয়া 
দিয়া এবং মালিক ও ভাড়াটিয়া সম্পর্কে আপনার এবং আমার মধ্যে কোনরূপ 
দেনা পাওনা রহিল না এই মর্জে ঘোষণা অস্তে অত্র দলিল আপনার বরাবরে 
সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি ১-৪-৯৫ ইং 


তফসিল 
ইসামি-_ স্বাক্ষর 
লেখক-_ 


প্রেক্চোলশ অধ্যান্র 
দত্তকগ্রহণ 


দত্তক বিষয়টি শুধুমাত্র হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । অন্ত কোন জাতি ৰা 
ধর্মাবলম্বী ক্ষেত্রে এই বিধান ও কার্ধ সিদ্ধ নহে কিংবা প্রযোজ্য নহে। 

কোন হিন্দু অপর কোম হিন্দুর সন্তানকে বৈধভাবে নিজ সন্তান হিসাবে 
গ্রহণ করিলে তাহাকে দত্তক বলা হয়। দত্তক কার্ধটি একসময় ধর্ম*য় ও আইনাহুগ 
কার্ধ বলিয়া গণ্য করা হুইত কিন্তু কালের প্রবাহে এখন দত্তক ক্রিয়৷ কেবল 
বিধানিক বা আইনগত কার্ধ সম্পাদনের দ্বারাই করা যায়। দত্তক লওয়া বা 
গ্রদ্দানের জন্য ধমীয় অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন হয় না। দত্তককার্য সম্পার্দনের 
জন্ত অবশ্যই দত্তক প্রদ্দান ও দত্তক গ্রহণ কার্য ১৮৫৬ সালের হিম্থু দত্তক গ্রহণ 
গু প্রতিপালন আইন অহ্্যায়া হইতে হইবে । ১৮ বৎসরের উ্দেষে কোন 
সুস্থ মস্তি সম্পন্ন ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন । বে তাৰ স্ত্রী জীবিত 
থাকিলে স্ত্রীর অন্ুমতিও দরকার হইবে। 

কোন অবিবাহিতা মাহলাও ১৮ বৎসরের বেশা বয়ঙ্ক হইলে তিনিও দত্তক 
লইতে পারেন। কিন্ত তিনি যদি বিবাহিতা হন তাহা হইলে নিম্নলিখিত 
অবস্থাধ'তে দন্তক লইতে পারিবেন £ 

১। তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়। থাকিলে কিংবা বিবাহটি সাতল 
ৰলিয়! ঘোষিত হইয়া! থাকিলে : 

২। তাহার স্বামীর মুত্যু হুইয়। থাকিলে 

৩। তাহাব স্বামী চিরদিনের জন্ঠ সংসার ত্যাগ করিয়া থাকিলে । 

৪। তাহার হ্বামী হিন্দু ধর্মত্যাগ করিয়৷ থাকিলে; 

৫ | তাহার ম্বামী "্থাদীলত কঠক মস্তিষ্ক বিকৃত বলিয়। সাব্যস্ত হহয়া 
থাকিলে । 

দত্তক প্রদানের পদ্ধতি £ কোন নাবালক বা শশুর পিত', মাতা অথবা 
আইনানুগ অভিভাবক ব্যতীত অন্ত কেহ দত্তক প্রর্দান করিতে পারে ন1। 

বৈধ অভিভাবক বলিতে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবককে বুঝায় । 
আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অতিভাবক দত্তক দিতে চাহিলে অবস্থাই আদালতের 
পূর্বান্থমতি দরকার হইবে। পিতা অক্ষম হইলে কিংবা! মারা গেলে মাতাও 
তক দিতে পারেন । 


চর 


[ ২৯৫ ] 


২৯৬ দলিল মুসাবিদা 


কোন বিধবা পুনরায় বিবাহ করিলে পূর্ব স্বামীর অসম তিবলে দত্তক গ্রহণ 
করিতে পারে না । বিধবা অনতী হইলে তাহার দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা বিলুপ্ত 
হইবে । খ্বাশী মৃত্যুকালে পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র, (স্বাভাবিক কিংবা দত্কী ) 
বাখিয়া গেলে বিধবার দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবে। 


দত্তকী ব্যক্তি £ 

১। যাহাকে দত্তক লওয়া হবে তিনি অবশ্যই হিন্্ হইবেন। ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি হিন্পু হওয়ার পব দত্তক হিসাবে প্রতিপালিত হইতে 
পারে। 

২। পূর্বেই কেহ দত্তকা ₹ুনাধে গ্রহণ কবিয় থাকিলে তদাবস্থায় পুনবায় 
দত্তক দেওয়া যায় না । 

৩। দর্তকা ব্যক্তিকে অধশ্তই খধিখা হত হইতে হুইখে। 

৪। তাহার বয়ন পনের বৎসরের কম ই৩য়। আধম্তক তণে তছুর্ঘি বয়ধেৰ 
লোককে যদি দত্তক লওয়া যায় তাহ £9০().1) ৬৪16 হবে । 

৫ | দত্ত ব্যক্তি ও দত্তক গ্রহণকারী বিপরীত লিদেব হহলে তাহাদেব 
মধ্যে বয়সের ব্যবধান কমপক্ষে ২১ বত্মর হইতে হইবে। 

৬ | দত্তক পুত্র লইতে হইলে দত্তক গ্রাহা পিতা ব মাতার জীবিত হিন্দু 
স্বাভাবিক ৭ দত্তক পুন্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র থাকিতে পারিবে না। 

৭। দত্তক কন্া লইতে হইলে দত্তকগ্রাহী পিতা বা মাতার জীবিত হিন্থ 
স্বাভাবিক ব। দত্তক কণ্তা বা কন্ঠার কণ্ঠ) থাকিতে পারিবে না। 


দত্তক-গ্রহণ সম্পর্কে একাধিক প্রকারের দালল হুইতে পারে। প্রথমতঃ 
দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপর্ । এই প্রাধিকারপত্রে স্বামা-স্ত্রীকে ন্বামীর 
মু$)র পর দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার গ্রাধিকার বা ক্ষমতা প্রমাণ করেন। ইহ! 
ঠিক উইল এর স্তায়, উইলের শর্তাবলা যেমন উইলকারার মৃত্যুর পর কার্ধকরী 
হইয়া থাকে, দত্তকগ্রহণ প্রাধিকারপত্রের শতও তেমনি প্রাধিকারপত্র্ধাতার 
মৃত্যুর পর কাধকরা হইয়া থাকে । উহলের গ্রায় দতক্গ্রহণ প্রাধিকারপত্র ৩নং 
রেজিষ্টার বহিতে নকল হুইয়৷ থাকে । তবে এই ছুইপ্রকার দলিলের পার্থক্যও 
প্রপিধাণযোগ/ । উহলের নিবন্ধকরণ বাধ্যতামূলক নহে, কিন্ত দত্তকগ্রহণ 
শ্বাধিকারপত্রের নিবন্ধাকরণ বাধ্যতামূলক | উইলে ষ্ট্যাম্প মাশ্ুন দিতে হয় না, 
কিন্ত দর্তকগ্রহণ প্রাধিকারপত্রে ষ্্যাম্প মাশুন দিতে হয়। 


দত্তক গ্রছণ ২৪৭ 


দত্তক-গ্রহণের প্রাধিকার মৌলিক বা লিখিত হইতে পারে । লিখিতভাবে 
প্রাধিকার প্রমাণ করা হইলে উহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক । তবে কোন, 
উইলের মধ্যে দত্তক-গ্রহণ করিবার প্রাধিকার প্রর্দীন করা থাকিলে, যেহেতু 
উইলেব নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে সেই হেতু অনিবস্ধীকৃত উইলে লিখিত 
দত্তকগ্রহণ প্রাধিকারপত্র আইনগ্রাহা। 

স্ত্রী বর্তমান থাকিলে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হিন্দু পুরুষ ১৫ বৎসরের 
অনধিক হিন্দুপুত্র অথবা কন্যা দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। দত্তক গ্রহণকারী 
পিতা / মাতা অপেক্ষা দত্তক সন্তানকে কমপক্ষে ২১ বৎসরের কনিষ্ঠ হইতে 
হইবে! 

স্বামীর জীবদ্ধশায় স্ত্রীকে দর্তকগ্রহণের অনুমতি দরিয়। থাকিলে, স্ত্রী বিধবা 
হওয়ার পর ্বাশ্ীর নির্দেশ অন্গযায়ী দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন আবার নাও 
করিতে পারেন । স্ত্রীর উপর কোন বাধ্যবাধকতা নাই | 

বৈধ দত্তকের শর্তাবলী-- প্রত্যেক দত্বককে নিম্নলিখিত শর্তাবলী অবশ্ঠুই 
পূর্ণ করিতে হইবে -- 

(১) যদি পুত্রের দত্তক হয়, তাহা হইলে দত্তকগ্রহ্ীতা' পিতার বা মাতার, 
যাহার দ্বারা দত্তক গ্রহণ হইবে. তাঁহার অবশ্থই হিন্দু পুত্র, পুত্রের পুত্র বা! পুত্রের 
পুত্রের পুত্র (রক্ত সম্পর্কের দ্বারা হউক বা দত্তক দ্বারা ) দত্তকের সময় জীবিত 
থাকিবে না। 

(২) যদি কন্যার দত্তক হয়, তাহলে দত্তকগ্রহীতা পিতার বা মাতার, 
যাহার দ্বারা দত্তক গ্রহণ হুইৰে তাহার অবশ্তই হিন্দু কন্যা বা পুত্রের কন্ত। 
( বৈধ রক্ত সম্পর্কের দ্বারা হোক ৰ! দত্তক হার ) দত্তকের সময় জীবিত থাকিবে 
না। 

(৩) যধ্দি দত্তক পুরুষ ছার! গৃহীত হয় এবং দৃত্বককে গৃহীতব্য ব্যক্তি মহিলা 
হয়, তাহা হইলে দত্তক পিতা দত্তকৰে গৃহীতব্য ব্যক্তি হইতে বয়সে অন্ততঃ 
একুশ বত্সরে বড় হইবে। 

(৪) যদ্দি দত্তক মহিলা ছারা গৃহাত হয় এবং দত্তককে গৃহীতব্য ব্যক্তি পুরুষ 
হয় তাহ হইলে দত্তক মাতা দত্ককে গৃহীতব্য ব্যক্তি হইতে বয়সে অস্তত 
একুশ বৎসরের বড় হুইবে। 

(৫) একই অপত্য একই সঙ্দে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি দ্বার! দত্তক গৃহীত 
হইবে না। 


২৯৮ দলিল মুসাবিদা 


(৬) হযে অপত্য দত্তকরূপে গৃহীত হবে, সে যেন অবশ্তই সংশিষ্ট পিতামাতা 
বা! অভিভাবক দ্বার! বা তাহাদের প্রাধিকারের অধীনে অপত্যকে তাহার জন্মের 
পরিবার হইতে ব! পরিত্যক্ত শিশুর ক্ষেত্রে বা যে শিশ্তর পিতৃত্ব মাতৃত্ব অজ্ঞাত, 
তাহার ক্ষেত্রে যে স্থানে বা যে পরিবারে সে প্রতিপাপিত, সেখান হইতে তাহার 
দত্তকগ্রহীতা পরিবারে দত্তকরূপে দন্ত এবং গৃহীত হয়| 

কিন্ত, কোন দত্তকের বৈধতার জনা দত্তহোষ (যজ্ঞ ) সম্পন্ন করা আবশ্ক 
হইবে না। 

দত্তকের পরিনাম--দত্ক অপত্যকে দত্তকের তারিখ হইতে সহস্ত 
প্রয়োজনে দত্তক পিতা বা মাতার অপত্য বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এমম 
তারিখ হইতে এইরূপ গণ্য করা হুইবে যে, সে অপত্যের জন্মের পরিবারের 
সহিত সমন্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং শতাহার স্থান গ্রছণ করিয়াছে 
দততকের দ্বারা সৃষ্ট দত্তক পরিবারের সম্পর্ক ; কিন্ত 

(১) সে অপত্য এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে পারিবে না, ঘাহাকে 
সে নিজ জন্ম পরিবারে থাকিলে বিবাহ করিতে পারিত ন]। 

(২) কোন সম্পত্তি, যাহ] দত্তকের পূর্বে দত্তক অপত্যতে নিহিত ছিল, 
এমন সম্পত্তির মালিকানার সহিত সংশ্লিষ্ট বাধ্য-বাধকতার (যদি কিছু আছে) 
অধীন, যাহার মধ্যে তাহার জন্ম পরিবারের আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ করিবার 
বাধ্যতা অন্তত ক্ত, এমন ব্যক্তিতে নিহিত থাকিবে। 

(৩) দত্তক অপত্য কোন ব্যক্তিকে সেই সম্পন্তি হইতে বঞ্চিত করিবে না. 
যাহা সেই ব্যক্তিতে দত্তকের পৃবে ন্যস্ত হইয়াছে । 


নিদর্শ--১ 
হিন্দু পুরুষ কর্তৃক কন্যা সন্তানকে দত্তক বা পোস্ত গ্রহণ 


কশ্য দত্তক বা পোস্ত গ্রহণের শুভ দলিল পত্র মিদং কার্ষকাগে অদ্য ১৪-১২- 
১৪১ বাংলা সাল মোতাবেক ২৯-৩-৯৫ ইংরাজী তারিখে প্রথম পক্ষ শ্রী রবীন 
চন্জদেন বয়স ৫৫ বৎসর পিতা মৃত লক্ষমীনারায়ণ সেন সাকিন আরাপাড়। 
খান! ও জেলা মালদহ ( অতঃপর অত্র দলিলে “দত্তক গ্রহণকারী পিতা” বলিয়া 
উল্লেখিত ) এবং দ্বিতীয় পক্ষ শ্রীমুকুম্দ বিহারী দাস বয়স ৪৮ বৎসর পিতা মৃত 


দত্তকগ্রহণ ২৯৯ 


অনিল দান সাকিন সাভার থান। ও জেল! জলপাইগুড়ি ( অত.পর অত্র দলিলে 
“স্বাভাবিক পিতা” বলিয়া উল্লেখিত )-__-এর মধ্যে অত্র দত্তক বা পোত্ব গ্রহণ 
সংক্রাস্থ দলিল সম্পাদিত হুইল £ 

যেহেতু দত্তক গ্রহণকারী পিতার এযাবৎ কোন কন্যা সন্তান জনন গ্রহণ করে 
নাই এবং ভবিষ্যতেও তাহার স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান দন্ম গ্রহণের সম্ভাবনা নাই, 
এবং উক্ত দত্তক গ্রহণকারী পিতার তিনটি পুরের মধ্যে বর্তমান ুই পুর 
বিবাহিত কিন্তু তাহার্দের কাহারও বোন কণ্ঠ সন্তান এধাবৎ জন্ম-গ্রহণ কবে 
নাই; 

এবং যেহেতু দত্বক গ্রহণকার" পিতা একটি কন্ঠ সন্তান দত্তক গ্রহণের অঙ্ক 
বিভিক্ন লোকের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন । দত্তক হিসাবে অর্পণকৃত 
কার ম্বাভাবিক পিতা উক্তরূপ দত্তক গ্রহণের প্রস্তাব শুনিয়া স্বীয় বিবেচনায় 
এবং উক্ত কন্ঠার গর্ধারীনি মাতার সহিত মৌখিক আলোচনাক্রমে উভয়ে 
তাহাদের কন্ঠা কুমারী বাসস্তী রার্ণা দাসকে দত্তকরূপে অর্পণ করিতে সম্মত 
হইয়াছেন 3 

এবং যেহেতু স্বাভাবিক পিতা তাহার বর্তমাণে দশ বংসর বয়স্ক কনা 
কুমারী বাসন্তী রাণী দাসকে ঘত্তক গ্রহণকারী পিতার দত্তক কন্ঠারূপে প্রদান ও 
অর্পণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ; 

এবং যেহেতু কথিত দত্তক গ্রহণকারা পিতার স্জা শ্রীমতি ণন্দীতা মেন উত্ত 
কুমারী বাসস্তী রাণী দাসকে দত্তক গ্রহণকারী পিতার দত্তক কন্তারূপে গ্রহণ 
করিতে যে প্রস্তাব দিয়াছেন তাছাতে শ্রাঘতি পন্দিতা সেণ হ্বেচ্ছায় সন্মতি 
জ্ঞাপন কারয়াছেন ॥ 

এবং যেহেতু কথিত স্বাভাবিক পতার পত্ব তথা উক্ত কুমারা বাসস্তা 
রাণী দাসের গর্ভধারীনি মাতা শ্রীমতি অলকা দাস উক্তবপ দত্তক গ্রহণ ও অর্পণ 
সম্পর্কে তাহার অবাধ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন; 

এবং যেহেতু দত্তক গ্রহণকারী পিতার বয় এবং কুমারী বামস্তা রাণী 
দাসের বয়লের পার্থক্য ৪৫ বর অর্থাৎ উভয়ের বয়সের পার্থক্য ২১ বৎসরের 
অনেক বেশী রহিয়াছে ; 

এবং যেহেতু দৃত্তক রূপে অর্পণরূত কুমারী বাসন্তী রাণী দাস বিবাহিতা 
পন্ছে; 

এবং যেহেতু উক্তরূপে কুমায়ী বাসন্তী রাণী দাসকে দত্তক গ্রহণকারী পিতা 


ডর দলিল মুসাবিদা 


দত্তকবপে গ্রহণের পর আর কোন কন্ঠ সন্তানকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করিবেন 
না বলিয় ওয়াদা ও অঙ্গীকার করিতেছেন ; 

এবং যেহেতু উক্ত কুমারী বাসন্তী রাণী দাসকে দণ্তক গ্রহণকাবী পিতা স্বীয় 
ইরজা'ত কন্ঠার সায় লালন পালন, দবেখাশুন!, ভরণ পোষণ, শিক্ষা, কল্যাণ ও 
উন্নয়ন, সাধিক বিষয়ে সামর্থমত ব্যয় বহন, নির্দেশ, উপদেশ ইতাদি সাকুল/ 
ব্যায়ভার বহন করিতে অঙ্গীকার কবিয়াছেন। 

অতএব এইক্ষণ দত্তক গ্রহণ দলিল ঘ্বাব৷ কথিত স্বাভাবিক পিতা৷ অদ্য 
উপস্থিত আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীগনেব সমক্ষে তাহাব নিজ 
বাডিতে বসিয়া তাহাব কন্ত' কুমারী বাসন্তী বাণী দাসকে দওক গ্রহণকাবী 
পিতাব হস্তে অর্পণ করিলেন এবং দৃত্বকগ্রহণকারী পিতা! উত্ত' কমাবা বাসস্তা' 
বাণী দাসকে দত্তক কন্তা বপে গ্রহণ করিলেন । কথিত স্বাভাবিক পিত' মাতা 
ও দত্তক গ্রহণকারী পিতা! মাত সকলের সম্মুখে সি কবিলেন। উপস্থিত 
ব্যক্তিদেব মধ্যে সকলেব অন্থবোধক্রমে বিশিষ্ট ছুইজনে স।গ্'' হিসাবে সহি 
করিলেন-- 


সাক্ষী স্বাক্ষব 
১। ১। পোস্ত গ্রহণকারী পিতা: 
২। ২। পোস্ত গ্রহণকাবী পিতার পন্থী 
৩। ম্বাভাবিক পিতা 
৪ | স্বাভাবিক মাতা 
নিঘর্শ-_২ 
দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্র 


লিখিতং শ্রীহীরালাল দে, পিতা ম্বত রাখাল চন্দ্র দে সাং কলাকাটা সো: ও 
থানা মোধামারি জেল! কুচবিহার বয়স ৭৫ পেশা অবসর জীবনে বিশ্রাম ভোগী । 
কন্য দত্তক গ্রহণ প্রাধিকার পত্রমিদ্দং কার্ধকাগে। আমার সস্তানাদি জন্মগ্রহণ 
করে নাই এবং ভবিস্ততে ও যে সম্ভতানাদি জন্মগ্রহণ করিবে এমন সম্ভাবনাও দেখি 
না; অতএব অত্র প্রাধিকারপত্রমূলে এই ক্ষমতা প্রদান করিতেছি যে যদ্যপি 
কোন গুঁরসজাত পুত্র ন। রাখিয়া! বা স্বয়ং কোন দত্তক গ্রহণ না করিয়া আমি 


দতকগ্রছণ ৩৯১ 


ইহধাম ত্যাগ করি, তাহা হইলে আমার পত্বী শ্রীমতা নির্জল দেবী আমাক 
ইহলোকাস্তে উপযুক্ত দৃত্বকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সেই দত্তকপুত্র 
আমার ত্যক্ত যাবর্তীয় সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে । প্রথম দত্তক পুত্রের 
অকাল বিয়োগ ঘটিলে নির্ধলা দেবী দ্বিতীয় বা ততোধিক দত্তক পুত্র গ্রহণ 
করিতে পাবিবেন। বে প্রতিবারে একাধিক পুত্র গ্রহণ করা চলিবে না। 
এতদর্থে তস্থ শরীরে, নরল মনে অত্র দত্তক গ্রহণ প্রাধিকার পত্র লিখি! 
দিলাম। ইতি সন ১২*১ সালের ১ল৷ বৈশাখ মোতাবেক ১৬1৪।৯৪ ইং। 


ইসাদী স্বাক্ষর 

১। শ্রহারালাল দে 

২ পিতা মৃত রাখালচঙ্জ দে 
সাং কলাকাটা 


পোঃ+থানা মোয়ামারি 
জেলা কুচ'বহার 


নিদর্শ_ ৩ 
দত্তক গ্রহণপত্র 


শ্ররামকষণ দে পিতা শ্রীহরিহর দে সাং বলাখাল থানা পোঃ রাখালহাটি 
গ্জেল| নদীয়া] পেশা র্যবনা ইত্যাদি । 

লিখিতং শ্রীমতী অনিতা দাস স্বামী মৃত হ্থবোধ দাস সাং হলদিয়া থান! ও 
জেল! হুগলী পেশা শিক্ষকতা ইত্যাদি । 

কন্যা দত্তক গ্রহণ পত্রমিদং কার্ষধাগে। 

আমার স্বামী ৬নুবোধ দাস ২০।৪।৯০ তারিখে নদীয়া! সদর রেজিদ্বী অফিসে 
নিবন্ধিত ১১৬ নম্বর দলিল মূলে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিরা নিঃসস্তান 
অবস্থায় ্বর্গারোহণ করিয়ছেন | এক্ষণে আমি আপনার মধ্যম পুত্র শ্ীমান 
অরুণ দে-কে দত্তক পুঞ্তরূপে গ্রহণ করিবার আমার একান্ত বাসন! প্রকাশ করায় 
এবং আপনি আমার কামন' পূর্ণ করিতে স্বীকার করায় শান্ত্রাদি অনুসারে 
আপনার উক্ত মধ্যম শ্রীমান অরুণ দে-কে শ্রীমান অলোক চন্দ্র দাস নামকরণে 
দত্তকরূপে গ্রহপ করিলাম । এখন হইতে শ্রীমান অলোক চচ্্র দাস আমার 
গর্ডজাত সন্তানের ন্যায় সর্বপ্রকারে সর্বব্ষয়ের অধিকারী হইল, তাহাতে 


৯২ দলিল সুসাবিদা 


আমার আত্মীয় স্বজনের বা অপব কাহারো কোনপ্রকার আপত্বি চলিবে না, 
করিলেও তাহা সর্বপ্রকার অগ্রাহহ ও নাকচ হইবে। ইতি সন _ ৩১1৩।৯৫ 
ইং ১% চৈত্র ১৪০১ সাল। 


সাক্ষী স্বাক্ষর 
১। শ্রীমতি অনিতা দাল 


| 


নিদর্শ--8 
পুত্র দ্বত্তক গ্রহণে সম্মতি পজ্জ 

শ্বীমেশ চজ্জ চত্রব্ত+ পিতা ৬পরেশ চজ্দ্র চক্রবতা সাং মাণ্ড খানা শ্রীয়ামপুৰ 
জেলা হুগলী পেশা! শিক্ষকতা | 

লিখিতং শ্রীবাদল মুখাজী সাং পঙ্গত' খান! টিটাগত জেল্সা ২৪ পরগণা পেশা 
কবিবাজী । 

কল্য দত্তক গ্রহণ সম্মতিপজ্জ মি্বং কার্ধধাগে। আপনি আমার পঞ্চ 
পুত্র শ্রীথান বেণুগোপাল মুখাজীঁকে দর্তকবপে গ্রহণ করিবার অতিলাষ প্রকাশ 
কৰায় আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উত্ত শ্রীমান বেগুগোপাল মুখাজজ কে 
আপনাকে দান করিয়া এই মর্মে আমার সম্মতি প্রকাশ করিতেছি যে মাপনি 
তাহাকে যথাবিধি বৈধ ক্রিয়াদি হারা তাহার নাম গোত্রাদি পৰিবতন কবিষা 
দত্তক পুত্রবপে গ্রহণ ক“ববেন, তাহাতে আমার কোন ওজর আপত্তি নাই । 
শ্রীমান বেণুগোপাল মুখাজাঁর উপর আঙার যে অধিকার ও স্বামীত্ প্রভাব ও 
জোর ছিল তাহা অদ্য আমা হইতে লোপ পাইয়া আপনাতে বন্তিল। আমার 
স্থাবর অস্থাবর সম্প'ত্ততে শ্রুযান বেণুগোপালের আর উত্তরাধিকাব স্বর স্বামীন্ত 
বছিল না। আপনার পুত্রন্ববপে আপনার সম্পত্তির উপর স্বত্ব বিল . এখন 
হইতে শ্রীযান বেগুগোপালেব সর্বপ্রকার লালনপালনের ভার আপনার উপৰ 
অপিল। 

এতদর্থে সবল মনে সুস্থ শরীরে অত্র দত্তক গ্রহণ সম্মতিপত্জ লিখিয়৷ দিলাম । 
ইতি--সন--২৮1৩।৯৫ ইং ১২ই চৈত্র ১৪*১ সাল-- 


ইসাদী স্বাক্ষর 
১। শ্রীবাদল মুখাজী 


| 


দত্তকগ্রহণ ৬৩৩ 
নিদর্শ-_-৫ 
অনাথ বালককে দত্তকবা পোস্বাপুত্র রূপে গ্রহণ 


কশ্য দত্তক গ্রহণ পত্রমিদং কার্ধঞাগে । অগ্য বাংলা ১৪*২ সালের ২র 
১ৰশাখ মোতাবেত ইংরাজী ১৬-৪-৯৫ তারিখে এক পক্ষে শ্রীমনিল চচ্্র ঘোষ 
বয়স আহ্থমানিক ৫৬ বশর পিতা মৃত অশোক চন্দ্র ঘোষ সাং আনন্দপুৰ 
থান! রায়গঞ্জ জেলা দিনাজপুর অতঃপর অন দপিল মধ্যে “পোষ্য গ্রহণকারী 
“পতা” বলিয়' আখ্যায়িত ) এবং অপর পক্ষে শ্রহনিল দাস বয়ম ৪২ বৎসর 
পিতা মৃত অনাদি দাস কলাকাট! থানা রায়গঞ্জ জেল! দিনাজপুর, পোস্ুরূপে 
গ্রহণীয় অনাথ বালকের অভিভাবক ( অতঃপর অত্র দলিল মধ্যে "অভিভাৰক” 
বলিয়া আখ্যায়িত / এর মধ্যে দত্তক গ্রহণের দলিল সম্পাদিত হইল ॥ 

যেহেতু দত্তক বা পোস্ত গ্রহণকারা [পতা শ্রঅনিল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 
কোন পুর সন্তান কিংবা পৌত্র, খ৷ প্রপৌত্র নিজ বংশীয় বা দত্তকরূপে, কোন 
ভাবে বিছামান নাই £ 

এবং যেহেতু দত্তক গ্রহণকারা পিতা ধত্তক হিসাবে গ্রহণ করতঃ ্বীস্ক 
পুরবৎ লালন পালন ভরণ পোষণ ও 'শক্ষাদানের জন্য এবং তাহার মৃত্যুর পর 
আদ্য শ্রাদ্ধাদীকরণের জন্য পুঞ্ সন্তানকে দর্তক গ্রহণের নিমিত্ত দার্ঘদিন 
যাখং স্বচেষ্ট ছিলেন এবং অবশেষে দিনাজপুর গেলার রায়গঞ্জ থানার আনন্দপুর 
গ্রাম নিবাসী প্রয়াত হুকুমার দত্ত মহাশয়ের আহুমাণিক দশ ৰৎসর বয়স্ক অনাথ 
পুয় শ্রীমান কাণ্তিক চন্দ্র দত্তকে দত্তক পুত্র-বপে গ্রহণ করিতে স্বাকৃত, মনস্থ এবং 
স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার করিয়াছেন ; 

এবং যেহেতু শ্রমান কাণ্ডিক চন্দ্রের জন্মদীতা পিতা কিংঘ্ব| গর্ভধারীনি 
মাতা অনীল। বাল! দত্ত কেহই জীবিত নাই। উক্ত শ্রীমান কান্তিক চন্দ্র দত্তের 
শিশুকালে পিতা মাতা৷ উভয়ে বিয়োগ হওয়ায় দিনাজপুরের মাননীয় জেলা জজ 
বাহাদুর অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯* এর অধীনে তাহার আদালতে 
১০৭৯৪ নং মামলায় ৬-৩-৯৫ইংরাজী তারিখে ১৭ নং আদেশ দ্বারা উপরোক্ত 
শ্রহ্ননীল দান মহাশয়কে উক্ত নাবালক শ্রীমান কাণ্তিক চন্দ্র দত্তের শরীর ও 
সম্পত্তির বৈধ অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছেন; 

এবং যেহেতু কথিত দত্তক গ্রহণকারী পিতা শ্রীঅনীল চন্দ্র ঘোষ কথিত বৈধ 
অভিভাবক শ্রীহ্ননিল দাস মহাশয়ের সহিত খোলামেলা আলাপ আলোচনা 


৩৩৪ দলিল মুসাবিদা 


করতঃ উভয়ে এঁক্যমতে উপনীত হইয়াছেন যে উক্ত নাবালক শ্রীমান কাত্তিক 
চন্দ্র দাসকে উত্ত অভিভাবক দত্তক পুত্রবূপে অর্পণ ও প্রদ্দান করিবেন এবং উক্ত 
কথিত দত্তক গ্রহণকারা পিতা উক্ত নাবালক শ্রযান কাণ্ডেক চন্দ্র দত্তকে দত্তক 
কপে গ্রহণ করতঃ তাহার শি] দীক্ষা মানসিক উৎ্কধ সাধন ইত্যাদি বিষয়ে 
স্বীয় ওরঙ্ৃজজাত পুত্রের ন্যায় আচাৰ আচরণ ও থ্যয় বহণ কাবখেন। তছৃপরা 
দত্তক গ্রহণকারী পিতার মুতু)র পর উক্ত শ্রীমা'ন কান্তিক চঙ্র দত্ত অতঃপর যে 
পক্ষেই অভিহিত হোক না কেন স্বাভাবিক পুত্রের ন্যায় অস্তত্টিক্রিয়। সম্পন্ন 
করিবে এবং দত্তক গ্রহণকারী পিতাব ত্যক্ত বিত্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিশ হিসাবে 
নিরঙ্কুশ মালিক হইবে; 

এবং যেহেতু পোষ্য গ্রহণকারী পিতা শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী 
শ্রীমতী অনন্যা ঘোষ মহাশয়া এইবপ দত্তক তথ] পৌস্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহাৰ 
অবাধ ও হৃস্পষ্ট সম্মতি এবং অভিমত জ্ঞাপন কধিয়াছেন ; 

এবং যেহেতু কথিত অ'ভভাবক শ্রীহ্গনিপ দাস দিনাজপুর জেল জজ. 
পাহাছুরের নিকট হইতে কথিত শ্রামান কাক চচ্ছ্ দত্তকে পোস্য পুত্রবপে দত্তক 
প্রদীনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কারয়। ৩১ ৩-১৯৯৫ ইং তারিখে উপরোক্ত 
১*৭।৯৪ নং মামলায় একটি অন্মতি প্রার্থনার আবেদন করিয়াছিলেন এবং 
সংশ্লিষ্ট জেলা জজ, বাহাছুর তাহার ৩১ ৩-১৯৯৫ তারিখের ১০নং আদেশ দ্বার] 
উক্ত মামলায় প্রার্থনামতে উক্তবূপ সায় অনুমতি জ্ঞাপন কবিয়াছেন। 

অতএব, এক্ষণে অত্র পোস্বপুত্র গ্রহণের দলিল দ্বারা কথিত অভিভাবক 
অদ্য স্থানীয় গণ্যমান্য বাক্তিবর্গের সমক্ষে শ্রীহ্বনিল দাস মহাশয়ের নিজ বসত 
বাটীতে দুপুর ১ ঘটিকার সময় প্রকৃতই কথিত অনাথ বালক শ্রীমান কান্তিক চন্দ 
দৃত্তকে পোস্ত গ্রহণকারী পিতা শ্রঅনিল চন্দ্র ঘেষ মহাশয়ের হস্তে অর্পণ 
করিলেন। এবং উক্ত অনিল ঘোষ মহাশয় উক্ত কাণ্তিক চদ্দ্র দৃত্তকে স্বীয় 
পোস্পুত্রৰপে গ্রহণ করিলেন ; 

অনুরূপ অর্পণ ও গ্রহণের সাথেসাথে শ্রীমান কাণ্তিক চন্দ্র দত্ত গ্রহণকারী 
পিতার হেফাজতে ও রক্ষণাবেক্ষণে চলিয়! গেল; এবং উক্ত শ্রীমান কান্তিক 
চন্দ্র অতঃপর দত্তক গ্রহণকারী পিতামাতার ইচ্ছাুযায়ী শ্রীমান গৌরাঙ্গ ঘোষ 
পিতা শ্রাঅনিল চন্দ্র ঘোষ বলিয়! সর্বত্র পরি ণচত ও জ্ঞাত হইবে। 

এতদর্থে কথিত পোস্ত গ্রহণকারী পিতা শ্রীঅমনিল ঘোষ মহাশয় এবং কথিত 
অভিভাবক শ্রহনিল দাস মহাশয় এবং শ্রঅনিল ঘোষ মহাশয়ের ধর্মপত্বী 


৩৪০৫ 


পাট্টা ও কবুলিয়ত 

শ্রীমতা অনন্যা ঘোষ মহাশয়! স্থানীয় গণ্যমানা ব্যক্তি ব্গেব উপস্থিতিতে অত্র 

দলিলে স্বা্গব দ্বাবা সম্পাদন করিলেন এবং উপস্থিত সভাসদ বৃন্দেব মধ্য হইতে 

সর্বজন শ্রদ্ধেষ দুই ব্যক্তি সাক্ষাৰপে সহি কবিলেন। 
স্বাক্ষর 

শ্রঅনিল চজ্জর ঘোষ 
শ্রহ্থনিল চন্দ্র দাস 
শ্রীমতী অনন্যা ঘোষ 


সাক্ষী 
১। 
২। 


নিপর্শ-_৬ 
দত্তক গ্রহণ পত্র 


লিখিতং শ্রীমতী বাসন্তা চৌধুখাণী-ম্বামী অনিল চৌধুবী সাৎ দত্রপাঁডা 
থান| হাবডা জেলা উত্তৰ ২৪ পবগণা জাতি ভিন্দু পেশ। ডাক্তারি। কণ্য 
দত্তক গ্রহণ পত্রমিদং কার্ধঞাগে । আমাব শ্বামী নিঃ সন্তান ছিলেন এবং তিনি 
তাহার জাবদ্দশায় ১৮৮৭ গ্রীস্টান্বেব ২* মাচ তাবিখে দত্তক গ্রহণ অনুমতি ছ্বাবা 
দত্তক পুত্র গ্রহণ কবিতে আমাকে নির্দেশ দিযাছেন। আপনার দ্বিতীয়পুত্র 
তখন নিতাস্ত শিশু, সেকাবণে আমাব পক্ষে তাহাকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ 
কব। সম্ভব হয় নাহ । এক্ষণে, আপনাব দ্বিতীয পুত্র শ্রীমান গণেশ শর্মা কে 
দত্তক পুব্রবপে গ্রহণ কবতঃ স্বজনবর্গ ব্রাহ্মনোদি সমক্ষে পু্রেস্টিষজ্ঞ সমাপণ পূর্বক 
উক্ত শ্রীমানগণেশ শর্াকে দত্তক পুত্রৰ্পে গ্রহণ কবিলাম। এখন হুইতে সে 
আমাব নিজ গর্ভজাত সম্ভতানেব মত ন্রেহ-যত্ব, বিষয় আশয় প্রাঞ্ধ হইবার এবং 
পিগু শ্রাদ্ধাদি গ্য়াব ও অধিকাবী হইল । 

উত্তব মর্মে সাক্ষীগগেব সাক্ষাতে অত্র দত্তক গ্রহণ পত্র লিখিয়। দিলাম । 
ইতি--তাং--১181৯৫ ইং মোতাবেক ১৭ই চেত্র ১৪০১ সাল। 


ইসাদী স্বাক্ষর 
১। শ্রীমতী বাসস্তি চৌধুরী 


| 


মৃশাবিদীকারক 
৩ 


৩০৬ দলিল মুসাব্দা 
নিদর্শ-_৭ 
হিন্দু বিধবা কর্তৃক পোস্পুর্র গ্রহণ 


কন্য দত্তক গ্রহণ পত্র মিদং কার্শঞাগে | অদ্য ১১০১ সালের ৩০শে ফান্বন 
মোতাবেক ১-৩-৯৫ ইং তাঁরখে একপঙ্ষ পরলোকগত করধার দে মহাশয়ের 
বিধণা ভা আরতি রাণা দে বয়স 5৫ বৎসর সাকন বাজবা।ড থানা হরিণ 
ঘাটা জেশা নদীয়া! (অঙঃ:পর অত্র দ্ললে “পে'ষ' গ্রহণকা রণ, মাতা" বলিয়া 
'আখ্যাত । এবং 'অন্ত পক্ষ শ্রীরমেশ চন্দ্র দন্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীদাপক চন্দ্র দত্ত 
বয়প ৫৯ বৎসর সাকিন চোবধরা থানা বারাশাত জেল' উন্তর ২৪ পবগণা 
( অতঃপর অন্ধ দলিলে “দ্বাভাবিক পিতা” ব লগ্না আখ্যাত) এবং তাহার শ্রী 
শ্রমতী সরলা বাল দত্ত এর মধ্যে দত্তক গ্রহণ বা পোয়পুন্র গ্রহণের দলিল 
সম্পাপ্িত হইল £ 

কশ্য দত্তক বা পোম্যপুত্র গ্রহণের শুভ দর্শশ পথামদং কার্ঞাগে | 
যেহেতু পোস্ত গ্রহণকারিণামাতা তাহার মৃত দ্বামার মৌখক অগুম(ত ও ক্ষমতা 
বলে দত্তক পোস্পুত্র গ্রহণ কাপুতে আগ্রছ। হইয়াছেন। 

এবং যেহেতু দত্তক তথা পোষ্ঠপুক্গ্রহণকাগ্রিণী মাতা বঙ্মানে বিধবা এবং 
তাহার কোন পু% পৌত্র, প্রপৌত্র, কগ্া, কন্যার পুত্র ইত্যাদি কোন কিছুই 
মাই। এমন ক তাহার দাম্পত্য বনে একট শান পুত্রসন্তান জনঃগ্রহণ 
করিয়াছিল, সেও আখাল্য অধস্থায় অদ্ঞাত রোগে ত্রিশ বশর 'আগে মৃত্য বরণ 
€রিয়াছে 

এখং যেহেত দত্তক গ্রহণকাপিণা মাতা স্বেচ্ছার এবং তাহার মৃত স্বামার 
নিদেশ ও শেষ ইচ্ছ। পুরণের অন্ত একটি পুত্র শস্তানকে দত্তক তথা পোষ্য হিশাবে 
লালন-পালন, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি 'প্রদদান কব। এবং স্বায় পুত্রবৎ 
ব[ত্সল্য প্রদর্শনে আপত্য ম্বেহে বড় করা এবং শর্বপরি দত্তক গ্রহণকারণা 
মাতার মু$)র পর ধম।য় প্রথাল্যায়। শ্রাদ্ধাদিকরণ এবং তাহার ও মুত স্বামার 
সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে গতঙজাত স্বাভাবিক পুত্রের ন্যায় ওয়ারিশ 
হছপাবে মালিক হুইয়া ভোগ দখল ধিনিয়োগ হস্তান্তর সর্বপ্রকার তশ্রপের 
খাশিক হইয়। দত্তক গ্রহণ কারিণা মাতা ও তাহার মৃত স্বামার স্বৃতি রক্ষা! করার 
জন্য দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ; 

এবং যেহেতু কথিত স্বাভাবিক পিত] মাতা শ্রীদপক চন্দ্র দত্ত ও শ্রীমতি 


পাটা ও কবুলিয়ত ৩*৭ 


সবলা বালা দত্ত তাহাদেব যথাক্রমে ওবপজাত ও গর্ভজাত চতুর্থ পুত্র নাবালক 
শ্ীমান নন্দন দত্তকে পোস্বপুত্র হিসানে উক্ত পোষ্য গ্রহণকারী মাতার অস্থকৃলে 
অর্পণ ও হস্তাস্তর কবিতে উভয়ে দৃঢ়ভাবে মনস্ত করিযাছেন ; 


এবং যেহেতু উক্ত নাবালক শ্রামান নন্দন দত্বব বয়স ১২ (বাব ) বসব এবং 
তাহাকে ইতিপূর্বে অন্য কাহাবও অনুকূলে পোষ্য হিসাবে দেওয়া হয় নাই 
কিংবা পোস্কবপে প্রর্দানেৰ জন্য অঙ্গীকাববস্ধ হন নাই; এবং যেহেতু পোষা 
গ্রহণকাবিণী মাত! ও শ্রীমান নন্দন দত্তঘ বধযসেব তাবতম্য ২১ বৎসবেব অনেক 
বেশা (পোস্ত গ্রহণকাবিণী মাতাব বর্তমান বয়স 9৫ বসব | এবং যেহেতু 
ধম'য, বক্ত সম্পর্ক বা অন্য কোন প্রকাবে এইকপ দত্তক প্রদ্ামেব ক্ষেতে কোন 
পক্ষই আইমত বাধ! গ্রস্ত নহেন, 


অতএব পক্ষগণেব আত্মীয় ও হিতৈষী ব্যক্তিবর্গেব উপস্থিতিতে পোস্ক 
গ্রহণকাবিণী মাতার বাড়িতে বসিয়া কথিত শ্রীমাননন্দন দত্তব স্বাভাবিক পিতা 
মাতা শ্রীমান নন্দন দত্তকে দত্তক তথা পোব্য গ্রহণ কাবিণী মাতা শ্রীমতি আবতি 
বাণী দে মহাশয়ার অশ্রকৃলে সম্প্রদ্ধান, ও অর্পণ কবিলেন একই সাথে পোস্কু 
গ্রহণকারিণী মাতা শ্রাান নন্দন দত্তকে স্বীয় গভজাত পুরবৎ সাধিক 
ইহলৌকিও ও পাবলৌকিক মাতৃঅধিকাব বিতরণে আপত্য স্ষেহে গ্রহণ 
কবিলেন। উক্ত দত্তক বা পোয্য প্রদান অঠষ্ঠানে উপস্থিত গণ্যমান্য সমাবেশে 
শ্রীমান নন্দন দত্তব নাম পবিবঙন কবত পোষা গ্রহছণকাবিণী মাত।র পছন্দসই 
নাম বাখা হইল শ্রীমান দ্বেবছুলাল দে পিতা মৃত হ্ধার দে। এখন হইতে 
শ্ীমান দেবছুলাপ দে নামেই সর্বত্র পবিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

এতদর্থে ব্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সবল অন্থঃকবণে সাক্ষ্যগণেৰ সন্মুখে পক্ষগন দলিল 
ঘাক্ষব ও সম্পাদন কবিলেন। ইতি-- 


ত্রচক্ষাদশ অধ্যায় 
শিক্ষানবিস 


যিনি কোন শিক্ষানবিসি সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী শিক্ষানবিস হিসাবে হাতে 
কলমে শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাহাকে শিক্ষানবিস বল! হয়। শিক্ষানবিসের 
বয়স কমপক্ষে ১৪ বৎসর হওয়া আবশ্তক। শিক্ষানবিসি চুক্তিপত্র বাক্তিগত 
চুক্তি হইতেছে । ইহ সাধারণতঃ নিদর্শনপত্র দ্বার কার্ধকরী কর হুইয়। 
থাকে । এই ক্ষেত্রে লিখিত নিদর্শনপত্র অত্যাবস্তক নতে। শিক্ষানবিস বস্তি 
প্রশিক্ষণের জন্ত তাহার অবাধ শনম্মতি প্রদান করিবেন। তিনি নাবাপক 
হইলে তাহার পক্ষে অভিভাবক এইবপ সম্মতি দ্রিবেন। কেননা নাবাপ'কের 
পক্ষে তাহার আইনানুগ অভিভাবক মাপিকের সহিত চুক্তি করিবেন । এইব্প 
চুক্তি ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিধায় ঘে কোন এক পক্ষের মৃত্যু বা অক্ষমতার জন্য 
উহ বাতিল হইতে পারে। অন্যথায় চুক্তির মেয়াদীস্তে উহার পরিসমাঞ্চি 
ঘটিবে। ১৮৫ সালের আযাপ্রেন্টিপিপ, আইন প্রচলিত ছিল। অতঃপর ১৯৬১ 
সালে ৫২ নং আইন দ্বার! নতুন ভাবে প্রণীত হইয়াছে, উক্ত আইনেব ৪ ধার! 
অঙ্থ্যারী ডেপিগনেটেড, ট্রেডে কোন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে নিয়োগ 
করিতে হইলে সে যদি নাবালক হয় তাহ! হইলে তাহার অভিভাবকের সহিত 
নিয়োগকারীর চুক্তি করিতে হইবে । এবং এইরপ চুক্তি শিক্ষানবিসি সংক্রান্ত 
উপদেষ্টার নিকট নিবষ্কন করিতে হইবে। চুক্তিপত্রে এমন কোন শর্ত 
থাকিতে পারবে না যাহ] উক্ত আইনের পরিপস্থি। এখানে প্রকাশ কর! 
দরকার যে, শিক্ষানবিসি চুক্তি এবং চাকুরীর চুক্তি এক নছে। চাকুরীর 
চুক্তিতে নিয়োগকারী কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিতে বাধ্য নহে, কিন্তু শিক্ষানবিসির 
চুক্তির ক্ষেত্রে নিয়োগকারী অবশ্ই নিষুক্তকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা! করিবে। 
শিক্ষানবিসি চুক্তির ক্ষেত্রে অসফ্লাচরণজনিত কারণে বরখাস্তের শর্ত না 
থাকিলে শিক্ষার্থাকে বরখাস্ত করা যায় না। 


শিক্ষানবিস ৩০৯ 


শিক্ষানবিসি চুক্তিপত্র 
নিদর্শ-_১ 


বরাবর, 


শ্রীযুক্ত বনমালী দত্ত 

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, 

পৃবালী ওয়ার্কসপ 

১১/১ তালতলা বোড, বর্ধমান । 


পিখিতং শ্রারতন কুমার দাস পিতা! মুত ললিত কুমাব দাস সাং নারকেপ 
বাড়ি থানা ও জেলা বর্ধমান । আমি এতদ্বাব। স্ব'কাবও অঙ্গীকাব করিতেছি 
এয, আমি আপনার মালিকানাধীন ও আপনার দ্বারা পরিচালিত উক্ত 
কারখানায় ওয়েলডিং কার্য শিক্ষা কবিবার জন্ নিম্নলিখিত শর্তাধানে আপনার 
সাথে চুক্তিবদ্ধ হইলাম ও রহিলাম : 


১। 


| 


আগামী ১-১-১৯৯৫ তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্ত আপনার 
কাবখানায় নিয়মিত ও প্রত্যহ উপস্থিত থাকিব এবং আপনার 
নিদেশ মত হাতে কলমে ওয়েলডিং কার্ধ শিক্ষা! করিব। 

উক্ত তিন বৎসর সময় কালের মধ্যে আমি অন্য কোথাও যাইব ন। 
কিংব। শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়া কাধে বিচ্যুত হইব ন1। 

১-১-১৯৯৫ তারিখে কার্ধে যোগদানের পর তিনমাস কার্য প্র শিক্ষণ 
লাভ করিলে আপনি বিবেচনা! করিয়! আমার পারিশ্রমিক প্রদান 
করিবেন। এহইক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। 

শাবারিক অসুস্থতার জন্ত উপযুক্ত চিকিৎসকের সনদ ও ব্যবস্থাপত্র 
দাখিল করিয়া! আমি অন্থপস্থিত থাকিতে পারিব। 

আমার শিক্ষানবিসকালীন অনিচ্ছাকৃত কারণে কোন প্রকার 
ক্ষতি সাধিত হইলে তজ্জন্ত দায়ী হইব ন।। 


এতাদর্থে স্বেচ্ছায় হুস্থ শরীরে সরল অস্তঃকরণে অত্র চুক্তিপত্র লিখিয়' 


কলাম । 


ইতি ১-১২-১৯৯৪ 


নাম 
পিতার নাম-_ 
ঠিকানা_ 


৩১% দলিল মুসাবিদ। 
নিদর্শ_ ২ 

কন্য শিক্ষানবিসি চৃক্তি মিদং কার্ধঞাগে । অগ্য ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসের 
২৫ তারিখে প্রথম পক্ষ শ্রীগোবিন্দ দাস পিং শ্রীমনি্্র দাস বয়স আহ্মানিক 
৪* বৎসর সাকিন আনন্দপুর থান রায়গঞ্জ জেলা দিনাজপুর ( অতঃপর অত্র 
দলিল মধ্যে প্রশিক্ষক বলিষা উল্লেখিত ) দ্বিতীয় পক্ষ শ্রীহভাষ বায় পিং 
শ্রীমাণিক চন্দ্র রায়, বয়স ১৯ বৎসর, সাকিন বাধপুর, থান। বায়গঞ্জ, জেলা 
দিনাঙ্গপুব (অতঃপর অত্র দপিল মধ্যে শিক্ষানবিল বলিষ! উল্লেখিত ) এবং 
তৃতীয় পক্ষ গ্রীমানিক চন্দ্র রায় পিং শ্রীধতীন্দ্রনাথ রায় বম আনুমানিক ৫ 
বংসব, সাকিন রায়পুর থান! রায়গঞ্জ জেল! দিনাজপুব ( অতঃপব অত্র দিল 
মধ্য শিক্ষানবিনের পিতা৷ বলিয়া! উল্লেখিত ) এর মধ্যে মধ্যে নিয়লিখি 
শর্তাধীনে অত্র দিল সম্পার্দিত হইল £ 

১। শিক্ষানবিন এতদ্বার। স্বেচ্ছায় এবং তাহার পিতার নির্দেশে 
প্রশিক্ষকেব অধানে অগ্য হইতে তাত বয়ন ও জামদানী শাড়ি প্রস্তত শিল্লেব 
নিয়মিত শিক্ষানবিস হিসাবে পাচ বৎসবকাল নিয়োর্জিত থাকিতে এবং 
প্রশিক্ষকের অধীনে কর্ণবত থাকিতে স্বাকার ও অঙ্গীকার কবিপেন । 

২। শিক্ষানবিদকে প্রশিক্ষক যে কাবিগরি জ্ঞান ও কৌশল সম্পর্কে 
প্রশিক্ষণ প্রদান করিবেন তাহার প্রতিদান হিসাবে শিক্ষানবিসের পিতা 
প্রশিক্ষককে প্রিমিয়াম হিসাবে ২০** (ছুই হাজার) টাকা মাত্র প্রদান 
করিলেন । 

৩। উপবোক্ত ২**০ (ছুই হাজার) টাকা প্রাপ্তি উক্ত প্রশিক্ষক এতদ্বারা 
স্বীকার করিতেছেন। 

৪। উক্ত প্রশিক্ষক, এবং শিক্ষানবিন ও তাহাব পিতাব সহিত যৌথ ও 
পৃথকভাবে স্বাকাব করিতেছেন যে, 

(ক) কথিত পাচ বরের মধ্যে প্রশিক্ষক শিক্ষানবিসকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ 
দিয় তাহাকে প্রশিক্ষকের তাত বয়ন ও জামদানী শাভি শিল্পে 
সুক্ষ করিয়া তুলিবেন; প্রকাশ থাকে যে, শিক্ষানবিস সর্বদা শিক্ষা- 
গ্রহণে আগ্রহী হইবেন, প্রশিক্ষকেব বৈধ নির্দেশাবলী সততার ও 
আন্তরিকতার সহিত পালন করিবেন । কর্তব্যকর্ধে কখনেো৷ কোন- 
প্রকার অবহেল প্রদর্শন বা গাফিনতি করিবেন না। 


(খ) 


(গ) 


(ঘ) 


শিক্ষানবিস ৩১১ 


উক্ত প্রশিক্ষক শিক্ষানবিসকে, প্রশিক্ষণ কালে, প্রথম বৎসরে 
প্রতি সগ্চাহে ১৫০ টাক! এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে 
প্রতি সপ্তাহে যথাক্রমে ২২* টাকা, ৩৫০ টাকা, ৪৩* টাকা এবং 
৫২* টাক! হিলাবে ভাত। প্রদান কবিবেন। 

উক্ত প্রশিক্ষক, শিক্ষানবিলকে সম্ভাব্য স্থযোগ স্ৃবিধা প্রদান 
কবিবেন, বায়গঞ্জ শবে থাকা খাওয়াব ব্যবস্থা করিবেন এবং 
চিকিৎসার বন্দোবস্ত কবিবেন। 

প্রশিক্ষক, শিক্ষানবিসকে রবিবাব ও অন্তান্ত সবকারা ছুটির দিনে 
কোন কার্ধে নিয়োগ করিবেন না এবং কাজের দিন গুলিতে ৮ ঘণ্টাব 
বেশী কার্ধ কবাইবেন ন]। 

শিক্ষানবিসের পিতা প্রশিক্ষকের সহিত নিয়বর্রিত শতে স্বাকৃত 


হইলেন £ 

শিক্ষানবিন থাকাকাণে শিক্ষানবিসেব পিতা শিক্ষানবিসকে প্রয়োজনায় 
পোষাক পবিচ্ছ্দ এবং আহার, বাসস্থান, চিকিৎসার স্বিধ1! এবং যন্ত্রপাতি ছাড। 
দৈনন্দিন আবশ্তক দ্রব)দি সবববাহ কবিবেন। 


ঙ। 


শিক্ষাণবিস এবং তাহার পিতা একত্রে ও পৃথক ভাবে প্রশিক্ষ'কব 


সহিত নিম্বপিত শতে স্বীকৃত হইলেন 


(ক) 


(খ) 


(গ) 


শিক্ষানবিন থাকাকালে, শিক্ষানবিস অন্ত কোথাও কোন চাকুরি 
ব1 কার্য কবিতে পারিবেন ন1। 

উক্ত শিক্ষানবিস, প্রশিক্ষণকাপে, বিশ্বস্ততা ও মনযোগের সহিত 
সহশ্নিই শিল্পে প্রশিক্ষকের দেব করিবেন এবং তাহার যাবতীয় 
বৈধ আদেশ, নির্দেশ, পবামর্শ পুরাপুরি মাগ্ত করিবেন এবং সততা, 
নিষ্ঠা, আস্তরিকত৷ ও কঠোর শ্রমের সহিত কার্ধ সম্পাদন করিবেন । 
উক্ত শিক্ষানবিস, প্রশিক্ষকের কোন যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞজামেব বা 
অন্ত কোন সম্পদ সম্পত্তির কোন ক্ষতি হইতে পারে, এবপ কার্ধ 
করিবেন না, প্রশিক্ষকের স্বার্থ বিরোধী কাধ কর! হইতে বিরত 
থাকিবেন। শিক্ষানবিস বাণিজ্যিক গোপনীয়তা রক্ষা! করিবেন। 
শিক্ষানবিস ছুটি না লইয়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকিবেন না, 
আকস্মিকভাবে অন্ুস্থ হইয়। পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহ। প্রাশক্ষকের 
গোচরে আনয়ন করিবেন । 


৩১২ দলিল মুসাবিদা 


(ঘ) শিক্ষানবিসের অন্থপস্থিতি, অবহেলা ব! অসদাচরণ হেতু প্রশিক্ষকের 
কোন ক্ষতি হইলে তিনি শিক্ষানবিসকে প্রদেয় ভাতা হইতে কাটিয়! 
লইতে পারিবেন । 

($) কর্তব্য সম্পাদনে চরম অবহেলা, অসদাচরণ ব! অনুরূপ ত্রুটি ঘটিলে 
প্রশিক্ষক একমাসের লিখিত নোটিশ দিয়া এই চুক্তির অবসান 
খটাইতে পারিবেন । 

(চ) প্রশিক্ষক বা শিক্ষানবিস মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কিংবা গ্কায়ীভাবে 
অক্ষম হইলে অথব' প্রশিক্ষক তাহার শিল্প চালাইয় যাইতে অসমর্থ 
হইলে, প্রশিক্ষক শিক্ষানবিসের পিতাকে, বৎসবের যে অংশ বাকী 
আছে তাহার বিবিচনায় প্রিমিয়ামেব উপযুক্ত অংশ ফেরৎ দিবেন 
এবং অতঃপর এই দলিলেব অধীন পক্ষগণেব সকল ছায়দাধি তবে 
অবদান ঘটিবে। 

(ছ) শিক্ষানবিশ পূর্ব মেয়াদ অবধি বিশ্বস্ততার সহিত প্রশিক্ষকের অধীনে 
নিযুক্ত থাকিলে প্রশিক্ষণ অস্তে শিক্ষানবিসকে মাসিক ২৫০০ টাকা 
মজুরীতে পরবর্তী পাচ বৎসরের জন্য প্রশিক্ষকের জামদানী শাড়ি 
বয়ন শিল্পে নিযুক্ত করিবেন। 

এতার্থে গ্থেচ্ছায়, সজ্জানে, সরল অস্তঃকরণে আমর পক্ষবুন্দ দলিলে মগ্ন 

বুঝিয়! শ্বাক্ষর দ্বার1 সম্পাদন করিলাম | 


সাক্ষী :- স্বাক্ষর £- 

১। ১। প্রথম পক্ষ 

২। ২। দ্বিতীয় পক্ষ 

মুশাবিদাকারক ৩। তৃতীয় পক্ষ 
নিদর্শ_৩ 


অত্র শিক্ষানবিসি চুক্তিপত্র ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখে 
নি্ঘবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে সম্পাদিত হইল। 

শ্ীমণীজ্ দাস পিং মৃত জগদীশচন্দ্র দাস, সাকিন, কমলাপুর থান] কাচরা- 
পাড়া জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি হিন্দু, পেশা ব্যবসা, ১ম পক্ষ নিয়োগকর্তা 
ব! মাঙার | 


শিক্ষানবিশ ৩১৩ 


শ্রীঅজিতকুমার দে পিং শ্রীনিখিলরঞ্জন দে, সাকিন বালুরিয়া থান? 
বারাসত, জেল। উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি হিন্দু, পেশ! বেকার, ২য় পঙ্গ 
প্রশিক্ষণার্থা। (প্রশিক্ষণার্থী নাবালক হুইলে নিম্নরূপ : নাবালক পক্ষে 
শ্রীনিখিলরঞ্জন দে পিতা মৃত সুভাষ দে সা" বালুরিয়া থান! বারাণত, জেল 
উত্তর ২৪ পরগণা', জাতি হিন্দু, পেশা চাকুরী )। 


(ক) 


(খ) 


(গ) 


(১) 


যেহেত প্রশিক্ষানার্থাঁ স্বেচ্ছায় তাহার পিতার সম্মতিক্রমে ১ম পঙ্গ 
নিয়োগ কর্তীর নিকট ওয়েলডিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ লাভের জন্য অব্র 
নিদর্শনপর মূলে নিয়মিত শিক্গানবিপ হিসাবে তিন বৎসর কাপ 
কর্মরত থাকিবার জন্ত অঙ্গীকার করিতেছে এবং প্রশিক্ষণাঁধ্ণ উত্ত' 
নিয়োগ কর্তার অধীনে ১-১২-৯৭ সাল পর্ধস্ত তিন বছরের জন্ত 
শিক্ষানবিস হিসাবে থাকিবে । 

যেহেতু শিক্ষানবিসকে হাতে কলমে প্রায়োগিক শিক্ষা দিবার প্রাতি- 
দানে প্রশিক্ষণার্ধাীব পিতা ১ম পক্ষকে ৫€০**** ( পাঁচশত ) টাক 
প্রিমিয়াম হিসাবে প্রদান করিয়াছেন যাহ ১ম পক্ষ অত্র নিদর্শনপত্র 
মূলে শ্বীকার করিয়াছেন। 

যেহেতু ১ম পক্ষ এই নিদর্শনপত্র মূলে ২য় পক্ষের সহিত নিঙ্নবণিত 
শর্তে চুক্তি করিতেছেন 

১ম পক্ষ উক্ত শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণদ্দানকালীন তাহার জঞানমতে 
যথাযথভাবে শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিবেন। ওয়েলপ্ডিং কাধে 
শিক্ষার্থীনিয়মিত নির্ধারিত সময়ে ১ম পক্ষের কারখানায় উপস্থিত 
হইবেন এবং ওয়েলপগিং সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ১ম পক্ষের নির্দেশ 
অন্যায়ী করিবেন । তিনি ১ম পক্ষের সকল বৈধ আর্দশ পালন 
করিবেন, বিশৃঙ্খলার স্থা্রি করিবেন না এবং চুক্তির কোন শর্ত তঙ্গ 
করিবেন ন1। 

প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীকে প্রতিমাসে ১ম পক্ষ ২৯:০০ 
( ছুইশত ) টাকা ভাতা প্রধান করিবেন । 

প্রশিক্ষণ চলাকালীন ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে থাক! খাওয়ার জন্ত বোভিং 
বা অন্রূপ বন্দোবস্ত করিয়। দিবেন | 


৩১৪ দলিল মুসাবিদা 


(৪8) ২য় পক্ষের কাজ শিক্ষার জন্য সকল সাজসরঞ্জাম যন্পাতি ১ম পক্ষ 
সরবরাহ করিবেন। 

(৫) ২য় পক্ষের অন্ুস্থতাজনিত ক্ষেত্রে তাহাকে ১ম পক্ষ ছুটি মঞ্জুর করতঃ 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন । 

(৬) শিক্ষার্থীকে সাপ্তাহিক হুটির দিনে কাজ কবিতে হইবে ন]। 

(৭) প্রতি পূর্ণকাজের দিন অর্থাৎ সোমবাব হইতে শনিবার পম 
প্রতিদ্দিন ৮ ঘণ্ট1 কাজ করিতে হইবে। 

(৮) এই চুক্তিব মেয়াদ মধ্যে পঙ্গদ্বয়েব মধ্যে যে কেহ মাবা গেলে অথব' 
স্থায়ীভাবে অক্ষম হুইযা পড়িলে কিংবা ১ম পক উক্ত কাঙ্দ কর' বন্ধ 
করিলে এই চুক্তিপত্র বাঁতল বণিয়1 গণ্য হইবে। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সরল অস্তঃকরণে অন্তের বিনা অন্ুবোধে ও অগঠ্ঠেব 

বিন! প্রবোচনায় চুক্তিপত্র পাঠ করিয! উহ্ার সম্যক ফপাফল বুঝিযী ও 
উপলব্ধি কবিয় পক্ষদয স্বাক্ষর দ্বার! অত্র চুক্তিপত্র সম্পাঙ্ন কবিপাম। ইতি 
১-১২-১৯৯৪ ইং 


ইসাদি ১ম পক্ষের 
স্বাক্ষব 
১। 
২। 
য় পক্ষে 
স্বাক্ষর 
মুসাবিদাকারী 
শিক্ষানবিদি বাতিলকরণ দলিল 


অগ্য ইং ১৯৯৫ সালের মে মাসেব ৩১ তাবিথে প্রথম পক্ষ শ্রীহবেকষ দে 
পিং ৬হীবালাল দে সাং বিন্দু থান ও জেল! দাজিপিং (অতঃপর অত্র দলিলে 
প্রশিক্ষক বপিয। উল্লেখিত) । দ্বিতীঘ পক্ষ শ্রামরুণকুমাব পাল পিং ৬যতীন 
পাল সাং কলাকাট! থান! মোয়ামাবি জেল। কুচবিহার (অত্র দলিল মধে; 
“পিতা” বলিয়। উল্লেখিত ) এবং তৃতীয় পক্ষ শ্রীরামপদ পাল পিং শ্রীঅর্ণকুমার 


শিক্ষানবিস ৩১৫ 


পাল বয়স ১৯ বদর (অতঃপর অজ দলিল মধ্যে 'শিক্ষানবিস” বলিয়! উল্লেখিত) 
এর মধ্যে অন্তর দলিল সম্পাদিত হইল । 

যেহেতু বিগত ১৯৯২ গ্রীষ্টাব্বের মার্চ মাসের ২ তারিখে উপরিউক্ত পক্গ- 
ত্রয়ের মধ্যে সম্পাদিত দলিল দ্বার ৫,০০০ ( পাচ হাজার ) টাক! প্রতিদানে 
এবং সংশ্লিষ্ট দলিলে বণিত শতাবলীর অধীনে শ্রীরামপদ পাল শিক্ষানবিস 
ওয়েলডিং কার্ধে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের জন্ত প্রশিক্ষণ আরম্ভ করিয়াছিল? 

এবং যেহেতু পরবর্তীকালে পক্ষগণের মধ্যে মত পার্থকা এবং প্রশিক্ষাণাথথার 
"“পশাব্দলের দুঢ় সিদ্ধান্ত হইয়াছে; 

অতএব এক্ষণে পক্ষগণ শিম্নবপ্লিত শতাবলী স্বীকাব করিয়া লইলেন £_ 

১। পিত] প্রথমপক্ষ প্রশিক্ষককে ১০০০ টাক! প্রদান করিবেন । 

২। কথিত পিতার নিকট উক্ত দিল বলে ব1 অন্তভাবে প্রশিক্ষকের যাহ! 
কিছ দাবা দাওয়। বা প্রাপ্য পাওন। ছিল তাহা! সম্পূর্ণ পরিশোধ কর! হুইল । 

৩। কথিত পক্ষগণের কেহ অতঃপর এতঘ্বিষয়ে অপর কোন পক্ষের 
বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা] ফৌজদ্রারী মামল1 মকদ্দমা, নালিশ বা অভিযোগ 
করিতে পারিবেন না। 

৪ | কথিত শিক্ষানবিস তীহার প্রশিক্ষকের কোন গোপনীয় ব্যাপাব বা 
তাহার পেশ' ও ব্যবস। সম্বন্ধে কোন তথ্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে 
পারিবেন না কিংবা এরূপ কোন তথ্য কখনও প্রকাশ করিতে পারিবেন ন' 
যা] প্রশিক্ষকের ব্যবসায়ের হনাম ও খ্যাতির পক্ষে ক্ষতিকর অথবা 
মক্সেলগণের স্বার্থের পরিপস্থী হয়। 

৫ | প্রথম পক্ষ প্রশিক্ষক নগদ ১০*০ (এক হাজার ) টাকা গ্রহণের 
কথ। এতহ্বার। শ্বাকার করিলেন । 

৬। বিগত ২০-৩-৯২ তারিখে পক্ষবৃন্দের মধো সম্পার্দিত শিক্ষানবিলি 
“লিল এতদ্বার। রদ, রহিত, বাতিল ও পরিসমাপ্ত হইল । 

এতদর্থে ইত্যাদি গ্রেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল অন্তঃকরণে পক্ষত্রয় স্বাক্ষর সবার 


দলিল সম্পাদন করিলাম । ইতি--২০-৩-৯২ ইং 
হ্বাক্ষর 
সাক্ষী £-- ১। 
১। ২। 
| ৩। 


৩১৬ দলিল মুসাবিদা 
নোকরনাম! বা চাকরি করিবার একরারনাম! 


বরাবর শ্রীহ্বোধ নাগ পিতা মৃত কুমুদ নাগ থানা রায়গঞ্জ জেল! দিনাজ- 
পুর জাতি হিন্দু পেশা ব্যবদ1! ইত্যাদি লিখিতং শ্রীরমেশ দাস পিতা মৃত 
পরেশ চন্দ্র দাস সাং হলতা! থান! রায়গঞ্জ জেল দিনাজপুর জাতি হিন্দু পেশ! 
শ্রমজীবি। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আপনার নিকট হুইতে 
অন্য তারিখে ৬*** টাকা (ছয় হাজার টাকা মাত্র) লইয়া! নিম্নপিখিত শতে 
তাহা পরিশোধ করিতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতেছি। কোন 
শর্তের কোন প্রকার অন্থ]! সাধন করিতে পারিব না এবং ইচ্ছ! কবিয়। কোন 
'নয়মভঙ্গজনিত অপরাধ করিলে দণ্ডবিধি আইনাহ্বসারে আমাব নামে চুক্তি- 
ভঙ্গের নালিশ করিয়! আমাকে সমস্ত শর্ত পালনে বাধ্য করিতে পাবিবেন এবং 
মামি বিনা আপত্তিতে তাহ' করিব এবং উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ কবিব। 


শর্তাবলী 


১। অগ্ভ হইতে তিন বৎসরেব জন্ত আপনার নিকট চাকব থাকিবার 
অঙজীকার করিলাম । 

২। প্রতিদিন আপনার বাড়িতে উপস্থিত থাকিয়া! আপনার নির্দেশাহুপারে 
চাষ-আবাদ বা অন্ত যে কোন শ্রম কার্ষে নিয়োজিত থাকিব ও তাহ সম্পাদন 
করিব। 

৩। আপনার বাড়ীতে দুইবেলা আহারার্দি করিব এবং বৎসরে 
চারিখানি পরিধেয় বস্ত্র ও চারিখানি গামছা পাইব। 

৪। কোন কারণে আপনার কাধ ছাড়িয়া! অপরের কার্ধ করিতে পারিব 
শা বা আপনার প্রদত্ত টাকা পরিশোধ করিতে চাছিলে আপনি তাহ! লইতে 
বাধ্য রহিবেন ন।। 

৫ | প্রতি মাসে বেতন বাবদ ৭০* টাক! হিসাবে পাইব এবং সেই টাকা 
আপনার অগ্রিম প্রদত্ত টাক। হইতে বাদ যাইবে। 

৬। আমার কার্ধকালীন যদি আপনার কোন সম্পদ্দের ক্ষতি হয় কিংবা 
আমার কর্তব্যে অবহেল। বা দারিত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়ের ফলে আর্বিক 
ক্ষতি হয় তজ্জন্ত আমি দায়ি থাকিব। 


শিক্ষানবিস ৩১৭ 
৭। আপনার পাওন] টাক পরিশোধ না হওয় পর্যস্ত এই চুক্কিপত্রের 
কোন খেলাপ করিতে পারিব না । 


এতার্থে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে অন্র নোকরনামা সম্পাদন করিয়। দিলাম ' 
ইতি--১৪*১ সালের ১৩ই ঠত্র। 


ইসাদী স্বাক্ষর 
১1 


| 


চতুর্দশ অধ্যায় 
সম্পত্তি হস্তান্তর ও নিবন্ধন সম্পর্কে 


সম্পত্তি, জমি বেচাকেনার সময় উভয়কে সঠিক তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে 
হইবে। যিনি বিক্রয় করিবেন তিনি ক্রেতাকে সকল কিছু সবিস্তারে 
বলিবেন। ক্রেতা সকল কিছু বুঝিয়। ভাল মনে করিলে তাহা! ত্রয় করিবেন। 
বিক্রেতাব কোন কিছু গোপন কর। উচ্চত নহে । তিনি প্রতারন' করিলে 
প্রতারনার দ'য়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় দোষী সাব্যস্ত হইবেন । তবে 
যিনি ক্রয় কবিবেন তিন অধশ্থই দেখিবেন যে, তিনি সম্পত্তি ক্রয় করিলেও 
দখল বৃঝির। পাইতেহেণ কিনা । জমির মালিক আপনাকে জমি বিক্রয় 
করিতেছেন কিন্ধু তণি পোজেশন বা দখল বিক্রয় করিতেছেন না| এমন হইতে 
পারে। 'আপনি ক্রয় করিয়া বুঝিলেন সবই পাইবেন কিন্তু তাহা নাও হইতে 
পারে। 1বজেতি। আদালতে আপনাকে বলিল যে তিনি দলিল হস্তাগ্তর 
করিয়াছেন দখল বা! পোজেশন হস্তান্তর করেন নাই। এখণ আপনি 
আপনার জমি ক্রয়ের টাকার জন্য নির্দিষ্ট হারে হৃদ পাইতে পারেন, 
“কন্ধ জমি পাইবেন না। আদালতে বিক্রেতাকে আপনি প্রতাবণাব দায়ে 
তিযুক্তও করিতে পাবিবেন না। কারণ দখল হস্তান্তব ন।! কাঁ'মা৭ জমির 
মালিক আপনাকে জমি বিঞ্ুয় কবিতে পারেন । আবার কখনও জমি বিক্রয় ন' 
হইয়াও দখপ বিক্রয় বা হস্তান্তর হয। কোন দোকান বা কারখাণাব দখল বা 
পোজেশন আপনি ক্রয় করিলেন কিন্তু আসল জমির মালিক থাকিয়া 
যাইতে পাবে। 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যর্দি দখলটাই আদল কথা হয় ত'হ1 হইণে 
মালিকানা! না থাকিল তাহাতে কিবা যায় আসে। হয়তো কোন কিছু 
অন্থবিধ। হয় না । কিন্তু যখন অশ্রবিধ! হইবে তখন উপায় খুব কমই থাকে। 
যেমন ধরুন মালিক অভিযোগ আনিল যে সম্পত্তির উপর আপনি রহিয়াছেন 
তাহা আপনি নষ্ট করিয়া, আকুতি ও প্রকৃতি পবিবর্তন করিয়া! মূল ভূমি 
বা সম্পত্তির ক্ষতি করিতেছেন ও ফলে এঁ জমির মুল্য দশ ভাগের এক 
ভাগে গিয়া ধাভাইবে ও ইহাতে তিনি পর্যাপ্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। আদালত 
যর্দি তাহ! যুক্তিযুক্ত মনে করেন তাহা হইলে আপনাকে দখল ছাড়িতে 
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হইতে পারে এবং প্রচুর টাক। ক্ষতিপূরণ দিতে হইতে পারে । কিন্ত 
যদ্দি এ জমির স্বত্ব ও দখল উভয়ই আপনার ক্রয়ের মধ্যে থাকিত তাহা হইলে 
আপনার কোন ভয় থাকিত না, একটা চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের মধ্যে আপনি 
থাকিতেন। 

জমি ব। সম্পত্তি ক্রয্ন করিতে গেলে ক্রেতাকে নিম্নপিখিত জিনিষগুলি 
দেখিতে হইবে ১ 


(১) 
(২) 


(৩) 


(৮) 


(৯) 
(১. 


৯ 


(১১) 


(১২) 
€$১৩) 
(১৪) 


রেকর্ড 'মফ রাইটস-এ বিক্রেতার নাম আছে কিন।। 

রিভিশনাল সেটেলমেণ্টে রেকর্ডে এবং এল, আর-এ মূল জমির 
মালিকের নাম আছে কিন।। 

বি:ঞতা কাহারও নামে হস্তান্তর করিয়! রাখিয়াছে কিনা । তাহ 
অনুসন্ধান করিয়। দেখিবেন। 

খাজন' পরিশোধ কর' আছে কিনা । 

বিঞ্কতোর জমি ব1 সম্পাত্র উপর দখল আছে কিন! । 

জমির পার্শবতী মালিক ব1 দখশকার ব্যক্তিগণের নিকট খোঁজ 
খবর লইতে হইবে । 

একাধিক রেন্দিন্্রী অফিসে কমপক্ষে ১২ বৎসর অন্র্ধ ৩০ বৎসর 
পর্ধস্ত তল্লাসি দিয়া নিশ্চিত হইতে হইবে যে অন্তত্র হস্তান্তর 
করিয়াছে কিনা। 

বি, এল, আর, অফিসে হ্বত্বলিপি তথ! পর্চা এবং ওয়াকিং ভলিউম 
দেখিতে হইবে। 

যতটুকু বিক্রয় করিতেছে ততটুকু অংশ বিক্রেতা পাইবে কিন|। 
বিক্রেতার কোন নিকট আত্মীয় জমি বা সম্পত্তি ক্রয় করিতে 
অনাগ্রহী বা অরাজী আছেন কিন।। 

যাহার। পাশে আছেন তাহার] এ জমি বা সম্পত্তি ক্রয় করিতে 
চাহিয়াছিলেন কিন।। 

বিক্রেতা অভাবে ব1 বিপদে পড়িয় বিক্রয় করিতেছেন কিনা । 
বিক্রেতার আধিক অবস্থা ভাল ন] মন্দ । 

তিনি স্বেচ্ছায় প্রফুল্প চিত্তে সম্পত্তি আপনাকে নিঃশর্ত হইয়। 
দিতেছেন কিন! । 


৩২৬ দলিল মুসাবিদা 


(১৫) তিনি বিক্রয় করিবার সময় কোন শঠ আরোপ করিতেছেন কিন] । 

(১৬) দাতা দপিলে কোন অস্পষ্টত। রাখিয়াছেন কিন।। 

(১৭) সম্পত্বিটি ভেস্টেড ব৷ সরকারে স্তস্ত হইয়াছে কিনা । 

(১৮) সরকার এ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিয়াছেন কিন] । 

(১৯) বিক্রেত1 এ সম্পত্তির জন্য বায়ন। ব1 আর্ণে& মাণি লইয়! রাখিয়া- 

ছেন কিন । 

(২*) সম্পত্তিটি নাবালকের কিন]। 

(২১) সম্পর্তিটি হালে প্রকতি পরিবর্তন কর] হুইয়াছে কিনা । 

(২২) দলিলে ঠিকমত ই্র]াম্প পাগানে। হইয়াছে কিন] । 

(২৩) অধৃক্তিপূর্ণতাবে কম দামে দলিল কারবেন ন1। 

(২৪) একাধিকবার হস্তান্তর হইয়] থাকিলে সমস্ত বায়] দলিলসমূহ পধ্যা- 

লোচন1 করিতে হইবে । 

উপরের বিষয়ের উপর নজর রাখিয়া সম্পত্তি ক্রয় কর! দরকার । তবে 
একথা ঠিক অতগুলি বিষয় সব সময় দেখা সম্ভব নয়। সামান্ত তৃলের জন্ত 
আপনার টাক! ও উদ্দেস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। তাই যতদূর সম্ভব 
দেখিয়৷ লইবেন । 

সম্পত্তির দলিলে আপনার স্বত্ব স্বামিত্ব ও দখল অধিকার দুই থাকিতে 
হইবে। যেজমিবা সম্পত্তি বিক্রেতার অপর শরীক ক্রয় করিতে চাহিয়াছে 
তাহ ক্রয় কর। উচিত না। কারণ কৃষি জমির ক্ষেত্রে বর্গার্দার, শরীক ও 
লাগোয়া! জমির মালিক প্রিএমসন করিতে পারে। অকৃষি প্রপ্গান্বত্ব আইনের ২৪ 
ধারানূদারে এবং শরীক বা পার্বতী জমি বা সম্পত্তির মালিকের এ সম্পত্তি ত্র 
করিবার অগ্রাধিকার আছে। আপনার এয়ের সংৰাদ পাইলে তিনি আদালতে 
টাক! জম! দিয়! প্রিএমসন মামল1 করিয়া! আপনার জমি তিন লইতে পারেন। 
আপনার টাক] ফেরৎ হুইয়) যাইবে । বিক্রেতার উচিত বিক্রয় করিবার পূর্বে 
তাহাদের নোটিশ করিয়া জানানে!। যদি জানানোর পরেও তাহার! ক্রয় 
করিতে অক্ষম হন তাহ] হইলে বিক্রেত। বিরুয় করিতে ও আপনি ক্রয় করিতে 
পারেন। দেখিতে হইবে যে, যে জমি ক্রয় করিতেছেন তাহ সিলিং এলাকা- 
ভূক্ত কিন।, সরকার অধগ্রহণ করিয়াছেন কিন। ব। সরকারে ন্তস্ত বা ভেষ্টেড 
হইয়াছে কিনা । নোটিফায়েড এলাকার জমি হইলে সরকারের অন্মতি 
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ছাড়া হস্তান্তর হইবে না। একই ভাবে সরকার হুইতে বিনামূল্যে বন্দোবস্ত 
প্রাপ্ত হুইয়৷ থাকিলে বন্দোবস্ত দলিল নিবন্ধনের তারিখ হইতে দশ বৎসরের 
মধ্যে ভ্রাণ ও পুনবাসন মন্ত্রনালয়ের অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় হইবে ন। 
রিভিশন সেটেলমেন্টে এবং এন, আর-এ বিক্রেতার নাম আছে কিনা । 
তাহাও বি, এল, আর, ও অফিসে তল্লাী ধিয়। দেখিতে হইবে যে এ সম্পতি 
ইহার পৰে অপরকে বিক্রয় করিয়াছেন কিনা, আপনার দখল পাইবার বিষয়ে 
কোন অন্তরার হইবে কিন।। অভাবে, ছুঃখে, বিশেষ প্রয়োজনে, বিপদে যদি 
জমি বা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া] থাকে তাহ হইলে জমি ফেরৎ আইন বা বনীয় 
ঝণদান ব1 বেঙ্গল মানিলেত্ডিং খ্যাক্ট অস্কারে জমি ফেরৎ দিতে আপনি বাধ্য 
থাকিবেন। বিক্রেতা! হৃদলহ টাক! কিস্তি করিয়া) আপনাকে ফেরত দিতে 
চাহিলে আদালত তাহ মানিবেন ও আপনি বিক্রেতাকে জমি ফেরত দিতে, 
বাধ। থাকিবেন। 


দলিল লেখকদের প্রতি 

দলিল পিখন এক ধরণের আর্ট ব কল1। আইনের গণ্ডিতে থাকিয়। দলিল 
মুনাবিদ1! করিতে হয়। দলিল ও দখপ হইতেছে সম্পদের প্রাণ। দলিল 
লেখকদিগের গুরুদঘায়িত্ব অনথ্বীকার্ধ্য । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার্টি দলিল লেখক- 
দ্িগের উপর নির্ভর করেন। সাময়িক লাভের মোহে সেই বিশ্বাস হারানে। 
কোনমতেই উচিত নহে । গ্রামাঞ্চলে বহু দলিল লেখকই দলিল এবং সংশ্লিষ্ট 
বিধান সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নহেন ; সেঞ্জন্ত অনেকে পার্টির প্রয়োঞ্জনমত না 
লিখিয়। অনেক অবান্তর বিষয় স্ব-স্ব জ্ঞানমত গরদবাধ! লিখিয়। থাকেন; 
ভবিষ্যতে ইহার জন্য পার্ট বিপদগ্রস্ত হইতে পারেন । রেজিষ্টেসন আইন, ষ্র্যাম্প 
আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন সম্পর্কে তাহাদদিগের জ্ঞান থাক? প্রয়োজন। 
প্রত্যেক প্রকার দলিলের “পরিচিতি পর্ধায়ে দলিলের মূল রূপটি প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা ক1 হইয়াছে। মুসাব্দার সংখ্য1 বাড়াইয়! লাভ নাই; এক একজন 
পার্টির চাছিদ! ও নির্দেশ প্রয়োজন অন্থসারে তিন্ন হুইয়। যাকে । আইন 
সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান এবং চিস্তাশক্তির সমন্বয়ে পার্টির চাহিদামত কাজ করিতে 
হইবে। 

দলিল লিখিতে যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সচেতন থাকা' 
উচিত- সম্পত্তির সম্পর্কে রিনাইটালে বা দলিলের গর্ভে শ্বত্ব মালিকান] ও. 

২১ 


৩২২ দলিল মুসাবিদ! 


ক্রমহস্তান্তর ইত্যাদি বিস্তৃত বর্ণন1! কর! ভাল ; টাইটেল ঠিক ভাবে ন। পিখিলে 
দলিলের বিশেষ অন্গহানি হুইবে ? দাতা! যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চলিয়াছেন, 
সেই সম্পত্তিতে তাছার কিরূপ স্বত্ব, কি প্রকারে তিনি এ সম্পত্তির শ্বত্বাধিকারা 
হইলেন, তাহার বিভৃত বিবরণ দিতে হইবে ? সম্পত্তি কোন প্রকার দায়ধদ্ধ কিন 
তাহা! পিখিতে হইবে।ক প্রকারের দায়বদ্ধ তাহাও লিখিতে হইবে ? সম্পাদনের 
তারিখ কাটাকুটি ন। করিয়! স্পট লিখিতে হইবে? দ্বাতা এবং গ্রহীতার নাম ও 
ঠিকান। পরিকর করিয়া! পিখিতে হইবে ; পণের টাকা সত্যই সম্পূর্ণ দেওয়! 
হইয়াছে কিনা বা কিভাবে পণের টাক! পরিশোধিত হইল বা হইবে তাহা 
খোলাধুগি লেখ প্রয়োজন ; পণের টাক! সম্পর্কে কোন প্রকার কাবচুপি 
ভাল নয়; ভবিষ্যতে মোকদ্দমার স্যষ্টি হয়। পণের টাক। ভবিষ্যতে দিবার 
শর্তে বর্তমানে বিক্রয় কোবাল! সম্পাদন করা যায়। এই ধরণের নিদর্শ 
দেখানে। হইয়াছে। তছৃপরি রেহেনাবদ্ থাকাবস্থায় রেছেনদাত] উক্ত সম্পত্তি 
তৃতীয় ব্যক্তির নিকট কোবল! দ্বার! বিক্রয় করিতে পারেন তৎ্মর্সেও নিদর্শসহ 
মৃসাবিদা দেওয়! হইয়াছে । 

হ্বতরাং চিরাচরিত ধ"ঠে “পণের টাকা সমস্ত সাক্ষীগণের সমক্ষে বুঝিয়। 
পাইর! অত্র দলিন সম্পাদন করিয়া দিলাম”-__-এইগ্ঈপ বয়ান ও বর্ণনা! সর্বদ। 
সর্বক্ষেয়ে শিথিবার কোন যুক্তি নেই । চেক বা ব্যাংক ড্রাফট মাধ্যমে টাক! 
দেওয়। হইলে তাহাও সবিস্তারে উল্লেখ করিতে হইবে। তফসিল বর্ণিত 
অমির ম্বহ, তৌজ্ি নং জে, এল, নং' খতিয়ান নং, দাগ নং ইত্যাদি লিখিতে 
হইবে । সকন প্রকার সংখ্যাই অংকে ও কথার লেখ প্রয়োজন । অনেকে শুধু- 
যাত্র অংকে লিথিয় কার্ধ সমাধা করেন ? ইহা! বিধেয় নহে। সম্পত্তির চৌহদ্দি 
দিতে হয়) ইহ! ভাল ব্যবস্থা । শহরের সম্পত্তির চৌহাদ্দিতে কোন বাহু কত 
ফুট দপিলে উল্লেখ করিতে হুয়। দলিলে যতিচিন্ধ ব্যবহার কর ভাল । 
কিন্ত পি, পি, মো! বলেন, তূরভাবে যতিচিন্ন (1; ? ইত্যার্দি) ব্যবহার 
কর! অপেক্ষা যতিচিহ্থ মোটে ন! ব্যবহার করাই অপেক্ষাকৃত ভাল। 

কত পৃষ্ঠায় দপিনখানি পিখিত হইল তাহ! শেষে লেখা ভাল। দীতাকে 
দপিল পাঠ করিয়! শুন।নে। দরকার । বিক্রিত সম্পত্তিতে শরিক ন! থাকিলে 
পেই মর্মে শিখিত হইবে। দলিলে কত শব আছে তাহ! লিখিতে হুইবে। 
কোন শবই দেবার। কর। উচিত নয়; কাটিধ নৃতন করিয়া লিখিতে হইবে; 


সম্পত্তি হস্তাস্তর ও নিবন্ধন ৩২৩ 


প্রত্যেক কাট. দবোবার।, তোলাপাঠে লিখন সম্পর্কে শেষে কৈফিয়ৎ দিতে হুয়। 
কৈফিয়তের ধরণ যেমন, “তৃতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্থ ছত্রের মাঝধানে পঞ্চম শবটি 
কলমজাত করতঃ তবস্থলে'** "লেখা হইয়াছে" | দলিলে দাতা গ্রহীতার নাম 
তফসিলের সম্পূর্ণ বর্ণন। দলিলের একাধিক স্থানে সঙ্গিবেশ করা জালিয়াতি 
নিবারণে শ্রেমতর | দলিলে মাঞ্জিন ব। হাশিয়! থাক! ভাল। উহাতে ভূষির 
পরিচয়, পণ মূল্য ইত্যাদি সংক্ষিগ্ুভাবে বাক্ত থাকে। 

শহরে বেশী মূল্যমানের সম্পত্তির দলিল এযাডভোকেট মাধ্যমে মুসাবিদা 
করিয়! লইতে দেখা যায়। ফলে আইনগত জটালতা এড়ানো সভব হুয়। 
বিষয় সম্পত্তিতে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দলিল মুসাবিদার জন্ত দক্ষ এযাড- 
ভোকেটের পরামর্শ লইয়া থাকেন। এমন কি দলিল মুপাবিদ1 ও রেজি 
কগিবার যাবতীয় দ্বায়িত্ব এাডতভোকেটের উপর ত্যন্ত কর! হয়। 

কোন নাবালক বা পাগল-এর পক্ষে দলিল দাত। হিসাবে দলিল সম্পাদন 
কারতে হইলে কোন্‌ জেলা জঙ আর্দালত কতৃক দাতাকে কত নগ্বর মামলায় 
অভিভাবক নিয়োগ কর। হইয়াছে এবং কত তারিখের আদেশ বলে ভূমি 
বিএয়ের অন্মাতি দিয়াছে তাহাও লিখিতে হইবে । আবার আমমোক্তার 
হিসাবে দলিলদাত। বিক্রয় কোবল। সম্পাদন করিলে সেখানে কোন তারিখে 
কোন অফিমে নিৰদ্ধিত ব| দৃঢ়কূত আমমোক্তারনাম। দেওয়। হইয়াছে 
তাহ! উল্লেখ করিতে হইবে। ঘেমন প্ট্রনকালা্চার্দ শীল পিতা « পুভাতকুমার 
শীল সাকিন কলম] থান| বিষুপুর জেল। বাঁকুড়া পেশ! চাকুরীর-এর 
পক্ষে বিধুপুর সাবরেজিদ্্রী অফিসে ২০-৪-৯২ তারিখে নিবন্ধিত ২৩* নম্বর 
অথগ্ডনীয় আমমোক্তারনামামূলে নিধুক্ত আমমোক্তার শ্রীহ্নবল দাস পিতা 
৬নিরঞ্ন দান সাকিন নন্দিপুর থান! বিষুপুর জেল! বাকুড়।-_কোৰল। দাত” 
আমমোক্তার কর্তৃক দলিল সম্পাদনকালীন লিখিবে ঞ্গ্রীকালা্চাদ শীল পক্ষে 
আমমোক্তার শ্রহুবলচচ্জ্র দাস”- এইরূপ স্বাক্ষরকে বকলমে স্বাক্ষর বল! হয়। 

নাবালক ও পাগলের পক্ষে দলিল সম্পাদনকালীন প্ররূপ বকলমে স্বাক্ষর 
করিতে হয়। 

দলিল লেখক নিয়মাবলী জম্পর্কে মহ! নিবন্ধন 
পরিদর্শকের সাকুলার 


১। পশ্চিমবঙ্গের মহানিবদ্ধ পরিদর্শক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দলিল 


৩২৪ দলিল মুসাবিদা 


লেখকের জন্ত লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতিতে এঁক্য আনয়ন করিবার জন্গ, 
শুন্তপদে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থদিগকে লাইসেন্স ইন স্করিবার জন্ত এবং অব্যবস্থা 
দূরীকরণের জন্য ১৯৮৬ লালে নিয়লিখিত উপদেশাবলী প্রান করিয়াছেন । 

(১) জেল নিবন্ধক বৎসরের প্রারভে সাধারণতঃ মার্চ মাসের মধ্যে তাহার 
অধীনস্থ সাব-রেজিস্্রি অফিসগুলির পূর্ব বৎসরের বাৎসরিক দলিল রেজিষ্টেশনের 
সংখ্যা গ্রহণ করিবেন ; এবং স্থির করিবেন কোন অফিসের জন্ত লাইসেন্স প্রদান 
কর] যাইতে পারে কিনা । কোন অফিসেয় জন্ত সর্বোচ্চ দলিল লেখক সংখ্যা 
নির্ধারণ করিতে পূর্বব্তা তিন বৎমরের নিবন্ধীকৃত দলিল সংখ্যার বাৎসরিক 
গড় দপিল সংখা ধরিতে হইবে; ইহার ব্যতিক্রম কর! চলিবে না। এবং 
দলিল লেখক নিয়মাবলীর ২৪ নিহ্মে যে মাপকাঠির নির্দেশ আছে তাহ! 
কোনক্রষে লঙ্ঘন কর] উচিত হুইবে না। 

(২) উপরিউক্ত নিয়মে কোন অফিসে দলিল লেখকের শুন্তপদ থাকিলে, 
জেল। নিবন্ধক শূন্যপদ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে প্রচারপূর্বক দরখান্ত অ হ্বান 
করিবেন। উক্ত আবেদন পত্র নির্দিষ্ট তারিখে ব৷ নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে 
উপযুক্ত দাব-রেজিষ্টার মাধামে জেল] নিবন্ধনের নিকট জম] দিতে হইবে। 

(৩) পরবতী পর্যায়ে পরীক্ষার্থার তালিক] সম্যক পরীক্ষা পূর্বক, প্রয়োজনীয় 
ফিসাদি গ্রহনান্তে এবং যথেষ্ট পূর্বে পরীক্ষার দিন ও স্থান ঘোষন! করিয়া, 
জেল নিবন্ধক ২৩ নিয়মের নির্দেশান্ুসারে দলিল লেখকের লাইসেন্স প্রধান 
সংক্লাস্ত পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। সাধারণ ত মে-জুন মাসে এই পরীক্ষা লওয়' 
হয়। প্রশ্থপত্রে পরীক্ষা গৃহীত হইবে । 

(৪) উক্ত পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়! প্রতি অফিসের জন্ত 
মেধ! অঙ্গুসারে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর একটি প্যানেল প্রণয়ন করিতে হইবে। ইহার 
একটি অহ্ুলিপি এবং উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের তালিকা ডাইরেকটরেটে 
প্রেরণ করিতে হইবে। উক্ত প্যানেল হইতে শূন্তপদের জন্ত লাইসেন্স প্রদান 
করিতে হুইবে। 

(৫) প্রণীত প্যানেলটি তিন বৎসরের জন্ কার্ধকরী থাকিবে । উক্ত সময়- 
কালের মধ্যে যে নকল পদ খালি হইবে সেই সকল শৃন্তপদ উক্ত প্যানেল হইতে 
পূরণ করিতে হইবে। 

(৬) তিন বৎসর অস্তে অথবা প্যানেলের অস্তভূক্ত প্রার্থািগকে লাইসেপ্দ 


সম্পতি হস্তাস্তর ও নিবন্ধন ৩২৫ 


প্রদান কর! সম্পূর্ণ হইলে (যে অবস্থ1 প্রথমে হৃ্ হইবে), কোন অফিসের জন্য 
পুৰরায় পরীক্ষা গ্রহণ কর! হইবে এবং উপরিউক্ত পদ্ধতিতে প্যানেল প্রণক্পন 
করিতে হইবে। 

লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত নিয়ম, পদ্ধতি, নির্দেশ ইত্যার্দি ভঙ্গ কর হইলে, 
মহানিবঞ্ধ পরিদর্শক পশ্চিমবঙ্গ (দপিল লেখক ) নিয়মাবলী ১৯৮২-এর ২৪ [এ] 
নিয়মান্ছসারে লাইসেন্স বাতিল, সাসপেগড ইত্যাদি করিতে পারেন । 

দ্রষ্টব্য £ উক্ত সাকুলার ১১-৪-৮৬ তারিখে বিভিন্ন দগুরে প্রেরণ কর 

হইয়াছে! নং ৪১০৭ তাং ১১-৪-৮৬ ]। 


২। প্যারা-১(১)-এ নির্দেশ আছে. মার্চ মাসের মধ্যে শৃন্ঠপদের সংখা 
নির্ণয় করিতে হইবে । জেল! নিবন্ধক কোন কারণে শুন্তপদের সংখ্যা নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে স্থির করিতে ন! পারিলে লিখিতভাবে কারণ দর্শাইয়া মহানিবন্ধ 
পরিদর্শককে জানাইবেন। সাকু'লারের অন্তনিহিত উদ্দেশ্ত এরূপ অনুমতি হয় । 


৩। পাযারা-১(২)-এ বদ্দিও কেবলমাত্র সাব-রেজিষ্টেশন অফিসের উল্লেখ 
কর! হইয়াছে তথাপি উহ! সকল শ্রেণীর রেজিষ্ট্রেদন অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
। যথা, জেলা, অতিরিক্ত জেল! সাব-পে্িষ্টার প্রভৃতির অফিস বুঝিতে 
হইবে 1। 

৪। প্যারা-১(৩)-এ নির্দেশ আছে, সাধারণতঃ মে-জুন মাসে পরীক্ষা 
গ্রহণ করিতে হইবে । কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষ। গ্রহণ করিতে না! 
পারিলে কারণনহ মহানিবন্ধ পরিদর্শককে উক্ত বিষয়ে অবহিত কর] বিধেয়। 


&। কোন বৎসরের পরীক্ষায় বদি উত্তীর্ণ প্রার্থার সংখ্য৷ প্রয়োজনাহ্গ 
না হয় তবে এ বৎলর ছ্বিতীয়বার পরীক্ষা গ্রহণ করিবার বিধান নাই। কোন 
অস্বাভাবিক পরিস্থিতি হি হইলে মহানিবন্ব পরিদর্শকের নির্ধেশাহুসারে কার্য 
করিতে হইবে । 


৬। সাক্ুলারের প্যার-১৫৬)-এর ধারার দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে, 
মহানিবন্ধ পরিদর্শক ২৪ [এ) নিয়মাহলারে লাইসেন্স বািল, সাসপেও ইত্যাদি 
করিতে পারেন যদি জেল৷ নিবন্ধক নিয়মাহুপারে লাইসেন্স না! প্রদান করিয়া 
খাকেন। সমস্ত বিষয়টি ক্বাভাবিক ভ্তায়পরতার নীতি মান্ত করিয়! সিদ্ধাস্ত 
করিতে হইবে। 
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২৪ [এ] নিয়মের বিধান লক্ষ্য করিলে জান। যাইবে, মহানিবদ্ধ পরিদর্শক 
যে কোন কারণে জেল! নিবন্ধকের সিদ্ধান্ত রিভিউ করিবার জন্ত গ্রহণ করিতে 
পাবেন। ইচার জন্য আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করিয়া লিখিতভাবে অভিযোগ 
করিতে হইবে, এমন কোন নির্দেশ নাই। মহানিবন্ধ পরিদর্শকের ক্ষত 
প্রয়োগের যথার্থতা নির্ণাত হইবে হাইকোর্টে, সংবিধানের ২২৬ আর্টিকেল রিট 
পিটিশন দ্বাবা । স্থতরাং যহানিবন্ধ পরিদর্শক কোন নিবন্ধকের সিদ্ধান্ত রিভিউ 
করিতে চাছি'ল, লিখিত কারণ দর্শাইয়! রিভিউ-এর জনা অগ্রপর হইবেন 
এইরূপ বিবেচনা কর] যাইতে পারে । 

রেজিছ্রী অফিসে বিভিন্ন ধরণের দরখাস্তের নমুনা ও নিদর্শ 

(১) দানকর্তার মৃত্যুর পর দানপত্র নিবন্ধণের দরতাস্ত 

মহাশয়, 


আমার বিনীত নিবেদন এই যে জেলা... ... ৪০৮ এপ্রানী5,-550 

সাবরেজিত্্রী অফিস'"* ০ এলাকাধীন-* গ্রাম নিবাসী 
..এর পুজ্র... ..১ বিগত সালের... 

তারিখে আমি প্র... *** *** পিতা" তত 2৮ সাং" *** থানা 


ডি ভু জেল! এর অনুকূলে একখানি দানপত্র সম্পাদন করিয়া! দিয়াছিলেন * 
কিন্তু ছুর্ভাগযবশতঃ উক্ত দ্ানপত্রথানি নিবন্ধীকরণের জন্য আপনার সমীপে 
সম্পাদন স্বীকার করিবার পূর্বেই দাতা... ... ..৮ গতি. তত 
পরলোকগমণ করিয়াছেন। আমি এক্ষণে উক্ত দানপন্রমূলে দানকর্তার 
আপাইন বলিয়! তাহার সম্পাদিত দানপত্রের সম্পাদদণ স্বীকার করিবার জন্ত 
অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। অতএব, আমার প্রার্থন! এই যে, উক্ত দানপত্রদাতার 
মৃত্যুর উপযুক্ত প্রমানাদি ও আমার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করতঃ এতদসহ দাখিলী 
দানপত্রথানি রেজিদ্বী করিয়! দিতে আজ্ঞা হুয়। উক্ত দ্ানপত্রদাতার মৃত্যুর 
প্রমাণ স্বরূপে জন্ম-মৃতার রেজিষ্টার বহির সহিমোহর নকল এদতদহ দাখিল 
করিলাম । 

সন... ... ... -তারিখ... ও 
শ্রী... ... ১১০৫ আসাইন ) 
(২) ম্বত সম্পাদনকারীর ওয়ারিশগণ বারা সম্পাদন স্বীকারের 


জন্য দরখাত্ত 
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দরখান্তকারী শ্... ... ... ***১ী... .*১১৮ “ইত্যাদির 
বিীত নিবেদন এই যে... ... ... ...সালের... ... ... তারিখে... 
'-“গ্রাম নিবাসী... -এর পুত্র... .*..  ***একখানি 

বিক্রয় কোবালা... ... ..গ্রাম নিবাসী শ্রী... ... ...এর অঙ্থকুলে 
সম্পাদন কবিয়! দিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত দলিল রেজিস্ী করিয়। দিবার 
পূর্বেই গত... ... ... -**তারিথে মৃত্যু বরণ করেন। আমরা নিষ্নলিখিত 


দরখাত্তকারীগণ উক্ত মৃত দলিলদাতার ওয়ারিশ বিধায় তাহার সম্পাদিত 
বিক্রয় কোবাল খানি শ্বীকার করিবার জন্ত অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। অতএব, 
আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, দলিলদাতার মৃত্যুর উপযুক্ত প্রমাণাদি 
এবং আমাদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করত: এতদসহ দাখিলী কোবালাখানি 
শিবন্ধন আইনের (১) সি] ধারা অন্থসারে রেজিষী করিয়া দিতে আজ 
হয়। দগিলদাতাব মৃত্যুর প্রমাণম্বরূপ পঞ্চায়েত প্রধানের সার্টিফিকেট এত দ- 


সহ দাখিল করিলাম । নিবেদন ইতি সন... ... .. তারিখ... 
ওয়ারিশগণের নাম 
১। শ্রী... টির 
২। শ্রী... 


(৩) উইলকারীর স্বত্যুর পর উইল নিবতীকরণের জ জন্য চাস 
মহাশয়, 

আমার বিনীত নিবেদন এই যে,... ... ..* **নিবাসী... 
এর পুত্র". -* "আমাকে একৃজিকিউটর নিযুক্ত করিয়া বিগত -* *** 
তারিখে একখানি উইল সম্পার্ন করিয়৷ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। স্থতরাং 
উক্ত উইলের একুজিকিউটররূপে আপনার নিকট প্রার্থন। করিতেছি যে উক্ত 
উইল কর্তার মৃত্যুর প্রমাণাদি লইয়] ও উক্ত উইলে ধাহার! সাক্ষী আছেন 
তাহাদের সাক্ষ্য লইয়! এতদসহ দাখিলকৃত উইলখানি রেজিদ্্রী করিয়া দিতে 
আজ! হয়। মৃত্যুর গ্রমাণ পত্রাদি উইল-এর সহিত সংযুক্ত হইল। ইতি 


দরখাস্তকারী-_ 


***. ০১ -**€( একৃজিকিউটর ) 
(8) বীনা বরা লইয়া রেজিদ্রী করিয়! দিবার জল্য 
দরখাস্ত ( কমিশন ) 


৩২৮ দলিল মুসাবিদা 


(ক) লিখিত, শ্রী... ... -..ইত্যাদি। আমার নিবেন এই যে," 
জেলার... ... থানা... ৮১ সাৰরেজিক্রী অফিসের 
এলাকাধীন-.. *** *** “গ্রাম নিবাসিনী শ্রীযুক্ত... 
এর অন্কুলে এককিতা... ..* *** টাকা পণের-*" '-*দ্লিল ইং 
সালের... ... *তারিখে সম্পাদন করিয়। দিয়াছেন। 


উক্ত রা দবাত্রীও গ্রহীত্রী উভয়েই পরদানঙগীন বলিয়। রেজিষ্রেশন অফিসে 

উপস্থিত হইয়া দলিল দাখিল করিতে পারিতেছেন না । এজন্ত আমার 

বিনীত প্রার্থনা এই যে, রেজিষ্রেশন আইনের ৩১ ধার] অশ্ুসারে উক্ত... 
গ্রামে শ্রীযুক্ত... ১১:১০ এর বাড়িতে যাই্য়। তাহার সম্পাদিত 


দলিল রেজিস্্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা! হয়। উক্ত আবাসস্থল অত্র রেজিষ্টেশন 
. কিঃ মিঃ দূরবর্তী । এতদ্মহ [জন (১ফিন্‌ 


অফিন হইতে... 

"টাকা এবং বারবরদারী খরচ]... ...টাক1 মোট... 
টাকা দাখিল করিলাম । 

স্বাক্ষর 

(থ) দরখাস্তকারী শ্রী... ৪8 2585 '**পিতা 44587728488 ইত্যাদি 
আমার নিবেদন এই যে, জেলা """ থান! '**নাবরেজিদ্ী 
অফিন'"' ৮৮৪ ***এর এলাকাধীন *** “গ্রাম নিবাসী শ্রী" ১ 

***এর স্ত্রী শ্রীমতী'* ৮ "বিগত 2 তত “তারিখে 
আমি শ্রী... ... ১১৮৮০ পিতা ১০১০০ সাং ৩, 
2: 28 ১০৮::০০০ থানা,ত ১১১০৮ "ন্ধেলা বরাবরে 
সালের... তারিখে এককিতী।... ... .."দলিল সম্পাদন করিয়। 


দিয়াছেন, কিন্ত তিনি পরদানশীন স্ত্রীগ্গোক বলিয়া! অত্র অফিসে উপস্থিত হইয়া 
উক্ত দলিন রেপ্রিন্্রী করিয়া দিতে অক্ষম | সুতরাং অব্রসহ উক্ত দলিলখানি 
দাখিল করিয়! প্রার্থন। করিতেছি যে রেজিষ্রেশন আইনের ৩৮ ধারা অনুসারে, 
উক্ত গ্রামে তাহার বাটীতে যাইয়! সম্পাদন ম্বীরারোক্তি গ্রহণ করিয়! 


দপিরখানি রেজিস্রী করিয়। দিতে আজ্ঞা হয়। কমিশন ফিস... ... ... টাকা 
বারবরদারী একুনে... -- “টাকা দাখিল করিলাম । ইতি সন... 
** তারিখ... 


বিঃ ড্রঃ--দঙ্সিল দাতা বা! তাহার পক্ষে দলিল লেখক বা! এডভোকেট 
এই আবেদন করিতে পারেন । 


সম্প তত হস্তান্তর ও নিবন্ধন ৩২৯ 


(৫) কমিশনে আমমোক্তারনাম! অথেনটিকেশনের জন্য দরখাস্ত 


লিখিতং শ্রী '.. "** **। আমার বিনীত নিবোন এই যে, 
শী... ররর 4485 ***পিত।**" হন “*'গ্রাম'তত ১১১৮ শপ থানা 
''জেলা'"' "*" "একখানি মোক্তারনামা (খাস বা আম) 


সম্পাদন করিয়াছেন; তিনি পরদানশীন গ্রীলোক বলিয়া! তাহার সম্পাদন 
স্বীকারোক্তি কমিশন দ্বার! লিপিব্ধ করিবার জন্য উক্ত মোক্তারনাম। দাখিল 
পূর্বক প্রার্থনা করিতেছি যে উপযুক্ত কমিশন ফি ও বারবরদারী গ্রহণে নিবন্ধন 
আইনের ৩৩ ধারা অন্গসারে *** "৮ গ্রামে সম্পাদনকারিনীব 
বাড়িতে কমিশনে আমমোক্তারনামাখানি অথেনটিকেট করিতে মর্জা হয়। ইতি 
সন" ১৮2, “**তারিখ"* 


(৬) সমনের দরখাস্ত 
দ্রখান্তকারী শ্রী... ... ... ... শপিত।... ৮ ১ গ্রাম 
“ইত্যাদি | 
আমার সবিনয় নিবেদন এই ঘে, জেল." 
থানা... ... পোষ্ট অফিস... ... ...এর এলাকাধন... 
গ্রাম নিবাসী... ... ... -এর পুত্র শ্রী... ২ আমার অন্গুকুলে 
জন: "সালের... ... ."তারিখে এককিতা... ... "টাকা 


মূল্যের... *- ১৮ দলিল লিখন, পঠন ও সম্পাদন করিয়। দিয়া এযাবং 
রেজিত্রি করিয়! দিতেছেন না, নান? প্রকার অভিযোগ সহকারে টালবাছন। 
করিতেছেন। আপোষে উহা! ঘে রেজেস্ী করিয়। দিবেন তাহা মনে হয় ন|। 
কারণ সম্পাদনের তারিখ হইতে দলিল দাখিলের জন্ত যে চারি মাস সময় 
রেজিষ্টেশন আইনে বাবস্থা আছে তাহ! উত্তীর্ণ প্রায়; স্ত্রাং উপার্লাস্তর ন। 
দেখিয়। অন্র দরখাস্ত দ্বার! প্রার্থনা! করিতেছি যে, রেজিষ্রেশন আইনের ৩৬ 
খারামূলে সমনজারী দ্বারা সম্পানকারীকে উপস্থিত করাইয়! তাহার 
সম্পাদিত দলিল রেজিদ্ী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। অব্রসহ দলিল ও সমন- 
জারীর খরচা বাবদ... ... ...টাক... ... ...পয়সা কোট-ফি ষ্্যাম্পে 


দাখিল করিলাম । ইতি সন... ... ... ...তারিথ... 


৩৩০ দলিল মুসাবিদ 
(৭) মেয়াদান্তে সম্পাদন স্বীকারের জন্য কারণ দর্শাইয়! দরখাস্ত 


বরাবর, 


উত্তর ২৪ পরগণা... ... ... ...জেলার নিবন্ধক মহাশয় সমীপেযু--* 
হাবড়! সাবরেজিষ্টার-এর মাধ্যমে | 

দরখাস্তকারী শ্... ... ১.১ ১১১ এশনইত্যাদি। আমার নিবেদন 

এই যে, আমি... ... ... ..সালের... ... ১১১ "তারিখে 

গ্রাম নিবালী শ্রী... ১১. ১১, .-"এর পুত্র শ্রী. ১১৩ এর 

বরাবর... ... ..-টাক' পনে একখানি কোবাল। সম্পাদন করিয়া দিয়া- 


ছিলাম । কিন্তু বিদেশে পীড়িত হুইয়। পড়িয়। থাকায় এযাবৎ উক্ত দলিলের 
সম্পাদন শ্বীকার করিবার জন্য রেজিন্্রী অন্ষসে উপস্থিত হইতে পারি নাই। 
অন্তর রেজিত্্রী অফিস হইতে সমন পাইয়া! অগ্ঠ উক্ত দলিলের সম্পাদন ত্বীকার 
করিতে হাজির হইয়াছি। এই কারণে প্রার্থনা ঘে আমার সম্পাদন 
স্বীকারোক্তি ও আমার প্রদ্দশিত বিলম্বের কারণ অন্থুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করতঃ 
উপযুক্ত জরিমান। লয়! উক্ত দলিলখানি রেজি্্রী করিয়া! দিতে আজ্ঞ! হয়। 


নিবেদন ইতি সন... ... ৮.১. তারিখ. ১ ৩ 
(৮) টিরনিিক নিবন্ধীকরণের জন্য দরখান্তের নমুন। 
জেলার নিকদ্ধক মহাশয় লমীপেযু-_ 
না 8 ... সাবরেজিষ্টার মহাশয় বরা বরেধূ-_ 
দরখাত্তকারী শ্রী... ... ৮. "বিনীত নিবেদন এই যে... 
সালের... *.. তারিখে... নিবাসী ১০ মহাশয়ের 
অন্থকুলে''' *** **টাক। পনে একখানি বিক্রয় কোবাল। সম্পাদন করিয়া 


দিয়াছি। কিন্তু কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় সম্পাদনের তারিখ হইতে 
চারি মাসে র মধ্যে দলিল দাখিল করিয়া সম্পাদন শ্বীকার করিতে পারি নাই। 
চিকিৎসার সনদ ও ব্যবস্থা! পত্র দাখিল করিলাম । এক্ষণে প্রার্থন] যে, উপযুক্ত 
জরিমান। গ্রহণে দলিলখানি রেজিত্রী করিবার অন্রমতি দিবার আদেশ হয় । 


ইতি সন" "*' তারিখ.... ... ৮ 
(৯ নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল লইবার জন্য দরখাস্ত 
লিখিতং শ্রী... ... ... পিতা... .. গ্রাম: 2 তি 


থানা... ... ৮ "জেলা... .১ “আমার নিবেদন এই যে, শ্রী 


সম্পত্তি হস্তান্তর ও নিবন্ধন ৩৩১ 


555 2৪5. 48 ***পিত1."' ঠা ও '**ইত্যাদি। সন"'"' 
সালেব'** *** "তারিখে আমার বরাবর এককিতা". *"* "*াখিল 
টাকা পণ মূল্য নগদ গ্রহণ করতঃ দলিল সম্পাদন করিয়। দিয়াছিলেন। তিনি 
স্বেচ্ছায় উক্ত দলিল রেজিস্ী করিয়! দিতে অবহেল। করায় তাহাকে অত্র রেজি্বী 
অফিসে উপস্থিত করিবার জন্য সমনজারীর প্রার্থনা করি; কিন্তু তিনি ধার্ধ্য 
নে বেজিষ্টেদন অফিসে উপস্থিত ন] হওয়ায় উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ". '.. 

“তারিখে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । অতএব প্রার্থন! এই যে, উক্ত দলিল 
প্রত্যাখ্যানাদেশের সই মোহর নকল দিতে আজ্ঞা! হয়। ইতি সন" *** *** 
তাবিখ'"' 


(১০) আমমোক্তারনাম! রদের নোটিশ 
(ক) সকলের অবগতির জন্ত এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি 


শ্রী'.. ১১৮ পিতা ১১ শ্গ্রাম তত 5 থানা 2৩ 
জেলা''* ““জাতি'** *** পেশা নন “**সালের'' .*, 

“তারিখে সম্পার্দিত.. *** রেজিষ্ট্রেশন অফিসের '"" *** “নং 
আমমোক্তারনাষ ছারা শ্রী''' ***:৮ 26 পিতা ** শ্গ্রামতত 2 


'-“ইত্যাদিকে আমার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম । 
অদ্য উক্ত আমমোক্তারনাম! রর্দ করিলাম ; অস্ত হইতে উক্ত মোক্তার মহাশয় 
শ্রী: '** "৮ আমার পক্ষে কোন কার্ধ করিতে পারিবেন না ৮ 
করিলেও তাহ] বাতিল ও অগ্রাহ্থ হইবে এবং তাঁহার কৃত কোন কার্ধদ্বার! 
আমি বা আমার ওয়ারিশ উত্তরাধীকারী ও স্থলাভিযিক্তগণ কোনক্রমে বাধ্য 
হইব না বা হইবে না । ইতি সন... "৮ তারিখ 

'**( আমমোক্তারনামার্দীত। ) 


(খ) দরখাস্তকারী শ্রী... ... ... ..পিতী.ত ১৮ ৩, গ্রাম... ... ... 
থান... ... ৮ "জেলা... ... ১০1 আমার নিবেদন এই যে, 
আমি... ... ..সন. ১১ শনইং সালের... .৮ তারিখে শ্রী 

...পিতা... গ্রাম... থানা... ১১১ জেলা 


*"কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নি করিয়াছিলাম, উজ আম- 
মোজারনামণ অত্র... ***  **সাবরেছি্রী অফিসের... ... **সালের 


৩৩২ দণপিল মুসাবিদা 


নং এর ছিল। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামার কিংবা আম- 
মোক্তারের আমার কোন প্রয়োজন ন]1 থাকার অন্য হইতে উহ! রদ করিলাম । 
আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে»... .*. -""জেলার অন্তর্গত প্রত্যেক সাব- 
রেজিট্টী অফিসে নোটিশ দিয়! বিষয়টি জানাইতে আজ] হয়। আমমোক্তার- 
নামাখানি উক্ত মোক্তার মহাশয়ের নিকট থাকায় আপনার সমীপে দাখিল 
করিতে পারিলাম না| এতদ্সহ'"* *** "তত নোটিশ এবং... 
টাকার ডাক টিকিট দ্রাখিল কবিলাম ৷ নিবেদন ইতি সন... :-২ ১ 
তারিখ... 


(১১) ুলিকেট দলিল দাখিলের জন্য দরখাস্ত 


দরখাস্তকারী শ্রী... ... ... ১.১ ১০ পিতী,ত ১ 2 ১০, 
গ্রায**১ ১০ *ইত্যার্দি। বিনীত নিবেদন এই যে অন্য আমরা যে 
বণ্টন দলিল দাখিল করিয়াছি তাহার সহিত একথানি ডূপ্নিকেট ব্টন দলিলও 
দাখিল করিরাছি। এমতে প্রার্থন] যে, ্র্যাম্প আইনের ১৬ ধাবামতে সাটি- 
ফিকেট প্রদানে আমাদের সম্পাদিত ডুপ্লিকেট বণ্টন দলিল রেজিদ্রী করিয়! দিতে 
আজ্ঞ! হয়। অত্র দরখাস্তের ফিস্‌ ম্বরূপ *** "** *** ***টাকার ই্র্যাম্প সংযুক্ত 
কর] হইল। ইতি সন... ... ... *..তারিখ... -.. ১, 


(১২) দলিলের রসিদ হারাইলে দলিল ফেরৎ পাইবার জন্য 
দরখাস্ত 


লিখিতং শ্রী... ... ... ..পিতা... ..প্রোম... ১১ ১০, 
ইত্যাদ্দি। আমার বিনীত নিবেদন এই টিন গত... ... ..সালের 
..তারিখে... ১৮ থানার এলাকাধীন:... ... "গ্রাম 

নিবাসী শ্রী... ... ...এর অন্গৃকুলে... .* "টাকা! পণমূল্যের এককিতা' 


*-*দ্বলিল আপনার সমীপে দাখিল করিয়। সম্পাদন স্বীকার করিয়- 
ছিলাম। উক্ত দলিল দাখিলের জন্য রেজিষ্রেশন আইনের ৫২ ধারামূলে আমাকে 
যে রমিদ প্রদান করা হইয়াছিল তাহ বাস দুর্ঘটনায় হারাইয়। গিয়াছে । 
এই কারণে আমার প্রার্থন1 এই যে, উক্ত রঙন্গিদ হারাইবার প্রমাণ গ্রহণ করতঃ 
উপযুক্ত ফিস লইয়া উক্ত দলিলের জন্ত দোকর রসিদ বা দলিল ফেরৎ দিতে 
আজ্ঞা! হয়। ইতি সন... ... .. তারিখ... 


সম্পত্তি হুস্তাত্তর ও নিবন্ধন ৩৩৩, 
নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী 


নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী অফিসের সকলের জন্ত যেমন আবশ্বক 
এডভোকেট ও দলিল লেখকবৃন্দের জনও তেমন জরুরী । ইহ] কার্ধপ্রক্রিয় 
সংক্রান্ত ব্যাপার | 

(২) সমন £ নিবন্ধন আইনের ৩৬ ধার অগ্থসাবে সমন ইনু করিবার: 
জন্য নিবন্ধন বর্মকর্তা নিয়লিখিত পন্থ! অবলম্বন করিবেন-_ 

নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা যদি ক) জেলার সদরে বর্ণরত থাকেন বা (খ) 
জেলাব সদর মহকুমার অন্তর্গত অন্ত কোন স্থানে কর্মরত থাকেন তাহা হইলে 
জেলার কালেকৃটরকে নমন হস্থু করিবার জন্য অন্রোধ করিবেন। আর 
নিবন্ধন বর্মকত। যদ্দি সদর মহুকুম1 ব্যতীত অন্তান্ত মহকুমা সদরে ব। 
মহকুমার অন্ত কোন স্থানে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে তিনি মহুকুম। 
শাসককে সমন ইন্ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন । 

অবশ্য জেলা সদর এবং মহকুমার সদর ব্যতীত, অন্য যে সকলস্থানে 
নিবন্ধীকরণ অফিশ অবস্থিত সেই একই স্থানে যদ্দি মুনসীফের আর্ালত থাকে 
তবে মুনসীফকে সমন ইহ করিবার জন্ত অন্থরোধ করিতে হইবে। 

সমন ইন্থ করিয়াও অনেক সময় সাভিস রিটানের অভাবে নিবন্ধন 
কর্ণকর্তাদ্দিগকে অন্থবিধার মধ্যে পড়িতে হয়। এই সকল কারনে ডাকযোগে 
সমন করা যাইতে পারে; ডাকমাশুল সংশ্লিষ্ট পক্ষ বহন করিবে, নিবন্ধন 
কর্মকর্তা খামে প্রয়োজনীয় সমন সম্পর্কে লিখিয়! উপরিউক্ত নিয়মাহ্ছসারে 
কালেকটর, মহকুমা! শাসক বা মুনসীফের নিকট উক্ত খাম ইন্থ করিবার জন্ত 
অনুরোধ করিবেন । নিবদ্ধনকারী কর্ণকর্তা নিজেই উক্ত খাম সংশ্লিষ্ট পক্ষের 
ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন না৷, যাহাদ্দের সমন ইন্ছ করিবার ক্ষমত আছে 
কেবলমাত্র তাহারাই চিঠি প্রেরণ করিতে পারিবেন। এই সম্পর্কে বিচার 
বিভাগের ১*৩৫-রেজিষ্ট্রেশন তারিখ ২১.৭.৬৪ নং চিঠিতে নির্দেশ প্রদান কর! 
হইয়াছে। দেওয়ানী কার্ধবিধি অনুযায়ী যে চিঠিতে ঘে সমন প্রেরণ কর! 
হয়, তাহাতে সমনের সমস্ত বিবরণ থাকিবে । স্তরাং অন্থমোধিত সমন ফরম 
পূরণ করিয়। প্রাপ্তি শ্বীকার রেজিষ্টাভ' খামে সমন প্রেরণ কর] উচিত। 

(২) রেগিষ্রেশন ভ্যাক্ট ফি বহি ঃ:-ইহা সাধারণতঃ নিবন্ধন 
কর্মকর্তা ম্বহস্তে লিখিবেন। পেনছিং দলিলের ক্রমিক নম্বরের পুর্বে পি 
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বর্ণটি লাল কালিতে লিখিত থাকিবে। লী মূলিলের ক্ষেত্রেঘত বৎনরের 
জন্ত লীজ প্রদত হইল সেই ব্মর সম্পর্কে (অর্থাৎ ছুই বত্সর কি তিন বৎসর 
ইত্যাদ) ফি বহির ৩ওনং কলমে লিখিতে হইবে; কোন দপিলের নিবন্ধীকরণ 
ব। দাখিল প্রত্যাখ্যাত হুইলে, প্রত্যাখানের তারিখ ৮নং কলমে এবং “রিমার্ক' 
কলমে “রিফিউন্ড' (প্রত্যাখ/ত ) কথাটি লিখিতে হইবে। 

(৩) ইমপাউগু রেজিষ্টার ;_ ইহার ৬ নম্বর কলমে ইম্পাউগরুত দলিল 
দাখিলকারকের নাম ও ঠিকানা লিখিতে হইবে; ১১নং কলমে কালেকৃটার 
দলিলে প্রদেয় যে মোট ষ্ট্যাম্প নির্ধারণ নির্ণয় করিয়! দিয়! থাকেন সেই ষ্ট্যাম্প 
ডিউটি সম্পর্কে লিখিত হুইবে। 

(8) বিশেষ রেজিষ্টার বহি £ প্রত্যেক নিবন্ধীকরণ অফিসে অন্তান্ত 
রেজিষ্টার বহি ব্যতীত-_(ক) ৬২ ধারামূলে ফাইলকত কপি এবং স্থিত 
দলিলের ফাইল এবং (খ) মোক্তারনাম! রহিতকরণের ফাইল। ইহা ব্যতীত 
অন্ঠান্ত প্রয়োজনী ফাইলের জন্য রেজিষ্রেশন ম্যানুয়ালের উপদেশ ও আদেশ 
অংশ দেখিতে হইবে। 

(৫) দজিলাদির বিনাশকরণ £--ছুই বসরের অধিকণময় যে দূকল 
দলিল অফিদে বেওয়ারিশ পাড়িয়। থাকে তাহ। বিনাশযোগ্য তবে বেওয়ারিশ 
উইল [বনাশ করা যাইবে না। ছুই বৎসরাস্তে সদর অফিসে উইল প্রেরণ 
করিতে হইবে । যাহা হউক্‌ জাহুয়ারী মাসেই বিনাশযোগ্য দলিণের তালিকা 
এবং বিনাশযোগ্য রেক-র তালিক। সর্র অফিস মারফত মছানবন্ধ পরি- 
দর্শকের নিকট অন্থমোধনের পন্ত প্রেরণ কারতে হইবে । তবে সরকারা স্বার্থ 
সংশ্লিষ্ট কোন দলিল বিনাশ করা হইবে না। দলিল ও রেকঙপত্রাদি 
বিনাশ করিবার পর দর অফিদকে জানাইতে হইবে । বেওয়ারিশ প্রত্যাখ্যাত 
দলিল বিনাশ কর! হইপে ২নং রেজিষ্টার বহির প্রত্যাখান দেশের পৃষ্ঠায় উক্ত 
বিনাশ সম্পর্কে নোট দিতে হুইবে। 

(৬) রেজিষ্টার বহি ইত্যাদিতে নিবন্ধন কর্মকর্তার স্বাক্ষর যদি 
ন1 থাকে : পুরাতন রেজিষ্টার বহিতে নকলকৃত দলিলের অথেণটিকেশন, 
নকলের মধ্যে ভ্রান্তি এবং তোলাপাঠে লিখনের প্রত্যায়ন সম্পর্কে কোন 
ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে পরে জ্ঞাত হইলে, তাহার সংশোধনের ব্যবস্থ। করিতে 
হইবে। যে নিবন্ধন কর্মকর্তার কার্ধকালে উক্ত রেজিষ্টার বহি লিখিত 
হইয়াছিল তাহার অঙ্থ্পস্থিতিতে যে নিবন্ধন কর্মকর্তা তখন কর্মরত থাকেন, 
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তিনি এ সম্পর্কে সবিস্তারে নিবন্ধককে রিপোর্ট করিয়। ক্রটিগুলি সংশোধন 
করিয়া লইবেন। এবং উক্ত রেজিষ্টার বহির প্রথমে নিম্নলিখিতরূপে নোট 
দিবেন। “এই রেজিষ্টার বহির"******** পৃষ্ঠায় তৎকালীন নিবন্ধন কর্মকর্তাব 
স্বাক্ষর না! থাকায় নিয়স্বাক্ষরকারী অগ্ কমিশন ত্রুটি দূর করিলেন ।” 
তারিখ সাব-রেজিষ্টার 

(৭) নিবন্ধীকরণের সময় স্ট্যাম্প ও দলিল সম্পর্কে যে যে বিষক়্ 
জক্ষ্য রাখ! প্রয়ৌজনঠ নিবদ্ধীকরণের জন্য দলিল গ্রহণ করিবার পূর্বে অন্যান 
বিষয়ের সহিত নিয়লিখিত বিষয়গুলি লক্ষণীয়; যদি কোন একটি দলিল 
ভিন্ন ভিন্ন কালিতে লেখা থাকে অথবা একাধিক দলিল লেখকেয় হম্তলিপি 
থাকে তাহ। হইলে দলিল দাখিলকারীকে উক্ত অনিয়ম সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে 
অন্নরোধ করিতে হইবে । দলিললেখক উপদেশ অনুযায়ী কার্য না করিলে 
নকল করিবার সময় এগুলি সম্পর্কে রেজিষ্টার বহিতে নোট দিতে হুইবে। 
সাধারণতঃ বেল ২ ঘটিক পর্ধস্ত দাখিল লওয়! হয়। কিন্ত নিবন্ধন কর্সকর্ত! 
স্ববিবেকে এ সময়ের পরেও মহিলাধিগের নিকট হইতে, বৃদ্ধ অথবা! অন্থস্থ 
ব্যক্তির নিকট হইতে অথব দূরাগত ব্যক্তির নিকট হইতে দলিল দাখিল 
লইতে পারেন। যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত না! হইলে ভারতীয় ষ্র্যাম্প আইনের ৩৫ 
ধাবামতে দলিল নিবন্ধীকরণের অযোগ্য হইবে । 

যদি ্্যাম্প ভেগ্ডা:রর সার্টিফিকেটে দলিল দাখিলকারকের বা সম্পাদন- 
কারীর নাম না থাকে তবে সেই দলিল নিবন্ধীরুত হইবে; এইরূপ ক্রটি 
্যাম্প আইনের ৩৫ ধারার মধ্যে পড়ে না। নিবস্কান কর্মকর্তা যদি সন্দেহ 
করেন ঘে ষ্ট্যাম্প শুদ্ধ ফাকি দিবার জন্ত কোন দলিলে সম্পত্তির মূল্য কম 
করিয়। দেখান হইয়াছে, তাহা হইলে কালেকটরের নিকট এ সম্পর্কে রিপোর্ট 
করিলে কালেকৃটর যথাযথ ব্যবস্থা! অবলম্বন করিবেন। কোন দলিলের দাতা 
এবং গ্রহীতা! দলিল দাখিলের পূর্বে নিবন্ধন কর্মকর্তার নিকট ষ্ট্যাম্প ডিউটি 
সম্পর্কে উপদেশ প্রার্থনা! করিতে পারেন । তিনি উপদেশ দিবেন, তবে তিনি 
ইহাও ম্মরণ করাইয়া দিবেন যে ট্ট্যাম্প সম্পর্কে প্রাথমিক মতামত পাইতে 
হইলে ষ্ট্যাম্প আইনের ৩১ ধারামতে কালেকটারের নিকট উপযুক্ত মূল। নিণগ়্ের 
জন্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু উপযুক্ত ষ্্যাম্প সংযুক্ত না করিয়৷ 
নিয়মান্ছদারে দলিল দাখিল করিলে সেই দলিল ইমপাউও কর! হইবে। 


৩৩৬ দলিল মুসাবিদা 


দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় সম্পাদনকারার স্বাক্ষর থাকা যুক্তিযুক্ত । ইংরাজীতে, 
লিখিত দলিলে নর্বশেষ পৃষ্ঠায় সহি করিলেও চলে। ইংরাজীতে লিখিত 
দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিতে বাধ্যবাধকতা নাই । দলিল লেখক অথব। 
এ্যাডভোকেট শেষ পৃষ্ঠায় লাইসেন্স নত্বর সহ তাহার নাম স্বাক্ষর করিবেন এখং 
ঠিকান। লিখিবেন। বাংলায় লিখিত দলিল এবং ইংরাজীতে লিখিত দলিলের 
ক্ষেত্রে একই নিয়ম ; কোন একটি দলিল অংশতঃ টেষ্টাসেন্টারী এবং অটেষ্ট - 
ণেন্টারী হইলে নিবন্ধন কর্মকর্ত৷ দলিলকারীকে উক্ত ছুইটি বিষয়ের জন্ত দুই- 
খানি দলিল সম্পাদন করিতে অস্থরোধ করিবেন । কিন্তু সংশ্লিষ্ট পক্ষ নিবন্ধন 
কর্মকার অনুরোধ রক্ষ। না করিলে নিবন্ধন কর্নকর্তা দলিলখানি ১নং বহ্ছ 
এবং ৩নং হিতে রেজিদ্ী, করিবেন। পৃথক ফিসও গ্রহণ করিবেন । 
দলিলের ডুপ্লিকেট ট্রিপ্লিকেট কপিলমূহ যেন মূল দলিলের অবিকল নকল হয়। 
দলিল এজেন্ট বা আমমোক্তার মারফৎ রেজিত্্বী করানে| যায় । আমমোক্তার- 
নাম বলে এভেণ্ট শ্বয়ং দলিলে সহি সম্পাদন করিয়! নিবন্ধনের জন্য দাখিল 
করেন সেক্ষেত্রে এজেণ্টকে আমমোক্তারনামাখানি দপিল রেজিছ্বী করিবার সময় 
নিবন্ধন কর্নকর্তাকে দেখাইবার প্রয়োজন নাই । কিন্তু যেখানে এজেণ্ট কোন 
সম্পাদিত দপিল আমমোক্তারনামাবলে নিবন্ধনের জন্ত দাখিল করিয়। নিবন্ধন 
করিবার ব্যবস্থা করেন, সেক্ষেত্রে তাহাকে আমমোক্তারনামাখানি অবশ্থ 
নিবন্ধন কর্মকর্তাকে প্রদর্শন করাইতে হইবে । এজেন্ট দিল দাখিল করিতে 
অথৰ! সম্পাদন শ্বীকার করিতে আসিলে যদ্দি প্রয়োজন হয় ২৫ অথব] ৩৪ 
ধারামতে বিলম্বের কারণ সম্পফিত দরখাস্ত তাহার নিকট গ্রহণ করা যাইতে 
পারে (ম্যাহয়ালের “উপদেশ ও আদেশ” অংশের ৩৫ হইতে ৫১ প্যার1)। 

(৮) টিপের নিক্মম £--কি প্রকারে টিপ লইতে হইবে সে সম্পর্কে বল! 
দরকার। নিবন্ধীকরণ অফিসে ঘোরান-টিপ লওয়া হুইয়৷ থাকে । খারাপ 
ও অস্পষ্ট ছাপ ন৷ কাটিয়া! উচ্াকে বন্ধনী দিয়! রাখিতে হইবে ; পরে স্পষ্ট টিপ 
পুনরায় লইতে হইবে । পরিষ্কার টিপ না উঠ পর্বস্ত পুনঃ পুনঃ টিপ লইতে 
হুইবে। যে নকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৪৯-নিয়ম প্রযোজ্য ; অর্থাৎ নিয়মান্ুপারে 
যাহাদের টিপ দিতে হইবে, তাহার টিপ দিতে অস্বীকার করিশে নিবন্ধন 
কর্ণকর্তা সে সম্পর্কে দলিলে নোট এন্ডোর্” করিবেন। কিন্তু যে নকল 
সম্মানীয় ব্যক্তিকে টিপ প্রদান হইতে নিবন্ধন কর্ণকর্ত। স্বেচ্ছায় রেহাই দিয়া 


সম্পতভি হস্তাস্তর ও নিবন্ধন ওওপ 


থাকেন সেক্ষেত্রে দলিলের পিঠে তিন্ন নোট এনভোর্সকয়িতে হইযে। যে 
কারণে টিপ সহি লওয়৷ হইল ন1 তাহা! লিখিতে হইযে। 

(৯) প্রতিনিধি দ্বার! সম্পাদন স্বাকার :_কোন অনিবদ্ধীকৃত দলিলের 
সম্পা্দনকারীর মৃত্যুর পর দলিলের সম্পার্দন স্বীকার করিবার জন্ত সম্পাদন- 
কারীর প্রতিনিধি ব। আসাইনীকে স্বপ্ং নিবন্ধীকরণ অফিসে আসিয়া! সম্পাদন 
স্বীকার করিতে হইবে । একাধিক প্রতিনিধি বা আসাইন থাকিলে প্রত্যেককে 
হাঁজির হইতে হইবে। 

(১০) যে সকল ক্ষেত্রে দলিল দাখিল কর! সম্ভব হইবে না: যে 
সকল দলিলে নিম্নলিখিত যে কোন একটি ত্রুটি থাকিবে সেই দলিল নিবন্ধী- 
করণেব জন্ত গ্রহণ কর] হইবে ন। £-- 

(ক) দলিলের ভাষ' যি নিবন্ধন কর্মকর্তার জান! হয়, অথৰ! দলিলের 
ভাষ! যদ্দি জেলার সাধারণ প্রচলিত ভাবা নাহয়। তবে উক্ত দলিলের 
সঙ্গে এ দলিলের একটি প্ররুত অন্থবার্দ এবং একটি যথাযথ নকল প্রদান 
করিতে হইবে । অন্যথায় দলিপখানি নিবন্ধনের জন্ত গ্রহণ কর। হুইবে না। 

(খ) সকল প্রকার ইন্টারপাইনেশান ( তোলাপাঠে লিখন ), ব্লাঙ্ক, ইবেন্জিং 
তথ! ঘষামাজা অথবা! অলটারেশন (পরিবর্তন ) নিবন্ধন কর্মকর্তার অন্কমতি 
অশ্নসারে আযাটেষ্ট করিতে হইবে অথবা দলিলের শেষে “কৈফিয়ৎ' দ্বিতে হইবে, 
অন্যথায় দলিল নিব্ষধনের জন্য গৃহিত হইবে ন1' 

(গ) কোন দলিলে বণিত সম্পত্তির বর্ণনা অসম্পূর্ণ হইলে উক্ত দলিল গ্রহণ 
কর] যাইবে ন1। 

(ঘ) প্রয়োজনীয় ম্যাপ ব| প্র্যানের কপি দলিলের সহিত সংযুক্ত ন। 
করিলে দলিল গৃহীত হইবে না । 

(ও) দলিলে সম্পাদনের তারিখ না থাকিলে দলিল গৃহীত হইবে না। 
দলিলে বাংলা এবং ইংরেজী উভয্ন তারিখ উল্লেখ কর। আবশ্তক । 

(5) নির্ধারিত সময়কালের পরে দলিল দাখিল করিতে চাহিলে 
দপিলখানি গৃহীত হইবে না [ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৭২৫২), ৭৫0২) ও 
৭৭১) ধার? দ্রষ্টব্য ]1 

(ছ) অন্ুপযুক্ত ও এখ তিয়ারবিহীন অফিসে দিল দাখিল ক'লে সেই 
দলিল গৃহীত হইবে ন। (২৮, ২৯ ও ৩৯ ধারা! দ্রষ্টব্য )। 

২২ 


৩৩৮ দলিল মুসাবি্দি। 


(জ) নাবালক, ইডিট, জড়বৃদ্ধিদম্পন্ন বাক্তি, পাগলের দ্বার অথব] যে 
ব্যক্তির ৩২ ধার! ব! ৪* ধার! অন্ঘায়ী দলিল দাখিল করিবার অধিকায় নাই 
মেই ব্যক্তির দ্বার! দলিল দাখিল করা যাইবে ন1। 

(১১) যে সকল ক্ষেত্রে দলিলের নিবন্ধীকরণ অগ্রাহ্া হুইবে :_ 
দলিল যথাযধ দ্বীথিল কর! হইলেও নিম্নলিখিত ক্রটিগুলির কোন একটি 
বিদ্যমান থাকিলে দলিল নিবন্ধীকত হইবে না £_ 

(ক) নির্ধারিত সময়পীমার মধ্যে হাজির হইয়া! সম্পাদনকারী সম্পাদন 
স্বীকার না৷ করিলে (৩৪ ধার! দ্রষ্টব্য )। 

(খ) যদি সম্পাদনকারী সম্পার্দন অস্বীকার করে (৩৫ ধার] দ্রষ্টব্য )। 

(গ) অনিবশ্বীককৃত কোন দলিলের নম্পাদনকারার মৃত্যুর পর যদি সেই 
সম্পাদনকারীর রিপ্রেঙ্গেনটেটিত বা আযাপাইন উক্ত দলিলের সম্পাদন 
অস্বীকার করে (৩৫ ধারা দ্রষ্টব্য ) | 

(ঘ) যদি সম্পাদনকারী বিকৃত মন্তিক্ক, ইডিয়ট ঝ। নাবালক ইত্যাদি হয় 
(৩৫ ধার দ্রষ্টব্য )। 

($) নিবন্ধন কর্মকর্তা সম্পাদনকারীর পরিচর সম্পর্কে সন্ত না হইলে 
(৩৫ ধার! দ্রষ্টব্য )। 

(চ) কোন অনিবন্ধীরুত দপিনের পম্পাদনকারী মৃত এই মংবাদের সত্যতা 
নম্পর্কে নিবন্ধন কর্মকর্তা সন্ত না হইলে (৩৫ ধারা দ্রষ্টব্য )। 

(ছ) যে এজেন্ট কোন দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিতে অফিসে হাজির 
হইয়াছেন সেই এজেন্টের মোক্তারনাম! যদি আইনানুগ ন] হইয়! থাকে অথবা 
প্রতিনিধি বা আসাইন যদ্দি তীহদ্দের পরিচয় ও পদমর্ধাদ। প্রমাণ করিতে ন। 
পারেন। 

(জ) উইলকারী ব। দত্তকগ্রহণ প্রাধিকারপত্রদাতার মৃত্যুর পর যদি 
নিবন্ধন কর্মকর্ত। দাখিপীরকুত উইলের বা দত্তকগ্রহণ প্রাধিকারপত্রের সম্পাদন 
ম্পর্কে সন্ত ন! হন ( ৪১ ধারা দ্রষ্টব্য )। 

(ঝ) যদ্দি নিধারিত ক্ষিদ এবং জ।রমান। (যদি থাকে) প্রদ্দান করা না 
হয় (২৫, ৩৪ ও ৮৯ দ্রব্য )। 

(১২) অন্বীকৃত সম্পাদন £_কোন দলিলের সম্পাদন অন্বীকার ছুই 


প্রকারের হইতে পারে-- 
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(ক) প্রত্যক্ষ অথাৎ যে ক্ষেত্রে সম্পা্দনকারী ব! প্রতিনিধি বা আধাইন 
খোলাখুলি নিবন্ধন কর্মকর্তার নিকট দলিলের সম্পাদন অশ্বীকার করে। এরূপ 
ক্ষেত্রে আবার নিবন্ধক দলিলখানি প্রত্যাখান করিবেন এবং সেই সঙ্গে জেল! 
ণিবন্ধককে তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিবেন, জেল। নিবন্ধক ম্যাজিষ্রেটের ন্তায় অন্ু- 
সন্ধান করিয়। দেখিবেন যে দলিলের সম্পাদন জাল কিনা! অথবা সম্পাদনকারী 
নিবন্ধন কর্ণকতার নিকট মিথ্যা] বিবরণ দিয়াছেন কিনা। 

(খ) অপর প্রকারের সম্পাদন অন্বীকারকে পরোক্ষ অস্বীকার বলা যাইতে 
পারে; সমন পাওয়। সত্বেও যদি সম্পাদনকারী সম্পাদন শ্বীকারের জন্য হাজির 
না হন অথব! যদ্দি পর্দানশীন সম্পাদনকারী নিবন্ধন কর্মকার নিকট হাজির 
ন। হন বা তাহার প্রশ্রের জবাব না দেন অথবা! একাধিকবার সম্পাদনকারীর 
গৃহে যাইয়। যদি সম্পাদনকারীকে বাড়িছে পাওয়। ন। যায় এবং নিবন্ধন কর্ম- 
কর্ত। যদি বুঝিতে পারেন যে সম্পাদনকারী সম্পাদন অস্বীকার করিবার জন্য 
আত্মগোপন করতেছে তাহা হইলে নিবন্ধন কর্মকর্তা এইরূপে পরোক্ষ সম্পাদন 
অস্বাকার করিবার জন্ত দপিলখানি প্রত্যাখ্যান করিবেন। 

(১৩) বোবা! এবং কালা সম্পাদনকারী সম্পর্কে :-_-কোন সম্পাদনকারী 
বোবা এবং কাল! হইলে অর্থাৎ কানে না শুনিলে তাহার দলিল নিবন্ধাকৃত 
হইতে পারে যদি সেই বোবা-কাল। ব্যক্তি কোন প্রকারে দরপিলের সম্পাদন 
স্বীকার করিতে পারে; কি প্রকারে (অর্থাৎ হাত মুখ নাড়া থাঙ্গতে বা 
পিখিয়! উক্ত ব্যক্তি সম্পাদন ত্বীকার করিয়াছেন) সে সম্পর্কে 1নবন্ধন 

বর্নকতা দিলে এন্ডোর্স কাঁরবেন, আর নিবন্ধন কর্ণকর্তা উক্ত ব্যক্কির 
সম্পাদন স্বাকার সম্পর্কে সন্ধই ন। হইতে পারিলে রোজট্রেসন আইনের ৩৫(৩) 
ধার। অনুসারে উক্ত দপিলখানি প্রত্যাখ্যান করিবেন। 

(১৪) নিবন্ধীকরণ প্রত্যাধ্যান সম্পর্কে ₹-কোন দলিলে একাধক 
সম্পাদনকারী থাকলে সকলের সম্পাদন প্রত্যাখ্যাত হইবার যোগ্য ন। হইলে 
দিলখানি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান ( রিফিউন্ঙ ) কর! হইবে না; কেবলমাত্র 
যে ব্যকির সম্পান প্রত্যাখ্যানযোগ্য সেই ব্যক্তির জন্তই আংশিকভাবে 
দপিলথানি প্রত্যাখ্যান কর। হুইৰে যেমন একটি দলিলের তিনজন সম্পাণন- 
কারী আছেন। নিবন্ধন কর্মকর্তার শিকট উহাদের একনন নাবালক বিবেচিত 
হইলেও দলিলখানি রেপ্িত্ী কর হইবে; তবে নাবালক সম্পানকারীর 
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সম্পাদন প্রত্যাখ্যাত হইবে এবং সেজন্ত দলিলখানি আংশিকভাবে নাবালক 
সম্পাদনকারীর আন্ত প্রত্যাখ্যান কর! হইবে। আংশিকতাবে যে ব্যক্তির, 
নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান কর! হয় সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখে দলিলে প্রত্যাখ্যান 
সম্পর্কে নোট দিতে হইবে) যেমন, পপ "২ *** ***এর সম্পর্কে 
নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হইল”। কোন সম্পারদনকারী নাবালক বিবেচিত 
হইলে তাহার সম্পর্কিত নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হয়, প্রত্যাখ্যান আদেশে 
নাবালকের আপাততঃ প্রতীয়মান বয়সের উল্লেখ করিতে হুইবে। অন্রূপে 
কোন সম্পার্দনকারী পাগল ইডিয়ট ইত্যাদি সাব্যস্ত হইলে তাহার দলিল ও 
প্রত্যাখ্যান কর! হইবে এবং কি কারণে উক্ত সম্পাদনকারীকে পাগল ইডিয়ট 
ইত্যাদি বিবেচনা কর! হইয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যানাদেশে লিখিত হইবে। 

(১৫) ইম্পাউও সম্পর্কে :-_দাখিলীকত কোন দলিলে উপযুক্ত স্ট্যাম্প 
ন1 থাকিলে দলিলখানি ইম্পাউগ্ড করিয়! কালেকৃটারের নিকট পাঠান হয়; 
যদি কোন বিশেষ কারণে উক্ত দলিলের সম্পার্দনকারীর সম্পাদন স্বীকারোক্তি 
গ্রহণ করিবার পূর্বেই (অর্থাৎ ৫৮ ধারার এনাডোস মেন্টগুলি দলিলে লিখিত 
হইবার পূর্বেই) দলিলখানি কালেকৃটরের নিকট পাঠান হয় তবে সে সম্পর্কে 
দলিলখানি প্রেরণ করিবার সময় কভারিং লেটারে লিখিয়! দিতে হইবে এবং 
ইহাও লিখিতে হইবে যে দলিলখানি যেন স্ট্যাম্প নির্ণয় করিয়া! এমন সময়ের 
মধ্যে ফেরৎ পাঠান হয় যাহাতে রেজিষ্টেশন আইনে প্র্দত নির্ধারিত সময়ের 
মধ্যে সম্পার্নকারী দলিলের সম্পাদন স্বীকার কগ্ববার স্থযোগ পায়। 
দলিলখানি রেজিষ্টা্ড পোষ্টে কালেক্টরের নিকট পাঠাইতে হুইবে 7 দলিল- 
খানির প্রাপ্তি ত্বীকার ন। করিলে কালেক্টরকে তাগিদ দিতে হইবে» 
যাহাতে কালেকৃটর সময় থাকিতে অর্থাৎ চারমাস সময়ের মধ্যে দলিল 
ফেরৎ পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন সে বিষয়েও লিখিতে হুইবে। লিগাল 
রিমেমত্রাণসার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে কোন ইম্পাউগ্তরুত দলিলে. 
কালেকটরের নিকট স্ট্যাম্প নির্ণয়ের জন্ত যে অতিরিক্ত সময় লাগে, তাহার 
জন্ত রেজিষ্রেশন আইনের ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ এবং ৩৪ ধারার কোন অক্ষিরিক্ত 
সময়ের ব্যবস্থা নাই ; স্থৃতরাং দলিলে প্রত স্টাম্পের যথার্থত! নির্ণয়ের জন্ত 
অতিরিক্ত সময় দেওয়! যায় না। 


সম্পত্তি হস্তাস্তর ও নিবন্ধন ৩৪১ 


কালেকটরকে দলিলথানি প্রেরণ করিবার সময় একটি চিঠিতে দলিলখানি 
ইম্পাউ করিবার কারণ এবং গে সম্পর্কে কোন নজীর থাকিলে তাহা 
উল্লেখ করিতে হুইবে। দপিলখানিতে করখানি পৃষ্ঠা আছে অপ্রত্যারিত 
অলটারেশান, ইরেজীং ইত্যার্দি সম্পর্কে উক্ত চিঠিতে লিখিতে হইবে। 
কালেকৃটরের অফিস হইতে দলিলখানি ফেবং আসিলে দলিলথানি উক্ত 
চিঠিতে প্রদত্ত বিবরণের সহিত সযত্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তইবে যে, 
দিলে কিছু পরিবর্তন কর! হইয়াছে কিনা । উল্লেখযোগ্য কোন 
দলিলের নিবন্ধীকরণকার্ধ সমাপ্ত হইবার পব সেই দলিল ইম্পাউও কর1 যাইবে 
ন।। পশ্চিমবঙ্গ এল, আর এই অভিমত দিয়াছেন যে নিবন্ধীকরণ সম্পন্ন 
হইবার পর নিবন্ধন বর্ণকর্তা দলিল ইম্পাউও করিতে পারেন ন1। 
সুতরাং দলিলখানি নকলের পূর্বে ইম্পাউণ্ড করিতে হইবে। ইম্পাউণ্তকৃত 
দলিলের সঙ্গে যে চিঠি ও ফরমে দলিল সম্পর্কিত যে বিবরণ প্রেরণ কর হয় 
তাহার নমুন। নিয়ে প্রদত্ত হইল । 


কভারিং লেটারের নমুন! 


*ত৯ তত জেলার 
জেলা প্রশাসক মহাশয় সমীপেষু 


মহাশয়, 
আমি এই চিঠির সছিত:** *»” "*পৃষ্ঠায় লিখিত একখানি দলিল 
যাহার নিবন্ধীকরণ কার্ধ সমাপ্ত হষ্টয়াছে (অথবা! যাহার নিবন্ধীকরণ কার্য এখনে। 
সমাপ্ত হয় নাই) আপনার দ্বারা স্ট্যাম্প-এর যথার্থতা নির্ণয়ের জন্ত পাঠাইতেছি ; 
কারণ আমার ধারণ! হয় যে দলিলে লিখিত বিষয়বস্তর জন্ত যথাযথ স্ট্যাম্প 
প্রদান কর। হয় নাই দলিলখানি কোন কাটাকুটি, দোবার। ইত্যাদি নাই (এ 
প্রকার কিছু থাকিলে তাহ] লিখিয় দিতে হইবে )। 
দলিলখানি সম্পর্কে অন্ঠান্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ ভিন্ন একটি ফরমে প্রদত্ত হইল। 
বিশ্বস্ত 
সাব রেজিষ্টার 
তারিখ 
(১৬) ঠ্ট্যাম্প খরিদ সম্পর্কে :__-এককালীন ছুই হাজার টাক মুল্যের 
ক্যাম্প তেগ্ডারের নিকট হইতে খরিদ করিতে পার! ঘায়। উহার অধিক মূল্যের 
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স্যাম্প সরকারী ট্রেজারী হইতে ক্রয় করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন অন্য 
রাঙ্গ্য হইতে স্ট্যাম্প খরিদ করিয়। পশ্চিমবঙ্গে কোন দলিল লেখা চলিবে ন1» 
পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত স্ট্যাম্প কিনিতে হইবে । 

(১৭) রেজিষ্টার বছছির পৃষ্ঠায় দলিল নম্বর :- রেজিষ্টার বছিতে কোন 
দলিল নকল করিতে উক্ত রেজিষ্টার বহির একাধিক পৃষ্ঠার প্রয়োজন হইলে 
ছলিলের নদ্বর বৎমর সহ প্রথম পৃষ্ঠার পব হইতে প্রতি পৃষ্টা বাম উপান্ছে ৰা 
হাঁপিয়াতে নোট রাখিতে হুইবে ; কারণ, কোন পৃষ্ঠ! খুলিয়' গেলে দলিল 
নস্বর দেখিয়া সেই পৃষ্ঠা যথাস্থানে সংযৃক্ত কর! যাইবে । 

(১৮) অজ্ঞাত ভাষায় স্বাক্ষরিত দলিল :__সম্পত্বিব দলিল 
একটি মূল্যবান বস্ত তাই উহা সম্পাদনে স্পষ্ট স্থাক্ষর করাই শ্রেষ। 
নিবন্ধন কর্মকর্তার এবং অফিসের সকল কর্মগারীর অজানিত ভাষায় 
লিখিত স্বাক্ষষ কোন দলিলে থাকিলে, নিবন্ধন পক্ষের নিকট হইতে 
জানিবেন কোন ভাষায় ম্বাক্ষর কর! হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে অজ্ঞান! 
ভাষায় লিখিত স্বাক্ষরের নিচে পেন্সিলে নোট রাখিতে হইবে । রেজিষ্টার 
বছিতে নকল করিবার সময় ইংরাজী ভাষায়, অজানণ ভাষায় লিখিত স্বাক্ষবেব 
অন্বাদ লিখিতে হইবে এবং নীচে বন্ধনীর মধ্যে নোট দিতে হইবে । ++ 
ভাষায় মূল দলিলে স্বাক্ষর আছে”। সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর যুক্ত সম্পাদনে বাধা 
নাই। তথাপি স্পষ্ট ও পাঠধোগ্য স্বাক্ষরই শ্রেয় । 


(১৯) দলিল পুননিবন্ধীকরণ ৫-_দিল অনেক সময় পুননিবন্ধীরুত 
হয়-- 

(ক) কোন দলিপে একাধিক সম্পাদনকারী থাকিলে, সকল সম্পাদনকারী 
একই সংগে দ্গিলে স্বাক্ষর না কবিয়! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পাদন করিয়া 
সম্পাদন স্বীকাব কবিতে পারেন। একাধিক দাতার মধ্যে একজন মাত্র 
সম্পাদন করত: দিল দাখিল করিয়া উক্তসম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার 
করিলে দলিলখানি কেবগমাত্র উক্ত বাক্তির সম্পর্কে নিবন্ধীকৃত হুইবে। 
দ্লিলখানির নিবন্ধীকরণ কার্ধ সম্পূর্ণ হুইবার পূর্বে অপরাপর সম্পাদনকারী 
াপিয় সম্পাদন করিয় স্বাক্ষর করিলে বিন] ফিস্‌ প্রদানে দলিলখানি রেজিস্্ী 
কফরাইতে পারেন। এইবপ ক্ষেত্রে পৃননিবন্ধীকরণেব প্রয়োজন হয় না। কিন্ত 
যদি নিবন্ধীকরণ সম্পূর্ণ হইবার পর ( অর্থাৎ দলিলখানি নকল হষ্ঈবার পর ) 
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অন্তান্ত দাত] দলিলখানিতে সম্পাদন স্বরণে স্বাক্ষর করিয়! উক্ত দলিলথানি 
পুনরায় রেজিদ্রী রাইতে চাছেন, তাহা! হইলে পুনরায় ফিস্‌ প্রদান করিয়া 
পুননিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। একপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক সম্পাদনকারী 
ঘে তারিখে সম্পাদন স্বরূপে স্বাক্ষর করেন সেই তাব্রিখ হইতে চারি ম।স গণনা 
করিতে হইবে। 

(খ) শিবন্ধন কর্ণকর্তার দ্বারা »ম্পূর্ণবূপে প্রত্যাখ্যাত কোন দলিশ যদি 
৭২, ৭৫ অথবা ৭৭ ধারামূণে নিবন্ধক বা দেওয়ানী আদালত হবার] পুনরায় 
নিবন্ধীকরণের আদেশ লাভ করে তাহ হইলে নিবন্ধন কর্মকতা পুনরায় ফদ্‌ 
গ্রহণ করিয়া! উক্ত দলিল পুনরায় রেজিস্ী করিতে বাধ্য হইবেন। উহ! 
ফি-বহিতে পুনরায় ক্রমিক নং দ্বারা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু নবন্ধন 
কর্মকার দ্বারা আংশিক প্রত্যাখ্যাত কোন দগিল যদি ৭২ বা ৭৫ ধারা 
মূলে নিবন্ধকের বা ৭৭ ধারামূলে দেওয়ানী আধাণতের নিকট হহতে 
পুননিবন্ধীকরণের মানদদেশ লাভ করে, তাহ! হইলে নিবন্ধন কর্মকর্তা পুনরায় 
ক্রমিক নম্বর দ্বার! উক্ত দলিল ফি বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং পুণরায় 
রোজগার বহিতে নকল করিবার ব্যবস্থা করিবেন। পূর্বে যে নকল 
এনভোস মেন্ট পিখিত হইয়াছিল তাহ! দ্বিতীয়বার নকলের সময় ধারাবাহিক- 
ভাবে দলিলের অংশ স্বরূপে পৃষ্ঠার বছিতে নকল করিতে হইবে । তবে 
আংশিক প্রত্যাখ্যাত দাঁপল পুনরায় নিবন্ধীকরণের সময় কোন ফিস গ্রহণ 
কর] যাইবে না। ডান্খিত (খ) অংশের ন্তায় পুননিৎস্কীকরণের ক্ষেত্রে দালল 
দাখিলের এনভোর্সমেণ্টে 'প্রেজেন্টেড' শৰের স্থলে 'রি-প্রেজেন্টেড, লিখিতে 
হইবে এবং ৫৮ ধার! মূলে 'এন্ডোব মেণ্টে' এর স্থলে ৮ পরি শষ্টের ২নং ফরমে 
'রি-এন্ডোন মেপ্ট” লিখিতে হইবে। 

(২০) দলিল ডেলিভারী £-_নিবন্ধীকরণের জন্ত দলিল দাখিল 
কর! হুইলে ৫২ ধার৷ অন্সারে দাখিলকারীকে একখানি রসিদ প্রদান 
কর! হয়; দলিলখানি ফেরৎ লইবার সময় পুনরায় নিবন্ধীকরণ আঁফসে 
উক্ত রদিদ দাখিল করিতে হয়। দলিল দাখিলকারী বয় রলিদ দাখিল 
করিলে দলিল ডেপিভারী পাইবেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং না৷ আনিয়া 
রমিদের বিপরীত পৃষ্ঠায় নির্দিষ্টস্থনে অপর কোন ব্যক্তিকে দলিলখানি 
ফেরৎ লইবার জন্ত বরাত দিতে পারেন। দলিলদাখিলকারী যে ব্যক্তিকে 
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বরাত দিবেন সেই বাক্তির নাম দাখিলকারী স্বহন্তে লিখিয়৷ আপন নাম স্বাক্ষর 
করিয়! দিবেন । তবে দলিলদাখিলকারী লিখিতে না জানিলে দলিল 
রেজিষ্টরির সময় ষে ব্যক্তি তাহার নাম 'বকলমে' লিখিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি 
সাধারণতঃ তাহার নাম “বকলমে' রলিদের বিপরীত পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিবেন । 
ইহাই সাধারণ নিয়ম | তবে উক্ত নিয়ম পালিত না হইলেও নিবন্ধন 
কর্মকর্ত। বিবেচন। করিয়া! দলিল ডেপিভারী দিতে পারেন। কোন দলিপ- 
দাঁখিলকারী রপসিদ্দে কোন ব্যক্তিকে 'বরাত' ন1 লিথিয়! দিয়া ইহলোক ত্যাগ 
করিলে মৃত বাক্তির বৈধ ওয়ারিশ রসিদ দাখিল করিয়? দ্লিলখানি ডেলিভারী 
লইতে পারেন। অবশ্ঠ এক্পক্ষেত্রে দলিশখানি ডেলিভারী দিবার পূর্বে 
নিবন্ধন কর্মকর্তা নিঃসনোেহ হইবেন ঘে এইরূপ দলিল ডেলিতারিতে 
প্রতারিত হুইবার সম্ভাবন? নাই; সেজন্ত এরপক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পদ্থ' 
হইছে এই যে, যে বাক্কি দেওয়ানী আদ্দালত হইতে দ্লিলথানি 
ফেরৎ লইবার অর্ডার গ্রহণ করেন তাহাকেই দলিলখানি ডেলিভারী 
প্রদান কর।। 

কোন দলিলদ্বাখিলকারী দলিলখানি ফেরৎ লইবার জন্ত কোন ব্যক্তিকে 
মনোনীত করিবার পর মনোনীত বাক্তি দলিল ডেলিভারী লইবার পূর্বে 
ইছলোক ত্যাগ করিলে মনোনীত ব্যক্তির ওয়ারিশকে দলিলদাখিলকা'রীর 
লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে দলিলখা নি ফেরৎ দেওয়া! যাইবে না । কোন দলিল 
ডেলিভারি না দিবার জন্য দেওয়ানী আদালত নিষেধাজ্ঞা জারী করিলে 
নিবন্ধন কর্মকর্তা উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়! কোন ব্যক্তিকেই দলিলখানি 
ডেলিভারী দিবেন না। 


(২১) ৫২ ধারা অনুসারে প্রদত্ত রসিদ বিনাশ এবং দলিল ফেরৎ 
লইবার প্রণালী :_দলিলের রপিদ হারাইয়! গেলে, রসিদখানি যে হারাইয়' 
গিয়াছে এবং দলিলখ'নি যে ফেরৎ দিতে হুইৰে এইমর্ধে লিখিতভাবে নিবন্ধন 
কর্ণকর্তার নিকট একখানি দরখান্ত করিতে হইবে; যে বাক্তি দলিলখানি 
দাখিল করিয়াছিলেন তিনিই উক্ত দরথাস্ত করিবেন। দরখাস্তপ্রা্ হইয়। 
নিবন্ধন কর্ণকর্ত। দাখিলকারীর সনাক্ত গ্রহণ করিবেন। এবং মুল রসিদখানি 
যে হারাইপ্ন1 গিয়াছে সে সম্পর্কে প্রমাণাদি গ্রহণ করিৰেন। যদি দলিল দাখিল- 
কারী দলিলের গ্রহীতা নাহয় তাছা হইলে দরখান্তকারীর বায়ে দলিলের 
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গ্রহীতাকে নিবন্ধন কর্মকর্তা ডাকযোগে একখানি নোটিশ দিবেন। গ্রহীতাকে 
অফিসে হাজির হইয়! সাক্ষ্য প্রমাণাদি দিবার জন্য উক্ত নোটিশ প্রদানের পরে 
যথেই্ সময় প্রদান করা হইবে । যথেষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পর, উক্ত দলিলের 
নিবন্ধীকরণ কার্ধবিধিসম্পন্ন না! হইয়! থাকিলে একখানি ডুপ্লিকেট রসিদ দরখাস্ত 
কারীকে প্রদান কর' হইবে ; কিন্তু দলিলথা নর নিবন্ধীকরণ কার্ধ সমাধ হইয়া 
থাকিলে ডূপ্রিকেট রমিদের পরিবর্তে দলিলখনি দরখাস্তকারীকে ফেরৎ 
দিতে হইবে। নিবন্ধন কর্মকর্তা রসিদ বঠিতে উক্ত রপিদের মুড়ি বহিতে 
একখানি সাদা কাগজে নিয়নলিখিত সার্টিফিকেট লিখিয়া কাগজখানি আটিয়। 
র'খিবার ব্যবস্থা! করিবেন £ 

«এতম্বার' প্রমাণিত কর। যাইতেছে যে মূল রমিদ বিনষ্টের সত্যতা আমার 
নিকট প্রমাণিত হইয়াছে । দলিল দাখিলগকারী হথাযথ সনাক্তকত হইয়াছে 
এবং অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত গ্রাহকের স্াক্ষরমূলে গ্রাহককে দলিলখানি প্রত্যর্পণ 
কর] হুইয়াছে। 

তারিখ £ সাব-রেজিষ্ট্ার” 


(২২) বিকৃত মস্তিক্ষের সম্পত্তি হুত্তাস্তর £__বিকৃত মন্তিষ্ক সম্পন্ন 
বাক্ষির সম্পত্তি কেবলমাত্র আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিব'বক ব' 
ম্যানেজার আইনসন্গতভাবে হস্তান্তর করিতে পারেন £ স্থতরাং নাবালকের 
স্বাভাবিক অভিভাবক যেমন কোর্টের অনুমতি ছাড়াই বৈধভাবে 
সম্পত্তি হস্তাস্তর করিতে পারেন বিকৃত মস্তিষ্কের জন্য এরূপ কোন স্বাভাবিক 
অভিভাবক নাই । ১৯১২ সালের ভারতীয় বিকৃত মস্তিষ্ক আইনের ৭৫ ধারা 
দ্রষ্টবা। তবে ধর্দি কেহ কোটে'র অনুমতি ন! লইয়! বিকৃত মস্তিষ্কের অভি- 
ভাবক স্বরূপে দলিল সম্পাদন করিয়! বিরূত মস্তিষ্কের সম্পত্তি হস্তান্তরের 
উদ্দেশ্রে দলিল দাখিল করেন, তবে অন্যানা শর্ত পূরণ হইলে দলিলখানি গৃহীত 
হইবে এবং নিবন্ধীকৃত হইবে; কিন্ধ পরিণামে উপর আদালতে ১৯১২ সালের 
বিকৃত মস্তিফ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে উহ! নাকচ হুইয়! যাইবে। 

(২৩) দঙ্গিল একাধিক কালিতে লিখিত হইতে পারে £ এরূপ 
ক্ষেত্রে নিবন্ধন কর্মকর্তা দাখিলকারীকে উক্ত বিষয় সম্পর্কে একটি কৈফিয়ৎ 
লিখিয়। দিতে নিদেশ প্রদান করিবেন। 


৩৪৬ দলিল মুসাবিদা 


(২৪) সম্পাদনকারী দলিল পাঠ করিতে অক্ষম হুইলে 
দ্লিলখানি পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে £ সম্পাদনকারী দলিল 
পাঠ করিতে অক্ষম হইলে অথব! সম্পা্দনকারী পর্দানশীন মহিল। হইলে 
দলিললেখক বা অপর কেহ যিনি ভাল লিখিতে পড়িতে পারেন, 
দলিলখানি পাঠ করিয়' সম্পানকারীকে ব1 পদ্ণানশীন মহিলাকে শ্ুতনাইবেন, 
সম্পাদনকারী দলিলের মর্ন ভাল করিয়! উপলব্ধি করিলে সম্পা্দনকারীর 
স্বাক্ষর লওয়! উচিত। দলিল যে সম্পাদনকারীকে পাঠ করিয়] শুনানে। হইয়াছে 
সেই মর্ষে দলিল পাঠক শেষে নিম্নলিখিতরূপ সার্টিফিকেট দিবেন-_-“দলিলখানি 
সম্পূর্ণ পাঠ করিয়। দাঁতাকে শ্রবণ করাইলাম এবং দলিলের মঞ্জ উপলব্ধি করিয় 
দাতা স্বেচ্ছায় দলিলে সম্পাদনের স্বাক্ষর করিয়াছেন” । 

(২৫) দলিল দাখিলের সময় : দলিল দাখিলের সময় সাধারণতঃ 
বেল। ১০-৩* মিঃ হইতে ২ট1 পর্ধবস্ত; শনিবার ও রবিবার পশ্চিমবঙ্গে 
নিবন্ধীকরণ অফিস বন্ধ থাকে। তবে নিবন্ধন কর্ণকর্! প্রয়োজন বিবেচনা 
করিলে নির্ধারিত সমগ্জের পরেও দূর স্থান হইতে আগত মহিলা, বয়স্ক বা 
অন্বস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে দলিল দাখিল লইতে পারেন। 

(২৬ স্বর্পমূল্যে বিবেচিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল £__যদ্দিও 
নিবন্ধন কর্মকা দলিলে লিখিত সম্পত্তির যুল্য পরীক্ষা করিবার 
জন্য দায়যুক্ত নছেন তথাপি তিনি প্রয়োজনবোধে এসম্পর্কে কালেকৃটরের 
নিকট রিপো' করিয়। ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। মূল্য কম বিবেচিত 
হইলে ষ্ট্যাম্প আইন অঙ্থসারে জরিমানা হইবে। সৃতরাং হস্তাস্তরিত সম্পত্তির 
মূল্য কম করিয়া! লেখা কখনই উচিত নহে । ১৯০৪ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রত্যেক মৌজার বিভিন্ন শ্রেণীর জমির মূল্য মান স্থির করা হুইয্াছে। এ 
তালিকায় ঘণিত মূল্য অপেক্ষ। কম মূল্য দর্শানে। হইলে সেই দলিপ নিবন্বনার্থে 
গ্রহণ কর। হইবে না। গ্রহণ করিলেও অতিরিক্ত ষ্্যাম্প মাশুন ব্যাঙ্ক ড্রাফট 
যোগে প্রদান করিতে হয়। 

(২৭) দলিলের সাক্ষী :- দলিলে সাক্ষী আছে কিন! তাহ। নিবন্ধন 
কর্মকর্তা দেখিবার জন্ত দায়যুক্ত নহেন। তিনি অনুরোধ করিতে পারেন মান্্র। 
সম্পত্তির হস্তাস্তর আইনে দানপত্র, বিক্রয়, বন্ধক ইত্যাদি দলিলে বাধ্যতামুলক- 
ভাবে সাক্ষীর সম্পর্কে বিধান রাখা হইয়াছে? সাক্ষীর! কেমনভাৰে প্রত্যয়ন, 
করিবে তাছাও বল। আছে। 


সম্পত্তি হস্তাস্তর ও নিবন্ধন ৩৪৭. 


(২৮) প্রতিনিধি, আ্যাসাইন বা! এজেণ্ট দ্বার! দলিল দাখিজ :__ 
কোন প্রতিনিধি বা আসাইন কোন দলিল দাখিল করিতে চাছিলে 
তাহাকে তাহার উক্তরূপ ক্ষমতা সম্পর্কে নিবন্ধন কর্ণকর্তাকে সন্তুষ্ট করিতে 
হইবে। যেখানে এজেণ্টই দলিল সম্পাদন করিয়৷ দাখিল করেন যেখানে 
নিবন্ধন কর্ণকর্তাকেও এজেণ্টের দলিল সম্পাদন করবার ক্ষমতণ সম্পর্কে 
কোন প্রকার সন্ত করিবার বাধ্যবাধকতা নাই | কিন্তু যদি প্রিন্ষিপ্যাল-দঞ্িল 
সম্পাদন করেন এবং এজেন্ট উক্ত দলিল দাখিল করেন তবে রেজিষ্টেশন 
আইনের ৩৩ ধারা অগ্রসারে আমমোক্তারনাম। নিবন্ধন কর্মকর্তার সন্তষ্টির 
জন্য দাখিল করিতে হইবে । 


(২৯) রসিদ হারাইলে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় £-_ 
যাহাকে অফিস হইতে প্রথম রসিদ প্রদান কর] হইয়াছিল সেই বাক্তিকে রসিদ 
হারাইয়া গিয়াছে মর্জে লিখিতভাবে নিবন্ধন কর্মকর্তার নিকট দরখাস্ত 
করতে হইবে । উক্ত দরখান্তে নিম্নলিখিত তথ্যার্দি পরিবেশন করিতে হইবে 
যথা, দরখান্তকারীর নাম ও ঠিকান! প্রথম দরখান্তের তারিখ, কোন প্রকারের 
দলিল (বিক্রয় কোবালা, কি দানপত্র, কি বিনিময় ইত্যাদি) দলিলে দরখান্ত- 
কারীর স্বার্থ ( অর্থাৎ দরখাস্তকারী দলিলে দাতা কি গ্রহীতা, কি তৃতীয় পক্ষ 
তাহার উল্লেখ করিতে চইবে ) এবং প্রথম দরখান্তে দলিল ননাক্তকরণের জন্য 
এবং (এফ) ও (জি) আর্টিকেল মূলে ফিস্‌ নির্ধারণের জন্য যে যে বিবরণ প্রদান 
কর। হইয়াছিল ইত্যাদি সকল বিষয় দরখান্তে লিখিতে হইবে । উক্ত দবখাণ্ত 
প্রাপ্ত হইয়া নিবন্ধন কর্মকর্তা দরখাস্তকারীর সনাক্তকরণ গ্রহণ করিয়। 
নিশ্চিত হইবেন যে, এই ব্যক্তিই নকলপ্রার্থী এবং তিনি দরখান্তের বিবরণের 
সহিত এই নকল সম্পর্কে তল্লাসী রেজিষ্টারে লিখিত বিবরণ মিলাইয়। দেখিয়' 
দরখান্তে পিখিত বিবরণের সত্যত' সম্পর্কে সন্তষ্ট হইবেন । দরখাস্তের বিবরণ 
সতা বলিয়। প্রতীয়মান হইলে নিবন্ধন কর্মকর্তা দরখাস্তকারীকে দলিলের 
নকলটি প্রদান করিবেন। নকল পাইবার স্বীকৃতি স্বরনাপে একখানি সাদা 
কাগজে দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর লইবেন; উক্ত সাদ কাগজে নিবন্ধন কর্ষকর্তা 
নিয়লিখিত মস্তব্য দিবেন-- 

“এতদ্বার! প্রমাণিত কর! যাইতেছে যে মূল রসিদ বিনষ্ট্রের সত্যতা আমার: 
নিকট প্রতিপাদিত হইয়াছে, দরধাস্তকারী যথাযথ সনাক্তন্কুত হইয়াছে এবং 


৩3৮ দলিল মুসাবিদা 


বিপরীত পৃষ্ঠার প্রদত্ত দরখাত্তকারীর স্বাক্ষরমূলে দরখারীকে ".''তারিখের 
টা নং দপিলের নকল প্রত্যার্পন করা হুইয়াছে”। 


(৩০) আপীল ও আবেদন ;_-অবর নিবন্বক কোন দলিলের 
নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিলে হ্ষুৰ্বপক্ষ রেজিষ্টেশন আইনের ৭২ ধারামূলে 
আপীল এবং ৭৩ ধারামূলে জেলা! নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত করিতে 
পারেন। দরখাস্তকারী বা আপীলকারী সঙ্গে সঙ্গে দলিলখানি জম1 দিতে 
ন৷ পাগিলে, সময় চাহিয়া! আবেদন করিতে পারেন বা সমন ইন করিবার 
বাবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। আপীল করিতে হইলে ৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি 
দ্বার করিতে হয়, কিন্ত আবেদনের দরখাস্ত সাদা কাগজে কর! চলে; উক্ত 
আপীল বা আবেদনেব দরখাস্তের সহিত প্রত্যাখ্যানাদেশেব নকলও দিতে 
হয়। প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল সাব-রেঙ্গিস্বী অফসে বিনা খরচায় পাওয়1 যায় । 
প্রত্যাখ্যানদেশের দিন হইছে ত্রিশ দিনের মধো জেল। অফিসে আপীল বা 
দবখান্ত করিতে হয। উক্ত দলিল প্রকৃতই সম্পাদিত হইয়াছে এইবপ প্রমাণ 
পাইলে জেল নিবন্ধক উহু! রেঞ্জি্ী করিবার আদেশ গ্রমাণ করিবেন । 

নিবন্ধকে আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদম] রুত্ধু করিবার 
প্রয়োজন হইলে হ্ষুবূপক্ষ নিবন্বকের আদেশের নকল লইয়া! যে তারিখে নিবন্ধক 
আদেশ প্রদ্দান করিয়াছেন সেই তারিখ হুইভে ত্রিশ দিনের মধ্যে দেওয়ানী 
আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিতে পারিবেন । মামলার রায়ে দেওয়ানী আদালত 
দলিল রেজিন্ী করিবার নির্দেশ প্রদান করিলে রায় প্রকাশের তারিখ হতে 
ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত দলিল সাব-রেজিগ্রারের নিকটে নিবস্বীকরণের জন্য 
দীখিল করিতে হইবে ব্রিশ দিনের অতীত হইলে দেওয়ানী আদালতের রায় 
আর কার্ধকরী হইবে না? ইহার পর আর কোন আপীল চলিবে না। 

নিবন্ধকের নিকট ৭২ বা ৭৩ ধারামূলে আপীল বা আবেদনের দরখাস্ত 
কেবলমাত্র দলিলের দাতা! ব! গ্রহীতা! বা! তাছার্দের এজেণ্ট করিতে পারিবে। 
আপীল বা আবেদনের দরখাস্ত ভাকযোগে প্রেরণ করা যায় না; করিলেও 
তাহা গ্রাহথ হইবে না। 

(৩১) জরিমানা :_ষে প্রকার দলিল রেজিষ্রেশন আইনের অন্তর্গত ফিস্‌ 
প্রদান হইতে রেহাই প্রাপ্ত, দে সকল দলিলে ২৫ ধার] এবং ৩৪ ধারা অন্ধুসারে 


সম্পত্তি হস্তান্তর ও নিবন্ধন ৩৪৯, 


কোন প্রকার জরিমান। প্রদান করিতে হইবে না। অন্তান্ত সকল জরিমানার 
জন্য রসিদ দেওয়া হয় । 


(৩২) প্রমাণীকৃত আমমোক্তারনামার সইমোহর নকল সহযোগে. 
দলিল দাখিল £_ নিয়মান্ুসারে কোন এজেন্টকে প্রমাণীকত মূল আম 
মোক্তারনামাপহ সম্পাদিত দলিল দাখিল করিতে হুইবে। কিন্তু ১৮৮২ সালে' 
রচিত মোক্তারনাম! আইন ৭ এর ৪ (এ) ধারার নির্দেশান্ুসারে যদি কোন 
মোক্তারনাম! হাইকোর্টে জমা থাকে, তৰে সেই মোক্তারনামার সইমোহর 
নকল উক্ত আইনের ৪ (ডি) ধারাম্থসারে কোন সম্পাদিত দলিলের সহিত 
এজেণ্ট দাখিল করিতে পারে । 

(৩৩) নাবালকের দলিল দাখিল করিবার অধিকার £-_ 
রেজিষ্ট্রেশন আইনের ৩৫ ধারায় লিখিত আছে যে নাবালক ম্বয়ং দলিল 
পম্পাদন করিতে পারে না ; অর্থাৎ নাবালকের দ্বার সম্পত্তি হস্তান্তর সিদ্ধ 
নছে। কিন্তু নাধালক কি দলিলের গ্রহীতারূপে দলিল দাখিল করিতে পারে কি 
না? রেজিষ্টরেশন আইনের ৩২ ধারায় নির্দেশিত আছে কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি 
দলিল দাখিল করিতে পারেন। ৩৫ ধারায় যেমন পরিস্কারভাবে লিখিত 
আছে, নাবালক দলিল সম্পার্দন করিতে পারে না। ৩২ধারায় তেমন কিন্ত 
অদ্যর্থক ভাষায় লিখিত নাই যে নাবালক দলিল দাখিল করিতে পারে ন|। 
তবে রেজিষ্রেশন ম্যান্ুয়ালে (১৯৬৩ সংস্করণ, পৃঃ ২৯) লিখিত আছে যে, 
নাবালকের দ্বার! দলিল দাখিল রেজিষ্রেশন আইনের অভিপ্রেত নহে; অর্থাৎ 
নাবালক দলিল দাখিল করিতে পারে না। কয়েকটি হাইকোর্টের রায়ে অঙ্ধ্রূপ 
অভিমত প্রকাশ কর] হুইয়াছে। 

কিন্ত একাধিক হাইকোর্টের রায়ে সিদ্ধান্ত হুইয়াছে যে নাবালক দলিল 
দাখিল করিতে পারে ; কারণ রেজিষ্রেশন আইনে কোন নিষেধ আরোপিত হয় 
নাই। রেজিষ্রেশন ম্যানয়ালে যে ব্যাখ্য। প্রদত্ত হইয়াছে তাহ অশ্ুদ্ধ। 
প্রচলিত আইনের দৃষ্টিকোন হইতে বিচার করিতে হুইবে। কোন্‌ বক্তব্যটি 
অধিকতর গ্রহণযোগ্য । আমরা জানি প্রত্যেক দলিলই মূলতঃ একপ্রকার 
চুক্তিপত্র। ভারতীয় চুক্তি আইনের ১১ ধারায় নির্দেশ নাবালকের ছারা 
সম্পাদিত কোন প্রকার চুক্তি আইনত অসিদ্ধ। স্থতরাৎ কোন নাবালক 
দপিলদাতা হইতে পারে ন1 এবং দপিল দাখিল করিতে পারে না। রেজিষ্রেশন 


৩৫০ দলিল মুসাবিদা 
আইনের ৩২ ধারা চুক্তি আইনের ১১ ধার] অবজ্ঞ! করিয়া! ব্যাখ্যা ক] যুক্তি” 


যুক্ত নয়। 

(৩৪) আইনঘটিত ব্যাপারে সরকারী উকিলের মতামত :_ 
সরকারী উকিল কোন সরকারী অফিসের প্রধানকে সরকারের স্বার্থ 
সংশ্লিষ্ট আইন ঘটিত বিষয়ে মতামত প্রদান করিয়। থাকেন। স্তরাং জেলা 
নিবন্ধক কোন ফিস প্রদান না করিয়া সরকারী উকিলের নিকট হইতে আইন 
ঘটিত বিষয়ে মতামত গ্রহণ করিবেন। পরে, প্রয়োজনবোধে সরকারী 
উকিপের মতামত সহ মহানিবন্ধ পরিদর্শকের অভিমতের জন্ত জেলা নিবন্ধক 
লিখতে পারেন। উক্তরূপ প্রশ/সনিক নির্দেশ হইতে আমরা এপ স্থির 
করিতে পারি ঘে সাব-রেজিষ্টার ও অফিস প্রধানরূপে প্রয়োজনে সবকারা 
উকিলের নিকট হইতে তাহার সরকারী কাজে প্রয়োজনীয় মতামত এহণ 
করিতে পারেন। 


(৩৫) একাথিক ষ্ট্যাম্প কাগজ ব্যবহারে সমাহ্র্তাকে রিপোর্ট 
প্রদান £-কোন একটি নিদর্শনপত্রে একখানি ষ্র্যাম্প কাগজের পারবর্তে 
একাধক ই্র্যাম্প কাগঞ্জ করা হইলে অবর নিবন্ধক কাপেকটর রিপোর্ট করিবেন । 
তবে, অনেকগুলি ছ্্যাম্প কাগঞ্জ একত্র করিয়! শেষে “এক ষ্ট্যাম্পের' মা ফ.কট 
প্রদত হইলে সেপ্প ক্ষেত্রে গিপোর্ট কারবার প্রয়োজন নাই। 


(৩৬) আয়রন সেফের ডুপ্লিকেট চাবি :_ নিবন্ধীকরণ অ।ফসের 
আয়রণ সেফের ডুপ্লিকেট চাবি এবং বাড়তি তাল! ও চাৰি ট্রেজারাতে জমা 
দিতে হইবে। নিবন্ধন কর্মকতাকে ফরওয়াভিং চিঠিতে চাৰে ও তালার 
নম্বর লিখিয়। পাঠাইতে হইবে। 

(৩৭) নিদর্শনপত্রে ডেমি কাগজ ব্যবহার £_দলিল লিখিতে অবস্থাই 
ভেমি কাগজ ব্যবহার করিতে হুইবে, সাদ কাগজ কিংব! হালক। ডেমি কাগজে 
দলিল লেখ! চলে না । মোট] ডেমি অথব] কার্টিজ কাগজে দলিল লেখা 1বধেয় । 

(৩৮) সাকসেশান লিষ্ট £__প্রত্যেক নিবন্ধীকরণ অফিসে রেজিষ্্রার 
করণিক ও মোহুরারের জন্য পৃথকভাবে নিয়মিত সাকসেশান রেজি্রার রাখিতে 
হইবে। 

(৩৯) কৃষি লিজ দলিলে ষ্ট্যাম্প মাসুল :-্ট্যাম্প আইনে ৩৫ 
অনুচ্ছেদে কয়েকটি রুবি লিজ দলিলে ট্্যাম্প মাশুল প্রমাণ হইতে অব্যাহতি 


সম্পত্তি হস্তাস্তর ও নিবন্ধন ৩৫১ 


দেওয়] হইয়াছে । যেমন (১) কৃষকের দ্বার সম্পাদিত লিজ, (২) চাষের 
উদ্দেশে লিজ ইত্যান্দি, (৩) লিজের মেয়াদ অনধিক একবছর হইলে, 
(৪) গড বাধিক খাজনা ১** একশত টাকার কম হইল। 


(৪০) দরথাস্তের ্্যাম্প মাশুল :__ নিবন্ধন আইনের ২৫, ৩১, ৩৩, ৩৪, 
৩৬ এবং ৩৮ ধারা মতে কোন দরথান্তে ্ট্যাম্প বা কোট ফিস দিতে হয় ন]। 


(৪১) আপীল, আবেদন সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশ £--৭৩ ধারার 
দরখান্তে সম্পাদন প্রমাণিত না হইলে নিবন্ধক নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারেন, ব প্রয়োছনে মামলা ভবিষ্যতের জন্ স্থগিত রাখিতে পারেন । 
অনুপস্থিতির জন্ত প্রসেন-ফি প্রভৃতি অনাদায়ের জন্ত নিবন্ধক নিবন্ধীকরণ 
প্রত্যাখ্যান করিলেও তিনি প্রয়োঞ্জন মনে করিলে উক্ত আদেশ পুনবিবেচনা 
করিতে পারেন: দয়খান্তকারীর দোষে বা বিপরীতপক্ষের অন্নপস্থিতিজনিত 
দোষে যে অর্ডার হয় তাহ! রিভিউ হইবে না; এবং আপীল আবেদন 
পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন। ৭২ ধারায় নিবন্ধক কেবগমাক্র জানিবেন কেন 
“তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাঞ্জির হয় নাই; অন্ত কোন বিষয়ে তাহার 
এক্ষেত্রে জানিবার প্রয়োজন নাই। সম্পাদনকারী হাজির হুইয়। বিলম্বের কারণ 
দর্শাইলে এবং নিবন্ধক উহাতে সন্তষ্ট হইলে, দলিলখানি নিবন্ধনের জন্ত আদেশ 
দিবেন। ৭২ ধারা অন্তুযায়ী সাক্ষী হাজির করানোর ক্ষেত্রে বলগ্রয়োগ করা 
যাইবে না। স্বেচ্ছায় উপস্থিত হুওয়৷ সাক্ষীর বক্তব্য গ্রহণ করিতে হইবে। 
দেওয়ানী কার্ধবিধি অন্যায়ী কমিশন যোগে সাক্ষী লওয় যাইবে। 

(৪২) উইল এর কপি :- উইলের কপির ক্ষেত্রে কোন শ্মারক পাঠাইতে 
হয় ন।। নিবন্ধন আইনের ৬৪ হইতে ৬৭ ধারার বিধান উইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
হইবে। উইল সম্পাদনকারী জীবিত থাকিলে, টেষ্টেটর এবং একজিকিউটর 


নাম ইনভেক্স করিতে হইবে। 

(৪৩) আদালতের আদেশ £ আদালত কোন দলিলের নিবন্ধন 
নিষিদ্ধ বলিয়। সাব-রেজিষ্রারকে বা জেল! রেজিষ্ারকে নির্দেশ দিতে পারেন 
না। কিংবা কোন বিশেষ দপিল ষেন নিবন্ধন ন1! কর! হয় এমন নিষেধাজ্ঞা 
জারি করিতে পারেন না । তবে নিবন্ধন আঁফদ হইতে রেছিস্্ীবছি, বালাম 


দপিল ইত্যাদি তলব করিতে পারেন । 


০পরক্ণ সন্ধ্যা 
বিক্রয় কোবালা দলিল 

যে সমস্ত দলিল প্রণীত ও নিবন্ধিত হয় তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল 
হইতেছে বিক্রয় কোবাল! দলিল । নিবন্ধিত কোঁবাল! দলিলের অধিকাংশই স্থাবর 
সম্পত্তি তথ! ভূমি, বাঁড়ি, দালান, ফ্ল্যাট ইত্যাদির কোবাল!। বিক্রয় সংক্রান্ত আইন 
জানা ন! থাকিলে কোবাল! দলিল প্রণয়নকালীন সমস্যা দেখ! দেয়। তাই নিয়ে 
বিক্রয় তথ! সম্পত্তি হস্তান্তর আইন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল। 

বিক্রয়ের সংজ্ঞা সম্পর্কে ১৮৮২ সনের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৪ ধারায় 
বিশেবভাবে উল্লেখ কর! হইয়াছে ষে “বিক্রয়” হইতেছে পরিশোধিত বা প্রতিশ্রুত 
অথবা আংশিকভাবে পরিশোধিত এবং আংশিকভাবে প্রতিশ্রুত মূল্যের বিনিময়ে 
মালিকানা হস্তান্তর । (52161 19 & 012105161 ০1 ০৮106151010 17) 63010917756 
[01 & [01109 10810 01 10101001560 ০01 174100910 8100 [9810-010101564 ), 

এইভাবে, এই আইনের ৫৪ ধারার বিধান সাপেক্ষে, বিক্রেতা! ক্রেতার নিকট 
হইতে মূল্য গ্রহণ করিয়াই মালিকান! হস্তান্তর করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রয় সম্পন্ন 
হয়। 


বিক্রেতার অধিকারসমুহু £ 

একজন “বিক্রেতা? সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৫ ধারার বিধান সাপেক্ষে, 
নিম্নলিখিত অধিকারগুলি ভোগ করার বিশেষ অধিকারী ॥। যেমন £-- 

(১) খাজন! ও মুনাফা! পাওয়ার অধিকার ৫ 

অত্র আইনের ৫€ ধারা মোতাবেক, সম্পত্তির মালিকাঁন! ক্রেতার নিকট 
চলিয়! যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, বিক্রেতা উক্ত সম্পত্তির খাজন! ও মুনাফ। লাভ করার 
অধিকারী । 

(২) সম্পত্তির উপর দায় স্যষ্টির অধিকার £-- 

যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পূর্বে সম্পত্তির মালিকানা! ক্রেতার নিকট 
চলিয়া গিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত অপরিশোধিত মূল্যের জন্য বিক্রেতা সংশ্লিষ্ট 
সম্পত্তির উপর দায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন । 


বিক্র্ধ কোবাল! ঘলল ৩৫৩ 


বিক্রেতার দায়িত্ব £ 
বিপরীত কোন চুক্তির অবর্তর্মীনে একজন বিক্রেতার নিম্নলিখিত দ্ায়িতবগুলি 
রহিয়াছে । যেমন £-- 


(১) সম্পত্তির ক্রটি ক্রেতার নিকট প্রকাশ করা :-- 

কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য ক্রটি ক্রেতার 
নিকট প্রকাশ করিবেন-যে ক্রটি সম্পর্কে বিক্রেতা অবহিত, কিন্তু ক্রেতা অবহিত 
নয় এবং ক্রেতা সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও উক্ত ত্রুটি ধরিতে পারে না । 
এই ক্রুটি বস্তুগত ও সম্পত্তির স্বত্ব সম্পর্কীয় হইতে পারে। 

(২) ক্রেতার প্রয়োজনীয় দলিল প্রদানের দায়িত্ব :-- 

সম্পতিয় ত্বত্ব সম্পর্কে বিক্রেতার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে যে সকল দলিল 
জাছে, ক্রেতা অনুরোধ করিলে তিনি (বিক্রেতা) এগুলি পরীক্ষার জন্য ক্রেতাকে 
স্বিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিবেন। 

(৩) প্রাসঙ্গিক গ্রশ্থের উত্তরদানেয় দায়িত্ব £-- 

অংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে অথবা! উহাতে বিক্রেতার ত্বত্ব সম্পর্কে ক্রেতা কোন 
শ্রীসঙ্গিক গ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, যতদূর সম্ভব এ প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন। 

(৪) মুল্যের বিনিময়ে দলিল সম্পাদনের দায়িত্ব ৪ 

ক্রেতা বথাঁষথ সময়ে ও স্থানে বিক্রয়মূল্য হিসাবে পাওন| অর্থ প্রদ্দানের জন্ত 
পেশ করিলে, বিক্রেতা “সম্পত্তি হস্তান্তরের একটি দলিল সম্পাদন করিয়! দিবেন। 
ইহাই হইল বিক্রেতার দায়িত্ব। 

(৫) বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন হইতে সম্পত্তি অর্পণ পর্স্ত বিক্রেতার দায়- 
দায়িত্ব 8 

বিক্রয়ের চুক্তির তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখল প্রদানের সময় প্স্ত 
বিক্রেতা তাহার দখলে ব! নিয়ন্ত্রাধীনে আছে, এমন সম্পত্তি ও দলিল-পত্রা্দি নিজ 
সম্পত্তি মনে করিয়! যথাযথ যদ্ব লইতে তৎপর হইবেন। 

(৬ নির্দেশিত ব্]ক্তিকে সম্পত্তির দখল গুদানের দায়িত্ব £-- 

ক্রেতা ব1 বিক্রেত কর্তৃক ক্ষমতা! প্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তির দখল ওদঘানে 
বিক্রেতা বাধ্য থাকিবেন। ইহ! তাহার অগ্যতম প্রধান দায়িত্ব । 

(৭) কর বা ট্যাক্স প্রধানের দায়িত্ব 

বিক্রয়ের তারিখ পর্বস্ত সম্পত্তির সকল প্রকার কর ব ট্যাক্স পরিশোধের দ্বায়িত্ব 


৮ ও 


৩৫৪ দল মুসাবিদা 


হইল বিক্রেতার । সংশ্লিষ্ট সম্পতিটি দায়-সাপেক্ষে বিক্রয় কর| ন৷ লইলে, বিক্রয়ের 
সময় বিদ্যমান সমস্ত দায় পরিশোধ করিবার দায়িত্বও বিক্রেতার উপর 
বতায়। 

ক্রেতার দায়-দায়িত্ব £ 

(১) বিক্রেতার নিকট সম্পত্তির তথ্য প্রকাশ £-_ 

ক্রেতা যদি সম্পতিতে “বিক্রেতার স্বত্ব সম্পর্কে এমন কোন তথ্য জানেন যাহা 
বিক্রেতা জানেন না বলিয়! তিনি বিশ্বাস করেন, তবে ক্রেতা এঁ তথ্য বিক্রেতার 
নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য থাঁকিবেন। 

(২) বিক্রেতাকে সম্পত্তির মূল্য প্রদানের দায়িত্ব ₹_ 

বিক্রয় সম্পূর্ণ করার সময়ে ও স্থানে বিক্রেতাকে অথবা তাহার নির্দেশিত 
ব্যক্তিকে সম্পত্তির মূল্য প্রদান করিতে ক্রেতা অবশ্তহ দায়ী থাকিবেন। তবে, 
সম্প-ত্ত দায়নুক্ত অবস্থার বিক্রম্ন কর! হইলে» সেইক্ষেত্রে বিক্রয়ের তারিখে কোন 
দায় বিদ,মান থাঁ,কলে, ক্রেত! সম্প'ত্তর মূল্য হইতে দায় পরিশোধের টাকা কাটিয়া 
রাখিতে পারেন। কিন্তু পরে তাহাকে উহা যথাঁষথ প্রাপককে প্রদ্ধান করিতে 
হইবে। 

(৩) সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি বহনের দায়িত্ব 

সংশ্লিষ্ট সম্প: ত্র মালিকান। ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার পর, সম্পত্তির 
লকল ধরণের ক্ষতি, ধ্বংস বা মূল্য হাস ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে, যদি উহ! 
বিক্রেতার দে।ষে ঘটে নাই বলিয়! প্রমাণিত হয়। 

(৪) সম্পত্তর কর ব ট্যাক্স প্রদানের দায়িত্ব £-- 

সম্পত্তির মালিকান! লাভ করার পর উক্ত সম্পত্তির সকল প্রকার সরকারী 
পাওনা, খাঁজনা, ট্যাক্স এবং দায়সাপেক্ষে সম্পত্তি ক্রয় কর! হইলে উহার সথদসহ 
আসল টাকা পরিশোধ করিতে ক্রেতা আইনত; দ্বায়ী থাকিবেন। 

ক্রেতার অধিকার ঃ 

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৫ ধারা মোতাবেক, একজন ক্রেতার নিম্নলিখিত 
অধিকার রহিয়াছে । যেমন £-_ 

(১) সম্পত্তির খাজনা ও মৃনাফ! লাভের অধিকার £- 

সংঙ্িষ্ট সম্পত্তির মালিকানা লাভের পর ক্রেতা উক্ত সম্পত্তির উন্নতি অথবা 
উহার মৃগ্য বৃদ্ধির স্থবিধ। এবং খাজনা ও মুনাফা ভোগের অধিকারী হইবেন। 


বিক্রয় কোবাল। দলিল ৩৫ 


(২) সম্পত্তির উপর দায় সৃষ্টি ও ভিক্র লাভ :-_ 

সংশ্লিষ্ট সম্পর্তির যথাযথ মূল্য দিয়া দখল না পাইলে, ক্রেতা এ সম্পত্তির 
উপর দায় স্থষ্টি করিতে পারেন এবং চুক্তির নির্দিষ্ট শর্তাবলী পালন অথবা! উহার 
বাতিলের উদ্দেশ্টে ডিক্রী লাভের অধিকারী হইয়! থাকেন। 

(৩) ক্ষতিপূরণ ব! চুক্তি বাতিলের মামল! দায়ের :__ 

কোন সম্পত্তর বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ক্রেতা এ সম্পত্তিতে কোন দোষ- 
ক্রটি আবিষ্কার করিলে, যে দৌষ-ত্রটি বিক্রেতা ক্রেতার নিকট প্রকাশ করে নাই, 
সেইক্ষেত্রে ক্রেতা, বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামল! ব৷ চুক্তিটি বাতিলের 
জন্য আদালতে মামল! দায়ের করিতে পারেন । 

এইভাবে, বিক্রয় কার্য সম্পাদনে ক্রেতা বা বিক্রেত! উভয়েরই আইনগত 
অধিকার ও দায়িত্ব রহিয়াছে । এই অধিকার ও দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন 
করা না হইলে, “একে অপরের বিরুদ্ধে' আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বথাঁষথ 
প্রতিকার লাভে সমর্থ হন। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৫ ধাবার বিধানসমূহ 
উপরে উল্লেখিত আলোচনার মুর্ত প্রতীক মাত্র। 


নিবন্ধন কি বাধাতামূলক ? 

কোন অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রেজিষ্টেশন যখন বাধ্যতামূলক বলিষা 
গণ্য হয় তাহা হইল নিম্নরূপ : 

(১) সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৪ ধারার বিধান অঙ্থ্যাঁয়ী, একণত টাকা বা 
তদু্ধ মূল্যের স্থাবর সম্পতি বিনিময়ের ক্ষেত্রে। 

(২) সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৮ ধাঁরান্যায়ী, একশত টাকা বা! ততুর্ঘ 
মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি বিনিময়ের ক্ষেত্রে । 

(৩) এই আইনের ১২৩ ধার! মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তির দানের ক্ষেত্রে । 

(৪) এই আইনের ১৩* ধারান্যায়ী, মামলাযোগ্য ্বত্বের হস্তান্তর সম্পর্কিত 
নোটিশের ক্ষেত্রে । 

(৫) এই আইনের ৫৯ ধারাহ্্যায়ী একশত টাকা বা তদুর্ধ মূল্যের সম্পত্তি 
বন্ধক প্রদানের ক্ষেত্রে । 

বিক্রয়ের জন্ত চুক্তি এবং পুন:ক্রয়ের জন্ত চুক্তিসহ বিক্রয়ের মধ্যে যে সকল 
উল্লেখযোগ্য প্রভ্দগুলি লক্ষ্য কর! যায় তাহা হইল নিম্নরূপ :-_ 

(১) বিক্রয়ের জন্য চুক্তি বলিতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে নির্ধারিত শর্তে 
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বিক্রয়ের সম্মতিকে বুঝায় । বিক্রয়ের চুক্তি সম্পার্দিত হইলেই সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব 
ব! দায় সুষ্টি হয় না। 

পক্ষান্তরে, পুন:ক্রয়ের জন্ত চুক্তিসহ বিক্রয় (5816 10) ৪1 881:96100110 007 
581০ 16101010856 ) বলিতে এমন এক হস্তাস্তরকে বুঝায়, যাহার বলে ক্রেতা 
একটি সম্পত্তির আয় ভোগের স্থবিধা লাভ করে। পুনঃক্রয়ের উদ্দেশ্তে এইরপ 
শর্তসমূহ বিক্রয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ক্রেত| একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পযন্ত 
মির উপস্বত্ব ভোগ দ্বার তাহার বিনিয়োজিত অর্থ উঠাইয়৷ লন। ইহা সম্পদ 
মালিকানার সঙ্গে সংযুক্ত স্থবিধাম্বরূপ । 

(২) বিক্রয়ের উদ্দেস্তে চুক্তির (43) 88765200100 007 ৪41০ ) ক্ষেত্রে, ক্রেতা 
কেবল চুক্তিটি নির্দিষ্টভাবে পালনের অধিকার দাবি করে। 

কিন্তু পুন:ক্রয়ের অন্ত চুক্তিসহ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ক্রেত! বা রেহেনগ্রহীতা 
আয় ও মুলাফ! উপভোগ করে। এই চুক্তির দ্বার! সম্পত্তির দখল ক্রেতা! বা রেছেন- 
গ্রহীতার নিকট অগ্লিত হয়। 

(৩) বিক্রয়ের উদ্দেশ্রে চুক্তির দ্বারা ব্যক্তিগত অধিকার সু হইলেও সম্পত্তির, 
উপর কোন আঁধকার বর্তায় ন!। 

অপরদিকে, পুন ক্রয়ের উদ্দেশ্যে চুক্তিসহ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, বিক্রেতা বা! রেহেন- 
দাতার কর্জকৃত অর্থ ক্রেতা বা রেহ্নে-গ্রহীতাকে ফেরৎ দিবার জন্ত কোন ব্যক্তিগত 
বাধ্যবাধকতা নাই। 

0৪) বিক্রয্ের উদ্দেস্তে চুক্তির ক্ষেত্রে, ক্রেতা চুক্তি বলে দখল গ্রহণ করিয়া 
উহার দখল বজায় রাখিতে পারেন। ইহ! ছাড়াও, তিনি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের 
৪০ ধার! মতে, পরবঙাকালীন ক্রেতাদের বিরুদ্ধে চুক্তি পালনের মামলাও করিতে 
পারেন। 

কিন্তু পুন:ক্রয়ের উদ্দেশ্তে চুক্তিসহ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ক্রেতা অর্থাৎ রেহেন- 
গ্রহীতা দখলকৃত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিতে পারেন না কিংবা বিক্রেতা অর্থাৎ রেহেন- 
দাতার উদ্ধারের অধিকার হরণ করিতে পারেন না। তবে, বিক্রেতার ব্যক্তিগত 
বিবেচন! দ্বারা চুক্তিটি আবদ্ধ না হওয়া! পযস্ত ইহা! হস্তাস্তরযোগ্য। 

ইহাদের সহিত শর্তাধীন বিক্রয়ের বন্ধকের ( 11016898০ 5100) এ ০0001 
(10021 581 ) মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যাঁয়। তাই এই প্রসঙ্গে 
উদাহরণস্বরূপ, শর্তাধীন বিক্রয়ের বন্ধকের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 
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শর্তাধীন বিক্রয়ের বন্ধকের ক্ষেত্রে ইহাই লক্ষ্য করা যায় যে, দাতা যখন 
রেহেনী সম্পত্তি দৃশ্ঠতঃ বিক্রয় করে এই শর্তে যে, একটি নির্দিষ্ট তারিখে রেহেনের 
টাক! পরিশোধ কর! না! হইলে বিক্রয় চূড়ান্ত হইয়া যাইবে, অথবা-_ 

এই শর্তে যে, টাকা! পরিশোধ কর! হইলে বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে অথবা 
এই শর্তে যে, টাক! পরিশোধ করা হইলে, বিক্রেতা ক্রেতাকে সম্পত্তি ফিরাইয়া 
দিবে। 

তাঁই। হইলেই এইরূপ বন্ধককে *শর্তাধীন বিক্রয়ের মাধ্যমে বন্ধক" বল! হইবে । 

তবে, বিক্রয় কিংবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্টে চুক্তির ক্ষেত্রে জ্ঞাত করান! হয় যে, 
এমন দলিলের ধর্তটি লিখিত না থাঁকিলে ইহাকে বদ্ধাক' বলিয়৷ গণ্য করা 
যাইবে না। 

স্্রিয়ের ভঙ্গ চুক্তি (4816610606 টি ৪ 5816) এনং পুনঃক্রয়ের 
চুক্তিসহ বিক্রয়ের (59816 দা) ৪. 00001610060 16000708856) মধ্যে 
পার্থক্য £ 

(১) বিক্রয়ের চুক্তি দ্বারা কোন বিক্রয় সম্পন্ন হয় ন! ইহা দ্বারা পক্ষগণ এক 
মত হন যে, নির্ধারিত শর্তে তাহারা ভবিষ্যতের কোন এক সময় একটি বিক্রয় সমাধা 
করিবেন। কিন্ত পুন'ক্রয়ের চুক্তিসহ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি বিক্রয় চুড়াস্তভাবে 
সম্পন্ন হয়। কিন্তু ভবিস্ততের কোন এক সময় মূল্যের টাকা! ফেরৎ দিলে ক্রেতা 
বিক্রেতাকে উক্ত সম্পতি ফেরৎ দিবে বলিয়! অঙ্গিকারাঁবদ্ধ হয় । 

(২) বিক্রযের চুক্তি ছারা ক্রেতা ব্যক্তিগত অধিকার লাভ করে কিন্ত 
সম্পত্তিতে কোন অধিকার বা স্বার্থ লাভ করে না। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের 
€৪ ধারায় বল! হইয়াছে যে, বিক্রয়ের চুক্তি ছার! সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ সি হয় 
না। হস্তান্তর আইনের ৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে, বিক্রয় চুক্তি দ্বারা মালিকানার 
সঙ্গে একটি বাধ্যবাধকতা! সংযুক্ত হ্য় ; সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ রি হয় না। কিন্তু 
পৃন'ক্রয়ের চুক্তিসহ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা সম্পত্তির মালিক তাই উক্ত সম্পত্তি 
ভোগ দখল করার অধিকার অর্জন করে। ক্রেতা মালিকানা লাভ করে বঙলিয়! 
দখল লাভ করিতে পাঁরে এবং উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারে । তবে বিক্রিত সম্পত্তি 
পুনঃ ফেরৎ-এর এইরূপ চুক্তিও উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ সৃষ্টি করে না। 

(৩) বিক্রয়ের চুক্তি ছারা! ক্রেতা চুক্তিটি নির্দিষ্টভাবে পালন করার ও প্রয়োগ 
করার অধিকার লাভ করে। কিন্ত পুন'ক্রয়ের চুক্তিসহ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেত। 
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সম্পত্তির মালিকান! লাভ করে। অবশ্ঠ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় মূল্যের টাকা 
ফেরং দিলে বিক্রেতা! সম্পতিটি ফেরৎ পাওয়ার অধিকার লাভ করে। যদি কোবালা 
দ্বার] কোন সম্পত্তি বিক্রী করা হয় এবং একই সময়ে অপর একটি দলিল দ্বারা 
কোন নির্দিষ্ট সময়ে যদি উহা! ফেরং দেওয়ার কথ! থাকে তবে উক্ত চুক্তি আইনে 
প্রয়োগ যোগ্য হইবে। এইবপ ক্ষেত্রে যেহেতু বিক্রেতা দলিল সম্পাদন করিয়া 
দিয়া চুক্তিতে তাহার অংশ সম্পাদন করিয়াছে এবং যেহেতু ক্রেতা এইবূপ 
সম্পাদনের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে সেহেতু ক্রেতাও চুক্তিমূলে বিক্রেতাকে উদ্ত 
সম্পত্তি ফেরৎ দিতে বাধ্য । 

ইহা ছাড়া, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি উক্ত সম্পত্তি পুনরায় হস্তাস্তর- 
কারীকে ফেরৎ দেওয়ার জন্য ইকরারনাম! সম্পাদন কর! হয়, তবে পরবর্তী কোন 
ক্রেত! হস্তান্তরকারীর এই অধিকার ক্রয় করিলে, সে 'দাঁকসেসর-ইন-ইণ্টা বেষ্ট 
হিসাবে মূল হস্তান্তর গ্রহীতার বিরুদ্ধে পুনঃ ফেরৎ-এর এই অধিকার প্রয়োগ 
করিতে পারে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে পুনক্রয়ের চুক্তি ব্যক্তিগত সে ক্ষেত্রে 
রা কতৃকি পুন/হস্তান্তরের $জন্য দায়েররুত মামলা আইনত: অচল 
হইবে। 

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের অধীনে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে, স্থাবর সম্পত্তির 
বিক্রয় বৈধভাবে কাধকরী হইতে পারে | যথা! 

(১) পক্ষবৃন্দের কার্ষের ঘারা (35 %০% ০1 6119 1981665 ); 

(২) বিক্রয়ের বিষয়বস্ত্র বলে (8 58৮1০008061 )) 

(৩) বিনিময় মূল্যের দ্বারা (8) ০9514618010) ; এবং 

(৪) রেজিষ্রেশন কাধ সম্পাদন হওয়ার মাধ্যমে (73% 16019118107) ). 

(১) পক্ষবৃন্দের কাষের দ্বারা 8) ৪০৮ ০1009 081065 ):-- সম্পত্তি 
হস্তান্তর আইন মোতাবেক, স্থাবর কোন সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে করেত এবং 
বিক্রেত1 উভয় পক্ষেরই সমস্য সাধন ঘটিতে হইবে । তবে বিক্রেতাকে এই আইন- 
এর ৭ ধারা মোতাবেক কতিপয় বিশেষ গুণাবলীর সন্ভুখীন হইতে হইবে । অর্থাৎ 
বিক্রেতাকে এমন একজন কুস্থ মস্তিফসন্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হইতে হইবে, ধিনি 
অবশ্তই একটি বৈধ চুক্তি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া 
বিবেচিত হইবেন । এক কথায়, সম্পত্তির উপর বিক্রেতার বৈধ অধিকার বা কর্তৃত্ব 
থাকিতে হইবে । একইভাবে, ক্রেতাকেও এই আইনের ৬ ধারায় বণিত বিধান 
মতে, হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অযোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া! বিবেচিত হইলে চলিবে না। 


বিক্রয় কোবলা দলিল ৩৫৯ 


(২) বিক্রয়ের বিষয়বস্তু বলে (95 50৮5০708116) :-হস্তাস্তর 
যোগ্য স্থাবর সম্পত্তিই হইল বিক্রয়ের প্রধান বিষয়বস্ত। এইরূপ সম্পত্তি অবশ্যই 
স্পর্শ যোগ্য অথবা অল্পর্শ যোগ্য হইতে হইবে। 

ম্পর্শযোগ্য সম্পত্তি বলিতে প্রধানত: জমি সংক্রান্ত বিষয়কে বুঝায়। কারণ, 
ইহ প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করা যায়। অপরদিকে, অস্পর্শ যোগ্য বা স্পর্শের অযোগ্য 
বা অনৃশ্ত সম্পত্তি বলিতে সেই সকল অধিকারকেই বুঝায়, যাহা জমি বা বন্ত 
হইতে উদ্ভূত হইলেও উহা! হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির | 

(৩) বিনিময় মুল্যের দ্বার (8) ০0510619010 - কোন স্থাবর সম্পত্তি 
বিক্রয় বা বৈধভাবে হস্তান্তর করিতে হইলে তাহাতে অবশ্যই বিনিময় মূল্য 
থাকিতে হইবে । কারণ, বিনিময় মৃল্যই হইল একটি বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে মৌলিক 
উপাদানম্বরূপ । বিনিময় মূল্য' ( ০0135106780) ) ছাড়া কোন হস্তাস্তরই 
কার্ধকরযোগ্য বলিয় গণ্য হইবে নাঁ। ফেক্ষেত্রে এইরূপ বিনিময় মূল্য প্রদান বা 
গ্রতিশ্রুত হয় নাই সেক্ষেত্রে রেজিস্ীকৃত দলিলও অকাধকর বলিয়া গণ্য হইবে। 

(8) রেজিষ্ট্রেশন কার্ধ সম্পাদন হওয়ার মাধ্যমে (85 18150186102) £ 
_ রেজিষ্টেশন হইল, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য উপাদান । 
একশত টাকার বা তাহার অধিক মূল্যে স্পর্শযোগ্য স্থাবর সম্পত্তি অবশ্যই 
রেজিস্ত্রীকৃত দলিল দ্বারা হন্তান্তরিত করিতে হইবে । রেজিষ্রেশন অবশ্যই বৈধ 
এলাকাতৃত্তির অন্তভূক্ত হইতে হইবে । বতক্ষণ পর্যন্ত রেজিষ্ট্রেশন সম্পূর্ণ না হইবে, 
ততক্ষণ পধন্ত মালিকানা বৈধভাঁবে ক্রেতার উপর বর্তাইবে না। একটি দলিল 
রেজিষ্ী হওয়া মাত্রই ইহার কার্যকারিত! সম্পাদনের দিন হইতেই বলবৎযোগ্য 
বলিয়া গণ্য হয়। তবে, রেজিত্রিকিত দলিল সহায়ক সাক্ষী হিসাবে দখল গুমাণ 
করিতে ব্যবহার করা যাঁইতে পারে । এইভাবে, স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি 
বিক্রয়কে বৈধভাবে কার্যকরী কর! হয় । 


নিদর্শ--১ 
স্থাবর জম্পত্তি বিক্রয় কোবল। দলিল 
কোবাল! গ্রন্থীত্ী ₹_ 
মৌজা ভাটরা থানা বারাসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণ 
মূল্য মং ১,২৫,****০০ এবলক্ষ পচিশ হাজার টাকা । 
শ্রীমতী পুতুল গাুলী স্বামা প্র বাহুদেব গাঙছগুলী, সাং ২ নং রাধারফ কলোনী 


৩৬০ দলিল মুসাবিদ 


কে, বি, এম, থান! চাকদহ, জেল! নদীয়া, হাল সাকিন দেশবন্ধু রোড ন'পাড়া, 
থান! বারাসাঁত, জেন উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি হিন্দু ব্রাহ্মণ, পেশা গৃহকর্ত্ী | 


কোবালা দাতা :-_ 

শ্রী যতীন্দ্র নাথ দাস পিতা মৃত ললিত কুমার দাঁস, সাঁকিন অটরাপল্লী, থান! 
বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি হিন্দু কায়ন্ত। পেশ! বৃদ্ধ বয়সে 
বিশ্রামভোগী । 

কশ্ঠ শুভ স্থাবর সম্পত্তি ও তৎস্থিত আকর আওলাতাদি বিক্রয়ের সাফ- 


কোবালা দলিল পত্র মিদং কার্ধধাগে__ 


অত্রত্য জেল! উত্তর ২৪ পরগণা থান! ও সাবরেজিস্রী অফিস বারাসাত মধ্যগত 
পরগন! আনোয়ারপুর, মৌজা ভাটরাস্থিত কালেকটরীর ১৪৬ নং তৌজিতুক্ত 
জে, এল, নং ৩৮, রে, সা. নং ২২৪ মালেকের সি. এস, ১৭৯ নং খতিয়ানে প্রজার 
১৫* নং খতিয়ানতূক্ত ১১৬ একশত যোল নং দাগের ৫৬ শতক ভূমিতে পূর্ববর্তী 
মালিক বারাসাত নিবাসী শ্রগোবিন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধীনে বাধিক ও ॥ 
(সাড়ে তিন টাকা ) জমার বাঁরাঁসত নিবাসী মৃত বিপিন চন্দ্র বন্থ মহাশয়ের 
পুত্র প্র স্থুশীল কুমার বন্থু বিগত ইংরাজী ২.২.১৯৪৮ তারিখে রেজি:কৃত ২৮১৫ 
নং একখগড রেজি:কৃত পাট্টামূলে নিয় তফসিল বর্ণিতদ্াগের ১১২ সাড়ে এগার শতক 
ভূমি ও তংস্থিত যত্যাবতীয় আকর আওলাতাদি অর্জন করত" তাহাতে অন্ত সকল- 
এর নিরাপত্তিতে ও নির্ধিবাদে ভোগ দখল ও বিনিয়োগ করিতে থাকা অবস্থা 
তাহার নানাবিধ বৈধ প্রয়োজনে নগদ টাকার আবশ্যক হওয়ায় উক্ত সুশীল কুমার 
বন্থ মহাশয় বিগত বাংল। ১৩৫৬ সালের ১৮ই মাঘ তথ! ইংরাজী ১.২ ১৯৫* 
তারিখে সম্পার্দিত ও বারাসাত সাঁবরেজিস্্রী অফিসে রেজিকৃত ১ নং বহির, ৯ নং 
ভন্যুমের, ২৬২ হইতে ২৬৩ পাতায় লিপিকৃত ১৯৫০ সনের ১৩৬ নং একথণ্ড সাফ 
বিক্রয় কোবাল! দলিলমূলে নিয় তফসিল বর্সিত দাগের ১১২ সাড়ে এগার শতক 
ভূমি ও তংস্থিত যত্যাঁবতীয় হকুক আদি সহ উপযুক্ত পন প্রবৃত্তিমূলে আহি অন্র 
বিক্রেতা কোবাঁল! দাতা! যতীন্দ্রনাথ দাসের নিকট সাফ" বিক্রয় করত: বিক্রীত 
সম্পত্তিতে আমাকে দখল বুঝাইয়! দেন। উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিবার পর আমার 
খরিদা ১. ষোল আনা ভূমির দক্ষিনাংশে আমার নিজ অর্থে ও স্বার্থে বাসস্থান 
নির্মাণে আমার পরিবার পরিজনসহ বসবাসক্রমে এবং উত্তরাংশের খালি তৃমিতে 
বিভিন্ন প্রকার ফলকর বুক্ষার্দি রৌপনে ও ফলাদি আহরনে এবং উহাতে একটি 


বিক্রয় কোবল। দলিল ৩৬১ 


ক্ষুদ্র টালির ঘর নির্মাণে দ্বাদশ বর্ষের বহু উর্ধকাল যাবৎ নির্বৃ হ্বত্বে ও নিরস্কুশ 
ভাবে অন্ত সকলের নিরাপত্তিতে নিজ খাস ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি। 

এবম্‌ প্রকারে আমার খরিদ! ভূমিতে অল-অলভাবে ভোগ দখল বিনিয়োগ 
করিতে থাকা অবস্থায় আমার খরিদ| ভূমির চারি পার্স্থ বাড়ী ঘরের বাউগ্ডারি 
পাঁক। ওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় বিগত সেটেলমেন্টের আর. এস. 
জরিপকালে আমার স্বত্ব দখলিয় ভূমি পরিমাপ করত; আমার নিজ নামে আর, 
এস- ৩৫২ নং খতিয়ানের ২১৮ দাগে ১৩ তক বাস্ত ভূমি লিপিবদ্ধ হইয়! প্রচারিত 
হয় । অনুরূপভাবে বিগত এল, আর জরিপের পর্চায়ও আমার নামে ৮৯* নং 
খতিয়ানের ৩৬৫ নং দাগে ১৩ শতক ভূমি শুদ্ধরূপে রেকর্ড হইযাছে এবং আমি 
দলিল দাত! নিয় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির খাজন। সেল ট্যাক্স, পঞ্চায়েত কর ও 
অভিকর প্রভৃতি পরিশোধ করতঃ আমার নিজ নামে চেক দাখিলা, রসিদাদি 
গ্রহণে নির্ব€ঢ় স্বত্বে এবং নিরঙ্কুশভাবে ভোগ দখলকার নিয়ত থাকিয়৷ উক্ত 
সম্পত্তিতে আমার সর্বপ্রকার হস্তাস্তরের উত্তম ও অপরাজেয় বৈধ ক্ষমতার অধিকারী 
রহিয়াছি। 

এক্ষনে আমি বৃদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছি । আমার কোন নিজন্ম 
আয়ের সংস্থান নাই, বিধায় আমি কিছু খানগ্রস্ত হইয়াছি এবং আমার সাংসারিক 
প্রয়োজনে এবং পুত্রদের ব্যবস! বাণিজ্যের নিমিত্তে এবং আরও অন্থান্ত নানাবিধ 
বৈধ প্রয়োজনে নগদ টাকার আবশ্তক হওয়ার এবং নিয় তফসিল বর্গিত সম্পত্তি 
বিক্রয় ব্যতীত অন্ত কোনভাবে আমার আবশ্তকীয় টাকা সংগ্রহ করিতে না 
পারিয়! আমার খরিদ| ভূমির উত্তরাংশের চিহ্নিত ৪ চার কাঠা ২ দুই ছটাক ৩৩ 
তেত্রিশ বর্গফুট ভূমির মধ্যে নিয় তফসিল বর্দিত চিহ্নিত ও চৌহদ্দি বেষ্টিত ২ দুই 
কাঠা ভূমি যাহা অভ্র দলিলের অংশতুত সংগীয় নকসায় প্রদ্দগিত “বি” চিহ্ছিত 
ভূমি বিক্রয়ের ঘোষণা করিলে আপনি ক্রেতা দলিল গ্রহীত্রী তাহা! জানিতে পারিয়! 
মং ১,২৫,০০০*০০ (এক লক্ষ পচিশ হাজার) টাকা মূল্যে নিয় তফসিল বর্ণিত ভূষি 
ও তদস্থিত যত্যাবতীয় হক হকুক খরিদ করিতে প্রস্তাব করিলে আপনার প্রস্তাবিত 
মূল্যই উপযুক্ত ও গ্রহনীয় হওয়ায় আমি আমার পুত্রগণের সহিত এবং আমার 
কন্তা ও জামাতাগণের সহিত আলাপ আলোচনা! করিয়! আপনার প্রস্তাবিত 
মং ১,২৫০০০*০* (এক লক্ষ পচিশ হাজার ) টাকা মূল্যেই নিয় তফসিল বর্ণিত 
সম্পত্তি আপনার নিকট বিক্রয় করিতে রাজী ও সম্মত হইয়া অন্ত এই হাজিরান 
মজলিসে সাক্ষীগনের মোকাবেলায় আপনি ক্রেতা দলিল গৃহীত! হইতে বারাসাত- 


৩৬২ দলিল মুসাবিদ 


স্থিত ব্যাংক ম্ফ উত্ডিয়া নবপল্লী শাখায় আপনার প্রদত্ত ৬-৩-৯: ইং তারিখের 
*২৩৯৬২ নং চেকমূলে পণের সমূদয় টাঁকা দস্তবদস্ত বুঝিয়। পাইয়া ও গ্রহণ করিয়া 
নিয্ন তফসিল বর্ধিত সম্পত্তি ও তৎস্থিত যত্যাবতীয় আকর আওলাতাদি দরবস্তু হক 
হকুক আরি আপনার নিকট সাঁফ বিক্রষ করত; বিক্রীত সম্পত্তিতে অদ্যই 
আপনাকে দখল বুঝাইয! দিঘা আমি অত্র বিক্রীত সম্পত্তি হইতে আমার পুত্র 
পৌত্রা্দি ও অন্তান্ত ওয়ারিশ ও স্থলবর্তীগনক্রমে চিরতরে নিংস্বত্ববান হইলাম ও 
হইলেক এবং নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার পূর্ববর্তীক্রমে যাহা কিছু স্বত্ব 
্বামিত্ব, দখল, অধিকার ছিল বা মাছে তং্সমূদয আমা হইতে চিরতরে 
পরিত্যাগ ও বিলুপ্ত হইয়া আপনি ক্রেতা দলিল গ্রহী তার উপর নিরব সত্বে অগিল 
ও পধ্যপ্ত হইল । 

নিয় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পরণ নির্দায় ও নিস্কণ্টক অবস্থায় আপনার নিকট 
সাফ্‌ বিক্রয় করিলাম । এক্ষনে আপনি ক্রেতা দলিল গ্রহীত্রী আপনার এই খরিদ! 
সম্পৃত্তি সম্পর্কে গভণমেপ্ট একোদয়ার্ড তহশীল সেরেন্তার, গ্রাম পধায়েত অফিসাদিতে 
বা ভবিষ্যতে পৌরসভায় এবং অন্যান্ত যাবতীয় অফিসাদিতে আমার নাঁমের স্থলে 
আপনার নিজ নাম ইহার মালিকভাবে নামজারী করতঃ আপনার নিজ না 
খাজনা, ট্যাক্স ও করাদি প্রদানে চেক দাখিল! ও রসিদ গ্রহণে দান, বিক্রয়, বন্ধক 
বয়কট প্রভৃতি সর্বপ্রকার হস্তান্তরের অধিকার যুক্তে নিয় তফসিল বর্ণিত ভূমির 
যাবতীয় রূপান্তর অবস্থান্তর করত; ইমারত আদি নির্মাণে আপনার পুত্র পৌত্রার্দ 
ওয়ারিশ স্থলবর্তাগনক্রমে পরম সুখে হহাঁতে ভোগ দখল বিনিয়োগ কৰিতে রহেন 
ও রহুক। তাহাতে আমার আর কোন প্রকার দাবী দায়! নাই ও রহিল না। 

এতদ্বব্যতিক্রমে ভবিষ্যতে আমি দলিল দাত৷ বা আমার কোন ওয়ারিশ স্থলবতী 
নিয় তফসিল বাণত বিক্রীত সম্পত্তিতে কোন প্রকার দাবীদাওয়া৷ করিলেও এরূপ 
দাবী সর্বত্র ও সর্ব আদালতে অগ্রাহ ও বাতিল বলিয়! গন্য হহবে এবং অন্র 
বিক্রয়কার্ধ্যই চিরকাল বহাল ও বলবৎ হইবে ও থাকিবে । 

নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি আমি ইতিপূর্বে অন্য কাহারও নিকট কোনভাবে 
বিক্রয় করি নাই ব৷ বিক্রয়ের জন্য কাহারও সহিত কোনভাবে মৌখিক ও লিখিত 
ভাবে চুক্তিবদ্ধ হই নাই বা নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির খরিদ দলিল কাহারও 
নিকট গচ্ছিত রাখিয়া কোন লোন বা কর্জ গ্রহণ করি নাই বা ইহা কোন 
আদালত কর্তৃক কোনভাবে ক্রোকাঁবদ্ধ বা নিলাম ধিক্রয়ও হয় নাই ইহা কোন 
মৌকর্দমায় জামীনাবদ্ধ রাখি নাই বা ইহ। গভ:মেপ্ট কর্তৃক রিকুইজিশান বা! 


বিক্রয় কোবল! দলিল ৩৬৩ 


এযাকুইজিশান হয় নাই বা নিয্নতফসিল বর্নিত সম্পত্তি দেবোত্তর বা ট্রাস্ট সম্পৃত্তির 
অন্তর্ভূক্ত নহে। সম্পূর্ণ নিদয়ি ও নিণ্টক অবস্থায় আপনি সরল বিশ্বাসে আমা 
হইতে খরিদ করিলেন। তন্রাচ যদি ভবিষ্ততে আমার কোন কর্যতায় নিয় 
তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার স্বত্ব দখল সম্পর্কে কোন শূন্যতা ব! হানিজনক 
কোন কিছু প্রকাশ পাইয়া আপনার কোন ক্ষতির কারণ ঘটে তত্অবস্থায় আঙি 
আইনত: দায়ী হইব এবং আপনাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাঁধা থাকিব । 

অন্র দলিলের গর্ভস্থ বয়ানে বা ইহার তফসিল পরিচয়ে ভবিষ্যতে কোন ভূল- 
্রাস্তি প্রকাশ পাইলে তজ্জন্য এই বিক্রয় কাঁধ্য কোনভাবে রদ রহিত বা বাতিল- 
যোগ্য হইবে না পরস্ত এ সকল ভূল ভ্রান্তিরস্থলে আবস্াকীয় শুদ্ধলিপি বা! পরিচয় 
ইপ্সিত বা লিখিত থাঁকা বলিয়া! গণ্য হইবে এবং অত্র বিক্রয় দলিলই চিরকাল 
সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় বহাল ও বলবৎ হইবে ও থাকিবে । তথাপি যদ্দি ভবিষ্যতে 
কোন ভূল ক্রুটি প্রকাশ পায় ততঅবস্থায় আপনি দলিল গ্রহিত্রী হইতে আর কোন 
টাকা পয়সা দাবী বা গ্রহণ না করিয়া আমি দলিল দাতা বা আমার অভাবে 
আমার ওয়ারিশ স্থলবর্তাগন আপনি দলিল গ্রহিত্রীর বরাবরে অথরা! আপনার 
অভাবে আপনার ওয়ারিশ স্থলবর্তীগণের বরাবরে আবশ্যকীয় ভ্রম সংশোধন দলিল 
করিয়া দিতে বাধ্য রহিলাম ও রহিবে । 

এতদর্থে অত্র সাঁফ্‌ কোবাল! দলিল পাঠ করাইয়া শুনিয়৷ এবং আমি নিজেও 
ইহা! পাঠ করিয়া ইহার মর্ম ও ভাবী ফলাফল সম্যক অবগত হইয়া কাহারও কর্তৃক 
কোনভাবে প্ররোচিত উৎপীড়িত ব! প্রভাবিত ন! হইয়া পরন্ত আমি নিজে স্বতঃ 
প্রবৃত্ত হইয়া আপনি দলিল গ্রহিত্রী হইতে পণের সম্পূর্ণ মং ১,২৫,০০০*০০ (এক লক্ষ 
পঁচিশ হাজার) টাকা উল্লেখিতভাবে দম্তবদন্ত বুঝিয়। পাইয়া ও গ্রহণ করিয়া 
স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, এবং স্থস্থ শরীরে ও সুস্থ মস্তিকে আপনি দলিল গ্রহিত্রীর 
বরাবরে অত্র সাফ্‌ বিক্রয় কোবাল! দলিল সই সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি 
বাংল! ১৪০১ সাল ২১শে ফাল্ঠন, ইংরাজী ৬ই মার্চ ১৯৯৫ | 


£ বিক্রীত সম্পত্তির তকদিল ও চৌহুন্দির পরিচয় £ 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! খানা ও সাবরেনিস্্রী অফিস বাঁরাসাত পরগণা 
আনোয়ারপুর মধ্যগত কালেকটরীর ১৪৬ নং তৌজিভূক্ত বর্তমান উপরস্থ মালিক 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষে উত্তর ২৪ পরগণার কালেকটর বাহাছুর অধীন মৌজা? 
ভাটর গ্রামের রায়ত শ্বত্ব বিশিষ্ট ঈখলিয় জে, এল. নং ৩৮, রে. সা নং ২২৪ 


৩৬৪ দলিল মুসাবিদা 


(১৪৯ একশত উনপঞ্চাশ ) নং মালেকের খতিয়ানের অধীন গ্রজান সি. এস, ১৫* 

(একশত পঞ্চাশ) নং খতিয়াঁনতুক্ত সি. এস, ১১৬ (একশত যোল) নং দাগের ভূমি 

যাহা আর, এস. জরিপে ৩৫২ (তিনশত বাহান্ন) নং খতিয়ানের অধীন ২১৮ (দুইশত 
আঠার) নং দাগের ভূমি যাহা এল. আর জরিপে ৮৯০ (আটশত নব্বই) নং খতিয়ান 
ভুক্ত ৩৬৫ তিনশত পয়ষটি নং দাগে দলিল দাতার নামে উভয় খতিয়ান ও দাগের 

১৩ শতক ভূমি মধ্যে উত্তরাংশের ৪ কাঠা ২ ছটাঁক ৩৩ বর্গফুট জমি যাহা অত্র 

দ্রপিলের অংশতৃত সঙ্গীয় নক্সায় গ্রদণিত ভূমি যাহার উত্তরে মৃত অমূলা ভট্টাচার্ের 

বাটা, দক্ষিণে বিক্রীত দাগের অবশিষ্ট ভূমিতে দলিল দাতার বাঁটা। পূর্বে রাস্ত। 

এবং পশ্চিমে £- ড্রেন তৎপশ্চিমে শ্রীমতী হুনীতা কুণুর বাটা। যাহার উত্তর 

বাহুর পরিমাপ পূর্ব পশ্চিমে ৭৫ ফুট এবং দক্ষিণ বাহুর পৰিমাপ পূর্ব পশ্চমে ৬৮ 

ফুট, পূর্ব বাহুর পরিমাপ উত্তর দক্ষিণে ৪০ ফুট এবং পশ্চিম বাহুর পরিমাপ উত্তর 

দক্ষিণে ৪৪ ফুট যাহার মোটি পরিমান ৪ কাঠা ২ ছটাক ৩৩ বর্গফুট ভূমি প্রদর্শন 

করিয়া “এ* এবং “বি” ছুইটি খণ্ডে বিভক্ত করিষ। চিহ্নিত “এ” সম্পত্তির দক্ষিণে 

অবস্থিত “বি” চিহ্নিত ভূমি বিক্রীত সম্পত্তি বটে । বিক্রীত সম্পত্তির উত্তব বাহুর 
পরিমাপ পূর্ব পশ্চিমে ? ১4৬৭ ইঞ্চি, দক্ষিণ বাহুর পরিমাপ পূর্ব পশ্চিমে ৬৮ ফুট, 
পূর্ব বাহুর পরিমাপ উত্তর দক্ষিণে ১৯ ফুট এবং পশ্চিম বাহুর পরিমাপ উত্তর 

দক্ষিণে ১৯--১* ইঞ্চি। যাহা কাঠার মাপে ২ ছুই কাঠা বাস্ত ভূমি ও তংস্থিত 

যত্যাবতীয় আকর আওলাতাদি ও তংস্থিত ক্ষুদ্র টালির ছাউনিযুক্ত কাচা ঘর 

গ যাবতীয় ইজমেন্ট হ্বত্বাদি ও চলাচলের অধিকার সহ সাফ বিক্রীত বটে। 


£ বিক্রীত জম্পত্তির চৌহদ্ছি £: 

উত্তরে :_ শ্রী বাহুদেব গাঙ্গুলীর অত্র দাগের সম্পত্তি। 

দক্ষিণে ' অত দাগের অবশিষ্ট ভূমিতে দলিল দাতার বাড়ী । 

পূর্বে -- ১৪ ফুট বিশিষ্ট প্রশস্থ রাস্তা । 

পশ্চিমে £ ড্রেন এবং তৎপশ্চিমে স্থনীত| কুওুর বাড়ী । 

যাহার হারাহারি বার্ষিক খাজনা মং ২* পয়সা পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধীনস্থ 
কালেকটর বাহাদুরের একওয়ার্ড তহশীল সেরেস্থা বারাসাত সন সন আদায় হয়। 
কোন শরীক গ্রজা নেই। 


বিক্রয় ফোবল! গলিল ৬৬৫- 


চেকের বিবরণ ঃ 
ব্যাংকের নাষ :-- 
চেক নং-- 
তাব্রিথ £- 
টাকার পরিমাণ £-- 
অত্র দলিল ফর্দে টাইপরুত এবং 
সাক্ষী জন £ 
মুসাবিদাকাবক £ 
শ্রী এতিদাস গোছ্বাষী 
ধ্যাডভোকেট 
বান্বালাত জর্জ কোট, বাসা তানি 
নিদ্বর্শ--ছ 
লাফ বিক্রয় কোবাল! দলিল 
মূল্য মং ৪০১৯০০০০৩ চল্লিশ হাজার টাকা 
কোবালা গ্রন্থীতা :-_ 


১। শ্রী স্থখদেব দত্ত পিতা মৃত নারায়ণ দত । 

২। শ্রীমতী আলোরানী দত্ত স্বামী শ্রীহ্খদেব দত্ত, জাতি হিন্দু। 

১ নং গৃহীতার পেশা ব্যবসা এবং ২ নং গ্রহীত্রীর পেশা গৃহকর্ম, সাং খাবি 
অরবিন্দ রোড, পোঃ কৌড়া চণ্তীগড় মধ্যমগ্রাম, থান! বারাঁসাত, জেল! উত্তর 
২৪ পরগণ! । 


কোবালা দাতা :- 
শ্রীনরেন্দ্র নাথ রাঁয় পিতা ম্বৃত ফণীভূষণ রায়, জাতি হিন্দু, পেশ! চাকুরী, 


সাং বিবেকানন্দনগর মধ্যমগ্রাম, থানা বারাসাতি, জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! | 

কন্য স্থাবর সম্পত্তির সাঁফ বিক্রয় কোবাল! পত্র মিদং কার্ধাগে_ নিম 
তফসিল বণিত ভূমিতে সহীদুল ইসলাম দিং এবং ইয়াকুর আলি দিং মালিক 
ভোগবান ও দখলকার নিয়ত থাঁকাবস্থায় যথাক্রমে ১৯৫৬৯ তারিখে এবং 


৩৬৬ দলিল মুসাবিদা 
৪,৬৬৯ ইং তারিখে বারাসাত সাবরেজিস্ী অফিসে ৫৯২৭ এবং ৬৬৬৬ নং মোট 
ছুই কেতা সাফ কোবাল! দলিলমূলে বারাসাত থানার শ্রপুর গুচুড়িয়া মধ্যম গ্রাম 
নিবাসী মৃত শচীন্দ্রমোহন বন্থর পুত্র গর বুদ্ধদেব বন্থর নিকট বিক্রয় করতঃ 
মখলত্যাগ পূর্বক এককালীন নিংস্বত্ববাঁন হন। 

উক্ত শর) বুদ্ধদেব বস্থ এবমপ্রকারে নিরুণঢ় ত্বত্বে মালিক ভোগবান দখলকার 
থাকাবস্থায় বিগত ১৩ই জ্যেষ্ঠ ১৩৯৮ মোতাবেক ২৮.০৫,১৯৯১ ইং তারিখে 
সম্পাঁদিত এবং রেজিষ্ীর জন্য দাখিলকৃত বারাসাত এ্যাডিসন্তাল ডিগ্রিক্ট সাবরেজিকী 
অফিসে ১৯৯১ সনের ১ নং বহির, ৭৮ নং ভল্যুমের, ১৪১ হইতে ১৪৬ পাতায় 
লিপিবদ্ধ ৫৯৮২ নং সাফ কোবাল! দলিল যাহা ১১০১১,৯১ ইং তারিখে রেজিস্টী 
হইয়াছে তাহ। দ্বারা আমি উক্ত বুদ্ধদেব বস্থর নিকট হইতে খরিদ করিয়া আমার 
নিজ নাম জারিক্রমে আমি অন্যের নিরাঁংশে নিবুণঢ স্বত্ব স্বত্ববান মালিক দখলকারু 
থাকিয়া উক্ত সম্পত্তির উপর টালির ছাউনি ও পুরাতন ইটের পাচ হঞ্চি অস্থায়ী 
দেওয়ালযুক্ত ১০১৫ ১২" ফুট ছুহটি কক্ষ নির্মাণে খাজন! ট্যাক্স প্রদানে বসবাস- 
ক্রমে ভোগবান নিয়ত আছি । উক্ত সম্পত্তিতে আমার হস্তান্তর যোগ্য উত্তম ও 
অপরাজেয় বৈধ স্বত্ব বর্তমান আছে। 

এইক্ষণ আমার অন্যত্র লাভজনক সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য নগদ টাকার বিশেষ 
প্রয়োজন হওয়ায় নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের ঘোষণা করিলে আপনারা 
সলিল গ্রহীতাগণ তফ 'সল বণিত ছুই কাঠা তিন ছটাক আঠাশ বর্গফুট ভূমি ও তদু- 
পরিস্থিত গৃহাদি যথাক্রমে ৩০,০০০*০০ (তিিশ হাজার) ও ১০,০০০-০* (দশ হাজির) 
টাকা একুনে মং ৪০১০০***০ ( চলিশ হাজার) টাকা! মূল্যে খরিদ করিতে হচ্ছুক 
হইয়াছেন। আমি দলিল দাতা ও বাজার যাচাইমতে আপনারা দণল গ্রধা গা- 
গণের কথিত মুল্য সর্বোচ্চ বিবেচনায় এবং ইহার অধিক মূল্যে কোন ক্রেতা ন! 
পাওয়ায় উক্ত মূল্যেই তফসিল বণ্রিত সম্পত্তি আপনাদের নিকট বিক্রয় করা 
স্স্থির করিয়া বিগত ৭ই বৈশাখ ১৪০১ সন মোতাবেক ২১.*৪,১৯৯৪ তারিখে 
মং ২০১০০**০০ কুড়ি হাঁজার) টাক! বায়ন! বাবদ গ্রহণ করতঃ ২নং গ্রহীতার 
বরাবরে বিক্রয়ের বায়ন! চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়! দিয়াছি। 

সেমতে অন্ত রোজ হাজিরান মজলিসে মূল্যের ধাধ্যকৃত বক্রী সাকুল্য টাকা 
আপনাদের নিকট হইতে নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়! পাইয়া ও গ্রহণ করিয়া তফসিল 
বর্ণিত সম্পত্তি আপনাদের নিকট সাফ বিক্রয় করত: পুন্র পৌন্রাদি, ওয়ারিশান ও 
স্থলবর্তীগণক্রমে এককালীন নিংম্বত্বান হইলাম ও হইলেক। 


বিক্রয় কোবল! দলিল ৩৬৭ 


অন্য হইতে তফসিল ব্ণিত সম্পত্তিতে আমার যাহ! কিছু হ্বত্ব, শ্বামিত্ব, দখল 
অধিকার ছিল বা আছে তৎসমূদয় আম! হইতে লোপ পাইয়া আপনাদিগকে 
পর্যস্ত হইল ও বর্তাইল। আপনার! আমার নামের পরিবর্তে আপনাদের নিজ নাম 
মালিক সরকারে জারি করতঃ; খাঁজনাদি আদায়ে চেক দাখিল গ্রহণে দান, বিক্রয়, 
বয়কট, ইত্যাদি সর্বপ্রকার হস্তান্তরের এবং কাটিয়! ভরিয়। বাস্ত বাগায়েত বানাইয়। 
এবং রেক্তা পোঁ্তা উত্তোলনে সর্বপ্রকার রূপান্তরের ক্ষমতাধুক্তে পুত্র পৌত্রাদি 
ওয়ারিশান ও স্থলবর্তীগণক্রমে পরম স্থথে ভোগ দখল ও বিনিয়োগ করিতে 
রহেন ও রহক। তাহাতে আমি দলিল দাতা বা আমার পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান 
ও স্থলবর্তাগণের কোন প্রকার দাবী দাওয়! রহিল ন] বা রহিলেক না বা কেহ 
কোন প্রকার দাবী দাওয়। করিতে পারিব ন! ব1 পারিবেক না । 


যদ্দি ভবিষ্যতে কেহ কোন প্রকার ওজর আপত্তি দাবী দাওয়া করি বা! করে 
তবে তাহ সর্বদা সর্বাদালিতে বাতিল ও অগ্রাহথ হইবে । তফসিল বর্দিত সম্পত্ি 
আঁমি ইতিপূর্বে কোথাও কোন প্রকার দায়বদ্ধ করি নাই বা কাহারও নিকট কোন 
প্রকার হস্তান্তর করি নাঁই বা আপনার! ব্যতীত কাহারও সহিত বায়নায় আবদ্ধ 
হই নাই বা কোন আদালত. কর্তৃক ক্রোকাঁবন্ধ নাই। সম্পূর্ণ নির্দায়ী ও নিষষণ্টক 
অবস্থায় আমার খাঁস দখলে থাকাকালীন আপনাদের নিকট তফসিল বর্ধিত সম্পত্ভি 
বিক্রয় করত: আপনাদিগকে দখল বুঝাইয়া দিলাম । তৎসহ মুল দলিল পঞ্জও 
অর্পণ করিলাম | 

যদ্দি ভবিষ্কতে আমার কৃতকাধ্যের দরুণ কোন প্রকার তঞ্চকতা বা শঠতা 
গ্রকাঁশ পাঁইয়। নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তিতে আপনাদের স্বত্বের বা! দখলের কোন 
ব্যাঘাত ঘটে তবে তঞ্চকতার অপরাধে ফৌজদারীতে দণ্ডনীয় হইব এবং 
আপনাদের সম্যক ক্ষতিপূরণ করিতে এবং মূল্যের সাকুল্য টাকা ফেরৎ দিতে 
আমি এবং আমার পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলবর্তীগণক্রমে দায়ী রহিলাম ও 
রহিলেক। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায়, দ্বজ্ঞানে, সরল অন্তঃকরণে, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা 
অঙ্থরোধে ও বিনা প্ররোচনায় মূল্যের সাকুল্য টাকা! বুঝিয়! পাইয়া! ও গ্রহণ করিয়া 
অন্র সাফ কোবালা দলিল সম্পাদন করিলাম । ইতি সন ১৪০১ সালের ১১ই 
বৈশাখ, ইংরাজী ২৪.৪.১৯৯৪ সাল। 


৩৬৮ দলিল মুসাবিদা 
ঃ বিক্রীত সম্পত্তির তফলিল ও চৌহুন্গি ঃ 


জেলা! উত্তর ২৪ পরগণ! থানা ও সাবরেজিস্বী বারাসাত বর্তমান মালিক 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পক্ষে উত্তর ২৪ পরগণার কালেকটর অধীনে ৫৩ নং 
আবদীলপুর মৌজাস্থিত রে, সা. নং ৩৫, খতিয়ান নং ২১২ আর, এস. ৪৮০, 
৪৭৬ নং খতিয়ান ভুক্ত 

85 নব্বই বাটা এগারশত চৌ ত্রিশ দাগে ২৬ শতক ভূমির মধ্যে ছাঁব্বিশ শতক- 

নিয় চৌহদদিতুক্ত এবং অন্র সহ দাখিলকৃত নস্সায় গ্রাদণিত “আর” প্লটে ২ ছুই কাঠ! 
৩ তিন ছটাক ২৮ আঠাশ বর্গফুট বা কমবেশী ০৩২ সাড়ে তিন খতক জমি মায় 
যাবতীয় কমন প্যাসেজ ও বর্ত স্বত্বাদি সহ তছ্পরিস্থিত টালির ছাউনি ও পুন্রাতন 
ইটের ৫৮ ইঞ্চি অস্থায়ী দেওয়ালযুক্ত ১০ ফুট ১৫ ১২ ফুট (দশ ফুট ৮বার ফুট ) 
বিশিষ্ট দুই কক্ষের ঘর কোবাল! দলিলতৃক্ত হইয! বিজ্কীত হইল। উক্ত নকস! 
দলিলের একাংশ বলিয়! গণ্য হইবেক। 


 চৌহ্দি ঃ 
উওরে--5$$৪ দাগের অংশ । দক্ষিণে যাস] ও ৭৩ নং দ্বাগ ) 
পূর্বে--৯১ নং দাগ। পশ্চিমেস্স্ললাস্তা | 
মৃসাবিদাকারক ; ইসাদি 
১। 
২। 

স্বাক্ষর 
নিদর্শ ৩ 
সাফ কোবালা দলিল 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! 
থানা খরদহ, 


মূল্য সং ১১৩ ০১৩০৩০৭০৩ একলক্ষ টাঁক। মাত্র 
কোবালা গ্রহীত। $ এ বিনোদ দত্ত পিতা সুজন দত্ত সাকিম ১০৭ যশোর 
রোড বারাসাত থানাঁ-বারাসাত জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা জাতি-হিন্দু পেশা 


ব্যবসা! । 


শিজ্রয় কোবল! দলেল ৩৬৯ 


কোবাল! দাত্রী £ প্রীতি বাসন্তী চক্রবর্তী স্বামী শ্রীমহাদেব চক্রবর্তী সাকিন 
জবমগর থানা বরাহনগর কলিকাতা-৭১ জাতি হিন্দু পেশ! অধ্যাপনা । 


কশ্য বায়তী দখলীম্বত্ব বিশিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি মায় দরবস্ত হকুক এবং সর্বপ্রকার 
ইজমেন্ট স্বত্বাদিসহ সম্পূর্ণ নির্ধায় ও নির্দোষ অবস্থায় সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র 
মি্ং কার্ধঞাগে নিয় তফসিল বণিত জেল! উত্তর ২৪ পরগণা থানা খড়দহ 
সাঁবরেজিষ্ী অফিস ব্যারাকপুরে সামিল পানিহাটি পৌরসভার এলাকাধীন মৌজা 
নাটাগড় ১৫৫ নম্বর তৌজির অন্তভূ“ক্ত বর্তমান জমিদার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার 
পক্ষে উত্তর ২৪ পরগণ| জেলার কাঁলেকটর বাহাদুর অধীনে রিভিসন্যাল জরিপে 
৩৯৯ মং থতিয়ানতুক্ত রায়ত দখলি ্বত্ব বিশিষ্ট মোট ১ একর ৮২ শতক জমির 
কাত বার্ষিক € টাকা ১৫ আনা জমা জমির অন্তর্গত ১৩৩৯ দাগে একবদ্ধে 
ভাঙ্গা! ৬১ শতক জমির মধ্যে স্বীম নকসায় “বি” ব্লকের অন্তর্গত ৮৮ নম্বর স্বী্ 
শলটতৃত্ত € গাঁচ কাঠা সমান মাপে কমবেশী "৮২৫ শতক জমি বিগত 
ইংরেজী ১০.১.৯২ তারিখে কলিকাতার রেজিষ্টার অফ খ্যান্থরেন্ম অফিসের ৪৯৯ 
নং রেজিস্রীকৃত সাফ কোবাল! দলিলমূলে এইচ. বি, ইণ্াপ্রিয়াল ডেভলপমেন্ট 
কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড-এর নিকট হইতে ৫৫1১১ আপার সারকুলার 
রোড কলিকাতা ১ নিবাসী শ্রা নীহার রঞ্জন দাসগুণ্ডের স্ত্রী প্রমতি অমিয়া দাসগুপ্ত 
খরিদ করতঃ অন্যের বিনা সংশ্রবে খাসে নিব স্বত্ব হ্বত্ববতী ভোগরতী 
মালিক দখলকারিনী বিদ্ভমান থাকেন । 

উক্ত এ্রমতি অমিয় দীসগুপ্ত মালিক দখলিকাঁর থাঁকাবস্থায় তাহার নিকট 
হইতে বিগত ১৫ই বৈশাখ ১৪০০ সাল মোতাবেক ২৮.৪,১৯৯৩ ইংরেজি তারিখে 
সম্পার্দিত এবং ইংরেজী ২৯.৪.৯৩ তারিখে রেজিস্ত্রীর জন্য দাখিলাকৃত ব্যারাকপুরে 
এ্যাডিশন্যাল ডিসষ্টিক্ট সাবরেজিস্্রী অফিসে ১৯৯৩ সালের ২৬৩৭ নম্বর রেজিস্ীকৃত 
সাফ কোবলা দলিলমূলে আমি দলিল দাত্রী তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করতঃ 
অন্যের নিরাংশে নিবুঢ় স্বত্থে চাঁধাবাদক্রমে হ্বত্ববর্তী ভোগব্তী মালিক দখল- 
কাঁরিনী নিয়ত আছি। তফসিল বর্নিত সম্পত্তিতে আমার হস্তান্তর যোগ্য উত্তম 
অপরাজেয় বৈধ স্বত্ব বিভ্মান আছে। তফসিল বণিত সম্পত্ভি বর্তমানেও 
চাষাবাদ কর! হইতেছে এবং বর্তমান রিভিসন্যাল জরিপে উক্ত সম্পত্তি ডা! 
উল্লেখে রেকর্ড হইয়াছে 

এইক্ষণ আমার অন্যত্র লাভজনক সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য নগদ টাকার বিশেষ 

২৪ 


৩৭০ দলিল মুসাবিদা 


প্রয়োজন হওয়ায় নিয় তফসিল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয়ের ঘোষণ! করিলে আপনি 
দিল গ্রহীত্রী তফসিল বর্ণিত ৩ তিন কাঠা ২ দুই ছটাক ৩৮ আটত্রিশ বর্গফুট 
জমি ময় দরবস্ত হকুক এবং সর্বপ্রকার রাইট অফ ইজমেণ্ট ব্বতাদি সহ সর্ব সাকুল্য 
মং ১,*০১০৯০*০০ একলক্ষ টাঁকা মূল্যে খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন । আমি 
দূ্লল দাত্রীও বাজার যাচাইমতে আপনি দলিল গ্রহীতার কথিত মূল্যে সর্বোচ্চ 
বিবেচনায় এবং ইহার অধিক মূল্যে কোন ক্রেতা না পাওয়ায় উক্ত মূল্যের 
ভুফ'সল বর্ণিত সম্পত্তি আপনার নিকট বিক্রয় করা স্ুস্থির করিয়াছি । 

সেমতে অদ্য রোজ হাঁজিরান মজলিশে মুলে;র ধাঁধ্যকৃত সাকুল্য মং 
১৯০০১০*০*০০ একলক্ষ টাকা আপনার স্বামীর নিকট হইতে নগদ দ্তনদত্ 
বুঝিষা পাইয়া ও গ্রহণ করিয়া তফ'সল বর্নিত সম্পন্ত আপনার নিকট সাঁফ বিক্রয় 
করতঃ পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলবন্ভীগণত্রমে এককালীন নি ন্বতবতী 
হইলাম ও হইলেক। 

অদ্য হইতে তফসিল বনিত সম্পত্তিতে আমার যাহা কিছু স্বত, স্বামিত, দখল, 
অধিকার ছিল বা আছে তৎসমুদয় আমা হইতে লোপ পাইয়া আপনাতে পর্যন্ত 
হইল ও বর্তাইল। আপনি আমার নাঁমের পরিবর্তে আপনার নিজ নাম মালিক 
সরকারে জারি করত" খাজনাদি আদায়ে চেক দাঁখল। গ্রহণে দান, বিক্রয়, 
বয়কট, বন্ধক রেহেন ইত্যাঁদ সর্বপ্রকার হস্তান্তরের ক্ষমতাযুক্তে এবং কাটিয়া 
ভরিয়া বস্তি বাগায়েত বানাইয়া এবং বেক্তা পোক্ত উত্তোলনে সব্বপ্রকার রূপান্তরের 
ক্ষমতাঁযুক্তে পুত্র পৌত্রা্দি ওয়ারিশান ও স্থলবর্তাঁগণত্রমে পরম হুথে ভোঁগ দখল 
ও বিনিয়োগ করিতে রহেন ও রহুক | তাহাতে আমি দলিল দাত্রী বা আম।র 
পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলবর্তীগণের কোন প্রকার দাবী দওয়া রহিল না 
বা! রহিলেক না বা কেহ কোন প্রকার দাঁবী দাওয়া করিতে পারিব না বা 
পারিবেক না । 

যদি ভবিষ্যতে কেহ কোন প্রকার ওজর আপত্তি দাবী দাওয়া করি বা করে 
তবে তাহা! সর্বদা সর্বাদীলাতে বাতিল ও অগ্রাহা হইবে । তফসিল বর্ণিত সম্পন্তত 
আমি ইতিপূর্বে কোথাও কোন প্রকার দায়বদ্ধ করি নাই বা কাহারও নিকট কোন 
প্রকার হস্তান্তর করি নাই বা কাহারও সহিত বায়নাঁয় আবদ্ধ হই নাই বা কোন 
আদালত কর্তৃক ক্রোকাবদ্ধ নাই। সম্পূর্ণ নির্দায়ী ও নিষণ্টক অবস্থায় আমার 
থাস দখলে ও চাষাবাদে থাকাকালীন আপনার নিকট তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি 
সাফ বিক্রয় করতঃ আপনাকে দখল বুঝাইয়া দিলাম। তৎসহ মূল দলিল 


বিক্রয় কোবালা দলিল ৩৭১ 


পত্রাদদি যাহা আমার খাঁস দখলে ছিল তাহাও আপনার নিকট অর্পণ 
করিলাম। 

যদি ভবিষ্ততে আমার কৃত কার্যের দরুণ কোন প্রকার তঞ্চকতা৷ বা শঠতা 
গ্রকাশ পাইয়! নিয় তফসিল বণিত ত আপনার স্বত্বের বা! দখলের কোন 
ব্যাঘাত জন্মে তবে তঞ্চকতার অপরাধে ফৌজদ্বারীতে দণ্ডনীয় হইব এবং আপনার 
সম্যক ক্ষতিপূরণ করিতে এবং মূল্যের সাকুল্য টাকা ফেরৎ দিতে আমি এবং 
আমার পুত্র পৌত্রাদ ওয়ারিশান ও স্থলবর্তাগণক্রমে দায়ী রহিলাম ও 
রহিলেক ॥ 

বিক্রীত সম্পন্ততে আপনার খরিদ! হ্বত্ব বজায় ও অক্ষুন্ন রাঁখাঁর জন্য বা কোন 
ভূল-ভ্রাস্তি থাকার দরুণ তাহা নিরশন ও সংশোধনের জন্য যদ;পি আপনার 
বরাবরে কোন প্রকার সংশোধনী দলিল পত্রার্দ করিয়! দিবার প্রয়োজন হয় তাহা 
আপনার ব্যয়ে সমূদয় করিয়া! দিতে আমি ও আমার ওয়ারিশান ও স্থলব্তীগণক্রমে 
বাধ্য রহিলাম ও রহলেক। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে, সবল অস্ত:করনে সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনানুরোধে 
ও.বিনা প্ররোচনায় মূল্যের সাকুল্য টাকা! নগদ বুঝিয়! পাঁইয়! ও গ্রহণ করিয়া অন্ত 
সাফ বিক্রয় কোবাল! দলিল সহি সম্পাদন করিলাম। ইতি সন ১৪০১ সালের 
১৭ই শ্রাবণ, ইংরাজী ১৯৯৪ সালের ওর! আগষ্ট । 


বিক্রীত সম্পত্তির তফসিল 
বিক্রীত সম্পত্তির চৌহদ্দি. ১০ 
পরিমাপ 
উত্তর বাহ--**ফুট“*”ইঞ্চি পূর্ববাহু-_- “ ফুট -* ইঞ্চি 
দক্ষিণ বাহু "" ফুট--ইঞ্চি পশ্চিমবাহ-_”**ফুট "" ইঞ্চি 
নিদর্শ_৪ 
সাফ কোবাল। 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণা থানা বারালাত, 
মং ১,৭২,**০০০ একলক্ষ বাহাতর হাজার টাকা মূল্যের 
কোবাল! গ্রন্থীতা £- 


১। শ্রীমতী মালতি দে খ্বামী শর মনিজ্ঞ দে 
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২। শ্রীমণিন্্র দে পিতা মৃত বিমলচন্ত্র দে, জাতি হিন্দু, পেশা ব্যবসা, সর্ব 
সাং সরোজিনী পল্লী, পো: বারাসাত, ধান বারাসাত জেলা উত্তর ২৪. 
পরগণ! । 

কোবালা দাতা :- 

শ্ তুষার কান্তি সেনগুধ্ধ পিতা মৃত তপন কুমার সেনগু&, জাতি হিন্দু; পেশ! 
চাকুরী, সাকিন নবপল্লী সার্কুলার রোড বালুরিয়া, পোঃ নবপল্লী, থাঁন! বারাসান্ড, 
জেলা উত্তর ২৪ পরগণা । 

কম্ত বাণ্ত ভিটা সাফ: কোঁবাঁল! দলল পত্র মিদ্ং কাধ্যঞ্চাগে- জেল! উত্তর 
২৪ পরগণা, খানা ও সাবরেজিঠ্রি বারাসাত পরগণ| আনোয়ারপুর মৌজা 
ৰালুরিয়া গ্রামে জে. এল. নং ৩৭, রে. সা* নং ২২৭, খতিয়ান নং ৫৩* তৃত্ 
সাবেক খতিয়ান নং ৫৭২ দাগ নং *২*২৭ অধীন খতিয়।ন নং ৪৭*, বর্তমানে 
২৩৭ নং দাগের বাস্ত জ'ম যাহা সাবেক মালিকের নিকট হইতে হংরেজী ১০৯.৪৮ 
ভারিথে বারাসা৩ সাবরেজিস্ত্রী আফিসে রেজিষ্ীকৃত সাফ, কোবাল দ'ললমূলে জনৈক 
দ্বেবেশ চন্দ্র সামন্ত মালিক দখলকার নিয়ত থাক] অবস্থায় উক্ত দাগের ২৫ শতক 
জমি মৃত তপন কুমর সেনগুপ্র মহাশয়ের স্ত্রী শ্রমতী লাবণ্য বালা সেনগুপ্ত 
মহাঁশয়ার নিকট ইংরেজী ৩০.১১,৫১ তারিখে বারাসাত সাবরে:জস্ী অফিসের 
৬৮৯০ মং কৌবধাল! দ:ললমুলে বিক্রয় করতঃ দখল অর্পণ করেন। এ্রমতী লাবণ্য 
বাঁল। সেনগুপ্টা মহাশয়! উক্ত সম্পত্তিতে ভোগবতী মালিক দগলকারিনী থাকা 
অবস্থায় খরিদের কিয়ংকাল পরে ছুহকক্ষ বি্শি্ট ২৫০ বর্গফুটের একটি একতলা 
দালান নির্ঝণ বর:ঃ উহাতে স্বপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন। আর. এল. 
জরিপে উক্ত সম্প-স্ত শ্রমতী লাবণ্য বাল! সেনগুপ্ত! মহাঁশয়ার নামে শুদ্ধমতে রেকর্ড 
হয়। উক্ত এমতী লাবণ্য বাল সেনগুপ্তা মহাশয়! তাহার খরিদকৃত '২৫ শতক 
সম্যক সম্পত্ততে উত্তম ও অপরাজেয় ত্বত্বে ভোঁগবতী মা'লক দখলকারিনী নিয়ত 
থাকা অবস্থায় তাহার গর্ভজাত ছুইপুত্র এবং ছুইকন্যা যথাক্রমে প্র অসীম কুমার 
সেনগুপ্ত এবং আমি কোঁবাল! দাতা শ্র) তুষার কান্তি সেনগুপ্ত এবং কন্যাঘয় 
যথাক্রমে এ্রমতী কেয়া সেনগুঞ্চ1! ও গ্রমতী দোল! দাঁসশর্না-কে ওয়ারিশ রাখিয়া 
নিজ বাড়তে পরলোকগমন করেন। অতঃপর মাতার ত্যজ্য সম্পত্তিতে আমি 
এবং একভ্রাতা ও ছুই ভগ্নি তুল্যাংশে সমান চারভাগে প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখল 
করিতে থাঁকা অবস্থায় ভগিনীঘয় অর্থাৎ শ্রীমতী কেয়া দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী দোলা 
দা“শর্স। গত ইংরেজী ২৯.৪:৮০ তারিখে বারাসাত সাবরেজিস্ত্রী অফিসের রেজি্্ী- 
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কৃত ৪৬৩০ নং দানপত্র দলিলমূলে তাহাদের অংশের সম্পত্তি আমি এবং আমার 
অপর ভ্রাতা শ্র অসীম কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের অনুকূলে ভুল্যাংশে দান করত; 
দখল অর্পণ পূর্বক নিংস্বত্ববর্তী হইয়াছেন । আমি দলিল দাতা এবং আমার ভ্রাতা! 
শ্রী অসীম কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় মাতার ওয়ারিশ সুত্রে এবং ভগ্রিদ্বয়ের নিকট 
হইতে দানহৃত্রে প্রাপ্ত হইয়া উভয়ে তুল্যাংশে যোল আন সম্পত্তি অন্যের নিরাংশে 
নিধিষ্বে যৌথভাবে ভোগ দখল করিতে থাকা অবস্থায় আমার এবং শ্রী অসীমকুমার 
সেনগুধী মহাঁশযের ভোগ দখল ব্যবহার ও বসবাপের স্থবিধার্থে এবং ভবিষ্ুৎ 
কলহ বিবাদ নিরসনকল্পে উক্ত '২৫ শতক সম্পত্তি দুই ভ্রাতা ইংরেজী ২১২৮৯ 
তারিখে বারাসাত এডিসনাল ডিস্তিকট সাবরেজিদ্্রী অফিসে রেজিষ্টীকৃত ৭৮৭ নং 
'আপোঁষ ব'ননাম! দ'ললমূলে নক্সা অভিমতে ভাগবণ্টন করিয়া লইয়াছি। আমি 
দ্ললদাঁতা উক্ত বণ্টননাম! দরললে উল্লিখিত “” তফসিল তৃক্ত সম্পন্ত যাহা & 
দ্রললের নক্সায় “এ” প্লট চিহ্নিত হইয়াছে এবং অত্র দলিলের তফসিল উল্লেখ 
করা হইতেছে, তাহাঁতে মালিক হইয়াছি । আমি অত্র দলিল দাতা এবন্প্রকারে নিয় 
তপশীল বর্ণিত ১২ বার কাঠা ৯ নয ছটাক ৪০ বর্গফুট বাস্বভৃমি ও তদ্উপরস্থ 
আনুমানিক ৪* চল্িশ বৎসরের উদ্দকালের জীর্ণশীর্ণ ও ভগ্ন প্রায় দুই কক্ষ বিশিষ্ট 
২৫০ দুইশত পঞ্চাশ বর্ণফুরের একটি একতলা দালানে মালিক দখলকার থাঁকা 
অবস্থায় আমার নামে হাল রেকর্ড হয় এবং আমি খাঁজনা, ট্যাকস নিজ নাষে 
পরিশোধক্রমে উক্ত সম্পত্তিতে সপরিবারে বসবাসক্রমে নিরঙ্কুশভাবে অন্যের 
নিরাংশে নিবু হ্বতে স্বত্ববান দখলকার নিয়ত আছি। উক্ত সম্পত্তিতে আমার 
হস্তান্তর যোগ্য উত্তম ও অপরাজেয় বেধ স্বত্ব বর্তমান আছে। 

এইক্ষণ আমার বিভিন্নস্থানে খণ থাকায় তাহা পরিশোধের জনা, পরিবারবর্গের 
রণ পোষণের জন্য এবং পুত্রদের শিক্ষার ব্যায়াদি নির্বাহের জন্য নগদ টাকার 
বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় তাহা অন্য কোনভাৰে সংগ্রহ করিতে ন! পারায় নিয় 
তফসিল বণিত সম্পত্তি মায় ইজমেণ্ট স্বত্বা্দি সহ সাফ: বিক্রয়ের ঘোষণ! করিলে 
আপনারা দলিল গ্রহীতাগণ তফসিল বণ্রিত ১২ বার কাঠা ৯ নয় ছটাঁক ৪০ চল্লিশ 
বর্গফুট বাস্ত ভূমি ও তদ্উপরস্থ আহ্ুমানিক ৪ চক্লিশ বৎসর উদ্ধকালের দুইকক্ষ 
বিশিষ্ট ২৫০ দুইশত পঞ্চাশ বর্গফুটের জীর্ণশীর্ণ ও ভগ্রপ্রায় একটি দালান 
১৪৭২১৯০০০৩০ একলক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করিতে ইচ্ছুক 
হইয়াছেন। ভূমির মূল্য ১,২৯,৫***** একলক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা 
এবং জীর্দশীর্ণ ভঙ্গুর দালানের মূল্য ৪২,৫***** বিয়ান্িশ হাজার পাঁচশত টাকা 
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সাব্যস্ত করিয়াছেন । আমি দলিল দাতা ও বাজার যাঁচাইমতে আপনার! দলিল 
গ্রহীতাগণের কথিত মৃল্য সর্বোচ্চ বিবেচনায় এবং ইহার অধিকমূল্যে কোন ক্রেতা 
না পাওয়ায় উক্ত মৃল্যেই তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আপনাদের নিকট বিক্রয় করার 
হ্স্থির করিয়াছি । 

সেমতে অদ্য রোজ হাজিরান মজলিশে মূল্যের ধাধ্যকৃত সাঁকুল্য টাকা 
আপনাদের নিকট হইতে নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়! পাইয়া ও গ্রহণ করিয়া তফসিল 
বাণত সম্পত্তি আপনাদের নিকট সাফ. বিক্রয় করত' পুত্র পৌত্বা্দ ওয়ারিশাঁন ও 
স্থলবর্তীগণক্রমে এককালীন নি'্যত্ববান হইলাম ও হইলেক। 

অদ্য হইতে তফসিল বাঁণত সম্প্ততে আমার যাহা কিছু স্ব, ন্বামত, দখল 
অধিকার ছিল বা আছে তৎসমূদয় আমা হইতে লোপ পাইয়া আপনাদিগকে পর্যন্ত 
হইল ও বর্তাইল। আপনারা বৈদ্যুতিক মিটার ও জলের লাইন সহ তফসিল 
বাণিত সম্পত্তি সম্পর্কে আমার নামের পররবর্তে আপনাদের নিজ নাঁম মালিক 
সরকারে জারি করতঃ খাজনাঁ্দ আদায়ে চেক্‌ দাখিলা গহণে দাঁন, বিক্রয়, বয়কট 
ইতাঁদ্দ সর্বপ্রকার হস্তান্তরের এবং কাটিয়! ভ'রয়া বাস্ত ব।গায়ত বানাইধা এবং 
রেক্তা পোক্ত! উত্তোলনে সর্বপ্রকার রূপান্তরের দ্ব মতাযুক্তে পুত্র পৌতাঁদ ওয়ারিশান 
ও স্থলবর্তীগণক্রমে পরম স্থথে ভোঁগ দখল ও বিনিয়োগ করিতে রহেন ও রহক। 
তাহাতে আমি দলিল দাতা বা আমার পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলবর্তাগণের 
কোন প্রকার দাবী দাওয়া রহিল না বা রহিলেক না বা কেহ কোন প্রকার দাবী 
দাওয়া করিতে পারিব না বা পাঁরিবেক না । 

যর্দ ভবিষ্যতে কেহ কোন প্রকার ওজর আপত্তি দাবী দাওয়া করি বা করে 
তবে তাহা! সর্বদা সর্ব আদালতে বাতিল ও অগ্রাহ হইবে । তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি 
আমি ইতিপূর্বে কোথাও কোন প্রকার দায়বদ্ধ করি নাই বা কাহারও নিকট কোন 
প্রকার হস্তান্তর কর নাই বা কোন আদালত কর্তৃক ক্রোকাবদ্ধ নাই। সম্পূর্ণ 
নির্দায়ী ও নিণ্টক অবস্থায় আমার খাঁস দখলে থাকাকালীন আপনাদের নিকট 
তফসিল বিত সম্পত্তি বিক্রয় করতঃ আপনার্দিগকে দখল বৃঝাইয়া দিলাঁম। তৎসহ 
মূল দলিল পত্রও অর্পণ করিলাম । 

যা্দি ভবিস্ততে আমার কৃত কাধ্যের দরুণ কোন প্রকার তঞ্চকতা৷ বা শঠতা 
প্রকাশ পাইয়া নিন তফসিল বর্দিত সম্পত্তিতে আপনাদের স্বত্থের বা দখলের কোন 
ব্যাঘাত ঘটে তবে তঞ্চকতার অপরাধে ফৌজদারিতে দণ্ডনীয় হইব এবং আপনাদের 

সম্মক ক্ষতিপূরণ করিতে এবং মূল্যের সাকুল্য টাকা ফেরৎ দিতে আমি এবং 
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আমার পুত্র ও পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলবর্তাগণক্রমে দায়ী রহিলাম ও 
রহিলেক। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সরল অস্তঃকরণে, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিন! 
অন্ধরোধে ও বিনা এররোচনায় মূল্যের সাকুল্য টাকা বুঝিয়! পাইয়া ও গ্রহণ করিয়া 
অত্র সাফ কোঁবাল! দলিল সম্পাদন করিলাম। ইতি--১৪*১ সনের ১০ই 
অগ্রহায়ন, ইংরাজী ২৭ ১১,১৯৯৪ । 

বিক্রীত সম্পত্তির ₹কসিল 

জেল উত্তর ২৪ পরগণা, থাঁনা ও সাঁবরেজি ্ী বারাসাত, পরগণ। আনোয়ারপুর 
১৪৬ নং তৌজির মধ্যে বর্তমান মালিক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পক্ষে উত্তর ২৪ 
পরগণাঁর কালেকটর বাহীছুরাধীন মৌজ! বালুড়িয়া গ্রামে রায়ত দখল স্বীয় 
জে. এল. নং ৩৭, রে. সা, নং ২১৭, এবং খতিয়ান নং ৫৭২ অধীন ৫৭৩ নঃ হাল 
৫€৩* নং খতিয়ানতুক্ত যাহ! আমার নামে ৫৮৪ নং খতিয়ানভুক্ত হইতেছে । 

২০২৭ ছুই হাজার সাতাশ নং দাগে যাহার হাল ২১৭ দুই শত সতের তিন 
নং দাগে বাস্ত '২৫ শতক জমির মধ্যে "১৯ উনিশ শতক গ্ছানীয় মাপে কমবেশী ১২ 
বার কাঠা ৯ নয় ছটাক ৪০ বর্গফুট বাস্ত জমি মায় যাবতীয় কমন প্যাসেজ ও 
ইজমেণ্ট রাইট এবং প্রেসাক্রপশনাঁদ সহ সহ উক্ত ভূমির উপর বিদ্যমান ৪* চল্লিশ 
বৎসরের উর্দকাঁলের জীর্ণ ও ভগ্ন দুইকক্ষ বিশিষ্ট যথাক্রমে ১৫১৫ ১০ ফুট সমান 
১৫০ বর্গকুট এবং ১০১৮ ১০ সমান ১০* বর্গফুট সাকৃল্য ২৫০ ছুই শত পঞ্চাশ 
বর্গঞুট একটি দালান ত্র কোবাল! দিলতুক্ত হইয়! বিক্রীত হইল। বিক্রীত 
সম্পত্তির খাজন1 ২ ছুই টাকা হইতেছে । বিক্রীত সম্পত্তি নক্সা দাখিল কর! 
গেল। উক্ত নক্মায় প্রদণিত “এ” প্লটের ভূমি বিক্রীত বটে। উক্ত নক্ক। 
দলিলের একাংশ বলিয়! গণ্য হইবেক। 


চৌ'ছুন্ধি ৪ 
উত্তরে- নবপল্লী সাকুলার রোভ । দক্ষিণে--রাস্ত | 
পূর্বে_ শ্রী রজত ভট্টাচার্য । পশ্চিমে- শ্রী শাস্তি গাঙ্গুলী । 
মুসাবিদাকারক £-- 
ইসাদী *- 


১। 
২। স্বাক্ষর 


৩। 


৩৭৬ পলিল মুসাবিদ! 


নিদশ ৫ 
সাফ বিক্রয় কোবাল! 
৯৯০০ নয় হাজার নয় শত টাকা পণে 


দলিল গ্রহীতাঁ_ 

শ্রী রমেন্্র নারায়ণ গাুলী পিতা! মৃত তৃপেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী সাকিন ৫৫, 
স্পপ্ডিং রোড থাঁনা বীজপুর জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু, পেশ! চাকুরী 
ইত্যাদি 

দলিল দ্বাতাগগ-_ 

১। শ্রী আশীষ দে ২। শ্রী মানস দে ৩। হরিপদ দে ৪ | শ্রী কালীপদ দে পিস্ক। 
মৃত বনমালী দে ৫ | মৃত বনমাঁলী দে মহাশয়ের নাবালক পুত্র শ্রীমান অনিমেষ 
দে পক্ষে অভিভাবিকা মাতা ও স্বয়ং ৬ । শ্রীমতী আলোরাণী দে স্বামী মৃত বনমালী 
দে সাং ১-২ নং গাঙ্গুলীপাড়া রোড, ভাটরাঁপলী থাঁন৷ বারাসাত জেল! উত্বর 
২৪ পরগণা, ৩-৪নং সাঁং ভি. এল. রায় রোড থানাও কৃষ্ণনগর জেল! নদীয়া 
৫-৬ নং নন্দীপাঁড়া থানা ও জেলা হাওড়া সকলের জাতি হিন্দু, পেশা-_-১-৪ 
নং চাকুরীজীবি ৫ নং নাবালক ৬ নং গৃহকায 

কস্য ভূ-সম্পর্তি সাঁফ বিক্রয় কোবালাপত্র মিদ্ং কা্যশগে-_ 

জেলা--উত্তর ২৪ পরগণা, থাঁনা__সাবরে'জষ্টারি ও মিউনিসিপ্যালিটি বারা- 
সতের অন্তর্গত পরগণা আনোয়ারপুরের মধ্যে জে. এল: নং ৩৮ মৌজা-_-বনমালীপুর 
গ্রামে ২৬৪ নং খতিয়ান ভূক্ত ৫০৭ দাগে ২০ শতক ৫*৮ দাগে ২৯ শতক মোট 
৪৯ শতক জমির মধ্যে আমর! ৪ নং কোবাঁলা দাতা আমার পিতা বনমালী ছে 
মহাশয়ের অংশ ।* আনা ও তাহার ভ্রাতা বিমল দে মহাশয়ের অংশ ।* আনা-- 
যাহা বারাসাত কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির দেনার দায়ে নিলাম করা হইল 
--আঁমর! ১-৪ নং কোবাল! দাতা আমার পিতা উক্ত বনমালী দে নিলাম খরিদ 
করত; এই উপরস্থিত পরিচয়মত উক্ত জমির ॥* আনা অংশের জমিতে খাসে 
স্বত্ববান, ভোগবান ও দখলিকাঁর থাকা অবস্থায় উক্ত সম্পত্তি সহ অন্তান্ত সম্পত্ধি 
সম্বন্ধে আমার পিত৷ এক কেতা উইল সম্পাদন ও রেজিস্ত্রী করেন এবং পিতার 
মৃত্যুর পর উক্ত উইল ইং--১৯৭৩ সালে ১৯২ নং প্রবেট মোকর্দম! মূলে উইলের 
শর্তান্গসারে আমার মাতা! শ্রীমতি রানীবাল! দেবী প্রাপ্ত হইয়া খাসে স্বত্ববতী 
ভোগবতী ও দখলীকারিনী থাক! অবস্থায় পরলোকগমন করিলে পর উক্ত 
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জমির ।।* আনার এক স্বত্তাংশ ও অন্তান্ত সম্পত্তি উক্ত উইলের শর্তাননযায়ী আময়! 
১-৪ নং কোবাল! দাতা প্রাপ্ত হইয়া এই স্থলে প্রকাশ করা আবশ্যক যে 
রিভিসনাঁল সেটেলমেণ্ট জরীপে উক্ত বিমল দের ।* আনা অংশ ভুলক্রমে তাহার 
চার পুত্র যাহা অধেন্দু দে, পুর্ণেন্দু দে, শশাঙ্ক শেখর দে ওন্থখেন্দু দে দিং নামে 
রেকর্ড হয় উক্ত ভূল রেকর্ড সম্বন্ধে উক্ত উইলের বলে আমি ১নং কোবালা দাতা 
বারাসাত জে, এল, আর, অফিসে ১৯৭৬-৭৭ সালে ৩৭৮ নং মিস্কেস্‌ মূলে 
সংশোধন পূর্বক ॥০ আনা রকম স্বত্বে আমার নিজ নাম পত্তন পূর্বক নিষ্ধারিত 
করা্দ প্রদানে দাখিলাদি গ্রহণে খাসে স্বত্ববান, ভোগবাঁন ও দখলিকার 
আছি, ও আমি ৬নং কোবাল! দাতা স্বামীর উত্তরাধিকারিনী হ্যত্রে উক্ত 
জমিতে স্বত্বাংশ প্রাপ্ত হইয়৷ খাসে স্বত্ববতী, ভোগবতী ও দখলকারিনী আছি 
এবং আমরা ১ নং হইতে ৬নং কোবলাদাতাগণ উক্ত জমির ১নং যোল আন! 
রকম অংশ মৃত জ্ঞানময়ী দেবীর ক্রমিক ওয়ারিশ হথত্রে প্রাপ্ত হইয়া আমরা 
১-৪ ও ৬নং দাতা স্বয়ং ও নাবালক দাতার পক্ষে ৬ নং দাতা বারাসাঁত জেলা 
জজ আদালতে মিস ১৩1৯২ নম্বর মামলায় নিযুক্ত গার্জেন হ্যত্রে খাসে 
হ্বত্তবান, ত্বত্ববতী, ভোঁগবান, ভোগবতী ও দখলিকার, দখলিকারিণী আছি। 
এখনে উপরিলিখিত পরিচয় মতে উক্ত দরব্স্ত হক হককে আমরা সকল কোবালা- 
দ্বাতাগণ অন্যের বিনা স্বত্ব সংশ্রবে প্রকাশ্যভাবে থাসে স্বত্ববান, স্বত্ববতী 
ভোগবান, ভোগবতী ও দখলিকার, দখলিকারিনী আছি- এক্ষণে আমাদিগের 
নান। প্রকার বৈধ ও সঙ্গত কারণবশতঃ ও উক্ত নাবালকের ভরণ পোঁষণ ও বিষ্যা- 
শিক্ষার জন্য নগদ টাকার বিশেষ আবশ্যক হওয়ায় উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার 
প্রস্তাব করায় আপনি তাহা! লোক পরম্পরায় অবগত হইয়। উক্ত জমির মধ্যে 
নিয়ের তফসিল বিশেষভাবে বণিত ও পরিচিত অন্র দলিল সংযুক্তমেকার 
লাল রং এর বর্ডার দ্বার! বেষ্কিত চিহ্নিত ১৭ নং প্রটে /২নং ছুই কাঠা ছুই ছটাক 
জমি অপরাপর গ্রাহক অপেক্ষা! সর্বোচ্চ মূল্যে আপনি নিজ অর্থে খরিদ করিতে 
চাহিলে আমর! তাহাতে সম্মত হইয়া নিয় তফসিল বর্ণিত অত্র দলিল সংযুক্ত- 
মেকার প্রদধিত লাল রং এর বর্ডার দ্বার! বেষ্টিত চিহ্নিত ১৭ নং, প্লটে উক্ত /২ 
দুই কাঠ! ছুই ছটাক জমি যার দরবস্ত হক হককে আমািগের উক্ত নাবালকের 
যে কোন প্রকারের স্বত্ব, স্বায়িত্ব লভ্য অধিকার হক হকিয় ও আর্দি আছে 
তৎ্সমূদয় যার দরবত্য হকুক এখনকার সময়ের উচিত মূল্য ৯৯০*'০* নয় হাজার 
য়শত টাকা পণে সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আমর! দ্বয়ং ও গার্জেন সবে 
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আপনাকে সাঁফ, বিক্রয় করিয়া এককালীন চিরদিনের জন্য চির নিঃ্বত্ব ও দখলচ্যুত 
হইলাম এবং উক্ত সম্পত্তি আপনার খাস দখলে দিলাম, আপনি অন্যকার তারিখ 
হইতে আমীদগের ও উক্ত নাবালকের স্বত্বে সম্পূর্ণ হ্বত্ববান, হকে হকদার ও দখলে 
দখলিকার এবং দান, বিক্রয় ইত্যার্দি সর্বপ্রকার হন্তান্তরবরণের স্বতাধিকারী হইয়া 
যদৃচ্ছামত ব্যবহারের ক্ষমতাুক্তে বর্ণমান মালিক পশ্চমবঙ্গ সরকার বাহীদুরের 
সেরেন্তায় ও মিউনিসিপ্যালিটিতে আপনাদিগের নিজ নিজ নাম পত্তন পূর্বক 
নিদ্ধীরিত খাজন! ও টাক্সাদি আদায় দিয় নিজ নিজ নামে খাজনায় দাখিলা ও 
ট্যাক্সের বিল গ্রহণে পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারশান ও স্থলাভিযিক্তগণক্রমে প্রমস্থথে 
ভোগদখল করিতে থাঁকুন। ক'ম্মনকালে উপরোক্ত বিক্রীত সম্পাত্তি সম্বন্ধে আমর! 
কি আমার্দগের কোন ওয়ারিশান কি স্থলাভি ষক্তগণ কিন্ব1! উক্ত নাবালক সাবালক 
হইয়া কেহ কখনও কোন প্রকারের দাবী দাওয়া করি বা করে তাহা সর্বব আদালতে 
বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক । আরও একাশ থাকে যে অত্র দলিলভুক্ত নিম্ন তফসিল 
বণিত উক্ত সম্পত্তি আমরা স্বয়ং ও গার্ডেন স্যত্রে অপর কাহারও নিকট কোন 
প্রকার হস্তান্তর কি দায় সংযোগ করিয়া রাখি নাই । খাস দখলি সম্পত্তি সম্পূর্ণ 
নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আমরা স্বয়ং ও গার্জেন সুত্রে আপনাকে বিক্রয় 
কর্রলাম। যদি ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্ত আমার্দং কতক কোন প্রকার হস্তান্তর 
বা! দায় বদ্ধ থাকা প্রকাঁশ পায় তাহা! হইলে আমাদিগের প্রতি মাফিক আহন 
আমলে আসিবেক। 

এতদর্থে কোবাঁলার 'লখত পণের উক্ত ৯৯০০*০০ নং হাজার নয় শত টাঁক! 
অদ্য আমরা আপনাদিগের নিকট হইতে নগদ বু'ঝয়! পাহয়া সুস্থ এরীরে আপন 
ইচ্ছাপূর্ববক অন্যের বিনান্গ রোধে সরল অন্ত করণে ও উক্ত নাবালকের হিতাথে অন্র 
সাফ. বিক্রয় কোবালা লিখিয়৷ দিলাম । ইতি-_-সন ২৮শে চৈত্র ১৪০১ সাল ইং-- 
১২ই এপ্রিল ১৯৯৫ । 


তফগিলী সম্পত্তি 
ইসাদী 
১। দ'ললের মর্ধ পাঠ করিয়া শুনানো হইল 
২। লেখক ও সাক্ষী 


৩। হ্বাক্ষর-- 


বিক্রয় কোবালা দলিল ৩৭৯ 
নিদর্শ_৬ 

অত্র দলিল প্রস্তুত হইতেছে অন্য ১৪০২ সালের ওরা বৈশাখ মোতাবেক 
১৭-৪-৯৫ ইং তারিখে । 

রী ভবানী সাঁহা পিতা শ্রীপিনাকী সাঁহ! সাকিন বনফুল থানা--কাঁলনা জেলা! 
_ বর্ধমান জাতি__হিন্দু পেশা-_তেজারতি। নিয়ে ভাহীকে বিক্রেতা বলিয়া 
উল্লেখ কর! হইল এবং যাহা! যেখানে প্রসঙ্গ ও এষয় অনুমতি গান করিবে, 
সেখানে অন্তর্ক্ত করিবে একপক্ষ ৷ এবং শ্রী পবন রোজারও পিতা কালু 
রোঁজারিও সাকিন বল্লভপুর থানা-_কালীগঞ্জ জেলা_নদীয়! জাতি খৃষ্টান পেশ 
ব্যবস! নিয়ে তাহাকে ক্রেতা বলিয়া উল্লেখ করা হইল এবং যেখানে প্রসঙ্গ ও বিষয় 
অন্ঠমতি প্রদান করিবে সেখানে অন্তর্ভূক্ত কর্রবে *.পর পক্ষ- এর মধ্যে । 

যেহেতু বিক্রেতা ভবানী সাহা চুড়ান্ত মালিকানায় শর্তশূন্য এবং অখগ্ুনীয় 
অধিকার বিশিষ্ট ভূ-সম্পত্ভি হিসেবে রা তৎসমমানের অধিকার হিসেবে দায়-_দেনা 
ুক্তভাবে বসতবাটা, বাঙলাবাড়ি, জম, এবং অঙ্গনসমূহের (এত ছারা যাহা সমর্পণ 
করিতে মনগ্থ করা হইয়াছে এবং নিয়ে যাহাকে উল্লেখিত সম্পত্তি বলিয়! উল্লেখ 
কর! হইবে ) দখল এবং অধিকারে রহিয়াছে অথব! অন্যভাবে ভাল এবং পর্যাধ্ধ- 
ভাবে তাহার অধিকারী এবং যেহেতু বিক্রেতা উক্ত সম্পত্তি, নিম্নের তফসিল 
যাহা আরো বিশদভাবে বর্ধিত ও উল্লেখিত হইবে, ক্রেতাঁর নিকট দায় দেনাহীন- 
ভাবে ১,৫০,০০০ টাকা মূল্যে পর্তশুন্য বিক্রয় বরার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে, 
এখন এই দলিল সাক্ষ্য দিতেছে যে, উল্লেখিত চুক্তি অনুসারে এবং এই দ'লল 
সম্পাদনের অব্যবহিত পূর্বে অথবা সাগে সাথেই ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে প্রদত 
৫০,০০০ টাঁকার (যাঁর প্রাপ্তি বিক্রেতা এতদ্বারা! স্বীকার করিয়াছে এবং এই একই 
জিনিস থেকে এবং তাহার গ্রতিটি অংশ থেকে ক্রেত|কে তাহার উত্তরাধিকারিগণ, 
নির্বাহিগণ, প্রশাসকগণ, প্রতিনিধিগণ এবং স্বত্বনিয়োগীগণকে এবং তাহাদের 
প্রত্যেককে অব্যাহতি এবং যুক্তি প্রদান করিতেছে ) প্রতিদানে বিক্রেতা এই 
দলিলের মাধ্যমে ক্রেতার নিকট তাহার উত্তরাধিকা“রগণ, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ, 
প্রতিনিধিগণ এবং স্বত্বনিয়োগীগণের নিকট সমগ্র উল্লেখিত অঙ্গন নিয় তফসিলে 
হার বিশদ বিবরণ ও উল্লেখ রহিয়াছে অথবা অন্য যে কোনভাবে বর্তমানে বা 
অতীতে উল্লেলিত সম্পত্তি অবস্থিত, সীমায় আবদ্ধ, পরিচিত জ্ঞাত, নম্বরাষ্কিত, 
বর্ণিত এবং চিহ্নিত হইয়া থাকুক, সেই সাঁথে সকল ঘর বহিরবাটী বা অন্য ভবন 
কাঠামো, নির্মাণ, দেয়াল উঠান বারান্দা এবং প্রাচীন স্থযোগ সথবিধা এবং 
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অন্যান্য স্বাধীনতা, পথাধিকার স্থৃবিধাঁবলী, সংযুক্ত পদার্থ সংযোজিত বন্ধ, 
যাহাই উল্লেখিত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশের সাথে সংযুক্ত থাক না কেন 
অথব। যাহা তাহার সাথে সংযুক্ত বলিয়া খ্যাত বা সেই কারণে সাধারণত ভোগ 
কর! হয়, দখলে রাখা হয় বা ব্যবহার কর! হয় এবং তাহার প্রতিটি অংশের 
উত্তরাধিকার এবং উত্তরাধিকারসমূহ, অবশিষ্ট ভাগ এবং অবশিষ্ট ভাগসমূহ, 
অবশিষ্ট ভাগসমূহ ভাড়া, উৎপন্ন বস্তু ও মুনাফা এবং উল্লেখিত সম্পত্তি বা তাহার 
প্রতিটি অংশের ব্যাপারে ও পরে আইন অন্্যাঁয়ী এবং ন্যায়পরতা৷ অস্থ্ষাষী 
বিক্রেতার সকল অধিকার দখল, স্বত্ব, উত্তরলব্ধি, প্রয়োগ, জিম্মা, দাবি ও অভিযাচন 
এবং উল্লেখিত সম্পত্তি বা! তাহার কোন অংশের সাথে জড়িত স্বতের সকল খতসমূ, 
পান্টাসমূহ, নথিসমূহ, কাগজপত্রসমূহ ও প্রমাণসমূহ, যা বর্তমানে ক্রেতা, তাহার 
উত্তরাধিকারিগণ, নির্বাহকগণ, ব! গ্রতিনিধিগণ প্রশাসকগণ বা এমন কোন ব্যক্তর 
তত্বাবধান, ক্ষমতায় ব! দখলে রহিয়াছে বা ভবিষ্যতে থাঁকিতে পারে, যাঁহার নিকট 
থেকে সে বা তাহারা আইন অনুযায়ী বা ন্যায়পরত। অন্কুযায়ী মামলা দায়ের না 
করেই তাহা সংগ্রহ করিতে পারে, অলজ্যনীয়ভাবে বিক্রি, সমর্পণ এবং হস্তান্তর 
করিয়াছে, এবং এতদ্বারা বিক্রীত, সমপিত এবং হন্তান্তরিত সম্পত্তি উপরে বণিস্ত 
সকল অধিকারাদ্িসহ ক্রেতা, তাহার উত্তরাধিকারিগণ, নির্বাহকগণ, গ্রশীসকগণ, 
গ্রতিনিধিগণ এবং স্বত্বনিয়োগীগণ চিরপ্দনের জন্যে দখলে রাখা, শ্বত্ববান হওয়া এবং 
ভোগ করার অধিকারী হইতেছে এবং এতহ্ারা বিক্রেতা তাহার নিজের, তাঁহার 
উত্তরাধিকারিগণ, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ, এবং প্রতিনিধিগণের তরফ থেকে 
ক্রেতার, তাহার উত্তরাধিকারিগণ, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ, প্রতিনিধিগণ এবং 
বত্বনিয়োগীগণের সাথে চুক্তি করিয়াছে যে, বিক্রেতা কতক অথবা তাহার শ্বত্তের 
কোন পূর্বপুরুষ বা পূর্বাধিকারি কর্তৃক কৃত কোন কাজ, নির্বাহিত কোন খত দ্বারা 
জ্ঞাতসারে কোন বিপরীত কিছু ভোগ করিয়া থাকিলে তথাপিও বিক্রেতার 
বর্তমানে উল্লেখিত সম্পত্তি প্রদদান, বিক্রি সমর্পণ ও হস্তান্তর করার অপরাজেয় 
অধিকার পূর্ণ ক্ষমতা শর্তশূন্য প্রাধিকার এবং অলঙ্ঘনীয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং তগ্বারাই 
উল্লেখিত সম্পত্তি পূর্বোল্লেখিত পন্থায় ক্রেতা, তাহার উত্তরাধিকাঁরিগণ নির্বাহকগণ, 
প্রশীনকগণ, প্রতিনিধিগণ এবং স্বত্বনিয়োগীগণ কর্তৃক ভোগ ও ব্যবহার করিবার 
জন্যই বিক্রীত, সমপ্িত এবং হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং বিক্রেত! কর্তৃক অথবা 
ন্যায়পরতা বা আইন অন্থ্যায়ী তাহার অধীন ব! তাহার জন্যে জিন্না হিসেবে 


হিক্য় ফোবালা লিল ৩১ 


দাবিদার কোন ব্যক্তি বা! ব্যক্তিবর্গ কক অথব1 তাহায় স্বস্থের কোন পূর্বপুরুষ 
ৰ পূর্বাধিকারী কতৃ“ক বা তাদের অধীন দাবিদ্বার কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোৰ 
বৈধ হস্তক্ষেপ উচ্ছেদ, দাবি বা অধিষাচন ছাড়াই ক্রেতা তাহার উত্তরাধিকারিগণ 
অর্ধাহকগণ, প্রশাসকগণ, প্রতিনিধিগণ এবং হ্বত্বনিয়োগীগণ উল্লেখিত সম্পত্তি এর 
পর থেকে সব সময় শান্তিপূর্ণভাবে দখলে রাখিতে এবং ভোগ করিতে এবং তাহার 
ভাড়া উৎপন্ন উ্রবা এবং মুনাফ। গ্রহণ করিতে পাববে এবং উল্লেখিত সম্পত্তি সম্পৃ 
মুক্ত এবং নির্দোষ এবং মৃক্তভাবে ও নির্দোষভাবে শর্ত শূন্যভাবে স্বত্বত্যাগ করা, 
দোষবুক্ত ও মুক্ত করা হইয়াছে। অথবা! উপরুল্লেখিত পন্থায় বিক্রেত! কর্তৃক 
ৰা তাহার দ্বত্বের কোন পূর্বপুরুষ ব' পূর্বাধিকাঁরী কর্তৃক বা উপরুল্লেখিতভাৰে 
আইল অনুযায়ী বা ন্যায়পরতা| অন্থুযাঁয়ী দ্াবিরত কোন ব্যক্তি বা! ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক 
কষ্ট বা] ভোগকৃত সকল ধরনের দাবি, চার্জ, পূর্বন্বত্ব, খণ, ক্রোক ও দায় দেনার 
পথাপু ও ভালভাবে খেসারত প্রদান বিক্রেত কর্তৃক তাহার নিজ খরচে করা 
হইযাঞ্ছে এবং বিক্রেতা এবং অন্যান্য সকল ব্যক্তির যাদের তাহার অধীন ৰ 
সাতার জন্যে জিন্মা হিসেবে অথবা তাহার স্বত্বের কোন পূর্বন্ুরী বা পূর্বাধিকারীর 
তরফ থেকে ব! তাদের থেকে বা তাঁহাদের অধীন উল্লেখিত সম্পাত্ততে বা তাহার 
কোন অংশের উপর যে-কোন অধিকার বা' স্বার্থ থাকুক অথবা! আইন ও ন্যায়পরতা 
অনুযায়ী দাবি করা হোক ন! কেন, এর পর থেকে সময়ে সময়ে এবং সকল সময় 
ক্রেতা যা তাহার উত্তরাধিকারিগণ, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ, প্রতিনিধিগণ এবং 
দ্বত্বনিযোগীগণের অনুরোধে এবং খরচে এই দলিলে সত্যিকার অভিপ্রায় অনুযায়ী 
ক্রেতা, তাহার উত্তরাধিকারিগণ, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ, প্রতিনিধিগণ এবং হ্বত্ব- 
নিয়োগীগণ যাহাতে উল্লেখিত সম্পত্তি বা তাহার প্রতিটি অংশ আরো! ভালভাবে 
ভোগ করতে পারে তাহার আরো অধিক নিশ্চযত! প্রদানের জন্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে 
আবশ্যক হইতে পাঁরে এমন সকল কাঁজ করিবে বা দলিল নির্বাহ করিবে বা! কাজ 
করিবার বা দলিল নির্বাহ করিবার কারণ হইবে এবং যদি বিক্রেতার ব্বত্বের কোন 
ত্রুটির কারণে অথবা এখানে অন্তভূক্ত চুক্তিপত্রের কোন ভঙ্গের কারণে ক্রেতা 
তাহার উত্তরাধিকারিগণ, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ এবং শ্বত্বনিয়োগীগণের কোন 
ক্ষতি, লোকসান, খরচা, চার্জসমূহ বা! ব্যয়ভার বহন করিতে হইলে এর পর থেকে 
সকল সময়ে বিক্রেতা এবং তাহার সকল উত্তরাধিকারিগণ, নির্বাহকগণ এবং 
প্রশাসকগণ তাহার ক্ষতিপূরণ প্রধান করিবে এবং ক্ষতিপূরণ এরদান করিতে থাকিবে ।, 


৩৮২ দলিল মুসাবিদ। 


এর সাক্ষ্যত্বরূপ বিক্রেতা এখানে স্বাক্ষর প্রধান করিয়াছে এবং উপরে 'লখিত 
সাল, মাস, তারিখ উল্লেখ করে মোহরাঙ্কন করিয়াছে। 


'**স্থানে 
তফঙিল 
সাক্ষী-_ স্বাক্ষর-_ 
নিদর্শ-_৭ 
থানা খরদহ 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণ। । 
তায়দাদ মং ২০০৪০ 2০9 টাঁক। 


শ্র ললিত মোহন দে পিতা শ্রীবিরাজ মোহন দে সাকিন দেবনগর দাঁন' থরদহ 
জেলা উত্তর ২৪ পরগণ। জাত হিন্দু পেশ। চাকুরী 
দলিল গ্রহীতা 
| ভবতোষ চক্রবতী পিতা শ্রী্মনাথবন্ধু চক্রবতী সাঁকন জোরাগা + থান! 
বারাসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা পৌরোহিত্য 
দলিল দ।তা 
কম্য স্থিতিবান রায়তি ন্বত্বের চাষী ভূমি বিক্রয় সাফ কোবালা পত্রমিণং 
কার্ষঞ্কাগে নিম্ন তফসিল বর্ধিও ভূ মতে রমজান আলী মালিক ও দখলক।ব থাঁকিধ! 
আমি দলিল দাতার নিকট বিক্রয় করিলে আমি দলিল দাতার দ্বাদশ বৎসরের বনু 
উধধ্বকাল মালিকদখলকার থাকিয়৷ ও মালিক সরকারে শিজ নাঁম জারী করিয়া 
জম। ক্রি করিয়া নিজ নামে মালিক সরকারে নিজ খাঁজানাদি আদাষে মালিক ও 
দখলকার নিয়ত আছি। বর্তমানে আ'ম দলিল দাতা-এর নগদ টাকার বিশেষ 
আবশ্যক হওয়ায় তফসিল বণিত সম্পত্তি বিক্রদ্ম করার ঘোষণ| করিলে তাহ! খরিদ 
করিতে অগ্রসর হওয়ায় তফসিলে বর্ণিত ভূমির মূল্য মং ২০০১০০০ টাকা ধাৰ 
করিয়! মূলে/র সম্যক টাকা হাঁজিরান মজলিশে আপনি দলিল গ্রহীতা"এর নিকট 
হইতে বুবিয়! পাইয়া তফসিল বর্ণিত ভূমি আপনি দ'্লল গ্রহীতা-এর নিকট সাফ 
বিক্রয় করিলাম । অদ্য হইতে খরিদ স্তরে তফসিল বর্ণিত ভূমিতে আপনি দলিল 
গ্রহীতা মালিক ও দখলকার হইয়া! মালিক সরকারে নিজ নাম জারী করিয়। 
খাঁজানাদি আদায় করিয়। দান, বিক্রয়, কট, রেহান ইত্যাদি সর্বপ্রকার হস্তান্তরের 


বিক্রয় কোবাল। দলিল ৩৮৩ 


ও যাবতীয় রূপান্তরের ক্ষমতাুক্তে পুত্র পৌত্রাদি মায় ওরারিশান ও স্থলবর্তাগণ- 
ক্রমে চিরকাল ভোগ দখল করিতে থাকিবেন। ইহাতে আমি দলিল দাতা কি 
আমার পুত্র পৌত্রাদি মায় ওয়ারিশীন ক্রমে কাহারও কোন ওজর আপত্তি নাই ও 
রহিল না। অজ্র বিক্রীত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায়ী ও নিষ্ষ'টক অবস্থায় আপনি 
দলিল গ্রহীতা এর নিকট বিক্রয় করা হইল। তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি কোন দিন 
কোথাও দায়বদ্ধ কিংবা বিক্রয় চুক্তিবদ্ধ করি নাই কিংবা উক্ত সম্পত্ত কোন 
দেনার দায়ে কোন আদালতে ক্রোঁকাঁবন্ধ বা জাঁমনাবদ্ধ নাই। আপনি ক্রেতা 
আমার কথায় সরল বিশ্বাসে কোন অফিস আদালত বিনা তালাসে খরিদ করিলেন। 
ভবিষ্যতে বিক্রেতার কৃতকাধের দরুন ক্রেতার স্বত্ব দখলের কোন প্রকার বিশ্ব 
হইলে এবং তজ্জন্য কোন ক্ষতি হইলে উক্ত ক্ষতিপূরণদতাঁর পুত্র পৌজাদি মাঁয় 
ওযারিশানক্রমে বহন করিব। এতদার্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে মূল্যের টাকা বুঝিয়। 
পাইয়া অত্র সাফ কোবাল! সম্পাদন করিযা দেওয়া গেল। ইতি-__তাং ৩র৷ 
বৈশাখ ১৪০২ সাল ১৭-৪-৯৫। 


তফসিল 
জিলা কালেক্টরীর নং তৌলিতৃক্ত সাবেক থানা 
হাল থানা 
থানাধীন নং মৌজা স্থিত 
নং খতিয়ানের দাগের শতাংশ ডাঙ্গা 


ভূমি হইতে নিয় চৌহদ্দিতৃক্ত ১৫ কাঠ ভূমিময় পশ্চিম ও দক্ষির্ণদকের ১২ 
ফুট ৯ ফুট গ্রন্থ এজমালী রাস্তার বর্তম্ত্ব ষোল আনাতে বাধিক খাজনা ছুই টাকা 
বিক্রীত ভূমির হারাহারি খাজনা টাকা এক টাকা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আদায় 
হয়। যাহার চৌহদ্দি উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে এই চৌহদ্দি মধ্যে ৬ ছয় কাঠা 


ভূমি বিক্রীত বটে। শরীক প্রজ! 


অত্র দ'লল সাত ফর্দে লিখিত 
লেখকসহ ছয় জন সাক্ষী 
গ্বাক্ষর 


৩৮৪ দলিল মুলাবিষ' 
নিদর্শ_৮ 
মূল্য মং ৩৫,**০*** ( পয়ত্রিশ হাজার ) টাকা মাত্র। 


গ্রহীতা £ শ্রী অলীম চন্দ্র দত্ত. পিতা! শ্রী গৌরাঙ্গ মোহন দত্ব, সাকিন 
উত্তর হাবডা, পো: হাবড়া, থানা হাবডা, জেল। উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি হিন্দ, 
পেশ! বাবসা ইত্যাদি। 

দাতা £ শ্রী হরিপদ পোদ্দার, পিতা! মুত কালীপদ পোদ্দার, সাঁকিণ ১১/এন, 
পি. সি, বক, চিত্তরপ্রন কলোনী, যাদবপুর, থাঁন। যাদবপুর, কলিকাতা "৩২, 
জাতি হিন্দু, পেশা ব্যবসা ইত্যাদি। 

কস্য নিম্ন তফসিলে বিশেষভাবে বণিত রায়ত দখপীয় স্থাবর সম্পত্তি সাফ. 
বিক্রয় কোবাল! প্র মিরং কার্যঞাগে : 

নিয় তফসিল বরিত জমি-জমা যাহা উত্তর হাবডা সাকিনের শ্রী প্রফুন্ন 
কমার সিংহ মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী হিরন রাণী সিংহ ওরফে হীরম্ময়ী সিংহ 
সুফসিল বণিত সম্পত্তি সহ আরও কতিপয় সম্পত্তিতে ১*.৩.১৯৫৮ ইংরাজী 
সারিখে হাবড়! সাব-রেজি অফদে হিবদ্ধিত ২২৯৪ নম্বর কোবালা মূলে 
খরিদ স্ত্রে ভোগবতী মালিক দখলকারিনী থাকাবস্থায় বিগত ১৩।২।১৯৭৬ ] 
ইংরাজী তারিখে হাবড়া সাবরেজিষ্টা আফসে নিবন্ধিত ১নং বহির ৮নং 
ভলুমের ২৮৬ হইতে ২৯২ নং পৃষ্ঠায় পিপিরুত ১৯৭৬ সালের ১৫০২ এবং 
১৫০৩ নম্বর দুই খণ্ড সাফ বিক্রয় কোবাল! দলিল মূলে আমি অত্র কোবালা 
দাতার নিকট বিক্রন্ন করত, বিক্রীত সম্পত্তিতে আমাকে দখল বুঝাইয়া দবেন। 
এবং অত্র সম্পত্তি বিত্রয় করিবার আমার একমাত্র স্বস্ব বিছ্ভমান রহিয়াছে । 


এক্ষণে আমার নগদ অর্থের বিশেষ আবশ্তক হওয়াতে নিম্ন তপসিল্গ বর্দিত 
ও অত্র সাথ ছ্িম্ঘত নকৃসায় লাল রংয়ের সীম, রেখা দ্বারা বেষ্টিত ও প্রর্দশিত 
সম্পত্তি বর্তমান বাজারের সর্বোচ্চ মূল্য মং ৩৫ ০০**** ( পর্নত্রিশ হাজার ) 
টাকা পণে আপনাকে বিএস করিয়া দিয়া এককালীন চিরনিঃন্যত্ব ও দখলচ্যুত 
হইলাম। আপণি অদ্যকার তারিখ হইতে আমার যাবতীয় স্ব স্বহববান ও 
দখলে দখ“লকার হইয়া বর্তমান মালিক সেরেস্তা় আমার নামের পরিবর্তে 
আপনার নিজ নাম পণ্তন পূর্বক ধার্ধ্য করাদি ও ট্যাব্সাদি আদায় দিয়া যদৃচ্ছা 
দ্লান, বিক্রয়, বন্ধক বা যে কোনরূপ হস্তাস্তর করনের ক্ষমতাধুক্তে স্বত্বাধিকারা 
হুইয়। পুত্র, পৌত্রাদি ওয়ারিশীন ও স্থাভিশিক্তগণ ক্রমে পরম স্থখে ভোগ 


বিক্রয় কোবালা দলিল ৩৮৫ 


দখল করিতে থাকুন। তাহাতে কন্বিনকালেও জামি কিম্বা আমার অপর 
কোন ওয়ারিশান ও স্থলাতিসিক্তগণ কেহ কখনও কোন প্রকার ওর আপতি 
বা দাবা দাওয়া করিখনা বাকরিবেনা। ধর্দিকরি বাকরে তাহা সর্স্থলে 
সবাদদালতে বাতল ও নামঞ্জুর বলিয়া ঘোধিত হইবে। 

অত্র বিিত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ আমি ইছার পূর্বে কোন স্থানে 
কোন রকম দায়বদ্ধ, দান, বিক্রয় বা হস্তান্তর করি নাই বা উহা দেনার দায়ে 
আবদ্ধ নাই বা কাহারও নিকট বায়নাপত্র করি নাই বা উহা! মামল! মোকর্দমায় 
বিষয়তৃক্ত সম্পত্তি নহে বা উহ! আদালত কর্তৃক ক্রোক বা নিলাম বিক্রয় হয় 
নাই বা উহা! সরকার কর্তৃক বা অন্ত কোনো সংস্থা! কর্তৃক এযকুইঞ্জিশান বা 
রিকুইজিশান হয় নাই। বিক্রিত সম্পত্তির অপর কোন শরিক বা অংশীদার 
নাই বা উহা ভেষ্টেট জমি নহে । সম্পূর্ণ নির্দায়, নির্দোষ ও মুক্রাবস্থায় আপনাকে 
বপ্রয় করিলাম এবং উহার দখল অছ্ভই আপনার বরাবর পরিত্যাগ করিলাম । 

যদি ভবিস্তাতে উপরিউক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি উক্তি বা শর্ত মিথ্যা ব। 
তঞ্চকী গ্রকাশ পায় তাহা হইলে পণের লিখিত সমুদয় টাকা মায় যাবতীয় ক্ষত্তি 
খেসারতার্দি সহ এককালিন ফেরৎ দিতে আমি মায় ওয়ারিশানগণপত্রমে বাধ্য 
থাকিব ও থাকিবেক। 

অত্র দলিলের কোনে অংশ তল ভ্রান্তি থাক! প্রকাশ পাইলে তাহা আপনার 
খরচায় বে-ওজরে বিনাপণে সংশোধন দলিল করিয়! দিতে বাধ্য থাকিলায়। 

এতর্থে সুস্থ শরীরে, সরল মনে, বেচ্ছায়, ব্বজ্ঞানে, অন্যের বিনাহরোধে 
অত্র নিঃন্বত্ব সাফ, বিক্র্ন কোবালার মর্ম অবগত হইয়া! লিখিত পণের মং 
৩৫,*+০'** ( পয়ত্রিশ হাজার ) টাকা নিয় ্থাক্ষরকারী স্বাক্ষীগণের সম্মুখে 
এককালীন নগর গ্রহণ করিয়! সহি সম্পাদন করিয়া! দিলাম । ইতি--সন ১৪৭২ 
সালের শ্রাবণ, ইংরাজী ১৯৯৫ সাল। 

বিক্রীত সম্পত্তির তফসিল ও চৌহুদ্দির পরিচয় 


জেল উত্তর ২৪ পরগণা, থানা ও সাব-রেজিত্রী অফিস হাবড়া এলাকাধীন 

পরগণ] উখড়া ৪৪২ নং নদীয়! তৌজির অন্তর্গত বর্তমান উপরস্থ মালিক 

পশ্চিমব্গ রাজ্য সরকার পক্ষে উত্তর ২৪ পরগণার কালেকটার অধীন মৌজ! 

হাবড়া, জে, এল, নং-৭২, রেঃ সাঃ নং৩১৩, সি, এস, ১৯৬ নং খতিয়ান, আর, 

এস, ২০৮৫ নং খতিয়ানের ৩৭৪ শতক জমির কাত বাধিক ৩৬৯ পয়সা 
ন্‌ 


২৩৮৬ দলিল মুসাবিদবা 


খাজনার জমাজমি যাহা সাবেক ৩* এবং ৩৪ নং দাগের '৯১ শতক আর, এস 
৬৪ নং দাগে ৯৭ শতক রকম হইয়াছে । তন্মধ্যে আমার খরিদা '৬৯ শতক 
মধ্যে আর, এস, ২৯৮৫ নং খতিয়ানের-- 

সাবেক ৩৩ তেত্রিশ হাল ৬৪ চৌষট্ি নং দাগের জমি "৬৯ শতক মধ্যে ৮ 
(মোয়! আট ) শতক শালি জমি স্থানীয় মাপে কমবেশী ৫ (পাঁচ) কাঠা 
যাহার খাজন] '২৫ পয়সা ছইতেছে। 


চৌহুঙ্গি 
উত্তরে: গৌরাঙ্গ মোহন দত্ত । দক্ষিণে £ রাস্তা | 
পূর্বে ঃ রনজিৎ হালদার | পশ্চিষে £ বেবীরাণী দে। 
ইসাদী £ স্বাক্ষর 
মুসাব্দাকারক £ 
নিদর্শ- ৯ 
সাফ বিক্রয় কোবাল। দলিল 


মং ১*১*** (দশ হাজার ) টাকা পণ মূলের 


গ্রন্ীতা : ১। আবছুল হাসেম মণ্ডল, পিতা আবছুল গণী, সাকিন 
হাদিপুর, পোঃ হাধিপুর, থানা দেগঙ্গা, 

২। মোঃ মহ্ছরুঞ্জমান সরদার, পিতা মোঃ বাহাদুর আলী সরদার, সাকিন 
ট্যাংরা, পোঃ বরুনহাট, থানা হাসনাবাদ, উভয়ের জেল] উত্তর ২৪ পরগণ]। 
উভয়ের জাতি মুপলমান, পেশা! উভয়ের ছাত্র। 

দাতা: মোঃ আবছুল জব্বার মণ্ডল, পিতা মোঃ মোস্তাজ মণল, সাকিন 
হাদিপুর, ধান! দেগন, জেল! উত্তর ২৪ পরগণ।, জাতি মুসলমান, পেশা 
কৃষিকার্ধ ইত্যার্দি। 

কস্ত শুভ সাফ বিক্রয় কোবাল! পত্র মিদং কার্ধ্যঞ্ণাগে । নিম্ন তপসিল বর্দিত 
লম্পত্তি যাহ! আমি দাতা গত ইংরাজী ৩.২.৯৩ এবং ২.৯.।৯৩ তারিখে 
দেগঙ্গ|! সাব-রেজিস্ী অফিসের ৭৭৭ এবং ৩২০৯ নম্বর সাফ কোবাল! দলিল মূলে 

খরিদ করিঘ়া উত্তম স্বত্থে প্রাঞ্ত মালিক ও তোগ দখলিকার আছি। উক্ত 
সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আমার উত্তম স্বত্ব বিদ্যমান আছে। 

এক্ষণে আমার নানাবিধ বৈধ ও সঙ্গত কারণে নগদ অর্থের প্রয়োজন হওয়াক়্ 


বিক্রয় কোবালা দলিল ৩৮৭ 


নিয় তফসিল বরিত সম্পত্তি বিক্রন্ন করিবার কথা ঘোবণা, প্রচার ও প্রকাশ 
করিলে আপনার! তাহা লোক মুখে অবগত হুইয়৷ আমার নিকট খরিদ করিবার 
প্রস্তাব দেন। আমি বাজার দ্র যাচাই মতে স্বপ্পতে বর্তমান সময়ের 
সর্বোচ্চ মূল্য মং ১০,**০'** (দশ হাজার ) টাকা ধার্য করিয়া ও তাহা নগদ 
গ্রহণ করিয়! সাফ কোবাল! বিক্রয় করিয়া এককালিন চির নিঃম্বত্ববান ও দখল- 
ভ্যাগি হইলাম । আপনার! ক্রেতাঘয় অদ্য হইতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান, দখলে 
ন্খলিকার এবং মালিক সরকারের সেরেস্তায় আমার নাম খাবিজ করিয়া 
আপনাদের নিজ নিজ নাম পত্তন পূর্বক দান, বিক্রয়, সকল প্রকার ক্ষমতাধুক্তে 
পুত্র পৌত্রার্দি ওয়ারিশান স্থলবর্তীগণক্রমে মালিক সরকারের খাজনা ও 
ট্যাকার্দি আদায়ক্রমে পরম সুখে যথেচ্ছা ভোগ দখল করিতে থাকুন । 

কম্মিনকালে এ বিক্রীত সম্পত্তি সম্বন্ধে আমি কি আমার ওয়ারিশান 
স্থলবতীগণ কেহ কখনও কোনরূপ স্বত্ব দখল দাবি দাওয়া করি কি করেন তাহা 
সর্বত্র বাতিল ও নামঞ্ুর হইয়া সর্বাদালতে অগ্রাহথ হুইবে। সম্পূর্ণ নির্দায় 
নির্দোষ ও যুক্ত অবস্থায় বিক্রয় করিয়া আপনাকে খাস দখল দিয়! দিলাম । 

উল্লেখ্য যে অত্র বিক্রীত সম্পত্তি ইত্যাগ্রে কোনরপ হস্তান্তর ব! দায় সংযোগ 
অবস্থায় নাই বা কাহারও জামানতে আবদ্ধ নাই, কি কোন লিয়েন মর্টগেজ 
করা হয় নাই ব। কোন মোকদ্দমায় জড়িত নাই। বিক্রীত সম্পত্তি কোন 
€য়াকফ বা পীরোত্র সম্পত্তি নহে। উহাতে আমার অন্ত কোন শরীক বা 
অংশীদার নাই। 

যদ্দি ভবিষ্যতে কোন প্রকার তঞ্চকত৷ প্রকাশ পায় বা কোন বাধ! বিস্ন ঘটে 
তবে আমি সর্ধবিধ আইন আমলে আসিব এবং যাবতীয় খেসারত গ্রহণ 
করিবাদ্ জন্ত বাধ্য রহিলাম। 

প্রকাশ থাকে যে অত্র দলিলে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি প্রকাশ পাইলে 
বেওজরে সংশোধনি দলিল করিয়] দিতে বাধ্য রহিলাম। বিক্রীত সম্পতিতে 
আপনাদের ভোগদখলে কোন কারণে কোন প্রকার অস্থবিধা দেখ! দিলে 
আমার খরিদা ও দখলীয় ১০৬২ ও ১৭২ নং দাগের সমপরিমাণ ভূমিতে 
আপনার্দের বরাবর দখল ছাড়িয়া দিব। 

এতার্থে সেচ্ছায় সরলাস্তঃকরণে অন্তের বিনাহ্নরোধে লিখিত পণের সাকুল) 
টাক। নগদ বুবিয়! পাইয়৷ হুস্থচিত্ে অত্র সাফ কোবাল! দলিল লিখিত পড়িত 
৪ সহি সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি--সন, বাংলা ১৪*২ পালের »ই শ্রাবণ। 


উচস্৯, দলিল মুসাবিষবা 
তফসিল বিক্রীত সম্পতির পরিচয় 


জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, থানা ও সাব-রেছিব্ী অফিস দেগঙ্গা, মৌজা 
হা্দিপুর চুপড়ি ঝাড়া। 

জে; এলঃ নং ৯৯, রেঃ সাঃ নং ১৩৯, তৌছি নং ৩*৪*, খতিয়ান আর, 
এস, ১১৫৩ নং ভুক্ত-_ 

১৩৬৩ তের হাজার তেষষ্ট নং দাগে "৩৮ শতক মধ্যে ৬ শতক সম্পত্তি 
স্থানীয় মাপে কমবেশী ৪ চার কাঠা শালি জমি অত্র কোবাল1'ভূক্ত হইতেছে ॥ 
যাহার বাধিক হারাহারি খাজনা .****-পয়স! | ইহাতে চাষাবাদি হইতেছে । 


ইসাদী স্বাক্ষর 
মুসাবি্দাকারক 
নিদর্শ--১০ 
বিক্রয় কোবালা 
মং ৫৬* টাকা 


জেল। ২৪ পরগণ। থান। বারাসাত জে এল নং ৭৯ 
শ্রীঅনিল বরণ ঘোষ পিতা ম্বৃত কাজল ঘোষ সাকিন দেেবোর! রোড থানা 


বারাসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণ] পেশা ব্যবসা দলিল গ্রহীতা; 
প্রীনরেশ চন্দ্র রায় পিতা ৬মানিকচগ্্র রায় সাকিন রামপুর থানা খড়দহ 
হ্বেলা ২৪ পরগণ৷ পেশ! ব্যবসা দলিল দাত 


কন্য রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব বিশিষ্ট ৩২ কাঠা জমি বিক্রয়ের কোবাল! পত্র 
মিদং কার্ধাঞ্চাগে। জেলা ২৪ পরগণা থান! বারাসাত, মৌজা বারাসাত 
খতিয়ান নং ১৫৮ দাগ নং ৭৮২ অন্তর্গত নিয়ের তফসিল লিখিত জমি যাহা 
আমি নিট স্বত্ে স্বত্ববান ও দখলকার আছি। পারিবারিক বিশেষ কাজে 
আমার টাকার প্রয়োজন হওয়ার নিম্ন তফসিল লিখিত জমি আমি বিক্রয় করিবার, 
কথ! ঘোষণা! করিলে আপনি বাজার যাচাই ক্রিয়া তফসিল লিখিত জমি 
সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ ঘবস্থায় সর্বোচ্চ মূল্য ৫৬* টাকার মূল্যে খরিদ করিতে, 
সম্মত হইলে আমি তফসিল লখিত জমি মায় জিমেট আওলাতার্দি আপনাকে 
সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় উত্ত ধার্ধ্য ৫৬* টাকা মূল্যে বিক্রয় করিবার, 
চুক্তি করতঃ পণের অন্দরে ইং ১৯৬১ সালের ২৫।৩।৯৪ তারিখে আপনার নিকট 
১ টাক বায়না গ্রহণ করতঃ আপনার নাম বরাবর একথগু বায়না পত্র সম্পাদন 


বিক্রয় কোবাল! দলিল ৩৮৯ 


করিয়। দিয়াছি। উক্ত চুক্তি মূল্যে অস্ত তারিখে আপনার নিকট পণের ৫৫৯ 
টাকা একুনে নিম্নের জায় মতে পণের বেৰাক ৫৬* টাকা রীতিমত আদায় 
পাইয়া আপনার নাম বরাবর অত্র কোবালা সম্পাদন করিয়া দিয়া তফসিল 
লিখিত কমবেশী ৩ কাঠ জযি মায় আওলাতাদি হকৃহকুক সম্পত্তি আপনাকে 
সম্পূর্ণ নির্ধায় ও নির্দোষ অবস্থায় বিক্রয় করতঃ নিঃম্বত্ব মতে আপনাকে দখল 
দিলাম। আপনি অত্র কোবল! মূল্যে বিক্রীত সম্পত্তিতে আমরা যাবতীয় স্বত্থে 
স্বত্ুবান ও দখলকার মতে খরিদ! সম্পত্তি দান বিক্রয় বন্ধকাদি হস্তাস্তরাদির সব 
প্রকাব ক্ষমতাদি যুক্তে পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে পরম সথখে 
ভে'গ দখল ও তধাবক আদি করিতে থাকেন তাহাতে ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্ত- 
গণক্রমে আমি বা অন্ত কেহ কম্মিনকালে কোনরূপ দাবী দাওয়! বা আপত্যাদি 
করিতে পারিব না বা পারিবে না । যদি করি বা কেহ করে তাহা সর্বত্র কল 
সময় সর্বপ্রকারে অগ্রাহা হইবে । আপনি আবশ্টক মতে কালেক্টরী মিউনিসি- 
প্যালিটিতে আমার নাম খাবিজে নিজ নাম পত্তন করিপ়া! লইতে পারিবেন, সে 
কারণে ঘগ্াাঁপি আমার সাক্ষ্যাদি ব অপর সাহায্য আবশ্টক হয় তাহা আমি 
দিতে বা করিতে বাধ্য থাকিলাম ও বিক্রীত সম্পত্তি আমি ইতি পূর্বে দান বিক্রপ্ন 
বন্ধকাদি দ্বাব! কত্রাপি কোনমতে হস্তান্তর বা! দায় যুক্ত করি নাই বা ইহা কোন 
আদালত কর্তৃক ক্রোক অবস্থায় বা কোন জামিনাদিতে আবদ্ধ নাই বা তখ- 
সম্বন্ধে কোন মোকর্দমা আদি দ্বায়ের নাই বা ইহা বিক্রয় করিবার কারণ আমি 
অপর কাহ'রও সহিত চুক্তি করি নাই বা! বায়ন! গ্রহণ করি নাই। ইহা সম্পূর্ণ 
নিদ্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আছে । উহাতে আমার অপর কোন শরিক নাই 
ৰা আমি অপব কোন ব্যক্তির বেনামদার নই | উন বিক্রয় করিবার আমার 
উত্তম স্বত্ব ও পূর্ণ অধিকার আছে। উহাতে কোন প্রজা ও ভাড়াটায়৷ নাই বা 
উহ] কোন 9০1০10০ আর্দির অন্তভূক্ত নহে। যদি ভবিষ্যতে অত্র কোবালার 
কোন উক্তি মিথ্যা বা তঞ্চকী প্রকাশ পায় এবং তাহাতে আপনার খরিদ স্বত্বের 
ৰা দখলাদির কোন খর্বতা বা হানি হয় তাহা হইলে তদজনিত আপনার যে 
কোন ক্ষতি খেসারত আমি ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে পুরণ করিতে বাধ্য 
াকিলাম ও হুইব। যদ্দি ভবিষ্যতে অত্র কোবালার পোষকে আমার দ্বারা বা 
অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা অপর কোন দলিলাদি সম্পাদন ও রেজিস্্ী 
করাইয়া লওয়া আবশ্যক হয় নিজ খরচার তাহা সম্পাদন ও রেজিছ্রী করিয়া 
'দিব। দলিলার্থ নিয়ের জায় মতে দলিলাদি আপনাকে দিলাম । টাইটেল 


৩৯০ দলিল মুসাবিদা 

সম্বন্ধীয় অপরাপর দলিলাদি আমার অপরাপর সম্পত্তির সহিত জড়িত থাকাক়্ 
আপনাকে দিতে পারিলাম না। আবশ্তক মতে আপনার নির্দেশ ও আবশ্তক 
মতে আদালতাদিতে প্রদর্শন করিতে বা নকলার্দি দিতে বাধ্য থাকিলাম। 
এদতর্থে সুস্থ শরীরে সরলাস্তঃকরণে স্বেচ্ছায় অন্তের বিন! অনুরোধে নিয়ের জায় 
মতে পণের বেবাক টাকা আপনার নিকট রীতিমত বুঝিয়া! পাইয়া! অত্র কোবালা 
লিখিত পঠিত সহি সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি--তারিখ ইং ২০1১২ ৯৪ 
ইং ১৩৬৮ সাল, ৪ঠ1 মাঘ । 


তপনিল জমি 

টাকার জান 
১৬৩ টাকার নোট ১৫ € খানা - €* * 
১* টাকার নোট * ৬ থান -৬* 

-৮৫৬* টাকা (পাঁচশত বাট টাক! মানত) 
ইসাদী 
স্বাক্ষর 

নিদর্শ-_১১ 

শুদ্ধ সাফ, বিক্রয় কোবাল। দলিল 
মূল্য মং ৫০১০৬৩৩৩ (পঞ্চাশ হাজার টাকা |) 


মৌজা গতিথ!, থান! বারাসাত, জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! । 

ক্রেতা ঃ শ্রী অরূপ সাহা, পিতা শ্রী অনিল কুমার সাহা, সাকিন ১/১/৪ 
স্ুল রোড, পোদন্দারবাটা, বিরাটী, থান] নিমতা, কলিকাতা-৭***৫১, জাতি 
হিন্দু, পেশ! চাকুরী । 

বিক্রেতা £ শ্রী অশেষ কুমার রায়, পিতা ম্বৃত খগেজ্ছনাথ রায়, সাকিন ও 
পোষ্ঠ কুশিদা, থান! হরিশ্চজ্্রপুর, জেল! যালদহ। হাল মাকিন মহাশ্বেত। 


বিক্রয় কোবাল। দলিল ৩৯১, 


এপার্টমেন্ট কবি ভরত চজ্জ রোড কলিকাতা-২৮, জেল] উত্তর ২৪ পরগণ।,. 
জাতি হিন্দু, পেশা ব্যবসা । 

কন্ত শুভ স্থাবর সম্পত্তি ও তংস্থিত আকর আওলাততাদি বিক্রয়ের সাফ 
কোবাল। পত্র মিদং কার্ধ্যঞ্চাগে | অন্রত্য জেল! উত্তর ২৪ পরগণা, থানা, সাব- 
রেজিস্্রী অফিস ও পৌরসভা বারাসাতের অধীন পরগণা আনোয়ারপুর মৌজ। 
গতিথা, গত রিভিশন্যাল জরিপে ৪৪২ নং খতিয়ান তৃক্ত ৩৫ নং দাগের নিয় 
তপশীল বর্দিত সম্পত্তি সহ অপরাপর সম্পত্তি জনৈকা শরৎ কুমারী দেবীর স্ব 
দ্বখলীয় থাকাবস্থায় তাহার নাষে শ্তদ্ধ মতে রেকর্ড হয়। উক্ত শরৎ কুমারী 
দেবী একমাত্র পুত্র সিদ্ধেখবর বন্দোপাধ্যায়কে ওয়ারিশ রাখিয়া ১৯৬১ সালে 
মার! গেলে, উক্ত সিদ্ধেখ্বর বন্দোপাধ্যায় মাতার ওয়ারিশ স্থত্রে তফসিল বর্ণিত 
সম্পর্তি সহ আরও কতিপয় সম্পত্তিতে মালিক দখলকার নিয়ত থাকাবস্থায় 
একমাত্র পুত্র নৃসিংহ প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়কে ওয়ারিশ রাখিয়া গত ইংরাজী 
৪1২।৮৪ তারিখে মার! যান। 

বৃসিংহ প্রসাদ পিতার ওয়ারিশ স্থাত্রে তফসিল বর্ধিত সম্পত্তিতে মালিক 
দখলকার নিয়ত থাকাবস্থায় তাহার নামে এল. আর. জরিপে শুদ্ধ মতে রেকর্ড 
হইয়াছে। উক্ত নৃসিংহ প্রসার্দ বিগত ২৭।৬।৯১ ইং তারিখে বারাসাতের এ, 
ডি. এপ. আর অফিসের ৭৩১* নম্বর নিবন্ধিত সাফ কোবাল! দলিল যূলে নিয় 
তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সহ আরও কতেক সম্পত্তি বারাসাতের রাজ! রামমোহন 
পল্লী নিবাসী শ্রীবিমল রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রী হ্ব্রত রায়. চৌধুরীর নিকট এবং 
গতিথ। সাকিনের ম্বৃত বিপ্রদদীস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীতরুণ মুখোপাধ্যায়ের 
নিকট বিক্রয় করতঃ দখল অর্পন করেন । 

উক্ত শ্রীন্থত্রত রাগ চৌধুরী এবং শ্রীতরুণ মুখোপাধ্যায় তাহাদের খরিদা 
সম্পত্তিতে ভোগবান মালিক দখলকার থাকাবস্থায় আমি অত্র দলিল দাতার 
নিকট তফপিল বণিত সম্পত্তি ৬*০০"** ছয় হাজার টাকার বিনিময়ে বিগত 
ইংরাজী ১৮।১।১৯৯৩ তারিখে বারাসাত এ. ডি এস. আর. অফিসে নিবন্ধিত 
১ নং বহির ১২ নং ভলিউমের ১৭ হইতে ২৩ পাতায় লিপিকৃত ১৯৯৩ সালের 
৪২* নম্বর একখণ্ড সাফ বিক্রয় কোবাল! দলিল মূলে বিক্রয় করতঃ বিক্রীত 
সম্পত্তিতে আমাকে দখল বুঝাইয়া দেন। আমার খরিদ ভূমিতে নির্যঢ স্বতে 
এবং নিরংকৃশভাবে ভোগ দখলকার নিয়ত থাকায় উক্ত সম্পত্তিতে আমার 
সর্বপ্রকার হত্তাস্তরের উত্তম ও অপরাজেয় বৈধ ক্ষমতার অধিকারী রহিয়াছি। 


৩৯২ দলিল মুসাবিদা 


এক্ষণে আমার ব্যবসার প্রয়োজনে এবং অন্যত্র লাভ জনক সম্পত্তি অর্জনের 
নিমিত্ত নগদ টাকার আবশ্যক হওয়ায় নিয় তফসিল বণিত ছুই কাঠা এক বর্গফুট 
ভূমি মায় দরবস্ত হক হুকক সাফ বিক্রয়ের ঘোষণা করিলে আপনি ক্রেতা তাহা 
জানিতে পারিয়া মং ৫০,**০'০* পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে নিয় তফসিল বর্ণিত 
তুমি ও তৎস্থিত যত্যাব্তীয় হক হকুক খরিদ করিতে প্রস্তাব করিলে আপনার 
প্রস্তাবিত মৃল্যই ঘর্বোচ্চ ও গ্রহ্ণীয় হওয়ায় এবং ততোধিক মূল্যে অন্ত কোন 
ক্রেতা না পাওয়ায় আপনার নিকট তফসিল বগ্রিত সম্পত্তি বিক্রয় স্থস্থিব 
করিয়াছি । 


সেমতে অগ্য রোজ হাজিরান মজলিশে পাবহায়ের ১০১,০০০ এক লক্ষ এক 
হাজার টাকা নগদ দন্ত বদত বুঝিয়া পাইয়া ও গ্রহণ করিয়! নিম্ন তফসিল বর্িত 
সম্পর্তি ও তৎস্থিত যত্যাবতীয় আকর আগওলাতাদি দরবস্ত হক হকৃুক আদি 
আপনার নিকট সাফ বিক্রয় করতঃ বিশ্রীয় সম্পত্তিতে অগ্ভই আপনাকে দখল 
বুঝাইয়া দিয়া আমি অত্র বিভ্রীত সম্পত্তি হইতে আমার পুত্র পৌত্রাদি ও অন্ঠান্ত 
ওয়ারিশ ও স্থলব্তীগণক্রমে চিরতরে নিংম্বত্ববান হইলাম ও হইলেক এবং নিম্ 
তফসিল বমিত সম্পত্তিতে আমার পূর্ববতত্রমে যাহাকিছু স্বত্ব স্বামিত্ব দখল 
অধিকার ছিল বা আছে তৎসমুদূয় আমা হইতে চিরতরে পরিত্যাগ ও বিলুপ্ত 
হইয়া আপনি ক্রেতা দলিল গ্রহীতার উপর নিব্যুঢ় অপিল ও পর্ধ্যাপ্ত হইল। 

নিয় তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় নিষ্বণ্টক অবস্থায় আপনার নিকট 
সাফ বিক্রয় করিলাম । এন্সণে আপনি ক্রেতা দলিল গ্রহীতা আপনার এই 
খরিদা সম্পত্তি সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট একোয়ার্ড তহশীল নেরেস্তায়, পৌর সভায় 
এবং অন্তান্য যাবতীয় অফিসার্দিতে আমার নামের স্থলে আপনার নিজ নামে 
খাজনা, ট্যাক্স ও করাদি প্রদানে চেক দাখিলা 'ও রসিদ গ্রহণে দান বিক্রয়, 
বন্ধক, বয়কট প্রভৃতি সর্বপ্রকার হস্তাস্তরের অধিকার যুক্তে নিয় তফসিল বর্ণিত 
ভূমির যাব্তীয় রূপান্তর অবস্থাস্তর করতঃ ইমারত আদি নির্ানে আপনার পুত্র 
পৌত্র/দি ওয়ারিশান স্থলবর্তীগণক্রমে পরম হখে ইহাতে ভোগ দখল বিনিয়োগ 
করিতে রহেন ও রবে তাহাতে আমার আর কোন প্রকার দাবী দাওয়া নাই 
ও রহিল না। এতাব্যতিক্রমে ভবিষ্যতে আমি দলিল দাতা ব৷ আমার কোন 
ওয়ারিশ স্থলবর্তা নিয় তফসিল বর্ণিত বিক্রীত সম্পত্তিতে কোন প্রকার দাবী 
দাওয়া করিলেও এরূপ দাবী সর্বত্র ও সর্ব আদালতে অগ্রাহন ও বাতিল গণ্য 
হইবে এবং অত্র বিক্রয় কার্ধাই চিরকাল বহাল ও বলবৎ হইবে ও থাকিবে। 


বিক্রয় কোবালা দলিল ৩৯৩ 


নিয় তফসিল বন্িত সম্পত্তি আমি ইতিপূর্বে অন্ত কাহারও নিকট কোন 
ভাবে বিক্রয় করি নাই বা৷ বিক্রয়ের জন্ত কাহারও সহিত কোন ভাবে মৌখিক 
ও লিখিত ভাবে চুক্তি বন্ধ হই নাই ইহা কোন আদালত কতৃক কোন ভাবে 
ক্রোকাবদ্ধ বা নিলাম বিক্রয়ও হয় নাই ব! ইহা কোন মোকর্দমায় জামিনাবদ্ধ 
রাখি নাই বা ইহা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রিকিউজিশন বা একিউজিশনও হয় নাই 
বা নিয় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি দেবোত্তর বা ট্রাই সম্পত্তি অস্ততূক্তি নহে। 
সম্পূর্ণ নির্দায় ও নিষ্ষ্টক অবস্থায় আপনি সরল বিশ্বাসে আমা হইতে খরিদ 
করিলেন । তত্রাচ যদি ভবিষ্যতে আমার কোন কাধ্যতায় নিয় তফসিল বর্নিত 
সম্পত্ধিতে আমার স্বত্ন দখল সম্পর্কে কোন শূন্যতা বা হানিজনক কোন কিছু 
প্রকাশ পাইয়া আপনার কোন ক্ষতির কারণ ঘটে তরধাবস্থায় আমি আইনত: 
দ্বায়ী হইব এবং আপনাকে উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দিতে বাধ্য থাকিব। 


অত্র দলিলের গর্ভস্থ বয়ানে বা ইহার তফসিল পরিচয়ে ভবিষ্যতে কোন ভূল 
ভ্রান্তি প্রকাশ পাইলে তজ্জন্ত এই বিক্রয় কার্য কোনভাবে রদ রহিত বা 
বাতিল যোগ্য হইবে না। পরস্ধ এসকল তুল ভ্রাস্তির স্থলে আবশ্তকীয় শব্ষলিপি 
ৰা পরিচয়ে ইম্পিত বা লিখিত থাকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং অত্র বিক্রয় দলিলই 
চিরকালই সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় বহাল ও বলবৎ হইবে ও থাকিবে । তথাপি 
যদি ভবিষ্যতে কোন তুলক্রটি প্রকাশ পায় তদদাবস্থায় আপনি দলিল গ্রহিতা 
হইতে আর কোন টাক! পয়স। দাবী বা গ্রহণ না করিয়া আমি দলিল দাত 
ৰা! আমার ওয়ারিশস্থলবতীগণ আপনি দলিল গ্রহিতার বরাবরে অথবা আপনার 
ওয়ারিশস্থলবর্তাগণের বরাবরে আবশ্তকীয় তল সংশোধন দলিল করিয়া 
দিতে বাধ্য রহিল ও রহিবে। বিক্রীত সম্পত্তির সমস্ত কাগজপত্র আপনার 
নিকট অর্পণ করিলাম । 


এতদর্থে অ্র সাফ-কোবালা! দলিল পাঠ করাইয়। গুনিয়! এবং আমি নিজেও 
ইহা! পাঠ করিয়! ইহার মর্ম ও ভাবী ফলাফল সম্যক অবগত হুইয়৷ কাহারও 
দ্বারা কোন ভাবে প্ররোচিত, উৎপীড়িত বা! প্রভাবিত ন৷ হইয়া পরন্ধ আমি 
নিজে স্বত্বঃ প্রবৃত্ত হইয়। স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, হস্থ শরীরে এবং সুস্থ মন্তিফে আপনি 
দলিল গ্রহীতার বরাবরে অন্তর সাফ বিক্রয়ের কোবাল৷ দলিল সহি সম্পাদন 
করিয়া দিলাম। ইতি-_বাংল! ১৪০২ সাল ১৫ই কাতিক ইং ১।১১।১৯৯৫ 


৩৯৪ দলিল মুসাবিদা 


বিক্রীত সম্পত্তির তফসিল ও চৌহঙ্গির পরিচয় 
চৌহদ্দী 
উত্তরে-_ প্লট নং-১০ দক্ষিণে_প্লট নং-২ 
পূর্বে-_ প্লট নং-৩ ও ৬ পশ্চিমে--১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা ।, 
মোপাবিদধাকারক 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। 
| 
নিদর্শ_ ১২ 


বাড়ি বিক্রয়ের কোবাজা দলিল 


এই বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হইতেছে অদ্য ১৪*২ সালের ৪21 বৈশাখ তারিখে 
শ্রীনিল দে পিতা শ্রীহ্ছনীল দে সাকিন শুরীপুকুর থানা বারাসাত জেল! উত্তর 
২৪-পরগণা (নিযে তাহাকে বিক্রেতা । বলিয়া! উল্লেখ কর! হইবে) একপক্ষএবং 
শ্রীল পাল পিতা শ্রীপ্রমোদ পাল সাকিন কামদেবপুর থান! বারাসাত জেল! 
উত্তর ২৪-পরগণা (নিয়ে তাহাকে ক্রেতা বলিয় উল্লেখ করা হইবে) অপর 
পক্ষের মধ্যে। 

যেহেতু বিক্রেতা বারাসাত শহরের ১২৭ নম্বর দেবোর! রোডের বসত 
বাটির একক মালিক হিসাবে, যাহার বিবরণ তফসিলে ব্যক্ত করা হইয়াছে 
এবং যাহাকে নিয় তফমিলবপিত সম্পত্তি বলিয়] বর্ণনা কর হুইবে, উহ৷ বৈধ 
ভাবে দখল এবং অধিকারে রাখিয়াছে অথব1 অন্যভাবে উত্তম ও পধাপ্তভাৰে 
উহার অধিকারী । 

যেহেতু অত্র পক্ষনযূহের মধ্যে ১০।১৯।৯৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একটি চুক্তি 
এই সাক্ষ্য প্রদ্দান করিতেছে যে, বিক্রেতা উক্ত সম্পত্তি ১৯০০ টাকার 
বিনিময়ে ক্রেতার নিকট শর্তাশূন্যভাবে বিক্রি করিতে সম্মত হইয়াছিল ঃ 
এখন এই দলিল সাক্ষ্য দিতেছে যে, উল্লেখিত চুক্তি অস্কারে এবং ক্রেতা কর্তৃক 
এই দলিল নির্বাহের সাথে সাথে যুগপৎভাবে বিক্রেতাকে প্রদত্ত ৬,*** টাকার 
(যার প্রাপ্তি বিক্রেতা এতহ্বার স্বীকার করেছে ) প্রতিদানে, উল্লেখিত বিক্রেতা? 
খাঁটি মালিক হিসেবে এতদ্বারা দায় ও দেনামুক্তভাবে উল্লেখিত ক্রেতার নিকট 
এবং তাহার ব্যবহারের জন্য বিক্রি, হস্তান্তর, সমর্পণ স্বত্ব নিয়োগ এবং নিশ্চয়তা 
প্রদান করিতেছে $ সমগ্র বসতবাটী উঠান, বছিবাটী, বাগান, গ্যারেজ এবং. 


বিক্রয় কোবালা দলিল ৩৯৫ 


তাহার সাথে সংযোজিত বস্তসছ, যাহা সাধারণভাবে অভিহিত বা পরিচিত 
১২৭নং অঙ্গন হিসেবে, যাহা দেবোরা রোডে অবস্থিত এবং যাহার সীম! 
হইতেছে উত্তর ইত্যাদি (সকল দিকের সীমা), যাহাতে অন্ততূক্তি জমির পরিমাণ 
হইতেছে ৭ কাঠা ৩ ছটাক ১৫ বর্গফুট, দায়-দেনা, মুক্তভাবে সেই বসতবাটী 
এবং অঙ্গনসমৃহ বর্তমানের মাসিক ভাড়াটিয়৷ হিসেবে শ্রীবাদল দাস-এর দখলে 
রহিয়াছে, যাহ! আরো বিশদভাবে বর্দিত হইয়াছে এবং লাল রং-এ রঞ্জিত 
কর! হইয়াছে এর সাথে সংযুক্ত মানচিত্রে বা প্র্যানে : সেই সকল ভবন, রুক্ষ, 
বেডা, ঝোপবাড়, পরিখা. পথ, জল, জল প্রবাহের খাত, আলোর অধিকার, 
স্ববিধা পথাধিকার এবং সংযুক্তবস্ত যাহা কিছুই উক্ত বসতবাটা এবং অঙ্গনের 
মালিকানাধীন থাকুক, অথবা অন্য কোনভাবে তাহার সাথে সংযুক্ত বা তাহার 
অধীন বলিয়া খ্যাত। 

এবং সকল মালিকানা, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি এবং অধিযাচন, যাহাই 
উক্ত সম্পত্তির এবং তাহার প্রতিটি অংশের উপর বিক্রেতার রহিয়াছে : সেই 
এক অধিকারসমূহ ক্রেতা, তাহার উত্তরাধিকারী, পরিচালক, প্রকাশক ও শ্ব্থ- 
নিয়োগীগণ কর্তৃক শর্তশৃন্তভাবে এবং চিরদিনের তরে ভোগ করার জন্তে শ্বত্ববান 
হওয়া এবং দখলে রাখার উদ্দেশ্টে, এবং সেই সাথে সকল হ্বত্বের দলিল, নথি, 
কাগজপত্র এবং স্বত্বের সাক্ষ্যসমূহ । এবং বিক্রেতা এতদ্বারা ক্রেতা তাহার 
উত্তরাধিকারীগণ, পরিচালকগণ, প্রশাসকগণ, প্রতিনিধিগণ এবং স্বত্বনিয়োগী- 
গণের সাথে চুক্তিপত্র করিতেছে যে, এর পূর্বেকত কোন কাজ বা নির্বাহকৃত কোন 
খত দ্বারা জ্ঞাতসারে বিপরীত কিছু ভোগ কর! সত্বেও বিক্রেতা বর্তমানে উক্ত 
সম্পত্তি সকলপ্রকার দায়-দেন।, ক্রোক এবং স্বত্বের ক্রটি থেকে মুক্তভাবে এবং 
বৈধভাবে দখলে ও অধিকারে রহিয়াছে এবং উপরে উল্লেখিত পন্থায় উল্লেখিত 
সম্পত্তি বিক্রি করার পূর্ক্ষমতা ও শর্ত শূন্য প্রাধিকার রহিয়াছে । এবং ক্রেতা 
এরপর বিক্রেতার নিকট হইতে বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার অধীনে দাবিরত 
কোন বাক্তির তরফ হইতে কোন রকম দাঁবি বা অধিযাচন ছাড়াই উল্লেখিত 
সম্পত্তি নিজে যাহা কোন প্রজার মাধ্যমে শাস্তিপূর্ণ ও মুক্তভাবে দখলে অধিকারে 
রাখিবে এবং ভোগ করিবে | এবং বিক্রেতা তাহার উত্তরাধিকারিগণ, পরিচালক- 
গণ, প্রশানকগণ, এবং স্বত্বনিয়োগীগণের সাথে আরো! চুক্তিপত্র করিয়াছে যে 
উক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে যে কোন দায়-দেন।, চার্জ বা দাবি থেকে তাহারা ক্রেতা 
তাহার উত্তরাধিকারিগণ, প্রশাসকগণ এবং স্বত্ব নিয়োগীগণকে রক্ষা করিবে, 


৩৯৬ দলিল মুসাবিদা 


ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে এবং তাহা প্রদান অব্যাহত রাখিবে। এবং বিক্রেতা, 
তাহার উত্তরাধিকারিগণ বা স্বন্বনিয়োগীগণ আরে! চুক্তিপত্র করিয়াছে যে, সে 
বা তাহার] ক্রেতা, তাহার উত্তরাধিকারিগণ, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ বা 
স্বত্বনিয়োগাগণের অন্থরোৌধক্রমে এবং তাহার্দের খরচায় খতের সত্যিকার অভি- 
প্রায় অনুসারে উপরুল্পেখিত পন্থায় উল্লেখিত সম্পত্তি এবং তাহার প্রতিটি অংশ 
আরো! ক্রটিহীনভাবে সমর্পণ করিবার এবং তাহার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রকাশ 
করিবার জন্তে আবশ্তক হইতে পারে এমন সকল বৈধ কাজ ও খত, করিবে বা 
করার ব| নির্বাহ করিবে ব। করিবার বা নির্বাহ করার কারণ হইবে । 

( উত্তরাধিকারিগণ, প্রশাসকগণ বা স্বত্বনিয়োগীগণ এই শবগু পা পঙ্গপমূহের 
নামের পর বারংবার উল্লেখ বাদ দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাব প'রবঙে 
নিম্নোক্ত দফা! এখানে সংযুক্ত করা যাইতে পারে ) 

প্রসঙ্গ পক্ষসমূহের সাথে পক্ষদমূহের স্ব স্বত্ব উত্তরাধিকাৰিগণ এ। শ্ববানয়োগী- 
গণকেও অন্ততৃক্ত করে। 


তফসিল 

ইসাী 
১। 
খখ | 
মুপাব্ধাকারক স্বাক্ষর 

নিদর্শ-_১৩ 

কোবালা দলিল 
দলিল মূল্য মং ৯৯০৯, 


জেল। নদীয়া থানা কালাগঞ্জ সাফকোবালা 


যো' কাদের নমেখ পিতা বিপদ সেখ সাকিন ফুলপুর থানা কালীগঞ্জ গেলা 


নদীয়া জাতি মুসলমান পেশা ব্যবসা । 
দলিল গ্রন্থীতা 


মো: আঃ মালেক খা পিতা কলেজ খা সাকিন নবীপুর থান। কালীগঞ্জ 


জেলা নদীয়া জাতি মুসলমান পেশা চাষাবাদ । 
দ্বলিলদাতা 


বিক্বয় কোবালা দলিল উ৪৭' 


আমি দলিলদাতা তফনিলে বণিত বাড়িটি নদীয়া জেল! রেজিষ্টার অফিসের 
২৭-৩-৯* তারিখের ১২১* নম্বর কোবলায় খরিদ করিয়াছি ঃ যাহা নদীয়া! জেলা 
রেজিষ্্ী অফিলে ১নং বুকের ৪নং ভলিউমের €নং পৃষ্ঠা হইতে »নং পৃষ্ঠার লিখিত, 
আছে, এবং বিয়িং ১৮৫ নং রেজিই্রীভূক্ত সাফ কোবাল] দলিল মূলে ও দখল প্রাণ্ত, 
ভূমি রাছন্ব দফতর ও মিউনিসিপ্যালিটিতে নিজ নামজারী করিয়াছি । এবং নিন 
তফসিল ব্ধিত এ সম্পত্তির খাজনাদি নিজ নামে প্রদান করিয়াছি এবং উহাতে 
সময়ে বসবাস ও সময়ে সাধারণ স্বেচ্ছাধীন উচ্ছেদযোগ্য ভাড়াটিয় পত্তন করিয়া 
ও ভাড়াদি জাদায়ে অন্তের নিরাপত্তিতে মালিক দখলকার আছি। এক্ষণে নিয় 
তফসিল বর্ণিত ভূমি পাকা দালান ও এতাদসংক্রান্ত যাবতীয় স্বত্ব ও অধিকার 
দায়মুক্ত অবস্থায় বিক্রয়ের ঘোষণা করিলে আপুনি দলিলগ্রহীতা৷ উহার সবোচ্চ 
বাজার দর মং ৯*,*** নব্বই হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইলে 
আমি বিক্রয় করিতে সম্মত হ্ইয়াছি। সে মতে অন্ত হাজিরাপ মজলিসে 
সম্মানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতি ও মোকাবিলায় তফসিল বরিত সম্পত্তির ধাধকৃত 
সমুদয় টাকা নগদ মং ৯*,*** নব্বই হাজার টাকা নগদ একরোকে বুবিয় 
পাইয়া! তফপিল বর্নিত সম্পত্তি অদ্য অত্র দপিলের দ্বারা আপনার নিকট সা 
বিক্রয় করিলাম। বিক্রীত সম্পত্তি হইতে আমি ওয়ারিশীন স্থলবর্তাগণক্রমে 
এককালীন চিরতরে নিঃম্বত্ব ও স্বত্বত্যাগী হইলাম এবং এতথ্থারা স্বীকার 
অঙ্গীকার, প্রচার ও প্রকাশ করিতেছি যে আপনি অদ্য তারিখ হইতে, নিম্ন 
তফসিল বণ্লিত সম্পত্তিতে খরিদস্থত্রে আমার যাবতীয় স্বস্থের স্বত্ববান ও মালিক 
দখলকার হইলেন । অদ্য হইতে আপনি নিম্ন তফপিল বণিত ভূম্যা্দি কাটিয়া 
ভরিয়া কি রেক্তা পোক্তা বাস্ত বাগায়ে বানাইয়! ভাড়াটে বসাইয়া বা উঠাইয়া 
দান, বিক্রয়, কট, রেহান ইত্যাদ্দি সর্ব প্রকারে হস্তাস্তরের মালিক ও স্বত্বাধিকারী 
হুইয়া পৌরদভ1 ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অন্ঠান্ট আর্দিষ্ট দফতরে আমার 
নামের স্থলে নিজ নাম জারী করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ও ওয়ারিসানগণ ও স্থলবর্তীগণ- 
ক্রমে পরম স্থখে ভোগদখল করিতে থাকুন। নিম্ন তফসিল বণিত সম্পতি বা 
উহার কোন অংশ আমার বা আমার কোন ওয়ারিসান বা স্থলবরতীগণ বা অপর 
কেহ কোন প্রকার দ্বাবি করিতে পারিবে না। করিলেও সর্ব! বাতিল ও 
নামঞ্জুর হুইবে। নিম্ন বর্ণিত বিক্রাত সম্পত্তিতে আমার যাবতীয় স্বত্ব স্বামীত্ব, 
ইজমেণ্ট অধিকার, স্বার্থ হুক্‌-হকুক দাবি-দাওয়া! ও লন্ধ স্বার্থ অদ্য হইতে 
সম্পূর্ণভাবে লোপ হুই়া তততাবদ আপনাতে অপিল ও বর্তাইল। নিয় তফদিল, 


৬৯৮ দলিল মুসাব্দি। 


ৰর্দিত বিক্রীত সম্পত্তিতে যোল আনা সম্পূর্ণ মালিক ও দখলকার বিধায় এই 
সম্পত্তি বিক্রয়ের আমার সম্পূর্ণ *মতা ও অধিকার আছে। বিক্রীত সম্পত্তি 
আমি ইতিপূর্বে কোন প্রকার দায়বদ্ধও হস্তাস্তর করি নাই বা! বিক্রয়ের অভিপ্রায়ে 
কাহারও নিকট হইতে বায়ন! গ্রহণ করি নাই বা এই সিদ্ধাস্ত কোন আদালত 
কতৃক জারীকৃত নিষেধাজ। নাই । বিক্রীত সম্পত্তি আমি বিনিমস্ব বা ওয়াকফ 
করি নাই। বিজ্রীত সম্পত্তি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত ও নির্দোষ অবস্থায় বিক্রয় করিয়" 
আপনার দখলে বুঝাইয়া দিলাম । যদি ভবিস্ততে নিয় তফসিল বর্ণিত বিক্রীত 
সম্পত্তিতে আমার স্বত্তের স্বার্থের বা দখলের দোষে বা আমার কৃতকার্ধের দ্বারা 
আপনার খরিদ! শ্বত্থের, বা দখলের কোন প্রকার ক্ষতি বা বিশ্ব হয়, তজ্জন 
আপনার যাবতীয় ক্ষতিপূরণে দায়ী থাকিব। নিম্ন তফসিল বর্দিত বিত্রীত স্ব 
অঙ্ষুপ্ণ বা দৃঢ় করিবার জন্য বা অত্র দ্রগিলে কোন তুলচুক থাকিলে তা সংশোধন 
করিবার জন্গ কোন দলিল লিখিয়া ও সম্পাদন ও রেজিস্রী করিয়! দেওয়ার 
গ্রয়োজন হইলে আমিও ওয়ারিশীনগণ আপনার ব্যয়ে বিনা ওজরে তাহা করিয়া 
দ্রিতে বাধ্য থাকিব । অন্তথ। প্রমাণে বা তঞ্চকতা প্রকাশ পাইলে আইন আমলে 
আসিব ও আপনার ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিব। 

এতদর্থে আমি দলিলদাতা স্বেচ্ছায় সঙ্জানে সরল মনে দলিল স্বাক্ষর 
হারা সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি ১৪*১ সালের ২৮শে ফান্ধন ১২ ৪-৯£ 


তফসিল 
ইসাদী 
১| ব্বাকর 
২। মুসাবিদদাকারক 
নিদর্শ--১৪ 
সাফ কোবাল। দলিল 


শ্রীশংকর লাল মুখাজী পিতা ৬গোবিন্দ মুখারজী সাকিন দত্তপুকুর থান! 
বারাসত জেল] উত্তর ২৪ পরগণ] জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা । 
দলিল গ্রহীতা 


শ্রীকেশব লাল ব্যানার্জী পিতা শ্রীনিতাই ব্যানার সাকিন হাটথুবা 
খানা হাবড়া জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা চাকুরী । দলিল দাতা 


বিক্রয় কোবালা দলিল ৩৯৯ 


কন্য জমিজম। বিক্রয়ের সাফ কোবালা দলিল মিদং কার্ধাঞ্চাগে আমি 
কোবাল! দাতা নিয় তফসিল বণিত চাষী জমিতে বারাসাত সাবরেজিন্ী অফিসের 
নিবন্ধিত ১০৩৮৫ তারিখের কোবলায় খরিদ স্ত্বে মালিক দখলকার আছি। 
আমি উক্ত জমি চাষাবাদ ও ভোগদখল করিয়৷ আমিতেছি। বর্তমানে আমার 
নগদ টাকার আবশ্তক হওয়ায় বর্ণিত জমি বিক্রয় করার প্রস্তাব করি এবং 
আপনি কোবালা গ্রহীতা আমার প্রস্তাবাহুসারে উক্ত সম্পত্তির মূল্য ৮**৯* 
হাজার টাক প্রদান করিতে সম্মত হন। সে মতে কোবালাদীতা৷ অগ্য হাজিরান 
মজলিসে স্থিরীকৃত মূল্যের সাকুল্য মং ৮*,*** হাজার টাকা নগত হাতে হাতে 
আপনার নিকট হইতে বুঝিয়! পাইয়া অত্র কোবালা সম্পাদনে সাফ বিত্রন্ 
করিলাম । আপনি অদ্য তারিখ হইতে তফসিল বর্ণিত জমিতে খরিদ সু্ধে 
আমার স্বত্ব স্বত্ববান হইয়' পুত্র পৌত্রার্দি ওয়ারিশানত্রমে পরম স্থখে ভোগদখল 
করিতে থাকুন। আপনি উক্ত জমিতে মালিক ও দখলকার হুইয়! পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের নির্দিষ্ট ভূমি ও রাজন্ব দফতরে আমার নামের পরিবর্তে আপনার 
নামজারি করিয়া লইবেন এবং উক্ত জমি সকল ্বহে স্বত্ববান হইয়া পুত্র পৌত্রাদি 
ওয়ারিশানক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকুন । অদ্য হইতে তফসিল 
বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্ব ছিল? সমুদক্র আপনার উপর বততিল। তফসিল 
ৰর্মিত সম্পত্তি আমি ইতিপূর্বে কোথাও কোন প্রকার দায় সংযুক্ত বা অন্ত 
কাহারও নিকট হস্তাত্তর করি নাই। ইহা! সম্পূর্ণ নির্দায় অবস্থায় আপনার 
নিকট বিক্রয় করিলাম। আপনি আমার বথ! সরল বিশ্বাসে এবং সর্বপ্রকার 
তল্লাশী ব1 অন্সন্ধান করিয়! অত্র সম্পত্তি খরিদ করিলেন । যদি ভবিষ্যতে 
আমার বা আমার পূর্ববর্তী মালিকগণের কৃতকার্ধে অত্র সম্পত্তিতে কোনগ্রকার 
তঞ্চকত। প্রকাশ পায় এবং আপনার খরিদান্বত্বের ও স্বার্থের হানি ঘটে, তাহা 
হইলে, আপনার খরিদা যুল্যের সমুদয় টাকা ক্ষতিপূরণ সমেত ফেরৎ দিতে 
বাধ্য থাকিব। অন্যথায় আমার হ্বনাম ও বেনামী যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর 
সম্পত্তি ও মালামাল ক্রোক, নিলাম, বিক্রয় দ্বার আদীয় করিয়া লইতে 
পারিবেন। ইহাতে আমার মায় ওয়ারিশানগণের কোন প্রকার ওজর আপত্তি 
চলিবে না এবং তাহার! করিলেও আদালতে তাহা অগ্রাহ ও বাতিল হইবে। 
এতর্থে নগদ টাকা! বুঝিয়া পাইয়া হুস্থ শরীরে ও হ্েচ্ছাপূর্বক এই সাফ 
বিক্রয় কোবাল। সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি--৪ঠা বৈশাখ ১৪২ সাল 
মোতাবেক ১৮৪1৯৫ ইং 


৪৯৪ দলিল মুসাবিদ। 


তফসিল 

ইসাদী স্বাক্ষর 

১। 

২। 

নিদর্শ--১৫ 
স্থাবর সম্পত্তির সাফ বিক্রয় কোবালা 
মং ৫*১*০* পঞ্চাশ হাজার টাকা পণে 

কোবালা গ্রহীতা শ্রহ্নবীর দে পিতা ৬প্রবীর দেবে সাকিন পানশীলা 
থান! খড়দহ জেলা ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশ! চাকুরী । 

কোবালাদাত্রী- শ্রীমতী চারু হাসিনী ঘোষ দণ্ডিদার ম্বামী মৃত হরেন্রময় 
ঘোষ দক্তিদার জাতি হিন্ু পেশা গৃহুকত্রা সাকিন ১০৩, কৈথালী ভি, আই, পি 
দমদম কলিকাতা ২৮ জেল! উত্তর ২৪ পরগণ'-এর'''পক্ষে বারাসাত জেল! 
রেজিদ্বী অফিসে ৬1৩৯৪ ইংরাজী তারিখে রেজিদ্বীকৃত ৩৬৫ নম্বর অখগ্নীয় 
আমমোক্তার নাম সৃল্যে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রীবাদল চক্রব্তা পিতা নিতাই 
চক্রবর্তা জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা সাকিন ১৯৯ কৈখালি তি, আইপি ( যশোর 
রোড ) থান! দমদম কলিকাতা-২৮ জেল] উত্তর ২৪ পরগণ! । 

কন্ স্থাবর সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র মিদং কা্যাধাগে নিয় 
তফসিল বরধিত ভূমিতে ব্যারাকপুর সাবরেজেরী অফিসে ২1১২।১৯৫৮ ইংরেজি 
তারিখের রেজিস্ীকৃত ৪৯৩৭ নম্বর সাফ কোবালা মুলে খরিদ ্ত্রে উত্তর ২৪ 
পরগণ! জেলার খড়দহ থানার পূর্ব কোদালিয়! মৌজার মৃত বাস্থদেব বস্থর পুক্র 
শ্রপ্রভাস চন্দ্র ব্থ মালিক তোগবান দখলকার নিয়ত থাকাবস্থা় বারাকপুর 
সাবরেজিন্ী অফিসে বিগত ২৭।১০।১৯৬৫ ইংরেজি তারিখে সম্পাদিত ও রেজিদ্রী- 
কৃত ২৬২৬ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবাল! মূলে উপযুক্ত পণের বিনিময়ে আমার 
কাছে বিক্রয় পূর্বক দখল অর্পণ করতঃ এককালীন নিঃম্বত্ববান হন। উক্ত 
কোবালা মূলে প্রভাস চঙ্জ বহুর নিকট হইতে তফসিগ বণিত জমি খরিদ করিয়া 
আমার নিজনামজারি ক্রমে আমি অন্টের নিরাংশে নিবু'ঢ স্বত্ধে হ্বত্ববতী মালিক 
দখলকারিনী নিয়ত আছি। উক্ত সম্পত্তিতে আমার হস্তান্তর যোগ্য উত্তম ও 
অপরাজেও বৈধ স্বত্ব বর্তমান আছে। 

এইক্ষণ আমার বিবিধ কাজে টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় নিয় 
তপসিল বণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের ঘোষণা করিলে আপনি দলিল গ্রহীতা তপশীল 


স্বিক্রয় ফোবাল। দলিল ৪৪১ 


বণিত ও সংযুক্ত নকশায় প্রণিত ২ ছুই কাঠা ৫ পাচ ছটাক ১৫ পনের বর্গফুট- 
ভূযি মং ৫০,***/-মবলগ পঞ্চাশ হাজার টাকা! মূল্যে খরিদ করিতে ইচ্ছুক 
হইয়াছেন। আমি দলিল দাত্রীও বাজার যাচাই মতে আপনি দলিল গ্রহীতার 
কথিত মৃল্য সর্বোচ্চ বিবেচনায় এবং ইছার অধিকমূল্যে কোন ক্রেতা ন! 
পাওয়ায় উক্ত মূল্যেই তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আপনার নিকট বিক্রয় করা 
স্থস্থির করিয়াছি । 

সেমতে অদ্য রোজ হাজিরান মজলিশে মূল্যের ধার্ধরুত সাকুল্য টাকা আপনার 
নিকট হইতে নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয় পাইয়। ও গ্রহণ করিয়া তফসিল বর্ণিত 
সম্পত্তি আপনার নিকট সাফ বিক্রয় করতঃ পুত্র, পৌত্রাদি, ওয়ারিশান ওস্থলবর্তী- 
গণক্রমে এককালীন নিঃস্বত্ববান হইলাম ও হুইলেক। অদ্য হইতে তপসিল 
বর্ধিত সম্পর্ভিতে আমার যাহা কিছু স্বত্ব স্বামিত্ব দখল অধিকার ছিল বা আছে 
জং সমৃদয় আম] হইতে লোপ পাইয়া! আপনাতে প্যস্ত হইল ও বর্তাইল। আপনি 
আমার নামের পরিবর্তে আপনার নিজ নাম মালিক সরকারে জারি করত: 
খাজনাদি আদায়ে চেক দাখিলা গ্রহণে দান, বিক্রয়, বয়কট ইত্যাদি সর্বপ্রকার 
হুস্তাস্তরের এবং কাটিয়া ভরিয়া! বাস্তবাগায়েত বানাইয়া এবং রেক্তা পোক্ত 
উত্তোলনে সর্বপ্রকার রপাস্তরের ক্ষমতাযুজে পুত্র পৌত্রাদি ওয়া রিশান ও স্থলবতী- 
গাক্রমে পরমহ্খে ভোগদ্বখল ও বিনিয়োগ করিতে রহেন ও রহুক। তাহাতে 
আমি দলিল দাত্রী বা আমার পুত্র পৌত্রাদদি, ওয়ারিশান ও স্থ লব্তাগণের কোন 
প্রকার দাবি দাওয়া র্লহিল ন| বা রহিলেক না বা কোন প্রকার দাবি দাওয়া 
করিতে পারিব না বা পারিবেক না। যর্দি ভবিষ্যতে কোন প্রকার ওজর 
আপত্তি দীবিদবাওয়! করি বা করে তবে তাহা সর্বদা সর্বাদালতে বাতিল ও 
অগ্রাহথ হইবে। তফসিল বন্িত সম্পত্তি আমি ইতিপূর্বে কোথাও কোন প্রকার 
দায়বদ্ধ করি নাই বা কাহারো নিকট কোন প্রকার হস্তান্তর করি নাই ব 
কাহারে! সহিত বায়নায় আবদ্ধ হই নাই বা কোন আদালত কর্তৃক ক্রোকাবন্ধ 
নাই। সম্পূর্ণ নির্দায়ী ও নিষ্ষ'টকাবস্থায় আমার খাস দখলে থাকাকালীন 
আপনার নিকট তফসিল বনিত সম্পত্তি বিক্রয় করতঃ আপনাকে দখল বৃঝাইয়া 
দিলাম । 

যদ্দি ভবিষ্যতে আমার কৃতকার্ষের দরুণ কোন প্রকার তঞ্চকতা বা শঠতা 

প্রকাশ পাইয়! নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তিতে আপনার স্বত্থের বা দখলের কোন 
ব্যাঘাত জন্মে তবে তঞ্চকতার অপরাধে ফৌজদারিতে মণগ্ুনীয় হইব এবং 


ত্ 


৪*২ দলিল মুপাবিদা 


আপনার দেওয়া সম্যক ক্ষতিপুরণ করিতে এবং মূল্যের সাকুল্য টাকা ফেরৎ 
দিতে আমি এবং আমার পুত্র, পৌত্রার্দি ওয়ারিশান ও স্থলবতী'গণক্রমে দায়া 
রহিলাম ও রহিলেক। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় শ্বজ্জানে সরল অন্তঃকরণে হ্স্থ শরীরে অন্তের বিনা অন্থরোধে 
ও বিনা প্ররোচনায় মূল্যের সাকৃল্য টাকা বুঝিয়া পাইয়! ও গ্রহণ করিয়া! অত্র 
সাফ কোবাল। দলিল সম্পাদন করিলাম। ইতি ১৪০১ সনের ২রা বৈশাখ 
১৭9৩৪1১৯৪৯৪ 


বিক্রীত সম্পত্তির তফসিল ও চৌহুদ্ির 


শ্রীমতি চারু হাসিনী ঘোষদস্তিদার 
পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রীবাদল চক্রবর্তী । 


ইসা” 
১ | 
২। 


মুসাবিদাকারক 


নিদর্শ--১৬ 
সাফ বিক্রয় কোবাল। 
মং ২১০০১৩০০০৪৩ দুই লক্ষ টাকা পণে । 


ক্রেতা £ শ্রীমানিক সানা, পিতা মৃত কালিচরণ সানা, জাতি হিন্দু, পেশা 
কৃষিকার্ধ্য, সাকিন হাটথুবা, থান! হাবড়া, জেল] উত্তর ২৪ পরগণ]। 

বিক্রেতা £ নাবালিকা কুমারী মালতি রাণী বিশ্বাস, পিতা মৃত অজিত 
বিশ্বাস, উক্ত নাবালিকার পক্ষে অভিভাবিকা গর্ভধারিনী মাতা শ্রীমতী নিতা 
বিশ্বাস, স্বামী মৃত অজিত বিশ্বাস, জাতি হিন্দু, পেশ! গৃহস্থালী, সাকিন 
কামারপুর, থান! হরিণঘাটা, জেল। নদীয়া । 

কণ্য রায়ত দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র 
মিদ্বং কার্ধধাগে । জেল! নদীয়া, থানা ও সাবরেজিষ্টী অফিন হুরিণঘাটার 
অন্তর্গত পরগণা উখড়ার সামিল জে. এল. নং ৮৮, মৌজা রাজবাথান গ্রামে 
রিভিশন্তাল সেটেলমেপ্টের ৭৪ নং খতিয়া'নভূক্ত ১*৬* নং দাগে '৬৪ শতক 


বিক্রয় কোবালা দলিল ৪০৩ 


সম্পত্তি ও ৯৬ নং খতিয়ানতৃক্ত ১০৬৭ দাগে ৩* শতক সম্পত্তি এবং ১৪ নং 
খতিয়ানতৃক্ত ১০৬৭ নং দাগে '৩* শতক সম্পত্তি, একুনে ১২৪ শতক সম্পত্তি 
সহ অন্যান্য সম্পত্তি হলতা নিবাসী শ্রীমনিল পাল স্বত্ববান ও দখল পরিচালনা 
করিতে থাকাবস্থায় বিগত ইং ১৫1৪।৭৬ তারিখে মোকাম কৃষ্ণনগর সাবরেজিস্রী 
অফিসের ৩৬৯২ নং এককেতা৷ রেঞ্জিত্বীকত কোবালামূলে আমি অত্র কোবালা 
বিক্রেতার অভিভাবিক। আমার স্বামী অজিত বিশ্বাস, ও তাহার অপর ছুই 
সহোদয় ভ্রাতা শ্রীমনিল কুমার বিশ্বাস, এবং শ্রী নীল কুমার বিশ্বাস দিগের নিকট 
উক্ত শ্রীমনিল পাল সাফ কোবালামূলে বিক্রয় করতঃ দখল অর্পণ করেন। 
উক্ত সুনীল কুমার বিশ্বাস মহাশয় বিগত ইং ১২৯৮৩ তারিখে মোকাম 
হুরিণঘাট1] সাববেজি অফিনের ২৭২৭ নং এককেতা রেজিরীকৃত কোবাল। 
মূলে ১০৬০ নং দাগের ১৫ শতক সম্পত্তি অত্র কোবাপার বিঞ্রেতার পিত) 
শ্ীমজিত দুমার বিশ্বাস মহাশয়ের অহুকৃলে বিক্রয় হস্তাস্তর করেন। সর্বসাকৃল্যে 
১৬০ নং দাগের ১১৫২ শতক ও ১০৬৭ নং দীগের "৩০ শতক, একুনে ১৪৫২ 
শতক সম্পত্তিতে অত্র কোবালার বিক্রেতার পিত শ্রীঅঞ্জিত কুমার বিশ্বাস খরিদা 
খত্বে স্বস্ববান ও দখল পরিচালন] করিতে থাকা বস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে, সমুদয় 
সম্পত্তি তুল্লাংশে অত্র কোবাপার বিক্রেতার অভিভাবিকা মাতা আমি ও অত্র 
কোবালার বিক্রেতা আমার একমাত্র নাবালিক। কন্তা তুল্যাংশে প্রাপ্ত হইয়া 
থত্ববর্তী ও দখল পরিচালনা করিতে থাকাবস্থায় পারিপার্থিক অবস্থা প্রতিকূল 
বিবেচন। করিয়া! নানাবিধ বৈধ ও সঙ্গত কারণে আমার অংশীয় স্বত্ব দখলিয় 
সম্পাত্ত ভিন্ন ভিন্ন তারিখে বিক্রয় হত্যান্তর করিয়া! চিরতরে নিঃস্বত্ববত* হইয়াছি। 
বন্রী তফসিল বগ্রিত সম্পত্তিতে আমার কন্যা এককভাবে ্বহবতী ও দখল 
পরিচালনায় নিয়ত আছে। 

এক্ষনে আমার নাবালিকা কন্যার সম্পত্তি আমার পক্ষে দেবেখাশ্ুন। ও রক্ষণা- 
বেক্ষণ কর অতীব কণ্টকর। বহিরাগত কতৃক অঙ্প্রবেশ করতঃ সম্পত্তি হইতে 
বেদখল হওয়ার সম্ভাবনা বিছ্মান। ইত্যবদরে বেশীথলের জন্য উক্ত সম্পত্তিতে 
একখানি চাঁলা ঘরও তুলিয়াছিল। আমার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তাহা অপসারণ 
করিয়াছি। কন্যার বর্তমান বয়স প্রায় ১৪ বৎসর। বিদ্যালয়ে বিদ্যা 
শিক্ষার্থীনী | বিদ্যালয়ের গমনাগমনের পথে মন্তান ও গুণ ছেলেদের কটুক্তিকর 
আচরণ এবং উৎপীড়নের কথা আমার গোচরীভূত হুইয়াছে। কন্যা স্বশ্ংই 
আমাকে তন্মর্মে জাত করাইয়াছে। পরিস্থিতি তাহার পাঠ বন্ধ করিবার 


৪০৪ দলিল মুসাবিষা 


উপক্রম করিয়াছে। সর্বোপরি উৎপীড়নকারীদের ইচ্ছার বিরোধিতা! এবং প্রতি- 
ৰা করায় তাহাদের চক্রান্তে কন্যার জীবননাশের হুমকি প্রদান করিতেছে। 
পারিপাপ্থিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আমাদের প্রতিকূলে। আমি এক অসহাক্ক 
বিধবা মহিলা । আমার পক্ষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা আদৌ সম্ভবপর নয়। 
সর্বৈব বিবেচনায় বাসস্থান স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ভিন্ন গত্যত্তর 
নাই। ইতিমধ্যে আমার অংশীয় হ্বত্ব দখলিয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু 
নগদ অর্থ কন্যাকে নোমিনী করিপ্না ফিকস্ড ডিপোজিট করিয়াছি। কন্যার 
নিরাপদ্ধে বপবাসের জন্য অন্যত্র সম্পত্তি খরিদ ও বাসস্থান প্রস্তুত কর! নিতাস্তই 
আবশ্তক ও জরুরী হুইয়! পড়িয়াছে। তদকল্পে নগদ অর্থের প্রয়োজন । ইতিমধ্যে 
কন্যার বিবাহের জন্ত কতিপয় প্রস্তাব আসিয়াছে । কন্তা নাবালিকা থাকায় 
ভাহা আদৌ সভবপর নয় । উপযুক্ত সময়ে কন্তার বিবাহকল্পে নগদ অর্থের 
গ্রন্বোজন । তৎকারণে তাহার নামে ৫**১*** পঞ্চাশ হাজার টাকা 
ফিকস্ড ডিপোজিট করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। নাবালিক! কন্তার ভরণ- 
পোবণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত নগদ অর্থের প্রয়োজন । 
ফিকস্ভ ডিপোজিট করা বাদে বক্রী টাকা অপরাপর কল্পে নাবালিকা কন্তাঙ্ধ 
কল্যাণে ও মঙগলার্থে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত লইয়াছি । পারিপার্থিক অবস্থার বিবেচনান্ব 
তাহার ছিতার্থে এবং সমৃহ নানাবিধ বৈধ সঙ্গত কারণে নগদ টাকার আবশ্তক 
হেতু তফসিল বণিত ১*৬* নং দাগের "৩৭ শতক ও ১*৬৭নং দাগের "১৫ শতক, 
একুনে '৫২ শতক সম্পতিমায় আকর আওলাতাদিসহবিক্রন করিবার কথা ঘোষণা 
করিলে আপনি ক্রেতা তাহা লোক পরম্পরায় অবগত হইয়া উপস্থিত ক্রেতা- 
গণের মধ্যে বর্তমান সর্বোচ্চ মূল্য মবঃ ২৯০১০**"০* দুই লক্ষ টাকা পণে খরিদ 
করিতে ইচ্ছ' প্রকাশ করিলে, আমি তাহাতে সম্মত হইয়া পণ মূল্য হইজে 
অগ্রিম ১,*০,০** এক লক্ষ টাকা লইয়! বারাসাত (এইচ, এস, ভি,) পোষ্ট 
অফিসের বিগত ইং ৩1৪।৯৫ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন নং ৩৫৫৭৪ এ বর্ণিত ৫ বি 
জেড১৩*৪১৬ হইতে €বি, জেভ ১৩০৫*০ নং ক্রমিকে ১০১**০*** দশ হাজার 
টাকা মূল্য মানের দশ খান! কিষাণ-বিকাশ পত্র আমার নাবালিকা কন্ার নামে 
খরিদ করিয়া ফিকস্ড ডিপোজিট করা বাদে বন্রী ১,০৯১,০০০'০০ একলক্ষ টাকা 
অদ্যকার তারিখে নগদ এককালিন দস্তবাস্ত পাইয়া ও গ্রহণ করিয়া আপনার 
অনুকূলে অত্র সাফ বিক্রয় কোবাল! দণিল সম্পাদন করিয়। দিয়া বিক্রীত সম্পত্তি 
হইতে আমার নাবালিক! কন্ত। চিরতরে নিংম্বত্ববতী ও দখলচ্যুত হুইল |: 
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বিক্রীত সম্পত্তিতে আমার নাবালিকা কন্তার যাহ! কিছু স্বত্ব হক হুকিয়াত লত্য 
দখলাধিকার ছিল বা আছে, তৎসমুদয় অদ্য হইতে আপনার অঙ্থকৃলে নিবৃা় 
স্বত্বে বর্তাইল। আপনি অদ্য হইতে আমার নাবালিক। কন্ঠার বিক্রীত সম্পত্তির 
য।বতীয় স্বত্বে স্বত্ববান, দখলে দখলিকার হকে হকদার হইয়া বর্তমান মালিক 
সেরেস্তায় নিজ নাম পত্তন করতঃ সন সন করাদি আদায় সহকারে যদৃচ্ছাত্রমে 
দান, বিক্রয়, হস্তান্তর, রূপান্তর, বিলি, ইজারা, ইত্যাদি যাবতীয় প্রকার স্বত্ব ও 
ক্ষমতা পরিচালন৷ পূর্বক পুত্র, পৌত্রাদি, ওয়ারিশান ও স্থলা ভিষিক্তগণক্রমে 
পরম স্থখে চিরকাল ভোগ দখল করিতে থাকুন। তাহাতে কম্মিনকালেও 
যদি আমি কিম্বা আমার নাবালিকা কন্ঠা বা অপর কোন ওয়ারিশানগণ কেহ 
কখনও কোনপ্রকার দাবী দাওয়। করি কিন্বা করে তাহা হইলে. উহ্থা সর্ব 
সর্বাদালতে বাতিল ও নামাঞ্জুর হইবেক। 

বিক্রীত সম্পত্তি ইতিপূর্বে কোনপ্রকার হস্তান্তর করি নাই, বন্ধকাদি দিই 
নাই, কাহারও জামিনে চার্জ স্বরূপ অর্পণ করি নাই, কাহারও নিকট হইতে 
অগ্রিম বায়ন! গ্রহণ করি নাই। ল্যাণ্ড একুইজিশান আইন অনুসারে সরকার 
ৰাহাদুর স্বয়ং বা কোন সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিমিত্তে অধিগৃহীত হয় নাই। 
ইহা সম্পূর্ণ নির্দোষ ও মুক্তাবস্থায় আমার নাবালিকা কন্যার খাস হখলে 
থাকাকালীন আপনার অন্থকৃলে বিক্রয় হস্তাস্তর করিলাম । পরিনামে কোন 
প্রকার শঠতা তঞ্চকত৷ প্রকাশপাইলে, আইনতঃ দায়ী ও দণ্ডনীয় হইব | বিক্রীত 
সম্পত্তিতে ভবিষ্যতে কোন প্রকার মামলা মোকর্দমার উত্তব হইলে বে-ওজর়ে 
"আপনার অন্থকৃলে সাক্ষা প্রমাণাদি দিতে বাধ্য থাকিলাম। আমার সাক্ষ্য 
প্রমাণাদি দেওয়ার অভাবে আপনার কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি হইলে, সমূহ 
ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিলাম। বিক্রীত জয়িজমা সংক্রান্ত যাবতীয় সৃল 
দলিল দম্ভাবেজ ও অন্যান্য কাগজপত্রা্দি যাহা কিছু আমার হেফাজতে 
ছিল তৎসমুদ্নয় অত্র আপনার হেফাজতে দিলাম | বিক্রীত জমিজমা সংক্রান্তে 
পরবর্তীতে কোন প্রকার ভূল ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হইলে, তজ্জন্য আপনার খরচে 
ভ্রম সংশোধনীয় দলিল করিয়া দিতে বাধ্য থাকিলাম । স্বেচ্ছায় ভ্রম সংশোধনীয় 
লিল করিয়া দিতে অস্বীকার করিলে, আদ্দালতযোগে আপনি তাহা করাইয় 
লইতে পারিবেন। 

এতার্থে সুস্থ শরীরে স্বস্থ মত্তিফে অন্যের বিন! প্ররোচনায় অত্র হ্বলিলের 
লিখিত মশ্ব সম্যক অবগত হইয়া এবং উহার ভাবী ফলাফল বুবিতে পারিয়া 


৪০৬ দলিল মুসাবিদ। 


বেচ্ছায় সহি সম্পার্দন করিলাম | ইতি--সন বাংলা ১৪২ সালের ১ল আধা 
১৬৬।১৯৯৫ সাল। 
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নাবালক বা! পাগলের পক্ষে বিক্রয় দলিল 


শ্রাদক্ষিণারঞ্জন দাস পিতা শ্রাহ্থনীল দাস সাকিন ময়নগভি থান] বারাসাত 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্দ্_-একজন পাগল তাহার প্রতিনিধিত্বকারী 
আদালত কর্তৃক তাহার ভূ-সম্পত্তির ম্যানেজার শ্রাউমা বসাক পিতা শ্রীতিলক 
বসাক সাকিন মাধবপুর থানা বারাসাত জেল উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু 
পেশা ব্যবমা-এর মাধ্যমে (নিয়ে তাহাকে বিক্রেতা বল! হইবে এবং তাহা 
অন্তভূক্ত করিবে তেমন সকল ব্যক্তি যাহারা উক্ত পাগলের তৃ-সম্পত্তির 
ব্যবস্থাপন] ও দেখাস্তনা করিবে একপক্ষ এবং শ্রীবিনোদ শর্মা পিতা শ্রীবিজয় শর্মা 
সাকিন নিবেদিতা পল্লী থানা বারাসাত জেল! ২৪ পরগণ। জাতি হিন্দু পেশা 
চাকুরী (নিয়ে যাহাকে ক্রেতা বল! হইবে এবং যাহা অন্তভূক্ত করিবে তার 
উত্তরাধিকা' রিগণ, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ এবং প্রতিনিধিগণকে অপর পক্ষ । 
যেহেতু বারাসাত জেল! জজ আদালতের জেল। জজের সামনে অনুষ্ঠিত 
১৩।১২।৯২ তারিখের পাগলামী মামলা নং ৪৮।৯২ এ ৬৬৯২ তারিখে সরকারী 
ত্ন্ত দ্বারা বিক্রেতাকে পাগল বলিয়া ঘোষণা! ও স্থির করা হয় এবং উল্লিখিত 
জজের ১৩।১২।৯২ তারিখের আদেশ দ্বারা উল্লিখিত শ্রী উম! বসাককে পাগলের 
তৃ-সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত কর হইয়াছে। 
এবং যেহেতু উল্লিখিত আদেশ অনুসারে উল্লিখিত শ্রী উমা বসাকে পাগলের 
উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত ভূ-সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিয়াছে এবং বর্তমানে তাহা! 
ব্যবস্থাপনা! ও দেখাশুন। করিতেছে $ 
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এবং যেহেতু তেমন ব্যবস্থাপন! পরিচালনাকালে বিক্রেতাকে প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী সরবরাহ করিবার জন্ত আরোপিত দেনা পরিশোধ করিবার জন্ত যাহার 
পরিমাণ ২৫০০* টাকা এবং সেই বিক্রেতা ও পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণ 
করিবার প্রয়োজনীয় খরচা প্রদান করার জন্য ২৫০০* টাকা উঠানো প্রয়োজন, 
এবং যেহেতু এই সব দায়-দায়িত পালন করার জন্ত আর কোন আয়ের উৎস 
নাই তাই উল্লিখিত শ্রী উম] বসাক কতৃক তেমন মযানেজার হিসেবে জেলা জঙ্গের 
নিকট সেই মর্মে একটি রিপোর্ট পেশ করা হুইয়াছে এবং উল্লিখিত পাগলের 
একটি সম্পত্তি বিক্রি করার অনুমতির আবেদন জানানে। হইয়াছে এবং যেহেতু 
তেমন বিক্রি বিক্রেতার স্বার্থে এবং তাহার কল্যাণের নিমিত্তই করা হইতেছে; 


এবং যেহেতু উল্লিখিত জেলা জজ পাগলের ভরণপোষণ, চিকিৎসা তথা 
মঙ্গলার্থে বিক্রির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিপুর্ণভাবে তদন্ত করার পর ৩।৩।৯৩ 
ইং তারিখে প্রদত্ত এক আদেশ দ্বারা সেখানে উল্লিথিত শর্তাবলীর অধীন নিন 
তফসিলে বণিত বিক্রেতার সম্পত্তি বিক্রী করিয়৷ ২৫*০* টাকা উঠানোর জগ 
উল্লিখিত ভ্রু উম] বসাক-কে প্রাধিকার প্রদান করিয়াছেন । 

এবং যেহেতু ৩১।৩।৯৩ তারিখে একটি লিখিত চুক্তিঘ্বারা অত্র তফসিশে 
উল্লিখিত ও বধিত সম্পত্তি ২৫*** টাকার প্রতিদানে উল্লিখিত শ্রী উম বসাক 
বিক্রি করিতে এবং উল্লিখিত ক্রেতা শ্রী বিনোদ শর্ধ! ক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছে 
এবং উল্লিখিত মূল্যই হইতেছে বর্তমান বাজার দর অন্থসারে গৃহীত সর্বেদ 
প্রস্তাব। 

এখন এই চুক্তিনাম। সাক্ষ্য প্রদ্দান করিয়াছে যে, উল্লিখিত চুক্তি অনুসারে 
এবং পূর্বে উল্লিখিত আদীলতের ৩।৩।৯৩ তারিখের আদেশ দ্বারা অপিত ক্ষমতা 
প্রাধিকার ও স্বাধীনতা এবং অন্তান্ত সকল ক্ষমত। প্রয়োগ করিয়া এবং উল্লিখিত 
২৫০** টাকার প্রতিদানে, যাহ! এমন উল্লিখিত ক্রেতা কর্তৃক তেমন ম্যানেজার 
হিলেবে উল্লিখিত শ্রী। উমা বসাক-এর নিকট প্রদান করা হইয়াছে (যাহার প্রাপ্তি 
উল্লিখিত শ্রীউম। বলাক এতদ্বার! স্বীকার কবিয়াছে ), উল্লিখিত শ্রীদক্ষিণারঞ্জন 
দাস এতদ্বারা উল্লিখিত শ্রী উমা বসাক-এর মাধ্যমে যে শ্রীনক্ষিণারঞগ্রন দাস 
প্রতিনিধিত্ব করিতেছে এবং তাহার তৃ-সম্পত্তির ম্যানেজার হিসেবে কাজ 
করিতেছে, উদ্লিখিত শ্রবিনো শর্ধার নিকট এবং তার ব্যবহারের জন্ত এবং 
চিরতরে এবং সম্পূর্ণভাবে তার দখল ও অধিকারে রাখার জন্য উল্লিখিত 


৪০৮ দলিল মুসাবিদা 


সম্পতি, যার বিশদ বর্ণনা তফসিলে প্রদান কর! হইয়াছে, অনুদান, 
বিক্রি, হস্তাস্তর, সমর্পন, শ্বত্ব নিয়োগ এবং আশ্বান প্রদান করিতেছে । 
এবং উল্লিখিত শ্রী উমা বসাক এতদ্বারা ক্রেতার সাথে চুক্তি করিয়াছে যে, 
৩1৩৯৩ তারিখের উল্লিখিত আদেশ এখনো পূর্ণ শক্তিতে বলবৎ রহিয়াছে, এবং 
উন্নিখিত শ্রী উমা বসাক আরো! চুক্তি করিয়াছে যে, উল্লিখিত শ্রীউম বসাক এমন 
কোন খত বা কাজ নির্বাহ বা পালন করে নাই বা বিপরীত এমন কোন কিছুর 
অনুমতি প্রদান করে, যাহার দ্বারা বা যাহার কারণে বা যাহার ফলে উত্ত 
সম্পত্তিতে পাগলের স্বত্ব, স্বামীত্ব ব1 মালিকানা কোনভাবে প্রভাবিত হইতে 
পারে অথবা যাহার দ্বার! পুর্বে উল্লিখিত সম্পত্তির অনুদান হস্তান্তর সমর্পণ করা 
থেকে উল্লিখিত শ্রী উমা বসাককে নিবৃত্ত রাখা যাইতে পারে। 
উল্লিখিত শ্রীদাক্কিণারঞ্জন দাস কর্তৃক, যে উল্লিখিত শ্রী উম] বসাক-এর মাধ্যমে 
কার্জ করিতেছে এবং যে ম্যানেজার হিসেবে উল্লিখিত শ্রীদক্ষিণারঞ্জন দাস 


প্রতিনিধিত্ব করিতেছে । 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সরল নে অন্ঠের বিনা প্ররোচনায় ও বিনাহছরোধে 


অত্র কোবাল দপিল সম্পাদন করিলাম | ইতি ১২1৪।৯৬ ইং মোতাবেক ২৮শে 
ঠচত্র ১৪** সাল। 


তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। 
২। 


নিদর্শ ১৮ 
বিক্রয় দলিলে দৈবাৎ বাদ পড়েছে এমন জমির কোবালা 


মং শ্রীরমেশ দাস পিতা নবু দাস সা'কিন হাটথুবা থান! হাবড়৷ জেল! উত্তর 
২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবসা ইত্যাদি (নিয়ে তাহাকে বিক্রেত! বলা 
হইবে একপক্ষ এবং শ্রীমানিক চক্রবর্তী পিতা শ্রীফটিক চক্রবর্তা সাকিন 
কামারধুবা থানা হাবড়া (১০২ যশোর রোভ, ছাবড়1 ) জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! 


বিক্রয় কোবালা দলিল ৪০৪ 


'জাতি হিন্দু পেশা চাকুরী ইত্যাদি (নিয়ে তাহাকে ক্রেতা বলা হইবে, 
অপরপক্ষ। 

যেহেতু অত্র পক্ষমূহের মধ্যে ৬।৬1৯৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একটি চুক্তিতে 
এই মর্মে সম্মতি প্রকাশ কর] হইয়াছিল যে, উল্লিখিত দাতার মালিকানাধীন 
নামে পরিচিত সম্পত্তির সমগ্র অংশই, যাহার বিশদ বিবরণ সেখানে প্রদান করা 
হইয়াছিল, বিক্রেতা বিক্রি করিবে এবং ক্রেতা ক্রয় করিবে; এবং ৩১1৯৪ 
তারিখে অত্র পত্রসমূহের মধ্যে প্রস্তত কোবালার দ্বারা, যাহা! রেজিস্ী করা 
হইয়াছে হাবড়া সাব-রেজিষ্রী দরে ১নং বহি ইত্যাদি, এই সাক্ষ্য গ্রদ্দান করা 
হইয়াছে যে, সেখানে উল্লিখিত প্রতিদদানে বিনিময়ে বিক্রেতা যদিও ক্রেতার 
নিকট এবং তাহার ব্যবহারের জন্য উল্লিখিত সম্পত্তির সমগ্রটারই অহদান, 
বিক্রি, হস্তান্তর, সমর্পণ এবং স্বত্বনিয়োগ মনস্থ করিয়াছিল এবং কার্ধত ও 
বিশ্বাসগতভাবে তাহা করিয়াছে, কিন্ত তথাপি নিয়ে উল্লিখিত অংশ অসাব- 
-ধানতা বশতঃ এবং দৈবাৎ তাহার তফসিল থেকে বাদ পড়িয়! গিয়াছে, যাহার 
পূর্ণ ও বিশদ বিবরণ নিম্ন “ক তফসিলে বর্ণনা কর! হইয়াছে, যদিও বিক্রেতা 
তাহার দখল ক্রেতার নিকট অর্পণ করিয়াছে। 

এবং যেহেতু বর্তমানে উক্ত জমি সম্পর্কে ক্রেতার স্বত্ব, মালিকানা! এবং দখল 
সম্পর্কে পূর্বে উদ্ধত কোবাল! বলে যাহা সে অর্জন করিয়াছে, সকল মতভেদ ও 
ৰিতর্ক এড়ানোর জন্য এবং সকল সন্দেহ নিরলন করিবার জন্য উল্লিখিত তুল 
ৰা বর্জন সংশোধন করা প্রয়োজনীয় এৰং যুক্তিযুক্ত এবং যেহেতু উপরোন্লিথিত 
পরিস্থিতিতে উল্লিখিত কোৰালা সংশোধন করিয়া তাহার পরিপুরক হিসাৰে 
এই অনুমোদনের দলিল সম্পাদন করিতে বিক্রেতা সম্মত হইয়াছে ; এখন এই 
দলিল সাক্ষ্য দিতেছে যে, উল্লিখিত চুক্তি অঙ্সারে এবং ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে 
প্রত মূল মূল্যের প্রতিদানে, যাহা সম্পত্তির সেই অংশের মৃল্যকেও অস্ততূস্ত 
করে, যাহ! দৈবাৎ ও অসতর্কতাবশতঃ উল্লিখিত কোবালার তফসিল থেকে বাদ 
পড়িয়াছে ; উল্লিখিত দাত! খাটি ও প্ররুত মালিক হিসাবে এতহ্বারা সম্মতি 
প্রকাশ করিতেছে, ঘোষণা করিতেছে, সমর্থন করিতেছে এবং জাত করিতেছে 
'ষে, নিয়ে উল্লিখিত সম্পর্তিও সে ক্রেতার, তাহার উত্তরাধিকারিগণের, তাহার 
প্রতিনিধিগণের এবং স্বত্বনিয়োগিগণের নিকট এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্ত 
এবং চূড়ান্তভাবে এবং চিরতরে তার কর্তৃত্ব এবং দখল প্রদানের জনাই অহুদ্বান, 
বিক্রি, সমর্পণ এবং হস্তান্তর করিয়াছিল ; এবং এই অংশ ধাহা! অসতর্কতাবশতঃ 


৪১ দলিল মুসাবিদা৷ 


এবং দৈবাৎ উল্লিখিত কোবালার তফসিল থেকে বাদ পড়িয়াছিল তাহা তাহাতে 
অন্ততূক্ি বলিয়া! গণ্য করা হইবে এবং নিম্নের সংশোধিত “খ' তফদিলই হইবে 
সঠিক এবং পূর্ণ তফসিল । 

কে 

উল্লিখিত কোবালায় দৈবাৎ অমতর্কতাবশতঃ যে সম্পন্ত বাদ পড়েছে, 
তার তফসিল £ 

থা 

বিক্রিত সম্পত্তির সঠিক ও পূর্ণাঙ্ তফসিল £ 

এতার্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে সরল মনে অত্র কোবালা দলিল সম্পাদন 
করিলাম । ইতি ১২।১২।৯৪ই ২৮শে কাতিক ১৪০০ সাল-- 

সাক্ষী স্বাক্ষর 

১। 

২। 

৩। 


মুসাবিদাকারক । 


জ্হোডস্ণ অথাস্ত 
প্রমোটার কর্তৃক ফ্ল্যাট বাড়ি বিক্রয় 


বর্তমানে বড় বড় শহরে আবাসন সংকট '্রক্ট বিধায় প্রমোটার কর্তৃক 
পভতল বাড়ি নির্াণ করতঃ ফ্লাট বিক্রয়ের ব্যবসা বেশ জম-জমাট | এই বাবসাটি 
আপুনিক এবং অধিকাংশ শিক্ষিত বেকার ও মধ্যস্থতাকারী শ্রেণীর লৌকজনই 
ইহার সাথে জডভিত । প্রমোটার কর্তৃক নির্থিত ফ্ল্যাট খরিদের ব্যাপারে ক্রেতাকে 
কতিপয় বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতার সহিত বুঝিয়া ল€য়া৷ আবশ্যক । প্রমোটার 
এজন ব্যবসায়ী, তিনি বাবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থাৎ ল।ভের দিকে পক্ষ রাখিয়া 
নির্মাণ ব্যয় করিয়াছেন । তাহার নির্মাণ কৌশল, শৈলী ও জ্ঞান, সাধারণ যে 
কোন লোকের তৃলনায় অনেক বেশী প্রথর । তছুপরি তাহার কাজের সাথে 
প্রকৌশলী জড়িত। আইন ও সরকারী নিয়মনীতি পরিপালন দেখানোর জন্য 
আইনজীবির উপদেশও নিয়াছেন । হঠাৎ কোন ক্রেতা হটকা'রাঁতা বশতঃ ফ্ল্যাট 
খরিদের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়া পরবর্তাকালে অস্্বিধায় না পডেন তজ্জন্য পূর্বাহ্ছে 
উত্তমবপে চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখা উচিত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখা 
গিয়াছে যে, ফ্ল্যাট খরিদের জন্য অগ্রিম প্রদানে বায়না করিবার পর সংশ্লিষ্ট ফ্লাট 
পছন্দ হয় না। ফলে টাকা ফেরৎ পাওয়ার পবধিবর্তে টাকা বাজেয়াপ্ত 
হওয়ার দৃষ্টান্ত এবং হেনস্তা হওয়ার নজীর প্রচুর দেখা যায় । 

ফ্লাট খরিদের পূর্বে উহার অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থাসম্নত কিনা, 
কত বর্গফুটের কয়টা কক্ষ রহিয়াছে, কমন প্যাসেজ আছে কিনা নীচে ফাকা 
জমি ও বাচ্চাদের খেলাধুলার স্থান আছে কিনা, সর্বোপরি কক্ষ সংখ্যা এবং 
আয়তন যাহ! আছে তাহাতে নিজ পরিবারের স্থান সঙ্কুলান হইবে কিনা 
ভালভাবে দেখিতে হইবে । সাধারণতঃ ছোট পরিবারই ফ্ল্যাট ব্রেত৷ হইয়া 
থাকে। 

এবার ফ্ল্যাট ত্রম্ন বিক্রয়ের দলিল সম্পর্কে আলোকপাত করা আবশ্টক | ফ্ল্যাট 
সম্পূর্ণরূপে নির্যাণের পর তাহা খরিদ করা হইলে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন 
কবিবার পর দলিল নিবন্ধন করা উচিত। কিন্তু যখন প্রমোটার ফ্ল্যাট নির্মাণের 
জন্য নিজে জমি খরিদ করিয়া বা জমির মালিকের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার 
পর প্লান অহুমোদন করিয়াই নির্ধাণের পূর্বে বিক্রয়ের প্রস্তাব করে তখন প্রথমে 
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একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়। কত কিস্তিতে কত টাকা হারে সাকৃপ্য 
কত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হইবে তদমর্ধে চুক্তিতে লেখা থাকে । উল্লেখ্য 
চুক্তিতে বণিত সময়ের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্মাণ কার্য শেষ হয় না। 
আবার নির্মাণ কার্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল যে, চুক্তিতে বণ্িত শর্তান্যায়ী 
নির্মিত হয় নাই। ডিজাইন, গুণগতমান, নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি প্রয়োজন মত 
হয় নাই। সবল্পব্যয়ে উপযুক্ত সামগ্রী ন! দিয়া প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি না করিয়া কোন 
রকমে নির্মাণ কার্য শেষ করা হইয়াছে । এইরূপক্ষেত্রে কলহ বিবাদ অবশ্যান্তাবী । 
তাই ফ্ল্যাট খরিদের চুক্তি বা দলিল যাহাই হউক উহ যথেষ্ট সতর্কতার সহিত 
বিবেচনার পরই সম্পাদন করা বিধেয়। ফ্ল্যাট বিক্রয়ের দলিলের নিদর্শ উপ- 
স্থাপন করিকার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ বিল্ডিং (রেগুলেশন অব প্রমোশন অব 
কনষ্টাকশন এ্যাওড ট্রান্সফার বাই প্রমোটারস ) আইন, ১৯৯৩ যাহা ১৯৯৫ সালে 
সংশোধিত হইয়াছে, উহার সংক্ষিপ্ত নির্ধাস ব্যক্ত কর! হইল ঃ 
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পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে শহরাঞ্চলে ৰাসস্থানের ক্রষবর্ধমান 
চ।হিদার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্ল্যাট তৈয়ারী ও বিক্রিতে সামিল হইয়াছেন নেক 
প্রোমোটার | উপযুক্ত আইনের অভাবে প্রোমোটার ও ক্রেতাদের মধ্যে 
ক্রমাগত জটিলতা, অভিযোগ এবং তিক্ততা বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকার নানাক্িক্ষ 
ৰিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ বিল্ডিং (রেগুলেশন অব প্রমোশন অব কনম্ট্রীকশন 
এ্যাণ্ড ট্রা্সফার বাই প্রোমোটারস) আইন, ১৯৯৩ (সংশোধনী এবং রুলস ) 
প্রবর্তন করিয়াছেন । আপাততঃ কলিকাতা! মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকার 
উক্ত আইন ইং ৯1৮৯৫ তারিখ থেকে বলবৎ হইয়াছে । এই আইনে ফ্ল্যাট 
নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রোমোটারদের উপর যেমন যথেষ্ট আইনগত দায়িত্ব আরোপিত 
হইয়াছে তেমনি নিগ্সিত ফ্ল্যাটের স্থায়িত্ব, স্রক্ষা এবং নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত 
মাল মশলার গুণগত মানের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ রাখা হইয়াছে । ক্রেতার অর্থ 
বিনিয়োগ স্থরক্ষা, ক্রেত। ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, নির্মিত আবাসনের 
বীমাকরণের বিধান ইত্যার্দি যেমন রহিয়াছে তেমনি অসাধু বা অযোগ্য 
প্রোমোটারকে এই লাভজনক ব্যবসা থেকে দূরে রাখিতে রেজিস্ট্রেশন বান্তিল 
করা থেকে জেল এবং / অথবা! জরিমানার বিধানও রহিয়াছে । 


গ্রমোটায় ব্তৃক ক্যাট বাড়ি বিক্রয় ৪১৩, 


আশা করা যায় কলকাতা শহরাঞ্চলে ক্যাটের ক্রেতা স্বার্থ হ্রক্ষা এবং এই 
লাভজ্বক ব্যবসাকে পরিচ্ছন্ন রাখিতে এই জনমূখী আইন রাজ্যের আবাসনের 
ইতিছালে নবদিগন্তের হুচনা করিবে। 


প্রোমোটার কে? 

ষে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, বোর্ড, ফার্ম অথবা এ্যাসোসিয়েশন নিষ্ধে 
অর্থবা কাহারও মাধ্যমে কোন বাড়ী ( বিল্ডিং) বিক্রয়, দান অথবা অন্য কোন 
ভাবে অন্য কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, কো-অপারেটিত সোসাইটা এবং এযাসো- 
দিদ্বেশনকে হস্তাস্তরের উদ্দেস্তে তৈরী করেন (তাহা নতুন বাড়ী তৈরী করিয্না বা 
পুর্বাতন বাড়ী পুননির্মাণ করিয়া অথবা কোন বাড়ী বা বাড়ীর অংশ ফ্ল্যাট যা 
ক্যাটসমূহে রূপান্তরিত করিয়া হোক) তিনিই প্রোমোটার। প্রোমোটারের 
গ্রতিনিধিও প্রোমোটার বলিয্া গণ্য হইবেন । বাড়ীর নির্মাতা এবং হস্তাত্তয়- 
কারী আলাদা! ব্যক্তি হইলে দুইজনেই প্রেমোটার বলিয়া! গণ্য হইবেন। 


ফিভাবে নাম নখিবদ্ধ করিবেন ? 


বাড়ী তৈরীর অন্ততঃ ৯* (নব্বই) দিন আগে ৫** টাকা জমা দিয়ে 
প্রত্যেক প্রোমোটারকে নাম রেজিন্রী করিতে হইবে এই আইনের অথরাইজভ 
অফিসারের কাছে। এ বিষয়ে ফর্ম এ' (যাহার নিদর্শ অথরাইজড অফিসারের 
অফিসে পাওয়া যাইবে ) পূরণ করিয়! রেজিস্রীকরণের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে ।, 
না একবার রেজিস্রী করিলে লাধারণভাবে তা তিন বছর পর্যস্ত বৈধ থাকিবে। 
তবে তাহা আরও দুই বছর পর্বস্ত প্রবর্ধনের বিধান রহিয়াছে। সরকার, 
দরখান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সন্তষ্টহইলে উক্ত সময় আরও বৃদ্ধি করিতে পারেন। 
অন্যদিকে ভুল তথ্য দিয়া থাকিলে বা খারাপ মালমশলা দিয়! বাড়ী বানানো 
ইত্যাদি কারণে রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই শুনানীর সুযোগ দিয়! 
রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা যাইতে পারে। 

অনুমতির আবেদনের সঙ্গে কি দিতে হইবে ? 

রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়ার পর ফর্ম “ডি'-তে বাড়ী তৈরীর অনুমতির 
জন্য আবেদন করিতে হইবে । পৃথক পৃথক জায়গায় বাড়ী তৈরীর জন্য পৃথক 
পৃথকভাবে অনুমতি নিতে হইবে। অনুমতির "জন্য নিয় মোতাবেক ফি' ব্যাঙ্ক 
ড্রাফট অথব1 নগদে দিতে হইবে £ 
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বাড়ী (গুলি ) তৈরীর অনুমিত ব্যয় £ কীঃ 
২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত'-**, ২০০০ টানা 

২০ লক্ষের বেণী অথচ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত'***** ৪০০০ টাঁকা 
৫০ লক্ষ টাকার বেশী" তত ছি ৬ টাকা 








উল্লেখিত ফী ছাড়াও অনুমতির আবেদন-এর সঙ্গে দিতে হইবে £ 

(১) জমির বিবরণ ও জমির অবস্থান সংক্রান্ত নক্সা, 

(২) জমির মালিবাঁনার বিবর্ণ প্রমাণের নথির অনুলিপি, 

(৩) জমিতে অন্য কোন লোকের দাবী থাকিলে তাহার স্বত্ব, মালিকান। 
ইত্যাদি বিষয়ক নথি, 

(৪) কতটা জমিতে বাড়ী তৈরা করা হইবে, ফ্ল্যাটের সংখ্যা এবং আয়তন, 
ক্রেতাদের কি ধরনেব স্থযোগ স্তবিধে দেওয়া হইবে তাহার বিবরণ, 

(৫) বাঁডীর অন্তমোধিত নক্সা (আবেদনের সময় নক্সা অন্নমোদদিত ন। 
হইয়া থ।কিলে পরে অনুমোদিত হওয়া মাত্র দ।'খিলের অঙ্গীকারপত্র দিতে হইবে ), 

(৬) বাড়ী তৈরীর অন্মিত ব্যয় এবং টাকার যোগানের সুত্র, কোন ব্যাঙ্ক 
বা আহিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি থাকিলে তাহার বিস্তৃত বিবরণাদি, 

(৭) জমির মাশি. 5 প্লোমোটারের মধ্যে বাড়ী নির্যাণ সংগ্রান্ত বিস্তৃত 
বিবরণাদি, 

(৮) ভেতাদের কাছ থেকে কত টাক] অগ্রিম হিনাবে নেওয়া হইতেছে 
এবং কফ'ভদ্দিনের মধ্যে তাহাদেরকে ফ্ল্যাটের মালিকানা দেওয়া হইবে 2 
প্রোমোটারের চুক্তিপত্রের অন্চলিপি, 

(৯) স্থপতি, ইঞ্জিনীয়ার এবং ঠিকাদারদের নাম ও ঠিকানা দিতে হইবে | 
পরব্তে পরিবর্তন করিলে সঙ্গে সঙ্গে অথরাইজড অফিসারকে জানাইতে 


হইবে, 
(১০) ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্ঝের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে হইবে। 


নির্মীয্বমান বাড়ীগুলি সম্পর্কিত বিধান £ 

এই আইন চালু হইবার আগের দিন পর্যন্ত যে সমস্ত বাড়ী নিমায়মান পর্যায়ে 
আছে সেই বাড়ীগুলি অবৈধভাবে তৈরী বা ক্রটিযুক্ত নির্মাণ বা নিম্নমানের 
মশলা দিয়! তৈরী হওয়া বিষয়ে যদি কোন ক্রেতা অভিযোগ করেন তাহা 


প্রমোটীর কর্তৃক ফ্ল্যাট বাড়ি বিক্রয় ৪১৫ 


হইলে সরকার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের নিয় পদমর্যাদা! সম্পন্ন নয় এমন 
কোন অফিসারকে দিয়া ( প্রোমোটারকে না জানাইয়াও ) ত্ত্ত করাইতে 
পারিবেন। উক্ত অফিসার নির্াণগত ক্রটির ব্যাপারে প্রোমোটারকে অবহিত 
করিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্তরূপ ত্রুটি সংশোধন করিবার নির্দেশ 
দেবেন । প্রোমোটার মেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রটি সংশোধন করিয়া না 
দিলে সেই অফিসার নিগাণগত ক্রটির নিরিখে প্রয়োজন মনে করিলে সেই 
বাড়ী মন্তুয্য বসবাসের পক্ষে অনুপযুক্ত বা বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষণা! করিতে 


পারিবেন । 


ক্রেতার্দের অধিকার : 

(ক) বিল্ডিং নির্ধাণের ক্রটি, ব্যবহৃত মালমশলা৷ সম্পর্কিত অভিযোগ এবং 
অনহ্ুমোদ্দিতভাবে স্ট্কচারের পরিবর্তনের জন্ ফ্ল্যাট ভ্রেতা নিয়মান্ুগ পদ্ধতিতে 
ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন ॥ 

(খ) ক্রেতা প্রোমোটারের চুক্তির পর প্রোমোটার উক্ত জনি বা ফ্ল্যাট 
চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি /ব্যক্তিগণের পূর্ব অন্মতি ছাঁড়। বন্ধক রাখিলে, সময়মতো 
ফ্ল্যাটের দখল না দিলে (বিশেষ বিশেষ অবস্থার প্রমাণিত পরিপ্রেক্ষিতে এবং 
সংযোজিত চুক্তি ছাড়া ) কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে ফ্ল্যাট তৈরীতে বিলম্ব ঘটাইলে 
অথবা বিলম্বের দরুণ ভেতা ফ্ল্যাটের দখল নিতে অন্বীকার করিলেও ক্ষতিপূরণের 
বিধান আছে; 

(গ) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ব্যাপারে কোন বিবাদ প্রোমোটারের সঙ্গে হইলে ক্রেতা 
অথরাইজড অফিসারের কাছে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন বিবাদ 
নিষ্পত্তির জন্য ; 

(ঘ) কো-অপারেটিভ সোপাইটা গঠনের বিধান আছে ; 

(ও) পূর্বে উল্লেখিত বামা বিষয়ক ক্ষতি ও জীবনহানির ব্যাপারে মৃণ্য 
নির্ধারণের উদ্দেস্টে একটি ট্রাইবুনালের বিধান আছে। ক্রেতারা কো-অপারেটিভ 
গঠন করিলে প্রোমোটার বিক্রয় দলিল সম্পাদনের জন্য যে সময়কাল স্থিবীকৃত 
আছে সেই সময়ের মধ্যে উক্ত জমি ও বাড়ীর স্বত্বঅধিকার হস্তান্তর করিবেন 
এবং সব নথিপত্রও প্রদান করিবেন ; 

(5) প্রোমোটার ও ফ্ল্যাট ক্রেতার মধ্যে যে এগ্রিমেণ্ট বা চুক্তি হইবে 
তাহাতে নি্নবণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিতে হইবে £ 


৪১৬ দলিল মুসাবিদা 


জমির বিস্তৃত বিবরণ, ফ্ল্যাটের অবস্থানের পূর্ণ বিবয়ণ, ফ্ল্যাটের পূর্ণ আরতন, 
কার্পেট এরিয়া, উচ্চতা, প্রতি ঘরের আয়তন, তৈরীর যালমশলা এবং অন্তান্ঠ 
আবশ্যকীয় বিবরণ, বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারি ব্যবস্থা, সব ফ্ল্যাটবাসীর্দের কমন 
এরিয়া যথা__সি'ড়ি, লিফট, পার্কিং, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, পাম্পঘর ইত্যাদি 
ইত্যার্দি বিবরণ, ফ্ল্যাটের মোট দাম, কত টাকা বারন! বাবদ নেওয়া হইতেছে, 
কিস্তির বিবরণ, তারিখ উল্লেখ করিয়া কিস্তির খেলাপির জন্য স্থদের বিবরণ, 
ক্রেতা লিখিতভাবে জানিয়ে ফ্ল্যাট নিতে অস্বীকার করিলে কত টাকা ফেরৎ 
পাইবে, কবে ফ্ল্যাটের দলিল সম্পাদন করা হইবে, কৰে ফ্ল্যাটের দখল দেওয়া 
হুইবে ইত্যাদি ইত্যাদি । 

(ছ) বিল্ডিং (সমূহ ) তৈরী হইয়া গেলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 
প্রা কমপ্রিশন সার্টিফিকেট পাওয়ার ১৫ (পনের ) দিনের মধ্যে ফর্ম ডি'-তে 
অথরাইজড অফিসারের কাছে জমা দেওয়ার অঙ্গীকার করিতে হইবে | 

(জ) বিল্ডিং (সমূহ) তৈরী হইয়া গেলে প্রোমোটার জমিসহ বিষ্ডিং 
(সমূহ) যে কোন জেনারেল ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীতে বীমা বা ইন্দিওর 
করিবেন । ইন্সিওরেন্দ বা বীমাপত্ের ছবমির বা বাড়ীর নির্মাণের ত্রটার জন 
কোন ক্ষতি অথব| জীবনহানি ঘটিলে দার়তাগ স্রক্ষিত রাখিতে হইবে। 
ৰীমাপত্রের একটি অঙ্লিপি অথরাইজড় অফিসারকে জম! দিতে হইবে । 

(ঝ) ফ্ল্যাট তৈরীর অস্থমতি দেওয়ার পর এবং ক্রেতা ও প্রোমোটারের 
মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের পর প্রোমোটার বাড়ীর নক্লা অহমৌদনকারী কতৃপক্ষের 
বিনা অনুমতিতে কোন ফ্ল্যাট বা বিক্ডিং-এর স্ট্রাকচারের পরিবর্তন অথবা 
অতিরিক্ত স্ট্রাকচার করিতে পারিবেন না। 


অভিযোগ কিভাবে জানাইবেন ? 


ক্রেতা নির্মাণগত ক্রটি, নিয়মানের মশলার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ক 
অভিযোগ সরাসরি প্রোমোটারকে জানাইলে এবং সঠিক হইলে তিনি তাহা 
সংশোধন করিতে বা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। কিন্তু তংসন্বেও উক্ত বিষয়ক 
বিবাদের নিশ্পত্তি না ঘটিলে ক্রেতা বাঁ অন্য অভিযোগকারী ফ্যাট পিছু ৫* 
টাকা ফী দিয়! নির্দিষ্ট ক্রটিসমূহ উল্লেখে অভিযোগ করিলে অথরাইজড অফিসার 
উক্ত ব্যাপারে হাউনিং ডিরেকটরেটের চীফ ইঞ্জিনীয়ার বা আইনে উল্লেখিত 
আধিকারিকের কাছে উষ্ত অভিযোগসমূহ তান্তের জন্য পাঠাইবেন এবং তান্তের 


প্রমোটার কণ্তৃক ফ্ল্যাট বাড়ি বিভ্রন ৪১৭ 


রিপোর্ট দৃষ্টে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান এই আইনে আছে। অভিযোগ সঠিক 
হইলে অভিযোগকারী উক্ত ফী ফেরৎ পাইবেন । 


অন্যান্য বিধানগুলি £ 

(ক) প্রোমোটার সমস্ত আইনীবিধি মেনে সময় সবযোগ নেওয়ার পরেও 
নিথ্বিত ফ্ল্যাট হস্তান্তরে অসমর্থ হইলে বা অকারণে নির্দিষ্ট সময়ের পরেও ফ্ল্যাট 
তৈরীতে বিলম্ব ঘটাইলে চুক্তিবদ্ধ ক্রেতা! বৈধ কারণে কিনিতে অস্বীকার করিলে 
প্রোমোটারকে দেওয়া টাক! নির্দিষ্ট হৃদসহ ফেরৎ পাইবেন। 

(খ) সর্বশেষ ফ্ল্যাট দখল নেওয়ার পাঁচ বছর পর্বস্ত ফ্ল্যাট বীম! করা 
থাকিবে । বীমার প্রিমিয়াম দেবেন প্রোমোটার | বীমা বিষয়ক ঝুঁকি সম্পফ্কিত 
প্রদেয় অর্থ (বিচার বিভাগীয় ) বিচারকের নেতৃত্থে গঠিত ট্রাইবুনাল ঠিক করিয়। 
দিবেন। 

ফ্ল্যাট বিক্রেতা, বাঁড়ী ( বিল্ডিং ) নির্গাণ ব্যবসায় ধারা যুক্ত সংগিষ্ট সকলেরই 
আইন মানিয়া কাজ করা উচিত। 


আইন মান্যকরণ £ 

লক্ষ লক্ষ মানষের আবাসন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে আপনাদের সহ- 
যোগিতাও কাম্য । কিন্ত আবাসন সমস্যায় জর্জরিত মানুষের অসহায়তার 
হ্ুযোগে বিবেকহীন লাভ বা মুনাফা করার চেষ্টা কোনো! সভ্য সমাজেরই 
অন্নমোদন পায় না। এবং মালমশল। ও গঠনগত ক্রটির জন্য ভবিস্যতে কোনো 
রকমের বিপদ বা! ছুর্ঘটনার নৈতিক এবং আইনগত দায় কিন্ত কেবল প্রমোটার 
বা ফ্ল্যাট বিক্রেতাদের । তাই আপাতলাতের জন্য আইন এড়াইয়৷ যাওয়ার 
চেষ্টা করা ঠিক নয়। কারণ ইহাতে কোন সফল আজ অবধি দেখা যায়নি । 
নাগরিক হিসাবে প্রমোটার বা ফ্ল্যাট বিক্রেতাদের একটি ভূমিকা আছে। 
রাজা সরকারও দেখিবেন যে রেজিষ্ট্রেশন ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রমোটার 
ফ্ল্যাট বিক্রেতাদের যাহাতে অহেতুক হয়রানিতে পড়িতে না হয়। 

খেলাপে শাস্তি : 

কোনে প্রোমোটার এই আইন বা উহার অধীনের কোনো ব্যবস্থা মানিতে 
অসমর্থ হইলে বা লঙ্ঘন করিলে, অভিযোগ প্রমাণে কমপক্ষে ৩ মাস কারাদণ্ডে 
দৃত্তিত হইতে পারে এবং যাহা সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যস্ত হইতে পারে বা! পাঁচ হাজার 

৭ 


৪১৮ দলিল মুসাবিদা 


টাকা পর্যস্ত জরিমানা বা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে । ফ্ল্যাট ক্রেতার কাছে 
অগ্রিম জমা নেওয়া টাকার ব্যাপারে বিশ্বাসভঙ্গের জন্যও জেল এবং / অথবা 


জরিমানার বিধান রহিয়াছে । 


জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা £ 

আবাসনের পমশ্যা আজ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান সমস্যা । একদিকে 
একটু স্বচ্ছন্দে মাথা গৌঁজার স্যোগ পেতে ফ্ল্যাট ক্রেতা সাধারণ মধ্যবিত্ত মাচ 
এবং অন্যদিকে ফ্ল্যাট নির্মাতা প্রোমোটার বা ব্যক্তি সংগঠন বা কো-অপারেটিত 
সোসাইটা। কিন্তু সমস্যাটা কেবল এক বা! ছুই পক্ষের নয়। ইহার সাথে যুক্ত 
গোটা সমাজ ও সাধারণ মান্থুষ | প্রায় প্রত্যেকেই আজ ও ভবিষ্যতে গ্রতাক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে এই সমস্যার সম্মুখীন। তাই ফ্ল্যাট ব! বাঁড়ী নির্ধাণকে কখনই 
সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির এক মরণ ফাদ হইতে দেওয়া যায় না । 
এবং এই ব্যাপারে জনগণই প্রতিরোধ শক্তি এবং তাহাদের সহযোগিতার মধ্যে 
দিয়ে যে কোনো ধরনের বিপদও হঠকারিতা এড়ানো সম্ভব । অর্থাৎ ফ্ল্যাট 
বিক্রেতা বা প্রোমোটারদের ভূমিকা! সম্পর্কে সজাগ থাকিতে ইইবে। কোনো 
ধরণের অসাধুতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। যদি বাড়ী নির্মাণের সময় এবং পরেও 
কোনো! বে-আইনী কার্ধকলাপ নজরে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তাহা বন্ধ করা উচিত এবং 
এই ব্যাপারে শুরু থেকেই কঠোর দৃষ্টি রাখা এবং কৌনো অনৈতিক বা বে-আইনী 
'াচরণ চোখে পড়িলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো প্রয়োজন । 

তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাট হাতে পাইতে প্রোমোটারের অন্যায় ও বে-আইনী কাজ 
ফ্ল্যাট ক্রেতাদের মেনে নেওয়া উচিত নয়, ফ্ল্যাট ক্রেতার্দের আরও সচেতন হওয়া 
দরকার। প্রচলিত আইন সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে, অন্যথায়, আজ ৰ 
ভবিষ্যতে যে কোনো দুর্ঘটনা, প্রাণহানির নীরব সাক্ষী হইয়া! থাকা ছাড়া আৰ 
কোনো উপায় থাকিবে না। এবং মনে রাখা দরকার এই আইন কেবল 
প্রোমোটার নামে কথিত একক কোনো ব্যক্তির জন্য নয়, অবৈধ বা! সম্পূর্ণ 
আইন ন] মেনে বাড়ী নির্মীণে যুক্ত যে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্যেও । 


ফ্যাট বিক্রয় দলিলের নিদ্বর্শ ঃ 

ক্যাট বাড়ি বিক্রয়, ইঙ্গারা, নির্মাণ ইত্যাদির চুক্তি ও দলিল স্বাভাবিক 
বা চুক্তির মত হইলেও উদা প্রণয়নের ব্যাপারে দক্ষতা, শৈলী "ও কৌশলতা 
'অনেক বেদী অবলম্বন করিতে হয়। ফ্ল্যাট বাড়ির পরিমাপ, বিভিন্ন দরজা 


গ্রযোটার কর্তৃক ফ্ল্যাট বাড়ি বিক্রর ৪১৯ 


জানালা, বায়ু চলাচলের পথ, উঠা নামার লিফট, ছল, বিছ্যাৎ ইত্যা্ধি সকল 
বিষয়ই দলিলে স্থান পাইবে । 


বছতল বাড়ির এ্যাপারটমেণ্ট বা ক্ল্যাট বিক্রতঘ্মে কোবালা দলিল 
নিদর্শ-_১ 
তায়দাদ মং /-টাকা 
শ্রী অনিন্দ চক্রবতণ পিতা মৃত স্থরেশ চক্রবর্তা জীতি হিন্দু, পেশা চাকুরী- 
জীবি, সাং ৭৫নং যশোহর রোড, কৈথালী ভি. আই. পি. থানা দমদম, 
কলিকাতা-২৮। 
ক্রেতা/কোবালা! গ্রন্থীতা! 
শ্রী চিত্তরঞ্জন গুহ পিতা ন্বৃত জীবনকৃষ্ণ গুহ, জাতি হিন্দু, পেশা প্রোমোটার, 
সাং ৩*২ শরৎ বন্থু রোদ, খানা দমদম কলিকাতা-২৮। 
বিক্রেতা/দলিলদাতা। 
কন্য বাশরি নামক বহুতল বিশিষ্ট মালিকানাধীন ফ্ল্যাট বাড়ির চতুর্থ তলেয 
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ৭৮* বর্গ ফুটের ১৭ নম্বর ফ্ল্যাট সাফ বিক্রয়ের 
কোবাল! দলিল পত্র মিদৎ কার্ধাগে নিয় 'ক' তফসিলব্ণিত জেলা উত্তর 
২৪ পরগণা থানা ও সাবরেজিতী অফিস বারাসাত মধ্যগত পরগণা আনোয়ারপুর 
মৌজা বারাসাত কালেক্টরীর ১৪৬ নম্বর তৌজিতৃক্ত জে এল নং ৭৯ রে সা নং 
২২৩ সি. এস ১১৭ খতিম়ানে প্রজার ১২১ নম্বর খতিয়ানতুক্ত ২১৭ দাগের 
৩২ শতক ভূমিতে পূর্ববর্তা মালিক বারাসাত নিবাসী শ্রী অনিলকুমার গাঙ্গুলী 
-__অধীন বার্ষিক তিন টাকা জমার ২* শতক জমি বিগত ৬।৬।১৯৯৩ তারিখে 
সম্পাদিত ও বারাসাত সাবরেজিন্ী অফিসে রেজিহীকৃত ১নং বহির ৯নং 
ভল্যুমের ৩২৭ হইতে ৩১৪ পাতায় লিপিরুত ১৯৯৩ সালের ৪৯২৭ নম্বর 
একথগ্ড বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করত £ আমাকে বিক্রীত সম্পত্তিতে 
দখল বুঝাইয়া দেন। উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিবার পর আমার খরিদ ১ 
ষোল আনা ভূমিতে নিরংকুশভাবে ভোগদখল করিতে থাকীবস্থায় বারাসাত 
মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ১৯৯৩ সালের ফ ও নং প্লানে বিগত ২৭ ১১* ৯৩ ইং 
তারিখে আমার. বরাবরে বহুতল দালান নির্মাণের অন্থমতি অনুমোদিত 
হয়। সেমতে আমি বর্তৃপক্ষের মঞ্থুরী ও অনুমোদন ক্রমে প্ল্যান অনুযায়ী ছয়তল! 
দালান নির্যাণ করিয়াছি। তফলিল বর্ণিত সম্পত্তির উপর ছয়তলা দালানের 
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নাম দেওয়া হইয়াছে “বাশরী” | উক্ত দালানের ছয়টি তলার প্রত্যেকটিতে ৭৮* 
বর্গফুটের পাঁচটি করিয়া ফ্ল্যাট রহিয়াছে। প্র্যান অঙ্ছমোদিত হওয়ার পর নকশা 
ও লে-আউট প্র্যানের নুপ্রিন্ট সহকারে ক্র্যসিউর প্রস্ততঃ করত বিক্রয়ের প্রস্তাব 
করিলে আপনি দলিল গ্রহীতা তাহা জানিতে পারিয়া নিয় 'ক' তফসিল বর্ধিত 
ভুমির উপর “খ' তফসিল বধিত চারতলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত ৭৮৯ 

বর্গফুটের ১৭ নম্বর ফ্ল্যাট মায় ইজমেন্ট ও কমন প্যাসেজ সহ ৪২৫,০**, (চার 
লক্ষ পচিশ হাজার ) টাকা যূলে খরিদ করিতে প্রস্তাব করায় আপনার কথিত 
মুল্যই উপযুক্ত ও গ্রহণীয় হওয়ায় উক্ত মৃল্যেই বিক্রয় করিতে সম্মত ও রাজী 

হইয়া অগ্ধ হাজিরান মজলিশে সাক্ষীগণের মোকাবেলায় আপনি ক্রেতা দলিল 
গ্রহীতার নিকট হইতে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ঠাপাডালিশায় আপনার প্রদত্ত ১১_-৭ 

_-৯৫ ইং তারিখের ১২১৫২১ নম্বর চেকমূলে পণের সাকুল্য টাকা দশ্ডবদস্ত বুঝিয়া 
পাইয়া ও তহণ ফরিয়! নিম্ন 'ক' তফসিলবধিত ভূমির উপর ছয় তলা দালানের 
প্* তফসিলট্্রবণিত ফ্ল্যাট আপনার নিকট সাফ বিক্রয় করতঃ বিএীত ফ্লাটে অগ্যই 
আপনাকে দখশ বুঝাইয়া দিলাম এবং একই সাথে বিত্রীত ফ্ল্যাটের মালিকানা 
হইতে আমার পুত্রপৌত্রাদি, ওয়ারিশান ও স্তলবতীঁগণক্রমে চিরতরে নিঃসত্ববান 
হইলাম ও হইলেক এবং "খ* তফসিলবধিত সম্পত্তিতে আমার যং যাঁবতায় স্বত্ব, 
দখল, অধিকার ছিল বা আছে তৎসমুদ্য় আম! হইতে চিরতরে পরিত্যাগ ও 
বিলুপ্ত হইয়৷ আপনার উপর নিবৃঢ় স্বব্ধে অপিল ও পর্বস্ত হইল। 

“খ' তফসিলবপ্রিত ফ্ল্যাটখানি ইতিপূর্বে কাহারও নিকট বিক্রপ্ন ব! হস্তান্তর 
করি নাই কিংলা ক্বোনপ্রকার হস্তান্তরের চুক্তিবদ্ধ হই নাই বা রেহেন বা বন্ধক 
দিয়া বা অন্য কোনভাবে দীয়বদ্ধ করি নাই, উহা! কোন আদালত কর্তৃক ক্রোকাবদ্ধ 
নাই, উহ! সরকার কতৃক রিকুইজিশন বা! এযকুইজিশান হয় নাই। সম্পূর্ন নির্দায় 
ও নিষ্্টকাবস্থায় আপনি সরল বিশ্বীসে বিনা তন্লাসে আমার মুখের কথামত 
উহা! খরিদ করিলেন। 

তত্রাচ যদ্দি ভবিষ্যতে আমার কৌন কার্ধতায় খ” তফসিলবণিত ফ্ল্যাট 
বাড়িতে আপনার স্বত্ব দখল সম্পর্কে কোন ক্রুটি, শূন্যতা বা হানিজনক কোন 
কিছু প্রকাশ পাইয়া আপনার কোন ক্ষতির কারণ হয়, তৎ অবস্থায় আমি দায়ি 
হইব এবং আপনাকে উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দিতে বাধ্য থাকিব । 

এতদব্যতিক্রমে ভবিষ্ততে আমি দলিল দাতারা আমার কোন ওয়ারিশ বা 

সলব্তী নিম ভফসিলবধিত বিত্রীত ক্সাট সম্পর্কে কোনপ্রকার দাবি দাওয়া 
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করিতে পারিৰ না করিলেও এরূপ দাবি সর্বাবস্থায় সর্বাদীলতে বাতিল ও 
অগ্রাহ হইবে এবং অত্র বিক্রয়কার্ধই চিরকাল বহাল ও বলবৎ হইবে ও থাকিবে । 

এতার্থে স্বেচ্ছায় সজ্জানে সরল অন্তঃকরনে, স্থস্থ শরীরে ও সুস্থ মস্তিষ্কে 
আপনি দলিল গ্রহীতার বরাবরে অত্র ফ্ল্যাট বিক্রয়ের সাফ কোবালা দলিল সহি 
বারা সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি ১২-৭-৯৫ ইং মোতাবেক ২৭ শে 
আধাঢ ১৪০২ সাল। 

তফসিল 'ক' ভূমি ও দালানের পরিচয় 

জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! থানা ও সাবরেজিন্ী অফিস বারাসাত পরগণ। 
আনোয়ারপুর মধ্যগত কালেক্টরীর ১৪৬ নং তৌজিতৃক্ত বর্তমান উপরস্থ মালিক 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষে উত্তর ২৪ পরগণার কালেক্টর বাহাছুর অধীন 
মৌজা বারাসা'ত অন্দরে রায়তী স্বত্ব বিশিষ্ট দখলীয় জে এল নং ৭৯ রেসা. নং 
২২৩, সি. এস নৎ ১১৭ খতিয়ান আর এস নং ২৭৭ এল, আর নং ৩২২ 
খতিয়ান ভূক্ত সি. এস, ও আর এস ২১৭ এল, আর ৬৭ দাগের ৩২ শতক 
ভূমি মধ্যে আমার খরিদ নিয় চৌহন্দিস্থিত ২০ শতক ভূমির উপর বাঁরাসত 
পৌরসভার ২৭-১১-৯৩ তারিখে অনুমোদিত ঈঁধুৰ নম্বর প্রানের নকশাহ্যায়ী 
নির্ষিত ছয়তলা একটি দালান যাহার নাম “বীশরী” বলিয়া স্থানীয় ভাৰে 
পরিচিত এবং তাস্থিত ঘৎ যাবতীয় আকর আগওলাতাদি ও ইজমেন্ট, রাইট-সহ 
যাবতীয় দরবস্ত হক হুক চলাচলের পথ, খেলার মাঠ, মিনিপার্ক বাউগ্ডারী 
ওয়াল ইত্যাদি। উক্ত ভূমির খাজনা ২'১* পয়সা বারাসাত কালেক্টরে 
কাদায় হয়। 

চৌহচ্ছি £ 

উত্তর-_ 

ক্ষ”... ফুট 

পূর্ব-_ 

পশ্চিম 

'ক' তফসিল বধিত ভূমির উপর অবস্থিত দালান তথা বহুতল ফ্ল্যাট, যধ্যে 
বিক্রীত ফ্ল্যাট হইতেছে 'খ' তফসিল। 

এই দলিলে 'ক' তফনিলে বর্দিত “বীশরী” নামক ক্যাট বাঁড়ি বা বহতল 
এ্যাপীরমেন্ট এর ছ্রটি তলা রহিয্নাছে। প্রত্যেক তলায় +৮* ব্াছিটের গীচটি 


৪২২ দলিল মুমাবিদা 


করিয়া ফ্ল্যাট বা এাপারটমেণ্ট রহিয়াছে। তন্মধ্যে চতুর্থ তণার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে 
অবস্থিত ৭৮০ বর্গফুটের ১৭ নম্বর ফ্ল্যাট যাহাতে তিনটি বেডরুম, একটি কিচেন, 
ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম এ্যটাচড বাথরুমে কমোড ও সাধারণ ল্যভেটরী রহিয়াছে । 
ইহা ছাড়া প্রত্যেক বাথরুমেই সাওয়ার ফিটিংস সহ মোজাইকরুত বটে। তিনটি 
বেডরুমের পরিমাপ যথাক্রমে "৮, | ফ্লাটে প্রবেশের জন্য সামনে 
সুইটি দরজ| রহিয়াছে। ফ্ল্যাট হইতে বাহির হওয়ার পর সি'ড়ি ও কমন প্যাসেজ 
দ্বার! ছয়তলার ছাদে এবং নীচতলায় উঠা নাম! করা যাইবে । প্রত্যেক কষে 
কনসিল্ড ওয়ারিং রহিয়াছে লাইট, ফ্যান ও টি. ভি, ফ্রিজ চালানোর জন্ত পৃথক 
স্থরক্ষিত পয়েন্ট কর! হইয়াছে । টি. ভি এ্টনা নিজ ফ্ল্যাটের দক্ষিণ কোনাক়্ 
স্থাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ছয়তলার ছাদে জলের ট্যাঙ্ক রহিয়াছে সেখান 
থেকে জল সরবরাহ কর! হইবে। প্রয়োজনে ছয্নতলার ছাদে উঠিতে পারিবেন 
তবে কোন অহুষ্ঠানার্দি করিতে হুইলে ফ্ল্যাটের কমপক্ষে দশজন মালিকের 
অশ্ুমতি লইয়া যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন দ্যাহাতে অন্তান্ত 
পরিবার পরিজনের বসবাসে বিষ্ব সৃটি ন! হয় যেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। 
নীচতলায় পার্ক, ফুলবাগান, পথঘাট ও খেলার মাঠ সকল ফ্ল্যাট মালিকদের 
সমান অধিকার তুক্ত থাকিবে । উক্ত বহুতল দালানের পূব দিকে পৃথক ভাৰে 
নির্ষিত গ্যারেজ ঘরে আপনার কোন অধিকার থাকিবে না । গ্যারেজ ঘর এই 
দলিলের বহিভ্ত উহা বিত্রীত নহে। “ক' তফদিল বধিত ভূমিতে যে সকল 
গাছপালা রহিয়াছে উহার ফল ফলাদি সকল ফ্ল্যাট মালিকর্দের ভোগ দখলের 
লমান অধিকার থাকিবে । “বাশরী” নামক হাউজিং কমপ্লেক্স এর বহুতল 
দ্ালানটি যতটুকু মাটির উপর অবস্থিত ততটুকু মাটিতে সকল ফ্ল্যাট মালিকদের 
তুল্যাংশে মালিকানা হইবে ও থাকিবে । যেমতে আপনি দলিল গ্রহীতা 
সংযুক্ত নকশায় প্রদ্দণিত ও পূর্বে বিলিকৃত ক্রমিউর-বগিত ১৭ নম্বর ফ্ল্যাটখানির 
নিরঙ্কুশ স্বত্থে মালিক হইলেন এবং হারাহারি ভাবে “বীশরী” নামক বছতল 
দালানের সকল মালিকদের ন্যায় তুল্যাংশে মালিক হইলেন ও মালিক থাকিবেন। 
১৭ নম্বর ফ্ল্যাটখানি যদৃচ্ছার ভোগদখল করিতে পারিবেন। উহার 
মিউনিসিপাল ট্যাক্স স্থানীয় কর খাজনাদি এখন হইতে আপনি দলিল গ্রহীত! 
পরিশোধ করিবেন । 


ফাখিল কৃত নকশ! দলিলের অংশ বলিয়! গণ্য হইবে। 
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কল্য দমদম থানার রতনপুর মৌজার যশোর রোডস্থিত “হুদ্দরী” নামক 
বছতল দালানের তৃতীয় তলার ১০ নম্বর ফ্ল্যাট সাফ বিক্রয়ের কোবাল৷ দলিল 
মিদ্ং কার্ধধাগে । আমি দলিল দাতা “ক তফসিল বধিত ভূমি একক ভাবে 
খরিদ সুত্রে দ্বাদশ বৎসরের উর্ধকাল যাবৎ নিবৃয় স্বত্বে মালিক দখলকার 
বিদ্যমান থাকাবস্থায় বিগত:.'*'তারিখে দমদম মিউনিসিপ্যালিটি হইতে আমার 
নিজ নামে প্রমোটার হিসাবে পাচতলা দালান নির্মাণ করতঃ বিভ্রয়নের জন্য প্ল্যান 
অনুমোদন পাইয়াছি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার হুইতেও প্রয়োজনীয় 
অনুমতি ও অন্থমোদন বিগত" 'তারিখের'''নং শ্মারকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতঃপর 
নিজ ব্যয়ে এবক মালিক হিসাবে 'ক' তফসিল বপিত ভূমিতে “নুন্দরী” নামক 
পাঁচতলা দালান ফ্ল্যাট বা এ্যপারটমেন্ট নির্মাণ করিয়াছি । প্রত্যেক তলায় 
চারটি করিয়া ইউনিট বা৷ ফ্ল্যাট রহিয়নাছে। সম্পূর্ণ আলাদা ও একক ইউনিট 
হিসাবে উক্ত বহুতল দালানের তৃতীয় তলায় সংযুক্ত সাইট প্রানে প্রদশিত ৬৯০ 
কফিটের ১* নম্বর ফ্্যাটখানি বিক্রয় করিবার সহরত দিলে আপনি 
বলিল গ্রহীতা উহা! জানিতে পারিয়৷ প্রতি বর্গফুট ৫০* টাকা হারে ৬, 
বাঁছুট ফ্ল্যাটখানি খবিদ করিতে প্রস্তাব করায় আপনার কথিত মূল্য বাজার 


৪২৪ দলিল মুসাবিদা 
যাচাই মতে সর্বোচ্চ বিবেচনায় উক্ত মূল্যেই বিক্রয় করা সুস্থির করিয়া বিগত 
৬-৬-৯৪ ইং তারিখে আপনার নিকট হইতে মূল্যের সাকুল্য টাকার মধ্যে বায়না 
বাবদ এককালীন ১,**,*** এক লক্ষ টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া! ও গ্রহণ করিয়া 
এঁ দিনই আপনার অশ্কুলে একখানি বায়না পত্র সহি সম্পাদন করিয়। দিয়াছি। 
বায়ন৷ পত্রের শর্ত মোতাবেক “হুন্দরী” নামক ফ্ল্যাট বাঁড়ির ১০ নম্বর ফ্ল্যাটের 
পণ মূল্য ৩,৪৫,০০০ তিন লক্ষ পয়তালিশ হাজার টাকা! মধ্যে বন্রী ২'৪৫১০০০ 
ছুই লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার টাকা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক পাতিপুকুর শাখার 
১৫-৯-৯৫ তারিখের ৩৭৯১৫ নম্বর চেকমূলে বুঝিয়া পাইয়া! ও গ্রহণ করিয়া অত্র 
সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল “ক' তফসিল বধিত ভূমির উপর বনৃতল দালানের 
“খ* তফসিল বধিত ফ্লাটখানিতে তিনখানি বেডরুম, একখানি ড্ুঁইং কাম ডাইনিং, 
একটা বাথরুম, একটা ব্যালকনি রহিয়াছে । ্টোররুম হিমাবে উক্ত ফ্ল্যাটের 
মধ্যে চলাচলের ৩ সাড়ে তিন ফুট চওড়া পথের উপর পৃথক ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । 

ইহা! ছাড়া মাটি হইতে উপরে উঠার জন্য সকলের ব্যবহার্য কমন সিডি 
এবং সর্বোচ্চতলায় ছাদ রহিয়াছে । 'খ"' তফসিল বণিত ফ্ল্যাটখানিতে আধুনিক 
পদ্ধতিতে বিদ্যুত লাইন সংযোজিত রহিয়াছে । লাইট, পাখা, টিভি, ফ্রিজ 
ইত্যাদি চালানোর জন্ট পয়েন্ট কর! রহিয়াছে তদুপরি বাতান্কূল বা এয়ার 
কণ্তিশনার বসানোর জন্য+সর্ব দক্ষিণ দিকের ১২ ফুট ৯১৩ ফুট কক্ষ খানিছে 
বন্দোবস্ত করা রহিয়াছে। 

উক্ত 'খ* তফসিল বণিত ১* নম্বর ফ্ল্যাটখানিতে অগ্যই আপনাকে দখল 
বুঝাইয়া দিলাম । আপনি পুত্র পৌত্রা্দি ওয়ারিশান ও স্থলবর্তাগণক্রমে উহাতে 
মালিক দখল থাকিয়া বংশপরম্পরায় ভোগদখল বিনিয়োগ ও হস্তান্তর করিতে 
থাকিবেন তাহাতে আমি কিংবা আমার কোন ওয়ারিশান ও স্থলবর্তীগণের 
কাহারও কোনপ্রকার ওজর আপত্তি থাকিবে না, থাকিলেও তাহা সর্বদা 
সর্বাদাীলাতে বাতিল ও অগ্রাহা হইবে। 

উল্লেখ্য “ক' তফসিল বগিত ভূমিতে 'হুন্দরী' নামক হাউজিং কমপ্লেক্বখানিতে 
বসবাসকারী সকল মালিকগণের জন্য কতিপয় সাধারণ শর্ত প্রণীত ও প্রচলিত 
রহিয়াছে আপনিও তাহ! মানিয়া চলিবেন, স্থবিধা ভোগী হইবেন এবং যেখন-_ 

১। “ক' তফসিল বধিত ভূমির উপর “হুন্দরী” নামক পাঁচতলা দালান 
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ছাড়া যে, ফাকা জায়গ! রহিয়াছে তাহ! সকল মালিকের মূলে 'ক' তফসিল বণিত 
ভূমির উপর অবস্থিত “নুন্দরী” নামক বহুতল দালানের ১* নম্বর ফ্ল্যাটখানি 
যাহার পূর্ণ বিবরণ 'খ' তফসিলে বিবৃত হইল উহা বিক্রয় করতঃ পুত্র পৌত্রাদি 
ওয়ারিশান ও স্থলবর্তাগণক্রমে এককালীন নিংস্বত্ববান হইলাম ও হইলেফ । 

উক্ত ফ্ল্যাট বাড়িখানি ইতিপূর্বে কাহারও নিকট দান, বিক্রয় করি নাই কিংবা 
রেহেন বন্ধক বা কোন ভাবে দায়বদ্ধ করি নাই। উক্ত ফ্ল্যাটখানি সরকার 
কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত নহে । উহাতে আমার উত্তম ও অপরাজেয় মালিকাণা 
এবং হস্তাস্তরের স্বত্ববিদ্যমান রহিয়াছে । 

উক্ত ফ্ল্যাট বাড়িখানি নির্যাণের ব্যাপারে আমার ও আমার নিযুক্ত 
প্রকৌশলীর প্রত্যক্ষ তত্বাবধান ছিল। নির্মাণসামগ্রী "ও মালমশলায় কোন 
ঘাটতি, ক্রটি বা ভেজাল নাই । উপযুক্ত গুণগত মানসম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রী 
ব্যবহার ও প্রয়োগ করিয়াছি । 

আমার ব্যবহৃত ও প্রয়োগরুত নির্যাণ সামগ্রীর ক্রটির কারণে খ' তফসিল 
বনিত ফ্র্যাট ভোগদখলে বা ব্যবহারে কোন প্রকার বিপদ হইলে তজ্জন্ত আমি 
পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশানগণক্রমে দায়ী থাকিলাম। 

২। ফাকা! জমি, গাছপাঁল! ও পার্ক যাহা কিছু সাধারণ ব্যবহাঁধ্য রহিয়াছে 
তাহা সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব “হুন্দরী কমপ্নেক্স সমিতি” নামক 
একটি সমিতির উপর ন্যন্ত থাকিবে। বন্ুতল বাড়ীটির ফ্ল্যাটসমূহের মালিক- 
শাণ কেবলমাত্র এঁ সমিতির সদস্য হইবেন । 

৩। উক্ত সমিতির কাজকর্ষের ও ব্যবস্থাপণার দায়িত্বে ৯ জন নির্বাচিত 
সদস্য নিযুক্ত থাকিবেন। প্রতি বৎসর উক্ত সমিতির বার্ষিক অধিবেশন স্কুন 
মাসে অনুষ্ঠিত হইবে । উক্ত অধিবেশনে সমিতির কার্ধকরী সদশ্য এবং একজন 
সভাপতি ও একজন সম্পাদকসহ মোট ৯ জন নির্বাচিত হুইবেন। স্াশ্যগণ 
সাধারণ সভায় নিজেদের স্থবিধা মত বিধি প্রণয়ন করিবেন। 

৪। প্রত্যেক ফ্ল্যাটের মালিক পৃথকভাবে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স এবং 
অন্যান্থ করাদি পরিশোধ করিবেন । 

€ | সর্বোচ্চতলের উপরের ছাদ সকল ফ্ল্যাটের মালিকগণের ব্যবহার্য 
হইবে, কিন্ত সেখানে কেহ মঞ্পাঁন ব! অন্তের পক্ষে বিরক্তি বা ক্ষতিকর কিংবা 
স্ৎপাত হৃটিধারী কোন কার্ধ্য করিতে পারিবে না। 


৪২৬ দলিল মুসাবিদা 


৬। বহুতল বাড়িটির জল সরবরাহ ব্যবস্থার দেখাণুন। তন্বাবধান, সিড়ি, 
রাস্তা, দেওয়াল ইত্যাদি মেরামত, সংস্কার ও চুণকাম এবং সর্বোচ্চতলের ছাদের 
স্থরক্ষা এবং বহুতল বাি সংলগ্ন পার্ক ও ফুলবাগনের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার 
দায়িত্ব উক্ত সমিতির উপর ন্যন্ত থাকিবে। 

৭। ক্রেতা সরাসরি উপযুক্ত বিধিসম্মত কণ্তৃপক্ষকে যথাসময়ে নির্ধারিত 
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ইত্যাদি প্রদ্ধান করিবেন এবং ওইভাবে সরাসরি মিউনিসি- 
প্যাল ট্যাক্স ইত্যাদি প্রদ্দান করা ন] হইলে ক্রেতা তাহা কথিত উদ্দেস্তে কথিস্ত 
বহুতল ভাগের ফ্ল্যাটসমূহের অন্যান্য মালিকগণের কোন সংগঠনের নিকট প্রদান 
করিবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত টাক প্রদান করা না হইলে উক্ত সহ-মা'লিকগণ 
উক্ত টাকার জন্য ক্রেতার কথিত ১*নং ফ্ল্যাট ক্রোক করিতে ও বিক্রন্ন করিতে 
পারিবেন না। 

৮। খ' তফসিল বণিত সম্পত্তি-ক্রেত৷ ইচ্ছা করিলে দান,[বিক্রয়, রেহেন, 
লীজ ইত্যাদি যে কোনভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবেন। তাহাতে বিক্রেতা 
কিংবা! উক্ত বহুতলভবনের অন্যান্য মালিকদের সমিতির প্রয়োজন হইবে না । 

৯1 দপিলের সাথে সংযুক্ত নকস! ও প্র্যানে প্রদগিত গ্যারেজ, পরিচারক 
গৃহসমূহে ক্রেতার অধিকার ও মালিকানা থাকিবে । উক্তরূপ অধিকারও এই 
দলিল হার ক্রেতার অনুকূলে হস্তাস্তরিত হইল । 

১*। খ' তফসিল বণিত সম্পত্তি কিংবা উহার পার্খববর্তা কোন সম্পত্তি 
দেওয়াল ইত্যার্দি কোন অবস্থাতেই ক্রেতা করিতে পারিবেন না । 

১১। উক্ত সর্বোচ্চতলার উপরের ছাদ সমিতির সম্মতিক্রমে যেকোন 
ফ্যাট-মালিক বিবাহ, অন্নগ্রাশন, উপনয়ন, ইত্যাদি সামাজিক অহষ্ঠানের জন্য 
ব্যবহার করিতে পারিবেন। এমন কি উক্ত সমিতির সভা উক্ত ছাদে 
অনুষ্ঠিত হইবে। 

১২। সমিতির কণ্তপক্ষ একত্রিত হইয়া! যেকোন সময় যেকোন ফ্ল্যাটের 
ভিতরে বা উহার যেকোন অংশ দেখিতে পারিবেন। 

১৩। উক্ত সমিতি কোন ফ্ল্যাট মালিককে তাহার ক্যাটের প্রয়োজনীয়, 
সংস্কার করিবার পরামর্শ দিলে তিনি তাহা! করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

১৪। ফ্ল্যাট মালিকগণ নিজ নিজ ফ্ল্যাট যদৃচ্ছায় পুরুষাহক্রমে তোগদখল 
করিতে পারিবেন । প্রয়োজন হইলে বিক্রল্প দান রেছেন ইদ্জারা ইত্যাদি যে. 
কোন প্রকারে হস্তাত্তর করিতে পারিবেন । কিন্ত কোন একটি ক্ল্যাটকে একাস্িক 
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ক্যাটে রূপান্তর করিতে পারিবেন ন! অথবা ফ্ল্যাটের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর 
উল্লেখযোগ্য বা ব্যাপক পরিবর্তন বা রূপাস্তর করিতে পারিবেন না। 

১৫। সুন্দরী নামক বহুতল দালানটি যে মাটিতে দণ্ডায়মান, উক্ত 
বাচিতে দালানের কুড়িটি ফ্ল্যাট এর মালিকের সমান অধিকার ও মালিকান। 
থাকিবে। 

এতার্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে পক্ষদ্বয় অত্র দলিল সম্পাদন করিলাম । ইতিস্ 
জা]! বৈশাখ ১৪০২ সাল ১৭-৪-১৯৯৪ ইং 

তফসিল--ক' 
তফসিল-__খ' 
(বিক্রী ক্ল্যাট) 


ওন৩স্ণ প্যান 
কিন্তাবে দলিল রেজিট্রী করিতে হইবে 


দলিল একটি অতীব মূল্যবান বস্ত যাহা সম্পত্তির স্বত্ব, স্বামিত্ব, দখল ও 
মালিকানার পরিচায়ক । দলিল লেখা একটি আর্ট বা কলা । দলিলটি লিপিবদ্ধ 
কিংবা টাইপ করার পর উহা! নিবন্ধনের পদক্ষেপ নিতে হয় । বর্তমানে অধিকাংশ 
দলিলই টাইপকৃত হইয়া থাকে । টাইপকৃত দলিল দেখিতে ভাল লাগে ও পড৷ 
সহজ হয়। 

দলিলকে যদ্দি যন্ত্র বা মেসিন বল! যায় তাহ হইলে নিবদ্ধণকে উহার গতি 
বা জীবন বলা যাইতে পারে । নিবন্ধন আইনের ১৭ ধারার বিধানে *তিপয় 
দলিলের নিবন্ধন বাধ্যতীমূলক আবার কতিপয় দলিলের নিবন্ধন ইচ্ছাধীন 
অর্থাৎ নিবন্ধন না করিলেও চলে । যেসব দলিলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নহে 
তাহাও নিবন্ধন করিবার প্রবণতা লক্ষ্য কর! যায়, ভবিষ্যত বিবাদ বিরোধ 
নিরসনকল্ে । 

যাহা হউক এখানে যেসব দলিলের নিবন্ধন বাধ্যতাযুলক তদমর্সে কতিপয় 
বয়ানে নিবন্ধন সম্পর্কে বাস্তব নির্যাস ব্যক্ত করা প্রয়োজন £ 

১। ষ্ট্যাম্প কাগজ £ যে কোন দলিল উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত মূল্যমানের 
ট্যাম্প পেপারে লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্বক। ১৯৯৪ সাল হইতে ষ্র্যাম্প সম্পর্কে 
বিধান করা হইয়াছে কোবাল! দলিলের মৃল্যমান যাহা লিপিবদ্ধ থাকিবে এ 
সুল্যমানের উপর শতকর] ১০% দশ টাকা হারে ট্ট্যাম্প দিতে হইবে। ধরুন একটি 
দলিলে লিখিত সম্পত্তির মূল্যমান ১,০*,০** টীকা, এখানে ১০,*০* টাকার 
্্যাম্প কাগজে দলিলটি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। 

যে ষ্রাম্পকাগজে দলিলখানি লেখা হয় তাহা যদ্দি অপর্যাপ্ত ট্র্যাম্প বলিয়া 
গণ্য হয় তবে পুনরায় স্ট্যাম্প দিতে হয় । ২*** দুই হাজার টাকা মূল্যমানের 
্র্যাম্প তাত্ক্ষণিক নিকটবর্তাঁ ভেগারের নিকট হইতে খরিদ করা যায়। তার 
€েয়ে বেশী যুল্যমানের ষ্র্যাম্প দরকার হইলে চালান ছারা ট্রেজারি হইতে লইন্েে 
হয়। ধরা যাক এক ব্যক্তি ৭*,*০* সত্তর হাজার টাকা মৃল্যমানের সম্পত্তির 
জন্ত ৭*** সাত হাজার টাকার ষ্্যাম্প কাগজে দলিল লিপিবদ্ধ করিয়া দাখিল 
দিক্নাছেন। নিবদ্ধনকারী কর্মকতা। উহ! দেখিয়া বলিলেন যে দলিলে বর্ণিত 


কিতাবে দলিল রেজি করিতে হইবে ৪২৪ 


সম্পত্তির যূল্য হইবে ৯০,*** ছন্ব্বই "হাজার টাকা । এইক্ষেত্রে দলিলগ্রহীজ 
তাৎক্ষণিকভাবে বক্রী ২*,*** কুড়ি হাজার টাকার জন্য ২*** ছুই হাজার 
টাকার ট্ট্যাম্প নিকটবর্তী ভেগারের নিকট হইতে খরিদ করিয়া! দিতে পারে। 
কিন্ত যদি বলা হইত যে ৯১,*** একানব্বই হাজার টাকা বা তার চেয়েও বেনী 
স্ল্য হইবে তাহা হইলে অবস্তই চালানযোগে ষ্ট্যাম্প বাহির করিতে হইবে অথবা 
ব্যাংক ড্রাফট মাধ্যমে ট্ট্যাম্প খৃল্য জমা দিতে হুইবে নতুবা এদিন দলিল নিবন্ধন 
কার্য হইবে না। 
২। ট্যাক্স ক্িম়্ারেক্স £ 


১৯৯৪ সালে ষ্ট্যাম্প আইনের সংশোধনীর ফলে কতিপয়ঃকৌশলগত সমস্যা 
দেখা দিয়াছে। তাহা নিরসনকল্পে দলিল মুসাবিদীকালীন বিশেষ ভাবে 
সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। যেমন ১৯৯৫ সালের জুলাই মাস হইতে 
৫,১০,০০০ পাঁচ লক্ষ টাকার অধিকমূল্য মানের একটি দলিল নিবন্ধন করিতে 
হইলে ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স দরকার হয়। ট্যাক্স কতৃপক্ষের নিকট এইরূপ কার্ষ 
মোপ করা হইলে কত দিনে বা মাসে তাহাদের দাপ্তরিক অন্থমোদন মিলিৰে 
তাহা কেবল তুক্তভোগীই উপলদ্ধি করিতে পারেন। তাই দেখা যায় পাঁচ লক্ষ 
টাকার কম মূল্য মানের দলিল করিবার তীব্র প্রবণতা রহিয়াছে। কোন 
সম্পত্তির মূল্য পাচ লক্ষ টাকার অধিক হইলেও একাধিক দলিল মাধ্যমে করিতে 
দেখা যায় । যেমন একই দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ছয় লক্ষ টাঁকা মূল্যের সম্পত্তি 
বিক্রয়ের দলিল হইবে, এখানে তিন লক্ষ টাক! যূল্যের ছুইটি দলিল লিখিয়া ও 
সম্পাদন করিয়া একই দিনে একটি দলিল সাবরেজিস্বী, অপরটি জেলা সাব- 
রেজিপ্রার অফিসে নিবন্ধন করা হয়। এমনও দেখা যায় যে, উক্ত দলিল ছুইটি 
একই সাবরেজিস্্ী অফিসেই একই দিনে নিবন্ধন কর] হয়, যেমন প্রথম দলিলটি 
সকা'ল ১১ টায় জম! দিয়া রেজি কার্য সম্পন্ন করা হয় এবং দ্বিতীয় দলিলটি 
দুপুর ২ টায় জমা দিয়! রেজিদ্ী কর! হয়। উল্লেখ্য এইরূপ কার্য যদিও ট্যাক্স 
ফাকি দেওয়। বা! ট্যাক্স কতৃপক্ষের আছর (প্রভাব ) এড়াইয়া যাওয়া হয় ইহার 
দলিল বাতিল হয় না কিংবা দলিলের নিবদ্ধনও অবৈধ হয় না। এমনকি 
উক্তরূপ কার্য দণগুনীয় অপরাধ নহে। ট্যাক্স প্রদানের ও পরিশোধের দায়িত্ব 
বিভ্রেতার। তিনি তাহা না করিবার দরুণ ক্রেতার ছুঙোগ বা দণ্ড হইতে 
পারে না। ট্যাক্স সম্পর্কে আরও একটু বলা প্রয়োজন যে, ৫১,০*১০০০ পাঁচ লক্ষ- 


'৪৬$ লিল খুসাবিদা 


টাকার অধিক মূল্যমানের দলিল হইলেই যে, ট্যাক্ ক্লিয়ারেন্স দরকার হইবে 
এই বাধ্য বাধকত৷ এড়াইবার পন্থাও রহিয়াছে । যেমন কোন দলিলের মৃল্যমান 
৫,২৫,০০০ টাকা দেখানো হইয়াছে, এবং তদনুযায়ী যৃল্যাহ্পাতিক ৫২,৫** টাকা 
্যাম্প পেপারে দলিলখানি লিখিত হইবে, এই ক্ষেত্রে দলিলের গর্ভস্থ বয়ানে 
ম্পষ্টত উল্লেখ করিতে হইবে যে, “প্রকৃত পক্ষে ৪,৯০১০০০ চার লক্ষ নব্য ই হাজার 
টাকাই দলিলভূক্ত ও হস্তাস্তরিত সম্পত্তির বাজার মূল্য এবং দলিল দাতা 
তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত যেহেতু সরকার বাহাছুর সংশ্লিষ্ট মৌজার 
সম্পত্তির মৃল্যমান স্থির করিয়া দিয়াছেন এবং স্থিরীকৃত মতে বিক্রিত সম্পত্তির 
মূল্য মান দাড়ায় ৫২৫০০* পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাঁজার টাকা দলিলে তাহা উল্লেখ 
করা ও দশানো হইয়াছে । “বস্তত আমি দলিলদাত| বর্তমান উপযুক্ত বাজার 
যূল্য ও প্র্কত দাম হিসাবে ৪,৯০১০** চার লক্ষ নব্বই হাজার টাকা অথবা (হে 
সূল্যমান গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা যদি ৫***** টাকার কম হয় তাহা উল্লেখ 
করিতে হইবে ) গ্রহণ করিয়াছি ।” এইরূপ ক্ষেত্রে ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স দরকার 
হুইৰে না। এইবপ বয়ানসংযুক্ত দলিল ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স ব্যতীত গ্রহণ করার 
স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা সাবরেজিষ্টার ও জেলা! রেজিষ্ীরের রহিয়াছে। 
অনুরূপভাবে চুক্তি প্রবলের মামলায় ১৪৮* লালের চুক্তি অন্থ্যায়ী ঘলিল 
সম্পাদন করিয়া দিবার ভিত্রী দেওয়া হইল। ধরা যাক চুক্তিতে তখন মূল্যমান 
ছিল ১,৭*,*** এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা | ভিক্রী অনুযায়ী দলিল নিবন্ধনের 
জন্ত ১৯৯৫ সালে কোবালা প্রস্তত করিয়া দাখিল দেওয়। হইলে ১,৭০*** টাকার 
উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল ১৭০০০ টাকা দিলে চলিবে না। এখানে নিবন্ধক বলিতে 
পারে যে, দলিলে বণিত সম্পত্তির বর্তমান বাজার মুল্য ৫১৪*,*** পাচ লক্ষ 
চল্লিশ হাজার টাকা, তাই উক্ত মূল্যমানের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হুইবে। 
এই ক্ষেত্রেও ট্যাক্স িয়ারেন্স দরকার হইবে না। 

৩। নৌটিশ ও ফরম পুরণ £ 

কৌবালা, দানপত্র, বাটোয়ারা বা নিরূপণ পত্র দলিল লিপিবদ্ধ হওয়ার পর 
সম্পত্তি হস্তান্তরের নোটিশ পূরণ করিতে হইবে। উক্ত নোটিশ-এর ঘরগুলি 
মনৌযোগ মহকারে পাঠ করিয়া উপযুক্ত তথ্য সংখ্যা ও শব্ধ সন্নিবেশ করিতে 
হইবে। 

কোঁবাল। দলিল নিবন্ধসের জন্য ষ্ট্যাম্প আইনের ৩(২) এবং ৩(২) বিধি 
অনুযায়ী ফরম পূরণ করিতে হয় । 


কিভাবে দলিল রেজিছ্টী করিতে হইবে ৪৬১ 


শহরাঞ্চলের ভূমি ও কাঠামো! বা দালানের জন্য ৩৫২) বিধি মোতাবেক 
ফরম পূরণ করিতে হয়। আর গ্রীমাঞ্চল তথা পঞ্চায়েত এলাকার ভূমির জন্ত 
৩(৩) বিধি মৌতাবেক ফরম পৃরণ করিতে হয়। ভৃ-সম্পত্বির গ্ররুতি, অবস্থান, 
কাঠামো, দালান বাড়ি দৌকান ইত্যাদি তথ্যাবলী অবশ্যই এ ফরমে লঙ্নিবেশ 
করিতে হয়। উক্ত ফরম যথাযথভাবে পুরণ না করা হইলে নিবদ্ধনকারী কর্ম- 
কর্তা তথা সাব রেজিপ্রীর কোবাল1 দলিল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে 
পারেন। কেনন! এঁ সমস্ত ফরমের বিবরণ অন্যায়ী সম্পত্তির গুরুত্ব, মৃল্যমান 
ইত্যাদি নির্ধারিত হইয়া থাকে। শহরাঞ্চলের ভূমির ক্ষেত্রে নিকটবর্তী স্কুল, 
কলেজ, বাজার, ষ্টেশন, পাকারাস্তা ইত্যাদির দুরন্ত বিবেচনাক্রমে মুল্যমান 
প্রভাবিত হইবে | হস্তান্তররুত সম্পত্তি হইতে এক কিলোমিটার বা তার 
চেয়ে কম দূরত্বে যদি উপরোক্ত হ্থুযোগ স্থবিধা যেমন স্কুল কলেজ ষ্টেশন, 
হাসপাতাল, পাকারাস্তা, বাজার ইত্যাদি থাকে তাহা হইলে ম্বাভাবিক বাছার 
মূল্যাপেক্ষা আরও বেশী দীম ধার্য করিতে হইবে । ১৯৯৪ সাল হইতে এইরূপ 
বিধান করা হইয়াছে । একই সময় তূমিকে শালি, ভাঙ্গা, বাস্ত-_-তিনটি গ্রেডে 
ৰা শ্রেণীতে বিশ্যাস করা হইয়াছে । তিন শ্রেণীর ভূমির মূল্য বিভিন্ন মৌজার 
জন্য বিভিন্ন হারে ধার্ধ করা হইয়াছে । যদিও কোন লিখিত ও সর্জন সম্মত 
কোন মানদণ্ড এখানে ধরা হয় নাই, তথাপি প্রত্যেক রেজিদ্টী অফিসে একটি 
খাতায় অস্পষ্ট হাতে লেখ! তালিকা সংরক্ষণ কর! হয়। ইহাতে একই মৌজার 
তিন শ্রেণীর ভূমির মুল্য একাধিক অফিসে এক এক রকম দেখানে1 হইয়াছে, 
এমন দৃষ্টাস্তও পরিলক্ষিত হয়। যেমন 'ক' নামক মৌজার তিন শ্রেণীর 
মূল্য সাবরেজিস্্রী অফিসে এক রকম মৃল্যমান, জেলা রেজিন্্ী অফিসে অন্য রকম 
মূল্যমান এবং কলিকাতার রেজিস্্ার অফ এম্বয়রেন্স এ ভিন্ন রকম মৃল্যমান 
দেখানো হইয়াছে। এইরূপ সাধুজ্যবিহীন মূল্যতালিকা মনগড়া বলিয়া অভিজ্ঞ 
মহল আখ্যাক়িত করিলেও তৎবিরুদ্ধে দীর্ঘ দেড় বৎসরে কোন লিখিত অভিযোগ 
বা নালিশ কিংবা রীট হয় নাই। লক্ষণীয় সরকারী সকল অফিসেরই গণমুখী 
কার্যকলাপের প্রচার বিজ্ঞপ্তি ও অব্জাতির প্রবণতা থাকে । কিন্ত নিবন্ধন 
সম্পর্কে দলিল প্রস্তত করিবার জন্য দলিলের বিষয়বস্তর ষ্ট্যগার্ড মূল্যমান সম্পর্কে 
এযারৎ কোন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত, প্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য কোন মূল্য 
তালিকা আজও প্রকাশিত হয় নাই। ই রাষ্্ীয় গোপনীয়তা বলিয়া গণ্য 
করিবার মত হইক্লাছে। 


৪৩২ দলিল মুসাবিদা 


ফলে ক্রেতা বিক্রেতা, দলিল লেখক এবং আইনজীবিবৃদ্দ বিভিপ্নভাবে 
হেনস্তা হইয়া থাকেন। দলিল লিখিবার পূর্বে সম্পত্তির যুল্যমান কত হইবে 
তাহা যে অফিসে দলিল নিবন্ধন করা হইবে সেই অফিস থেকে জানিন্না লইতে 
হয়। প্ররুতপক্ষে যে মূল্যে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে সেই যৃল্য লিখিলে দলিল 
নিবন্ধন করা হইবে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে এমন কতগুলি 
মৌজা রহিয়াছে যাহার জমি প্রকৃত যে দানে বিভ্রশ্ন হয় তাহার দ্বিগুণ তিনগ৭ 
যূল্য দলিলে লিখিতে হয়, কারণ এরূপ যূল্যঘান এ সব মৌজার জন্য স্থির কর! 
হইয়াছে । বলা নিম্প্য়োজন সকল মৌজার ভূযির যল্য যেমন সমান হয় না 
তেমন একই মৌজার ভূমির অবস্থান, গুরুত্থ যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবেচনার 
ভিন্নতর যুল্য হুইয়া থাকে । শালি জমির ম্ষেত্রে উর্বরতা একাধিক ফদলের 
সুবিধা ইত্যাদি বিবেচ্য বিষয় । তাই মৌজা হিসাবে যুল্যমান স্থিরীকরণের 
সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। 


৪। উপরোক্ত বিধানের প্রভাব ঃ 

ইহ বলা নিশ্রয়োজন যে, উপরোক্ত ব্ধান প্রণীত ও প্রবতিত 
হওয়ায় দলিল করিতে গিয়া দলিপ গ্রহীতার খরচাদি অলীম বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
পক্ষান্তরে সরকারের রাজন্ব আয়ের অংক অনেক গুন বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
লাধারণ লোকজন এই বিধানের ফলে আক্রান্ত হইলেও রাখব বোয়ালদেরকে 
নিরস্ত করা সম্ভব হয় নাই। যাহারা লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি টাকার 
ভূ-সম্পততি ক্রয় বিক্রয় কার্ধে নিয়োজিত এইরূপ দালাল প্রমোটার, প্রকৃত মালিক 
ও ক্রেতা স্থানীয় সাবরেজিত্বী অফিসে দলিল নিবন্ধন না করিয়! প্রেসিডেন্সি 
শহরের নিবন্ধক-এর অফিসে কিংবা দিল্লী জেপার নিবন্বকের অফিসে দলিল 
নিবন্ধন করিয়া থাকে। উল্লেখ্য কলিকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ এই তিনটি 
প্রেসিডেন্সি শহর । দিল্লী জেলা নিবন্ধক এবং প্রেসিডেন্সি শহরের নিবন্ধক 
ভারতের যে কোন স্থানের সম্পত্তির দলিণ নিবন্ধন করিতে পারেন। ফলে 
খরচ এড়ানোর জন্য, ট্যাক্স বাদ দেওয়ার জন্য এবং ক্মমূল্যে দলিল করিবার 
জন্য পক্মগণ সাগ্রহে এই সব স্থানে গিয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তিন লক্ষ 
টাকা মূল্য দেখাইয়া দলিল রেজি করিয়া! নইয়] থাকে । সংশ্লিষ্ট রাজ্য ট্ট্যাম্প 
মাশুল ও নিবন্ধন পাইয়া থাকে । ইহাতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আয় হাস 
পাইতে পারে । এখানে উল্লেখ্য দলিলে যুল্যমান কম দশীনোর কারণে দলিল 


কিভাবে দলিল রেজিত্রী করিতে হইবে ৪৩৩ 


বাতিল হয় না। মালিকান! অর্পণ, স্ভান্ত, হস্তাস্তর ও পরিবর্তনেও কোন অস্থবিধা 
হয় না। 

অন্যদিকে বন্টন বা বাটোয়ারা দলিলের পরিবর্তে বণ্টনের মামলা করিয়া 
আপোষে সোলে দাখিল করিয়া চুড়ান্ত বণ্টন কার্য করিয়৷ লওয়ার প্রবনতা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

৫| দলিঙ্গ খরচ £ 

দলিল করিবার যাবতীয় খরচ এক কথায় দলিলগ্রহীত1 তথা ক্রেতার । 
বিজ্তোকে দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধনের জন্য ট্যাক্স ক্লিয়ারেম্প-এর অন্থমতি 
লইতে হইলে তাহা তিনি নিজ খরচে করিবেন । এই “ক্ষেত্রে ক্রেতার খরচ 
বহন করিবার যুক্তি বা বিধান নাই । যখনই দলিল সম্পাদনের প্রশ্ন বা পদক্ষেপ 
দেখা দেয় তখনই দাতাকে নিজ খরচে ষ্্যাম্প কাগজ খরিদ করা ও দলিল 
মুসাবিদা, টাইপ ইত্যাদি কাজ করাইতে হয় । নিবদ্ধনের জন্য দাখিল! করিবার 
পব শ্বিষ্ধান ফিস্‌ ইত্যার্দিও গ্রহীতা বহন করিবেন, ইহাই সাধারণ নিয়ম | 
ভিন্নতব শর্ত বা চুক্তি থাকিলে ভিন্ন কথা । হেবা কিংবা দ্রানপত্র দলিলের ক্ষেত্রে 
দাতা বিনা স্বার্থে ও বিনা পণ যৃল্যে হস্তান্তর করিলেও দলিল খরচাদি হেবা বা 
দানগ্রহীতাই বহন করিয়া থাকে । উল্লেখ্য ১৯৯৪ সালে ভূমির মৃূল্যস্তর বাঁধিয়া 
দেওয়ায় সাফ কোবা'ল। দলিল এবং দ্বানপত্র দলিলের জন্য সমমূল্যের ষ্ট্যাম্পকাগজ 
ও রেজিই্ী ফিস ব্যয় হয়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে 
দান বা হেবা দলিল হইলেও উহাকে কোবালা দলিল গণ্য বা আখ্যায়িত করিয়া 
কোবাল! দলিল হিসাবে লিখিত, সম্পাদিত ও নিবন্ধিত করা হয়। ইহার 
কারণ হইতেছে দ্লিলগ্রহীতা কোবাল! দলিল দেখাইয়|! যতটা দৃঢ়তা অন্গভব 
করিবে, দাঁনটবা হেব! দলিল দেখাইয়া ততট। দৃঢ়তা ও সমর্থ অর্জন করিবে ন1। 
কেন না দান বা হেবা দলিলে পণ বহীয় না থাকায় চিরদিনের অহ্ুগ্রহ গ্রহীতা 
তথা দয়ার দান গ্রহীতা হিসাবে বিবেচিত হইবে । দানপত্র দলিল রদ রহিত 
ও বাতিলেরও ভয় থাকে। কিন্তু সাফ কোবাল! দলিল হিসাবে বল! থাকিলে 
উপযুক্ত পণ মূল্যের বিনিময়ে দলিলমূল্যে সম্পত্তি অজিত বলিয়া! গর্ব করিবার 
স্থযোগ পাইয়া থাকে । 

৬। দলিলের কপি ঃ 

যে কোন দলিল নিবন্ধন করিতে চাঁহিলে দলিলে যাহা লেখ! রহিয়াছে তাহা! 
অবিকল নির্দিষ্ট অফিস হইতে কপি করিয়া লইতে হইবে। কপি করিবার খরচও 


ত্চ৮ 
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দলিল গ্রহীতার। দলিলের হবু কপিনহ যূল দলিল ও কপিতে দাতা ব! 
সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর লইয়া! রেজিব্রীর জন্য দাখিল করিতে হইবে । সম্প্রতি এই 
বিধান চালু হওয়ায় দলিল নিবন্ধনের জন্য দাখিল গ্রহণের পর কপি করিবার 
প্রয়োজন থাকে না। 


৭। সরকারী মঞ্তুরীরূত সম্পত্তি £ 

সরকার হইতে কোন সম্পত্তি রিফিউজী বা উদ্বান্ত কিংবা কোন বিশেষ 
সমিতি অথবা ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়া হইলে এসব দলিলে একটি শর্ত 
আরোপিত থাকে যে, নির্দিষ্ট মেয়াদ বা সময়কালের মধ্যে, যেমন ১* বৎসরের 
মধ্যে, উহা] বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার 
পূর্বে হস্তান্তর করিতে হইলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণীলয়ের লিখিত অনুমতি 
লইতে হয়। ক্রেতাকে এইরূপ কাগজপত্র দেখিয়া স্তষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়ের 
পদক্ষেপ নেওয়া বা বায়না করা ঠিক না। কেননা পূর্বে অনুমতি না লইয়া 
থাকিলে বিক্রয়ের চুক্তি করিবার পর অন্থমতি লওয়ার আবেদন করিলে অনুমতি 
পাইতেও পারে আবার নাও পাইতে পারে । অন্থুমতি পাইতে হইলেও দীর্ঘ সমস 
ব্যয় হইবে এতদিন পর্বস্ত অপেক্ষা করিতে হইবে । ইহা দলিল গ্রহীতার জন্য 


ক্লেশকর হইবে । 


৮। নোটিফায়েড এরিয়া ঃ 

নোটিফায়েড এলাকার সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে বাধা নিষেধ রহিয়াছে । 
কল্যাণী, সণ্টলেক প্রভৃতি নো'টিফায়েড এলাকার সম্পত্তি সরকার নিয়ন্ত্রিত তথা 
নোটিফায়েড কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া বিভিন্ন লোকের অন্থকৃলে ৯৯ নিরানব্বই 
ব্থসরের লিজ দেওয়া হইয়াছে । এইরূপ সম্পত্তি অর্জনের পর তাহা বিক্রয় 
করিতে হইলে অবশ্ঠই কতৃপক্ষের পূর্বান্থমতি লইতে হইবে । বস্তত যাহারা এই 
সব স্থানে সম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন তাহার্দের মধ্যে কেহ কেহ অনুমতির 
অপেক্ষা না করিয়া বিভিন্ন ছল বা কৌশলে সম্পত্তি উচ্চমূল্যে হস্তান্তর করিয়া 
থাকেন। এইরপ ক্ষেত্রে বিক্রেতা এস্টি চুক্তিপত্র এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করিয়া 
বিস্তারিত শর্তাবলী সঙ্নিবেশক্রমে গ্রহীতাকে সম্পত্তির দখল অর্পণ করেন। 
তদুপরি একটি অখগুনিয় ব্যাপক আমমোক্তারনাম! সম্পাদন করিয়া সংশ্লিষ্ট 
সম্পত্তি দেখাপুনা, ভোগদখল, হস্তান্তর ও বিনিয়োগের সাধিক ক্ষমতা অর্পণ 
করিয়া থাকে। এইরূপ কার্যের ছারা! প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় স্থসম্পন্ন হয় না। 


কিভাবে দলিল রেজিস্ী করিতে হুইবে ৩৩৫ 


'কেবলমান্তর আইন ও সরকারের চোখে ধোকা দিয়া স্বীয় স্বার্থ হাসিল বরা হয় 
মাত্র। যাহারা ঝামেলা! বঞ্ধাট পছন্দ করেন না তাদের পক্ষে নোটিফায়েড 
এলাকার সম্পত্তি খরিদের পদক্ষেপ নেওয়া চরম তুল হইবে। নোটিফায়েড 
এলাকার সম্পততি ক্রম বিক্রয়ের চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অনেক টাকার লেনদেনের 
উদ্ভব হয় এবং কিছুদিন পর দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় ধরণের মামলার 
কটি হয়। 


৯। যেখানে দলিল রেজিস্রী হইবে £ 

স্থাবর সম্পত্তি যাহার দলিল নিবন্ধন করা অত্যাবস্টক, উক্ত সম্পত্তি যে 
থানা বা এলাকায় অবস্থিত, দেই এলাকার সাব-রেজিষ্টার কিংবা! জেল! রেজিষ্টারের 
নিকট দলিল রেজিহী করা হয়। ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনের ২৮ এবং 
৩* ধারায় এই মন্শে বিধান রহিয়াছে । সেখানে বলা হইয়াছে যে স্থাবর সম্পত্তি 
সম্পর্কে কোন দলিল নিবন্ধন করিতে হইলে উক্ত সম্পত্তি যে সাব-রেজিষ্টারের 
এলাকায় অবস্থিত তাহার অফিসে উহা নিবন্ধন করিতে হইবে। অন্যথায় 
নিবন্ধন কার্ধ শুদ্ধ হইবে না। নিবন্ধন আইনের ২৮ ধারার বিধান লংঘন কর 
হইলে তাহা উক্ত আইনের ৮৭ ধারার বিধান প্রয়োগে সংশোধন করা যায় না। 
স্থাবর সম্পত্তি একধিক সাব রেজিষ্টারের এক্তিয়ার ভূক্তি তথা একাধিক থানা 
বা একাধিক জেলায় অবস্থিত থাকিলে তাহাদের যে কোন একজন সাব- 
রেজিষ্রারের নিকট দলিল নিবন্ধনের জন্য দাখিল করা যাইতে পারে। এই 
ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল সাব-রেজিষ্রারই দলিল রেজিস্্রী করিতে ক্ষমতা সম্পন্ন বটে। 
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন 
চাতুরতা ও অসৎ উদ্দেস্ঠ প্রণোদিত হইয়া! প্ররুত সম্পত্তি যে সাব-রেজিষ্টারের 
এলাকায় অবস্থিত সেখানে দলিলখানি নিবন্ধন না করিয়! ভিন্ন কোন সাঁব- 
রেজিষ্্রীরের এলাকায় কিছু ভুয়া সম্পত্তি দেখাইয়া! এক্তিয়ার স্যত্রি করিয়া দলিল 
নিবন্ধন করিতে দেখা যায় । যেমন- চাকদহ থানার ৩০ শতক জমি বিক্রয়ের 
কোবাল! নৈহাটি সাব-রেজিত্রী অফিসে নিবন্ধন করিবার জন্য নৈহাটী থানার ভূয়া 
১ শতক জমি উক্ত দলিলে অস্তনূক্ত করিয়া নিবন্ধন করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে 
১ শতক জমিতে দাতার কোন স্বত্ব সামিত্ব না থাকায় কোবাল৷ দলিলখানি 
নৈহাটিতে নিবন্ধন হইলেও উহা! আইনসিদ্ধ নহে । এই মর্দে এ, আই, আর 
১৯৫৩ হাক্নগ্রাবাদ ২৮* পৃষ্ঠায় (মহম্মদ খাজা বনাম সোনাগা ) মামলার নজির 


৪৩৩৬ দলিল মুসাবিদ। 


উল্লেখ করা যাইতে পারে । এবার নিবন্ধন আইনের ৩০ ধারার বিধানের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে । এই ধারায় জেল! নিবন্ধককে তাহা! জেলা ভূক্ত 
যে কোন এলাকার সম্পত্তির দলিল নিবন্ধন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 
৩* ধারার (২) উপ-ধারায় প্রেসিডে্ি শহর এবং দিল্লি জেলার নিবন্ধককে 
ভারতের যেকোন এলাকার সম্পত্তি নিবন্ধনের ক্ষমত| দেওয়। হইয়াছে। 
প্রেসিডেন্সি শহর বলিতে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ মহানগরীকে বুঝানো 
হইয়াছে । প্রেমিডেন্িনি শহরের এবং দিল্লির জেলা নিবদ্ধক ভিন্ন এলাকার 
দলিল নিবন্ধন করিতে গেলে তাহাকে এই মন্মে যথেষ্ট সন্তষ্ট এবং বিশ্বাস 
করিবার মত উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। প্রসঙ্গ- 
ক্রমে বলা যাইতে পারে কোন দলিলে বণিত স্থাবর সম্পত্তির কিছু অংশ ভারতে 
এবং অবশিষ্ট অংশ ভারতের বাহিরে অবস্থিত হইলেও তদ্রপ ভারতে নিবন্ধন 
করা যাই তে পারে। 


১০। নিবগ্ধন না করিবার প্রভাব বা ফল £ 

যে সকল দলিল নিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক বলিয়৷ নিবন্ধন আইনের ১৭ 
ধার।য় বিধান করা হইয়াছে সেই সমস্ত দলিল যদি নিবন্ধন ন। করা হয় তাহা 
হইলে এ সমন্ত দরণিলের স্বস্ব বা মালিকানা হস্তান্তরের চুড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া 
গণ্য হইবে না। উল্লেখ কর] যাইতে পারে যে, ১০০ টাকার অধিক যৃগ্যমানের 
যে কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে হইলে উহার দলিল অবশ্ঠই 
নিবন্ধন করিতে হইবে। 

নিবন্ধন আইনের সহিত সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধান প্রযুক্ত হয়। 
উভয় আইন অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। নিবন্ধন আইনের ৪৯ ধারায় বল! 
হইয়াছে যে, যে সমস্ত দলিল নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক তাহা নিবন্ধন না করা 
হইলে উক্ত অনিবন্ধিত দলিল-_ 

(১) স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে নাঃ 
অথব৷ 


(২) দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না ; অথবা 


(৩) স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত অথবা দত্তক গ্রহণের জন্য ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত 
কোন সম্পাদনের সাক্ষ্য বা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না। 


কিভাবে দলিল রেজিত্্রী করিতে হইবে ৪৩৭ 


তাই দলিল নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক হইলে তার! অবশ্তই নিবন্ধন করিয়া 
লওয়৷ কর্তব্য । 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, নিবন্ধিকৃত দলিল যেদিন সম্পাদনকৃত বলিয়া 
দেখানো হয় সেই সম্পাদনের তারিখ হইতেই উহা! কার্ধকরী হইয়া থাকে, 
নিবন্ধনের তারিখ হইতে নহে। ধরা যাক কোন দলিল ৩-৩-৯৫ ইং তারিখে 
সম্পার্দিত এবং ২৫-৫-৯৫ ইং তারিখে নিবন্ধিত হইয়াছে । দলিলখানির 
কার্ধকারিতা৷ নিবন্ধনের পর হইতে আরম্ভ হয় নাই, ধরিয়া লওয়া হুইবে যে, 
৩-৩-৯৫ ইং তারিখ হইতেই দলিলখানি বলবৎ ও কার্যকরী হইয়াছে । কিন্তু 
নিবন্ধিত না হওয়ার কারণে ২৫-৫-৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত কার্ধকারিতা স্থগিত 
রহিয়াছিল। যেদিন দলিল লেখাপড়া ও সম্পাদন হয় সেইদ্দিনই দলিল 
নিবন্ধন করিয়া লওয়া শ্রেয়। নতুবা বিভিন্ন অস্ৃবিধার উদ্ভব হইতে পারে। 
দলিল নিবন্ধনের পর রসিদের পিছনে দাতার স্বাক্ষর লইয়! উহা দলিল গ্রহীতার 
হেফাজতে রাখা আবশ্টক। দলিল নিবন্ধন তথ! বালামতৃক্ত হওয়ার পর যখন 
ফেরৎ দেওয়ার সময় হয় তখনই দলিলখানি তুলিয়া আনিয়া! নিরাপদে রাখিতে 
হয়। দলিল নিবন্ধনের ছুই বৎসরের মধ্যে উহা! তুলিয়া! লওয়া না হইলে পুড়িয়া 
ফেলা হয়। 

দলিল সম্পাদন বলিতে দপিল দাতা কর্তৃক দলিলে সহি স্বাক্ষর করা বা টিপ 
দেওয়া বুঝায় । যিনি সম্পাদন করিবেন তিনি সহি বা টিপ দেওয়ার পর 
যাহারা উপস্থিত তাহাদের মধ্য থেকে সাক্ষী বা! ইসাদী হইয়া থাকে । সাক্ষী বা 
ইসাদীও সহি করেন। দাতা! তথ! সম্পাদনকারী টিপ দিলে “নিং বং করিতে 
হয়। যিনি টিপ নেন তিনিই নিং বং করিবেন, ইহাই বিধান। “নিং” 
বলিতে “নিরক্ষর' বুঝায় “বং” বলিতে “বকলম, বুঝায় | যেমন নিং যাদব দত্ত 
বং মাধবচন্দ্র দে অর্থাৎ নিরক্ষর যাদব দত বকলম (8/ 106 ০০0 90 
মাধবচজ্্ দে । 


১১। নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানকরণ ঃ 

কোন কারণে সাবরেজিষ্টার বা জেলা! রেজিষ্বার দলিল নিবদ্ধ 
করিতে অস্কার করিলে বা অপারগতা, প্রকাশ করিলে নিবদ্ধন আইনের 
৭১ ধারার বিধান অনুযায়ী তিনি নিবন্ধন কারিতে নারাজ মর্মে “নিবন্ধীকরন 
প্রত্যাখ্যাত” বলিয়৷ দলিলের গায়ে লিখিয়া সীল সহ স্বাক্ষর করিবেন। 


৪৩৮ দলিল মুসাবিদা 


এইরূপ না করিয়া তিনি কোন সিদ্ধান্ত ছাড়া দ্লিলখানি ধরিয়া রাখিতে 
বা পক্ষকে ফেরৎ দিতে পারেন না। দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত 
হইলে যিনি এইরপ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহার উপরস্থ কর্মকর্তার নিকট 
নিবন্ধন আইনের ৭২ ধারাহ্ুযায়ী আপীল করা যায়। দলিল দাতা বা গ্রহীতা 
যে কোন একপক্ষ আপীল করিতে পারেন । তাহাদের প্রতিনিধিও তাহা! করিতে 
পারেন । সরাসরি হাজির না হইয়া ডাকযৌগেও আপীল দাখিল করা যায় । 
দলিল নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার লিখিত আদেশ দিবার পরবর্তী ত্রিশ 
দিনের মধ্যে আপীল করিতে হয় । আগীল কর্তৃপক্ষ শুনানীর দিন ধার্য করিয়া 
পক্ষকে লিখিত নোটিশ দিয়! থাকেন। শুনানীর স্থযোগ না দিয়া আগীল 
নিষ্পত্তি করা যায় না। 


১২। পেশ্ডিং রেজি্রী £ 


দলিল নিবন্ধনের জন্ গ্রহণ করিলেও উহার ষ্ট্যাম্প মাশুল কম থাকায় কিংবা 
অন্য কোন কারণে উহার নিবন্ধনকার্য সম্পন্ন না করিয়া পেপ্তিং রাখিবার বিধান 
রহিয়াছে । দলিলে বগ্নিত যৃল্যমানই যে প্রকৃত বাজার মূল্য তাহা যাচাই 
করিবার জন্য সাব রেজিষ্রার বা জেলা রেজিষ্বার পদক্ষেপ নিবেন । এইরূপ দলিল 
পাওয়ার পর ষ্ট্যাম্প আইনের ৪৭ “ক' ধারাহ্থ্যায়ী মৃূল্যমান নির্ণয়ের জন্য ৫নং 
ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া কালেকটরের নিকট পাঠাইবেন। কালেকটর যাহাঁকে 
যূল্যমান যাচাই করিবার দীয়িত্ব দিবেন তিনি পক্ষকে নোটিশ দিয়া ও 
অনুসন্ধান করিয়া মূল্যমান ঠিক আছে কিনা তাহা প্রতিবেদন আকারে দাখিল 
করিবেন। উক্ত রূপ দলিল নিবন্ধন করা হইলেও যদি দেখ! যায় যে, কম যুল্য 
দেখানো হইয়াছে, তাহা! হইলে বক্রী ষ্র্যাম্পমাণ্তল আদায়ের পদক্ষেপ নিতে 
পারিবেন। ট্রেজারি চাঁলানযোগে ্ট্যাম্প খরিদ করিয়া দলিলে সংযুক্ত করিয়া 
অথবা ব্যাংক ড্রাফট দ্বারা বত্রী ষ্ট্যাম্প মাশুল দেওয়া যায় । 

৪৭ “ক' ধারার (১) এবং (২) উপধারান্ুযায়ী প্রদত্ত প্রতিবেদন পাইয়া দলিল- 
গ্রহীতা সন্তষ্ট না হইলে অর্থাৎ অতিরিক্ত ট্্যাম্প মাশুল দিতে রাজী না হইলে 
তিনি কলিকাতার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের নিকট এবং অন্থান্ত 
ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করিতে পারেন। 

উল্লেখ্য পেত্ডিং রেজিস্ট্রার ক্ষেত্রে দলিলের নিবন্ধন সাময়িকভাবে সম্পন্ন 
হইবে। উহা চুড়ান্ত নহে এবং দলিলখানিও তাৎক্ষণিক ফেরৎ পাওয়া যাইবে 


কিভাবে দলিল রেজিস্রী করিতে হইবে ৪৩৯ 


না। ৪৭ “ক' ধারাহ্যায়ী অনুসন্ধান করিতে গিয়া ক্রেতা কোথায় টাকা 
পাইয়াছে তাহার আয়ের উৎস কি ইত্যাদি আস্ত করিবার ক্ষমতা বা এক্িয়ার 
তাহীর নাই। তিনি শুধু বাজার মৃল্যান্ূপাতিক দলিলের মৃল্যমান দেখানো 
এবং ষ্ট্যাম্প মাশুল দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবেন। এক্তিয়ার বহিভৃত 
প্রশ্নের জবাব দিতে ক্রেতা বাধ্য নহে । 


১৩। দলিলে অবমূল্যায়ন £ 

কোন ব্যক্তি সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য না লিখিয়া কম মূল্য দর্শাইয় 
দলিল নিবন্ধন করিয়া লইলে ইহাতে সরকারের ষ্ট্যাম্প মাশুল ফাকি দেওয়া হয়। 
ইহা ছাড়াও কোন সম্পত্তি বাস্তভিটা উহাকে 'শালি' উল্লেখ করিয়া কমমূল্ে 
দলিল রেজি্ী করিল কিংবা যে বাস্তভূমিতে ইমারত বা দালান রহিয়াছে তাহা 
উল্লেখ ন৷ করিয়! কেবল ভাঙ্গা বা 'শালি' উল্লেখ করিয়া দলিল করিবার পর 
নিবন্ধক যদি জানিতে পারেন যে, উক্ত সম্পত্তিতে দালান রহিয়াছে বা জমিটি 
শালি নহে বরং বাস্ততৃমি, এইরূপ ক্ষেত্রে নিবদ্বক কোবালা গ্রহীতাকে উপযুক্ত 
বাজার মূল্যান্যায়ী বাঁকী ষ্ট্যাম্পমাশ্তল ও নিবন্ধন ফিস জম! দিবার জনতা নোটিশ 
দিবেন। নোটিশ না দিয়া একতরফাভাবে নিবন্ধন স্বগিত রাখিতে পারেন না ।' 
দলিল গ্রহীতা নোটিশ পাওয়ার পর ব্রা ষ্ট্যাম্প মাশুল ও নিবন্ধন ফিস জমা না 
দিলে নিবন্বক উহা আদায়ের জন্য কালেকটরকে অন্থরোধ করিবেন । কালেকটর 
১৯১৩ সালের পাবলিক ডিমাও রিকভারী এক্ট অনুযায়ী আদীয় করিবেন। 
এইরূপ কার্য কোবালা গ্রহীতার পক্ষে ভাঁওতামূলক হইলেও উহা! ফৌজদারী 
অপরাধ নহে। এইক্ষেত্রে কোবালা গ্রহীতাকে দণ্ড দেওয়া যায় না। 


চট আএপ্রাযস্ম 
বণ্টন ব! বাটোয়ারা দলিল 


এজমালী সম্পত্তি শরীকগণের মধ্যে ভাগ বাটোয়ার1 করিয়া লইতে হয়। 
দীর্ঘদিন এজমালী ভোগদখলের পক্ষে অন্থবিধাজনক ও অলাভজনক হইয়া 
পড়ে। হিন্দু যৌথ পরিবারের সম্পত্তি কিংবা অন্য কোন ধর্মালদ্থি ব্যক্তির 
ওয়ারিশহ্ত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি শরীকগণের মধ্যে আপোষে স্থনির্দিষ্টভাবে বিভাগ 
বণ্টন করিয়া লওয়ার প্রবণতা করা যায় । 

ব্টণের দলিল শরীকগণের মধ্যে পারস্পরিক হস্তান্তরেব এবং অবযুক্তির 
মাধ্যমে প্রত্যেকের নিরম্কুশ অংশ বিনির্দিষ্ট করা হয়। ব্টন বা বাটোয়াবা 
দলিলকে সম্পত্তির অধিকারের ত্যাগ বা সমর্পনকারী দলিল বলা যায়। 
এইরুপ দলিলের ফলে শবীকগণ তাহাদের অংশ বা হিশ্যা নির্দি কবিয়! 
নিরঙ্কুশ মালিকান। স্থির করিতে পাবে। 

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধান অনুযায়ী ব্টনকে হস্তান্তর বলা যায় না। 
একইভাবে ব্টন দলিলকে বিনিময় বলা যায় না । সম্পত্তি হস্তান্তর আইনেব 
৫ ধারা এবং ১৪৮ ধারা দ্রষ্টব্য । সম্পত্তি ভাগ-ব্টনের জন্য ১৮৯৩ সালের 
পার্টিশান আইনের বিধান প্রযোজ্য । 

বণ্টনকার্য স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে করিতে হইলে এবং উহা যূল্য ১০০ ০০ 
টাকার বেশী হইলে অবশ্যই উহার দলিল নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক । 

ব্টন ও বিভাজনের ফলে সম্পত্তির উপর অংশীদারগণের সমতা বিধান করা 
হয়। অংশ কম বেশী যাহাই হউক না কেন দলিলে স্পষ্টভাবে বিবৃত করা 
আবশ্তাক। 

ব্টননাম1 দলিলের ক্ষেত্রে এজমালী মূল সম্পত্তি প্রথমে একটি তফসিলে 
তুলিয়। ধরিতে হয়। অতঃপর শরীকদের মধ্যে পৃথকভাবে অংশ ও সম্পত্তির 
পরিমাণ উল্লেখ করিয়] “ক”, থখি” গ', ইত্যাদি তফসিলে দেখাইতে হয় । 

বীটোয়ারা দলিলে সমুদয় এজমালী সম্পত্তির মূল্যমানের উপর ষ্ট্যাম্প বা 
রেজিদ্বী ফিস দিতে হুইবে নাঁ। কেবলমাত্র একটি অংশের জন্য উহার মূল্য মানের 
উপর ষ্র্যাম্প মাশুল দিতে হয় । 


ব্টন বা বাটোয়ার৷ দলিল ৪৪১ 


শরীকগণ ব্যতীত আগন্তক ক্রেতা বসত বাড়ি তে কোন অংশ দাবি করিলে 
তাহাকে বাঁটোয়ার মামলা করিতে হইবে অথবা আপোৌষে শরীকগণের সহিত 
বাঁটোয়ার! করিয়া লইতে হইবে। 

বাটৌয়ারা দলিল অনিবন্ধিত আকারেও রাখিতে দেখ যায়। বস্ত্রত তাহা 
সঙ্গত নহে। এইরূপ দলিল নিবন্বন করিয়! লওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে সকল 
শরীকেরই ভবিষ্যৎ ফল ভাল হয় । 

এজমালী সম্পত্তি-ব্টনের দলিলের গর্ভে পক্ষবৃন্দের স্বত্ব সম্পর্কে বিবরণ 
থাকা দরকাব । কিভাবে যৌথ সম্পত্তির ব্টন করা হইতেছে । তৎ্মর্সেও স্পষ্ট 
বর্ণনা থাকিতে হইবে । বিভাজনক্রমে পক্ষবুন্দ-নিব্যচ ব্বত্বে নিরগ্কুশ মালিকানা 
অর্জন করিতেছে এইমর্মে সাহানভূক্ত সম্পত্তিতে পক্ষগণের একক এবং নিরম্কুশ 
'অধিকারের উদ্ধৃতি দিতে হইবে । বণ্টন দলিলে অংশ এবং সম্পদের মূল্যমানের 
সমতা বিধানের জন্য অনেক সময় একপক্ষ অপর পক্ষকে নগদ টাক! প্রদান 
করিতে দেখা যায় । এইরূপ লেন-দেন থাকিলে তাহাও লিখিতে হইবে। 
যেমন কোন সম্পত্তি দুইটি অংশে বিভক্ত হইতেছে, ১ম পক্ষের অংশতৃক্ত 
সম্পত্তির মূল্য ১ লক্ষ টাকা এবং ২য় পক্ষের সম্পত্তির মূল্য ৮০,০০০ ০* হাজার 
টাকা । এই ক্ষেত্রে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে ২০.০০০*০০ টাকা নগক প্রদ্দান করিতে 
পারে। এইক্ুপ ক্ষেত্রে দলিলে ১ লক্ষ টাকা যৃল্যমান দেখাইতে হইবে। 
প্রত্যেক শরীকের অংশের মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হুইবে। 

ব্টন দলিল সকল পক্ষই সম্পাদন করিবে । এজমালী সম্পত্তির মালিকানা 
দলিলপত্র কোন পক্ষের দখল বা হেফাজতে থাকিবে তাহাও স্পষ্ট উল্লেখ করিতে 
হইবে । যাহার নিকট মূল দলিলপত্র থাকিবে তিনি অন্যান্য পক্ষকে তাহাদের 
প্রয়োজন ও তলবমতে পরিদর্শন করিবার ও জেরকা কপি গ্রহণের সুযোগ দিতে 
বাধ্য থাকিবে । ব্টন দলিল একাধিক কপি করিয়া উহাও নিবন্ধন করিয়। 
লওয়া যায়। অন্থলিপি নিবন্ধনের জন্য ষ্ট্যাম্প আইনের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 
৫ ০০ টাকা! ্ট্যাম্প দিতে হয়। 

ব্টন দলিল নিবন্ধনের জন্য ষ্ট্যাম্প আইনের ৪৫ অনুচ্ছেদ অন্থুযায়ী ষ্ট্যাম্প 
দিতে হয় । 

ব্টন দলিলে ষ্ট্যাম্প ও নিবন্ধন কি প্রদানের ক্ষেত্রে এজমালী সম্পত্তি 
যতগুলি অংশে বিভক্ত করা হয় সেই বিভাগগুলির মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা বৃহতম 
ভাগের মূলা মোট বণ্টনক্কত সম্পত্তির মুল্য হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট যে মূল্য 
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থাকিবে উহার উপর ষ্ট্যাম্প আইনের ৪৫ অশ্চ্ছেদ অন্থ্যায়ী স্ট্যাম্প দিতে হয়। 
উদ্দাহরণম্বরপ কোন সম্পত্তি তিন জনের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে, ১ম পক্ষ 
যে সম্পত্তি পাইবে তাহার মূল্য ৪০,০০০ ০*, টাকা ২য় পক্ষ যে সম্পত্তি পাইৰে 
তাহার মূল্য ৩০,০*** টাকা এবং ৩য় পক্ষ যে সম্পত্তি পাইবে উহার মৃল্য 
২০,০০০ ০* টাঁকা। এখানে মোট ব্টিত সম্পত্তির মূল্য হইতেছে যথাক্রমে 
৪০১০০০*০০+-৩০১০০০*০০-+-২০১০০০*০৩ -:৯০১০০০*০০ টাকা । মোট যূল্য 
হইতে বৃহত্মম অংশ ৪০,০০০"০০ টাঁকা বাদ দেওয়ার পর যাহা থাকিবে তাহার 
উপর ট্ট্যাম্প মাঙ্জল দিতে হইবে | অর্থাৎ ৯০১০০০ ০০ -_ ৪০১০০০*০৩ 
»-৫*১০*০"০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প-মাশুল এবং রেজিষ্টেশন ফিস দিতে হইবে। 
যেখানে কোন সম্পত্তি দুইজনের মধ্যে ব্টন করিতে হইবে সেখানে বৃহত্তম 
অংশটি অথবা দুইটি অংশের মূল্যমান সমতুল্য হইলে যে কোন একটি অংশ বাদ 
দিয়া অবশিষ্ট যূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল ও রেজিষ্রেশন ফিস দিতে হইবে । 
উল্লেখ্য ব্টন দলিলের ক্ষেত্রে শতকর! ৪"৮ হারে ষ্ট্যাম্প মাগুল দিতে হয় । 


নিদর্শ_১ 
আপোষ ক্টননামা 
প্রথম পক্ষ  শ্রীঅনস্ত সেনগুপ্ত পিতা মৃত হরিদাস দেনগ্প্ধ জাতি হিন্দু 
পেশা ব্যবস! সাং বানৃতিয়া নবপল্লী থানা বারাসত জেলা উত্তর ২৪ পরগণা । 
দ্বিতীয় পক্ষ £ শ্রীঅনাদী সেনগুপ্ত পিতা মৃত হরিদাস সেনগুপ্ত জাতি হিন্ু 
পেশা ব্যবসা সাং বালুঘিয়া নবপল্লী থানা বারাসত জেলা উত্তর ২৪ পরগণা । 


প্রথম পক্ষের সম্পত্তির মূল্য ৫০০০'** টাকা । 

দ্বিতীয় পক্ষের সম্পত্তির মূল্য ৬০০০"** টাকা । 

কশ্য আপোষ ব্টননাম] পত্র মিদং কার্ধঞাগে । জেলা ২৪ পরগণা থানা ও 
সাব রেজিষ্টারি বারাসাত পরগণা আনোয়ারপুর মৌজা বালুড়িয়া গ্রামে জে; 
এল ৩৭নং রিঃ সা ২২৭ নং খতিম্নান ৮৪২ নং ভুক্ত সাবেক খতিয়ান ৫৭২নং 
দাগ ১৭১৭ নং ভুক্ত অধিন খতিত্নান ৫৭৩ নং ভুক্ত । বর্তমানে $38$ নং দা 
বাস্ত ২২ শতক জমি যাহা আমাদের পূর্বাধিকারিণী ম্বগায়৷ মাতা সঠ 
সেনগুধা মহাশয়া বিগত ইংরাজী ৩০।১১।৫২ তারিখে বারাসাত সাব রেজিষ্টারি 


ব্টন বা বাটোয়ার! দলিল ৪৪৩. 


অফিসের ৭৮৯৫ নং কৌবালা মূল্যে তৎকালিন মালিক জনৈক শ্রীভৃবনচন্জ সামস্ত 
মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করিয়া আর, এস, রেকর্ডে স্বনামে ষোল আন 
রেকর্ড লিপিবদ্ধ করতঃ খাসেউত্তম স্বত্থে ভৌগবতী ও মালিক দখলিকারিণী থাকা 
অবস্থায় আমরা পক্ষদ়্ দুই পুত্র ও দুই কন্ঠা শ্রীমতী কল্যাণী দাসগুপ্তা এবং শ্রীমতী 
শিবাণী দাসশর্লা, আমাদিগকে ওয়ারেশ উত্তরধিকার রাখিয়া অন্য কোন ওয়ারেশ 
না রাখিয়া পরলোকগন করিলে ততত্যান্ত সম্পত্তি আমরা ছুই ভ্রাতা অত্র দলিলে 
পক্ষদ্বয় ও দুই তগিনী সমতুল্যাংশের প্রপ্ত হইয়া খাঁসে ভোগদখল করিতে থাকা 
অবস্থায় আমাদের ভগিনীছয় উক্ত কল্যাণী দাসগ্রপ্তা ও শ্রীমতী শিবাণী দীসশরা 
গত ইংরাজী ২৯/৮৮৩ তারিখে বারাসাত সাব-রেজিষ্টারি অফিসের ৭৬৩৫ নং 
এককেতা! দানপত্রযূলে আমাদের বরাবরে দান করিয়া নিঃস্বত্ব ও দখলত্যাগিনী 
হুন। এমতাবস্থায় আমরা পক্ষদ্বয় মাতার দরুণ ওয়ারেশ হুত্রে ও দানস্ত্বে 
প্রাপ্ত হইয়। উত্তম শ্বত্বে খাসে অন্যের নিরাংশে যোল আনা রকাম যৌথভাবে 
ভোগবান ও মালিক দখলকার আছি । এক্ষণে আমাদের পক্ষত্বয়ের পরম্পরের 
তোগদখল ও বসবাসের স্বিধার জন্য ও ভবিষ্যত মনোমালিন্ক ও গোলযোগ 
নিরসনকল্পে আমাদের ভোগদখলিয় উক্ত ২২ শতক সম্পত্তি মায় গৃহাদি 
যথাক্রমে নিয় (ক) ও (খ) তফসিলে বিভক্ত করিয়া অন্্র আপোষ ঝ্টননাম। 
পত্র লিখিয় দিয়! এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে নিম্ন (ক) তফসিল 
সম্পত্তি প্রথম পক্ষ চিহ্নিত মত ষোল আনা নিজ খাসে গ্রহণ করিলেন ও নিয়ন 
(খ) তফসিল বণিত সম্পত্তি মায় গৃহাদিসহ দ্বিতীয় পক্ষ চিহ্নিত মত যোল আনা 
নিজ খাসে গ্রহণ করিলেন । চিহ্নিতমত সম্পত্তি আমর] পক্ষদ্বয় দান বিক্রয় 
হস্তাস্তর ও রুপাস্তর করণের সকল ক্ষমতাঁুক্তি পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান স্থলবর্তী- 
গণক্রমে পরম সুখে যথেচ্ছা বসবাস ও ভোগ দখল করিতে থাকিবেন। তাহাতে 
কোন পক্ষ ওয়ারিশান ও স্থলাবতীগণত্রমে কম্মিনকালেও কোন প্রকার স্বত্ব দখল 
দাবী দাওয়া বা বাধা বিদ্বের স্ৃট্টি করিতে পারিবেন না। করিলেও তাহা 
অত্র ব্টননামার বলে সর্বত্র বাতিল ও নাষঞ্চুর হইয়া সর্ব আদালতে অগ্রাঙ্ 
হইবেক। সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আমর! অত্র ব্টননামা দলিল 
করিয়া লইলাম। বিভাগরৃত সম্পত্তির ব্টন সম্বদ্ধে কোন পক্ষ ওয়ারিশ স্থল- 
বত্তীগণক্রমে কখনও কোন ওজর আপত্তি আনিতে পারিবেন না। এতার্থে 
স্বেচ্ছায় শ্বজ্ঞানে অন্যের বিনা-অন্ুরোধে নিজ নিজ হিতার্থে ও ভবিবাত মনো- 
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মালিন্ত দুরীকরণার্থে অত্র আপোষ ব্টননামা দলিল লিখিত পঠিত সহ 
সম্পাদন করিলাম । ইতি-_তারিখ ১৮ই মাঘ ১৩৯২ সাল ইংরাজি ১২1৮৬ 


তফসিল সম্পত্তি-_(ক) 
প্রথম পক্ষের সম্পত্তি 
তফসিল সম্পত্তি_-(খ) 
দ্বিতীয় পক্ষের সম্পত্তি স্বাক্ষর 
প্রথম পক্ষ 
দ্বিতীব পক্ষ 
নিদর্শ_২ 
বণ্টননাম। 


১। শ্রীপ্রশাস্ত দে পিতা ৬আনন্দ দে" প্রথম পক্ষ 

২। শ্রীললিত কুমার দে পিতা এ '' "দ্বিতীয় পক্ষ 

৩। শ্রীবপ্ন কুমার দে পিতা এ ""'তৃতীয় পক্ষ 

সর্বসাকিন ইচ্ছাপুর থান! বারালাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণা | 

কন্ ব্টননাম! পত্র মিদং কার্ধধাগে । আমাদের পরম পুজনীয় পিতৃদেব 
আনন্দ দেব বিগত ৩।২।৮২ তারিখে আমাদের তিন ভ্রাতীকে ও আমাদের পুজনীয়া 
মাতা ঠাকুরাণীকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন তাঁহার ত্যক্ত 
স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে তদবধি আমরা ওয়ারিশসুত্রে মালিক দখলকার 
আছি। বিগত ৪18৯০ তারিখে আমাদের মাতৃদেবীও আমাদের তিন 
ভ্রাতাকে একমাত্র ওয়ারিশ রাখিয়া! পরলোকগমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা 
তিন সহোদর ভ্রাতা ভিন্ন আমাদের পিতার ও মাতার ত্যজ্য সম্পত্তির অপর 
কোন শরিক বা ওয়ারিশ নাই। 

বর্তমানে আমাদের ভ্রাতাগণের সংসারে লোকজন বৃদ্ধির ফলে সংসার বড় 
হইয়াছে । তাই বাসগৃহ এবং অন্যান্ প্রয়োজনে স্থানের সমস্যা দেখা দেওয়ায় 
আমরা পক্ষগণ স্থানীয় গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাতে আপোষে 
আমাদের মৃত পিতা! ও মাতার ত্যজ্য স্থাবর সম্পত্তি মায় বাড়ী, ঘর এবং আমাদের 
পিতার মৃত্যুর পর আমরা ভ্রাতাগণ একান্নবতাঁ ও এজমালি তথা যৌথ পরিবারে 
থাকা অবস্থায় অঈত সম্পত্তি স্বেচ্ছ।য় ব্টন করিয়া পাইয়া ও নিয়া স্বীকার ও 
অঙ্গীকার করিতেছি ঘষে, 


ব্টন বা বাটোয়ারা দলিল ৪৪৫ 


১। আমি প্রথম পক্ষ “ক' চিন্তিত, আমি দ্বিতীয় পক্ষ “খ' চিহ্নিত এবং আমি 
তৃতীয় পক্ষ গ' চিহ্নিত তফমিল বণিত সম্পত্তি অন্তর বাটোয়ার! দলিলমূলে 
প্রাপ্ত হইলাম । উক্ত সম্পতি এখন হইতে আমরা পক্ষগণ অন্ঠের বিনা ওজর 
আপত্তিতে নির্ধিবাদে, নিরঙ্কুশভাবে নিবৃঢ় স্বত্বে একক মালিক হিসাবে কাটিয়া 
ভরিয়া বাস্ক বাগায়েত বানাইয়! রেক্তা পোক্ত উত্তোলনে ভোগদখল, দান, বিক্রনন 
ও সর্বপ্রকার হস্তান্তরের অধিকারী ও মালিক হইয়া যদৃচ্ছায় নিজনিজ ওয়ারিশীন 
ও স্থলবর্তীগণক্রমে ভোগ দখল ও বিনিয়োগ করিব । 


২। দ্বিতীয় পক্ষের বসবাসের স্থান সংকলন না হওয়ায় তিনি কলিকাতার 
বধাহনগরে আমাদের এজমালি তিন কাঠা জমি ছিল, তাহা এককভাবে প্রাপ্ত 
হইলেন এবং তিনি সেখানে নিব্যুয স্বত্বে মালিক হইয়া ইচ্ছামত গৃহাদি নির্াণসহ 
দান বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারিবেন। তাহাতে আমরা প্রথম ও তৃতীয় 
পক্ষ কোনপ্রকার দাবী দাওয়া ওজর আপত্তি করিব না । 

৩। পক্ষরুন্দের বর্তমান পৈতৃক বাড়ি ১১৭ দাগের বাড়ি ও দালান সহ 
৭ ( সাত) কাঁঠা জমিতে দ্বিতীয় পক্ষের কোনপ্রকার স্বত্ব স্বামিত্ব রহিল না । 

৪৭ | প্রথম অত্র দলিলে সংযোজিত নকশায় প্রকাশিত ১১৭ দাগের বাড়ি ও 
দালান সমেত ৭ (সাত ) কাঠা জমি ভোগদখল করিবেন। 

৫। আমাদের যৌথ পরিবারের যাবতীয় দায়-দেনাসমূহ অদ্য মিটমাট্‌ ও 
পরিশোধ করা হইল। অগ্ হইতে আর কোন এজমাঁলি দেনা রহিল না। 
পরবর্তা যাবতীয় লেন-দেনের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ একক ভাবে দায়ী হইবে। 

৬। অত্র দলিলের “ক", খ*, ও গ" তফসিলে বণিত সম্পত্তির জন্য যথাক্রমে 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ নিজ নাম জারি করতঃ কর, খাজনা ও ট্যাল্স 
প্রদানে ভোগ করিবেন। 

৭। তৃতীয় পক্ষ 'গ' তফসিল বরিত সম্পত্তি সহ বাজারে অবস্থিত 
চান্দিথাতিটির একক মালিক দখলাকার হইবেন ও থাকিবেন। 

৮। পক্ষগণের বাড়িতে যে গৃহদেবত৷ রহিয়াছেন তাহার দৈনিক পুজা 
অর্চনা পূর্ববৎ চলিতে থাকিবে । তবে প্রত্যেক পক্ষ পালাক্রমে বৎসরে চারমা'স 
নিজ খরচে পুজা অর্চনা করিবে। 

৯। মূল বাটোয়ার। দলিলখানি নিবন্ধনের পর পক্ষনযূহের জোয্ঠ ভ্রাতা প্রথম 
পক্ষের নিকট থাকিবে । তবে অত্রসাথে যে ছুইখানি অঙ্লিপি প্রত্যারিত করিয় 


৪৪৬ দলিল মুসাবিদা 


লওয়া হইবে তাহ! ছিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের নিকট থাকিবে । তাহাদের প্রয়োজনে 
যেকোন সময় যূল দলিল দেখিতে চাহিলে কিংবা কোন আদালতে দাখিলের 
জন্য দরকার হইলে প্রথম পক্ষ তাহ! দেখাইতেও দাখিল করিতে বাধা 
থাকিলেন। 

১*। প্রথম পক্ষের “ক” তফসিল বর্িত সম্পত্তির মৃল্য'"'টাকা দ্বিতীম্ন পক্ষেব 
“খ' তফসিল সম্পত্তির মৃল্য'"'টাকা এবং তৃতীয় পক্ষের 'গ' তফসিল সম্পত্তির'"" 
টাকা। 

এতাদ্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে আমরা পক্ষগণ অত্র বাটোয়ারা দলিল সম্পাদন 


কবিলাম। ইতি-_ 
ইসাদী তফসিল-_“ক' 
১। তফসিল-_খ' 
২। তফসিল-_'গ' স্বাক্ষব 
নিদর্শ ৩ 
এজমালী সম্পত্তির ব্টননাম! 


প্রথম পক্ষ : শ্রীতপন চত্রবত্তী পিতা শ্রীমাণিক চক্রব্তী সাকিন হাজিনগব 
থান! নৈহাটী জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশ! চাকুরী । 

দ্বিতীয় পক্ষ ঃ শ্রীবিমল মুখাজী পিতা শ্রীদেবেশ মুখাজাঁ সাকিন পূর্ব ইছাপুব 
থানা নোয়াপাডা জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা । 

তৃতীয় পক্ষ : শ্রীহ্ুশীল চক্রবত্ত! পিতা শ্রীমাদারী চক্রবর্তী সাকিন তুক্লেশ্বর 
থানা কালন| জেল! বর্ধমান জাতি হিন্দু পেশ! শিক্ষকতা । 

কম্য এজমালী সম্পত্তির ক্টননাম! দলিল পত্র মিদং কার্ধধ্াগে । আমবা 
পক্ষগণ আমাদের এজমালী সম্পত্তিতে যৌথভাবে ভোগবান মালিক দখলকার 
বিদ্ধমান ছিলাম ও আছি। আমাদের ভোগ দখল ও বিনিয়োগের হ্ববিধার্থে 
পক্ষগণের হিতাকাজ্থী ব্যক্তিদের মধ্যস্ততায় উক্ত এজমালী সম্পত্তি তিনটি পৃথক 
ছাহামে বঝ্টন করিয়া লইয়াছি। পক্ষত্রয়ের ছাহাম যথাক্রমে “ক' থা" ও গ' 
'তফসিলে দেখানো হইয়াছে । এইরূপ ক্টনের ফলে “ক তফনিলের সম্পত্তি 
প্রথম পক্ষ শ্রীতপন চক্রবত্তী-এর ছাহামভুক্ত হইয়াছে, রহিয়াছে ও থাকিবে। 


বণ্টন বা বাটোয়ারা দলিল 9৪৭ 


তহ্ূপ এই বন্টননামার ভিত্তিতে 'খ' তফসিল বধিত সম্পতি দ্বিতীয় পক্ষ 
শ্রীবিমল মুখারজী-এর ছাহামতুক্ত হইয়াছে, রহিয়াছে ও থাকিবে । তাহুরূপ 
ব্টনের ফলে নিয় 'গ' তফসিল বধিত সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষ শ্রীহ্শীল চক্রচর্তী-এর 
ছাহামতৃক্ত হইয়াছে, রহিয়াছে ও থাকিবে। 

উপরোক্ত আপোষ বক্টন মতে একখান! চিরস্থায়ী দলিল নিবন্ধীকরনের 
ব্যাপারে আমরা সকল পক্ষগণ অত্র বণ্টননাম! দলিল সম্পাদন পূর্বক ম্বীকার ও 
অঙ্গীকার করিতেছি যে,_- 

উপরে বণিত মতে যে পক্ষ যে ছাহামপ্রাপ্ত হইয়াছে উক্ত ছাহামপ্রাপ্ত 
সম্পত্তি প্রত্যেক পক্ষ নিব্যঢ স্বত্থে নিরংকুশ মালিক হিসাবে দান, বিক্রয়, রেহেন 
মহ সর্বপ্রকার হস্তান্তরের ক্ষমতায় এবং নামজারি করতঃ নিজ অধিকারে পুন্ত 
পৌত্রাদি উত্তরাধিকার , ওয়ারিশান ও স্থলবতীগণক্রমে যদৃচ্ছায় ভোগ দখল 
ও বিনিয়োগ করিতে পারিবেক। 

তাহাতে একপক্ষ অপর পক্ষকে কোনপ্রকার বাধা বিষ্ন শ্যাপ্টি করিতে 
পারিবে না। যদি কোন পক্ষ অত্র দলিলের বিপরীতে কোন ওজর 
আপত্তি বা দাবি-দাওয়া! প্রকাশ করে তাহা সর্বার্দালতে বাতিল ও অগ্রাহ্থ 
হইবে । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে, সরল মনে আমরা পক্ষগণ দলিলের মর্ম বুঝিয়া 
স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন করিলাম । ইতি ১৭-৪-৯৫ ইং ১৪২ সালের ওরা 
বৈশাখ । 


তফলিল--ক'-_-প্রথম পক্ষের প্রাঞ্ধ ছাহাম 
তফসিল--“খ"-দ্বিতীয় পক্ষের প্রাপ্ত ছাহাম 
তফপিল--গ'--তৃতীয় পক্ষের প্রাঞ্চ ছাহাম 

উহার মূল্য যথাক্রমে “ক' তফসিল'"'টাকা 'খ' তফসিল'*'টাকা৷, 
এবং গ' তফসিল:''টাকা হইতেছে। 

ইসাদী স্বাক্ষর 

১। ১। 

২। ২। 


৩। ৩ | 


৪৪৮ দলিল মুসাবিদা 
নিদর্শ ৪ 
বপ্টননাম! 


শ্রীহরেজ্জনাথ চক্রবন্তা পিং মৃত রাজেজ্্রনাথ চক্রবর্তী সাং ১০৭।এ, যশোহর 
রোড, দমদম, কলিকাতা ২৮ । 
১ম পক্ষ । 
শ্রীযতীন্্রনাথ চক্রবত্ত। পিং মৃত রাজেন্দ্র নাথ চক্রবত্তী সাং ১০৭'এ. যশোহর 
রোড, দমদম, কলিকাতা-২৮। 
২য় পক্ষ। 
শ্রীমণীন্দ্র নাথ চক্রবত্তা পিং মুত রাজেজ্জর নাথ চক্রবন্তী সাং ১০৭এ, যশোহর 
রোড়, দমদম, কলিকাতা-২৮৭ 
৩য় পক্ষ। 
কস্য বন্টননামা পত্র মিদং নার্ধধাগে। আমরা উপরে বধিত তিন 
মহোদরে আমাদিগের পৈতৃচ ও পোপাঞ্জিত যে সমস্ত ভূমি ও অন্যান্য স্থাবর 
সম্পত্তি আমরা অগ্ভাবধি এজমাপ।তে যৌথভাবে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি, 
এক্ষণে আমাদের নিজ নিজ সংসার বৃহত্তর হইতে থাকায় পরস্পরের স্থবিধ। ও 
আবশ্তকতা বশতঃ এবং ভোগ দখল ও বিনিয়োগের স্বিধার্থে উহা ব্টন করিয়। 
স্বন্ব অংশ অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে সম্পত্তি লইবার জন্ত আমরা এই 
ব্টননাম! দলিল মাধ্যমে স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে,নিম্নের “ক”, খি' ও 
গ” তফসিল বণিত সম্পত্তি যথাক্রমে ১ম পক্ষ, ২য় পক্ষ এবং ৩য় পক্ষের অংশ 
হিসাবে নির্দিউ হইল। 

“ক” তফসিল বণিত সম্পত্তির আহুমানিক মূল্য ১ লক্ষ টাকা । “থ" তফসিল 
বরধিত সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক ৮০,০০০*০০ টাকা এবং গ'" তফসিল বণিত 
সম্পত্তির যূল্য ৯০১,০০০০০ টাকা । আমাদের নি্নিষ্টক্ুত নিম্ন ক, খ ও গ 
তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আমরা অগ্য হইতে এককভাবে নিরঙ্কুশ মালিক হইয়া 
নির্ঢ স্বত্বে সদৃচ্ছায় ভোগদখল ও বিনিয়োগ করিতে থাকিব। তাহাতে 
অপরপক্ষ বা পক্ষগণের কাহারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা দাবী দাওয়া 
চলিবে না । এবং এইরপ আপত্তি করিলেও তাহা বাতিল ও অগ্রাহা হইবে। 
তফসিল বগ্লিত সম্পত্তির মালেকান খাজনা আমরা নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী 
সরকার অন্গকূলে আদায় দিব। উক্ত ব্টন পাকা দলিলে লিখিত সম্পত্তি ইতি 


ৰ্টন ব৷ বাটোস্কার। দলিল উ$ত 


পূর্বে কোথাও কোন প্রকার হস্তাস্তরকৃত বা দারবন্ধ নাই । কিংবা কোন দেনা 
দায়ে ক্রোকাবন্ধ হয় নাই। ম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোখ অবস্থার. আমরা উহা 
বিভাগ বন্টন করিয়া লইলাম। পক্ষবৃন্দের মধ্যে যদি কাহারগ্ ব্যক্তিগত দেনা 
বা ধণের জন্য যহাজন নালিশ করেন তাহা হইলে যে পক্ষের দেন! প্রকাশ 
পাইবে সেই পক্ষের সম্পত্তি হইতে এরূপ দেনা পরিশোধ হুইবে । অপর পক্ষ বা 
পক্ষগণ তজ্জন্য দায়ী হইবে না । 
আমাদিগের এজমালী সম্পত্তি-সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র, যূল দলিল, 
পর্চা, খাজনার দাখিলা, রসিদ ইত্যাদি যাহা কিছু ছিল তাহা! ১ম পক্ষের নিকট 
থাকিল। তবে ২য় ও ৩য় পক্ষের প্রয়োজনে দলিলপত্র ১ম পক্ষ, ২য় ও 
৩য় পক্ষকে দেখাইতে যথাস্থানে দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবেন । 
অত্র ব্টনের মূল দলিল ১ম পক্ষের নিকট থাঁকিবে $ ডুপ্লিকেট ও ট্রিপলিকেট্‌ 
যথাক্রমে ২য় ও ৩য় পক্ষের নিকট থাকিবে । ২য় ও ৩য় পক্ষের প্রয়োজনে ১ম 
পক্ষ মূল বন্টন দলিলখানি ২য় ও ৩য় পক্ষকে দেখাইবেন। 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সরল মনে উক্ত বন্টননামার মর্ধ পড়িয়া এবং 
ভপলব্ধি করিয়! পক্ষগণ সহি হ্বারা সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি-_- ১৮-৪-৯৫ 
ইং ৪ঠ] বৈশাখ ১৪০২ 
তফসিল-_-“ক' 
তফসিল-_-থ' 
তফসিল-_গ' ত্ব/ক্ষর 


ব্টন/বাটোয়ার। দলিল 
শুভ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে ব্টননায। দলিল 

(ক) এজমালী সম্পত্তির পরিচয় ঃ মৌজা- মহাদেবপুর, থানা হাবড়া, 
জেলা_ উত্তর ২৪ পরগণ!। 

সম্পত্তির পরিমাণ--'৪০ শতক । মৃল্য--১,৫০,০০০**০ টাকা। 

(খ) প্রথম পক্ষের প্রাণ্ধ সম্পত্তির পরিমাণ_-'৩৫ শতক । মূল্য মং__ 
১১৩০১০০০*০০ টাকা । 

(গ) দ্বিতীয় পক্ষের প্রাপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ-_-"*৫ শতক | মূল্য মৎ__ 
৫০১০ ০৩"০ টাকা | 

প্রথম পক্ষ ঃ (১) শ্রীঅক্ণণ দাস, পিতা £ ম্বৃত তরুণ দস । (২), শ্ীতারক 


৪৯ 


৪৫৭ , গললিল মুসাবিদা 
ঘোব, পিতা! £ শ্রীরাখাল ঘোষ 1 জাতি ঃ হিন্দু, পেশা! £ ব্যবসা । ১নং প্রথম 
পক্ষের সাকিন : কামারধুবা, ডাকঘর ও থান1 £ হাবড়া, জেল! £ উত্তর ২৪ 
পরগণা। ২নং প্রথম পক্ষের সাকিন £ ১০৩ যশোহর রোড, দত্তপুকুর, থান! £ 
বারানাত, জেল! £ উত্তর ২৪ পরগণা । ১নং প্রথম পক্ষ স্বয়ং এবং ২নং প্রথম 
পক্ষের পক্ষে ২নং প্রথম পক্ষের নিধুক্তির আমমোক্তার শ্রীঅরণ দাস দ্বার! 
প্রতিনিধিত্ব । 

দ্বিতীয় পক্ষ £ শ্রীভবেশ চক্রবর্তাঁ, পিতা : শ্রীরমনীমোহন চক্রবর্তী, জাতি £ 
হিন্দু, পেশা £ ব্যবসা, সাকিন £ দেবগ্রাম, থান! £ খরদহ, জেল! £ উত্তর ২৪ 
পবগণ! । 

কম্য শুভ ব্টননামা দলিল পত্র মিদং কাধধ্ধগে। উত্তর ২৪ পরগণ। 
জেলার হাবড়া থানাধীন ১০৭ নং মহাদেবপুর মৌজার নিয় 'ক' তফসিলে ৰপ্িত্ত 
সম্পত্তিঘহ আরও অন্তান্ত জমি যাহার পরিমাণ "৩৫ শতক+"৪* শতক মোট 
৭৫ শতক অর্থাৎ ৫১ কাঠা জমি মায় আকর আওলাতাদি বিগত বাংলা ১৬১৭ 
লালের €ই বৈশাখ তথা ইংরাজী ৮1৪1১৯১* তারিখে সম্পাদিত ও বিগত 
৯181৯* তারিখে বারাপাঁত ডিস্ক রেজেন্ী অফিসে রেজিস্ীকৃত ৩৪৭১ নশ্বর 
এবং ৩৪৭৩ নম্বর দুই কেতা বিক্রয় কোবালা দলিলযূলে আমরা প্রথম ও দ্বিতীক়্ 
পক্ষ ৩৫ নম্বর দলিলগ্রহীতা হিসাবে ও শ্রীমতী মালতী নরকার মহ মোট 
বার জন উহার তৎকালীন মালিক শ্রীললিতকুমার ভট্টাচার্য হইতে ত্রশ্ন করতঃ 
্রমস্থত্রে স্বত্ববান মালিক দখলিকার নিয়ত থাকা অবস্থায় আমরা পক্ষগণ সহ 
অন্যান্য শরীকানগণ বিগত ১৭-৯-৯৪ ইং তারিখে হাবড়া এযাডিশনাল ডিগ্রি 
সাব-রেজিষ্বার অফিসের রেজিস্বীকৃত ৩২৯৮ নম্বর এক খণ্ড ব্টননামা দলিল মূলে 
আমাদের খরিদ! এজমালী সম্পত্তি বিভাগ বণ্টন করতঃ কিঞ্চিৎ কম বেশী "৪৫ 
শতক জমি আমরা ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষের ছাহামে প্রাপ্ত হই, এবং আমার্দের 
প্রাপ্ত জমি উক্ত বাটোক্নারা দলিলের অংশহৃত ও সঙ্গিয় নকশায় গ্রদ্দণিত ৩ এবং 
*নং চিটা প্রটের জমি আমরা প্রাপ্ত হইয়া এজমালীতে ভোগদখল বিনিয়োগ 
করিয়। আসিতে থাকা অবস্থায় বিগত ৩-৩-৯৫ ইং তারিখে ১২০৭ নম্বর রেজিহী- 
কৃত সাফ. কোবাল! দলিলমূলে '*৫ শতক অর্থাৎ ৩ কাঠা জমি যাহা উল্লেখিত 
৯নং চিটা প্রটে প্রদদপিত জমি শ্রীদিপিক সাহা এর নিকট বিক্রয় করা হয়। 

উল্লেখিত বটন ও বিক্রয় অস্তে আমাদের এজমালী ম্বস্ব দখলীয় অবশিষ্ট 
ভূমি মধ্যে "৩8 শতক ভূমি সম্পর্কে হাবড়! মিউনিসিপ্যালিটিতে বিগত ইংরাজী 


ফ্টন বা বাটোরার! দলিল 8৫) 

১-৪-৯৫ তারিখের মিন ১*-৯৫-৯৬ নং বিজ্ডিং স্যাংশন গানে উক্ত জহি 
৩২৯৮।৯৪ নং বণ্টন দলিলের ম্যাপে ওনং চিটা প্লটের ভূমির সম্পর্কে অনুমোদিত 
হইয়াছে । এবং আমরা আমাদের নাম. সম্মিলিতভাবে মিউনিসিপ্যাল এসেস- 
মেন্ট রেজিপ্রীর এবং অস্তান্ত 'সংঙ্গিষ্ট অফিসাদিতে নিজ নিজ নাম লিপিবদ্ধ 
করাইয়া খাজনা, ট্যান্সার্দী পরিশোধ করিয়া ভোগদখল পরিচালনা করিয়া 
আসিতেছি। এবং আমি ২নং ১ম পক্ষ আমার নিজ ব্যবসায় বিভিন্ন স্থানে 
ব্যাপূত থাকার কারণে আমার পক্ষে আইনতঃভাবে যাবতীয় কার্ধ্য করিবার 
নিমিত্তে আমার শরীক ১নং ১ম পক্ষ শ্রীঅরণ দাসকে আমার পক্ষে যাবতীয় কার্ধ্য 
করিবার নিমিত্ত বিগত ১৫-৬-৯৫ ইংরাজী তারিখে তাহার বরাবরে ১৯১০ নম্বর 
একখানা ব্যাপক আমমোক্তার নাম! বা জেনারেল পাওয়ার অব এটি করিয়া 
দিয়া তাহাকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি। 

উপরোক্ত মিউনিনিপ্যালিটির অনুমোদিত প্রানের প্রদণিত ৮ খানা 
কামরা! প্রস্তুত করিবার জন্ত আমরা অগ্রবন্তী হইলে তন্মধ্যে উক্ত অন্যোদিত 
প্লানে প্রদদধিত ৩ এবং ৫ নং ২ খানা কামরা ২য় পক্ষের নিজ অর্থে নির্যানাধিন 
থাকা অবস্থায় ২য় পক্ষের আধ্িক অসঙ্গতির কারণে অন্ঠান্য অবশিষ্ট প্রস্তাবিত 
৮ কামরা যুক্ত বিল্ডিং নির্ধানে অপারগতা প্রকাশ করায় পক্ষগণ মধ্যে স্থায়ী 
ভাবে বিভাগ বণ্টন যূলে নিজ নিজ অংশ পৃথক করিবার নিমিত্ত উভয় পক্ষ মধ্যে 
এতঘ্বিষয়ে বিষদ ভাবে আলোচিত হুইয়া আমরা পক্ষগণের স্বত্বদখলিয় নিয় (ক) 
তফসিল বর্ধিত এজমালী সম্পত্তিতে দ্বিতীয় পক্ষের প্রাপ্য & অংশ বাবদ নিয় (গ) 
তফসিল বর্ণিত অর্থাৎ উল্লেখিত অন্থমোদিত নকশায় প্রদদশিত ৩ এবং ৫ নং ২ 
খানা কামরা ২য় পক্ষের একক ছাহামে প্রাপ্ত হওয়ার বিষয়ে এঁক্যমত পোষণ 
করিয়া আমাদের স্বত্ব দখলিয় নি্ন (ক) তফসিল বর্গিত এজমালী সম্পত্তি বিভাগ 
বণ্টনের নিমিত্ত অত্র ঝ্টননাম। দলিল সম্পাদন করিয়া আমাদের এজমালী 
সম্পত্তি আপৌষে বিভাগ ব্টন করিয়! নিয়াছি ও দিয়াছি। 

অত্র ঝ্টননামা ।দলিলের নিয় (ক) তফসিল বদিত এজমালী সম্পত্তি আমরা 
পক্ষগণের মধ্যে বিভাগ ব্টনক্রমে আমরা শ্রীঅরুণ দাস ও শ্রতারক ঘোষ ১ম 
পক্ষ হিসাবে (ক) তফসিলের অন্তর্গত (খ) তফসিলে বধিত সম্পত্তি আমাদের 
উভয়ের যৌথ ছাহামে প্রাপ্ত হইয়া! ২য় পক্ষের গ্রাঞ্ত (গ) তফসিল বর্ণিতসম্পত্তিতে 
সর্ব গ্রকার স্বত্ব মখলদাবী দাওয়া! পরিত্যাগ করিলাম । নিয় (খ) তফসিল 
বণিত সম্পত্তির মূল্য এক লক্ষ টাকা । 


৫২ লিল দুপাবিধা 

অনুরূপভাবে আমি ২য় পক্ষ প্রীভবেশ চক্রবর্তী নির্ম (ক) তফসিল বর্ণিউ 
সম্পত্তিতে আমার প্রাপ্য & অংশের বাবা নিয় (ক) তঞ্চসিলের অন্তর্গত নিয় (গ) 
তষ্চসিল বর্ধিত ভূমির মূল্য মং ২*,১** (কুড়ি হাজীর ) টাকা এবং তা উপ- 
রিস্থিত নির্যানাধীন ২টি কামরার যূল্য মং ৩০,০**** (ত্রিশ হাজার) টাকা 
একুনে মোট মং ৫*১,*** পর্ধাাশ হাজার টাকা আমার নিজ একক ছাহামে প্রাপ্ধ 
১ম পক্ষয়ের প্রাপ্ত (খ) তফসিল বণিত সম্পত্তিতে সর্বপ্রকার দাবী দাও! 
পরিত্যাগ করিলাম ৷ 

পক্ষগণ অত্র বন্টনযূলে যে যে পক্ষ যেযে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে এঞ্জ 
পক্ষের প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট একোয়ার্ড সেরেস্তায় হাবড়া পৌরসভার 
এবং অন্যান্য যাবতীয় অফিসাদ্দিতে আমাদের নিজ নিজ নাম জারী করিয়া পৃথক 
পৃথক করিয়! নিজ নিজ নামে খাজনা, ট্যাক্সাদী প্রদানে চেক, দাখিলা, রশিদ 
গ্রহণে দান, বিতর, মর্টগেজ প্রভৃতি যাবতীয় হস্তান্তরের অধিকার সহ পুত্র, 
পৌত্রা্দি, ওয়ারিশ ও *স্থলবতীগণত্রমে পরম স্থখে যদৃচ্ছাভাবে ভোগ দখল 
বিনিয়োগ করিতে রহিলাম ও রহিবে। 

প্রকাশ থাকে যে, ২য় পক্ষেব প্রাপ্ত (গ) তফমিল বণিত ভূমির উপরস্থ ২ 
থান। কামর! মধ্যে তাহার ্বত্বাধিকার সীমাবদ্ধ থাকিবে । কিস্তু তাহার উত্তর 
কামরার ছাদের উপরে কোন নিশ্মাণ কার্য করিবার অধিকার থাকিবে না। ১ 
পক্ষ ২য় পক্ষের প্রাপ্ত ২টি কামরার ছাঁদের উপর বহুতল বিশিষ্ট বিল্ডিং নির্মাণ 
করিতে পারিবে, তাহাতে ২য় পক্ষের কোন প্রকার ওজর আপত্তি চলিবে না। 
'তবে উত্তম অনুমোদিত প্রানের প্রস্তাবিত বিল্ডিং-এর এবং তৎ পার্বস্থ যাবতীয় 
কমন প্যাসেজ ও ইজমেন্ট শ্ব্বাদি যাহা প্রন শিত আছে বা হইবে তাহাতে উভয় 
পক্ষের এজমালী ব্যবহারের অধিকার ও স্বত্ব বহাল ও বলবৎ রহিল ও থাকিবে 
এবং নির্যাণ কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর বিল্ডিং এর উপর তলায় উঠিবার সিড়ি 
এবং শেষ তপার ছাদে উভয় পক্ষের এজমালী ব্যবহারের অধিকার রহিল। 
আরও প্রকাশ থাকে যে, ২য় পক্ষ তাহার প্রাপ্ত ছাহামে ২টি কামরার দক্ষিণ 
দিকে পাকা ওয়ালে দরজা জানাল! নিমাণে আলো, বাতাস ও অন্যান্য ইজমেন্ট 
ইত্যাদি ভোগ বিনিয়েগ করিতে পারিবেন। তাহাতে ১ম পক্ষের কোন প্রকায় 
ওজর আপত্তি রহিলনা বা থাকিবেন!। 

২য় পক্ষের প্রাপ্ত (গ) তফসিল বিত ২টি কামরায় বৈছ্যুতিক সহ যাঁবতীন্ন 
ওয়ারিং কার্ধ্য নিজ ব্যয়ে করিয়া নিতে পারিবেন এবং পৌরসভীাত্ম অন্ুমোধিত, 


ৰ্টন বা বাজোকাকা হাজির 8৫১ 


উল্লেখিত টানে জখধা গরতাীততে নতুন কোন গান দায়মোছিন্ত হইল এ 
প্লান মোতাবেক সকল ব্যঘহারকারী ব্যক্তিগপের ভ্তায় ২য় পক্ষ ও তাহার 
ওগ়ারিগ ও দ্কুলবর্তীগণক্রমে ব্যবহার্ধ্য বাথক্ষম পায়খানা! জল এজমালীতে ব্যবহার 
করিতে পারিবে । 

অত্র দলিলের (ক) তফসিল বগ্রিত সম্পত্তির মূল খরিদ দলিল ও পরবর্তাঁতে 
আরও যে সকল দলিলাদি হইয়াছে এ সকল মূল দলিলগুলি ১ম পক্ষের নিকট 
আছে ও থাকিবে এবং অত্র ব্টননাম! দলিল-এর মূল দলিল খানিও ২য় পক্ষের 
নিকট থাকিবে মর্ে অত্র দলিল রেজিস্টী হইবার পর দলিল ফেরৎ-এর রশিদখানা 
২য় পক্ষের তত্বাবধানে থাকিবে এবং ২য় পক্ষ উক্ত দলিলখানা রেজিস্ী অফিস 
হইতে তুলিয়৷ নিতে পাঁরিবে। তাহাতে কোন পক্ষের কোন রকম ওজর 
আপত্তি রহিল না ও থাকিবে না'। 

প্রথম পক্ষের প্রয়োজনে ও তলব মতে কিংবা কোন আদালতে মুল রণ্টন- 
নামা প্রদর্শন ও দাখিল করতে হইলে ২য় পক্ষ মূল ব্টননামা প্রদর্শন ও দাখিল 
করিতে বাধ্য থাকিবেন। 


অত্র কটননাম! চূড়ান্ত বণ্টন কার্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং পক্ষগণের নিজ 
নিজ ওয়ারিশ ও স্থলবর্তাগণের উপরে ও ইহার যাবতীয় শর্তাবলী বহাল ও 
ৰলবৎ হইবে । কোন পক্ষ অত্র ব্টননামা দলিলের বিরোধীতা৷ করিয়া কোন 
প্রকার মামলা মোক্াঁমা করিলে অত্র ব্টননাম! দলিলই সর্ব আদালতে বহাল 
ও বলবৎ হইয়া! তদন্ছদারে বণ্টনের চূড়ান্ত ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে । 

আমর! কোন পক্ষ (ক) তফসিল বধিত এজমালী সম্পত্তির কোন অংশ 
কাহারও নিকট বিক্রয় করি নাই বা বিক্রয়ের জন্থা কাহারো নিকট চুক্তিবদ্ধ হই 
নাই বা ইহা বা ইহার কোন অংশ কাহারো! নিকট গচ্ছিত রাখিয়! কোন প্রকার 
লোন বা কর্জ গ্রহণ করি নাই। যদি কোন পক্ষের দ্বারা অনুরূপ কোন কার্ধ্য 
ভবিষ্যতে প্রকাশ পায়, তদাবস্থায় যে পক্ষ এঁ রূপ কার্য করিয়াছে বলিয় প্রকাশ 
পাইবে এ পক্ষ তজ্জন্য দায়ী হইবে এবং তদ্বারা অপর পক্ষের যাবতীয় ক্ষতিপূরণ 
দিতে বাধ্য থাকিবে । এক পক্ষের এরূপ কার্য্যের দ্বারা অপর পক্ষের সম্পত্তিতে 
কোন রূপ বিষ্ন সৃতি হইবে না। তাহা সম্পূর্ণ নির্দায়ী ও নিষণ্টক অবস্থায় 
'াকিবে। 

পক্ষগণের নিজ নিজ প্রাঞ্ সম্পত্তিতে নিব শ্বত্বে মালিক আছে ও রহিল। 


৪৫5 দলিল বুসাব্দি। 

অন্র দলিলের গর্ভস্থ বয়ানে বা! ইহার তফসিল পরিচয়ে ভবিস্ততে ফোন ভুল 
্াস্তি গ্রকাশ পাইলে তজ্জন্য এই বণ্টন কার্ধ) কোন ভাবে রদ, রহিত বা! বাতিল 
গণ্য হইবে না। পরস্ত এ সকল ভূল ভ্রান্তির স্থলে আবন্তবীয় ভদ্ধ লিপিৰ! 
পরিচয় ইদ্সিত বা লিখিত থাকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং অন্তর ব্টননামা দলিলই 
চিরকাল সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় বলবৎ ও বহাল হইবে ও থাকিবে। 

এতদর্থে অত্র ঝ্টননামা দলিল পাঠ করাইয়া ও শুনিয়! এবং আমর! 
নিজেরাও পাঠ করিয়া ইহার মর্ম ও ভাবী ফলাফল ভালভাবে বুঝিয়া কাহারও 
প্রতি কোন ভাবে প্ররোচিত উৎপীড়িত বা প্রভাবিত না হইয়া আমর! পক্ষগণ 
স্বেচ্ছায়, ত্বজ্ঞানে এবং সুস্থশরীরে অত্র ঝ্টননাম! দলিল সম্পাদন করিয়! দিলাম । 
ইতি, তাং বাংলা ১৪০২ সাল ১৫ই আধাড়ইংরাজী ৩০।৬।১৯৯৫ সন। 


স্বাক্ষর 
ইসাদি 
১। 


| 
চু 


শনন্বিংশ হঅধ্াযক্র 


বিনিময় দলিল 

বিনিময় একপ্রকার হস্তাস্তর | স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময় করা 
যাইতে পারে। সম্পত্তি হস্তাস্তর আইনে বিনিময়ের বিধান স্বীকৃত। উক্ত 
আইনে ১১৮-১২১ ধারায় বিনিময় সম্পর্কিত বিধান বিধুত রহিয়াছে । 
১১৮ ধারায় বিনিময়ের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে 
“দুই ব্যক্তি যখন পরম্পর একজনের একটি জিনিষের মালিকানার পরিবর্তে 
অপরের একটি জিনিষের মালিকানা হস্তান্তর করে অথব1 উহার কোন একটি 
জিনিষ অর্থ না হইলে অথবা উভয় জিনিষ-ই কেবল অর্থ হইয়! থাকিলে, আদান 
প্র্ানকে বিনিময় বলা হয়। বিনিময় সম্পাদন দ্বারা সম্পত্তি হস্তাস্তর উক্ত 
সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে হস্তাত্তর করা হইয়া থাকে, শুষুমাত্র সেই 
পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যাইতে পারে” । 

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'মামরা বীটোয়ারা সম্পর্কে বিধান ও দলিল মুসাবিদ। 
দেখিয়াছি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বিনিময় এবং বাঁটোয়ারা ভিষ্ন 
জিনিব। বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সমতুল্য পন্থা ও পদ্ধতি অন্ুস্তত হয়। 
যদিও বিনিময়ের ক্ষেত্রে টাকার বিনিময় হয় না কিন্ত সমমূল্যের সম্পদের বিনিময় 
বা প্রতিদান দিতে হয়। বিক্রয় এবং বিনিময়ের মধ্যে অনেক মিল বা সামশ্য 
রহিয়াছে । বিনিময় দলিলকে গ্রাম বাংলায় এওয়াজ বল] হয়। সম্পত্তি হস্তাস্তর 
আইনের ৫৫ ধারার বিধানসমূহ বিনিময় দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইয়া থাকে । 
স্বাবর সম্পত্তি ছাড়! অস্থাবর সম্পত্তি বিনিময় করা যায়। বিনিময় দলিলে 
একটি সম্পত্তির যুল্য মানের উপর ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্টেশন ফিস দিতে হয়। 

যেমন 'ক' ও 'খ" এর মধ্যে সম্পত্তি বিনিময় হইতেছে । তাহাদের একজনের 
জমির মূল্য ছুইলক্ষ অপর জনের জমির মূল্য ছুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার এই ক্ষেত্রে 
ছুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর ষ্্যাম্প ও রেজিত্বী ফিস দিতে হইবে। 


নিদর্শ_১ 
বিনিমস্ব দিল 
থানা বারাসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণা, যৃল্য-১৫*,০** টাকা 


শ্রীমাধব চঙ্জ গাঙ্গুলী পিতা স্ব ভূপেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী সাকিন দেবোরা রোগ 
বারাসাত, জেল! উত্তর ২৪ পরগণা "প্রথম পক্ষ । 


৪৫৬ দলিল মুসাবিদা 


শ্রীযাদব চক্রবর্তী পিতা শ্ীঅনিমেশ চক্রবর্তী সাকিন দেবোরা রোড থানা 
বারাসাত জেলা উত্তর ২৪ পরগণা***"""দ্বিতীয় পক্ষ । 

কন্য বস্তভূমি ও তৎসহ ইজমেন্ট রাইট-এর সহিত শালি জমির বিনিময় 
পত্র মিদং কার্ষধ্াগে । প্রথম পক্ষের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত থানার 
অন্তর্গত ৩৮ নং ভাট্রা মৌজার ৪৪ এবং ৫৪ নং দাগের বাস্ত্ভূমি ও বাগান সহ 
যে জমি জম রহিয়াছে উহার সহিত দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর ২৪ পরগণ! জেলার 
৩৭ নং বালুরীয়া মৌজার ১২৭ দীগে নিজ মালিকানাধীন "৪৮ শতক চাষী 
জমি রহিয়াছে তাহা পরম্পরের সহিত এওয়াজ বদল বা বিনিময় করিবার জন্য 
উভয় পক্ষের মধ্যে খোলা-মেল! আলাপের প্রেক্ষিতে পক্ষদ্বয় নিম্ন বণিত শর্তে 
বিনিময় করিতে সম্মত হওয়ায় প্রথম পক্ষের ক তফসিল বণিত সম্পত্তির সহিত 
দ্বিতীয় পক্ষের খ তফসিল বণিত সম্পত্তি বিনিময়ের চুড়ান্ত দলিল সম্পাদিত 
হইল £ 

প্রথম পক্ষের ক তফসিল বধিত সম্পত্তি এই বিনিময় দলিলযুলে দ্বিতীয় 
পক্ষ প্রাপ্ত হইল, একই সাথে দ্বিতীয় পক্ষের খ তফসিল বণিত সম্পত্তি প্রথম পক্ষ 
প্রাপ্ত হইল । 

প্রথম পক্ষের ক তফসিল বণিত সম্পত্তিতে যে স্বত্ব, স্বামিত্ব, দখল, অধিকার 
ছিল বা আছে তৎ সমুদয় প্রথম পক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে 
অপ্রিত হইল, অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পক্ষের খ তষ্চসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে যে স্বত্ব, 
স্বামিত্ব, দখল, অধিকার ছিল তৎ সমুদয় দ্বিতীয় পক্ষ হইতে বিলুঞ্ধ হইয়া প্র 
পক্ষের অন্থকূলে অপিত ও ্যান্ত হইল । 

প্রথম পক্ষ ক তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির জন্ত মালিকানার নিদর্শন স্বরূপ 
কোবালা দলিল, পর্চা, খতিয়ান এবং অন্যান্য যাঁবতীয় দলিল পত্র অগ্যই দ্বিতীয় 
পক্ষের হস্তে অর্পণ করিলেন, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পক্ষ ৭ তষ্চসিল বণিত সম্পত্বির 
জন্য মালিকানার প্রমাণ স্বরূপ ২৭-৭-৮৪ তারিখে ১৮** নং কোবালা দলিল 
খানি প্রথম পক্ষের অনুকূলে অর্পণ করিলেন । 

ক তফসিল বণিত সম্পত্তির দখল প্রথম পক্ষ সর্বতোভাবে দ্বিতীয় পক্ষের 
অন্কৃলে হস্তান্তর করিয়। দখল ত্যাগী হইয়াছেন এবং খ তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে 
প্রথম পক্ষ দখল পাইয়াচ্ছেন। অন্য দিকে খ তফসিল বণ্িত সম্পত্তি খল দ্বিতীয় 
পক্ষ বিনা ওজরে আপোষে স্বেচ্ছায় প্রথম পক্ষের অনুক্কলে অর্পণ করিয়। দখখজন্যাগী 
হইয়াছেন এবং ক তফসিল বর্ধিত সম্পত্তিতে দ্বিতীয় পক্গ দখখল্‌ পাইগ্নাছেন। 


বিনিময় ধলিল ৪4৭ 


প্রথম পক্ষের বিনিময়ককৃত ক তফনিল বণিত সম্পত্তিতে দ্বিতীয় পক্ষের 
স্ব দখলে কোন প্রকার বিশ্ব স্যত্টি হইলে তজ্জন্ প্রথম পক্ষ দায়ী হইবে। অঙ্থরূপ- 
তাবে দ্বিতীয় পক্ষের বিনিময়কৃত থ তফসিল 'বপিত সম্পতিতে প্রথম পক্ষের 
তোগদখলে কোনপ্রকার বিশ্ব স্ৃট্টি হইলে বা মালিকানায় ক্রটি দেখা দিলে 
তজ্জন্য দ্বিতীয় পক্ষ দায়ী হইবে। 

পক্ষগণ সম্পূর্ণ নির্ধায় ও নিস্বপ্টকাবস্থায় তাহাদের একজনের সম্পত্তির সহিত 
অপর জনের সম্পত্তি স্বেচ্ছায় বিনিময় করিলেন । অত্র দলিল দ্বারা এবং পক্ষত্বয় 
এবং তাহাদের ওয়ারিশান ও স্থলবর্তাগণ বাধ্য রহিলেন ও রহিলেক। 

অত্র বিনিময় দলিলখানি নিবন্ধনের পর প্রথম পক্ষের হেপাজতে থাকিবে । 
প্রথম পক্ষ মূল দলিলখানি নিবন্ধনের পর তুলিয়া লইবেন। কোন অফিস 
আদালতে মূল দলিলের দরকার হইলে কিংবা দ্বিতীয় পক্ষের পরিদর্শনের 
প্রয়োজন হইলে প্রথম পক্ষকে তিনদিন পূর্বে লিখিত ভাবে জ্ঞাত করিবেন। 
আদীলতের তলব মতে অথবা দ্বিতীয় পক্ষের অস্থরোধক্রমে প্রথম পক্ষ মূল 
দলিলখানি প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্তর বিনিময় দলিল তৃক্ত ক 
তষ্ষসিল বধিত সম্পত্তির যূল্য ৯৮,*** টাকা এবং থ ত্চসিল বণিত সম্পত্তির 
ষূল্য ১,**,০** টাকা হইতেছে । সে কারনে প্রথম পক্ষ নগদ ২*** টাকা 
দ্বিতীয় পক্ষকে প্রদ্দান করিলেন । ছ্বিতীম পক্ষ উক্ত টাকা! গ্রহণের কথা এতস্কার! 
স্বীকার করিলেন । 

এতদর্থে পক্ষদ্বয় দলিলখানি পাঠ করিয়! উহ্থার মর্ম উপলব্ধি করিয়া বর্তমান ও 
ভাবী ফলাফল সম্পর্কে সম্যক জাত থাকিয়া হ্ছেচ্ছায় সজঞানে সরল অস্তংকয়নে 
অন্যের বিনাহ্রোধে ও বিনা প্ররোচনায় সুস্থ মস্তিষ্কে অত্র বিনিময় দলিলখানি 
সহি দ্বারা সম্পাদন করিলেন ইতি ইং ১৫।৩।৯৪ | 

“ক' তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যাছা 'হিতীয় পক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

খি' তফসিল বর্দিত সম্পত্তি যাহা প্রধম পক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


মুসাবিদীকারক স্বাক্ষর 
ইসাদী 

১। 
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৪৫৮ দলিল মুসাবিদা 
নিদর্শ-২ 

কণ্ঠ জমিজমার বিনিময় বা এওয়াজ দলিল পত্র মিদং কার্ধফাগে । অস্ত ২৬খে 
ফাল্গুন ১৪১ সাল মোতাবেক$১*-৪-১৯৯৫ ইংরেজি তারিখে প্রথমপক্ষ শ্রীঘৃক্ত 
অরোর] গাঙ্গুলী পিত৷ শ্রীবাহুদেব গান্গুলী সাকিন দেবোর! ভাটর! থান! বারাসত 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণা এবং দ্বিতীয়পক্ষ শ্রীবলাই রায় পিতা শ্রামতিলাল রায় 
সাকিন বালুড়িয় থানা বারাসত জেল! উত্তর ২৪ পরগণা-এর মধ্যে অত্র বিনিময় 
দলিল লিখিত, স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হুইল £ 

যেহেতু শ্রীঅরোরা গাঙ্গুলী নিয় “ক' তফসিল বণিত সম্পত্তির একক 
নিরংকুশ মালিক এবং 

যেহেতু শ্রীবলাই রায় মহাশয় নিয় “খ' তফসিল বগিত সম্পত্তির একক 
নিরংকুশ মালিক দখলিকার পক্ষদ্বয় পরম্পরের স্বত্ব দখলীয় ও মালিকানাধীন 
সম্পত্তি এজনে অপরজনের সহিত বিনিময় করিতে সম্মত হওয়ায় অন্য হাজিরান 
মজলিশে নিম্নবিত শর্ত ও অঙ্গীকার যুক্তে পক্ষত্বয়ের সম্পত্তি পরম্পরের 
অনুকূলে দখল অর্পণ করতঃ বিনিময় কাধ সম্পন্ন করিলেন । 

সেমতে প্রথম পক্ষের 'ক' তফসিল বধিত ২৯* দাগের "৩৭ শতক শালি 
ভূমিতে যে স্বত্ব, হ্বামিত্ব, মালিকানা ও দখল অধিকার “ছল তৎসমূদয় বিলুপ্ত 
হইয়া দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে অপিল ও বর্তাইল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পক্ষের 'খ' 
তফসিল বর্দিত ৯৭৮ দাগের ৪২ শতক ভূমিতে বাস্তবাগায়েৎ সহ যাহা কিনু 
কাঠামো! ও নির্মাণ সামগ্রী ছিল তৎসমৃদ্রয়ের জন্য প্রথম পক্ষকে বিনিময় সুত্রে 
দখল অপ্পপি করায় “খ” তফসিল বণিত সম্পতিতে দ্বিতীয় পক্ষের যাহা কিহু স্বস্ব, 
্বামিত্ব, দখল, অধিকার ছিল তৎসমূদ্য় প্রথম পক্ষের অহকৃলে অপিল ও 
বর্তাইল। 

পক্ষগণ পরস্পরের মালিকাধীন সম্পত্তির মূল :দলিল ও স্বত্বলিপি একজনে 
অপরজনকে অর্পণের দ্বারা তাহাও বিনিময় করিয়া লইলেন। অন্তর দলিল 
মূলে প্রথম পক্ষ 'খ” তফসিল বধিত সম্পত্তির মালিক দখলকার হইলেন এবং দ্বিতীয়, 
পক্ষ 'ক' তফসিল বর্ধিত সম্পত্তির মালিক দখলকার হইলেন । 

অত্র দলিলের শর্ত বারা পক্ষদ্বয় নিজে মায় ওয়ারিশন ও স্থলবরতীগণক্রমে 
বাধ্য রহিলেন ও থাকিবেন । অস্ত্র বিনিময় দলিলের বিরোধিত! করিয়া কোন 
পক্ষ কিংবা পক্ষের ওয়ারিশ কোন নালিশ করিলে তাহা সর্বদা সর্বাদীলতে, 


বিনিময় দলিল ৪৫৯ 


ৰাঁতিল ও অগ্রা্থ হইবে এবং অত্র দলিলের কার্ধকারিতাই চিরদিন ছাল ৩ 
ৰলবৎ থাকিবেক। হল কোবল! দলিলখানি দ্বিতীয় পক্ষের নিকট থাকিবে। 
দলিলখানির নিবন্ধন কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর দ্বিতীয় পক্ষ নিবন্ধন অফিস হইতে 
উহ! গ্রহণ করিয়া নিজ দখলে রাখিবেন এবং প্রথমপক্ষ কিংবা! আদালত কর্তৃক 
মূল দলিলখানি পরিদর্শন করতে চাহিলে দ্বিতীয় পক্ষ তাহা দাখিল করিতে বাধ্য 
থাকিবেন। 

প্রথম পক্ষের প্রাপ্ত “খ” তফসিল বিত সম্পতিয় মূল্য হইতেছে ১৭*,** 
টাকা এবং দ্বিতীয় পক্ষের প্রাপ্ত “ক' তফসিল বর্দিত সম্পতি মূল্য হইতেছে 
১৭৫,৭০৯ টাকা । সে কারণে দ্বিতীয় পক্ষ নগদ ৫*** টাকা প্রথম পক্ষকে 
প্রদান করিলেন যাহা প্রথম পক্ষ অত্র দলিল দ্বার! প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন । 

এতার্থে বিনিময় দলিলখানি পক্ষদ্য় নিজে নিজে পাঠ করতঃ উহার মর্ম ও 
বিষয়বন্ত এবং ভাবী ফলাফল বুঝিতে পারিয় হ্বেচ্ছায় হ্বজানে সরল মনে সুস্থ 
মন্তিষে স্থাক্ষর হবার] সম্পাদন করিলেন । ইতি ১১1৬/৯৫ ইং। 

'ক' তফদিল বিত সম্পতি যাহা! দিতীয়পক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

'খ' তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যাহা! প্রথমপক্ষ প্রা হইয়াছেন । 


মোশাবিদাকারক 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। ১ম পক্ষ 
২। খর পক্ষ 
নিদর্শ-_-ও 
শ্রীগীরাঙ্গলাল দত্ত পিতা! শ্রীঘনিল দত্ত সাঁকিন কামারথুব1 খানা ছাবড়া 
ছেল! উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবস। । - প্রথম পক্ষ 
প্রীভরতচন্্র দে পিতা প্রীনতীশচন্জ্র দে সাঁকিন কামারখুবা থান! হাবড়া জেলা 
উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশা চাবাবাদ। দ্বিতীয় পক্ষ 
কন্ত বিনিময় পত্র মিদৎ কার্ধধাগে । 


১ম পক্ষ ক' তফসিল এবং ২য় পক্ষ 'খ' তফসিল বণিত সম্পত্তির তব 
দখলকার থাকিয়া অন্তের নিরাপত্তে দীর্ঘ ভোগদখল করিয়া! আসিতেছেন। এক্ষণে ' 
উপরোক্ত পক্ষগণ হ্ব স্ব সম্পত্তি এওয়াজ বা বিনিময় করিতে লম্মত হুইয়াছেন। 
স্থিরীককত হইয়াছে যে 'ক' তফনিল বদিত সম্পত্তির মূল্য ১৩,**'** তের হাজার 


৪৬০ দলিল মুসানিফা 
টাক! এবং 'খ' তফলিল বপিত সম্পড়্ির ১৭,৯৯০" সন্ত ছালার টাকা; তাই 
“ক তফসিলের মালিক ১ম পক্ষ খ' তফসিলের মালিফ ২ন্ব পক্ষকে বিনিমবস্কত 
সম্পত্তির যুল্যের সমতা বিধানের নিমিত্ত মধ ৪***** চার হাঁজার টাকা! প্রঙ্দান 
করিতেছেন এবং উপরোক্ত পক্ষগণ অগ্য হাঁজিরান মজলিসে অত্র দলিল সম্পাদন 
করিয়া ১ম পক্ষ তাহার স্বত্ব দখলীয় “ক' তফসিল বণিত সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষকে 
এবং দ্বিতীয় পক্ষ তাহার 'খ” তফসিল বগ্লিত সম্পত্তি ১ম পক্ষকে একটি অন্টির 
পণরূপে হস্তাস্তর করিয়া স্বীকার ও ঘোষণ1 করিতেছেন যে অগ্য হইতে ১ম পক্ষ 
“খ" তফসিল বণিত ও দ্বিতীয় পক্ষ “ক তফসিল বিত সম্পত্তিতে নিবৃঢ় স্বত্থে 
মালিক ও দখলকার নিয়ত থাকিবেন | উল্লেখ থাকিল যে, উপরোক্ত পক্ষগণ 
তাহাদের স্ব স্ব সম্পতি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নিষণ্টক অবস্থায় বিনিময় করিতেছেন এবং 
ভবিষ্যতে যদি কোন পক্ষের তঞ্চকতা প্রকাশ পায় তাহা হইলে দায়ীপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত 
পক্ষকে ক্ষতিপূরণ করিবেন এবং আইন আমলে আসিবে । এতদর্থে হুস্থ শরীরে, 
স্বইচ্ছায় ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় অস্ত্র এওয়াজ ব্দল বা বিনিময় দলিল 
সম্পাদন করিলাম । ইতি-_ তারিখ ১৪১ সালের ২৬শে ফান্ধন তথা 
১*-৪-১৯৯৫ ইং। 
তফসিল 'ক' দ্বিতীয় পক্ষের প্রাপ্ত সম্পত্তির বিবরণ ও চৌহন্দি বর্ণন! । 
তফসিল 'খ' প্রথম পক্ষের প্রাপ্ত সম্পত্তির বিবরণ ও চৌহুদ্ছি ৰর্ণনা ।* 

ইসাদী 

১। স্বাক্ষর 

খ| ১ পক্ষ 
লেখক ও পাঠক । ২ম পক্ষ 


মিঘর্শ_৪ 
শ্ীমহাদেব চক্রবর্তা পিতা শ্রীরসিকলাল চক্রবর্তী সাকিন দেবোর। ভাষণ 
পল্লী থানা বারাসাত জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! । প্রথম পক্ষ 
শ্রীনিখিল চৌধুরী পিতা শ্রীঅজিত চৌধুরী সাফিন দেবোরা ভাটরা পল্লী 
খান। বারাসাত জেলা উত্তর ২৪ পরগণা ৷ -_দ্বিতীয় পক্ষ 
কণ্ঠ স্থাবর সম্পত্তি তথা বাস্ততৃমি ও তৎসংলয় ইজমেন্ট অধিকায় ইত্যাদির 
বিনিশবয় দলিল মিদং কীর্ষফাগে। ঘেহেতু-প্রথম পক্ষ “ক' তফলিল রণিত লম্প্ধির 


বিনিমিহ হলিজ ৪৮১: 


একক মালিক দর্খঙীকার বং হেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ নিষ্ন 'খ' তঙ্চনিঙ্গ বরিত. 
সম্পন্ভির উত্তরাধিকার সুত্রে মালিক দখলকার এবং যেহেতু পক্ষ পারস্পরিক 
ভিন্তিতে 'ক' ও 'খ' তফসিল বপিত সম্পত্তি সমূহের মালিকান! নিজেদের মধ্যে 
ৰিনিময় ও হস্তান্তর করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন, অর্থাৎ প্রথম পক্ষ তাহার “ক” 
তফসিল বণিত রম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষের নিকট হস্তাস্তর করিবেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ 
তাহার “খ" তফসিল বণিত সম্পত্তি প্রথম পক্ষের নিকট হস্তান্তর করিবেন । 


এখন এই দলিল সাক্ষ্য দিতেছে যে পুর্বোল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী প্রথম পক্ষ 
উপরে বণিত দ্বিতীয় পক্ষের নিকট ও তাহার পক্ষে চূড়ান্তভাবে ও চিরতরে ভোগ 
দখল ও অধিকারে রাখিবার জন্য “ক' তফসিল বণিত সম্পত্তি তৎসহ অঙ্গন, 
ৰাড়ি, ইজমেন্ট রাইট ইত্যাদি সকল প্রকার দায়দেন। মুক্তভাবে অন্থদান, সমর্পণ, 
হস্তান্তর, শ্বত্ব নিয়োগ এবং আশ্বাস প্রদান করিতেছেন এবং উপরে বণিত 
দ্বিতীয় পক্ষ এতদ্বারা উপরে বণিত প্রথম পক্ষের নিকট ও তাহার পক্ষে চুড়াস্ত- 
ভাবে ও চিরতরে ভোগদখল ও অধিকারে রাখিবার জন্য 'খ' তফসিলে বিত 
ভূমি ও ইমারতাদিসহ সকল প্রকার দায়দেনা মুক্তভাবে অহদান, সমর্পণ, হস্তান্তর 


স্বস্বনিয়োগ ও আশ্বাস প্রদান করিতেছেন । 


এতদ্বার৷ পক্ষদয় সন্মতি প্রকাশে ঘোষণ! করিতেছেন যে, এই দলিল দ্বারা 
বিনিময়কৃত সম্পত্তি প্রধান, অন্দান, হস্তান্তর এবং সমর্পণ করিবার ব্যাপারে 
প্রত্যেক পক্ষেরই নিরংকুশ অধিকার, নির্বৃণঢ স্বত্ব, পূর্ণ ক্ষমতা, চুড়াস্ত অধিকার 
এবং অলঙ্ঘনীয় মালিকান৷ শ্বত্ব রহিয়াছে এবং প্রত্যেক পক্ষই অতঃপর হইতে 
সকল সময়ে অপর পক্ষের তরফ হইতে কোন হস্তক্ষেপ, বাধা, বিপত্তি, দাবি 
দাওয়। ও অধিযাঁচন ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে তাহা অধিকারে ও দখলে রাখিবেন 
এবং ভোগ করিবেন, এবং এতদ্বারা অপরের নিকট ন্যস্ত সম্পত্তির ব্যাপারে 
অধিকতর যথাযথ আশ্বাস প্রদানের ব্যাপারে যুক্তিংগত আবশ্তকতা৷ অন্ধ্যায়ী 
অপর পক্ষের অনুরোধে ও খরচে তেমন প্রত্যেকটি আশ্বাস কার্ধকরী করিবেন 
এবং তাহা করিবার জন্ত সকল কাজ সম্পাদন ও খতনির্বাহ করিবেন। 


এতথারা আরও ঘোষণা করা হইতেছে যে, প্রত্যেক তফসিলে বর্ধিত সম্পত্তি 
হইতেছে সমমানের যাহারা! বর্তমান বাজার মূল্য ৫***** পঞ্চাশ হাজার টাকা ৷ 


হিহষ্প তবধাাঙ্থা 
উইল বা চরমপত্র বা ইচ্ছাপত্র 


উইল বা চরমপত্র বা! ইচ্ছাপন্র হইতেছে একটি বিশেষ ধরণের হস্তাস্তর । 
তাৎক্ষণিক কার্ধক্রী হয় না। উইলকারীর মৃত্যুর পর উহা কার্যকর হইয়া 
থাকে। যেকোন লোকের বরাৰরে উইল করা যাইতে পারে। 

উইলকরণের পিছনে বন্ুবিধ কারণ বিদ্যমান থাকে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
দেখা যায় একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে উইল করা হয়। উইল এর 
ক্ষেত্রে প্রতিদান থাকে না কিন্তু অপত্য স্বেহ, ভালবাস! ও শুভাকাজ্ষী হিসাবে 
যাহার মঙ্গল কামনা করা হয় তাহার বরাবরে উইল করা হয়। উইল সম্পাদনকারী 
জীবদ্দশায় যতবার খুনী উইল করিতে এবং তাহা বাঁতিলও করিতে পারেন। 
সব কিছুই উইলকারীর ইচ্ছা ও অভিলাষের উপর নির্ভর করে । 

হিন্দু আইনের বিধিমতে স্বাধীন ইচ্ছায় যে সম্পদ বিলিব্যবস্থা করা যায় না 
সে বিষয়ে কোন উইল বা ইচ্ছাপত্র করা যাইতে পারে না। হিন্দু উত্তরাধিকার 
আইনের বিধানমতে যে-কোন ব্যক্তি অবিভক্ত সম্পদের উইল সম্পাদন ও 
বিলিব্যবস্থা করিতে পারেন । পূর্বে উইল সম্পাদনে সম্পত্তির বিপিব্যবস্থা করার 
কোন বিধান ছিল না। পরবতাঁকালে সমাজ সংস্থাপন ও স্থব্যবস্থা'র প্রয়োজনে 
উইল সম্পাদনের মাধ্যমে সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । কাহাতেও কোন সম্পদ দান কর। বা বিশেষভাবে অগ্রগ্রহ করার 
যথেচ্ছ অধিকার সম্পদের অধিকারীর অবশ্তই আছে। একাঞ্জলী জল গ্রহণ করতঃ 
সকল্প করিয়া দাতা যদি কাহাকেও সম্পত্তি প্রদান করে তবে উক্তপূপ দান সবৈব 
বৈধ ও সিদ্ধ হয় এবং উক্ত দানের মাধ্যমে দাতা অসীম অনন্ত ত্ব্গন্থখ ভোগ করে 
ইহাই ব্রাদ্ষণ্য ধর্মের উইল সম্পাদনের মূল উৎস। মৃত্যুকালে সদিচ্ছাপ্রণোদিত 
হইয়া ধর্মোদোস্টে বা কাহাকেও অন্ুগ্রহ করার মানসে সম্পদ দান বা উৎসর্গ 
করার বিশেষ বিধান ব্বর্গভোগ কামনায় প্রচলিত ছিল । ইহাই কা' লক্রমে উইল-এ 
রূপান্তরিত হইয়াছে। ইচ্ছাপত্রমূলে সম্পদ বিতরণ হিন্দু আইনে স্বীকৃত 
অধিকার । হিন্দু উইলস ঘ্যাক্ট নামে উহা! অভিহিত এবং প্রচলিত। কিন্ত 
ইহা দীনপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে । ভারতে নিয়লিখিতভাবে উইল-এর প্রকরণ 
হয়, 
(১) উইল লিখিতভাবে হইতে হইবে। 
(২) উহা কমপক্ষে ছুই বা ততোধিক ব্যক্তি দ্বার! সত্যায়িত হইবে। 


উইল ব! চয়মপত্র বা ইচ্ছাপন্র ৪৬৫ 

(৩) সুষ্থ শরীরে, হুত্থ মনেও অলন্তের বিন! প্রয়োচনাক্স উহা সম্পান্দিত 
হইবে । 

(৪) উইল-এর় মর্ম সন্বদ্ধে উইল গ্রাণেতার সম্যক বোধশক্কি থাকিতে হইবে । 

(€) সহজ সাবলীল ও সকলের বোধগম্য ভাষায় সম্পাঙ্গিত হইবে এবং 
প্রকাশভঙ্জি কোনরূপ দ্বার্থবোধক হইবে না। 

(৬) পারিবারিক পরিবেশের সাধারণ ভাবধার] এবং উইল সম্পাদকের 
সংস্ষিষ্ট লময়ের মনোভাব এবং তাহার ইচ্ছার প্রকাশভঙজির উপর দৃষ্টি রাখিয়া 
উইল-এর যথার্থতা সম্বন্ধে সিন্ধান্ত নিতে হইবে । [৪২ পি, তাবু, এন, ১০৮২ 
(প্রিভি কাউদ্দিল ) নাথরায় বনাম গঙ্গুরায় দ্রষ্টব্য ] 


কোন.কোন,ব্যক্তি উইল সম্পাদনের অধিকারী ? 

(১) যে ব্যক্তি অব্যবস্থিত চিত, সুস্থমন ও দেহের অধিকারী নহে, বা! 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক, নির্বোধ, এবং কি কার্ধ করিতে যাইতেছে তাহা! সম্যক উপলব্ধি 
করিতে অক্ষম, এসব ব্যক্তি উইল সম্পাদন করিতে পারে ন|। 

(২) সম্পাদিত উইল রেজিক্ত্রি কর! বাঞ্ছনীয় । তবে রেজিস্ট্রেশন অত্যাবশ্ক 
নহে। 

(৩) উইল সম্পাদকের মৃত্যুর পর ইহার বিধিবিধান কার্ধকরী হ্য়। উইল 
প্রণেতা স্বীয় জীবদ্দশায় নিজের ইচ্ছা মত সম্পার্দিত উইল বাতিল করিতে বা. 
উইলের যে-কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। এ বিষয়ে তাহার ক্ষমতা 
যথেষ্ট। 

(৪) উইলের বিধিবিধান কার্ধকর করার জন্য উইল সম্পাদক নিজ ইচ্ছানুযায়ী: 
যে-কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অছি (57০০9৫০:) নিযুক্ত করিতে পারে। 
উইল সম্পাদনের পর ঘদি কোনও নবজাতকের জন্ম হয় ব! দণ্তক গ্রহণ কর! হয় 
বা! যৌথ পরিবারের সম্পদ সম্বদ্ধে যদি কোনও বিধিনির্দেশ থাকে এবাং সম্পাদকের. 
মৃত্যুর পর ঘদ্দি কোনও পুত্র জাত হয় তাহা! হইলেও উইলের বিধান কার্ধবরী:' 
হইবে। হিন্দু নারী তাহার স্ত্রীধন উইল মূলে বিলিব্যসস্থা করিতে সক্ষম ৷ 
কোন কোন বিষয়ে পতির অনুমতি আবশ্তক হয়, দার়ভাগ আইনে ইহা প্রযোজ) 
নহে। 

(৫) হিন্দু আাইনেয় বিধানে উইল সম্পাদনে সম্পতি ভোগে বঞ্চিত করার 
অধিকার নাই। ূ 


৩৩ 


ডি - দর্ঘলিল মুসা বিছা 


'” (৬) উইল প্রণয়নে সর্দা লিখনের প্রয়োজন হুন্ব না” একমাত্র 'দান- 
পত্রের ক্ষেত্রেই ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য | উইল সম্পাদক কতিপয় গণামান্ 
এবং পৃদমর্ধান্াসম্পন্ন ব্যক্তির সম্মুখে তাহার ইচ্ছা গ্রকাশ করিলেই উহার সমাধা 
হয় মৌখিক বিবরণ ব্যক্ত করিলেই হয় । 

(৭) উইল-এর পরও ক্রোড়পত্র প্রণয়ন করার বিধি আছে । উহা! দ্বার মূল 
উইল সংশোধন, সংযোজন এবং পরিবর্ধন করা যায়। যুদ্ধগামী সৈশ্ঘগণ 
অহাদের কর্সাধ্যক্ষ বা রাজন্ব সচিবের নিকট মৌখিক বা লিখিত ইচ্ছা ব্যক্ত 
করিলে এ প্রকার ইচ্ছাই উইল হিসাবে গণ্য হইয়! থাকে । 

উইল দ্বারা দত্তক গ্রহণের অধিকার অর্পণ করা যাইতে পারে । উইল ও 
আমমোক্তারনামায় সম্পত্তির বিবরণ বা তফসিল অত্যাবশ্যক নহে । তথাপি 
দলিলের ম্পষ্টতা ও বিবাদ এড়ানোর জন্য তফসিল সংযোজন করা সংগত বলিয়া 
মনে করি। 

কোন উইল-এ একজিকিউটর নিয়োগ করা হইলে উক্ত একজিকিউটরের 
নাম, ঠিকান! ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ থাকিতে হয়। উইল দ্বারা! ধর্মীয় উদ্দেশ্রে 
সম্পত্তি উৎসর্গ বা দান করা যায়। হিন্দুদের উইল লিখিত হওয়া আবশ্যক । 
কিন্তু মুপলমানের উইল বা অছিয়ত মৌখিকও হইতে পারে । 

কোন উইল সম্পাদনের পর উহার নিবন্ধন অত্যাবস্তক নহে । তথাপি 
মিবন্ধন করিয়া লইতে ভবিষ্যতের কটু তর্ক এড়ানে। সহজ হয়। সাদা কাগজে 
উইল লিখিলেও চলে । 

যে নিদর্শপত্র দ্বারা মূল উইলের কোন ' অংশ পরিবর্তন ব! শর্ত সংশোধন 
করা হয় সেই নিদর্শপত্জকে উক্ত উইল এর ক্রোড়পত্র বা কডিসিল বল! হয় 

কোন উইল সম্পাদন ও নিবন্ধন করিবার পর উহার কোন শর্ত সংশোধন, 
পরিবর্তন বা' দংযৌজন জরুরী বলিয়া গণ্য করিলে উইল সম্পাদনকারী উক্ত 
উইল বহা্স রাখিয়া অর্থাৎ উহা! রদ রহিত বা বাতিল না করিয়াই ক্রোড়পত্র 
সম্পাদন ও নিরগ্ধন করিয়া! দিতে পারে । মূল উইল নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে 
ক্রোড়পত্র ও নিবন্ধন করা আবশ্তক | এই ক্ষেত্রে ক্রোড়পত্র মুল উইলের অংশ 
বলয়! গণ্য করা হয়। হিম্ষু উইলকে চরমপত্রও বল! হয়। 

কোন উইল সম্পাদন করা হইয়া থাকিলে তাহ রদ রহিত করিতে হইলে এঁ 
উইল বিন করিয়া ফেলিলেই চলে। নতুবা অন্ত একটি সাদা কাগজে রদ, 
রহিত মর্মে লিখি! সম্পার্দন করিলেও চলে । তবে উইল গেজিত্বী কর! হইয়া 


উইল বা চরমপত্র বা ইচ্ছাপত্র ৪৬৭ 


থাকিলে তাহা! রদ বা বাতিল করনের জন্য অবন্তই নিবন্ধিত দলিল আবশ্তক 
হইবে। অন্যথায় রদ, রহিত বৈধ হইবে ন। 
উইলকারী যে কোন সময় উইল প্রত্যাহার করিতে পারেন । প্রত্যাহার 
প্রত্যক্ষভাবে আবার পরোক্ষভাবেও হইতে পারে । যেমন একটি বাড়ি উইল 
করিবার পর উইল সম্পাদ্দনকারী উহ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রয্ন বা দান 
করতঃ দখল অর্পণ করিলে উইলটি পরোক্ষভাবে বাতিল বা প্রত্যাহার হইয়৷ 
যায়। প্রত্যক্ষ বা সরাসরি প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে উইলটি রেজিীকৃত হইয় 
থাকিলে অপর একটি রেজিহী দলিল দ্বারা রদ, রহিত করা যায়। উইল 
একাধিকবার কর! যাইতে পারে । সর্বশেষ উইলই ফলবান ও প্রবন যোগ্য 
হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথমবার ব্যতীত ঘধতবারই উইল করা হইবে 
ততবারই এই মর্মে উইল লেখা আরম্ভ করিতে হইবে, যে, “ইতিপূর্বে সম্পাদিত 
উহল বুদ রহিত করতঃ বর্তমান উইলের নির্দেশাবলী কার্ধকরী হইবে” । এইরূপ 
লিখিবার জন্ত পৃথকভাবে কোন রেজিষ্ট্রেশন ফিস দিতে হয় না। নিবর্ষিত 
উইপ থাকিলে তাহা রদ, রহিত মর্মে দলিল করিবার পরও পৃথকভাবে পুনরায় 
উহ্‌ল কব। যায়। একই দলিলে পূর্বের উইল রদ করিয়। পুনঃ উইল করিতে 
বাধা নাই। উইল করিবার পর যদ্দি উইপলকারী পুনরায় উইল সম্পাদন করিয়। 
কাহাকে সম্প।ত দিতে চাহেন তাহ। হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, তিনি প্রথম 
উইলটি প্রত্যাহার করিয়াছেন। উইলকারীর মনোভাব দ্বার! খিচার করিতে 
হহে যে, তিনি একটি উইল প্রত্যাহার করিয়া শেষোক্ত উইল সম্পান কৃরিতে 
চাহিয়৷ ছিলেন কিনা । 
যাহার অন্গকূলে সম্পত্তি উইল করা হয় তিনি যদ্দি উইল সম্পাদনকারীর 
পূর্বে মার! যান তাহা হইলে উইল বাতিল হইবে এবং উইলকৃত সম্পত্তি আপনা- 
আপনি উইল সম্পাদনকারীরই থাকিয়া যাইবে । 
উইল এর স্থবিধ! ভোগী বা লিগ্যাটিদের মধ্যে কাহাকেও একজিকিউটর ন৷ করিয়া 
তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে একজ্িকিউটর করা যায়। এইবপ ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তি 
উইলের কোন স্থবিধা বা স্বার্থ পাইবে না । তাহার কর্তব্য হইতেছে লিগ্যাটিদের 
পক্ষে প্রবেটের আবেদন করা এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্গন কর। এবং উইল 
সম্পাদনকারীর কোন দেনা থাকিলে তাহা পরিশোধ করতঃ বাকী সম্পত্তি 
লিগ্যাটিদের অনুকূলে অর্পণ করা । একজিকিউটর যদি প্রবেটের আবেদন ন! 
করে তবে লিগ্যাটিগণই প্রবেট চাইতে পারে। 


9৬৮ হলিল মুসাবিদা! 


কোন উইল সম্পাদনের জন্য যেমন ষ্ট্যাম্প মাগুল দরকার হয় না, তেমনি উইল 
বা ক্রোড়পত্র রদ রহিতের জন্যও কোন ষ্ট্যাম্প মাণুল লাগিবে ন|। 

উইলের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে উহা নিবন্ধন করিতে হইলে সম্পাদনকারীকে 
স্বয়ং রেজিস্ী অফিসে যাইতে হয় অথবা! কমিশন যোগেও রেজিগ্ী করিয়া লইতে 
পারেন। কিন্ত ক্ষমতাষুক্ত প্রতিনিধি বা আমমোক্তার হবার! উইল রেজিস্ী 
করিবার জন্য প্রেরণ বা দাখিল করা! যায় না। 

উইল সম্পাদদনকারীর মৃত্যুর পর একজিকিউটর সংশ্লিষ্ট উইল রেজিন্রীর জন্য 
দাখিল করিতে পারেন। সীলমোহরাস্কিত খামে সংরক্ষিত উইল প্রতিনিধি দ্বারা 
রেজিত্বী অফিসে দাখিল করা যায় । এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উইলটি রেজিন্ত্রী অফিসে 
জম] রাখিতে পারেন । উইল নিবন্ধনের জন্য বা জমা রাখিবার জন্য যে কোন 
সময় রেজিহী অফিসে দাখিল করা যায়। সম্পাদনকারী মারা গেলেও উইল 
রেজিই্রী হইতে পারে । উইল সম্পাদনের পর রেজিহ| অফিসে দাখিলের জন্য 
কোন সময় সীমা নাই । কোবাল৷ দলিলের মত সম্পাদনের তারিখ হইতে চার 
মাসের মধ্যে রেজিরীর জন্য দাখিল করিবার বাধ্যবাধকতা নাই । 

উইল বা! ইচ্ছাপত্র ছার! ব্যবস্থাপনার রীতি__ 

ইচ্ছাপত্র দ্বারা সম্পত্তির ব্যবস্থাপন! সম্পর্কে নিম্নক্রো তন্বগুলি মনে রাখিতে 
হইবে £ 

(১) সমস্ত পণ্ডিত সম্প্রদায় দ্বারা শীসিত হিন্দু তাহার নিজস্ব পৃথক বা 
স্বঅঙ্গিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা! করিতে পারিবেন । 


(২) দায়ভাগ আইন অনুসারে, পিতা পূর্ব-পুরুষের বা ম্বঅর্জিত তাহার 
সমস্ত সম্পত্তি উইল বারা ব্যবস্থাপন। করিতে পারিবেন । অনুরূপভাবে, কোন, 
সমাংশী উইল দ্বারা অৰিভক্ত পারিৰারিক সম্পত্তিতে তাহার সমগ্র স্বার্থের 
ৰ্যৰস্থাপনা করিতে পারিৰেন। 


মিতাক্ষরা আইন অন্রসারে কোন সমাংশী এমন কি পিতা তীহার 
অবিভক্ত সমাংশীর স্বার্থ উইল ছার! ব্যবস্থাপনা! করিতে পারিতেন না। অন্ত 
সমাংশীরা এইরূপ ব্যবস্থাপনায় মত দিলেও পারিতেন না। অবশ্ত, একমাত্র 
উত্তরজীবী সমাংদী যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি তাহার পৃথক সম্পত্তিরূপে উইল 
হার! প্রদান করিতে পারিবেন । 

(৩) হিন্দু স্ত্রীলোক (কতকগুলি ক্ষেত্রে ভীহার পতির অন্মতিসাপেক্ষে ) 


উইল বা চরমপত্র বা ইচ্ছাপত্র ৪৬৯ 


উইল দ্বারা আীধনের ব্যবস্থাপনা! করিতে পারিবেন। হিচ্মু উত্তরাধিকার 
অধিনিয়ম, ১৯৫৬, বলবৎ হুইবার পর হিন্দু মহিলার অধিকার আরও বিস্তৃত । 

(৪) স্ত্রীধনের অধিকারিণী তাহার স্ত্রীধন অন্যকে উইল করিয়া দিতে পারেন । 
তবে স্বামীর জীবদ্দশায় অর্জিত কতিপয় স্ত্রীধন উইল করিতে গেলে স্বামীর 
অনুমতি প্রয়োজন হয় । 

(৫) একজন নারীর সম্পত্তির অধিকা'রিণী কোন অবস্থাতেই সম্পত্তিব কোন 
উইল কবিতে পারেন না। 

(৬) পূর্বে অজাত ব্যক্তির অন্থকলে উইল করা যাইত না, কিন্তু এখন 
কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে অজাত ব্যক্তির অন্কূলেও উইল কবা যায়। 

(৭) উইল অবশ্তই দুইজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর স্বাক্ষব যুক্ত হইতে 
হইবে। 

(৮) একব্যক্তি যতবার ইচ্ছা! উইল করিতে পারেন । তৰে সর্বশেষ উইলই 
কার্যকরী হইবে । 


(৯) হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান উইল যূলে সমস্ত সম্পত্তি হস্তাস্তর করিতে পারেন । 
কিন্ত মুসলমানের ক্ষেত্রে উইলের সীমারেখা দেওয়া হইয়াছে । কোন মুসলমান 
সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশী উইল করিতে পারে না । 

এবার উইল সম্পর্কে মুসলমানের ক্ষেত্রে বিধানসমূহ আলোচন! করা হইল £ 

(১) ইসলামী আইনে কোন ব্যক্তি সমগ্র সম্পতি?উইল করিতে পারেনা । 
'মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশী উইল করা যায় না । 

(২) ওয়ারিশদের মধ্যে কাহারও অনুকূলে উইল কর! চলে ন]। 

(৩) কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তাহার দাফন কাফন খরচ, ধার দেন! 
বাদ দিবার পর যাহা! থাকিবে তাহা নিট সম্পত্তি গণ্য করিয়! উহার এক 
তৃতীয়াংশ উইল করিতে পারেন। এক তৃতীয়াংশের বেশী উইল করিতে হইলে 
ওয়ারিশদের সম্মতি দরকার হইবে । 

(৪) ইসলামী আইনে উইলকে ওয়াসিয়াত বা অছিম্নত বলা হয়। 
মুসলমানের উইল লিখিত হওয়ার দরকার হয় না। কেবল মুখের বথাক় বা 
ইঙ্গিতে উইল হইতে পারে । 

€৫) মুসলমানের উইল প্রত্যারনকারী সাক্ষী দ্বারা প্রত্যায়িত হওয়ার 
প্রয়োজন হয় না । সাক্ষী ছাড়াই উইল কার্ধকরী হইতে পারে । 


৪৭৯ দলিল মুসাবিদা. 

(৬) যেহেতু ওয়ারিশগগ মিরাস বা অংশ পাইয়া থাকে দেহেতু ওয়ারিশের 
অনুকূলে উইল করা নিষিদ্ধ । 

(৭) মুসলমান অজাত ব্যক্তির বরাবরে উইল করা যায়, তবে উইল 
করিবার সমম্ন তাহাকে অন্ততঃ গর্ডে থাকিতে হইবে । 

(৮) মুসলমান গুরুতর অনুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর আশংকা করিয়া অছিয়ত 
করিলে তাহাও বৈধ উইল বলিয়] গণ্য হইবে । 

প্রবেট বা লেটার অফ এাডমিনিসট্রেশন £ 

উইলকারীর মৃত্যুর পর উইল কার্ধকর হইয়া থাকে । উইলকে কার্ধকর 
করিবার জন্য আদীলতের থেকে প্রবেট বা লেটার অফ গ্যাডমিনিসট্রেশন লইতে 
হয়। যে উইলে একজিকিউটর নিয়োগ কর! থাকে তত্বনিয়া দে প্রবেট প্রার্থনা 
করিতে হয়। আর যে উইলে কোন একজিকিউটর নিয়োগ করা হয় না সেই 
উইল বনিয়াদদে লেটার অফ এ্যাডমিনিসট্রেশন প্রার্থনা করিতে হয়। উভয় 
ধরণের প্রার্থনার বক্তব্য ও বিষয়বস্ত প্রায় একই ধরণের কেবলমাত্র নামকরণ 
ভিন্ন। উইল-এ তফসিল না থাকিলেও এইরূপ আবেদনে সমস্ত সম্পত্তির পরিচয় 
ব্যক্ত করা অত্যাবশ্যক । 


উইল বা চরমপত্রর 
নিদর্শ__১ 

লিখিতং শ্রীমতি উষারাণী দে স্বামী স্বৃত মানিকচন্দ্র দে, সাকিন রামকৃষ্ণ 
পুর, পোঃ ও থানা বারাসত, জেল! উত্তর ২৪ পরগণ', জাতি হিন্দু, পেশা গৃহকর্ম। 

কশ্য উইল ব। চরমপত্র মিদং কার্ধধাগে । আমি বার্ধক্য পরিণত হইয়াছি। 
এখন আমার বয়ম আহ্ুমানিক ৮* বৎসর হইবে । বার্ধক্য প্রযুক্ত প্রায়শই 
কাতর হইয়! পড়ি। মন্স্ত জীবন অনিত্য ও ক্ষণ ভঙ্গুর, কখন কি হয় বলা যায় 
না। আমার স্বামীও বহু পূর্বে পরলোকগত হইয়াছেন । আমার কোন পুত্র 
সম্তান নাই। আমার গর্জজাত একমাত্র কন্যা শ্রীমতি বাসস্তীরানী দে-কে 
রামরুষ্পুর নিবাসী শ্রী যামিনীকাস্ত দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীশংকরচজ্্র দাস 
মহাশয়ের সহিত বিবাহ দিয়াছি। আমার উক্ত কন্যার গর্তজাত একমাত্র 
পুত্র তুমি শ্রীঅবনীমোহন দাস পিতা মৃত শংকরচন্জ্র দাস, সাকিন রামরুষ্ণপুর, 
পোঃ ও থানা বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, অর্থাৎ আমার 
নাতি হও। আমি তোমাক অতি ছোটবেলা থেকেই অত্যধিক গ্লেহাদর 


উইল বৰ! চরমপত্র বা ইচ্ছাপত্র ৪৭3 


করিতাম, তোমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাইয়া সংসারী হইতে উৎসাহিত করি । 
তুমি তোমার স্ত্রীও ছুইপুত্র নিয়মিত আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধ! সহকারে সেবা যত্বাদি 
করিয়া আমিতেছ। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই তোমার সংসারে থাকিয়া, 
তোমার ভরণপৌষণে চলিতেছি। তোমাদের একাস্তিক সেবা যত্বের গুণেই 
আজও বাচিয়া আছি। 

বহুদিন হইতেই আমার মনের একান্ত ইচ্ছা যে, আমি তোমার বরাবরে 
একথণ্ড উইল করিয়! নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তি তোমাকে দিয়া যাই। মনে 
একান্ত ইচ্ছা থাকা সব্যেও ইতিপূর্বে তাহা কার্ধে পরিণত করিতে পারি নাই । 
এইজন্য আমিও তৃপ্তি পাইতেছি না । সেমতে অগ্য রোজ হাজিরান মজলিশে 
নিব স্বাক্ষরকারীন্সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে, অন্যের বিনা অনুরোধে 
ও বিনা প্ররোচনায় অত্র উইল বা চরমপত্র সম্পাদনে স্বীকার ও অঙ্গীকার 
করিতেছি যে, নিয় তফসিল বধিত সম্পত্তি আমার মৃত্যুর পরে তুমি শ্রীঅবনী- 
মোহন দাস অত্র উইলমূলে নিব্যঢ় স্বত্ব স্বত্ববান মালিক দখলকার হইয়! উহা 
তোমার ওয়ারিশান ও স্থলাবতীগণব্রমে দান, বিক্রয়, বদ্ধকসহ যাবতীয় ভোগ 
দখলের স্বত্ব স্বামীত্বের অধিকারী হইয়া যদৃচ্ছায় ভোগ দখল করিবেক। ইহাতে 
আমার অন্ত কোন ওয়।রিশগণ কোন প্রকার ওজর আপত্তি, দাবী দাওয়া করিতে 
পারিবে না। করিলেও তাহা সর্বদা সর্ব-আদালতে বাতিল ও অগ্রাহা হইবে। 
আমি ইতিপূর্বে আর কোন উইল করি নাই। অত্র উইলই আমার প্রথম ও 
শেষ উইল। এই উইলের লিখিত কার্য আমার জীবনান্তে বলবৎ ও ফলবৎ 
হইবেক। আমার মৃত্যুর পর তুমি বিনা জামিনে উপযুক্ত আদালত হইতে অন্র 
উইলের প্তবেট গ্রহণ করিতে পারিবে | 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে সুস্থ শরীরে অত্র উইল পাঠ করাইয়া শ্রবণপূর্বক 
উহার মর্ধ অবগত হুইয় উইল বা চরমপত্র সম্পাদন করিয়া! দিলাম ।  ইতি-_ 
২*শে চৈত্র ১৪০১ সাল ইং ৪-৪-৯৫ ইং 


তফসিল 
চৌহদ্দি 


১। 
| 


৪99২ খলিল মুসাবিদা 
নিদর্শ-_২ 

লিখিত, প্রীশড়ুনাথ চক্রবর্তী পিতা ম্বৃত শ্তামাপদ চক্রবর্তী সাকিন গীতা্লী 
পরী থান! বারাসাত জেল] উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্কু পেশা পেনসনভোগী । 

কম্ত উইল বা চরমপত্র মিদং কার্ধধ্াগে । আমি বর্তমানে বার্ধক্যে পরিণত 
হইয়াছি এবং বয়স ৯*-৯২ বৎমর হুইবে। বার্ধক্যতা প্রযুক্ত প্রায়শই কাতর 
হুইয়া পড়ি। মন্থম্য জীবন অনিত্য ও ক্ষণ ভঙ্গুর, কখন কি হয় বল] যায় ন]। 
আমার স্ত্রীও বহুপূর্বে দেহ ত্যাগ করেন। আমার তিন পুত্র এবং এক 
মৃত পুত্রের ছুই পুত্র বর্তমান কিন্ত তাহারা সকলেই স্বাবলম্বী এবং আমার 
থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করিতেছে । তুমি শ্রীহীরেন্্রনাথ চত্রব্তী 
আমার তৃতীয় পুত্র*« তোমাকে আমি তোমার অতি ছোট বেলা থেকেই 
অন্যান্য পুত্রদের তুলনায় অধিক ন্েহে করিতাম এবং তোমাকেই অন্তান্য 
পুত্রদের আগে বিবাহ করাইয়া সংসারী হইতে উৎসাহিত্ত করি। তুমি, 
€তোমার স্ত্রী ও পুত্র কন্যা নিয়মিত আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে সেবা 
যত্বাদি করিয়া আসিতেছ । তোমাদের এঁকাস্তিক সেবা যত্ত্বের পুণ্যেই আজও 
বাঁচিয়া আছি। বহুদিন হইতেই আমার মনের একান্ত ইচ্ছা যে, আমি 
তোমার বরাবরে একথণ্ড উইল করিয়া আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে দিয়া 
যাই। মনের একান্ত ইচ্ছ! থাকা সব্েও ইতিপূর্বে তাহা কার্ধে পরিণত করিতে 
পারি নাই। এইজন্য আমিও তৃপ্তি পাইতেছি না। সেমতে অগ্যরোজ হাজিরান 
মসলিশে নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে স্বেচ্ছায় স্বজ্জানে অত্র উইল বা 
চরমপত্র সম্পা্দনে শ্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, নিয় তফসিলে বর্ণিত 
সমস্ত সম্পত্তি আমার মৃত্যুর পরে তুমি শ্রীহীরেজ্রনাথ চক্রবস্তী অন্র উইল মূলে 
নিব স্বত্ব স্বস্ববান মালিক দখলকার হুইয়া উহ1 তোমার ওয়ারিশগণক্রমে দান 
বিক্রয় বন্ধক সহ যাবতীয় ভোগ দখলের স্বত্ব স্বামীত্বের অধিকারী হইয়া সদৃচ্ছায় 
ভোগ দখল করিবেক | ইহাতে আমার অপর পুত্রগণের বা তাহাদের ওয়ারিশ- 
গণ কোন ওজর আপত্তি দাবী-দাওয়া করিতে পারিবে না বা করিলেও তাহা 
সর্বদ৷ সর্ব-আদ্বালতে বাতিল ও অগ্রাহ হইবে । আমি ইতিপূর্বে আর কোন 
উইল করি নাই | ইহা আমার প্রথম ও শেষ উইল । অত্র উইলের লিখিত 
কার্ধ সকল আমার জীবনাস্তে বলবৎ ও ফলবৎ হইবেক। আমার মৃত্যুর পর 
তুমি বিন! জামিনে উপযুক্ত আদালত হইতে অত্র উইলের প্রবেট গ্রহণ করিতে 
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পারিবে । এতবর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে হুস্থ শরীরে অত্র উইল পড়িয়া! তাহার 
মর্ম অবগত হইয়া সহি দ্বারা সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি--সন ১৩৮৫ 


সালের ৫ই বৈশাখ 
তফসিল চৌছদ্দি 
সাক্ষী-_ স্বাক্ষর 
১। 
| 


নিদর্শ-_৩ 

লিখিতং শ্রীমধুস্থদন ব্যানাজীঁ পিতা ৬ললিতকুমার ব্যানাজীঁ সাকিন 
দৌলতলা থানা বারাসাত জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা পেনসন- 
(ভোগী। 

কম্য উইল বা চরমপত্র মিদং কার্ধধাগে। কয়েক বৎসর যাবৎ নানাগ্রকার 
রোগ ব্যারামে আমার শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া! পড়িয়াছে। এই জটিল 
ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইব, এমন আশা পোষণ করি না। অতএব 
আমার সম্পত্তি সমূহের ভোগাধিকার ও কার্ধপ্রণালী নির্বাহের সুবন্দোবস্ত এই 
সময় হইতে কর! সংগত ও বিধেয় বলিয়া মনে করিয়া নিয়লিখিতরূপে ব্যবস্থা 
করিলাম । আমার জীবনান্তে আমার উত্তরাধিকারী ও অন্যান্য লিগ্যাটিগণ 
অত্র উইলের শর্তে স্বত্ববান হইবেন । 

আমার নিম্ন তফসিল বর্দিত সম্পত্তি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র উইলমূলে 
নিবু় শ্বত্বে মালিক হইবে। উক্ত তিনপুত্র প্রীমান অরুণ ব্যানাজী, শ্রীমান 
বরুণ ব্যানাজী ও শ্রীমান করুণ ব্যানাজী ব্যতীত অন্য কেহ কোন প্রকার দাবি- 
দাওয়া করিতে পারিবে না। 

আমার অপর ছুইপুত্র অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্র শ্রীমান কিরণ ব্যানাজী” ও 
শ্রীমান ধীরেন ব্যানাজী” আমার অবাধ্য হওয়ায় তাহারা আমার দৃষ্টির বাহিরে, 
যথাক্রমে বীকুড়া ও পুকলিয়। জেলায় থাকিয়া পৃথকভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করিয্না 
নিজের মত যদৃচ্ছায় জীবন যাপন করিতেছে । তাহারা আমার খোঁজ খবর 
রাখে না বা দ্বেখাণুন! করে না । তাই বলিয়া চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্রকে উইল 
বছিভূত দমদম ক্যণ্টনমেস্টে দশ কাঠার উপর চারতলা দালানের ওয়ারিনীম্স্ব 
হইতে বঞ্চিত করিলাম না। উক্ত দালান বাড়ি উইলের ব্ছিভৃত। তবে 


৪৭৪ দলিল মুসাবিদা 


চতুর্থ ও পঞ্চম পুন্র কিংবা আমার ওয়ারিশদের মধ্যে যদি কেহ এই উইলের. 
বিরোধিতা করে তাহা হইলে সে ওয়ারিশীস্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেক। 

অত্র উইলের একজিকিউটর হইবে আমার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র যথাক্রমে 
শ্রীমান অরুণ ব্যানাজী ও শ্রীমান বক্ষণ ব্যানাজী তাহারা এককভাবে বা যৌথ 
ভাত বিনা জামিনে উপযুক্ত আদালত হইতে প্রবেট লইতে পারিবে । 

এতার্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে সরল অস্তঃকরণে অন্তর উইল পাঠ করিয়া উহার মর্ম 
ও ভাবি ফলাফল উপলদ্ধি করিয়! সহি দ্বারা সম্পাদন করিলাম । ইতি 
২৫ শে চৈত্র ১৪০১ সাল ১০-৪-১৯৯৫ ইং। 

তফমিল 

সাক্ষী__ স্বাক্ষর 

১ | 

| 


নিদর্শ-_8 

কম্য উইল বা চরমপন্জ মিদং কার্ধঞ্াগে । লিখিত শ্রীজগদীশচজ্দ্র মজুমদার 
পিতা মৃত রাজ্যেশ্বর মজুমদার সাকিন নলডাঙ্গা থানা ও জেলা কুচবিহার, বয়স 
৮৫ বৎসর জাতি হিন্দু পেশা অবপর জীবন। আর্মিবৃদ্ধ হইয়াছি। বিগত, তিন বৎসর 
যাবৎ আমি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয় খুবই যন্ত্রণ। ও কষ্ট ভোগ করিতেছি! 
আমার জীবনের আশা খুবই ক্ষীণ। এই কারনে আমার বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে 
নিয্ললিখিত "পন্থায় &উইল করিতেছি । আমার ছুই পুত্র, এক কন্তা ও স্ত্রী 
জীবিত আছে। আমার ,কন্তা শ্রীমতী অলকাদেবীর বিবাহ বহু টাক। খরচ, 
করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে অকালে বিধবা হইয়া আমার গৃহে 
বসবাস করিতেছে । তাহার ম্বৃত স্বামীর নামমাত্র সম্পত্তির আয়. দ্বারা তাহার 
ভরন-পোষণ হওয়া অসম্ভব। ্থৃতরাৎ আমি শ্রীমতি অলকাদেবীকে কিছু সম্পত্তি, 
দিতে ইচ্ছা করি। আমার মৃত্যুর পর£আমার প্রথম পুত্র গ্রীখগেন্্রনাথ মজুমদার নিয়, 
“ক' তফসিল বণিত সম্পত্তির ১. ষোল আন! অংশের মধ্যে পাচ আনা পাইবে এবং. 
দ্বিতীয় পুত্র শ্রীতম্ময় মভুমদ্নার 'ক' তফসিল বণিত সম্পত্তির পাচআনা! অংশ পাইবে. 
এবং স্ত্রী শ্রীমতী কল্যাণী মজুমদার “ক' তপসিল বণিত সম্পত্তির তিন আন অংশ. 
পাইবে এবং কন্তা শ্রীমতি অলকাদেবী “ক' তফসিল বণিত সম্পত্তির তিন আন৷ 
অংশ পাইবে । আমার স্ত্রী ও কন্তাকে যে ছয় আনা অংশ দিলাম তাহ! 


উইল ব1 চরমপত্র ৰা ইচ্ছাপত্র ৪৭৫. 


তাহাদের প্রয়োজন মত দান বিক্রয় রেছেন দিয়া হস্তাস্তর করিতে পারিবে। 
তাহাতে আমার পুত্রন্বয়ের কোন ওজর আপত্তি করা চলিবে না এবং করিলেও 
তাহা সর্বদা সর্বাদালতে বাতিল ও অগ্রাহা হইবে । আরও প্রকাশ থাকে যে» 
ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইত্ডিয়া দমদম শাখায় আমার নামে সঞ্চয়ী হিসাব নং 
১২৫৫-এ যে ৪০০০ টাকা রহিয়াছে তাহা হইতে আমার শ্রান্ধাদি সম্পন্ন হইবে। 


আমি আমার স্ত্রী শ্রীমতি কল্যাণী মজুমদারকে অত্র ইউলের একজিকিউটর 
নিযুক্ত করিলাম । তিনি অত্র উইলের প্রবেট লইয়া আমার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ 
ও আমার পাওন! টাকা পয়স1 আদায় করিবেন ও আমার পুত্রদ্বয় ও কন্যার মধ্যে 
যে যখন তাহার প্রাপ্য অংশ পৃথক করিয়া দিতে বলিবে তখন তাহাকে তাহার 
অংশ মত সম্পত্তি ভাগ ব্টন করিয়! দিবেন । 
এতদর্থে অত্র উইলের মর্শ বুঝিয়! স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল মনে অন্যের 
বিনান্তরোধে ও বিনা প্ররোচনায় অন্তর উইল বা চরমপত্র স্বাক্ষর দ্বারা সাক্ষীগণের 
সম্মুখে সম্পাদন করিয়া দিলাম | ইতি--€ই বৈশাখ ১৪*২ সাল ২০-৪-৯৫ 
ইংরেজী । 
তফসিল 
সাক্ষী স্বাক্ষর 
১। 
| 


নিদর্শ-_৫ 

লিখিতং শ্রীবিমল কুমার মৃখাজী পিতা মৃত অনিল কুমার মুখাজী সাকিন 
কৈখালী পোঃ কৈখালী বাজার ভি, আই, পি থানা দমদম কলিকাতা-৭৮ জাতি 
হিন্দু পেশা অৰসরভোগী । কণ্ঠ উইল বা ইচ্ছাপত্র মিদং কার্ধসকাগে । আমি, 
বর্তমানে ৭৮ বৎমর বয়সে পদার্পণ করিয়াছি । জীবনের স্থখ ছুঃখ উত্বান পতন, 
বনু চড়াই উত্রাই ও বাক্কিঝামেলার প্রতিকৃলে অবস্থান করিয্া জীবন সায়ান্ছে 
উপনীত হইয়াছি। কর্মজীবনে ব্যবসায়ী হিসাবে স্রনামের সহিত সদৌপায়ে 
কষ্টািত বিশ সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু রহিয়াছে তৎসমুদয় সম্পর্কে 
আমার ভাবি উত্তরাধিকারীকের মধ্যে যাহাতে কোন বিবাদ বিসংবাদ দেখ! না 
দ্বেয় এবং আমার মৃত্যুর পর যাহাতে আমার একাস্ত ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী 


৪৭৬ দলিল মুসাবিদা 
আমার ত্যজ্য বিত্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীগণ পায় সেই লক্ষ্যে তাড়িত হইয়া মনের 


দীর্ঘদিনের ইচ্ছান্থুযায়ী একখণ্ড উইল বা ইচ্ছাপত্র সম্পাদন করা আশু জরুরী 
বলিয়া মনে করি । 


আমার স্ত্রী শ্রীমতি বাস্তী রাণী মুখাজী এক পুত্র শ্রীমান সুবল মুখার্জী ও এক 
কন্যা কল্যাণীয়া মালতি রাণী মুখাজী বিদ্কমান আছে। আমার পুত্র ও কন্তা 
উভয়েই বর্তমানে বিগ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় আছে। তাহারা বড় হইন়্া বাস্তব 
জীবনে কতটা কী হইবে বা হইতে পারিবে তাহা! বল! যায় না। তাই আমার 
স্ত্রী শ্রীমতি বাসন্তী বানী মুখাজী আমার মৃত্যুর পর অত্র উইলমূলে আমার ত্যজ্য 
স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইবে । আমার স্ত্রী শ্রীমতী বাঁসস্তী রানী 
মুখাজীর মৃত্যুর পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকিবে তৎসমুদ্য় আমার ওুরষে ও 
আমার স্ত্রী শ্রীমতি বাসম্তী রানী মুখাজীর গর্ভজাত পুত্র শ্রীমান স্থবল মৃখাজী ও 
কন্যা কল্যাণীয়৷ মালতি রাণী মুখাজীর মধ্যে কেবলমাত্র পুত্র শ্রীমান সুবল মুখাজী 
১.ষোল আন! অংশই এককভাবে পাইবে । 


আমার কন্তা কল্যাণীয়া মালতি রানী মুখারজী আমার নিয় তফসিল বপ্লিত 
সম্পত্তি হইতে তাহার ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্য সম্ভাব্য খরচাদি পাইবে 
তছুপরি তাহার বিবাহের খরচ বাবদ এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে । 


আমার স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী রানী মুখাজীকে অত্র উইলের একজিকিউটর নিষুক্ত 
করিলাম । অত্র উইল আমার ম্বৃত্যুর পর কার্যকরী হইবে । আমার মৃত্যুর 
পর আমার স্ত্রী শ্রীমতী বাঁসস্তী রানী মুখার্জী উপযুক্ত আদালত হইতে অত্র উইল 
মূলে বিনা জামিনে প্রবেট লইতে পারিবে। আর যদ্দি আমার মৃত্যুর পূর্বেই 
কিংবা আমার মৃত্যুর পর প্রবেট লওয়ার পূর্বেই আমার শ্রী শ্রীমতী বাসস্তী রানী 
মুখার্জী মারা যায় তাহা হইলে অত্র উইল প্রাপক তথ লিগ্যাটি উত্তরাধিকারীগণের 
মধ্যে যে কেহ সাবালক হইয়া এককভাবে কিংবা যৌথভাবে উপযুক্ত আদালত 
হইতে প্রবেট লইতে পারিবে। 


আমি ইতিপূর্বে আর কোন উইল বা চরমপত্র সম্পাদন করি নাই। ইহাই 
আমার একমান্ত্র এবং প্রথম ও সর্বশেষ উইল হইতেছে । 
এতার্থে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সরল অস্তঃকরণে সুস্থ শরীরে কাহারও দ্বারা 


উইল বা চরমপত্র য৷ ইচ্ছাপত্র ৪৭৭, 


প্রভাবিত ব৷ প্ররোচিত ন৷ হইয়া অন্র উইলের মর্জঁ ও ফলাফল বুবিয় সহি দ্বারা 
সম্পাদন করিলাম ।  ইতি--৪-৪-৯৫ ইং ২*শে চৈত্র ১৪০১ সাল। 


তফসিল 
সাক্ষী : স্বাক্ষর 
উইল সম্পাদনকারী আমাদের সম্মুখে 
উহ] সম্পাদন করিয়াছেন । আমরাও 
তাহার সম্মুখে সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর 
করিলাম । 
১। 
| 


নিদর্শ ৬ 

লিখিত শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়চৌধুরী পিতা স্বগীয় প্রমোদ রঞ্জন রায়চৌধুরী; 
সাকিন মাণিকনগর বিরাটী থান দমদম কলিকাতা ৭৮ জাতি হিন্দু কায়স্থ,. 
পেশ! বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম ভোগী। উইল সম্পাদনকারী, 

কশ্য শুভ উহল বা ইচ্ছাপত্র মিদং কার্ধধাগে । আমি, এই উইল সম্পাদদনকারী, 
বয়স ৮৪ বৎসর হইতেছে । পূর্ব আমি আধ] সরকারী সংস্থায় চাকুরী করিতাম। 
চাকুরী হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার পর আমার স্থউপা'জিত বিত্ত সম্পদ ও 
সঞ্চিত টাক! পয়সার আহ্কৃল্যে বার্ধক্য জীবন যাপন করিতেছি । আমার 
ওরসে ও আমার সহধন্সিনী শ্রীমতী প্রতিমা রাণী দাস মহাশয়ার গর্ভে শ্রীমান 
অলক রারচৌধুরী, প্রীমান পুলক রায়চৌধুরী ও শ্রীমান তিলক রায়চৌধুরী নামীয় 
তিনপুত্র এবং অমলা, বিমল! ও কমল! নামী তিন কন্তা জন্ম গ্রহণ করে এবং 
তাহাদিগকে আমার সাধ্যমত বিস্তাশিক্ষা করাইয়াছি। আমার প্রথমা কন্ত! 
শ্রীমতী অমলাকে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বীজপুর থানার কুমারপাড়া নিবাসী: 
শ্রীতারক নাথ দে-র পুত্র শ্রীহ্বশীলচন্ত্র দের সহিত, আমার দ্বিতীয় কন্তাঁ 
শ্রীমতী বিমলাকে কলিকাতার বরাহনগর থানার ১০৭ নঘ্বর শরৎ বস্থ রোডের 
৬কালাচাদ দত্তর পুত্র শ্রীমান আকাশচন্দ্র দত্তর সহিত এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতি 
কমলাকে হাওড়! জেলার বালি থানার ষ্টেশন রোড নিবাসী শ্রীআানন্দ ঘোষ-এব্ 


পণ লিল নুসাবিদা 


পুত্র শ্রীমান দেবদাস ঘোষএর সহিত বিবাহ দিয়াছি এবং তাহারা 
তাহাদের নিজ নিজ হ্বামীর আলয়ে সুখে শ্াচ্ছন্দে,'জীবন যাপন করিতেছে। 
তাহারা কেহই আমার বিত্ত সম্পত্তি ও নগদ টাকা পয়সায় কোন অংশ পাইতে 
প্রত্যাশী নহে। পরস্ত আমার কন্তাগণ ও কন্যাজামাতাগণ আমার প্রতি অতিশয় 
শ্রদ্ধাশীল থাকিয়া সময় সময় আমাকে ও আমার স্ত্রীকে দেখাশুনা করে বিধায় 
তাহাদের প্রতিও আমরা গ্রীত ও ন্বেহশীল | আমার পুত্রগণের মধ্যে আমার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অলক রায়চৌধুরী আমার সংসার হইতে পৃথকান্ন হইয়া! উত্তর 
২৪ পরগণ! জেলার দেগংগা থানার নবীপুর গ্রামে পরিবার পরিজনসহ বসবাস 
করিতেছে এবং আমার উক্ত পুত্র ও পুত্রবধূ আমার বা আমার স্ত্রীর সেবা যত্ব 
করা এমন কি আমাদের খোজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। বরং সময় 
সময় আমার বাড়িতে আসিয়া আমাকে টাকা পয়সা ও বিত্ত সম্পত্তি বিভ।গ 
বন্টন করিয়! দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে এবং আমার ও আমার ক্ত্রীন প্রতি 
অশালীন আচরণ করিয়া থাকে । 

আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান পুলক রায়চৌধুরীকে দমদম পার্কস্থিত ব্যাংক 
হইতে নগদ মৎ ১০০,০০০ এক লক্ষ টাকা লোন গ্রহণ করিয়! মূলধন হিসাবে 
একটি কাপড়ের দোকান 'শাড়িমহল' নামে ব্যবসার ব্যবস্থা করিয়! নিয়াছি এবং 
সে আমা হইতে পৃথকান্ন হইয়া আমার বাড়িতেই বসবাম করিতেছে এবং আমার 
দৈনন্দিন জীবন যাপনে বা আমার ও আমার স্ত্রীর চিকিৎসার্থ কোন টাকা 
পয়ল] দিয়! সাহায্য সহযোগিতা করিতেছে না। আমার এ সমস্ত পোন পরি- 
শোধের নিমিত্ত এবং আরও অন্যান্য নানাবিধ বৈধ প্রয়োজনে নগদ ট।কার 
আবশ্যক হওয়ায় আমার বসত বাটার দক্ষিণাংশের তিন কাঠা পরিমিত খালি 
বাস্ত ভূমি শ্রীযুক্ত মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয় করিয়! দিয়া উহার দখল 
তাহাকে বুঝাইয়! দিয়াছি। উক্ত ভূমির বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে জোয্ঠ পুত্র 
শ্রীমান অলক রায়চৌধুরীকে তাহার প্রস্তাবিত ব্যবসার জন্য ৫০০০০ পঞ্চাশ 
হাজার টাকা নগন প্রদান করিয়াছি এবং দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান পুলক রায়চৌধুরী 
পরিচালিত ব্যবসার জন্য গৃহীত লোনের টাকা পরিশোধ করিয়াছি এবং আমার 
তৃতীয় ও কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান তিলক রায়চৌধুরী বর্তমানে অবিবাহিত অবস্থায় 
আমার ও আমার স্ত্রীর সহিত একান্নতৃক্ত আছে, কিন্তু এযাবৎ তাহার কোন 
চাকুরী বা আয়ের সংস্থান হয় নাই অথচ আমাদের হুখে ছুঃখে সেই ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত থাকিয়া! আমার ও আমার স্ত্রীর সখ স্বাছন্দ বিধানে রত আছে । উপরোক্ত 


উইল ব৷ চরমপত্র বা ইচ্ছাপত্র ৪৭৯ 


অবস্থাধীনে আমার অভাবে আমার স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিষা রাণী রারচৌধুরাশী 
মহাশয়! যাহাতে আর্ধিক দুঃখ কষ্টে পতিত না হুন এবং আমার স্ত্রীর শৃত্যুর 
পর যাহাতে আমার কনিষ্টপুত্র শ্রীমান তিলক রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার কর্তব্য পালন করা নৈতিক দাহিখ বলিয়া 
অনুধাবন করিতেছি । আমার সঞ্চিত টাকা পয়সা নিষ্ন তফসিল বর্দিত ব্যাংক 
এবং ভাকঘরে আমার নামে ও আমার স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিমা রাণী রায়চৌধুরাঁণীর 
যৌথনামে রহিয়াছে এবং এ সমন্ত টাকা পয়সা আমরা উভয়ের মধ্যে 
যে কেহ এককভাবে তুলিতে আইনত কোন বাধা না থাকিলে ও আমার 
অবর্তমানে যাহাতে অত্র উইলের বিধানের বিপরীতে কেহ কোন প্রকার 
দাবি দাওয়া উত্থাপণ করিতে না পারে তাহার হুনির্দিই বিধান করিয়া যাওয়া 
আমার সংগত কার্য মনে করিতেছি । মনুত্য জীবন অনিত্য, কখন কি হয় 
তাহার স্থিরতা নাই। যেকোন সময়ে আমার অভাব হইতে পারে। উপরে 
বণিত পারিপািক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমার হিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত 
আলাপ আলোচনা করিয়া অগ্ভই আমার এরূপ ইচ্ছ! ও বাসনাকে বাস্তবে রূপায়িত 
করিবার মানসে অত্র উইল বা! ইচ্ছাপত্র সম্পাদনে বিধান করিতেছি যে £ 


বিধানাবলী 


১। আমার মৃত্যুর পর নিয়ন তফমিল বণিত ব্যাংক ও ডাকঘরে আমার যে 
সমস্ত টাকা পয়সা, আমার ও আমার শ্রী শ্রীমতি প্রতিমা রাণী রায়চৌধুরাণীর 
যৌথনামে আছে ও থাকিবে এবং আমার বসত বাটীতে আমার যে সকল 
অস্থাবর মালামাল থাকিবে তৎসমূদয় আমার স্ত্রী শ্রীয়তী প্রতিমারাণী রায়- 
চৌধুরাণী একক ভাবে তাহার জীবিত কালতক ১, ষোল আনার মালিক হইয়া 
ভোগবিনিয়োগ করিবে এবং আমার স্ত্রী শরমতী প্রতিমা রাণী রায়চৌধুরাণীর 
মৃত্যুর পূর্বে আমার কনিষ্টপুত্র শ্রীমান তিলক রায় চৌধুরীকে উক্ত ব্যাংক ও ডাক- 
ঘরের নিয়ে বর্ণিত একাউন্টে আমার নামের স্থলে তাহার নাম স্থলাভিষিক্ত 
করিয়া তাহাদের যৌথ নামে পুনবিন্যাস করিয়া যে কেহ এককভাবে টাকা পয়সা 
তুলিতে পারিবে এবং আমার সতী শ্রীমতি প্রতিমারাণী রায়চৌধুরাণীর মৃত্যুর পর 
আমার কনিষ্ট পুন ্রীমানতিলক রাক্মচৌধুরী নিয় তফসিল বর্ণিত ব্যাংকের ও 
ডাকঘরের যাবতীয় টাকা পয়সায় সে এককভাবে নিবৃঢ়ভাবে স্বত্বাধিকারী 


৪৮০ দলিল যুসাবিদা 


হইবে। উহাতে আমায় অঙ্ক কোন পুত্র কনা কোনরূপ ভাগ পাইবে না এবং 
তাহার। অরূপ দাবি করিলে তাহ! অগ্রাহ ও বাতিল বলিয়। গণ্য হইবে। 

২। আমার বসতবাটী তথ! স্থাবর সম্পতি সম্পর্কে অত্র উইলে কোন বিধান 
করিলাম না বিধায় ভাহ। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বিধানমতে অপপিবে। উত্ত 
সম্পত্তি অত্র উইলের বহিত্ভ্তত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে । 

৩। আমার ও আমার শ্ত্রী শ্রীমতি প্রতিম! রাণী রায়চৌধুরাণীর মৃত্যুর 
পর নিয় তফসিলে বধিত আমার সঞ্চিত টাকা হইতে আমাদের উদ্ধদৈহিক 
অস্তেটিক্রিয়। ও শ্রদ্ধাদি কার্ধ্য এবং ধমীয় কার্ধাদি নির্বাহ হইবে। 

৪।| আমার ম্বৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অত্র উইল কার্ধকরী হইবে ও বহাল হইবে 
এবং উহার প্রবেট প্রাপ্তির পূর্বেই অত্র উইলের বিধানাবলী বলবৎ হুইবে। 

৫&। আমার পত্বী শ্রীমতি প্রতিমা! রাণী রায়চৌধুরাণীকে এবং আমার 
কনিষ্ঠ পুত্র গ্রীমান তিলক রায়চৌধুরীকে অত্র উইলের একজিকিউটরস্‌ নিযুক্ত 
করিলাম । আমার মৃত্যুর পর তাহারা যৌথভাবে অথবা যে কেহ একাকী 
উপযুক্ত আদালত হুইতে বিনা জামিনে অত্র উইলের প্রবেট গ্রহণ করিতে 
পারিবেক। ভগবান না করুন, যদি আমার স্ত্রী শ্রমতি প্রতিমা রাণ রায়- 
চৌধুরাণী আমার জীবদ্দশায় পরলোকগতা৷ হন অথব! অত্র উইলের প্রবেট গ্রহণের 
পূর্বে পরলোকগতা হন তদাবস্থায় আমার উক্ত কনিষ্ট পুত্র শ্রমান তিলক রায়- 
চৌধুরী নিয় তফমিলে বণিত টাকা পয়সার একমাত্র লিগ্যাটী ও একজিকিউটর 
হিসাবে বিনা জামিনে একক অধিকারে অত্র উইলের প্রবেট গ্রহণ করিতে 
পারিবে। আমার উক্ত কন্াগণ বা! আমার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র নিম্ন তফসিলে 
বর্ণিত আমার সঞ্চিত টাকা পয়সার কোন প্রকার ভাগ দাবি করিতে পারিবে 
না। অন্রূপ দাবি করিয়া আমার পুত্র কম্চাগণ মধ্যে কেহ অত্র উইলের 
বিরোধিতা করিলে এ পুত্র কিনব কন্া অত্র উইলের বহছিভূত বসত বাড়ির স্থাবর 
সম্পত্তির ওয়ারিশ শ্বত্ব হইতে চিরতরে নিঃম্বত্ব ও বঞ্চিত হইবে। অত্র উইলের 
বিরোধিতাকারী আমার স্থাবর বসত বাড়ির সম্পক্তির যে অংশে পাইতে, 
অধিকারী হইত উক্ত অংশ আমার অপরাপর ভাবী ওয়ারিশগণের মধ্যে, 
তুল্যাংশে অপিবে ও বর্তাইবে। 

৬। আমি ইতিপূর্বে আর কোন উইল সম্পাদন করি নাই, ইহাই আমার 
একমাত্র শেষ উইল বা ইচ্ছাপত্র। যর্দি ভবিষ্ততে আমি অত্র উইল বাতিল 
করিতে চাই, তবে রেজিস্্রীকৃত উইল ছ্বারা ভাহা বাতিল করিতে পারিব । 


উইল বা চরমপত্র বা ইচ্ছাপত্ত ৪৮১ 


আমার নামীয় পরবর্তাঁ সময়ে কোন অরেজিত্রীকুত উইল আইন আমলে গ্রাহা 
হইবে না। আমার কোন দেনা নাই বা কোন দেনার ভয়ে অত্র উইল করিলাম 
না। এতদর্থে অত্র উইল পাঠ করাইয়া এবং নিজেও ইহা পাঠ করিয়া ইহ 
আমার কথা ও নির্দেশ মত লিপিবদ্ধ ও টাইপক্ৃত হইয়াছে বুঝিয়া উহার মর্স ও 
ভাবী ফলাফল সম্যক ভালভাবে বুঝিয়া কাহারও কতৃক কোন প্রকার উৎপীড়িত, 
প্ররোচিত বা প্রভাবিত না হইয়া পরন্ত আমার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্রের হিত কামনায় 
ভবিষ্যতের কৃটতর্ক নিরসনার্থে স্বেচ্ছায় সরল মনে, সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মস্তিষ্ক 
উত্তম দেহ ও মনের অধিকারী থাকিয়া সঙ্ঞানে সাক্ষীগণের মোকাবেলায় 
তাহাদের সম্মুখে অর উইপ বা! ইচ্ছাপত্র সহি সম্পাদন করিলাম এবং সাক্ষীগণও 
আমার সম্মুখে অত্র উইলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইতি বাংলা ১৪০১ সালের 
২*সে চৈত্র তথ! ইংরেজী ৭ঠা এপ্রিল ১৯৯৫। 


তপসিল 
উইল সম্পাদণকারী আমাদের সম্মুখে 
স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন করিয়াছেন 
সম্পাদনকারা 
১। 
২। 


নিদর্শ_৭ 
উইল ব! ইচ্ছাপত্্র 

কশ্তয উইল পত্রমিদৎ কার্ষঞাগে। আমি মনীক্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পিতা স্বীয় অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হাল সাকিন কৃষ্ণপুর রোড, 
কলিকাতা-৭০০০৭৪, থানা রাজারহাট, পরিণত বয়সে স্থস্থ শরীরে, স্বেচ্ছায়, 
অন্যের বিনা অন্থরোধে এই উইল পত্র সম্পাদন করিতেছি । 

আমি ইতিপূর্বে কোন উইল বা চরম পত্র সম্পাদন করি নাই। যদি কোন 
উইল আমি সম্পাদন করিয়া! থাকি, তাহা এতদ্বারা নাকচ হইল এবং বর্তমান 
উইলখানিই আমার একমাত্র এবং শেষ উইল বলিয়া গণ্য হইবে। 

বর্তমানে আমার স্ত্রী শ্রীমতী সরলা দেবী, ছুই পুত্র চন্দ্রনাথ ও মহাদেব, দুই 
কন্তা আলো রায় ও দীপ্তি রায় জীবিত আছে । আমার ছুই কন্তাকে 
যথোপযুক্ত যৌতুক উপহারাদিসহ উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহ দরিয়াছি। তাহার! 


৩১ 


৪৮২ দলিল মুসাবিদা 


নিজ নিজ স্বামী সন্তানাদি সহ স্থথে স্থচ্ছন্দে বসবাস করিতেছে । ইহা ছাড়া 
আমি আমার জ্যেষ্ঠ! কন্যাকে উহার বিবাহের পূর্বেই বরাহনগরে একটি জমি দান 
করিয়াছি। সেখানে জ্যেষ্ঠ কন্যা বাড়ী বাগান করিয়া সুখে শ্বচ্ছন্দে বসবাস 
করিতেছে । 

আমার কনিষ্ঠা কন্যা উহার মাতার পৈত্রিক স্থত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির মনোনীত 
উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে । আমার জ্যো্ পুত্র চন্দ্রনাথ, জাল উইল মূলে আমার 
মাতার সম্পত্তির দাবী করিয়া আমার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে এবং শেষ 
পর্য্যন্ত হারিয়া যায়। তাহার সহিত অগ্াবধি আমার কোন সংশরব নাই এবং 
আমি তাহাকে আমার ত্যাজ্য পুত্র বলিয়া গণ্য করি। আমার কনিষ্ঠ পুত্র 
মহাদেব আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজ ইচ্ছামত বিবাহ করিয়াছে এবং তদাবধি 
স্বতন্থভবে জীবন যাপন করিতেছে । 

আমার স্ত্রী শ্রীমতী সরল। দেবী ১৯৫২ সাল নাগাদ তাহার অন্থস্থ পিতার 
সেবা করিব।র জন্য ১০৭ বি, বি, গাঙ্গুলী রোডস্থিত পিতৃ ভখনে যান। কিন্তু 
তাহার পিতার দেহান্তের পরেও আমার সংসারে ফিরিয়া আসেন নাই এবং 
দানহ্যত্রে প্রাপ্ত তাহার পিতার ভবনেই তিনি বনবাস করিতেছেন । উক্ত ভবনের 
অধিকাংশ ভাড়া দিয় তাহার আয়ে স্বচ্ছলভাবে স্বাধীন জীবন যাপন করিতেছেন। 
ইতিমধ্যে ১৯৬০ সালে ১০, শোভাবাজার রোডে আমার নিম।য়মান 
অসমাপ্ত বাড়ীতে আমার মাতাকে লইয়া বাম করিতে যাই । আমার মা তখন 
অসুস্থ এবং অপটু । এ সময় আমার স্ত্রী না আসায় আমার চারটি সন্তানের দেখা- 
শুনা ও আমার মাতার সেবাযত্বাদদির জন্য আমার মাতা! তাহার বান্ধবীর ভ্রাতৃবধূ 
কুন্ধলা চঞ্ব্তীকে আনাইয়া ১০, শৌভ৷ বাজার রোডের বাড়ীতে রাখেন । 
কুন্তলা চক্রবতীর একমাত্র পুত্র শিবসাধন চক্রবর্তী এ সময় তাহার পিত্রালয়ে 
থাকিয়! স্থানীয় স্কুলে পড়িতেছিল। সে সেখানেই থাকিয়া যায়। ১৯৭০ সালে 
আমার মাতার মৃত্যু পর্য্যন্ত কুস্তল! চক্রবর্তা আপন কন্তার ন্যায় আমার মাতার 
প্রয়োজনীয় কাজকর্ম, সেবাযত্ব এবং ছেলেমেয়েদের যাবতীয় কাজ হুচারুরূপে 
করেন। পরে কুন্তলা চক্রবর্তীর ছেলে শিবসাধন উপার্জনক্ষম হইয় কুস্তলার স্বতন্ 
বানের জন্য ঘর ভাড়া করে । সেখানে কুস্তল! চক্রবতা বেশ কিছুকাল বাস করে। 
কিন্ত আমার স্ত্রী এবং আমার ছেলেরা! কেহই আমাকে দেখাশোন! না করায় 
উক্ত কুস্তলা চক্রবতা আমার অন্রোধে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে দেখাশোনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করে। এইরূপে ত্রিশ বৎসরের অধিককাল যিনি আমার ও আমার 


উইল বা চরমপত্র বা ইচ্ছাপজ ৪৮৩ 


সংসারের জন্য নিজেকে দ্বেহমীলা ভগিনীর ন্যায় নিংস্বার্থভাবে নিয়োগ করিয়াছেন 
সেই কুস্তলা চক্রবর্তীকে কৃতজ্ঞতা বশত; 'আমার নৃতন ক্রয় করা সাগর হাউজিং 
কমপ্লেক্স এর “হুন্দর” বিল্ডিং-এর এক তলার ১* নম্বর ফ্ল্টাটটি এবং আমার 
ব্যবহার্ধ নিজন্ব কিছু আসবাব পত্র ও ব্যবহারের জিনিষপত্র আছে সেই সমস্তই 
এই উইলের মাধ্যমে দান বিক্রুয়েয় পূর্ণ ক্ষমতা দিয়! কুস্তলা চক্রবর্তীকে অর্পণ 
করিলাম । কিন্ত আমার সংগৃহীত পুস্তকার্দি এবং তৈলচিত্রগুলি তিনি 
বিত্রয় করিতে পারিবেন না। এগুলি সে হয় আমার বন্ধু “দনিক বঙ্নবাণী'র 
সম্পাদক শ্রী ললিত রুদ্রকে দিয়া দিবেন, অথবা নিজস্ব বাড়ী আছে এমন 
কোন প্রতিষ্ঠান বা পাবলিক লাইব্রেরীকে দান করিবেন । 

এই উইলের একজিকিউটর হিসাবে শ্রীমতি কুন্তল! চক্রবর্তী কোন 
সিকিউরিটি ছাড়াই প্রবেট লইতে পারিবেন এবং ইহা! কাধ্যকর করিতে যাহা 
কিছু প্রয়োজন সমস্তই তিনি বিনা জামিনে করিতে পারিবেন । 

এতদর্থে এই উইলের মর্জ সম্যকরূপে অবগত হইয়া স্বেচ্ছায় সুস্থ শরীরে 
অন্যের বিনাহ্বরোধে এবং কাহারও দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া এই উপ 
নি্নলিখিত সাক্ষীগণের সম্মুখে সহি সম্পাদন করিয়া! দিলাম এবং সাক্ষীগণও 
নিজ নিজ নাম আমার সম্মুখে মহি করিলেন। 
সাক্ষীগণ £ 

উপরোক্ত উইলকারক এই উইলপত্র 

আমাদের পাঠ করিয়া আমাদের 

সম্মুখে সহি করিলেন এবং আমরাও উহার 


সম্মুখে নিজ নিজ নাম সহি করিলাম । 
সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর 


১। 
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নিদশ'-৮ 


লিখিতং শ্রীভবতোষ চক্রবতাঁ পিতা ৮তিলক চক্রবর্তাঁ সাকিন ইচ্ছাপুর 
থানা বারাসাত জেল! উত্তর ২৪-পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা অবসর জীৰন | 


৪৮৪ দলিল যুসাবিদ 


কশ্য উইল বা চরমপত্র মিদং কার্ধঞাগে । আমি অশীতিপর বুদ্ধ এখন 
আমর বয়স প্রায় ৯* বংসর হইবে । আমার শ্রী শ্রীমতী মণিকা দেবী বিগত 
১৯৯* সালের ৭ই মে পরলোকগতা হইয়াছেন । আমার পুত্র কন্যা নাই। 
আমার পরলোকগত সহোদর ভ্রাতা স্থববোধ চক্রবত। মহাশয়ের একমাত্র পুত্র 
শ্রীমান অনিল চক্রবততা আমার এই জীবন সায়ান্কে পিতৃজ্নে পরম ভক্তিশ্রদ্ধা 
সংকারে আমার সেবাযত্ব করিয়া আসিতেছে । আমার অস্ুখ ও অন্থস্থতার 
সময় চিকিৎসক ডাকিয়া আনা ওঁধধ সেবন করানে। এবং সর্বক্ষণ মাথার কাছে 
বসিয়া চিত্তে প্রশান্তি দিতেছে । তাহার এইবপ সেবাযত্বে আমি অপরিসীম 
পরিতৃপ্রি ণাভ করিতেছি । উপরোক্ত কারণে তাহার সেবৰাযত্ব, শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
দরুন স্বাভাখিকভাবেই তাহার উপর আমার অপত্য ন্েহমমতা জন্মিয়াছে। 
আমার শিজের পুত্র থাকিলে সে আমার মৃত্যুর পর 'আমার ত্যক্ত সম্পত্তির 
যেবপ অধিন্কারী হইত, তদ্রপে উক্ত শ্রীমাণ অনিল চত্রব৩া আমার মৃত্যুর পব 
"মামার যাবতায় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অধিবারী যাহাতে হইতে পাবে 
'॥কক্পে স্ব্যবস্থা বরা সংগত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি । মনুত্য বন 
অ,নত্য ও ক্ষণভংগুর, কখন কি হয় বলা যায় না। বর্তমানে আমর ৯০ বসব 
বয়স চণিতেছে যে কোন মুহুর্তে আমার মৃত্যু হইতে পারে । এইরূপ পরিস্থিতিতে 
অত্র উইল' দ্বারা খ্যবস্থা করিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর আমার যাবতীয় 
স্বাবব অস্থাবব »নি মায় ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরে গচ্ছিত টাকা যাহা কিছু আছে 
এবং আমীর মৃত্যুক্কাপান যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তৎসযৃদরয় আমার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র 
উক্ত শ্রীমান অনিল চক্রবতা এ+কভাবে ১৬ যোল আনা অংশ পাইবে এবং 
সে উহার মালিক হিসাবে দান বিক্রয় প্রভৃতি সর্ববিধ হস্তান্তরাদির মালিক 
হইয়া চিরকাল পুত্র পৌত্রাদিগণক্রমে পরম স্থখে ভোগ দখল করিবে, তাহাতে 
কাহার৪ কোন আপত্তি কিংবা দাবিদীওয়া চলিবে না এবং করিলেও তাহা 
সর্বদ1 সর্বাদীলতে বাতিল ও নামঞ্কুর এবং অগ্রাহ হইবে । মঙ্গলময় ঈশ্বর না 
বরুন আমার মৃত্যুর পূর্বে যদি আমার ভ্রাতুপ্পুত্র উক্ত শ্রীমান অনিল চক্রবতাঁর 
মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার পুত্রগণ আমার “মৃত্যুর পর আমার ত্যক্ত যাবতীয় 
স্বাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হইয়া দান বিক্রয়াদি সর্ববিধ হস্তাস্তরাদির 
অধিস্কারী হইয়! চিরকাল পুত্র পৌত্রাদিত্রমে পরম হ্থখে ভোগ দখল করিবে । 
তফসিল বত সম্পত্তিতে আমার অপরাজেয় ও বৈধ শ্বহ দখল রহিয়াছে । 
সম্পূর্ণ নির্দায় অবস্থায় উহ! উইল করিলাম । 


উইল বা চরমপত্র বা ইচ্ছ।পত্র ৪৮৫ 


অত্র উইল আমার মৃত্যুর পর কার্ধকরী হইবে এবং উক্ত শ্রীমান অনিল 
চত্রবতা বিনা জামিনে উপযুক্ত আদালত হইতে অত্র উইল মূলে প্রবেট লইতে 
পারিবে। 


এতদর্থে স্রস্থ শরীরে সুস্থ মস্তিষ্কে সরল মনে অন্তের বিনা অনুরোধে এবং 
কথার দ্বারা প্ররোচিত ন৷ হইয়া এবং এই উইলের মর্শ ও ভাবী ফলাফল সম্যক 
অবগত হইয়া ও উপলদ্ধি করিয়া সাক্ষীগণের সম্মুখে সহি দ্বার! সম্পাদন 
করিলাম । সাক্ষীগণও আমার সামনে সাক্ষর করিলেন । ইতি-_- 


তারিখ ২-৪-৯৫ ইংরাজী ১৮ই চৈত্র ১৪০১ সাল। 
সম্পাদনকারীর স্বাঙ্গব 


তফসিল 
সাক্ষী £ 
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নিদর্শ_৯ 


লিখিতং কুমারী দেবকী চক্রবতাঁ পিতা ম্বগায় অমূল্য কুমার চক্রবর্তা জান্তি 
হিন্দু ব্রাহ্মণ পেশ! অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, সাকিন ১০২ নিউ ব্যারাকপুর 

থান] খড়দহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা । 
উইল সম্পাদনকারিণী 


কন্য উইল বা ইচ্ছাপত্র মিদং কার্ধধশগে | অত্র উইলের নিয় তফসিল বগি 
সম্পত্তি বিগত ২৩/৫/১৯৭* ইং তারিখে সম্পাদিত ও ব্যারাকপুর সাব-রেজিগী 
অফিসে বিগত ২৪/৫/১৯৭* ইং তারিখ রেজিস্রীকুত ৪৩৭ নং একখণ্ড দান পত্র 
দলিল যূলে আমার মাতা শ্রীমতি মিনতি চক্রবর্তা মহাশয় হইতে দান প্রাপ্তে উক্ত 
সম্পত্তির উপ্নয়ন করতঃ খাজনা ট্যান্সাদি প্রদানে ইহাতে আমার নিরঙ্কুশ স্ব 
দখল পরিচালনে নিজে তাহাতে বসবাস করিয়া আসিতেছি | আমি একজন 
চির কুমারী | উন্নয়ন পর্যদে চাকুরী করিতাম। বিগত ১৯৯৫ ইং সালের জুলাই 
মাসে আমার চাকুরী হইতে অবন্ূর গ্রহণ করিয়া পেনশন (ভাগ করিতেছি | , .. 


৪৮৬ দলিল মুসাবিদা 


আমার জ্যোষ্ঠা ভগ্মী শ্রীমতী মালতি মুখাজী মহাশয়ার কোন পুত্র সন্তান 
"ই । তাহার কন্যাগণকে বিবাহ দেওয়ার পর বৈধব্য জীবন যাপনের বিকল্প 
আশ্রয় না থাকায় তিনি বহুদিন যাবত আমার নিয় তফসিল বণ্িত বাড়ীতে 
'আমার একান্নতুক্তে জীবন যাপন করিতেছেন এবং তাহার জীবিতকাল পর্য্যস্ত 
'আমার বাড়ীতেই থাকিবেন বলিয়া প্রত্যাশিত । উক্ত শ্রীমতী মালতি মুখাজার 
কনিষ্ঠা কন্তা শ্রীমতি অনামিকা চক্রবর্তীর গে শ্রীমান রতন চত্রবতী! জন্মগ্রহণ করে 
উক্ত রতনের বয়স ঘখন মাত্র ১* (দশ) মাস তখন তাহার পিতা শ্রীতপন চক্রবতী 
ও মাতা শ্রীমতী অনামিকা! চক্রবতার অহ্মোদন প্রান্তে শ্রীমান রতনকে আমার 
তবাবধানে নিয়া আসি এবং লালন পালন করিয়! বিষ্ভা শিক্ষা করাইয়া! আমার 
নিজ অর্থে তাহাকে মানুষ করিয়াছি এবং সে এম, কম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার 
পর বর্তমানে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে নিয়োজিত আছে। আমি 
তাহাকে শৈশবকাল হইতে উপযুক্ত পরিবেশে রাখিয়া আদরশবান করিয়া 
তুলিয়াছি। সে আমার আজ্ঞাবহ ও আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ থাকায় 
তাহাকে আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিণয়ার্থে বিগত 
ইংরাজী ২৫/১২/১৯৮২ তারিখে কলিকাতাস্থিত রেজিষ্টার অব খ্যানিওরেন্স 
অফিসের ৩নং বহির ১৬নং ভলিউমের ২০৮নং পৃষ্ঠা হইতে ২১৪নং পৃষ্ঠায় 
নকলক্কুত «৭২নং একখণ্ড উইল মুলে নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তি সহ আমার 
যত্যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও টাকা পয়সা সোনা গহনা ইত্যাদি উক্ত 
শ্রীমান রতন চক্রবর্তার বরাবরে উইল করিয়াছিলাম 1 

আমি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার কিয়ৎ পূর্বে উক্ত রতন চক্রবতীর 
সহিত তাহার বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় লইয়া ভূল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইলে আমার 
কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী আলে। চক্রবর্তী বর্তমানে শ্রীমতী স্থুবলা দত্তর কন্তা শ্রীমতি 
কাঞ্জল দাস ও তৎম্বামী শ্রীদীপক কুমার দাস এঁ স্যোগ গ্রহণে আমার বাড়ীতে 
প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিয়! রতনের প্রতি আমার মন বিবাক্ত করিয়া তোলে 
এবং এক পর্ধ্যায়ে আমাকে উক্ত উইলখা'নি রদ, রহিত করিয়া! রতন চক্রবত্তীকে 
আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার কুপরামর্শ দিলে আমি 
তাহাদের উভয়ের দ্বার! গ্রভাবিত হুইয়! ক্ষণিক ভাব প্রবণতা ও আবেগবশতঃ উক্ত 
উইলখানি বিগত ইংরাজী ১২/১২/১৯৯১ তারিখে সম্পাদিত ও বারাসাত জেল! 
সেজিত্রী অফিসে বিগত ১৫/১২/১৯৯২ ইং তারিখে রেজিত্রীকৃত ঙনং বহির ১নং 
তলিউমেক্স ১৮*নং পৃষ্ঠা হইতে ১৮৭নং পৃষ্ঠা লিপিকৃত ২৭ নম্বর একথখগ্ু 


উইল বা চরমপত্র বা ইচ্ছাপত্র ৪৮৭ 


উইল রদ রহিত বা রিভোকেশন অব উইল দলিল দ্বারা উক্ত উইল রদ রহিত 
ও বাতিল করিয়া দিই । 

অতঃপর আমার স্বত্ব দখলীয় নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তি আমার বৃদ্ধা 
বয়সে রক্ষণাবেক্ষণ ও আমার পক্ষে ঘাবতীয় কার্ধ্যাদি নির্বাহ করিবার জন্য একখানা 
আমমোক্তার নাম! ব! পাওয়ার অব এটনীী দলিলের নাম করিয়! উক্ত শ্রীমতী 
কাজল দাস ও তৎম্বামী কলিকাতাস্থিত রেজিপ্বার অব গ্যা্থওরেন্গ অফিসে 
আমাকে এক! অসুস্থ অবস্থায় লইয়। গিয়া বিগত ৭/৮/১৯৯২ ইং তারিখ ৫৬৭২নং 
একখগ্ড দানপত্র দলিল উক্ত শ্রীমতীকা'জল দীসের বরাবরে রেজিস্ী করাইয়! হাসিল 
করিয়৷ নেওয়ার বিষয় পরে প্রকাশ পায় । তাহাদের এবমবিধ কার্ধ্যতায় আমি ক্ষুন্ধ 
হই এবং উক্ত দলিলখান! বাতিল করিবার 'জন্য শ্রীমতী কাজল দাসকে বলা সত্বেও 
সে আমার ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করিতে ব্যর্থ হইলে আমি অবশেষে বারাসাত 
মোকামের প্রথম সহকারী জেলা জঙ্গ আদালতে দেওয়ানী ১২১৬/১৯৯৪ নং 
মোকর্দম! দাখিলে উক্ত ভূয়া, ভাক্ত ও নামধেয় দানপত্র দলিলখানি বাতিল করার 
নিমিত্ত ও আমার স্বত্ব ঘোষনার ডি্রী প্রার্থী হই এবং উক্ত মোকর্দমাউক্ত আদালতে 
বিচারাধীন হইয়াছে । উক্ত মোকা্মায় আমার অন্থকৃলে সফল পাইবার যথেষ্ট 
সভভাবন1 বিদ্যমান রহিয়াছে । কেননা নিয় তফসিল বণ্িত সম্পত্তিতে উক্ত 
কাজল দাসকে দখল প্রদান করি নাই, কাজেই তথাকথিত দানপত্র দলিল 
আইনের চোখে মূল্যহীন এবং তাহা! আমার উপর কার্ধকর নহে । 

বর্তমানে আমার বয়ম ৬৪ বৎসর চলিতেছে । আমার শরীর সময় সময় 
খারাপের দিকে যাইতেছে । মন্্রষ্য জীবন অনিত্য, কখন কি হয় বলা যায় না। 
যে কোন সময়ে আমার মৃত্যু হইতে পারে বলিয়া আমি অনুধাবন করিতেছি। 
আমার মৃত্যুর পর আমার স্থাবর অস্থাবর তথা নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তিতে 
শ্রীমতী কাজল দাস বা অন্য কেহ কোন প্রকার দাবী উত্থাপন করিয়া আমার 
ইচ্ছাকে যাহাতে পণ্ড করিতে না পারে এবং আমার দাখিলকৃত উক্ত দেওয়ানী 
১২১৬/১৯৯৪ নং মোকর্দমা৷ পরিচালনে তথাকথিত দানপত্র দলিলখানি বাতিল 
হইয়া অত্র উইলযূলে নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তিতে শ্রীরতন চক্রবর্তা নিয়ে বণিত 
শর্তে মালিক হইতে পারে তৎ্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার জীবমানেই একখান! 
শেষ উইল করিয়া যাওয়া আমার একান্ত সঙ্গত ও পবিত্র কার্ধ্য বলিয়া মনে 
করিতেছি । উল্লেখিত পারিপার্থিক সকল বিষয় বিচার বিবেচন। করিয়া আমি 
অত্্র উইল করিয়া! বিধান করিতেছি যে £ 


৪৮৮ দলিল মুসাবিদা 
বিধানাবলী 


১। আমার মৃত্যুর পর আমার স্বত্ব দখলীয়া নিয় তপমিল বণিত সম্পৰ্তি 
সহ আমার যত্যাঁবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তথা ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকা পয়সা, 
লকারের রক্ষিত গহনাদি, আমার পাওন। টাকা পয়সা যত্যাবতীয় আমার পুত্রবৎ 
নাতি শ্রীরতন চক্রবর্তী, পিতা শ্রীতপন চক্রবর্তা, জাতি হিন্দু, পেশা চাকুরী 
সাকিন বাস্থদেবপুর পাঁনশিলা পোঃ নাটাগর সোদপুর, থান! খড়দহ, জেলা উত্তর 
২৪ পরগণা এককভাবে পাইবে এবং তাহার পুত্র, পোত্রাদি পুরুষ ওয়াবিশ 
স্থলবর্তীগণক্রমে উত্তরাথিকারী হইবে। 

২। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অত্র উইল কাধ্যকরী ও বহাল হইবে 
আমার মৃত্যুর পর উক্ত উইলের প্রবেট গ্রহণ করিবার পূর্বেই অত্র উইল বপে 
আমার লিগেটা শ্রীরতন চক্রবর্তী আমার দাখিলকৃত উক্ত দেওয়ানী ১২১৬' 
১৯৯৪ নং মোকর্দমা আমার জীবমানে নিষ্পত্তি না হুইপে তদবস্থায় আমার 
নামের স্থলে তাহার নাম বাদী হিসাবে স্থলাভিষিক্ত করিয়া! উক্ত মোকা্মা 
অথবা আমার দাখিলকৃত অন্যান্য মৌকদম1! থাকিণে বা আমার বিরুদ্ধে অন্যান্ত 
মোকর্দম! বিচারাধান থাকিলে এ সব মামলা] মোকার্ঁমায় আমার স্থলে তাহার 
নাম স্থালাভিষিক্ত করিয়া আমার স্বত্ব স্বার্থ বহাল ও বলবৎ রাখিয়া এবং 
আমার পাওনা টাকা আদীয় উত্তলে অন্তর উইল যূলে আমার লিগেটা শ্রীরতন 
চক্রবতাঁর উপর আমার যাবতীয় স্বত্ব দখলাদি পধ্যাপ্ড হইবে ও অপ্রিবে। 

৩। আমার লিগেটা শ্রীরতন চত্রবর্তীকে অত্র উইলের একজিকিউটর 
নিযুক্ত করিলাম । আমার মৃত্যুর পর সে উপযুক্ত আদালত হইতে অত্র উইলের 
বিনা জাষিনে প্রবেট গ্রহণ করিতে পারিবে। 

৪। উপরে বণ্িত ২৫/১২/৮২ ইং তারিখের ৫৭২ নং উইল ও ইংরাজী 
১২/১২/৯১ ইং তারিখে সম্পাদিত ও ১৫/১২/৯১ ইং তারিখে রেজিত্বীকত 
২৭ নং উইল রদ রহিতকরণ দলিল ব্যতীত এবং অত্র উইল ব্যতীত আঙি 
আর কোন উইল করি নাই। ইহাই আমার শেষ উইল | যদ্দি ভবিষ্যতে অন্তর 
উইল বাতিল করিতে হয় তবে আমি রেজিট্রীকুত রিভোকেশন অব উইল দ্বার! 
অব্র উইল বাতিল করিতে পারিব কিস্ত কোন অরেজিই্রীকত উইল বা 
রিভোকেশন অব উইল বা অপর কাহারও বরাবরে কৃত অন্য কোন উইল 
উপস্থিত করিলে তাহ! জান উইল ব। ভূয়! বলিয়। গণ্য হইবে এবং তাহা আইন' 


উইল বা চরমপত্র বা ইচ্ছাপত্র ৪৮৪ 
আমলে গ্রাহ হইবে না । আমার কোন দেন৷ নাই বা দেনার ভয়ে অজ উইল 
করিলাম না। 

৫। আমার মৃত্যুর পর আমার লিগেটা শ্রীরতন চক্রবর্তী আমার 
অন্তেষ্িক্রিয়া ও পারলৌকিক কার্ধার্দি আমার ত্যক্ত টাকা পয়স! হইতে খরচ 
করিয়া নির্বাহ করিবে এবং সাধ্যমত দান দক্ষিণা ভোজন ও গয়াতে পিওদান 
করিবে । আমার মৃত্যু বাধিকীতে যথাসাধ্য ব্যয়ে সাধুগ্রু, বৈষব ও গরীৰ 
ছুঃখীকে ভোজন করাইবে। 

৬। অত্র উইলে আমার আরও নির্দেশ রহিল যে আমি যে কক্ষটিতে 
বর্তমানে বসবাস করিতেছি আমার মৃত্যুর পর উক্ত কক্ষে আমার উপাস্য কষ্ট 
পাথরে নিশ্বিত শ্রীপ্রীশিব লিঙ্গ বিগ্রহ স্থাপনে তাহার দৈনশ্দিন সেবা পূজা করিৰে 
এবং আমার মৃত্যু তারিখে প্রতি বসর যথাসাধ্য ব্যয়ে আহুষ্ঠানিক পূজা ও 
প্রসাদ বিতরণ করিবে । আমার স্বতি রক্ষার নিমিত্ত নিয় তফমিল বণিত সম্পভি 
কোন প্রকারে হস্তান্তর করা চলিবে না বা ইহার কোন অংশ দীয়বদ্ধ কর] অথবা 
দীর্ঘকালীন লীজ প্রদান করা চলিবে না। আমার নির্দেশিত কার্ধ্যাদির ব্যয় 
নির্বাহের নিমিত্ত নিয় তফসিল বণিত সম্পক্তির কিয়দংশ অস্থায়ী মানিক ভাড়া 
দিয়া ভাড়ার টাকা হইতে ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে । 

৭। আমার লিগেটা শ্রীরতন চক্রবর্তীর অভাবে তাহার পুত্র সম্তান উইলকত 
সম্পত্তিতে মালিক হইবে । আমার লিগেটী শ্রীরতন চত্রন্তাঁর জীবমানে অপর 
কেহ উহাতে কোন প্রকার দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না। আমার 
স্বত্ব দখলীয় নিয় তফসিল বণ্লিত সম্পত্তিতে আমার ভম্রী শ্রীমতী আলো চক্রবর্তী 
ৰর্তমানে শ্রীমতী স্থবলা দত্ত বা তাহার কন্যা! শ্রীমতী কাজল দাস বা শ্রীমতীস্থবলা 
দত্তর স্বামী তাহার অপর কন্যা বা পুত্রগণ অত্র উইলকৃত সম্পত্তিতে কোন অধিকার 
পাইবে না এবং আমার বাড়ীতে প্রবেশের অধিকার হইতে তাহাদিগকে চিরতরে 
ৰঞ্চিত করিলাম । আমার লিগেটা শ্রীরতন চক্রবর্তীর পুত্র সস্তান না জন্মিলে 
তাহার জীবদ্দশায় উইল মুলে তাহার পছন্দমত উপযুক্ত ব্যক্তিকে পরবর্তী 
উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতে পারিবে। 

৮। আমার লিগেটা শ্রীরতন চক্রবর্তীর উপর আমার আরও নির্দেশ 
রহিল যে অত্র উইলের প্রবেট গ্রহণ করিবার পর আমার বোন-এর তিন কন্তা 
যথাক্রমে ১। শ্রীমতী লাবণী ব্যানার্জা স্বামী শ্রীঅলোক ব্যানার্জী, ২ । শ্রীমতী 
সান্থবী গাঙ্গুলী স্বামী শ্রীধীরেন গাঙ্গুলী'এবং ৩। শ্রীমতী আরতি রান, স্বামী 


৪৯৪ ঈলিল মুসাবিদা 
প্রীমাধব রায় যদি জীবিত থাকে তবে শ্রীরতন চক্রবর্তীর সামর্থ অন্থ্যায়ী তাহাদের 
প্রত্যেককে নগদ অর্থ প্রদান করিবে । তাহার্দের মধ্যে তখন কেহ জীবিত 
না থাকিলে তাহাদের ওয়ারিশানগণ কোন নগদ অর্থ পাইবে না। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে সরল অস্তঃকরণে অত্র উইল পাঠ করিয়া উহার মরন, 
ও ভাবী ফলাফল উপলদ্ধি করিয়া কাহারও দ্বারা প্রভাবিত, প্ররোচিত ও 
উৎপীড়িত না হইয়! সুস্থ শরীরে সুস্থ মস্তিষ্কে অত্র উইল বা চরমপত্র সাক্ষীগণের 
সম্মুখে সহিদ্ধারা সম্পাদন করিলাম । ইতি--9/৪/১৯৯৫ ইং 


তফসিল 
উইলকারীর স্বাক্ষর 


১। 
| 


নিদর্শ--১০ 


লিখিতং শ্রীমতী নমিতা! সাহা, স্বামী শ্রীহলাল সাহা, জাতি হিন্দু; পেশা' 
গৃহকত্রা, সাকিন ১৮ নং পরাশর রোড, অরোরা মার্কেট, থানা টালীগঞ্জ, 
কলিকাতা-৭*০ *২৯। 
উইল সম্পাদনকারিণী 
কম্য উইল বা ইচ্ছাপত্র মিদ্ং কার্ধধাগে। অত্র উইলের নিম্ন তফসিল 
বর্ণিত সম্পত্তি সহ আরও অন্যান্য সম্পত্তিতে পূর্বে আমার পিতা ভাঃ মনীন্দ 
মোহন রায় (পিতা ম্বত রাই মোহন রায় ) মহাশয় ১ ষোল আন! স্বত্ববান 
মালিক দখলিকার থাকা অবস্থায় একমাত্র স্ত্রী শ্রীমতী প্রমিল! রায়কে দুই পুত্র 
প্রীঅনিল কুমার রায় ও শ্রীমোহিনী মোহন রায়কে এবং আমি অত্র উইল 
সম্পাদনকারিণী নমিতা সাহাকে এবং শ্রীমতী অনিম! দাসকে ছুই কন্তা রাখিয়া. 
পরলোকগত হইলে প্রত্যেকে আমারা পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিতে ₹্ঁ এক পঞ্চমাংশ 
করিয়া প্রাপ্ত হয়েন ও হই। আমার উল্লেখিত ভ্রাতা মোহিনী মোহন 
রায় অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিলে তৎমাত শ্রীমতী প্রমিলা রায় স্বৃত, 
পুত্রের ত্যক্তবিতে উত্তরাধিকারীনি হয়েন। অতঃপর আমার মাত ভীমতী. 


উইল ব1 চরমপত্র বা ইচ্ছাপত্র ৪৯১ 


প্রমিলা রায় এবং আমার ভ্রাতা শ্রীঅনিল কুমার রায় বিগত ২৭/৪/১৯৮* 
ইং তারিখে একখণ্ড রেজিস্রী্কত দানপত্র দলিল মুলে তাহাদের উভয়ের প্রাপ্য 
৪ অংশ হইতে নিয় তফসিল বণিত ১৮ নং পরাসর রোড ২৭* হোল্ডিংস্থ পূর্ব 
খণ্ডের বিল্ডিংয়ের দোতলা আমার কনিষ্ঠ! কন্তা শ্রীমতী ছবি রায়কে দান 
করেন এবং একই তারিখে অপর একখণ্ড রেজিত্বীকৃত দানপত্র দলিল মুলে উক্ত 
পশ্চিমখণ্ডের তিন তলার সম্পূর্ণ অংশ আমার ভয়ী শ্রীমতী অনিম। দাসকে দান 
করেন এবং বিগত ৩১/৫/১৯৭৭ ইং তারিখে রেজিগ্রীকৃত ৩২৪৬ নং দানপত্র দলিল 
মূলে পূর্ব খণ্ডের বিল্ডিংয়ের তিনতলার সম্পূর্ণ আমি এই উইল সম্পাদন- 
কারিণীকে দান করেন । আমার মাতা শ্রীমতী প্রমিলা রায় মৃত্যু বরণ, 
করিলে আমরা ছুই ভগ্নী ও এক ভ্রাতা আমাদের প্রয়াত মাতার অবশিষ্ট অংশে 
তুল্য অংশে স্বত্বাধিকারী হই ও হন। 

এবম্‌ প্রকারে আমি এই উইল সম্পাদনকারিণী ও আমার ভ্রাতা, ভগ্মী 
উল্লেখিত দান প্রাপ্তে ও পিতা মাতার ওয়ারিশী গৃত্রে এবং আমার কন্তা শ্রীমতি 
ছবি রাক়্ দ্বান প্রাপ্চে ১, ষোল আন সম্পত্তি স্বত্বাধিকারী থাক! অবস্থায় বিগত 
১৪/৭/১৯৭৮ ইং তারিখে একখণ্ড পারিবারিক বদ্দোবন্ত দলিল সম্পাদদনে 
'আপোষে উক্ত বিল্ডিংয়ের পৃৰ খণ্ডের নীচ তলা ও দোতলা খণ্ড শ্রীঅনিল কুমার 
রায় প্রাপ্ত হন এবং পূর্ব খণ্ডের তিন তল! সম্পূর্ণ আমি উইল সম্পাদনকারিণী 
প্রাপ্ত হই এবং পশ্চিম খণ্ডের তিন তলা সম্পূর্ণ আমার ভ্ী শ্রীমতী অনিমা দাস 
প্রাপ্ত হন এবং পূর্ব খণ্ডের দৌতলা সম্পূর্ণ আমার কন্যা শ্রীমতি ছবি রায় প্রাপ্ত হয়। 
তদস্থসারে আমর! এক ভ্রাতা, ছুই ভগ্নী ও আমার কন্যা শ্রীমতী ছবি রায় বিগত 
২৪/৭/১৯৯০ ইং তারিখে সম্পার্দিত ও কলিকাতাস্থিত রেজিপ্লার অব ত্যান্থরেন্স 
অফিসে রেজিতীকৃত ৬৮৭৩ নং একখণ্ড পারিবারিক বন্দোবস্ত মুলক চুক্তিপত্র 
মাধ্যমে নিয় তফমিল বগ্িত সমগ্র ১৮নং পরাশর রোভস্থিত সম্পত্তিতে কে 
কিভাবে মালিক হইবে এবং ভোগ দখলাদি করিবে তাহা পূর্বোক্ত পারিবারিক 
বন্দোবস্ত দলিলের অন্ককরণে নিরূপণ করতঃ উক্ত ৬৮৭৩ নং দলিলের “এ” 
তফসিলের অন্তর্গত “সি” তফসিল বণ্রিত সম্পত্তি অর্থাৎ অত্র উইলের নিয় 
তফসিল বর্ধিত সম্পতি আমার একক ্বত্বাধিকারে চূড়ান্তভাবে প্রাপ্ত হইয়া 
অপরাপর অংনীদারগণের নিরাপত্তিতে নিরঙ্কুশভাবে নির্ব্ণঢ় স্বত্ব গ্রাঞ্চ হইয়া 
আমি নিজে আমার স্বামী সহ উহ্নীতে বসবাস করিয়া নিজ স্বত্ব দখল পরিচালন! 
করিয়া আলিতেছি। 


৪৪২ দলিল মুসাবিদা 


আমার কোন পুত্র সন্তান নাই। আমার ছুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্তা 
শ্রীমতী মঞ্চ সাহাকে কলিকাতা নগরীর বেলগাছিয়! অন্তর্গত ২৫/২ অনাথ দেব 
লেন নিবামী ধনাঢ্য ও সন্ত্রস্ত পরিবারের শ্রীঅশোক কুমার সাহার সহিত 
বিবাহ দিয়াছি, উক্ত জামাতা কলিকাতায় সরকারী চাকুরীতে আছে 
এবং সেখানে তাহারা বর্তমানে বসবাস করিতেছে । আমার কনিষ্ঠা কন্তা 
শ্রীমতি ছবি রায়কে ধনাঢ্য ও মন্ত্ৰাস্ত পরিবারের ডাঃ জয়ন্ত রায় এর সহিত 
বিবাহ দিয়াছি এবং ডাঃ ওয়ন্ত রায় চিকিৎসক হিসেবে ভারতের কেন্দ্রীর 
সরকারের অধীনে চাকুরীরত আছে এবং বর্তমানে কলিকাতাস্থিত কাশীপুর 
সরকারী শিশু হাসপাতাপে কর্মরত আছে। আমার উক্ত কন্যাদ্বর 
জামাতাদয় প্রত্যেকেই স্বপ্রতিষ্ঠিত এবং আমার ও আমার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 
বিনয়ী ও আমাদের আজ্ঞাবহ ব্যক্তি বটে। তথাপি পারিপাশ্বিক কারণে 
আমার ও আমার স্বামীর নিজ নিজ সম্পত্তি বিলি বন্দোবস্ত করার ইচ্ছা পোষণ 
করিলে আমাব জোষ্ঠা কন্যা আমাদের স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা 
প্রকাশে নগদ টাকা পর়সা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। এবং কনিষ্া 
কন্যা শ্রীমতি ছবি রায় স্থাবর সম্পত্তি ও নগদ টাকা পয়সা পাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছে । যেহেতু আমার কোন পুত্র সন্তান নাই এবং আমি ৭* বৎসর বয়সে 
বার্ধক্য জীবন যাপন করিতেছি । মাচ্ছু্য জীবন অনিত্য, কখন জীবন সায়াহে 
উপনীত হুইব তাহার স্থিরতা নাই ইত্যাদি অন্রধাবনে আমার জীবমানেই 
'আমার ত্বত্ব দখলীয় নিয় তফসিল বধিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিরূপণ করিয়া 
যাওয়া আমার সঙ্গত কার্য বলিয়া মনে করিয়া আমি আমার পরম শ্রদ্ধের 
স্বামীর সহিত আলোচনাক্রমে অত্র উইল করার অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া! আমি 
অন্তর উইল সম্পাদনে বিধান করিতেছি যে £ 


বিধানাবলী 

১। আমার স্বত্ব দখলীয় নিয়তফসিল বিত সম্পত্তিতে আমার মৃত্যুর পর 
আঙার কনিষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী ছবি রায় স্বামী ডাঃ জয়ন্ত রায়, সাকিন 
৩ই সেভেম্থ ট্যাঙ্ক এষ্টেট, দমদম, থান! দমদম, কলিকাতা-৭****২ নিব্যঢ স্বন্ছে 
দান বিক্রয়াদি সর্ব প্রকার হস্তাস্তরের অধিকার যুক্তে পুত্র পৌত্রা্দি ওয়ারিশ- 
স্থলবতীগণক্রমে প্রাপ্ত হইবে এবং ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে ও 
অন্তান্য যাবতীয় অফিসাদিতে অত্র উইলকৃত সম্পত্তিতে আমার নামের পরিবর্তে 
উক্ত শ্রীমতি ছবি রায় এর নাম পত্তন করতঃ রাজন্ব, ট্যান্সাদি প্রদানে নিজ নাঙে 


উইল বা চরমপন্ত্র বা ইচ্ছাপক্ ৪৯৩ 


রসিদ ও দীখিল! গ্রহণে ভোগ দখল পরিচালন করিতে অধিকারিণী হইবে 
তাহাতে আমার জ্যেষ্ঠটা কন্যা বা অপর কেহ কোন প্রকার দাৰী দাওয়া! করিতে 
পারিবে না। অনুরূপ দাবী করিলে ও তাহা সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় অগ্রাহ্থ ও 
বাতিল গণ্য হইৰে। 

২। আমার ও আমার স্বামীর যৌথ নামে আমাদের যে সব টাকা পয়সা 
ব্যান্ে পোষ্ট অফিসে বা অন্যান্য অর্থলঙ্মী প্রতিষ্ঠানে জমা বা সঞ্চিত আছে এ 
সব টাকা পয়মা! হইতে আমি আমার জীবমানে আমার ঞোর্ঠা কন্যা শ্রীমতী মঞ্জু 
সাহাকে প্রদানের পর আমার নামে যে অবশিষ্ট টাকা এঁসব প্রতিষ্ঠানে পাওনা 
থাকিবে এসব টাকা আমার স্বামী এককভাবে প্রাপ্ত হইবেন বা! আমার স্বামীর 
অভাবে আমার উক্ত দুই কন্যা তুল্য অংশে প্রাপ্ত হইবে । যদি আমার স্বামীর 
ৰর্তমানে আমার মৃত্যু হয় তদবস্থায় এ সব টাকা পয়মা! আনার স্বামীর জীবমানেই 
বিলি বন্দোবস্ত করিবেন । 

৩। প্রকাশ থাকে যে, আমার স্বামী ও তাহার ন্বত্র দখশীয় 
ভি, আই, পি, রোডস্থিত আণন্দলোক হাউজিং সোসাঠ)র এ'৩ নং 
ফ্ল্যাটখানা আমাদের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী ছবি রায় বরাবরে উইল করিয়া 
রাখিয়াছেন এবং উক্ত উইলে নগদ টাকা পয়লা কি ভাবে বিলি হইবে তাহাও 
স্থির করিয়া রাখিয়াছেন । 

৪। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অত্র উইল কার্যকরী ও বহাল হইবে । 
আমার কন্যা শ্রীমতি ছবি রায়কে অত্র উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত 
করিলাম। আমার মৃত্যুর পর সে উপযুক্ত আদীলত হইতে বিনা জামিনে 
অত্র উইলের গ্রবেট গ্রহণ করিতে পারিবে । ভগবান না করুন, যদি আমার 
উক্ত কন্তা অত্র উইলের প্রবেট গ্রহণ করিবার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে তদাবস্থায় 
তাহার অভাবে তংস্বামী ডাঃ জয়ন্ত রায় অথব। তাহাদের পুত্রদ্বয় সম্মিলিতভাবে 
অথবা যে কেহ একক ভাবে অত্র উইলের প্রবেট বিন। জামিনে গ্রহণ করিতে 
পারিবে। 

৫। আমি এই উইল সম্পাদনকারিণী ইতিপূর্বে আর কোন উইল করি নাই, 
ইহাই আমার একমাত্র ও শেষ উইল। আমার মৃত্যুর পর যদি কেহ আর কোন 
উইল উপস্থিত করেন তবে তাহা জাল ও অবৈধ উইল বলিয়া গণ্য হইবে। যদ্দি 
আমার জীবমানে অত্র উইল বাতিল করিতে চাই তদাবস্থায় রেজিণী রিভো। কেশন 


৪৯৪ দলিল মুসাবিদা 


উইল দ্বারা! ইহ! বাতিল করিতে পারিব কিন্তু কোন অব্রেজিদ্রী উইল দ্বারা অত্র 
উইল বাতিল হইবে না। 
৫| নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নিষ্ষণ্টক অবস্থায় আছে। 
আমি ইহা ইতি পূর্বে অন্ত কাহারও নিকট বিক্রয় করি নাই বা বিক্রয়ের জন্য 
কাহারও সহিত কোন লিখিত বায়না পত্রে বা মৌখিকভাবে বিক্রয়ের চুক্তিবদ্ধ 
হই নাই বা উহা কোথাও গচ্ছিত রাখিয়া কোন লোন বা কর্জ গ্রহণ করি নাই 
বা আমার কোন দেনা নাই বা কোন দেনার ভয়ে অন্তর উইল করিলাম না। 
সম্পূর্ণ নির্দীয় ও নিষ্কন্টক অবস্থায় নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি আমার কনিষ্ঠ 
কণ্। শ্রীমতী ছবি রায় এর বরাবরে উইল করিলাম । 
এতার্থে অত্র উইল পাঠ করাইয়া শুনিয়া এবং আমি নিজেও ইহ পাঠ 
করিয়! ইহা আমার কথা! ও নির্দেশ মতে মুলাবিদা! ও টাইপকৃত হওয়ায় ইহার 
মর্ম ও ভাবী ফলাফল ভালভাবে বুঝিয়া কাহারও কর্তৃক কোনভাবে প্রভাবিত, 
উৎপীড়িত বা ভয়ার্ত না হুইয়া৷ পরস্ত এঁকান্তিক সহ ও ভালবাস! প্রবৃত্তিযূলে 
তঃগ্রবৃত্ত হইয়া! স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে সুস্থ শরীরে স্বাক্ষীগণের সম্মুখে অত্র উইলের 
মোট ৬ (ছয়) পৃষ্ঠায় নিজ নাম স্বাক্ষরে উইল সম্পাদন করিলাম এবং 
আমার অন্রোধে উপস্থিত সাক্ষীগণ অত্র উইলে আমার সম্মুখে সাক্ষী স্বরূপে 
স্বাক্মর করিলেন । বাংলা ১৪০১ সাল ২৫শৈে আধাঢ তথ! ইংরাজী »/৭/১৯৯৪ । 
উইল সম্পা্দনকা'রিণী আমাদের সম্মুখে 
অত্র উইল পাঠ করাইয়া শুনিয়া এবং 
নিজেও ইহা পাঠ করিয়া স্বাক্ষর 
করিয়াছেন এবং আমরা সাক্ষীগণ 
একযোগে উইল সম্পাদন কারিণ'র 
সম্মুখে স্বাক্ষী স্বরূপে অত্র উইলে 
স্বাক্ষর করিলাম। উইল সম্পাদনকারীর স্বক্ষর 
আমি উইল সম্পাদনকারিণীর কথী ও নির্দেশ 
মতে অত্র উইল মুসাবিদা করিয়া টাইপ 
অন্যে তাহাকে ইহা! পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি 
এবং তিনি নিজে ও ইহ! পাঠ করিয়া অন্র 
উইলে নিজ স্বাক্ষর সম্পাদন ফরিয়াছেন। 
এডভোকেট 


উইল বা চরমপত্র বা ইচ্ছাপত্র ৪৯৫ 
নিদর্শ__-১১ 
উইল রহিতকরণ পত্র 


( 65০০৪৫10001 জা?) ) 


লিখিতং শ্রীমানিক লাল চক্রবর্তা পিতা ম্বত রতন কুমার চক্রবর্তী সাকিন 
ৰালুড়িয়া থানা বারাসাত জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা অবসর 
জীবনে বিশ্রাম ভোগী | কম্য উইল রদ রহিতকরণ পত্র মিদং কার্ধ্যঞ্াগে । আমি 
বিগত ৩-৩-৯২ ইং তারিখে বারাসাত সাব রেজিই্রী অফিসে নিয় তফসিল বর্ধিত 
সম্পত্তির জন্য ১৭/৯২ নম্বর উইল সম্পাদন ও নিবন্ধন করিয়াছি । যাহ! উক্ত 
অফিসের তিন নম্বর বালাম বহির ১০৭-১১০ নম্বর পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
এক্ষণে আমার মনোভাবের পরিবর্তন হওয়ায় উক্ত উইলের শর্তসমূহ আমার 
মৃত্যুর পর যাহাতে কার্ধকরী ও বলবৎ না হয় তজ্জন্য এই রদ রহিতকরণ পত্র 
লিখিতেছি। আমার মৃত্যুর পর উক্ত উইলের কোন শর্ত কার্ধকরী করা যাইবে 
না, কারণ, অত্র রহিতকরণ পত্র দ্বারা আমি উক্ত উইল সম্পূর্ণরূপে বাতিল, 
নাকোচ, রদ ও রহিত করিলাম । আমি যদ্দি পরবত্তাঁ কালে কোন উইল 
সম্পাদন করি তাহা হইলে সেই ভাবী উইলের শর্তান্্যায়ী আমার ত্যক্ত 
সম্পত্তিতে ভোগাধিকার ও কার্ধপ্রণীলীর নির্বাহ ভার নির্দিষ্ট হইবে। আর 
যদি ভবিষ্যতে তদ্রুপ কোন উইল সম্পাদন না করি তবে প্রচলিত আইন 
অনুযায়ী বিনা উইলকারীর সম্পত্তিসমূহ যেভাবে ওয়ারিশগণের মধ্যে ন্যস্ত হইয়। 
থাকে আমার সম্পত্তিসমৃহও আমার মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ সেইরূপ প্রাপ্ত 
হইবে। 

এতর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে, সরল অন্তঃকরণে কাহারও বিনা প্ররোচনায় ব 
অনুরোধে অত্র উইল রদ রহিতকরণ দলিল সম্পাদন করিলাম | ইতি-_- 
৪২শে চৈত্র ১৪১ সাল ৬-৪-১৯৪৯৫ ইং 


তফলিল 
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৪৪৬ দলিল মুসাবিদা। 
নিদ্র্শ--১২ 


লিখিতং শ্রী শংকর লাল ব্যানার্জী পিতা শ্রীলক্ষীকাস্ত ব্যানাজী সাকিন 
বাহুদেবপুর থানা ও জেলা! হুগলী কশ্য উইল বা চরমপত্র রদ, রহিত বা সংহরণ 
পত্র মিদং কার্ধধাগে । আমি বিগত ২১-৫-৯২ ইংরেজি তারিখে আমার পুত্র 
শ্রীমান নরেন্দ্র নাথ ব্যানাজার বরাবরে একখণ্ড উইল সম্পাদন করিয়া হুগলী 
সাব রেজিইী অফিসে রেজিস্ী করিয়াছি, যাহার নম্বর ৭৮/১৯৯২ হইতেছে । 
এক্ষণে নানাবিধ কারণে এবং আমার উক্ত পুত্রের অবাধ্যতা এবং অপরাধী ও 
অসামাজিক কার্য কলাপের জন্য আমার মনের অবস্থা ও ইচ্ছার বিশেষ পরিবর্তন 
ঘটায়, আমি স্বেচ্ছায়, সুস্থ চিন্তায় স্ববিবেচনায় সঙ্ঞনে কাহারও ছ্বারা প্রভাবিত 
ও প্ররোচিত না হইয়া উক্ত উইলের সমস্ত উদ্দেশ্য শর্ত ও ইচ্ছ! আকাংখা 
তাৎপর্য ফল ও বল সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতেছি । অগ্য হইতে উক্ত উইপ বাতিল, 
অকার্ধকরী রদ ও রহিত বলিয়া গণ্য হইবে। আমার মৃত্যুর পর উক্ত 
উইল বলে আদৌ কোন কার্ধ হইবে না। ধর! হইবে যেন আমা কর্তচ 
কোন উইলই এ যাবৎ সম্পাদন করা হয় নাই। 


ভবিষ্যতে আমি যদ্দি পুনরায় কোন উইল সম্পাদন করি তবে তাহাই বলব 
হইবে, অন্যথায় প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন মোতাবেক আমার ত্যক্ত স্থাবর, 
অন্থাবর সম্পত্তি আমার ওয়ারিশগণ পাইবে । 


এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে, সরল অন্তঃকরণে অভ্র উইল রদ রহিতকরণ দপিল 
সম্পাদন করিলাম । ইতি--৩-৪-৯৫ ইং 


তফসিল 
( রদকৃত উইলের বিবরণ ) 
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উইল বা চরমপত্র বা ইচ্ছাপতর ৪৯৭ 
নিদর্শ--১৩ 
ইসলামী উইল 
আবদুল লতিফ খান পিতা মরহুম হাফেজ আলী খান সাং শংকরপুর থানা! ও 
জলা মালদহ জাতি মুসলমান পেশ! অবসর প্রাপ্ত সার্ভেয়ার | 
কম্য উইল বা অছিয়তনাম। পত্জ মিদং কার্যধাগে । আমি উপলব্ধি ও অস্থভব 
করিতেছি যে, আমার বর্তমান ৮৭ বৎসর বয়সে যে কোন সময় পরকালের ভাক 
আসিতে পারে । তাই আমার বিষয় সম্পত্তির যেকোন একটা ব্যবস্থা করা 
একান্ত জরুরী বলিয়া মনে করি। এই উইল আমার শেষ ইচ্ছ। ও ইহার শর্তাদি 
আমার ইন্তেকালের পর কার্যকর হইবে। ইতিপূর্বে আমি কোন উইল বা অছিন্নত 
করি নাই। 
আমি তফসিল বণিত সম্পত্তির একক মালিক দখলকার আছি। এখন 
উক্ত তফসিল বণিত সম্পত্তিব এক তৃতয়াংশ অত্র উইল দ্বারা নিম্নরূপ ব্যবস্থা 
করিলাম £ 
১। আমার স্ত্রী-কজিল! বিবি এবং তিন পুত্র আদম আলী, কদম আলী ও 
মোকাম আলী এবং এক কন্যা নাছরিন আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পর্তির দুই 
ভূতীয়াংশে শরিয়ত অনুযায়ী নিজ নিজ অংশ প্রাপ্ত হইবে। 
২। আমি নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ প্রতিবেদী কলেজ 
খার পুত্র ফাজিল খার অন্নকূলে উইল করিলাম । 
৩। উক্ত ফাঁজিল খা আমার মৃত্যুর পর উইলকৃত সম্পত্তির মালিক 
হইবে। 
৪। আমার তৃতীয় পুত্র মোকাম আলীকে অত্র নি একদিকিউটর 
নিযুক্ত করিলাম । 
€।| অত্র উইল দ্বারা ফাজিল নি রনিনারদকানাররর 
ভাবে আবেদন করতঃ বিনা জামিনে গ্রবেট লইতে পারিবে। 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল অন্তঃকরনে অন্যের বিনাহ্রোধে ও বিন 
প্ররোচনায় হুস্থ শরীরে অত্র উইল সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি--€ই বৈশাখ 
১৪০২ সাল ২০।৪1৯৫ ইং। 


তফসিল 
সাক্ষী-_ স্বাক্ষর 
১। 
২ 
৩ 


০8৯৮ ক্ষলিল নুসাবিদা 
নিদর্শ--১৪ 
উইলের ক্রোড়পত্র (0০৫1011) 


লিখিতং শ্রীলিতমোহুন ব্যানার্জা পিতা মৃত অক্ুণ ব্যানাজাঁ সাকিন 
কালিকাতল থানা নৈহাটি জেল! উত্তর ২৪ পরগণা । কণ্য উইলের ক্রোড়পত্র 
মিদং কার্ধধাগে । আমি বিগত ২০-৪-৯০ ইংরেজি তারিখে একখণ্ড উইল বা 
চরমপত্র সম্পাদন করিয়া! নৈহাটি সাব-রেজিস্ী অফিসে রেজিস্রী করিয়া আমার 
ম্বত্যুর পর আমার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ভোগদখল ও মালিকানা প্রাপ্তি 
বিষয়ে আমার পুত্র শ্রীহরিপদ ব্যানাজীর অন্থকূলে যে বিলি/বন্বেজ করিয়াছি, 
তাহাতে নিয়বণিত বিষয়গুলি সংযোজন করিলাম £ 

আমার কন্ঠা! শ্রীমতি মালতি চক্রবর্তী স্বামী শ্রীঅনিল চক্রবর্তী সাকিন মধ্যম- 
গ্রাম পোঃ মধ্যমগ্রাম বাজার থান! বারাসত জেলা উত্তর ২৪ পরগণা-_এর একটি 
পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। যাহার নাম হইতেছে শ্রীমান আদোর চক্রবর্তী । 
এলাহাবাদ ব্যাংক নৈহাটি শাখায় আমার নামের ২৫১২ নম্বর সঙ্গী হিসাবে যে 
৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা জম] রহিয়াছে, আমার মৃত্যুর পর উক্ত টাকা দ্বারা 
কিষাণ বিকাশ পত্র কিনিতে হইবে এবং উহা! আমার উইলের একজিকিউটরের 
নিকট থাকিবে । আমার কন্যার সন্তান শ্রীমান আদোর চক্রবর্তীর বয়স কুড়ি 
বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে সে যদি মারা যায় তাহা হইলে উক্ত কিষাণ বিকাশের 
টাকা পাইবে আমার কন্থা৷ শ্রীমতি মালতি চক্রবর্তা অন্যথায় কুড়ি বৎসব পূর্ণ 
হওয়ার পর কিষান বিকাশ পত্র ব1 তৎসম যুল্যের টাক! শ্রীমান আদোর চক্রবর্তী 
প্রাপ্ত হইবে। 

অন্তর ক্রোড় পত্র আমার সম্পাদিত ও নিবন্ধিত ২০-৪-৯০ তারিখের উইলের 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও অংশ বলিয়া গণ্য হইবে। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সজ্জানে সরল মনে অত্র উইলের ক্রোড়পত্র সম্পাদন 


করিলাম । ইতি তাং ৪-৪-৯৫ 
সাক্ষী স্বাক্ষর 


এক্কব্িহস্প অগ্যান্র 
লাইসেক্া বা অনুমতির দলিল 


যেখানে কোন ব্যক্তি, অন্ত কোন ব্যক্তিকে অথবা নির্দিষ্ট সংখাক অন্ত ব্যক্ধি- 
রর্গকে তাহার স্থাবর সম্পত্তির উপর এমন কোন কার্য করিবার অথবা করিয়া যাইবার 
অধিকার মঞ্জুর করেন, যাহা! শ্ররূপ অধিকার প্রদত্ত না হইলে অবৈধ হইত, এবং 
এইবপ অধিকার যদি স্থুখাধিকার না হয় বা এই অধিকার যদি উক্ত সম্পতিতে 
কোন স্বার্থ স্যষ্টি না করে, তাহা হইলে এ অধিকারকে লাইসেন্স বা অন্থ্মতি বলা 
হয়। যিনি অনুমতি জ্ঞাপন বা মণ্তুর করেন তাহাকে বলা হয় অন্থমতি দাতা 
বা লাইসেন্সর এবযাহার অগ্থকৃলে অহ্ছমতি দেওয়া হয় তিনি অন্গমতি বা লাইসেন্স 
গ্রহীতা বা লাইসেল্সী ৷ লাইসেন্সীকে কোন কোন এলাকায় ওখরাইদও বলা 
হয়। অন্্মতি গ্রহীতার কোন স্বকীয়তা থাকে না। তিনি মূল মালিকের 
অধীন। একবার যিনি অনুমতি গ্রহণ করিয়া! ভোগ দখলে প্রবৃত্ত হন তিনি 
কোনদিনও তত্বণিয়াদে মালিকানা দাৰি করিতে পারেন না, এমন কি নিজেকে 
জবরদখলকাবী বলিয়াও জাহির করিতে পারেন ন|। 

লাইসেন্স সংহরণ বা বাতিলের ক্ষেত্র £ 

১। ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে লাইসেন্স গ্রহীতা! যূল মালিকের অন্কৃলে ইন্তফা 
দিলে) 

২। লাইসেন্স প্রদত্ত সম্পত্তিতে অনুমতি দাতার অস্মতি প্রদানের পূর্ববর্তী 
কোন ঘটনার জন্য তাহার মালিকানা বা স্বার্থ বিনষ্ট বা নিঃশেষ হইলে ; 

৩। লাইসেন্স গ্রহীত! লাইসেম্সকত সম্পত্তির মালিকানা অন করিলে $ 

৪। যে উদ্দেশে লাইসেন্স দেওয়া! হইয়াছিল নেই উদ্দেশ্ত পূর্ণ হইয়াছে 
অথবা বর্জিত হইয়াছে অথবা উক্ত উদ্দেশ্ত বাস্তবায়ন অনভভব হইয়াছে 

৫€। যেখানে সীমিত সময়ের জন্য লাইসেন্স প্রদত্ত হইয়াছে, অথবা এইরূপ 
শর্তে উহা গৃহীত হইয়াছে ঘে, কোন নির্দিষ্ট কার্ধ সম্পাদন হইলে বা ন। হইলে 
অনুমতিপত্র বাতিল হইয়া যাইবে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত সময় অতিবাছিত হইয়া 
গেলে অথবা শর্ত পূরণ হইলে ; 

৬। যেখানে ফোন পদে বহাল থাকিবার ফলে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল 
সেই পা বা অবস্থান হইতে বিচ্যুত বা 'পসারিত হইলে ॥ 

৭। লাইসেন্স অহমোদনককত সম্পত্তি বিনষ্ট বা ধ্বংস হইলে। 


৫০০ দলিল মুসাবিদা! 

লীজের সছিত লাইলেক্জের পার্থক্য £ 

78567767 4১০-এর ৫২ ধারায় লাইসেন্সের সং প্রদান করা হইয়াছে । 
যখন কোন ব্যক্তি অপরকে স্থাবর সম্পত্তির উপরে ব৷ সম্পর্কে এমন কাজ করিতে 
অধিকার দেয় যাহা তাহার প্রদত্ত এই অধিকার ব্যতীত বে-আইনী হইত 
তখন এই অধিকারকে বদি ইহা 68591760 বা স্বার্থক্্িকারী না হয়, তবে 
ইহাকে লাইসেন্স বলে। 

সুতরাং লীজে, লীজগ্রহীতা৷ বরাবরে সীমাবদ্ধ সম্পত্তির উপর ভোগ দখলের 
স্বার্থ হৃষ্টি হয়; লীজগ্রহীতা আপন স্বার্থে লীজাবদ্ধ সম্পত্তি ভোগ করেন । 
লাইসেম্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্সগ্রহীতা লাইসেন্স-আবদ্ধ সম্পত্তি ভোগদখল 
করিলে আইনের দৃষ্টিতে ভোগদখল লাইসেন্সদীতার তথা মালিকের অধিকারে 
থকে। দ্বিতীয়ত, লীজ হস্তান্তর কর! যায় কিন্তু লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নহে । 
তৃতীয়ত, লীজগ্রহীতা৷ অনধিকার প্রবেশকারীকে মামলা করিয়া তাড়াইয়া দিতে 
পারে কিন্তু লাইসে্সগ্রহীতা৷ তাহা পারে না। চতুর্থত, নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিত্রাস্ত 
»1 হইলে লীজ প্রত্যাহার কর! যায় না, কিন্ত লাইসেন্স সর্বদাই প্রত্যাহারযোগ্য । 
পঞ্চমত, লীজ আইনগত পদ্ধতিতে নষ্ট কর! যায় কিন্ত লাইসেন্স পক্ষবৃন্দের মৃত্যু 
হইলে বা সম্পত্তি হস্তাত্তরিত হইলে নষ্ট হইয়া যায় ন|। 


নিদর্শ__১ 
লাইসেন্সনাম। দলিল 
১ম পক্ষ শ্রীমানিকচন্দ্র দাস পিতা মৃত অনিল দাস, বয়স আহ্থমানিক ৪৯ 
বৎসর, সাং দেবগ্রাম, থান! বীরনগর, জেলা নদীয়]। লাইসেন্স দাতা 
২য় পক্ষ শ্রীআদিত্য ঘোষ, পিত। মৃত সুভাষ ঘোষ, বয়ম আন্মানিক ৪৫ 
বৎসর, সাং কৃষ্ণপুর, থানা রাণাঘাট জেলা নদীয়া! ।  - লাইসেন্স গ্রহীতা 
, অত্র ১ম ও ২য় পক্ষের মধ্যে লাইসেন্স দলিল বা অনুমতি পত্র সম্পাদিত 


হইল। 
কম্য পিকৃনিক্‌ স্পট ব্যবহারের অন্ুমতিপত্র মিদৎ কার্ধধশগে | নদীয়৷ জেলার, 


রাণাঘাট থানার হলদিয়া! গ্রামে ১ম পক্ষের একটি পিকৃনিক্‌ স্পট রহিয়াছে যাহার 
নাম হইতেছে "অরণ্য'। উক্ত পার্কে ২য় পক্ষ তাহার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও 
তাহাদের পরিবারসহ ১৪*২ সালের ১০ই বৈশাখ পিকৃনিক্‌ করিবার জন্ত 
'অন্মৃতি প্রার্থনা! করেন। 


লাইসেন্স বা অনুমতির দলিল ৫৯১ 


উভয়পক্ষের মধ্যে খোলাখুলি আলাপ আলোচনাক্রমে সাময়িকভাবে পিকনিক 
স্পট ব্যবহারের জন্য ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের নিকট উক্ত পিকৃনিক্‌ স্পটে গিয়! ২ দিন 
যথা ১০ই ও ১১ই বৈশাখ ১৪০২ সাল অবস্থান করিয়া বনভোজন, আমোদ-প্রমোদ, 
বাগ্যবাজনা ইত্যাদি সহকারে আনন্দ করিতে চাহিয়াছেন ; অতএব ১ম পক্ষ ২য় 
পক্ষকে নিয়্লিখিত শর্তাধীনে লাইসেন্স বা অন্মতি মঞ্জুর করিলেন । 


শর্তাবলী £ 

(১) ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের কথিত পার্কের ডাকবাংলোয় ১৪০২ সালের ১*ই 
বৈশাখ হইতে ১১ই বৈশাখ পর্বস্ত অবস্থান করিতে, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে এবং 
দলবলসহ আহার, বিহার ও আমোদপ্রমোদ করিতে পারিবেন । 

(২) ২য় পক্ষ উক্ত পার্কের কোন গাছপালা, পণুপাখী বা ফলফলাদি নিধন, 
পশ্তপাখী শিকার ও আহরণ করিতে পারিবেন না। 

৩। ২য় পক্ষ উক্ত পিকনিক স্পটের ডাকবাংলোর় অবস্থানের জন্থা 
প্রতিদিন ১০০০'০* টাকা হারে ছুই দিনের জন্য সাকুল্য ২০০০*০০ টাকা ১ষ 
পক্ষের অন্কুলে নগদ অগ্রিম প্রদান করিলেন । ছুই দিনের বেশী সময় উক্ত 
পিকৃনিক্‌ স্পষ্টে দ্বিতীয় পক্ষ ও তাহার লোকজন অবস্থান করিতে পারিবেন না । 


৪ | উক্ত পার্কের কোন গাছপালা, পশুপাখী, এবং ফলফলাদি বিনষ্ট বা 
কোনরূপ ক্ষতি করিলে কিংবা ঘর বাড়ীর কোন ক্ষতিসাধন করিলে তজ্জন্য ২য় 
পক্ষ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে ৰাধ্য থাকিবেন। 

৫ | ধার্ধ্য তারিখের পূর্বে মহামান্য সরকার বাহাছুর কর্তৃক উক্ত পার্ক এবং 
ডাকবাংলো সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য রেকুইজিশন্‌ করিলে এই অন্থমতি- 
পত্র বাতিল হইবে । এবং সেই ক্ষেত্রে ২য় পক্ষের প্রদত্ত অগ্রিম টাকা! ১ম পক্ষ 
ফেরৎ দিবেন । 

৬। ১৪০২ সালের ১১ই বৈশাখ বিকেলে £ ঘটিকার মধ্যে ২র পক্ষ উক্ত 
পার্ক ও ভাকবাংলো৷ ১ম পক্ষ ব৷ তাহার প্রতিনিধির অন্কুলে দখল বুঝাইয়। 
দিবেন । 

৭। ২য়পক্ষ উক্ত পার্কে অবস্থানকালীন কোন অধামাঞ্জিক কার্য্যকলাপ 
বা কদর্ধ আচার আচরণ করিতে পান্িবেন ন]। 

৮। জর দলিলে বিত মতে পিকৃনিক্‌ স্পট ব্যবহারের মেরা ২ পক্ষ 


৫০২ দলিল মুসাবিদা 
স্থানীয় কেয়ার টেকারের হাতে চাৰি সহ সমস্ত মালামাল বুঝাইয়! দিবেন । আসবাব 
পত্র বা কোন কিছু ক্ষতি হুইলে তজ্জন্য নির্ধারিত হারে ক্ষতিপুরণও করিবেন। 
এতদর্থে শ্বেচ্ছায় ন্বজ্ঞানে সরল অন্তঃকরণে অন্যের বিনা প্ররোচনায় অন্র 
লাইসেন্স দলিল সাক্ষীগণের সম্মুখে সহি হবার! সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি 
২২শে চৈত্র, ১৪*১। 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। ১ম পক্ষ 
২। ২য় পক্ষ 


নিদর্শ--২ 
শ্ীকালাটাদ মণ্ডল পিতা মৃত অমৃত মগ্ুল সাকিন মাধবপুর থান! বারাসাত 
জেল] উত্তর ২৪-পরগণ! পেশা ব্যবসা জাতি হিন্দু। __ প্রথম পক্ষ লাইসেল্স দাতা 
শ্রীঅনাদি সাহা! পিতা শ্রীহরিপদ সাহা সাকিন কদমতলী থান! বারাসাত 
জেলা! উত্তর ২৪-পরগণা জাতি হিন্দু পেশ! চাষাবাদ ইত্যাদি । 
_দ্বিতীয় পক্ষ লাইসেন্স গ্রহীতা 
কম্য লাইসেম্সনাম। বা অন্থমতিপত্র মিদং কার্ধঞ্কাগে । বারাসাতের শুতঙ্কর 
রোডের “লক্ষমীস্বতি মন্দির” নামক হুল ঘরের সাধারণ সম্পাদক প্রথম পক্ষের 
নিকট দ্বিতীয় পক্ষ তাহার সমবায় সমিতির বাধিক সন্মেলন করিবার জন্থা 
ছুই দিনের ব্যবহারের প্রয়োজনে উক্ত হল ঘরটি ব্যবহারের আবেদন 
করায় দ্বিতীয় পক্ষকে নিম্নলিখিতে শর্তে লাইসেন্স বা অঙ্থমতিপত্র প্রদান 
করিতেছেন £ 


শর্তাবলী 
(১) দ্বিতীয় পক্ষ প্রত্যেক দিনের জন্য লাইসেন্স ফিস স্বরূপ ১,*** টাকা 
প্রথম পক্ষকে প্রদান করিবেন । 
(২) প্রথম পক্ষ নিজ খরচে হলঘরের চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করিবে এবং 
অক্চতির জন্য দায়ী থাকিবে। 


(৩) হুলঘরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বা্ীবিয়োধী কোনরাপ বরা বা শ্রতাথ 
গ্রহন কর] চলিখে ন1। 


লাইসেন্স বা অনুমতির দলিল € গা 


(8) দ্থিতীয্ পক্ষ হলঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে বাধা খাঁকিবেন এবং 
দরজা, জানালা ও ইলেকট্রিক সরজাম ইত্যাদির যে কোনরপ ক্দাক্ষেতির অঙ্ক 
দায়ী থাকিবেন। 

(৫) হুলঘরে আইন ও নৈতিকতাবিরোধী কোনরূপ প্রদর্শনী বরা! 
চলিবে না। 

(৬) হলঘরে অনুষ্ঠিত অধিবেশন শৃঙ্খলা ও শীস্তিপূর্ণভাবে পরিচালন 
করিতে দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য থাকিবেন। 

(৭) সমিতির অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পরই হুলঘরে প্রপ্রিত পোস্টার, 
ব্যানার ও সাজসজ্জা দ্বিতীয় পক্ষ অপসারণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

(৮) অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পর দ্বিতীয় পক্ষ হলঘরের খাস দখল প্রথম 
পক্ষকে বুঝাইয়! দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

(৯) আইনাহ্ছগ কর্তৃপক্ষের অন্থমৃতি ব্যতিরেকে হলঘরে মাইক্রোফোন 
ব্যবহার করা চলিবে না। 

(১০) প্রথম পক্ষ বা তাহার অন্থমোদিত প্রতিনিধি অধিবেশন চলাকালে 
বিনা বাধায় হলঘব পরিদর্শন করিতে পারিবেন, ইহাতে কোন ওজর আপত্তি 
চলিবে না'। 

এতর্থে স্বেচ্ছায়, সঙ্ঞানে উপরোক্ত পক্ষগণ অত্র লাইসেক্জনামায় স্বাক্ষরদান 
কবিতেছেন। 

ইসাদী- 0 ৪৪০৩৯৩ততততত৯৯৯৩৭ 

& লাইসেন্স দাতা_ প্রথম পক্ষ 


। লাইসেন্স গ্রহীতা-দ্বিতীয় পক্ষ 


নিদর্শ--ও 
শীগ্ামল কুমার দাস পিতা মস্ত বিমল কুমার দাস সাকিন জর়পুষন খানা 
বারাকপুর জেলা উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশা চাকুরী-_ 
লাইসেন্স দাত 


ভ্রীজনিল তুমার দাল পিত! শ্রীনিখিলচজ্ দাস দাকিন কালুখালী খান। 
টিটাগড় জেলা উত্তর ২৪ পরগা জাতি হিম্ু পেশা ব্যবসা_ 
লাইসেজ গ্রহীত! 


৫১৪ দলিল মুসাবিদা 


লাইসেন্সদাতার নিয় তফসিল বণিত পতিত জমি লাইসেন্সগ্রহীতা৷ ফুটবল 
খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য অন্থুমতি প্রার্থনা! করিলে স্থানীয় 
যুবকদের খেলাধূলার স্বার্থে নিয়লিখিত শর্তে লাইসেন্সদীতা সন্মত হইয়া অত্র 
অন্থমতিপত্র সম্পাদন করিয়৷ দিতেছেন-__ 


শর্তাবলী 

(১) লাইসেন্সগ্রহীতা৷ ক্লাবের রেজিস্রীতুক্ত সাস্য এবং তাহাদের আমন্ত্রিত 
খেলোয়াড়রা ছাড়া মাঠ ব্যবহার করা যাইবে না। 

(২) তফসিল বণিত মাঠের জমি খনন বা ভরাট করা চলিবে না এবং 
খেলাধূলার স্বার্থ ব্যতিরেকে মাঠের উপর কিছু স্থাপন করা যাইবে না। 

(৩) লাইসেন্গগ্রহীতা তফসিল বণিত মাঠটি পরিষার ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে 
বাধ্য থাকিবেন। 

(৪) মাঠে স্থায়ী বা অস্থায়ী কাচা বা পাকা কোনরূপ নিশাণ কার্য করা 
চলিবে না । তবে অনুষ্ঠানাদির জন্য অস্থায়ী তাবু খাটানো বা প্যাণ্ডেল করা 
যাইবে। 

(€) তফসিল বণিত মাঠটি গোচারণ ভূমি বা শশ্যাদি উৎপাদন কার্ধে 
ব্যবহার করা চলিবে না কিংবা কোন বাগানে পরিণত করা যাইবে না । 

(৬) লাইসেন্স ফিস স্বরূপ বাধিক ৫০* টাকা লাইসেন্সদাতাকে প্ররদ্দান 
করিতে হইবে । 

(৭) শর্ত খেলাপে এবং নিজ প্রয়োজনে লাইসেম্সদাতা৷ অত্র অনুমতি পত্র 
যেকোন সময়ে বাতিল করিতে পারিবেন। 

(৮ খেলাধূলা ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ব্যতীত কোন অসামাজিক বা 
বেআইনী কার্যকলাপের জন্য উক্ত মাঠ ব্যবহার করা যাইবে না । 


ইরা 788274% 
১। লাইস্ব্সদাতা 


২। লাইসেন্সগ্রহীতা 


দ্বাতজিহ ৬ স্ংগ্র্যাব্ম 
পথাখিকার, সুখাধিকার বা! ইজমেণ্ট 


ইজমেণ্ট বাঁ পথাধিকার একটি বিশেষ ধবণের স্থবিধা বা অধিকার । এইরূপ 
অধিকার কতিপয় শর্ত সাপেক্ষ আইন সিদ্ধ ও বৈধ বটে । 

'ইজমেন্ট রাইট" এমন এক ধরনের অধিকাৰ যাহা কোন ভূর্মির মালিকেব 
বা দখলকারীর উক্ত ভূমি সুবিধাজনক উপভোগেব জন্য থাকে এবং যে সমস্ত 
অধিকার বনিয়াদে তিনি এমন কিছু করিতে বা কবিতে থাকিতে পারেন অথবা! 
এমন কিছু বাধা দিতে বা দ্দিতে থাকিতে পাবেন, যাহা! তাহার নিজের নহে 
এইবপ অন্য কোন ভূমির মধ্যে, উপরে বা সম্পর্কে বা হইতেছে। 

ইজমেপ্ট বাইট একটি অনৃশ্থ অধিকার ৷ স্খাধিকাব সর্বদা প্রভৃত্বকারী ভূমির 
উপাঙ্গ এবং ইহাঁব সহিত অবিচ্ছেগ্ভাবে বিজডিত এবং উহা হইতে তাহা 
পৃথক করা যায় না [ 41 1984 (280 313 11 


ইজমেণ্ট বা সুখাধিকারের বৈশিষ্ট্যসমৃহ £ 

১। কোন ব্যক্তি একটি ভূমির ব1 গৃহের একজন মালিক বা দখলফাবী 
অথবা ব্যবহারকারী থাকিবেন। 

২। উক্তমালিক বা দখলকারীব অধিকার থাকিবে ( এইরূপ মালিক বা 
দখলকারী হিসাবে ) কোন কিছু করিতে বা করিতে থাকিতে কিংবা অপর কোন 
ৰ্যক্তির কিছু করাকে বাধা দিতে বা বাধা দিতে থাকিতে যাহা অন্ত কোন ভূমির 
মধ্যে, উপরে বা সম্পর্কে করা হইতেছে। 

৩। এইবপ অধিকার তাহার ভূমির পর্যাপ্ত ও স্বিধাজনক উপতোগের 
জন্য প্রয়োগযোগায । 

৪। অন্য যে ভূমির মধ্যে বা উপরে এই অধিকার প্রয়োগ কর! যাইতে 
পারে তাহার মালিকানা বা ইজমেন্ট অধিকার দাবিকারীর থাকিবে না, অন্ত 
কাহারও থাকিবে। 

৫ | এই অধিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তোগ দখল ব] ব্যবহারের স্থারা 


প্রযুক্ত হয়। 
৬। ইজমেন্ট অধিকার অর্জন করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার 
৭। উহা! একটি সম্পদ তাই হস্তাতস্তরযোগ্য ও বিনিয়োগযোগ্য। 


৫ দলিল মুসাবিদা 


ইজমেণ্ট রাইট অর্জন ঃ 

১। অভিব্যক্ত মঞ্জুর করিয়া (89 ৩%27559 81806) | 

২। অব্যক্ত মঞ্জুরি বা ভোগ সংরক্ষণ দ্বারা (85 11001150 ্াঞাঃ: 01 
15567801011 ) । 

৬। আচমতি মঞ্জুরী অনুমান ব1 ব্যবহাব স্বত্ব স্বারা (85 0169810৩ 
210 91 17016501110100) )। 

৪। রীতি বা প্রথা দ্বারা (9 ৮110৩ ০: 989£010 )। 

€। আইনের ঘিধিবন্ধ বিধান ছ্বারা (85 302101079 010%19190. ০£ 
18 )। 


৬। স্বীকৃতির বাধা নীতি দ্বারা (8৪৩ 115 703019158 ০$ 
5৪001951 )। 

৭। ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে এই অধিকার অর্জনের জন্য নিধিক্ন লাগাতার 
কুড়ি বখসর নিরংকূশ উপভোগের প্রমাণ থাকিতে হইবে । সরকারের বিরুদ্ধে 
এই অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এই মেয়াদ হইবে ষাট বৎসর । 

৮। আদালত হইতে ইজমেন্ট অধিকার মর্ধে ঘোষণা থাকা প্রশ্নোজন । 


ইজমেণ্ট রাইট এর পরিসমাঞ্ডি £ 

১। মালিকের মূল সম্পত্তিতে অধিকারের পরিসমাপ্থি ছ্বারা (73 
91990100101) 01 118100 ০1 0135 9611501 ০৮751 ) | 

২। ম্তুক্তি দ্বারা (8) £516856 )। 

ও। রদ ও রহিতকরণ দ্বার! ( 8) 75৬০০৪(1০) )। 

৪। অকার্যকর হইলে ( %11)50 9591559 )। 

&। সীমিত সময় অতিক্রান্ত হইলে (00. 6%01780100 ০৫ 17011৩0- 
87705 )। 

৬ | প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে (00 16172108000 91108065811 )। 

৭। স্থবিধাভোগী ভূমি স্থায়ীভাবে রূপান্তরিত হইলে (8 251)99000 


9108086 17) 00100119101 1)5110889 ) | 


৮। আইনগত কারণে বা আদালত কর্তৃক এই অধিকার অস্বীকৃত হইলে 


(7060151 ০1 5001) 11817 05 12৬ 200 ০980015 )| 

৯। শ্রেরতর অধিকার বার! মালিকের মূল ভূমির স্থাস্্গী পরিবর্তন সাধিত: 
হইলে (00 75671089500 21151980090 01 9৩4৮16000 13961688৩ 6$ 
80751101 10784) 1 


পথাবিকার, হুতাধিকার ব! ইজমেণ্ট ৫০৭, 
১০। স্বার্থ সম্পক্ত যে কোন একটি সম্পত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে (2 


06900011918 01 6101)6 775110885 )। 

১১। মালিকানা! একত্রিত হইলে (89 810 ০৫ ০৮775181010 )। 

১২। দখল ব্যবহার না করা হইলে (135 00-500517)৩0 ) । 

ইজমেন্ট রাইট সম্পক্ষিত প্রশ্ন শহরাঞ্চলেই মূলতঃ দেখা দেয়। গ্রাম-গঞ্জে 
এই বিষয়টি তেমন ভাবে আলোচিত নহে। কেননা এখানে মুক্ত হাওক্সা» 
আলো ও পথঘাট রহিয়াছে । কিন্তু শহরে সীমিত পরিসরে আলো! বাস্থুর 
প্রশ্নে ইজমেন্ট রাইট-এর প্রশ্ন তীব্রভাবে দেখ! দেয় । মামলা মোকদ্দমারও ক্যা 
হয়। নিয়ে কতিপয় ইজমেণ্ট দলিলের নমুনা দেওয়া হইল। 


নিদর্শ_১ 
সুখাখিকার স্বত্বের দজিল 
লিখিত, শ্রীবিমল বিশ্বাস পিতা শ্রীপরিমল বিশ্বাস সাকিন বিধানপন্লী খানা 


বারাসাত জেল! উত্তর ২৪-পরগণা৷ ৷ __প্রথমপক্ষ ১নং দলিল দাতা 
শ্রীঅনিল নাথ পিতা শ্রীহ্ৃবল নাথ সাকিন বিধানপন্দী থানা বারাসাত জেলা 
উত্তর ২৪-পরগণা _দ্বিতীয়পক্ষ ২নং দলিল দাতা 


কম্য, বায়ু, আলো! ও পথ চলাচলের ইজমেশ্ট রাইট হস্তাত্তর দলিল পদ মিদং 
কার্ধধণগে । আমি ১নং দলিল দাতা! ৭ নম্বর বিধানপক্লীর বসত বার্টার মালিক 
হইতেছি এবং আমি ২নং দলিল দাতা ৮ নম্বর বিধান পল্লীর বসত বাটার মালিক 
দখলকার হইতেছি। পক্ষত্বয়ের বাডি ছুইটি পাশাপাশি লাগোয়া । এক্ষণে ৭ 
নম্বর বিধান পল্লীর বাটীর দক্ষিণ পার্থে আমি ১নং দলিল দাতা আমার যে 
চলাচলের পথ, জানালা--বান্বু ও আলোক যাতায়াতের পথ বহু বৎসর যাবৎ. 
বর্তমান ও বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা আপনি' ২নং দলিল দাতা আপনার ৮নং 
বিধানপন্গী বাটার পার্পস্থ পরিত জঙ্গির উত্তর দিকে অবস্থিত ঘিষায় আপনি 
আপনার ইচ্ছামত উত্ত পথ, আলো! ও বাঘু/চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া দ্নিয়াছেন 
এবং আমি ১নং দলিল দাতা আমার বাটীর দক্ষিণ পার্শে আর কোন জায়গ! না 
থাকার আমিও বাধ্য হইয়া বারাসাঁত ১ম মুনসেফ আদালতে আপনার বিরুদ্ধে, 
২৬৯/৪০নং দেওয়ানী নাল দায়ের করি, ফলে আপনাতে ও আমাতে বহুদিন 
বাব মলোধালিক্া ও মামলা মোকসিদা! চলিতেছে । ভজন আমামের উভয়েরই 
বহু ক্ষতি হইতেছিল। ওলহ বধ খারণে আমরা অন্য মো এই ঢুকি ছাতা; 


৫০৮ দলিল মুশাবিদা 


উভয়ে উভয়ের নিকট মায় ওয়ারিশান ও স্থলবতাঁগণক্রমে এইরূপ শর্তে আবদ্ধ 
হইতেছি যে, আমি ১নং দলিল দাতা অগ্ আপনাকে নগদ ২০,০** কুড়ি 
হাজার টাকা দিলাম এবং আমি ২নং দলিল দাতা আপনি ১নং দলিল- 
দাতার নিকট হইতে উক্ত ২০,০০* কুড়ি হাজার টাক দস্তবত্য বুঝিয়া পাইয়া 
স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আপনার যে সমস্ত জানাল! দরজা, ও 
আলো বাধু চলাচলের এবং গমনাগমনের পথ বর্তমান আছে তাহা চিরকাল মার 
ওয়ারিশান ও স্থলবরতীগণত্রমে কখনে। বন্ধ করিয়! দিতে পারিব না বা এইরূপ 
কার্ধ কখনো করিব না, যাহাতে আপনার কোনরূপ ক্ষতি হয়। এবং আমি 
১নং দলিল দাতা অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার যে সমস্ত দরজা জানাল ও 
আলো বাধু গমনাগমনের ও মেখর যাতায়াতের পথ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা 
ছাঁডা আর নৃতন কোন দরজা! জানালা ও আলো! বাধষু গমনাগমনের পথ ইত্যাদি 
তৈয়়ারী করিতে পারিব না । 

এতদর্থে আমরা ১নং ও ২নং দলিল দাতাঘয় শ্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে এই চুক্তিপত্র 


দলিল পাঠ করতঃ স্বাক্ষরযুক্তে সম্পাদন করিলাম ॥ ইতি 
১২-৪-১৯৯৫ ইং 
তফসিল 
সাক্ষী স্বাক্ষর 
১। ১ নম্বর দলিল দাত। 
২। ২ নম্বর দলিল দাতা 
নিদর্শ_২ 
রাস্তার অধিকারের অনুদানের দলিল 


শ্রবলরাম গাঙ্গুলী পিতা শ্রীহীরালাল গাঙ্গুলী সাকিন ২৭* যশোহর রো 
নাগের বাজার কলিকাতা-৩৫ (নিম্নে তাহাকে 'অন্দানকারী' বল! হইবে) একপক্ষ 
এবং শ্রীপ্রবীর কর পিতা শ্রকানাইলাল কর সাকিন ২৭২ যশোহর রোড নাগের 
বাজার কলিকাতা-৩৫ (নিয়ে তাহাকে 'অন্ুদানগ্রাহী' বলা হইবে ) অপর পক্ষ। 

যেহেতু অন্দানকারী জমি খণ্ডের চূড়াত্ত মালিক, অত্র দূলিলের সাথে সংযুক্ত 
“প্লানে যাহার বিশদ বিবরণও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সেখানে তাহা লাল রঙে 
চিহ্নিত কর! হইয়াছে $ এবং যেহেতু অঙ্থদানগ্রাহী সংলগ্ন জমিখণ্ডের চূড়াস্ 
মালিক, উল্লিখিত প্ল্যানে যাহার বিশদ বিবরণও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সেখানে 


পথাধিকার, সুখাধিকার বা ইজমেণ্ট ৫, 


তাছা সবুজ রঙে চিহ্নিত করা হইয়াছে $ এবং যেহেতু অন্থদানগ্রাহীর ভূমিখণ্ড 
আরো ভালভাবে ভোগ করার সবিধার জন্য এবং সেখানে যাওয়ার ভাল হুযোগ, 
প্রদানের জন্ত অনদানকারী অহ্দানগ্রহীতাকে উল্লিখিত জমির মধ্য দিয়ে 
ঘাতায়াত রাস্তার পরিপূর্ণ ও মুক্ত অধিকার ও স্বাধীনতার অনুদান প্রদানে 
চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে ; এখন এই দলিল সাক্ষ্য দিতেছে যে, উল্লিখিত চুক্তি অনুসারে 
এবং ১০,*০* টাকার প্রতি্দানে যাহা এখন অন্ুদ্ানগ্রাহী কর্তৃক অহ্দানকারীকে 
প্রদান করা হইয়াছে ( অন্ুদানকারী এতন্বারা! যাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছে ), 
উল্লিখিত শ্রীবলরাম গাঙ্গুলী এতদ্বারা এবং ওর অধীন উল্লিখিত শ্রীপ্রবীর 
কর-এর নিকট এবং তাহার ব্যবহারের জন্ত এবং ভবিষ্যতে সকল 
মময়ে সকল উদ্দেশ্টে তাহার কর্তৃত্বে এবং অধিকারে রাখিবার জন্য, উল্লিখিত 
শ্রবলরাম গান্থুলী উল্লিখিত জমির একটি অংশ, যাহার আয়তন ১৫০০বর্গফুট 
যাহার স্থস্পষ্ট উল্লেখ প্ল্যানে রহিয়াছে, তাহার উপর দিয়া তাহার নিজের, 
তাহার ভাড়াটিয়াদের, চাকরদের, এজেন্টদের, অতিথিদের এবং অন্যান্ত 
অনুমোদিত ব্যক্তিদের যাইবার, ফেরৎ আসিবার অতিঞএ্ম করার, পুনঃ- 
অতিক্রম করিবার গাড়ী সহ বা গাড়ী ছাড়া, ঘোড়া, গরুর গাড়ি, ব্রাক ও অন্যান্ত 
যানবাহন বা গাড়ি মালবোঝাই হইয়৷ বা মালশৃন্যভাবে এবং গরু ও অন্ঠান্থা পশু 
নেওয়া আশা এবং সেই একই জমির উপর দিয়া বা নিচ দিয়া বিদ্যুৎ, গ্যাস, 
জল ও পয়ঃপ্রণালীর সংযোগ নেওয়াব পূর্ণ ও মুক্ত অধিকার ও স্বাধীনতা এবং 
সেই সঙ্গে অন্দানগ্রাহী, তাহার উত্তরাধিকারিগণ এবং স্বস্বনিয়োগিগণ কর্তৃক 
(তাহার বা তাহাদের নিজ খরচে ) উল্লিখিত পথ বা রাস্তা মেরামত করিয়া ভাল 
অবস্থায় রাখা এবং এর উপরস্থ জল অপসারণের জন্য ড্রেন নিধাণ করার, 
স্বাধীনতীসহ উল্লিখিত শ্রীপ্রবীর কর-এর নিকট অনুদান, সমর্পণ, হস্তান্তর, শ্বত্ব- 


নিয়োগ এবং আশ্বাস প্রদান করিতেছে। 
স্বাক্ষরিত, অন্ুদানকারী 
অহুদানগ্রাহী 
নিদশ --৩ 
সুখাধিকার ত্বত্বের হস্তাত্তর দলিল 


লিখিতং শ্রীনরেশ দাস পিতা! মৃত অসীম দাস সাকিন দেবনগর থানা উজল- 
পুর জেলা মেদিনীপুর জাতি হিম্্ব পেশা ব্যবসা । - প্রথম পক্ষ 


48১৯ ধলিল খুসাহিদা 

ঞ্রঅনিল দত পিতা! শ্রীররমেণ “নত সাকিন লতা! গান উজলপুর ছেলা 
মেদিনীপুর জাতি হিন্দু পেশ! শিক্ষকতা! | স্পছিতীয় পক্ষ 

কশ্য আলো, বাতাস ও পথ চলাচলে কুখাধিকার স্বত্থের হস্তাস্তর দলিল 
পত্র মিদং কার্ধধাগে । প্রথম পক্ষের মেদিনীপুর শহরস্থ দেবোরা রোভস্থিত 
বসতবাটার পূর্বদিকের শেষ সীমানায় প্রথম পক্ষের যাতায়াতের জন্য একটি 
পাঁচ ফুট চওড়া পথ বিদ্তমান রহিয়াছে এবং উক্ত পথে প্রথম পক্ষের বসতবাটীর 
ভিতরে আলো বাতাস প্রবেশ করে এবং এই ব্যবস্থা দীর্ঘ পনের ব্থসর যাবৎ 
বিস্তমান রহিয়াছে । দ্বিতীয় পক্ষ তাহার খরিদা বাড়ির পশ্চিম দিকের শেষ 
সীমানায় দশ ফুট উচু প্রাচীর নির্মাণ করিয়া! প্রথম পক্ষের বসত বাটাতে আলো 
বাতাস প্রবেশের পথ স্থায়ীভাবে বদ্ধ করিয়া দেন ফলে কোন উপায় ন' 
থাকায় প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর প্রথম মুনসেফী আদালতে 
€০২/৯২ নম্বর দেওয়ানী মামলা! দায়ের করেন । বিগত দুই বৎসরে মামলা 
মোকদ্দমার কারণে পক্ষগণের প্রভূত আধিক ক্ষতি, মানসিক যন্ত্রণাভোগ, 
পরিশ্রম হইয়াছে ; তদুপরি পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়াছে। 
এক্ষণে আমরা পক্ষদ্বয় একমত হইয়া! সাব্যস্ত করিয়াছি যে, উক্তব্প আর্বিক ও 
মানসিক ক্ষতি নিরশন ও বজন করা যাইতে পারে এবং উহ] আগ 
নিরশন ও সমাধান করা অত্যাবশ্তুক এবং পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিরা জিত মনোমাপিন্থ 
চিরতরে পরিহার ও আন্তরিক সম্পর্কের উপযুক্ত পরিবেশ ও 
বাতাবরণ সৃষ্টি ব্রা এবং প্রতিবেশী হ্থলভ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা আবশ্তক 
এবং এইহেতু পক্ষদ্বয স্থানীয় গণ্য মাণ্য প্রতিবেশীদের হস্তক্ষেপের প্রক্ষিতে 
.ন্েচ্ছায়, সুস্থ শরীরে সরল ননে বিনা প্ররোচনায় ও বিনাছরোধে আপোষে 
নিষ্নবণিত শর্ত স্থির করিলেন এবং নিয্নবধিতরূপে চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। 


শর্তাবলী 

১। প্রথম পক্ষ তাহার বাড়ির বর্তমান প্রধান ফটক যেখানে রহিয়াছে 
'সেখান থেকে সাত ফুট উত্তর দিকে নিজ বায়ের প্রতিস্থাপন করিবেন। 

২। দ্বিতীয় পক্ষ আগামী ১ল! জুন ১৯৯৫ ইং তারিখের মধ্যে তাহার 
নির্ষিত দেওয়ালের উচ্চতা নিজ খরচে কমাইয়া চার ফুট করিবেন, যাহাতে 
'রদপক্ষের গৃহে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলোবাতাস সহঙ্গে প্রবেশ করিতে পায়ে। 

৩। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি তবিয়তে উর 


পথাধিকার, সুখাধিকার বা ইজমেন্ট 8১১ 


ধনেওয়ালের উচ্চত। কখনো বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না৷ এবং উক্ত দেওয়ালের পারে 
আলো বাতাস বন্ধ করিয়৷ বৃক্ষার্দি রোপণ কঙ্টিতে কিংবা কোন পাকা দালান 
করিতে পারিবেন না। কিংবা ময়লা আবর্জন! ফেলিয়া প্রথম পক্ষকে বিব্রত 
ৰা হয়রানী করিবেন ন!। 

৪। প্রথম পক্ষ মায় ওয়ারিশান ও স্থলবর্তাগণক্রমে তাহার সম্পত্তিতে 
থাকিয়া দ্বিতীয় পক্ষের ভূমির উপর দিয়া আগত আলে! বাতাস অবাধে ভোগ 
করিতে থাকিবেন, দ্বিতীয় পক্ষ কদীপি উক্ত বিষয়ে কোন প্রকার অবরোধ 
হ্ষ্টি করিতে পারিবেন না। 

£| দ্বিতীয় পক্ষ তাহার বাডির পিছনে যাইবার জন্য, প্রথম পক্ষের 
যাতীয়াতের পাঁচ ফুট চওডা পথটি সকাল ছয়টা হইতে মন্ধ্যা ছয়টা পর্যস্ত 
ব্যবহার করিতে পারিবেন । 

৬। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে ২৫,০০০ টাকা প্রতিদান হিসাবে নগদ প্রদান 
করিলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত টাকা গ্রহণ করতঃ প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন । 

৬। প্রথম পক্ষকে জব্দ করিবার বা হয়রানী করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ তাহার 
বাড়ির পশ্চিম সীমানার দেওয়াল সংলগ্ন পোলটুফার্ণ বা গোয়ালঘর করিতে 
পারিবেন না। 

৭। প্রথম পক্ষ তাহার ৩৬৫ দাগের বসত বাড়ির ইজমেন্ট রাইট দাবী 
করিয়া আর কোন মামলা! দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে দায়ের করিবেন না। 

৮। অন্য হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে পক্ষত্বয়ের মধ্যে বিচারাধীন দেওয়ানী 
মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবেন। 

সাক্ষীগণের সম্মুখে পক্ষ স্বাক্ষর দ্বারা! অত্র দূলিল সম্পাদন করিলেন | 

১০1৪1৯৫ ইং ইতি 


তফসিল 
সাক্ষী প্রথম পক্ষ 
১। দ্বিতীয় পক্ষ 


চা 


ভ্রস্মোহিহস্শ অশ্াাকর 
অংশীদারী কারবারের দলিল 


অংশীদারী কারবারের ভিত্তি হইতেছে চুক্তি । তাহা! লিখিত বা অলিখিতও 
হইতে পারে। অংশীদারী কারবারের দলিল রেজিন্রী করা বাধ্যতামূলক নহে। 
এইরূপ দলিল সাব-রেঙ্নিন্রী অফিসেই রেজিস্নী করা ঘায়। তবে অংশীদারী ফার্স 
রেজিস্নীর দপ্তর পথক। অংশীদারী কারবারের মধ্যে অংশীদারগণের নিজ অবস্থ' 
ও পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সুষ্পষ্ট করিবার জন্য যে লিখিত 
দলিল প্রণীত হয় তাহাকে অংশীদারী চুক্তি বা অংশীদারী দলিল বলা হয় । 
এইরূপ দলিলে নিয্নবণিত বিষয়াবলী সন্নিবেশিত হওয়া অপরিহার্ধ। 

১। কারবারের নাম £ অংশীদারী কারবারের নামকরণ থাকিতে হয়। 
নামকরণের ফলে ভবিষ্যত স্থনাম ব1 গুডউইল অঞ্জন করে। 

২। কারবারের প্ররতি ও উদ্দেশ্ঠ £ কি প্রকৃতির ব্যবস! প্রতিষ্ঠান হইবে 
তাহাও দলিলে সন্নিবেশিত হইবে । কারবারের প্ররতি বা ধরণ সম্পর্কে স্পষ্ট 
রূপরেখ থাক। দরকার । 

৩। অংশীদারী কারবারের প্রারস্ত বা সুচনা 

৪। কারবারের স্থান ও এলাকা । 

€ | অংশীদারগণের নাম, ঠিকানা ও পেশা। 

৬। মেয়াদকাল £ কারবার আরম্ভ করিবার সময় উহার স্থায়ি স্ব বা মেয়াদ 
মর্মে একটি তারিখ থাকা আবশ্যক । 

৭। মূলধন £ অংশীদারী কারবারের মোট মূলধন কত টাকা হইবে এবং 
কোন্‌ অংশীদার কত টাকা প্রদ্দান করিবে তাহা! লিখিতে হয় মূলধনের উপর 
স্থদদের বিধান থাকিলে তাহাও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হয় । 

৮। লাভ লোকসানের ক্টন £ ব্যবসায়ে লাভ লোকসান উভয়ই হইয়! 
থাকে। তাই অংশীদারগণ উহা কি হারে কিভাবে শেয়ার করিবে তাহাও 
লিখিতে হুইবে। | 

৯। ব্যাংকের হিসাব, টাক! জমা, হিসাব পরিচালন ব্যবস্থা ইত্যাদি মর্সেও 
বিধান করিতে হয়। একাধিক অংশীদারের মধ্যে কে কে স্বাক্ষর করিলে টাক! 
তুলিতে পারিবে তাহাও লিখিতে হইবে। | 


অংশীদারী কারবারের দলিল ৫১৩ 


১০। কারবার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা £ অংশীধারী কারবারের সকল 
অংশীদারদের সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে না থাকিলেও 
চলে। কোন্‌ কোন্‌ অংশীদার প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার থাকিবে 
তাহা লিখিতে হুইবে। 

১১। অংশীদারগণের পারিশ্রমিক £$ অংশীদারগণের পারিশ্রমিক বা বেতন 
ভাতার শর্তাদি থাকিলে তাহাও লিখিতে হইবে । যাহারা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবস! 
পরিচালনার কাজে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকিবে, তাহার্দের বেতন ভাতা 
ৰা পারিশ্রমিকেব প্রশ্ন দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। পারিশ্রমিক বা বেতন ভাতা 
কিংবা কমিশন কিভাবে দেওয়া হইবে তাহা লেখা! আবশ্াক | 

১২। অগ্রিম টাকা গ্রহণ £ কোন অংশীদায় কারবার থেকে অগ্রিম অর্থ 
গ্রহণ করিতে পারিবে কিন। তাহাও লিখিত হুওয়। দরকার । 

১৩। অতিবিক্ত মূলধন £ কোন অংশীদার অংশ অপেক্ষা বেশী মূলধন 
বিনিয়োগ করিবে কিনা, করিলে তজ্জন্য কি মুনাফা বা সদ পাইবে তদমর্ে 
প্রতিবিধান করা প্রয়োজন । 

১৪। অংশদারগণের পারম্পরিক দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্যও বিবৃত 
হওয়া দরকার । 

১৫। অংশীদারের অবসর গ্রহণ ও গ্রতিক্রিন্া সম্পর্কে লিখিতে হইবে। 

১৬। কোন অংশীদার দেউলিয়া] ঘোঁধিত হইলে কিভাবে অন্ত অংশীদারগণ 
ব্যবসা চালাইবে তাহাও দলিলে সন্নিবেশিত হুইবে। 

১৭। মৃত কিংবা অবসর গ্রহণকারী অংশীদদারের় অংশ কিতাবে মিটানে! 
হইবে তামর্ধে গ্রতিবিধান থাকিবে । 

১৮। অংশীদারগণের মধ্যে বিবাদ দেখ! দিলে কি ভাবে তাহা নিরসন বা 
মীমাংসা হইবে তাহাও লিখিতে হইবে । 

১৯। হিসাব সংরক্ষণ, তাহ! পরীক্ষানিরীক্ষ1 করার ব্যবস্থা । 

২*। নূতন অংশীদার গ্রহণের বিধান । 

২১। কি কিকারণে কোন অংশীদার অপসারিত হুইড়ে পারে । 

২২। হ্থনাম বা গুড উইলের যুল্যায়প। 

২৩। অংদীদদারী কারবার ভাঙ্গিয়া যাইবার পর যেভাবে উহার সম্পদ ও 
দায়দারিত্ব নিষ্পত্তি হইবে তামর্ে বিবৃত হওয়া দরকার । 

২৪। আনান বিধায় । 


১৪ দলিল মুসাবিদা 


কারব।র বিলুষ্তির পর হিসাব নিষ্পত্তি £ 

ফারমের কারবারের লোকসানের বিলি ব্যবস্থা নিম্ববর্ণিতভাবে করিতে 
হইবে £ 
১। প্রথমে মুনাফা হইতে লোকসান বা যুলধনের ঘাটতি মিটাইতে হয়। 

২1 তাহতে না কুলাইলে মূলধনের সম্পদ কাজে লাগাইতে হয় । 

৩। তাহাতেও না কুলাইলে আবশ্তকমত অংশদারদের নিকট হইতে লইয়া 
উহা! শোধ করিতে হয়। 

মূলধনের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য অংশীদ্বারগণ যে অর্থ দিয়াছেন তাহা 
এবং কারবারেব সমস্ত সম্পদ নিম্নবপিতভাবে বণ্টন করিতে হয় £ 

(ক) প্রথমে তৃতীয় পক্ষের দেনা পরিশোধ করিতে হয় । 

খে) তৎপব অংশীদারগণ কারবারে যে আগাম দিয়াছেন তাহা পরিশোধ 


করিতে হয়। 
(গ) তংপব অবশিষ্ট মূলধন এবং লভ্যাংশ অংশীদারদের মধ্যে ব্টন করিতে 


হয়। 
কারবারের দেনা পারিশোধ £ 
কারবারের দেনা প্রভৃতি পরিশোধের পদ্থাড়ি নিয়রপ : 
১। কারবারের দেনা কারবারের সম্পত্তি '্ধার৷ প্রথমে শোধ করিতে হয়। 
২। অতঃপর অংশীদারের দেনা তাহাম্ম কারবারের অংশ হইতে শোধ 


করিতে হয় কিংবা উহ! তাহাদিগকে দিতে হয়। 
৩। অংশীদারের পৃথক সম্পত্তি থাকিলে উহা তাহার পৃথক দেন! শোধের 


জন্ ব্যয় করিতে হর। 
৪। অতঃপর উহার ছার। কারবারের দেনা পরিশোধ কর হুয়। 


কারবারের স্বুনাষ সম্পর্কে আইন £ 

১। সুনাম কারবারের সম্পদ্বরূপে গণ্য হইবে। 

২। কারবারের আলোচ্য সম্পতির সহিত একত্রে ইহাকে বিক্রয় করা যায় । 
৩। ইহাকে আলাদোভাবেও বিক্রয় কর! যায়। 

৪। তবে চুক্তিতে অক্প/ ব্যবস্থা থাকিলে তাহাই কার্যকরী হয়। 

শ্ছনাষ বিক্রয় হইয়া যাইবার পর বিলুপ্ত কারবারের অংশীদার নামের ক্ষেতার 


অংশীদারী বাত্বধারের ধলিল ৫১৫ 


সহিত পাল্লা দিয়া ব্যবসা করিতে পায়েন এবং ইহার জন্ত বিজ্ঞাপন দিতে পারেন 
কিন্ত নিম্নবর্ণিত অধিকার তাহার নাই £ 

(ক) তিনি কারবারের নাম ব্যবহার করিতে পারেন না। 

(খ) তিনি এ কারবার চালাইতেছেন এমন কথা বলিতে পারেন না । 

কারবারের বিলুপ্তির পূর্যে যাহারা উক্ত কারবারের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য 
করিতেন তাহাদিগকে আহ্বান করিতে পারেন না। 

সুনাম বিক্রয়ের পরেও ক্রেতার সহিত অংশীদার ব্যবসা নিরোধক চুক্তি 
করিতে পারেন । অংশীদার ক্রেতাকে নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে এবং নির্দিষ্ট এলাকায় 
উক্ত ব্যবনায়েব সাদৃষ্ট ব্যবসা করিতে প্রতিবন্ধক স্যরি করিয়া চুক্তি করিতে 
পারেন। এবং সেই চুক্তি যুক্তিযুক্ত হইলে তাহা আইন গ্রাহা হয়। 

অংশীদারী কারবার রেজিত্রেশন £ 

কারবারের রেজিস্ট্রারের নিকট প্রতিবেদন পাঠাইয়া কারবার রেজিস্্রী কবা 
যায়। এই প্রতিবেদন পাঠইবার নির্দিষ্ট ফবম্‌ আছে এরং ইহার জন্য ফী 
দিতে হয়। এই প্রতিবেদনে নিয়বপিত বিবরণ অবশ্টই থাকিতে হুইবে £ 

১। কারবারের নাম। 

২। কারবারের স্থান ব৷ কারবারের প্রধান স্থান। 

৩। যেখানে যেখানে কারবার পরিচালনা করা হয়, এমন অন্ঠান্থ স্থানে 
নাম। 

৪। যে তারিখে প্রত্যেক অংশীদার কারবারে যোগদান করিয়াছে, তাহ] । 

৫ | অংশীদারের পূর্ণ নাম ও স্থায়ী ঠিকান!। 

৬। কারবারের মেয়াদ । 

এইবপ প্রতিবেদন পাইয়৷ রেজিস্ট্রার এঁ কারবারকে তাহার রেজিষ্টারের 
অন্তভূক্ত করিবেন। কারবারের নাম বা কারবারের স্থান পরিবর্তন হইলে 
রেজিস্ট্রারকে এঁ পরিবর্তন ঘখারীতি জানাইতে হইবে । রেজিস্ট্রার এঁ সমস্ত 
পরিবর্তন তাহার রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন। এই লিপিবদ্ধ অংনীদারের 
উপর বাধ্যকর হইবে । 

কারবার রেজিন্ী না হইলে কারবারের উপর তাহার প্রতিক্রিয়] £ 

কারবার রেজিই্রি না হইলে নিম্নবপিত অক্ষমতার উদ্ভব হয় ? 

১। তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে কারবারে তাহার পাওনা আদালতের মাধ্যমে 
আদার করিতে পার্সে না। | 


৫১৬ দলিল মুসাবিদা 


২। কারবারের অংশীদারগণ নিজ নামেও মামলা করিয়া তৃতীয় পক্ষের নিকট 
হইতে পাওনা আদীয় করিতে পারেন না। 


৩। কোন অংশীদার উক্ত কারবারের বিরুদ্ধে মামলা করিয়া তাহার পাওন। 
আদায় করিতে পারেন না। তিনি অবশ্তই কারবার বিলোপের জন্য বা হিসাবের 
জন্য মামলা করিতে পারেন। 

৪। কারবার কিংবা তাহার অংশীদারগণ তাহাদের পাওনার সহিত দেন! 
কাটাইতে পারেন না। 


অংশীদারী কারবারের যূলধনের পরিমাণ অন্যায়ী দলিলের ্ট্যম্প মাশুল, 
নিণিত হইয়া থাকে । ষ্ট্যম্প আইনের ৪৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । কারবারের মূলধন, 
অনধিক ৫০০ টাকা হইলে ষ্ট্যম্প মাশুল কুড়ি টাকা, ৫** টাকার অধিক কিন্তু 
১০,০০* টাকার অনধিক হইলে ষ্ট্যম্প মাশুল পঞ্চাশ টাকা, ১*,*** টাকার 
অধিক কিস্তু ৫০,০** টাকার অনধিক হইলে ষ্ট্যম্প মাশুল একশত টাকা, 
₹*,০** টাকার অধিক হুইলে ষ্ট্ম্প মাশুল একশত পধণশ টাকা । অংশীদারী, 
কারবার বিলোপ সাধনের বা বাতিলকরণের দলিলের জন্য পঁচিশ টাকার 
নির্ধারিত ষ্ট্ম্প লাগিবে। 


নিদর্শ__-১ 
অংশীদার গ্রহণের দলিল 


প্রীনকূল দাস পিতা শ্রীহনীল দাস সাকিন তালবান্দা থান! খরদহ জেলা উত্তর 
২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবসা প্রথম পক্ষ এবং শ্রীললিত দান পিত 
শ্রীমাণিক দাস সাকিন ৮নং মানিকতলা রোড, ভি, আই, পি, থানা বিধান নগর 
কলিকাতা ১৭ দ্বিতীয় পক্ষ । 

যেহেতু উল্লিখিত শ্রীনকুল দাস একক স্বত্বাধিকারী হিসাবে বিধান নগরে 
“বাস এগুড কোং” নামের অধীন আড়ত্দারী ব্যবসা! পরিচালনা করিতেছে, 
এবং যেহেতু পারস্পরিক সাহাষ্য এবং সহায়তা দ্বারা উল্লিখিত ব্যবসায়ের 
উন্নয়নের জন্তে উল্লিখিত শ্রীনকুল ছ্বাস উল্লিখিত শ্রীনলিত দাসকে একজন 
কার্ধকরী অংশীদার ( ৬1 ০11108 2810061) হিসাবে গ্রহণ করিতে এবং তৎবর্তক 
যে স।ডিস প্রদান করা হইবে, তাহার বিনিমন্লে তাহাকে নীট মুনাফার ২৯ * 
শেয়ারের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করতে চুক্তিবদ্ধ হুইয়াছে, সেহেতু এই দঙ্গিল 


অংশীদারী কারবারের দলিল ৫১৭ 


সম্পাদিত হইতেছে এবং এতদ্বারা নিম্নরূপ সম্মতি প্রকাশ এৰং ঘোষণা করা 
হইতেছে যে ঃ 

১। ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্যে প্রদান কর! হইবে এমন ভাল, বিশ্বস্ত এবং 
কার্ধকর সাভিসের প্রতিদানে এই দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে উল্লিখিত 
শ্রীনক্ল দাস উল্লিখিত শ্রীপলিত দাসকে এতদ্বার উা্লখিত ব্যবসায়ের কার্ধকরী 
অংশীদদাররূপে গ্রহণ করিতেছে । 

২। উল্লিখিত শ্রীললিত দাসকে মূলধনের জন্যে কোন অর্থ প্রদ্দান করিতে 
হুইবে না এবং সেই অনুসারে ব্যাপারিক সম্ভার এবং অন্থান্ত পরিসম্পদ বা 
ব্যবসার স্থনামের ব্যাপারে তাহার কোন দাবি বা স্বহ থাকিবে না এবং তাহ 
পূর্বের স্যায় শ্রীনকূল দাসের একচেটিয়! সম্পত্তি থাকিবে, কিন্তু সে শুধুমাত্র উল্লিখিত 
শ্রীনকুল দাসের ভাল এবং বিশ্বস্ত সাঁঙিস প্রদ্দানের বিনিময়ে নীট মুনাফার ২০% 
এর সম পরিমাণ অর্থের অধিকারী হুইবে। 

৩। উল্লিখিত শ্রীনলিত দাস উল্লিখিত শ্রীনকুল দাসকে সকল ব্যাপারে সত্যিকার 
এবং বিশ্বস্ত সা'ভিস প্রদান করিবে, নিজের সর্বাধিক যোগ্যতা! প্রয়োগ করিয়! তাহার 
আদেশ প্রতিপালন করিবে, প্রতিষ্ঠানের সকল নিয়ম মানিয়া চলিবে, এবং সকল 
বাণিজ্যিক গোপনীয়তা বজায় রাখিবে ও সংরক্ষণ করিবে এবং উল্লিখিত প্রীনকূল 
দাস কর্তঁক তাহার উপর বিশ্বাসপৃবক ন্যস্ত সকল কাজ উদ্দারভাবে পালন ও 
সম্পাদন করিবে । কিন্তু বাবস্থাপনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার 
তাহার থাকিবে না। 

৪। এত্দাধীন হৃষ্টঅংলীদারী, উল্লিখিত শ্রীনকূল দা কর্তৃক উল্লিখিতশ্রীললিত 
দাসকে এক মাসের লিখিত নোটিস দ্বারা চুক্তি ভঙ্গ না করা পর্ধস্ত বহাল থাকিবে, 
যাহাই হউক এই শর্তে যে, উল্লিখিত ভরীললিত দাস-এর তরফ থেকে কোন রক 
প্রতারণা, অলদাচরণ বা বর্তব্যকর্ধে অবহেল! দেখা দিলে এই বিলুপ্তিকরণ 
অবিলম্বে বলবৎ করা যাইবে । 

৫ | উল্লিখিত শ্রীললিত দাস-এর কোন পরিস্থিতিতেই প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট, 
বন্ধক রাখ। বা খণ নেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। 

৬। উত্লিখিত গ্রীললিত দাস এই অংশীদারী অব্যাহত থাকাকালীন প্রত্যক্ষ- 
তাবে বা পরোক্ষভাবে কোন সামর্থেই কোথাও কাজ করিতে পারিবে না, বরং সে 
ঘাার সমগ্র সময় এবং সম্পূর্ণ মনোযোগ উল্লিখিত ব্যবসায়ে প্রদান করিবে এবং 
ছটির জনে অহ্মতি গ্রহ্ণ ছাড়া বর্থনো নিজেকে অনুপস্থিত রাখিবে না এবং এই 


৫১৮ দলিল মুসাবিদা 
অংশ্লীদারী ভেঙে যাওয়ার পর এই ব্যবসার ২ কিঃ মিঃ চৌহদ্দীর মধ্যে অন্থরূপ 
কোন ব্যবসা পরিচালনারত প্রতিষ্ঠানে নিজেকে সরাসরিভাবে নিয়োজিত 
করিবে না। 

এতবর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল অস্তঃকরণে পক্ষদ্বয় অত্র দলিল পাঠ করিয়া 
এবং সম্পূর্ণ অবগত হুইয়। খ্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন করিলাম । ইতি--১৭-৪-৯৫ 
ইং $ ওরা বৈশাখ ১৪০২ সাল। 


ইসাদী স্বাক্ষর 
১। প্রথম পক্ষ 
২। দ্বিতীয় পক্ষ 
নিদর্শ__২ 
দুইজন অংশীদারের মধ্যে অংশীদারী দলিল 
শ্রীরতনকুমার গাঙ্গুলী পিতা শ্রীমানিক গাঙ্গুলী সাকিন ১৭ নম্বর শরৎ বহু 
বোড থান বরাহনগর কলিকাতা-৬২ -_প্রথম পক্ষ 
শরীপঙ্কদকূমার সরকার পিতা শ্রীপুলীনবিহারী সরকার সাকিন মল্লিকের বেড় 
থানা দমদম কলিকাতা-২৮ দ্বিতীয় পক্ষ 


অতঃপর প্রত্যেকেই নিয়ে অংশীদার বলিয়! উল্লেখ করা হুইবে £ 


১। অত্র পক্ষসমূহের বর্তমানে পাইকারী কাপড়ের ব্যবসা পরিচালনার 
জন্য অংশীদারী কারবারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারে পরিণত হইতেছে এবং ইহার 
মেয়াদ হইবে ৬-৪-১৯৯৫ ইং তারিখ হইতে পাঁচ বছর অথবা যেকোন পক্ষ কর্তৃক 
অপর পক্ষের জগ্তে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার স্থানে অপর পক্ষের জন্যে, ৫-৪-২*০* 
তারিখের পর যেকোন সময়ে, অংশীদারী বিলুপ্তির লিখিত নোটিস রাখিয়া যাওয়ার 
পর তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়া পর্বস্ত এবং এই অংশীদারী হইবে নিয়ে অন্তু কত 
শর্তীবলীর অধীন এবং তাহা হইবে কারবারী প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের তেমন 
পরিবর্তনের অধীন, যাহা সংঘটিত হইতে পারে অংশীদার বা অংশীদার- 
গণের বৃদ্ধি, প্রত্যাহার, অবসর গ্রহণ বা বহিফরণ দ্বারা । 

২। ব্যবসা শুরু করিবার ৩* দিনের মধ্যে অংশীদারী আইন এবং আয়কর 
আইনের এবং উভয় সংবিধি কর্ডুক বিষিবন্ধ বিধানসমূহের জীন, যাহ! কারবারী 
প্রতিঠান্রে বেলার প্রষোজ্া, কারবারী প্রতিষঠীনকে রেছিরী করা ছইৰে। 


অংশীদারী কাম্সবারের দলিল ০১৯ 


৩। যদি কোন অংশীদার তৎবর্ৃক যক্মতি প্রকাশ বরা হইয়াছে এমন 
যূলধনের উপর আরো! টাকা! কারবারী প্রতিষ্ঠানের জরুরী খরচ মিটানোর জন্যে 
প্রদান করে অথবা কোন বার্ষিক সাধারণ হিসাব-নিকাশের পর তার নেট' 
মুনাফার অংশ না উঠাইয়া গ্রতিষ্ঠানেই রাখিয়। দেয়, তবে মে তাহার উপর বাধিক 
শতকরা ১*% টাকা হারে হ্থদ্দের অধিকারী হইবে, যদ্দি না অন্য অংশীদার বা! 
অংশীদারগণ কর্তৃক তাহ। প্রত্যাহার করা আবশ্তক বোধ হয় এবং তেমন ক্ষেব্তে 
তাহার উপর হুদ সংগৃহীত হইবে না। 

৪। কারবারী প্রতিষ্ঠানের নাম হইবে 'গাঙ্গুলী এও সরকার" এবং এই নাম 
এর পবে অংশীদারদের ইচ্ছাহ্ছসারে পরিবতিত করা যাইতে পারে। 

৫। কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা বর্তমানে ১৫নং দমদম পার্ক-এ পরিচালনা 
করা হইবে । 

৬। বর্তমানে কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন হইবে ৩,৯৯০ টাকা, যাহা! উভয় 
অংশীদার সমান অংশে প্রদান করিবে এবং এই দূলিল নির্বাহিত হওয়ার পর পরই | 
তাহা প্রদান কবা হইবে। ফার্মের বছিতে তার নামে জমাকৃত মূলধনের উপর / 
প্রত্যেক অংশীদারই বার্বিক শতকরা ১০% হারে সদ পাওয়ার অধিকারী হইবে 
এবং তাহা! মোটামুটি মুনাফ! থেকে প্রথমবারেই পবিশোধ করা হইবে, অবস্ত যদি 
প্রতিষ্ঠান কোন ক্ষতি ভোগ করে, তবে তেমন সদ যেহেতু ক্রমবর্ধিষু) তাই এই 
এক বছরের ঘাটতি পরবর্তী বছর বা বছরসমূছে কৃত মুন।ফ] থেকে পরিশোধ 
করা হইবে। 

৭। কারবারী প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যয় ও খরচা প্রথমত যূলধন এবং 
ব্যবসায়ের মুনাফা! থেকে পরিশোধ করা হইবে এবং কোন ঘাটতি দেখা! দিলে 
অংশীদারগণ কর্তৃক নাম অংশে পরিশোধ করা হইবে । 

৮। কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকার হইবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইতিয়া 
এবং সকল টাকা, চেক এবং অন্তান্ত জামানতযা ফার্মের অধিকারতূক্ত হইবে, তাহা 
উন্নিখিত ব্যাংকে জম। রাখ হইবে, অবন্ত দৈনদিন খরচার বাবদ আবশ্তক টাকা 
বাদে। 

৯। মুনাফা এবং ক্ষতি উতভন্ব অংদীদার কর্তৃক সমভাবে ভাগ করিয়া! লওয়া 
হইবে এবং বহন করিবে । 

১4। ' ঘুলধন বৃদ্ধি করিবার 'অঁতে যদি উত্তয় অংশীগার সর্বসপ্মতিক্রযে 
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সঙ্গত হয়, তবে তেমন অতিরিক্ত পুজি উভয়ই সমভাবে প্রদান করিবে, যদি 
না অন্যভাবে সন্বতি প্রকাশ করা হয়। 

১১। ২০,০০০ টাঁকার উধ্র্বের চেক, বিল এবং অন্তান্ত দলিলাদি, যাহা 
কারবারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় হইবে, তাহা উভয় অংশীদার কর্তৃক 
স্বাক্ষরিত হুইবে এবং প্রতিষ্ঠানের নামে অন্যান্য সকল চেকের ব্যাপারে ব্যকিগত- 
ভাবে উভয় অংশীদারেরই,প্রাধিকার থাকিবে। 

১২। উভয় অংশীদারই প্রতিমাসে অগ্রিম টাকা উঠাইতে পারিবে এবং যাহার 
পরিমাণ ৫০০০ টাকাকে অতিক্রম করিবে না, কিন্তু সাধারণ হিসাব নিকাশের 
পর কোন বছরে দেখা যায় যে, কোন অংশীদার সেই বছরের মুনাফায় তাৰ 
অংশের চাইতে বেশি টাকা তুলিয়াছে তবে সে তাহা! তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দিবে । 

১৩। কোন অংশ্রীদার অপর অংশীদারের লিখিত সম্মতি ছাড়া কারবারী 
প্রতিষ্ঠানের নিকট দেয় কোন খণ বা দীবির স্বত্বত্যাগ বা আপোসে মিটিয়ে 
ফেলিতে পারিবে না বা অন্যভাবেও তাহা আপোসে মিটাইতে বা নিশ্পস্তি 
করিতে পারিবে না বা সম্পূর্ণ টাকা ন! পাইয়া কোন জামানত বিলোপ করিবে না 
বা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক লেনদেনের কার্ধক্রম ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন 
পণ্য বাকিতে অর্পণ করিতেবা কোন অর্থ খণ প্রদ্দান করিতে বা পক্ষে প্রতিষ্ঠানের 
অন্যভাবে কোন খণ প্রদান করিতে পারিবে না বা ১০,০** টাকার বেশি পরিমাণ 
খণ বা দায়-দায়িত্বের জন্ে চুক্তিবদ্ধ হইবে না বা কোন মামলা রুজু করিৰে 
না বা কার্ধধারা গ্রহণ করিবে না বা! কোন ব্যক্তির জন্তে জামীনদার হিসেছে 
নিজেকে দাদী করিবে না অথবা অন্য অংশীদার পক্ষে ছাড়া কারবারী প্রতিষ্ঠানে 
তাহার অংশ বা স্বত্ব বাঁ তাহার লাভ বা! মুনাফা শর্তহীনভাবে বা জিন্া ঘোষণার 
মাধ্যমে, বিক্রি, হস্তাস্তর বা স্বত্বনিয়োগ বা অন্যভাবে ব্যবস্থাপনা করিবে না বা 
এমন কোন কাজ বা খত নির্বাহ বা সম্পাদন করিবে না, বা বিপরীত এমন কিছু 
করার অশ্থমতি প্রদ্দান করিবে না, যাহার ফলে বা যাহার কারণে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি 
ক্রোক হওয়ার আশা দেখা! দিতে পারে বা আদালতের হুকুমনামা অঙ্থসারে 
দখল করা যাইতে পারে, তখন এবং তেমন ক্ষেত্রে তাহাকে অংশীদারী হইতে 
বহিষ্কার কর! হুইবে বিকল্প হিসেবে সকল পরিমাণগত প্রতিকারসহ কারবারী 
প্রতিষ্ঠানের বিলোপনের জন্তে মামল! র্ভু করিতে পারিবেন । 

১৪। উভয় অংশীদারই অংশ্দারী ব্যবসায়ে নকল মনোযোগ নিবন্ধ করিবে 
এবং তাহা৷ অংগীদারদের সর্বাধিক সৃবিধার জন্তে পরিচালন! করিবে £ এবং 
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'তাহাদের কেহই প্রত্যক্ষ ব! পরোক্ষভাবে অংশীদ্ারী ব্যবসা ছাড়া অপর কোন 
ব্যবস! বা বাণিজ্য লিপ্ত বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট হইতে পারিবে না। 

১৫। অংশদারঘয় নিয়মিতভাবে তাদের পৃথক খণ এবং দার-দারিত্ব 
পরিশোধ এবং মুক্ত করিবে এবং সকল দায়-দায়িত্ব এবং খণের জন্কোে কারবারী 
প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে এবং পরিশোধকরণ অব্যাহত রা'খিবে। 

১৬। অংশীদারহয় হিসাব নিকাশের বহিসমূহ যথাষধভাবে সংরক্ষণ করিবে । 
হিসাবের বহিসমূহ ইত্যাদি ব্যবসার স্থানে রাখা হইবে এবং সকল যুক্তিসঙ্গত 
সময়ে উভয় অংশীদারর! তাহার এজেন্ট কর্তৃক তাহা! পরীক্ষার জন্তে উন্মুক্ত থাকিবে 
এবং তাহারা তাহার কপিও গ্রহণ করিতে পারে । 


১৭। অংশদারী অব্যাহত থাকাকালে গ্রাতি বছর ৩১শে মার্চ তারিখে 
পূর্ববর্তা বছরের সাধারণ হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা! হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের সকল 
পরিসম্পদ এবং দায়-দীয়িত্বের যথার্থ মূল্যায়ন করা৷ হইবে এবং তেমন হিসাব 
নিকাশ তেমন রেজিসটরর্ড একাউট্ট্াপ্ দ্বারা অডিট করানো হুইবে,যাহাকে বিভিন্ন 
সময়ে অংশীদাররা পারস্পরিকভাবে নিযুক্ত করিবে এবং বা একটি বহিতে 
লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং তাহা অংশীদারগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং তেমনভাবে 
স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, বহিতে অন্ততূক্তি হিসাব নিকাশ উভয় পক্ষের জন্যে অবস্ত 
পালনীয় হইবে, তবে শর্ত হইতেছে যে, যদি বহি স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ হইতে 
তিন মাসের মধ্যে তাহাতে কোন ভ্রাস্তি দৃশ্তমান হয়, তবে তেমন তুল অবশ্তই 
সংশোধন করা হইবে । 

১৮। সকল মুনাফা ( জরুরী খরচ নির্বাহের জন্তে ২% সম পরিমাপ অর্থ 
রিজার্ভ তহবিল হিসেবে আলাদা রাখিবার পর) এবং ক্ষতি তেমনভাবে স্বাক্ষরিত 
হইবার পর পূর্োন্লিখিতভাবে বিভক্ত কর! হইবে। 

১৯। কোন অংশীদারের মৃত্যু, অবসর গ্রহণ বা দেউলিয়াপনার দ্বারা 
কারবারী প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে না, কিন্তু অন্ত কোন কারণে এর 
বিলুপ্তি ঘটিলে এবং ব্যবমা গুটিয়ে ফেল! হইলে এবং এর পরিসম্পদ্দ এবং 
দা়-দার়িত্বের ব্যাপারে অংশীদারী আইন অস্সারে ব্যবস্থাপনা করা হইবে। 

২*। যদি কোন অংশীদার এর কোন ধারা তঙ্গ করে বা পাগল হইয়া যায় 
ৰা দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিড হয় তবে অপর অংশীদার লিখিত নোটিস প্রদানের 
মাধ্যমে অংশীদান্নী বিলুপ্ত করিতে পাঁরে এবং তারপর একফকতারে ব্যবসা পরিচালন 
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করিতে পারে এবং স্থানীয় পত্রসমূহে বিলোপনের নোটিস প্রকাশ করিতে পারে 
এবং কারবারী প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রীরকে তাহা! লিখিতভাবে জাত 
করিবে । 


২১। একজন অংশীদারের মৃত্যু বা ২*নং দফার অধীন নোটিস প্রদানের 
মাধ্যমে কারবারী প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তির পর অপর অংশীদার সালিস কর্তৃক বা 
আম্পায়ার কর্তৃক নিরূপিত মূল্যে তার অংশসমৃহ ক্রন্ন করিতে পারে । নিরূপিত 
যূল্য একটি সম কিস্তিতে বহাল অংশীদার কর্তৃক পরিশোধ কর! হইবে এবং তাহ্‌' 
প্রন্ধান করা হইবে তেমন মঞ্জুরীর তারিখ থেকে ৪র্থ, ৮ম এবং ১২শ মাসের 
সমান্ত্িতে এবং সে এমন সকল খত নির্বাহ এবং কার্ধসম্পাদন করিবে য! বিদায়ী 
অংশীদারকে বা তাহার ভূ-সম্পত্তিকে কারবারী প্রতিষ্ঠানের সকল দায়-দায়িত্ব থেকে 
অব্যাহতি প্রদ্দানের জন্যে আবশ্টাক হইবে $ এবং বিদায়ী অংশীদার বা তাহার 
প্রতিনিধিগণ ক্রেতার নিকট ন্থনামসহ তেমন বিক্রিত অংশসমূহ ভালভাবে ন্যস্ত 
করিবার জন্তে আবশ্তক হইতে পারে এমন সকল খত নির্বাহ এবং কার্যসম্পাদন 
করিবে এবং বিদায়ী অংশীদার অংশীদারী ব্যবসার অবশিষ্ট মেয়াদকালে প্রতিষ্ঠানের 
ব্যবসাস্থলের পাঁচ কিলেমিটার চৌহদ্দির মধ্যে কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ে 
হস্তক্ষেপকারী বা প্রতিযোগিতামূলক কোন ব্যবসা পরিচালনা করিবে না বা 
ব্যবসায় লিপ্ত হইবে না। 


২২। যেকোন অংশীদারকে প্রদান কৰা আবশ্তক হইতে পারে এমন সকল 
নোটিস তেমন অংশীদারকে সম্বোধন করিয়া কারবারী প্রতিষ্ঠানে অফিসের 
ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকে প্রেরণ কর! হইলেই, তাহা এতদাধীন যথাযথভাবে প্রদান 
করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে । 


২৩। এই খতের অধীন অংশীদারের দায়-দীরিত্ব বা অধিকার বা ব্যবসায়ের 
লাভ ক্ষতি বা হিসাব নিকাশের ব্যাপারে বা এই খত বা এর কোন অংশের 
অর্থ, প্রভাব বা ব্যাখ্যার ব্যাপারে বা ব্যবসা গুটানো৷ বা বিলুপ্তির ব্যাপারে বা 
কারবারী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত অপর কোন ব্যাপারে অংশীদ্বারগণ বা তাহাদের 
প্রতিনিধিগণের মধ্যে কোন বিবাদ বা মতপার্থক্য দেখ! দিলেপক্ষসমূহ যদ্দি একমত 
হয়, তবে একজন সালিসের নিকট অন্তথান্ন প্রত্যেক পক্ষ বস্ুক একজন করির! 
মনোনীত একাধিক লালিসের নিকট প্রেরণ কর! হইবে এবং-তাছাদের মধ, 
সতপার্ধকা দেখ! দিলে প্রেরণের পূর্বে তাহাদের সবার! নির্বাডিত একারন 
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আম্পায়ার দ্বারা তাহ! নিশ্পত্তি করা হইবে এবং এই অঙন্ছচ্ছেদ সালিলি আইনের 
বিধান মতে বাধ্যতান্লক বলিয়া গণ্য করা হইবে। 

ইসাদী প্রথম পক্ষ 
১। দ্বিতীয় পক্ষ 


| 

নিদর্শ_৩ 
একটি ফার্সকে অংশীদার করিয়। নতুনভাবে অংশীদগারী দলিল 
১। শ্রীঅনিল সেন পিতা শ্রীমানিক সেন সাকিন ১০২ ঘুঘুডাঙ্গ। দমদম 


কলিকাতা-২৮। প্রেথম পক্ষ 
২। শ্রীনলিত মুখাজী পিতা শ্রীহ্মস্ত মুখাজী সাকিন ১০৮ যশোর রোভ 
দমদম কলিকাতা-২৮। ছিতীয় পক্ষ 


৩। শ্রীঅভিলাধ দাস পিতা শ্রাবিলাস চন্দ্র দাস সাকিন ১*৭ কৈথালী ভি. 
আই. পি. দমদম কলিকাতা-২৮। কলিকাত! বড় বাজারে কৃষিপণ্য বাজার- 
জাতকরণের ব্যবসায়রত “মেসার্স সোনালী টেভার্স' অংশীদারী কারবারের 
অংশীদার । তৃতীয় পক্ষ 

তৃতীয় পক্ষ শ্রীঅভিলাব দাস “মেসার্স সোনালী ট্রেভার্স” নামীয় কলিকাতার 
ব্ড়বাজারে ব্যবসায়রত অংশীদারী কারবারের অংশীদার ] উক্ত অংশীদারী 
কারবারের পক্ষে তাহার ব্যক্তিগত নামে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের মালিকানাধীন 
অংশীদারী কারবার “মেসার্স মহেঙ্্র এণ্ড কোং'-এর সহিত অংশীদারীত্বে যুক্ত হইতে 
স্বীকৃত হুইয়াছেন। 

তপ্রেক্ষিতে পক্ষগণ অংশীদাররূপে ১-৪-৯৫ তারিখ হইতে কলিকাতায় 
বড়বাজারে কষিপণ্য বিপনন ব্যবসায়ে অংঈার হইতে স্বীকার করিয়াছেন এবং 
১-৪-৯৫ ইং তাং হুইতে “মেসার্স মহেজ্দ্র এণ্ড কোং নামে অংশীদারী ব্যবসা 
পরিচালন! করিতেছেন । 

পক্ষগণ ভবিষ্ততে মত পার্থক্য এবং ভূল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা না রাখার 
অভিপ্রায় এবং পক্ষগণের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনে অংদদারী 
ব্যবসায়ের শর্তাবলী লি্খিতরূপে নির্ধারণ ও দির করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । 
নতুন অংদদার গ্রহণের পথ রুখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্স নিয় বণিত 
গর্ডাতলী পগগাণ হ্ছেন্ছান স্থির কর্িলন । 
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১। তৃতীয় পক্ষের মালিকানাধীন “মেসার্স সোনালী হরঁভার্স” নামক ব্যবস! 
প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হইল। উক্ত নামে তৃতীয় পক্ষ কোন কারবার পৃথকভাবে 
রাখিবেন না। উহার অস্তিত্ব “মেসার্স মহেন্দ্র এড কোং” নামক কারবারে পর্বস্ত 
হইল। 

২। বর্তমান অংশীদ্দারী কারবারের লাভ ও ক্ষতির অংশ পক্ষগণ নিয়লিখিত 
শতকরা হারে পাইবেন বা বহন করিবেন £ 


৩। তৃতীয় পক্ষ “মেসার্স মহেন্দ্র এও কোং” এর অংশীদার হিসাবে বর্তমান 
দলিলের দ্বার অংশদারী কারবারের শতকরা ৩*% ভাগের অংশীদার বলিয়া 
গণ্য হইলেন । 

৪। পক্ষ্যবৃদ্দ উক্ত ব্যবস! প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম পরিবর্তন করিতে 
পারিবেন । সেই ক্ষেত্রে সমস্ত পক্ষের অবাধ সম্মতি থাকিতে হইবে । কারবারেব 
নাম পরিবর্তন কর! হইলে নতুন নামাকরণে সর্বত্র কাজ করা যাইবে । তবে না 
পরিবর্তনের বিষয়টি দৈনিক পর্রিকান্ন গ্রকাশ করিতে হইবে । 

৫€| অংশীদারী কারবারের প্রয়োজনীয় যূলধন পক্ষ্যবৃন্দ নিজ নিজ তহবিল 
হইতে সরবরাহ করিবেন। পরবর্তী পর্যায়ে আরও মূলধন প্রয়োজন হইলে 
'তাহাও প্রদ্দান করিবেন । 

৬ অদ্য পক্ষগণ একমত হইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ প্রত্যেকে ৩,৫০,৯৯ 
টাকা এবং তৃতীয় পক্ষ ৩০১০** টাকা মুলধন হিসাবে অংশীদারী কারবারের 
নামে ব্যংক একাউণ্ট-এ জমা দিলেন । 

৭। সর্বারহরুত মূলধনের উপর শতকর! ১২% হারে স্থদ প্রদেয় হইবে। 

৮। ইহা হ্থেচ্ছামূলক একটি অংশীদারী কারবার হইবে। যে কোন 
অংশীদার কমপক্ষে একমাসের লিখিত নোটিস দ্বার! অংশীদারী কারবারের সহিত 
তাহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন । 

৯। এই অংশর্দারী কারবার প্রয়োজনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অর্থ 
লগ্রিকারী প্রতিষ্ঠান হইতে ধণ সংগ্রহ করিতে পারিবে । 

১৭। অংশীদারী কারবারের যাবতীয় হিসাবের বই এবং কাগজপত্র উক্ত 
কারবারের প্রধান কার্ধালয়ে, ১০২ ছাতুৰাবু লেন বড়বাজার কলিকাতায় সংরক্ষিত 
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থাকিবে এবং পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে ষে কোন কার্ধদিবসে উন! পরিদর্শন করিতে, 
এবং লিখিত নোট নিতে পারিবেন । 

১১। প্রত্যেক পক্ষ -ভাহার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারবার হইতে প্রতি 
মাসে ১০*** টাকা তুলিয়! লইতে পারিবেন যাহা বার্ষিক হিসাব নিকাশের 
সময় সমন্বয় করা হইবে। এইরূপ উত্তোলনকৃত টাকার উপর কোন হুদ দিতে 

হইবে না। 

১২। প্রত্যেক বৎসর ১লা এপ্রিল থেকে পরবন্তী বৎসরের ৩১ মার্চ পর্যস্ত 
কারবারের হিসাৰ বছর বলিয়া! গণ্য হইবে । 

১৩। বৎসর শেষ হওয়ার পর কারবারের প্রকৃত লাভ ক্ষতির চূড়ান্ত 
হিসাব নির্ধারণ করা হইবে। 

১৪। কারবারের নামে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক বড়বাজার শাখায় চলতি হিসাব ' 
খোলা হইবে। যে কোন ছুইজন অংশ্লীদারের সীলসহ যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব 
হইতে টাকা তোলা যাইবে। 

১৫। অংশীদারী কারবারের অডিটর হুইবে মেসার্স বি, গাগুলী এগ সন্স, 
চার্টার্ড এযাকাউল্ট্যাপ্টস্‌, ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ত্রী», কলিকাতা-১। 

১৬। প্রত্যেক বৎসর ব্যালেন্সসীট করা হইবে। আর, ব্যয়, লাত, 
লোকসান ও ব্যালেন্সসীটে অংশীদারগণের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। 

১৭। কোন অংশীদার কারবার হইতে অবসর লইতে চাহিলে কমপক্ষে 
একমাস পূর্বে অন্যান্ত অংশীদারকে লিখিত নোটিস দিতে হইবে। 

১৮। অন্তান্ত অংশীদারের অন্্মতি ব্যতীত কোন অংশীদার এই কারবারের 
কোন সম্পদ বা তাহার স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ কোন কিছু বিক্রয়, রেহেনাবন্ধ ব! 
দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন না । 

১৯। কোন অংশীদার এই কারবারের কোন অর্থপম্পদ বা নগদ টাক 
অন্যান্য সকল অংশীঘারের অন্থুমতি ব্যতীত কাহাকেও ধার দিতে পারিবেন না। 

২৪। প্রত্যেক অংশীদার প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসা পরিচালনকার্ধে নিযুক্ত 
থাকিবেন। পরম্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া একে অপরকে হিসাব কিতাব 
বুঝাইয়া দিতে এবং বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য খাঁকিবেন। 

২১। উত্ত অংশীদারী কা'রবায় হইতে অবসর গ্রহণের পর কোন অংশীদার 
তিন বৎসরের মধ্যে বমাতীয় প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় কিংবা! এই কারবারের 
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সহিত প্রতিত্বন্দিতা হইতে পারে এইরূপ কোন ব্যবসায় নিযুক্ত হইতে 
পারিবেন না। 

২২। অগ্র দলিল কার্ধকর ও বহাল থাকাবস্থায় কোন অংশীদ্দার উহার 
কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে কিংবা দেউলিয়া হইলে অথবা তকদ্রপ কোন কাজ করিলে 
অন্ত অংশীদারগণ তাহ জ্ঞাত হওয়ার এক মাসের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কারবারের 
অবসায়ন করিতে পারিবেন । 

২৩। এই দলিলে প্রথম দফায় বিত মতে অংশীদারগণ লাভ লোকসানের 
যে অন্থুপাত পাইবেন বা বহন করিবেন, তাহা ছাড়াও প্রত্যেক অংশীদার 
মাসিক ৫০০০০ টাকা বেতন পাইবেন। 

২৪। উক্ত কারবারের স্থনাম এবং স্থানেব অধিকার প্রথম পক্ষের থাকিবে। 
কোন অবস্থাতে অন্য অংশীদারগণ ব্যবসায়ের স্থনামের ভাগ দাবী করিতে 
পারিবে না। 

২৫। কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে এই অংশীদারী কারবার ভাঙ্গিয়া 
যাইবে না; পরস্ধ উহা! অন্য জীবিত অংশীদারগণ কতৃক পরিচালিত হইবে 
এবং মৃত অংশীদাবের ওয়ারিশগণ তদাবস্থায় চলতি কারবারে যোগদান করিতে 
পারিবেন । সেই ক্ষেত্রে শর্তাবলী সংশোধিত হুইবে। 

২৬। মৃত অংশীদারের ওয়ারিশগণ কারবারের অংশীদীর হইতে না চাহিলে 
তাহার! নিজ নিজ অংশ অনুপাতে বিক্রয় করিতে পারিবেন । 

২৭। কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করিলে অবসর গ্রহণের তারিখে তাহার 
ব্যক্তিগত যে টাকা প্রাপ্য থাকিবে তাহাই পাইবেন । 

২৮। কোনপক্ষ অন্য পক্ষবৃন্দের অনুমতি ব্যতীত কোন নৃতন অংশীদার 
লইতে পারিবেন না । তবে মৃত অংশীদারের ওয়া'রিশগণ ইচ্ছা করিলে আপনা- 
আপনি তাহাদের পূর্বাধিকারীর অংশের জন্য শরীক বলিয়! গণ্য হইবেন । 

২৯। অত্র দলিলে যে সমস্ত বিষয়ে স্পষ্ট বিধান কর! হয় নাই সেই সকল 
বিষয়ে অংশীর্দা়গণ নিজেদের মধ্যে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন । 

৩০। নৃতনভাবে কোন দলিল পুনরায় সম্পাদন না করিয়া সকল অংশীদার- 
গণের সন্মরতিক্রমে অন্তর দলিলের যে কোন শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন বা৷ বর্জন করা 
যাইবে। 

৩১। অংশীদারগণের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা! দিলে তাহা সালিনি 
আইন মোতাবেক অংশীদারগণের নিযুক্ত সালিসগণ নিষ্পত্তি করিষেন। 
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৩২। অত্র দলিলে বণ্রিত শর্ত ও বিধান ছাড়াও যে সকল বিষয় দৈনন্দিন 
প্রযৌজ্য ও বিবেচ্য তাহা ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারী আইন অঙ্গযা়ী 


পরিচালিত হুইবে। 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সরল অস্তঃকরণে অন্যের বিনা প্ররোচনায় আমরা 
পক্ষগণ নিজ নিজ স্বাক্ষর ছার! অত্র দলিল সম্পাদন করিলাম । ইতি 
ইসাদী প্রথম পক্ষ 
১। ছিতীয় পক্ষ 
২। তৃতীয় পক্ষ 
নিদর্শ-৪ 
দুই জনের বেশী অংশীদারের মধ্যে অংশীদারী দলিল 
১। শ্রীননী মুখাজা পিতা শ্রীজীবন মুখাজাঁ সাকিন রথতলা থান! বারাসাত 
জেল। উত্তর ২৪ পরগণা ৷ প্রথম পক্ষ 
২। শ্রীকানাই রায় পিতা মৃত নিমাই রায় সাকিন শ্রীনগর থান! বারাসাত 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণা । ছ্িতীয় পক্ষ 
৩। শ্রীমানিক চক্রবর্তা পিতা শ্রীঅতীন চক্রবতী সাকিন দৌলতলা থানা 
খরদূহ জেল! উত্তর ২৪ পরগণা । তৃতীয় পক্ষ 
৪। শ্রীদেবল ব্যানাজাঁ পিত৷ শ্রীহুবল ব্যানাজীঁ সাকিন কৈথালী থানা 
দমদম ক্যা্টনমে্ট কলিকাতা ২৮। চতুর্থ পক্ষ 
তাহারা প্রত্যেকেই অংশীদার বলিয়া গণ্য হইবেন । 


১। অত্র পক্ষসমূহ বর্তমানে “দাদা এড কোং" কারবারী প্রতিষ্ঠানের 
অংশীদার হইতেছে এবং তাহা হইবে নিয়ে অন্ততূক্তি শর্তাবলী এবং তেমন 
সংশোধনের অধীন, যাহা! অংশীদারদের সম্মতি অনুসারে প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র 
বা ধারা পরিবর্তনের ফলে সাধিত হইবে। 

২। বর্তমানে কারবারী প্রতিষ্ঠানের নাম হইবে “দাদা এণ্ড কোং" এবং 
অংশীদারীর লক্ষ্য হইবে শুধুমাত্র কারবারী প্রতিষ্ঠানের নামে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
অংশীদারর! ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইবে। প্রতিষ্ঠানের সকল অংশীদার সর্বসন্তি- 
ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে এর নাম এবং লক্ষ পরিবতিত করা যাইস্কে 
পারে। 

৩। দৃমাম ক্যা্টনমেন্ট এলাকার ২৭ নম্বর শয়ৎ বসু রোডে অংশীদারী 
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ব্যবসা পরিচালিত হইবে, এবং ভবিষ্যতে সেসব স্থানেও ব্যবসা পরিচালিত 
হইবে, যেসৰ স্থানে ব্যবসা! পরিচালনার জন্যে অংশীদারর। সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিবেন। 

৪। এই দলিল সম্পাদনের পর থেকে পাচ বছরের জন্যে অংশীদারগণ এবং 
তাদের উত্তরজীবিগণ অংশীদারী ব্যবসার অংশীদার থাকিবেন, যদি তাহারা ব! 
তাদের যেকোন ছুইজন ততদিন পর্যন্ত জীবিত থাকেন, অবশ্য তাহা হইবে নিয়ে 
অন্ততূক্ত বিলোপনের বিধানের অধীন। 

৫ | এই দলিল সম্পাদিত হওয়ার তারিখ থেকে পাচ বছর অতিক্রান্ত হইবার 
পর যে কোন অংশীদার অংশীদারী ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন 
এবং সেজন্যে কমপক্ষে তিন মাস আগে অবসর গ্রহণ করার অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়৷ অন্যান্য অংশীদারদের লিখিত নোটিস প্রদান করিতে হইবে এবং তেমন 
নোটিসের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর নোটিশ প্রদীনকারী অংশীদারের বেলায় 
অংশীদারী বিলুপ্ত হইবে । 

৬। অংশীদারীর মেয়াদ থাকীকীলে অবসরগ্রহণকারী অংশীদার মেয়াদের 
অবশিষ্ট সময়ে কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা অঙ্গনের ছুই কিলোমিটার চৌহদ্দির 
মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অংশীদারী ব্যবসায় কোনভাবে হম্তক্ষেপকারী 
কোন ব্যবসা পরিচালন] করিতে ব! তাহাতে স্বার্থ-সংগ্লিষ্ট হইতে পারিবে না ।” 

৭1 কোন অংশীদারের অবসর গ্রহণ বা মৃত্যু বা দেউলিয়াত্ব অন্যান্য 
অংশীদারদের বেলায় অংশীদারী বিলুপ্ত করার মত প্রভাব বিস্তারকারী হইবে 
না $ এবং তেমন অবসর গ্রহণকারী বা ম্বত অংশীদারের অংশ এক বা একাধিক 
বহাল অংশীদার কতৃক নিয়োক্ত শর্তে ত্রন্ন করা হইবে, যথা - (ক্রয়ের শর্তাবলী 
বরন! করিতে হুইবে )। 

৮। প্রত্যেক অংশীদারেরই তাহার অংশ বা স্বত্ব বিক্রি বা রেহেন প্রদান 
করার অধিকার রহিয়াছে, কিস্ত তেমন অংশীদার কোন অপরিচিত ব্যক্তির 
নিকট তাহা বিক্রি বা রেহেন প্রদান করিবার পূর্বে রেজিত্রি ডাকে অন্যান্য 
অংশীদারদের নিকট বিক্রির প্রস্তাব পেশ করিবে এবং উক্ত অংশ ক্রয়ের ব্যাপারে 
তাহাদের প্রথম অধিকার থাকিবে এধং তার মূল্য নিরূপণ করা হইবে নিয্বোক্ত 
তাবে--( ক্রয়ের শর্তাবলী বর্ণনা! করিতে হইবে )। 

৯। প্রত্যেক অংশীদারই অংশীদারী ব্যবসায় সর্বাধিক মনোযোগ প্রদান 
করিবে এবং সকল অংশীদারের সর্বাধিক স্থবিধার্থে তাহা! পরিচালনা করিবে ; 
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এবং কোন অংশীদারই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষতাবে অংশীদারী ব্যবসা ছাড়। 
অপর কোন ব্যবসারে লিপ্ত হইবে না বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইবে না অথবা যখন 
আবশ্যক হইবে, তখন নিম্নোক্ত ধার! দ্বারা এটি প্রতিস্থাপিত করিতে হইবে । 

১০ | উল্লিখিত শ্রীননী মুখাজা এই অংশীদারী ব্যবসার ম্যানেজার হইবে 
এবং তার সকল সময় এবং মনোযোগ উল্লিখিত ব্যবসার ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধ 
করিবে ;ঃ এবং সে তার কাজের পারিশ্রমিক হিপেবে প্রতি মাসে ৭০০০ টাকা 
বেতন পাবে এবং সে "প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অংশীদারী ব্যবস! ছাড়া 
অপর কোন ব্যবসায় লিপ্ত বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইবে না। 

১১। অন্তান্ত অংশীদারদের লিখিত সম্মতি ছাড়। কোন অংশীদার কোন 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিবে ন। | 

১২। যেকোন অংশীদারকে নিম্নোক্ত কারণে অংশীদারী থেকে বরখাস্ত 
কবা যেতে পারে--(বহিফরণের কারণসমূহ বর্ণনা করিতে হইবে )। 


১৩। অংশীদারী ব্যবসার যূলধন হইবে ১০,০০১০০০ দশ লক্ষ টাকা এবং 
তাহা নিম্রূপে সংগৃহীত হইবে ইত্যাদি; এবং আরো মূলধন, এরপরে যাহার 
প্রয়োজন হইতে পারে বা অংশীদাররা আপাতত নীট মুনাফার যে অনুপাতে 
অধিকারী হইবে, সেই অন্রপাঁতে প্রদীন করিবে । 


১৪। প্রত্যেক অংশীদারই আপাতত ব্যবসায়ে তত্কত্তৃক নিয়োজিত 
মূলধনে বাধিক শতকরা ৮% হারে .হুদ্র পাওয়ার এবং পরবতী অশ্রিমসযূহের 
বেলায় বার্ষিক শতকরা ৭% হারে স্থদ পাওয়ার অধিকারী হইবে। 


১৫। অংশীদাররা নিম্বোক্ত অন্থপাতে ব্যবসায়ের নীট মুনাফার অধিকারী 
হইবে (কিভাবে মুনাফা ব্টন করা হইবে তাহা বর্ণনা করিতে হইবে )। 

১৬। অংশীদারীর সকল খরচা এবং ব্যয় এবং স্থ্দ ও মূলধনের ক্ষতিসহ 
সকল ক্ষতি প্রদেয় হবে প্রথমত, মুনাফা থেকে, তারপর যুলধন থেকে এবং 
তাতেও ঘাটতি পুরণ না৷ হলে প্রত্যেক অংশীদার কর্তৃক সেই অস্থুপাতে, যে 
অনুপাতে তারা ব্যবসায়ের মুনাফা পাওয়ার অধিকারী । 

১৭। প্রত্যেক ১২ মাসে অংশীদারা ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশ একবার 
করিয়া গ্রহণ করা হইবে, অথবা এমন সময়ে গ্রহণ করা হইবে, যাহ] নির্ধারিত 
হইবে অংশীদারগণ দ্বারা এবং নীট মুনাফা অংশীদারদ্বের মধ্যে বটন করা 
হইবে। 


৩৪ 
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১৮। অংশীদারীর মালিকানাতৃক্ত সকল টাকা এবং টাকার জন্যে জামানত 
'( দৈনন্দিন খরচার জন্যে প্রয়োজনীয় খরচার টাক বাদে ) এলাহীবাদ ব্যংক 
দমদম ণাখায় জমা রাখা! হবে অথবা অংশীদাররা বিভিন্ন সময়ে যেখানে রাখার 
সিদ্ধান্ত নেবে, সেই ব্যাংকে জমা রাখা হবে। অংশীদারী একাউন্ট থেকে টাকা 
তোলার জন্যে চেক কমপক্ষে ছুইজন অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে । 


১৯। অংশীদারগণ হিসাবের বহিসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং 
তাহা! অংশীদারীর ব্যবসা অঙ্গনে রাখিবে এবং প্রত্যেক অংশীদার তাহ! পরিদর্শন 
এবং তাহার কপি গ্রহণ করিতে পারিবে 

২০। সাধারণ হিসাব-নিকাশ গ্রহণের ধারা প্রচলিত প্রথান্যায়ী হইবে। 

২১। যদি মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার ফলে বা অন্যথায় মৃত্যু বা অবসরগ্রহণ 
করার ফলে অংশীদারী বিলুপ্ত হওয়ার পর ছুই বা ততোধিক অংশীদার জীবিত 
থাকে, তবে অংশীদারীর লেনদেন, পরিসম্পদদ এবং দায়-দয়িত্বের একটি হিসাব- 


নিকাশ গ্রহণ করা হইবে এবং পরিসম্পদসমূহ আদায় হওয়ার সাথে সায়ে প্রথমত, 
তাহ! আদীয় করার খরচা পরিশোধে এবং দ্বিতীয়ত, কারবারী প্রতিষ্ঠানের দীয়- 


দায়িত্ব মৌচন করিতে এবং তৃতীয়ত, যে কোন অংশীদারের মূলধনের উপর 
প্রদেয় সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা না হইয়া থাকিলে তাহা পরিশোধকল্পে 
এবং চতুর্থত, প্রত্যেক অংশীদার মূলধন হিসেবে যে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছিল 
তাহা! পরিশোধকল্পে এবং সর্বশেষে উদ্বংস্ত অর্থ অংশীদারর। অংশীদারীর নেট 
মুনাফা যে অনুপাতে পাওয়ার অধিকারী সেই অন্থপাতে তাহাদের মধ্যে ভাগ 
করিয়া দেওয়া হইবে। 
২২। অন্তান্য সকল বিষয়, এই খতে যাহার বিধান প্রদান করা হয় নাই, 
-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে অধিকাংশ অংশীদার দ্বারা । 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। প্রথম পক্ষ 
২। দ্বিতীয় পক্ষ 
৩| তৃতীয় পক্ষ 
মুসাবিদাকারী চতুর্থ পক্ষ 


অংশীদারী কারবারের দলিল ৫৩১ 
নিদর্শ-_৫ 
অংশীদারী কারবারের দলিল 
শ্রী€তন দাস পিতা মৃত তপন দাস সাকিন স্থভাষনগর নীলগঞ্জ থানা 


বারাসত জেলা উত্তর ২৪ পরগণা পেশা! ব্যবসা । প্রথম পক্ষ 
শ্রীহবোধ সাহা পিতা শ্রীশংকর সাহ। সা'কিন পূর্ব বারাসাত ( ঘোলা ) থান! 
বারাসাত জেলা উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশা! ব্যবস!। দ্বিতীয় পক্ষ 


কম্য অংশীদারী দলিলপত্র মিদং কার্ধকাগে | উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার 
বারাসাত থানার অন্তর্গত ১২ নম্বর রেলগেটের সপ্সিকটস্থ, ব্যারাকপুর রোডের 
পার্থে নির্সিত “ক্যাপিটাল মার্কেট”-এর “গ্রাউণ্ড ফ্লোর” বা প্রথম তলের পশ্চিম- 
দিকের “রাস্তা” লাগোয়৷ নিগ্নিত ৬ ফুট ১২ ফুট পরিমিত একখানি দোৌকানঘর 
বিগত ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮ তারিখে উক্ত গৃহসম্পত্তির মালিকের দ্বারা 
সম্পাদিত এক লিখিত চুক্তিপত্র মোতাবেক মাসিক ঘর ভাড়ার চুক্তিতে ভাড়া 
লইয়া অত্র পত্রের দ্বিতীয় পক্ষ শ্রীস্বোধ সাহা তাহার নামীয় ভাড়ারুত উক্ত 
ঘরখানিতে একক মালিকানাধীন “মেসার্স আনন্দ” নামীয় ব্যবসা! পরিচালন! 
করিয়া আসিতেছিলেন। মূলধনের অপ্রতুলতাহেতু এবং বিভিন্ন অস্থবিধাজনিত 
কারণে অত্র পত্রের দ্বিতীয় পক্ষের উক্ত ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ 
অস্থবিধা দেখা দেওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষ তাহার উক্ত ব্যবসা বন্ধ করিয়া উক্ত ঘর- 
খানিতে নতুন করিয়া অন্য কোনো ব্যবসা! শুরু করিবার প্রয়াস চালাইয়া 
আসিতেছিলেন। কিন্তু আধিক অস্থবিধাজনিত কারণে তাহার পক্ষে নতুন 
করিয়! কারবার স্তর কর! সম্ভবপর হইতেছে না। এমতাবস্থায় অত্র দলিলের 
প্রথম পক্ষ-র সহিত উক্ত দ্বিতীয় পক্ষ-এর দীর্ঘকাল যাবৎ বন্ধুতণ| সৌহার্দযূলক 
ব্যবসায়িক সম্পর্ক বিছ্ধমান থাকায় এবং পরস্পর পরস্পরের অত্যন্ত নিকট 
পরিচিত হওয়ায় উক্ত প্রথম পক্ষ অন্র পত্রের দ্বিতীয় পক্ষের নিকট তাহার নামীয় 
ও ভাড়া দখলীরুত উক্ত দৌকানঘরখানিতে নতুন করিয়! ব্যবসা শুরু করিবার 
প্রস্তাব দেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত ঘরখানির বর্তমান ভাড়াটিয়া দখলীকার 
বিধায় প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে বিনা যূলধনে তাহার নতুন ব্যবসার অংশীদার 
হিসাবে গ্রহণ করিতে সন্ত হন। পক্ষঘয় পরস্পরের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া 
পারস্পরিক মতামতের বুনিয়ার্দে উক্ত ভাড়াকত দোকান ঘরখানিতে নতুন 
করিয়৷ অংশীদারী ব্যবসা পরিচালনা করিবার উদ্দেপ্তটে পক্ষগণ অংশীদারী 
ব্যবসার নাম “মেসার্স নিবেদিতা” রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ উক্ত অংশীদারী 
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কারবার বা ব্যবসায়ের অংশীদার হইলেন । ইহা! উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে উক্ত 
কারবারের প্রথম পক্ষ কারবারের মূল অংশীদার হিসাবে কারবারের যাবতীয় কর্ম 
পরিচালন! করিবেন। উক্ত কারবারে যাবতীয় নীতি নিদ্ধীরণ, কর্ণ পদ্ধতি 
পরিচালন, অর্থ নৈতিক দায় দায়িত্ব এবং যে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ উক্ত 
প্রথম পক্ষের আয় হ্বাধীন থাকিবে এবং উক্ত কারবার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে প্রথম 
পক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে । উক্ত কারবারের দ্বিতীয় পক্ষ দোকান 
ঘরখানির ভাড়াটিয়া বিধায় কারবারের নামে মাত্র অংশীদার হিসাবে থাকিবেন 
এবং উক্ত কারবারের কোন আধিক মূলধন বিনিয়োগ করিবেন ন]। প্রকাশ থাকে 
যে উক্ত ভাড়াকৃত দোকান ঘরখাণির সাটার গেট, একটি ব্যবহৃত কাঠের 
আলমারি এবং প্রাইউড.ও সানমাইক। দ্বারা নিমিত একটি কাউন্টার দ্বিতীয় পক্ষ 
তাহার নিজ অর্থে প্রস্তুত করিয়াছেন যাহার রঞ্গণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় 
মেরামতির যাবতীয় দায়িত্ প্রথম পশ্ষের উপর ন্যস্ত রহিল । অংশীদার কারবার 
চপ।কালীন দ্বিতীয় পক্ষ কারবারের একজন অংশাদার হিসাবে প্রথম পক্ষকে যে 
কোন প্রয়োজনে সবতোভাবে সহায়তা করিবেন এবং উক্ত অংশাদারী কারবার 
সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে প্রথম পক্ষ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন দ্বিতীয় পক্ষ তাহা 
মানিয়৷ লইতে বাধ্য রহিলেন । 
আরও প্রকাশ থাকে যে অত্র অংশীদারী কারবারের মেয়াদ অগ্ভকার তারিখ 
হইতে শুরু করিয়া আগামী ৫ (পাচ) বদর সময়কাল পর্য্যন্ত বলবৎ 
থাকিবে এবং উক্ত নিদিষ্ট সময় অর্থ।ৎ আগামী ইংরাজী ২**০ সালের ৩শে 
জানুয়ারী সময়কালের পর (ইতিমধ্যে অন্য কোন কারণে বন্ধ না হইলে ) অত্র 
এংশীদারা কারবারের আপনা হইতেই বিলোপ সাধন ঘটিবে এবং উক্ত নির্দিষ্ট 
ধবয়কালের পর প্রথম পক্ষ বিনা পণে বে-ওজরে উক্ত দোকান ঘরখানির দখল মুক্ত 
করিয়া এবং দ্বিতীয় পক্ষের অন্থকৃলে ঘরের খাস দখল পরিত্যাগ করিয়৷ অন্থাত্ 
ব্যবসা গুটায়া শইতে বাধ্য ও দায়বদ্ধ রহিলেন। প্রকাশ থাকে যে উভয় 
অংশীদার সহমত হইয়! আপোষ আলোচনার মাধ্যমে অত্র অংশীদারী কারবারের 
বিলোপ সাধন করিতে পারিবেন । 
পক্ষগণ অংশীদারী কারবারের জন্য পূর্বকৃত কার্ধ্যা্দি আইনসিদ্ধ করিতে এবং 
তবিস্তৃতে সুষ্ঠ ও পরিচ্ছন্নভাবে একটি নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর মধ্য দিয়! উদ্জ 
ংশাদারা কারবার পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্তটে এবং ভবিষ্যতে পক্ষগণের মধ্যে 
উক্ত অংশীদারী কারঝরের বি্ষিয়বস্ত লইয়া! যাহাতে কোন প্রকার মতাস্তর» 
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হুল বোঝাবুঝি কিম্বা বাক বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়া যোকর্দরমার উত্তৰ না ঘটে সেই 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পক্ষদ্ব় পারম্পরিক আপোষ আলোচনার মাধ্যমে 
এক্যমত হইয়া অজ অংশীদারী কারবারের শর্ত ও নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করা 
সমীচীন মনে করার পক্ষন্থয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে অত্র অংশীদীরী 
কারবারের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইল এবং উভয় পক্ষগণ এই মর্দে প্রচার 
প্রকাশ স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন যে, অন্তর চুক্তিপত্রে লিখিত শর্তনমূহ 
তাহার! তাহাদের স্ব ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে পুঙখনান্ুপুঙ্খরূপে মানিয়া 
ও পালন করিয়া চলিতে বাধ্য ও দায়বদ্ধ রহিলেন। 


সর্তসম্হ £ 

১। অংশীদারী কারবার “মেসার্স নিবেদিতা” নামে চলিবে, প্রয়োজনবোধে 
অংশীদারগণ আপোষ আলোচনার মাধ্যমে উক্ত নাম পরিবর্তন করিতে 
পারিবেন । 

২। অত্র অংশীদারী কারবার অগ্যকার তারিথ হইতে শুরু হইয়া আগামী 
পাচ (৫) বৎসর সময়কাল অর্থাৎ আগামী ইংরাজী ২০** সালের ৩০ জানুয়ারি 
তারিখ পর্য্যন্ত চালু থাকিবে এবং উক্ত সময়কালের মধ্যে অন্য কোন কারণে বাধা 
না হইলে নির্দিষ্ট সময়কাল অর্থাৎ ইংরাজী ২০০* সালের ৩* জাঙ্ছয়ারি তারিখের 
পব অত্র অংশীদারী ব্যবসায়ের আপন! হইতেই বিলোপ ঘটিবে এবং প্রথমপক্ষ 
উক্ত নির্দিষ্ট সময় অস্তে ভাড়াকৃত দোকান ঘরখানির দখল বিনাপণে 
বে-ওজরে দ্বিতীয়পক্ষের অন্থকূলে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য ও দায়বদ্ধ রহিলেন। 

৩। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত থানার অন্তর্গত ১২ নম্বর রেল- 
গেটের সঙ্গিকটস্থ, ব্যারাকপুর রোডের পার্খে নিগ্মিত “ক্যাপিটাল মার্কেটের” 
গ্রাউগুক্লোর ৰা প্রথমতলের পশ্চিমদ্দিকের “প্যাসেজের” লাগোয়া ৩ ফুট ৮ ১২ ফুট 
পরিমিত ভাড়াকুত দৌকানঘরখানি অত্র অংশীদারী ব্যবসার স্থান নির্দিষ্ট হইল । 

৪। অংশীদারী কারবারের মূল উদ্ষেশ্ট স্থির হইল যে অংশীদারগণ উক্ত 
দৌকানঘরখানিতে “রেডিমেণ্ট গারমেণ্ট” বা “তৈয়ারী পোষাক” বিক্রয়ের ব্যবসা 
পরিচালন! করিবেন এবং অংশীদারগণ আপোষে পারস্পারিক সম্বদ্ধযুক্ত অন্যান্য 
দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবসাও করিতে পারিবেন। 

€। অংশীদারী কারবারের প্রারভিক মূলধন অংশীদারগণ নিম্নলিখিত- 
তাবে নিয়োগ করিলেন £ 
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(ক) প্রথমপক্ষ নগদ ২০,০০০** কুড়ি হাজার টাকা মূলধন হিসাবে 
প্রদান করিলেন। 

(খ) দ্বিতীয়পক্ষ কোন আধিক মূলধন কারবারে নিয়োগ করিবেন না। 
তাহার নামীয় উক্ত ভাড়াকত দৌকানঘরে একটি ব্যবহৃত কাঠের আলমারি 
এবং প্লাইউড ও সানমাইকা দ্বারা নিম্থিত একটি ব্যবহৃত কাউণ্টার যাহার 
আহ্গমাণিক মৃল্য ১৪,০০০-০* চৌদ্দ হাজার টাকা স্থির হইবে । 

৬। সুষ্ঠভাবে ব্যবসা! পরিচালনার জন্য কখনও অধিক মূলধনের আবশ্ক 
হইলে প্রথমপক্ষ তাহার নিজ তহবিল হইতে অথবা কোনো রাষ্টরীয়ত্ব ব্যাঙ্ক, 
অর্থ লগ্নী সংস্থা অথবা কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে খণ গ্রহণের মাধ্যমে 
উক্ত মূলধনের সংস্থান করিতে পারিবেন । ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে 
দ্বিতীয়পক্ষ কারবারের কোন প্রকার দায় কিম্বা আথধিক খণের জন্য দায়ী থাকিবেন 
না। কারবারের যাবতীয় আধিক দীয় দীয়িত্ব ও খণের বোঝ! প্রথমপক্ষের 
উপর বর্তাইবে এবং তিনি এককভাবে দায়ী থাকিবেন। 

৭। অংশীদারী ব্যবস! চালু থাকাকালীন উক্ত দ্বিতীয়পক্ষের নামীয় ভাড়া- 
কৃত দৌকাণ ঘরখানির ধার্য্যরুত মাসিক ভাড়া অংশীদারী কারবারের তহবিল 
হইতে প্রদ্দান করা হইবে এবং উক্ত ধার্যযরূত মাসিক দৌকানঘর ভাড়ার অর্থ 
প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের নিকট প্রদান করিবেন এবং প্রতি মাসের দেয় ভাড়া 
পরবর্তা মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে প্রথমপক্ষ পরিশোধ করিতে দায়বদ্ধ 
রহিলেন। উক্ত ভাড়ার অর্থ ব্যতিরেকে দোকান ঘরের ইলেকট্রিক বিল ওজেনারেটর 
লাইনের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ এবং আসোশিয়েশনের ধার্্যক্কৃত মাসিক ঠাদার অর্থ 
অংশীদারী কারবারের তহবিল হইতে প্রদান কর! হইবে । উক্ত প্রকার সমস্ত 
খরচ ও ব্যয়ভার প্রথমপক্ষ বহন করিতে বাধ্য রহিলেন। দ্বিতীয়পক্ষ ঘর ভাড়ার 
উপযুক্ত রসিদদের একটি জেরক্স কপি প্রতি মাসে প্রথমপক্ষকে প্রদান করিবেন। 

৮। অংশীদারী কারবারের লাভ-লোৌকসানের ব্টন নিম্নরূপ ভাবে হইবে £ 

প্রথমপক্ষ কারৰারের মৃখ্য বা! প্রধান অংশীদার বিধায় কারবারের বাৎসরিক 
লাভের কিন্বা ক্ষতির শতকরা ( নিরানব্বই ) ভাগ অংশ ভোগ করিবেন এবং 
মূলধনের যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতির জন্য প্রথমপক্ষই দায়ী থাকিবেনণ। ঘ্িতীয়পক্ষ 
অংশীদারী ব্যবসার নামে মাত্র অংশীদার হিসাবে কারবারের বাৎসরিক লাভ 
কিন্ব। ক্ষতির শতকরা ১ (এক ) ভাগ অংশ ভোগ করিবেন । 

৯। অংশীদারগণ প্রত্যেকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে পারি- 
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শ্রমিক হিসাবে ব্যবসায়ের তহবিল হইতে নগদ ১*০০**০ ( এক হাজার ) টাকা. 
হিসাবে মাহিনা গ্রহণ করিবেন এবং অগ্কার তারিখ হইতে আগামী আড়াই 
বৎসর পর অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৯৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে উক্ত মাসিক পারি- 

শ্রমিকের পরিমাণ শতকরা ১০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ উক্ত মাস 

হইতে অংশীদারগণ প্রত্যেকে মাসিক ১,১০০** ( এক হাজার এক শত ) টাঁক। 

পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করিবেন। দ্বিতীয়পক্ষকে ধার্যরূত প্রতি মাসের 
পারিশ্রমিক প্রথমপক্ষ প্রদান করিতে দায়বদ্ধ রহিলেন এবং ব্যবসায়ের 

লাভ কিন্বা ক্ষতি যাহাই হউক না কেন কখনও কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয়- 

পক্ষকে দেয় ধার্য্যকূত মাসিক পারিশ্রমিকের অর্থ প্রথমপক্ষ বন্ধ করিতে পারিবেন 

না, কিন্বা বকেয়া রাখিতে পারিবেন না এবং ইহাই অত্র অংশীদারী কারবারে 
মূল শর্ত বলিয়! বিবেচিত হইবে । 

১০। ব্যবসায়ের কাজ-কন্ধের সু পরিচালন! ও দেখাশোনার উদ্দেস্ট্ে 
প্রথমপক্ষ তাহার মনোনীত এক বা একাধিক ব্যক্তি নিয়োগ কিন্বা৷ বরখাস্ত 
করিতে পারিবেন তাহাতে দ্বিতীয়পক্ষের কোন ওজর আপত্তি চলবে না। 

১১। অংশীদারী ব্যবসা চলাকালীন সময়ে কারবারের হিসাব নিকাশ 
প্রতি ইংরাজী বছরের ১লা এপ্রিল হইতে শ্বরু করিয়! পরবর্তী বছরের ৩১শে মার্চ 
প্যযস্ত হিসাব বৎসর অনুযায়ী কারবারের আয়, ব্যয়, লাভও ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাবের 
তালিকা! প্রস্তত করিয়া উক্ত হিসাব নিকাশের প্রত্যেকটিতে অংশীদদারছয় স্বাক্ষর 
করিবেন । প্রকাশ থাকে যে অংশীদারী কারবারের মূল দপিলখানি প্রথমপক্ষের 
হেপাজতে থাকিবে এবং দ্বিতীয়পক্ষের চাহিদা মত প্রথমপক্ষ যূল দলিলখানি 
প্রয়োজনীয় স্থানে দাখিল করিতে বাধ্য রহিলেন। 

১২। প্রথমপক্ষ তাহার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায়ের তহবিল হইতে 
অগ্রিম কিম্বা! খণ হিসাবে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন কিস্তু দ্বিতীয়পক্ষ ব্যবসায়ের 
তহবিল হুইতে কেবলমাত্র প্রথমপক্ষের অন্ুমতি সাপেক্ষে অগ্রিম কিন্বা খণ গ্রহণ 
করিতে পারিবেন । 

১৩। অংশীদারী কারবারের নামে যে কোনো রাষ্টরাযত্ব ব্যাক্কে হিসাব বা 
আযাকাউণ্ট খোল! যাইবে এবং উক্ত প্রকার ব্যাঙ্কে আযাকাউণ্টের যাবতীয় লেন- 
দেন প্রথমপক্ষ এককভাবে পরিচালনা করিবেন । 

১৪। অংশীদারী কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ও সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য এবং 
কারবারের যে কোন প্রয়োজনে দ্বিতীয়পক্ষ প্রথমপক্ষকে সকল প্রকার সহায়তা 
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করিবেন, কিন্ত কখনও কোনো অবস্থাতেই কারবারের ধণের জন্য ছিতীয়পক্ষকে 
দায়ী করা যাইবে না, কিম্বা কারবারের একজন অংশীদার হিসাবে তাহার 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়বদ্ধ করা যাইবে না। 

১৫। নির্দিষ্ট উক্ত সময়কালের মধ্যে কোনো অংশীদারের মস্তি বিরুতি 
ঘটিলে, বা কোনো অংশীদার দেউলিয়া! ঘোষিত হইলে কিন্বা৷ ঈশ্বর না করুন 
কাহারও মৃত্যু হইলে, অত্র অংশীদারী কারবারের বিলোপ সাধন ঘটিবে এবং সেই 
ক্ষেত্রে প্রথমপক্ষ তাহার ওয়ারিশগণক্রমে উক্ত ভাড়ারুত দোকান ঘরের দখল 
দ্বিতীয়পক্ষ মায় তাহার ওয়ারিশনগণকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য রহিলেন। 

১৬। যদি কোন অংশীদার অত্র অংশীদারী চুক্তিপত্রে লিখিত শর্তসমূহ 
কিম্বা তাহার কোন একটি ভঙ্গ করেন তাহা হুইলে চুক্তিতঙ্গকারী পক্ষেব 
অপরপক্ষ উপযুক্ত আদালতে মোকর্দমা আনয়ন করতঃ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিয়া উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন । 

১৭। অংশীদারী ব্যবসা সংক্রান্ত কি্বা অত্র দলিল সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে 
অংশীদারগণের মধো কোনো প্রকার মতান্তর, বিরোধ কিন্বা ভূল বোঝাবুঝির 
স্ষ্্রি হইলে প্রত্যেক পক্ষের একজন করিয়া নির্বাচিত সা'লিসীর দ্বারা উক্ত বিরোধ 
মীমাংসার প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে । কিন্তু উক্ত সালিসীগণ কোনোরূপ আপোষ 
নিষ্পত্তির স্থত্র নির্ধারণ করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্বভার 
উক্ত সালিসীগণের মাধ্যমে নির্বাচিত একজন “আম্পায়ারের” উপর বর্তাইৰে 
এবং তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। 

১৮। যে সকল শর্তসমূহ অত্র অংশীদারী কারবারের দলিলে অন্ততূক্তি 
হইল না, তাহা “দি ইগ্য়ান পার্টনারশিপ এ্যাকট, ১৯৩২৮ অনুযায়ী বলব 
ও বিবেচ্য থাকিবে । 

এতার্থে, স্বেচ্ছায়, সঙ্জানে, সুস্থ শরীরে অন্যের বিনান্ছরোধে ও বিনা 
প্ররোচনায় দলিলে লিখিত বিষয়বস্তু পাঠ করিয়। এবং ইহার মর্ম ও 
ফলাফলে সম্য করূপে অবগত হইয়া আমর! আমাদের শ্ব স্ব নাম বরাবর অন্ত 
দলিলে সহি সম্পাদন করিলাম । ইতি সন ১৪০* বঙ্গাবের ১৭ই মাঘ, 
ইংরাজী সন ১৯৯৫ সালের ৩১শে জানুয়ারি । 
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কয শ্রভ অংশীদারী কারবারের দলিল পত্র মিদং কার্ধঞ্াগে। দ্বিতীয় পক্ষের 
“নবারুণ সাপ্লায়ার্স' নামে একক মালিকানাধীন লাইটিং মালামাল পাইকাবী বিক্রয় 
ও সরবরাহকারী হিসাবে ব্যবস। পরিচালনা করিতে থাকা অবস্থায় ২য় পক্ষের 
পেশাগত ব্যস্ততার কারণে তাহার লাইটিং মালামালের ব্যবসা এককভাবে 
পরিচালনা করা সম্ভব না হওয়ায় ১ম পক্ষের প্রস্তাব অন্্যায়ী, ১ম পক্ষের সহিত 
২য় পক্ষ যৌথভাবে ব্যবসা! পরিচালনা করিতে সম্মত হন এবং ২য় পক্ষের একক 
মালিকানাধীন কারবার বন্ধ করিয়া ২য় পক্ষের সহিত যৌথ নামে ট্রেড লাইসেন্স 
সংগ্রহ করিয়া “এশিয়ান ট্রেডিং কনসার্ন” নামে একটি নতুন অংশীদারী কারবার 
প্রতিষ্ঠা করার মনস্থির করিয়া নিয় বণিত শর্ত অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনা 
করিতে উভয় পক্ষ সন্ত হওয়ায় অত্র অংশীদারী কারবারের দলিল প্রণীত হইল £ 


শর্তাবলী 

১। ফার্মের নাম £ অত্র অংশীদারী কারবার “এশিয়ান ট্রেডিং কনসান” 
নামে অভিহিত হইবে। 

২। মুন: অত্র অংশীদারী কারবার শুঞ্তে পক্ষদ্ব়্ তুল্যাংশে 
২৫ ০০* হিসাবে মোট ৫০,০০০ ( পঞ্চাশ হাজার ) টাকা যূলধন বিনিক্বোগ 
করিবেন। ভবিস্তৃতে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করা সংগত ও সমীচীন 
বলিয়৷ মনে করিলে উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত মতে তুল্যাংশে মূলধন বিনিয়োগ 
করিবেন। 

৩। ব্যবসায়ের প্রকৃতি ঃ অত্র অংশীদারী কারবার প্রাথমিকভাবে 
“লাইটিং প্রভাক্টন” এর সরবরাহকারী ও খুচরা বিক্রয়কারী হিসাবে ব্যবসা 
পরিচালনা করিবেন । পরবর্তীকালে আবশ্তকবৌধে উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত অন্থ্যায়ী 
যে কোন বড় ধরণের পণাসামগ্রী ত্রয়, বিক্রয়, সয়বরাহ ইত্যাদি সহ বৈধ 
ব্যবসায়ে লিগ হইতে পারিবেন । অত্র অংশীারী ক্ারবারের প্রারভে “তূর্য রশ্মি 
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লিমিটেডের” ও “মাইর কোম্পানীর” যাবতীয় প্রডাক্ট বিভ্রীর জন্য এ 
কোম্পানীর ডিলারশিপ নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইবে। 

৪। ফার্মের কার্যালয় ও টক পয়্েপ্ট £ ১ম পক্ষের নিজ বাটা 
বারাসাত শহরস্থ ভাট্রা পল্লীতে অত্র অংশীদারী কারবারের হিসাব নিকাশ 
রক্ষণাবেক্ষণের কার্ধ্যালয় থাকিবে এবং অত্র অংশীদারী কারবারের যাবতীয় 
ব্যবসা সংক্রান্ত মালামাল (টক পয়েন্ট ) ২য় পক্ষের বাড়ীতে রক্ষিত হইবে । 
অফিস কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত ঘর কিংব! ষ্টক পঞ্রেন্টের জন্য ব্যবস্ৃত ঘর এর জন্ 
কোন পক্ষ কোন প্রকার ভাড়! বা খরচাদী চাইবেন না। অধিকন্ত অফিস 
কার্য্যের নিরাপত্তা এবং ষ্টক পয়েণ্টের নিরাপতী৷ যথাক্রমে পক্ষগণ নিজ উদ্যোগে ও 
খরচে বিধান করিবেন । 

তবে বর্তমান ইক পয়েন্টে ব্যবহৃত কক্ষের অতিরিক্ত যদি ঘরের প্রয়োজন হয় 
তবে উভয় পক্ষের আলোচন। সাপেক্ষে ভাড়ার মাধ্যমে ঘর সংগ্রহ করা হইবে। 

৫। ব্যবসা পরিচালন1ঃ ১ম পক্ষ অত্র অংশীদারী কারবারের 
ব্যবসা কার্ধ্য প্রত্যক্ষ ও সার্বক্ষনিক ভাবে এবং সরামরি পরিচালন] করিবেন । 
২য় পক্ষের ইচ্ছা অন্্যায়ী ব্যবসার পরিচালন কার্ধে যোগদান করিতে পারিবেন। 
ব্যবসায়ের যাবতীয় লেনদেনের হিসাব ও দায়দায়িত্ব ১ম পক্ষের উপর ্ন্ত 
থাকিবে। 

৬। পণ্য ক্রয্ববিক্রম্ন 8 অত্র অংশীদারী কারবারে পক্ষত্বয়নের আলোচন। 
ও সিদ্ধাস্তক্রমে ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় ফলাফল ক্রয় ও বিক্রয়ের দায়িত্ব ১ম 
পক্ষের উপর ন্যান্ত থাকিবে । 

৭। মার্কেটে মালামাল সরবরাহ ও টাকা আদাস্ম 8 অত্র 
অংশীদারী কারবারের যাবতীয় মালামাল বিভিন্ন মার্কেটে সরবরাহ ও উহার মূল্য 
আদায়ের দায়িত্ব ১ম পক্ষের উপর ন্তাস্ত থাকিবে । আবশ্তক বোধে ১ম পক্ষের 
কাজের সুবিধার্থে ২য় পক্ষও অত্র অংশীদারী কারবারের মালামাল সরবরাহ ও 
টাকা আদায় করিতে পারিবে । 

৮| হিসাব ঃ অত্র অংশীদারী কারবারের যাবতীয় হিসাব পত্রের বেকর্ড 
১ম পক্ষের তৰাবধানে অফিস কক্ষে সংরক্ষিত হইবে । অত্র অংশীদারী কারবারের 
সকলপ্রকার ক্রয়, বিক্রয়, ধার-বাকী, খণ-অগ্রীম ও ব্যাঙ্কের লেনদেন সংক্রান্ত 
যাবতীয় হিসাব নিকাশ ১ম পক্ষ দৈনন্দিন লিপিবদ্ধ করিয়! নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ, 
করিবেন। প্রতি মাসের আম ব্যায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যালাক্সশিট তৈরী করিয়! 
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উহার এক কপি ২য় পক্ষকে সরবরাহ করিবেন। উভয় পক্ষ এক কপি 
করিয়! রাখিবে। 

৯। হিসাবের বিশুদ্ধতা 8 ১ম পক্ষের দৈনন্দিন লিপিকৃত অত্র 
অংশীদারী কারবারের ব্যবসা! সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব নিকাশ উভয় পক্ষের যৌথ 
স্বাক্ষর অস্তে বিশুদ্ধতার প্রত্যয়ণ বলিয়! গণা হইবে । ১ম পক্ষ দৈনন্দিনের 
লিপিকৃত হিসাব পত্র ২য় পক্ষকে প্রদর্শন ও বিগ্লেষণ করাইয়া! উক্ত হিসাবের 
বিশুদ্ধতার প্রমান স্বরূপ ২য় পক্ষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিবেন । 

১০। ব্যাক্কঃ: অত্র অংশীদারী কারবার পরিচালনার জন্য পক্ষত্বয়ের 
যৌথ নামে ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়া নবপল্লী বারাসাত শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব 
খুলিতে হইবে। উক্ত ব্যাঙ্ক হিসাবের মাধ্যমে উক্ত অংশীদারী কারবারের 
যাবতীয় লেনদেন পরিচালন করিবেন । উক্ত সঞ্চয়ী হিসাবটি যৌথ স্বাক্ষরে 
পরিচালিত হইবে । 

১১। লোন বা ধার গ্রহণ ঃ উক্ত অংশীদারী কারবার আবশ্তঠক বোধে 
উভয় পক্ষের আলোচনা ও যৌথ সিদ্ধান্তক্রমে যে কোন কোম্পানী, ব্যাঙ্ক বা 
প্রতিষ্ঠান থেকে অত্র অংশীদারী কারবারের জন্য লোন বা ধার নগদ অর্থে বা 
মালামাল সংগ্রহ করা যাইবে । কোন পক্ষের একক সিদ্ধান্তে অত্র অংশীদারী 
কারবারে কোন রূপ লোন বা ধার বা! নগদ অর্থ মালামাল সংগ্রহ করা 
যাইবে না। 

১২। মুনাফা বণ্টন £ অত্র অংশীদীরী কারবারের লভ্যাংশ উভয় পক্ষ 
সমান অংশে প্রাপ্ত হইবে । অনুরূপভাবে যে যে দায় দেনা হইবে বা থাকিবে 
তাহা সমান অংশে উভয় পক্ষের উপর বর্তাইবে। পক্ষগণের ব্যক্তিগত খরচ 
নির্বাহের জন্য অন্র অংশীদারী কারবারের লভ্যাংশ হইতে প্রতি মাসে সম- 
পরিমাণে ১০** (এক হাজার) টাকা হিসাবে উভয় পক্ষ গ্রহণ করিতে পারিবেন । 
বনী লভ্যাংশের টাকা অভ্র অংশীদারী কারবারের উভয় পক্ষের সমান অংশে 
মূলধন হিসাবে গণ্য হুইবে। অত্র অংশীদারী কারবার চলাকালীন সময়ে 
কারবারের মূলধন হইতে কোন পক্ষ কোন টাক! গ্রহণ করিতে পারিবেন না। 

১৩। ব্যবস্থাপনা খরচ £ অত্র অংশীদারী কারবারের পক্ষগণ তাহাদের 
সার্বক্ষনিক বা খণ্ডকালীন অত্র কারবারের কাজের জন্য কোন পারিশ্রমিক বা 
বেতন প্রাপ্ত হইবেন না । উভয় পক্ষই হ্ব-উন্োগে অত্র অংশীদারী কারবারের 
অত্র সরনার্থ পত্রের শর্তানুসারে দারিত্ব গ্রহণ করিবেন । 


৫৪৬ দলিল মুসাবিদা 

অত্র অংশীদারী কারবারের স্থবিধার্থে সার্বক্ষনিকভাবে কর্মরত ১ম পক্ষকে 
বিভিন্ন মার্কেটের কাজে সহায়তা করার জন্য বেতনভূক্ত কর্মচারী নিয়োগ করা 
যাইবে। উক্ত কর্মচারীর যাবতীয় খরচ বা! বেতনাদি অত্র অংশীদীরী কারবার 
হইতে বহন করা হইবে। পরবর্তী কালে আবশ্যক বোধে উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত- 
ক্রমে পুনরায় বেতনভূক্ত বা কমিশন ভিতিতে নিয়োগ কর] যাইতে পারে । 
তাহার যাবতীয় ব্যয় অত্র অংশীদারী কারবার বহন করিবে । 

১৪। মূলধন প্রদান £ ২য় পক্ষের বর্তমানে ব্যক্তিগভ স্্ধবরশ্মি লিমিটেডের 
ও মাইশুর ডিসর্টরিবিউটরশীপের ব্যবসা চালু আছে। উক্ত ডিসট্রিবিউটরশীপ 
অত্র অংশীদারী কারবারের বরাবরে হস্তান্তর হইবে। উভয় পক্ষ যৌথ ভাবে 
মাইশুর ও হূর্যরশ্মি কোম্পানীর সাথে আলোচনা করিয়া ভিসটিবিউটরশীপ অত্র 
অংশীদারী কারবারের বরাবরে হস্তান্তরের বিষয় যাবতীয় বাক সমাধ। করিবেন । 
অন্র অংশীদারী কারবারের নামে ডিসট্রিবিউটরশীপ পাওয়ায় জন্য যে 
সিকিউরিটি টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা! উভয় পক্ষের যৌথ নামে সঞ্চয়ী হিসাব 
হইতে প্রদান করা হইবে । 

প্রকাশ থাকে যে, ২য় পক্ষের বর্তমানে চালু ব্যক্তিগত ব্যবসায় মার্কেটের 
বিভিন্ন দৌকানে যে টাকা পাওনা আছে তাহা ২য় পক্ষ অত্র অংশীদারী 
কারবারের বরাবরে ন্তান্ত করিবেন। এবং উক্ত পাওনা টাকা ২য় পক্ষের অত্র 
অংশীদারী কারবারের মূলধন বলিয়া! গণ্য হইবে । আরও প্রকাশ থাকে যে ২য় 
পক্ষের বর্তমানে চালু তাহার ব্যক্তিগত ব্যবসার বিভিন্ন দোকানে যে সকল টাকা 
পাওনা আছে যাহা অত্র অংশীদারী কারবারের বরাবরে স্তাস্ত করা হইৰে 
তন্মধ্যে যদি কোন টাকা! ব্যবসা শুরু হইবার সর্বাধিক ৬* (ষাট ) দিনের মধ্যে 
পাওয়া না যায় তবে এঁ টাকা ২য় পক্ষের যূলধন হইতে কর্তন করা হইবে এবং 
২য় পক্ষ এ পরিমাণ টাকা তাহার ব্যক্তিগত তহবিল হইতে অন্তর অংশীদারী 
কারবারের মূলধন হিসাবে দিয়া ১ম পক্ষের মূলধনের সমপরিমাণ মূলধন পূরণ 
করিবেন। এবং ৬০ (বাট) দিন পরে বকেয়। টাকা ২য় পক্ষের ব্যক্তিগত দায়িত্বে 
বতাবে। 

১ম পক্ষ ২য় পক্ষের সমপরিমাণ মূলধন নগদ অর্থে উভয় পক্ষের নামে সঞ্চদ্নী 
হিসাবে জম করিবেন । 

১৫। অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তি ঃ অত্র অৎশীদারী কারবারের 
পক্ষগণের মধ্যে যদি কোন পক্ষ অংশীদারী কারবার পরিচালনা করিতে অনিচ্ছুক 


অংশীদারী কারবারের দলিল ৫৪১ 


বা অংশীদারী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে উভয় পক্ষের মধ্যে 
আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। অথবা যে পক্ষ অংশীদীরী কারবার 
পরিচালনা করিতে সম্মত থাকিবেন সেই পক্ষ অপর পক্ষের মূলধন এবং 
লভ্যাংশের চূড়ান্ত হিসাব অস্তে প্রাপ্য টাকার অর্ধাংশ এককালীন নগদে 
পরিশোধ করিবেন এবং চূড়ান্ত হিসাবের দিন হইতে এক বৎসরের মধ্যে বন্রা 
টাকা ১২টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করিবেন। 


প্রকাশ থাকে যে যদি উভয় পক্ষই অত্র অংশীদারী কারবার পরিচালনা 
করিতে অনিচ্ছুক হয় তবে অত্র কারবারের সম্যক দেন। পাওনা সমভাবে 
পরিশোধ ও আদীয় করিবেন । আদায়কৃত অর্থ সমান অংশে উভয় পক্ষের প্রাপ্য 
হুইবে। বকেয়া টাকা আদায়ের দায়িত্ব অত্র সরনার্থ পত্রের |[বভিন্ন দফায় প্রদত্ত 
্যস্ত দায়িত্ব অনুযায়ী পূর্বব ১ম পক্ষ আদায় করিবে । অত্র অংশীদারা 
কারবারের যৌথ অর্থে অঙ্জিত সম্পদ মালামাল সমান ভাবে ঝ্টন করিয়া নিতে 
পারিবেন। অথবা উহার বর্তমান বাজার মূল্য এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রাণ 
করিবে । 


১৬। বাৎসন্িক ছিপাব সমাপ্তির সময্র £ অত্র অংশীদারী কারবারের 
আর্ধিক বৎসরের সময় হইতে প্রতি বসরের এপ্রিল মাসের ১ তারিখ হইতে 
পরবতাঁ বরের মার্চ মাসের ৩১ তারিখ । উক্ত প্রতি আথিক বৎসরাস্তে আয়- 
ব্যায়ের একটি বাৎসরিক বিবৃতি (95009 ) তৈরী করিতে হইবে উক্ত 
বিবৃতি (908750959/) উভয় পক্ষে আলোচনা ও পর্যালোচনাক্রমে পরবর্তী 
বৎসরের কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়! কারবার পরিচাপন। করিতে 


হইবে। 


১৭। আলোচন। ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি 8 অত্র অংশীদারী 
কারবারের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য অত্র সরনার্থ পত্রে যে সকল বিষয়ে উভয় পক্ষের 
আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, এ সকপ বিষয় 
উভয় পক্ষের স্থবিধাজনক সময়ে সকল আলোচ্য বিষয় ও সিদ্বান্তনমূহ একটি 
মন্তব্য বা রেজিষ্টার খাতায় উভয় পক্ষের স্বাক্ষর যুক্ত লিপিবদ্ধ থাকিবে। যৌথ 
সম্মতি ব! সিদ্ধান্ত ব্যতিত কোন একক মতামত বা সিদ্ধান্ত অত্র অংশীদারী 
কারবারে সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে না। এবং একক কোন সিদ্ধাস্ত অত্র 
অংশীদ্দারী কারবারের মাধ্যমে প্রয়োগ কর! যাইবে না। 
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১৮। বিরোধ নিষ্পত্তি ঃ$ অত্র অংশীদারী কারবারের অংশীদারগণের 
মধ্যে ব্যবসা সংক্রান্ত ঘে কোন বিরোধ মতানৈক্য এবং পারস্পরিক এঁক্যমতের 
অভাব ঘটিলে উভয় পক্ষের একজন করে মনোনীত মোট দুইজন ব্যক্তিকে 
নিয়োগ করিবেন এবং উক্ত দুইজন সালিসদার তাহাদের ইচ্ছা অন্গযায়ী অপর 
একজন সালিসার নিয়োগ করত; উক্ত মোট তিনজন সালিসদার উভয় পক্ষের 
বক্তব্য শ্রবণ করতঃ বিরোধ নিম্পতি করিবেন । 

১৯। ভারতীয় অংশীদারী আইনের প্রযোজ্যতা £ অত্র 
অংশীদারী দলিলে লিখিত শর্তাবলী ব্যতীত অন্যান্ত যে কোন বিষয্ন ১৯৩২ সালের 
ভারতীয় অংশীদ্দারী আইনের বিধ।ন অনুযায়ী পরিচালিত, পরিঘটিত, বিবেচিত 
এবং নির্ধারিত হইবে । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, স্থস্থ শরীরে ও স্থস্থ মস্তিষে সরল অন্তঃকরনে 
অত্র দলিল পাঠ ও পর্যালোচন! করিয়া ইহার নিহিত মুখ্য এবং ভাবী ফলাফল 
সম্যক উপলব্ধি করিয়া আমরা পক্ষদ্বয় নিজ নিজ সহি দ্বারা স্বাক্ষীগণের সম্মুখে 
সম্পাদন করিলাম এবং সাক্ষীগণও আমাদের সম্মুখে সহি করিলেন । 


ইসাদী 

১। স্বাক্ষর £ 

২। ১ম পক্ষ-_ 

৩। 

মুসাবিদাকারা ২য় পক্ষ__ 

লির্শ_১১ 
অংশীদারী কারবার বিলোপনের দলিল 

১। শ্রীমহাদেব চত্র্বস্তাী পিতা! শ্রীযাদ্ববচন্ত্র চক্রবত্তী সাকিন ১০/ক নন্দলাল 
দত্ত লেন কলিকাতা ১৭। প্রথম পক্ষ । 

২। শ্রীমহেষচজ্র চক্রবত্তী পিতা শ্রীনন্দলাল চক্রবর্তী সাকিন ১০৫ হরিদাস 
দত্ত লেন বরাহনগর কলিকাতা ২৩ । দ্বিতীয় পক্ষ। 

৩। শ্রীমণিন্্রচঙ্জ নাগ পিতা শ্রাবিধান নাগ সাকিন ২০৭ যোধপুর পার্ক 
কলিকাতা ৩৭। তৃতীয় পক্ষ । 


যেহেতু অত্র দলিলের প্রথম এবং তৃতীয় পক্ষের মধ্যে সম্মতি প্রকাশ করা 
হয়েছে যে ৮/৮/১৯৯১ তারিখে সম্পাদিত অংশীদারী দলিলের অধীন “চক্রবর্তী 
এগু নাগ” নামক কারবারী প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত আড়ত্দারী ব্যবসার 
ব্যাপারে তাদের মধ্যে বিরাজমান অংশীদারী পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এই দলিল 


অংশীদরী কারবারের দলিল ৫৪৩ 


সম্পাদিত হওয়ার তারিখ থেকে বিলুপ্ত হ'বে ঃ এবং যেহেতু অত্র দলিল সম্পাদন 
করার পূর্বে উল্লিখিত মণিশ্্রজ্্ নাগ উল্লিখিত মহাদেব চক্রবত্তীর নিকট সমগ্র 
অংশীদারী সম্ভার, সম্পত্তি এবং ক্রেডিট অর্পণ করিয়াছে $ সেহেতু অত্র দলিল 
সম্পাদন কর! হচ্ছে £ 

১। এতদ্বারা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে যে, উল্লিখিত অংশীদারী পারস্পরিক 
সন্মতিক্রমে আজকের তারিখ থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে এবং উল্লিখিত ব্যবসার 
মালিকানা এর পর থেকে এককভাবে উল্লিখিত মহাদেব চক্রবত্তীর উপর বর্তাইবে 
এবং উল্লিখিত মহাদেব চক্রবত্বী তাহা একক ন্বত্বাধিকারীরূপে পরিচালন৷ 
করিবে। 

২। উল্লিখিত মহাদেব চক্রবর্তীর উল্লিখিত সাবেক অংশীদারীর সকল 
পরিসম্পদ সংগ্রহ করার পূর্ণ অধিকার, স্বাধীনতা! এবং প্রাধিকার থাকিবে এবং 
তাহা নিজের বাবহারে বা কল্যাণে উপযোজন করার ক্ষমতা থাকবে এবং যে 
কোনভাবে উল্লিখিত অংশীদারীর মালিকাধীন বা তাহার নিকট প্রদেয় বা 
উল্লিখিত অংশীদারীর সকল এবং যে-কোন সম্পত্তি বা খণ দাবি কর] অধিযাচন 
করা, তা৷ পুনরুদ্ধার এবং গ্রহণ করার জন্যে মামল। দায়ের করা এবং তাহা থেকে 
অব্যাহতি প্রদানের জন্যে কার্যকরী রসিদ প্রদান করার ক্ষমতা তাহার থাকিবে 
এবং উল্লিখিত ব্যবসার ব্যাপারে যে-কোন বিষয়ে এবং যে-কোন এবং প্রতিটি 
ব্যক্তির সহিত হিসাব-নিকাশ নিষ্পত্তি করা এবং সে ব্যাপারে সকল বা 
যেকোন খণ ব। দাবির ব্যাপারে আপোস করা বা! তার স্বত্ব ত্যাগ করার 
বা তা পরিশোধ বা অর্পণে বাধ্য করার জন্তে মামলা রঙ্ু বা অপর কোন 
কার্বক্রম গ্রহণ করার ক্ষমতা তাহার থাকবে । 

৩। উল্লিথিত মহাদেব চক্রবত্তী এবং জামিনদার কর্তৃক এখন ১,০০১০০০ 
টাকা প্রদানের (অথবা এরপর প্রদান করিতে সন্মত হওয়ার) প্রতিদানে উল্লিখিত 
মণিন্দ্রন্দ্র নাগ হিতকর মালিক হিসেবে এতদ্বারা উল্লিখিত বিলুপ্ত অংশীদারীতে 
তার সকল অংশ এবং অন্যান্য অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ এবং তার সকল 
নুনাম, কাঠামো, সাজ-সরঞ্জাম, সকল খণ, চুক্তির মুনাফা এবং অন্যান্য সকল 
দ্রব্যাদি উল্লিখিত মহাদেব চক্রবর্তীর নিকট এবং তার ব্যবহারের জন্যে এবং 
সম্পূর্ভাবে ও চিরতরে তার দখল ভোগ এবং অধিকারে রাখিবার জন্তে 


স্স্বনিয়োগ করছে। 
৪। উন্লিখিত মহাদেব চক্রবন্তী এবং জামিনদার এতত্বার| যুক্তভাবে এবং 


৫৪৪ দলিল মুসাবিদা 


পৃথকভাবে উল্লিখিত মণিস্্রন্দ্র নাগের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে যে, তারা বা তাদের 
একজন উল্ভিখিত মণিজ্দ্রজ্জ্র নাগকে কিন্তিতে (কিস্তির পরিমাণ এবং তা প্রদানের 
তারিখসমূহ উল্লেখ কূরিতে হইবে ) ৪*,০০০ টাক! প্রদান করিবে বা! প্রদান 
করিবার কারণ হবে এবং সকল কিস্তিতে বকেয়। স্থদ স্ববপ বাধিক শতকরা ১০% 
টাকা হারে'স্থদ কিন্তি পরিশোধের তারিখে প্রদান করিবে, যতদিন পধস্ত ন' 
কাত সকল অর্থ পরিশোধ হয় । 

৫ | উল্লিখিত মহাদেব চক্রবন্তী উল্লিখিত সাবেক অংশীদারীর সকল খণ 
এবং দায়-্নায়িত্বের জন্যে এককভাবে দায়ী থাকিবে এবং উল্লিখিত অংশীদারীর 
ব্যবসা অঙ্গনের সকল ভবিষ্যৎ ভাডা পরিশোধ করিবে এবং সে ব্যাপারে দায়ের- 
কৃত সকল মামলা, কার্ষধারা, খরচা, দাবি এবং অধিযাচনের ব্যাপারে উল্লিখিত 
মণিজ্দ্রন্দ্র নাগকে ক্ষতিপুরণ প্রদ্দান করিবে এবং ক্ষতিপৃবণ প্রদান অব্যাহত 
রাখিবে। 

৬। অত্র দলিলের প্রত্যেক পক্ষই এমন 'আরো৷ সকল খত নিরবাহ এবং কাষ 
সম্পাদন করিবে, যা এই চুক্তিনামা আরো ভালভাবে কার্ধকরী করার জন্যে অপব 
পক্ষ যুক্তিসঙ্গতভাবে আবশ্তক বোধ করিতে পারে এবং প্রত্যেক পক্ষই এ 
ব্যপারে তার নিজ খরচে প্রদান করবে । 

৭। এই চুক্তির অধীন ভবিষ্যৎ তারিখে কিস্তিতে প্রদেয় সকল অর্থই, যদি 
উল্লিখিত মহদেব চক্রব্ত্তা কখনে। দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে তৎক্ষণাৎ প্রদেয় 
হবে। 

৮। উল্লিখিত মণিন্দ্রচন্দ্র নাগ অত্র তারিখ থেকে পাচ বছর পর্যন্ত উল্লিখিত 
সাবেক অংশীদারী ব্যবসা অঙ্গনের তিন কিঃমিঃ চোহদ্দির মধ্যে পাইকারী ধরনের 
ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত বা পরিচালিত হইতে পারবে না এবং সে 
ধৰনের কোন কোম্পানির কর্মচারী হইতে পারিবে না, কিন্তু পূর্বোল্লিথিত 
কিন্তিসমূহের পরপর তিনটি কিস্তি যদি বকেয়া! পড়ে যায় বা পরিশোধ করা ন! 
হয় তবে এই ধারার কোন কার্ধকারিত৷ থাকবে ন]। 

৯। উপরোক্ত ৮ম দফায় প্রতিটি ভঙ্গের পরিণামে উল্লিখিত মহাদেব 
চক্রবত্তা-কে উল্লিখিত মণিন্দ্রনাথ নাগ নিরূপিত খেসারত হিসাবে ১,০০১০০০ 


টাকা প্রদান করবে। 
এর সাক্ষ্য স্বরূপ স্বাক্ষর 
স্বাক্ষরিত মোহরা্ষিত এবং অপিত প্রথম পক্ষ 


দ্বিতীয় পক্ষ 
তৃতীয় পক্ষ 


অংশীদারী কারবারের দলিল ৫৪৫ 


নিদর্শ--১২ 
অংশীদারী কারবারের দলিল 

১। শ্রীরামপদ মঙ্লিক পিতা শ্রীনরেশ মল্লিক সাকিন ২নং কল্যাণী রোভ 
থানা বারাসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণা। প্রথম পক্ষ ৷ 

২। শ্রীঅনিল নাথ পিত। শ্রামাণিক নাথ সাকিন বাবুবাজার থানা নিমতা 
কলিকাতা-__২৭। দ্বিতীয় পক্ষ । 

৩। শ্রীমহেন্্র ঘোষ পিতা শ্রীতীজ্দ্নাথ ঘোষ সাকিন ১*৭ আগরপাড়া 
থানা নিমতা কলিকাতা--৫৬। তৃতীয় পক্ষ । 

আমরা উপরোক্ত পক্ষগণ ভারতবর্ষের আইনানুগ নাগরিক ও পেশায় 
ৰাবসায়ী । আমরা একজ্রে আমদানি-রফতানি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
সরবরাহের ব্যবসা মনস্থ করিয়া এক্ষণে অত্র অংশীনামাপত্র সম্পাদন করিতেছি । 
ইহার শর্তাদি £ 

১। আমাদের অংশীদারী কারবারের নাম হইবে “মেসার্স আনন্দ” । 

২। অত্র দলিলের পক্ষগণেয় স্বাক্ষয় দীন করিবার পর হইতেই কারবারেব 
মেয়াদ শুরু হইবে এবং ইহা আগামী পাঁচ বৎসর পর্যস্ত বলবৎ থাকিবে। 

৩। কারবারের অফিস মূল কলিকাতায় অবস্থিত থাকিবে । এবং দ্বেশের 
অন্যান্য স্থানে সমস্ত পক্ষগণের লিখিত অন্থমোদন লইয়া অফিস খোলা! চলিবে । 
৪। কারবারের লাভ-ক্ষতির অংশ তুল্যাংশে পক্ষগণের উপর বর্তাইবে। 

& | কারবারের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব মূল অফিসে রক্ষিত হইবে। 
প্রত্যেক পক্ষ ইহার জন্য দায়ী থাকিবে ও এক পক্ষ অপর পক্ষের বিনা ওজর- 
আপত্তিতে হিসাব-নিকাশের কাগজ পরিদর্শন করিতে পারিবেন । 

৬। কারবারের যূলধন সাকুল্য ২৫,০০,০০* লক্ষ টাকা। প্রত্যেক পক্ষ 
তুল্যাংশে এই অর্থ প্রদ্দান করিবেন। কোন অংশীদার তাহার অংশের অধিক 
পরিমাণ অংশ প্রদান করিলে তাহা কারবারের উপর খণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং 
বার্ষিক ১০% স্থ্দ সমেত পরিশোধ করা হইবে ।' 

৭। প্রত্যেক ছয়মাস অন্তর লাভ-ক্ষাতির হিসাব প্রস্তুত করা হইবে এবং 
অংশের ভাগ পক্ষগণের উপর বর্তাইবে। 

৮| প্রথম পক্ষ কারবারের ব্যবস্থাপক তন্বাবধায়ক হিসাবে কাঙ্দ করিবেন 
এবং কারবারের পক্ষে ব্যাংকে এযাকাউন্ট খুলিবেন ও পরিচালনা করিবেন। 

৯। “মেসার্স আনন্দ” নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংক হইবে “ব]াংক' 


৩৫ 


৫৪৬ দলিল মুসাবিদ! 


অব ইতিয়া, নবপলী শাখা, বারাসত। সকল প্রকার লেনদেন যাহা পাঁচ 
হাজার টাকা উর্ধে তাহা উক্ত ব্যাংক মাধ্যমে করিতে হইবে । 

১ | অংশীদারী কারবারের প্রত্যক্ষ কমা হিসাবে সার্বক্ষনিক কাজের জন্য 
প্রথম পক্ষ লভ্যাংশ ছাড়াও প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা বেতন পাইবেন। 

১১। কোন এক পক্ষ যদি আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন তাহা! হইলে তাহার 
আইনাঙ্গ' ওয়ারিশগণ মৃত ব্যক্তির পক্ষের অংশের অংশীদার হইবে । 

১২। মেয়াদ উত্তীর্ণ হুইবার পূর্বে য্দি কোন পক্ষ কারবার ছইতে অবসর 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাহাকে অন্ঠান্য পক্ষগণকে অন্তত এক 
মাসের অগ্রিম নোটিস প্রর্দান করিতে হইবে । ইহার পর কারবারের আফ্র-ব্যক় 
হিসাব করিয়া পক্ষগণের নিজস্ব অংশের অনুপাতে দেনা পরিশোধ করিবার পর 
বিদায়ী পক্ষ তাহার অংশ ফেরৎ পাইবেন । 

১৩। অত্র দলিলের ব্যাখ্যা ও অনুল্পিথিত কোন প্রসঙ্গ বা কারবার 
পরিচালন! বা অন্তান্ত যেকোন বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে বিরোধ ব৷ মতানৈক্য দেখা 
দিলে “নির্বাচিত যেকোন বাক্তির নিকট সালিস করা চলিবে এবং সেই ব্যক্তি 
যাহা রান প্রদান করিবেন পক্ষগণ তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন। 

এতার্থে স্বেচ্ছায় স্স্থ শরীরে এবং সবিশেষ বিবেচনা পূর্বক আমরা দলিলে 
স্বাক্ষর দান করিলাম--ইতি | ১০1৪।১৯৯৫ 


ইলাদী-_ লেখক ও পাঠক 
১। পক্ষবৃন্দের স্বাক্ষর 

২। ১। 

২। 

৩। 

নিদর্শ-১৩ 
অংশীদ্বারী কারবার বিলোপনের দলিল 

লিখিতং শ্রীরুষেন্দু দে শ্রীঅমল দে সাকিন ১৩৬, রাজা মণীন্দ্র রোড, 
কলিকাতা-৩৭ পেশা-ব্যবসা | প্রথম পক্ষ 
গ্রীমাশিষ ঘোষ পিতা শ্রবেহন ঘোষ, সাকিন ৩২, অথিল মিস্ত্রী লেন, 
কলিকাতা ৯ পেশা-ব্যবসা | দ্বিতীয় পক্ষ 


কম্ত অংশীদারী দলিল রদ রহিতকরণ পত্রমিদং কার্ষঞাগে-_. 


অংশীদারী কারবারের দলিল গি ৭ 


আমরা উপরিল্লিখিত পক্ষগণ বিগত ১-১-৯২ তারিখে কলিকাতার শ্যাম- 
বাজায়ে অংশিদদারী দলিল ( দলিশ নং ১/৯২ ) রেজিষ্টারী করিয়াছিলাম, তাছ। 
'অগ্য তারিখে আমরা রদ, বাতিল ও রহিত করিলাম । আমর উক্ত অংশীদারী 
কারবার ভাঙিয়া দিয়াছি এবং কারবারের মজুদ মালামালসহ যাবতীয় স্থাবর ও 
অস্থাবর পরিসম্পদ বিক্রপ্ন করতঃ উভয়ে সমভাবে গ্রহণ করিয়াছি । অগ্য হইতে 
উক্ত অংশীদারী কারবার বিষয়ে কোন প্রকার সম্বন্ধ পক্ষগণের মধ্যে আর রহিল 
না এবং কেহ কোন প্রকার দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে আবদ্ধ রহিলাম না । 
উক্ত অংশীদারী কারবারের নামে অদ্য হইতে কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রহিল 
না। পক্ষগণ এখন হইতে যার যার ব্যক্তিগত দীয়িস্বে পৃথকভাবে নিক অভিৰচী- 
মাফিক ব্যবসা করিব। উক্ত অবসায়নকৃত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নাম কোন 


পক্ষই ব্যবহার বা প্রয়োগ করিব ন। ! 
এতদর্থে পক্ষগণ সুস্থ শরীরে ও স্বেচ্ছায় অত্র অংশীদারী কারবারের দলিল 
রদ রহিতকরণ পত্র সম্পাদ্দন করিলেন । ইতি__- তাং ১-৪-৯৫ ইং 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। প্রথম পক্ষ 
২। দ্বিতীয় পক্ষ 
নিদর্শ--১ৎ 


শ্রীমিলনকান্তি ভদ্র পিতা শ্রীপরিতোধ কুমার ভদ্র সাকিন কৃষ্ণনগর রোড 
পোঃ ন'পাড়া থানা বারাসাত জেল উত্তর ২৪ পরগণ। জাতি হিন্দু পেশা ব্যবস1। 
_ প্রথমপক্ষ 
শ্রিহকমল সাহা পিতা শ্রীহ্নশীলচন্দ্র সাহা সাকিন বনমালিপুর পূর্ব, পোঃ ও 
থান! বারাঁসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবসা । 
_দ্বিতীয়পক্ষ 
কম্য অংশীদারী কারবার বিলোপনের দলিলমিদং কার্ধধ্ণগে ৷ যেহেতু অত্র 
দলিলের পক্ষদ্বয় বিগত ৩১-১-৯৫ ইং তারিখে বারাসতের নোটারী পাবলিক 
শ্রীএস. পি সেন কর্তৃক দৃঢ়কৃত ৬৫৭ নম্বর অংশীদারী কারবারের দলিলমূলে 
বারাসাত ক্যাপিটাল মার্কেটের নীচতলায় দ্বিতীয় পক্ষের ভাড়াকত ঘরে "মেসার্স 
নিবেদিতা” নামে অংশীদদারী ব্যবসা করিবার জন্য যেরূপ অঙ্গীকার বা চুক্তিবদ্ধ 
হইয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে অত্র পক্ষদ্বপের মধ্যে পারস্পরিক সন্মতিঞ্রমে অগ্য এই 


৫৪৮ দলিল মুসাবিদা 


দলিল সম্পাদিত হওয়ার তারিখ হইতে বিরাজমান অংশীদারীত্ব বিলুপ্ত বা অবসান 
হইল । 

যেহেতু পক্ষঘ্বয়ের মধ্যে অংশীদারী কারবারের দলিল সম্পাদ্দিত হওয়ার পক 
আদে ব্যবসা! আরম্ভ করিতে সক্ষম হুন নাই এবং সমস্ত অংশীদ্ারী সম্ভার 
সম্পত্তি ও ক্রেডিট, দোকান ঘর দ্বিতীয়পক্ষের অশ্ুকৃলে অর্পণ করা হুইয়াছ । 

সেইহেতু নিয়লিখিত শর্তাবী সমন্বয়ে অত্র অংশীদীরী বিলোপন বা! বিলুপ্তির 
( ডিসলিউশন ) দলিল সম্পাদন করা হইল £ 

১। উল্লিখিত “মেসার্স নিবেদিতা” নামক অংশীদারী কারবারের ৩১-১-৯৫ 
তারিখের অংশীদারী দলিল এবং পক্ষদ্বয়ের অংশীদারী সম্পর্ক এতদ্বারা বাতিল, 
বিলুপ্ত ও অবশীয়িত করা হইল। 

২। “মেসার্স নিবেদিতা” নামাকরণে যেকোন পক্ষ ব৷ তৃতীয় ব্যক্তি যে 
কোন স্থানে যেকোন ব্যবসা করিলে তাহাতে কোন পক্ষের ওজর আপত্তি 
থাকিবে না। আদৌ ব্যবসা আরম্ভ করিতে না পারায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন 
স্ননাম মূল্যায়নের প্রশ্থ আসে না। 

৩। ৩১-১-৯৫ তারিখের অংশীদারী দলিলে বণিত দ্বিতীয়পক্ষের ঘরের 
দখল দ্বিতীয়পক্ষের নিকটই রহিয়া গেল। উক্ত ঘরের যাবতীয় আসবাব এবং 
প্রথম পক্ষের খরিদ্রুত মালপত্র যাহা! কিছু ছিল ও আছে তৎসমুদনয় দ্বিতীয়- 
পক্ষের মালিকানাধীন বলিয়া গণ্য হইবে। 

৪। প্রথমপক্ষ দুই কিল্তিতে যথাক্রমে ৫০** ( পাঁচ হাজার ) টাকা এবং 
২*০* ( দুই হাজার ) টাকা দ্বিতীয় পক্ষকে এযাঁবৎ অর্পন করিয়াছিলেন । উক্ত 
(€০০০+২০০*) টাকার মধ্যে দ্বিতীয়পক্ষ সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব ও অধিকারের 
বিনিময়ে কেবলমাত্র ৫*** (পাঁচ হাজার) টাকা প্রথমপক্ষকে পরিশোধ 
করিবেন। 

৫ | উপরে ৪র্থ দফায় বণিত ৫০০* (পাঁচ হাজার ) টাকা, দ্বিতীয়পক্ষের 
কথিত দোকান ঘরখানি বিক্রয়, হস্তাস্তর, দখলার্পন অথবা উহাতে নতুন 
অংশীদার ছারা ব৷ দ্বিতীয়পক্ষ এককভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিবার পরে কিংব! 
কাহাকেও লীজ বা সাবলীজ দিবার পরে তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন । 

৬। প্রথমপক্ষ উক্ত ৫০*০ ( পাচ স্থাজার ) টাকা ব্যতীত আর কোন স্ব, 
স্বার্থ, মুনাফা, শেয়ার কিংবা কিছুমাত্র দ্বিতীয়পক্ষের নিকট হইতে পাইবেন না ঝ 
দাবিও করিবেন না। এখন হুইতে প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের পাওনাদার অর্থাৎ 


অংশীদারী কারবারের দ লল ৫৪৯ 


দ্বিতীয়পক্ষ প্রথমপক্ষের নিকট ৫০** (পাঁচ হাজার) টাকার জন্য দেনাদার 
বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত দেনা «ম দফার শর্তার্ধীনে অগ্য হইতে ৬ মাসের 
মধ্যে পরিশোধ করা হইবে। ব্যর্থতায় প্রথমপক্ষ আদালতযোগে উক্ত টাকা 
দ্বিতীয়পক্ষের নিকট হইতে আদায় করিয়! লইতে পারিবেন । 

অন্তর দলিলের মুল কপি প্রথমপক্ষের নিকট থাকিবে । দলিলটি সম্পাদন ও 
প্রত্যায়ন হওয়ার পর উহার জেরক্স কপি দ্বিতীয়পক্ষকে দেওয়া হইবে । 

উপরে বধিত শর্তাবলী ব্যতীত প্রথমপক্ষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন 
অবস্থাতেই দ্বিতীয়পক্ষের ব্যবসা, কারবার, দেনা-ধার, বাকী, মহাজনের খণ 
ভাডা ইত্যাদি কোন কিছুর জন্যই কোন প্রকারে দায়ী হইবেন না। 

৭।| পক্ষঘয়ের মধ্যে অংশীদারী কারবারের ৩১-১-৯৫ তারিখের দলিলেব 
প্রশ্নে এই দলিলের ৬ষ্ঠ দফায় বধিত প্রথমপক্ষের পাওনা ৫**« (পাঁচ হাজার ) 
টাক! ব্যতীত অন্য কোন অজুহাতে কোন দাবি বা অধিকারের জন্য কোনপক্ষই 
দেওয়ানী ব1 ফৌজদারী আদালতে মামলা, নালিশ বা অভিযোগ করিবেন না। 

এতর্থে স্বেচ্ছায়, সঙ্ঞানে, সরল অন্তঃকরণে, অন্যের বিনান্ুরোধে ও বিনা 
প্ররোচনায় আমরা পক্ষদ্বম় অত্র দলিল পাঠ ও পর্যযালোচনাক্রমে উহার সারমম 
অনুধাবন ও উপলব্ধি করিয়া এবং উহার বর্তমান ও ভাবী ফলাফল সমাক 
বুঝিতে পারিয়া সাক্ষীগণের সম্মুখে সহি দ্বারা সম্পাদন করিলাম । সাক্ষীগণও 
আমাদের সম্মুখে সহি করিলেন । 

সাক্ষীগণ প্রথমপক্ষের স্বাক্ষর 
১। দ্বিতীয়পক্ষের স্বাক্ষর 


| 


৩। মুসাবিদাকারী 


অ্রস্মোক্িৎস্ণ আঅঅধ্যাক্স 
রেছেন ব! বন্ধক দলিল 


রেছেন বা বন্ধক হইতেছে সাময়িক ভাবে ভূমি বা স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ 
রাখিয়া! অর্থ সংগ্রহ করা । রেহেন দলিলের শর্তনুযায়ী দেন! পরিশোধ করিলে 
রেহেনকৃত সম্পত্তিতে রেহেনদাতা পূর্ববং স্বত্ব স্বামীত্ব অর্জন করিবে । সম্পত্তি 
হস্তাস্তর আইন অন্থযায়ী রেহেন দলিল হুইয়। থাকে । ১৮৮২ সালের সম্পত্তি 
হস্তাত্তর আইনের ৫৮ ধারায় ছয় ধরনের রেছেনে বিধান দেওয়া! হইয়াছে। 


১। সাধারণ রেছেন (51101215 7£9718986 ) £ 

রেছেনদাতা যখন রেছেনকৃত সম্পর্তির দখল হস্তাস্তর না করিয়া রেহেনের 
টাকা পরিশোধের ব্যক্তিগত দার়িত্ব গ্রহণ করে এবং প্রকাশ্ত বা অপ্রকাশ্ঠভাবে 
এই মর্মে সন্মত হয় যে, চুক্তি অনুযায়ী টাক! পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে 
গ্রহীতা রেছেনকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করাইবার এবং বিক্রয় লদ্ধ টাক! যে পরিমান 
প্রয়োজন হয় ঠিক ততটা খণ আদায়ে ব্যবহার করিবার অধিকার থাকিবে, এই 
ধরনের রেহেনকে তখনই সাধারণ রেহেন বলা হয়। সাধারণ রেহেনের 
উপাদ্দানসমূহ নিম্নরূপ : 

(ক) রেহেনদাতা রেহেনের টাকা পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী 
থাকিবে, 

(খ) রেহেনরুত সম্পত্তির দখল রেহেনদাতারই থাকিবে, 

(গ) রেহেনকৃত সম্পত্তির দখল অর্পণ করিতে হইবে না । তাই রেছেন- 
গ্রহীতা দখল পাইবে না, 

(ঘ) রেছেন উদ্ধারের অধিকার বজায় থাকিবে, 

(ও) রেহেনরুত সম্পত্তি আদ।লতের মাধ্যম ব্যতীতবিক্রয় করা যাইবে না, 

(5) এইরূপ রেহেন অবশ্তই নিবন্ধিত দলিল মাধ্যমে হইবে। 

২। শর্তাধীন বিক্রয়ের রেহেন (49:08985 ০১ ০০০০।/০০৪| 5916) £ 

রেহেনদাতা যখন রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তিটি দৃশ্যতঃ বিক্রয় করে এই শর্তে যে, 
একটি নির্দিষ্ট তারিখে রেছেনের টাকা পরিশোধ কর! না হইলে বিক্রয় চূড়াস্ত 
হইয়া যাইবে, অথবা 


রেছেন বা! বন্ধক দলিল ৫৫১ 


এই শর্তে ঘে, টাকা পরিশোধ করা হইলে বিক্রন্ন বাতিল হইয়া যাইবে, অথবা 
এই শর্তে যে, টাকা পরিশোধ করা হুইলে বিক্রেতা ক্রেতাকে সম্পত্তি ফিরাইয়া 
দিবে, এইরূপ রেছেনকেই শর্তীধীন বিক্রয়ের রেছেন বলা হইয়া! থাকে। 

নিয়্লিখিত ছয়টি উপাদান সাপেক্ষে শর্তাধীন বিক্রয়ের রেহেন সম্পর্কিত 
দলিল সম্পন্ন হইবে । যেমন £- 

(ক) রেহেনাবন্ধ সম্পত্তিটি রেছেনদাতা দৃশ্ততঃ বিক্রঘ্ন করিবেন, 

(খ) রেহেনী দলিলে এই মর্ধে শর্ত থাকিবে যে, একটি বিশেষ তারিখের 
মধ্যে অর্থ পরিশোধ করিলে রেহেনাবদ্ধ সম্পতিটি রেহেন-দাতার অন্গকৃলে দায়মুক্ত 
অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে, 

(খ) দলিলে উল্লেখিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সমুদয় প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ. 
না করিলে বিক্রয়টি চূড়ান্ত বলিয়৷ গণ্য হইবে, 

(ঘ) রেহেন-গ্রহীত৷ তাহার প্রাপ্য অর্থের গ্রতিকারম্বরূপ, ১৮৮২ সনের: 
সম্পত্তি হস্তাস্তর আইনের ৬৭ ধারার বিধান মোতাবেক দাতার সম্পত্তি উদ্ধারের 
অধিকারকে হরণ করিতে পারিবে । 

($ হস্তান্তরিত অর্থের পরিমাণ একশত টাকা কিংবা তদুর্ধ হইলে এই 
প্রকার রেহেন রেজিত্রী দলিল-যোগে সম্পন্ন হইতে হইবে । 

(চ) একটি বিশেষ দলিলের মাধ্যমে শর্তীধীন বিক্রয়ের রেহেন সম্পন্ন, 
করিতে হইবে। 

৩। খাইথালাসী রেছেন (05880০10919 17707085886 ) 

রেহেনদাত৷ যখনই রেহেন গ্রহীতাকে সম্পত্তির দখল প্রদান করে, অথবা' 
প্রত্যক্ষ ব। পরোক্ষভাবে দখল প্রদান করিতে নিজেকে বাধ্য করে এবং টাকা 
পরিশোধ না হওয়া পর্যস্ত দখল রাখার অনুমতি দেয় এবং সুদ ও রেহেনের টাকার 
অথবা আংশিকভাবে স্থ্দ বা আং-শক ভাবে রেহেনের টাকার জন্য সম্পত্তির 
খাজনা বা লাভ, অথবা খাজনা! বা! লাভের অংশ-বিশেষ গ্রহণের অন্থমতি দেয়, 
তখনই রেহেনটি 'খাইখালাসী রেহেন' বলা হয় । এই প্রকার রেহেন সম্পাদনের 
জন্য অবশ্থই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিতে হইবে | যেমন £- 

(ক) খাইখালাসী রেহেনের ক্ষেত্রে, জমির দখল রেহেন-গ্রহীতার নিকট, 
অপ্রিত হইয়। থাকে, | 

(খ) রেছেন-গ্রহীতা এইরূপ রেহেনের বলে জমির আয় ও মুনাফা উপভোগ 
করে, 


৫৫২ দলিল মুসাবিদা 


(গ) এইরূপ রেছেনের ক্ষেত্রে, রেহেনদাতার, কর্জকৃত অর্থ রেহেন-গ্রহীভাকে 
ফেরৎ দেওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা থাকে না, : 

(ঘ) খাইখালাসী জমির রেহেনগ্রহীতা রেহেনাবদন্ধ সম্পত্তিটি বিক্রয় 
করিতে পারে নাঃ কিংবা! রেহেনদাভার উদ্ধারের অধিকার হরণ করিতে 
পারে না। 

ইহার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, রেহেনগ্রহীতা সাত বৎসরের অনুর্ধ একটি 
নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যস্ত রেহেনদাতার জমির উপ-্বত্ব ভোগ দ্বারা তাহার 
বিনিয়োজিত অর্থ উত্ল করিয়া! নেন। 

৪। ইংরাজী রেছেন (1608119) 14০11888০ )-_ 

রেহেনদাতা একটি নির্দিষ্ট তারিখে যখনই রেহেনের টাকা পরিশোধের 
অঙ্গীকার করে, এবং রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তিটি গ্রহীতার নিকট সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর 
করে এইরূপ একটি শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ে টাকা পরিশোধ করা হইলে 
গ্রহীতা তাহা দাতাকে ফিরাইয়া দিবে, তখনই ইহাকে বলা হইবে "ইংরাজী 
রেহেন' । 

ইংরাজী রেহেনের মধ্যে নিয়লিখিত উপাদানগুলির অস্তিত্ব অবশ্ট থাকিতে 
হইবে £ 

(ক) ইংগাজী রেহেনের বিশেষত্ব হইল এই যে, রেহেনদাতা একটি নির্দিষ্ট 
দিনে রেছেনের টাকা রেছেনগ্রহীতাকে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিবেন, 

(খ) এই প্রকার রেছেনের ক্ষেত্রেঃ রেহেনী সম্পত্তি চূড়ান্তভাবে রেছেন- 
গ্রহীতার বরাবরে হস্তাস্তরিত হইবে, 

(গ) চুড়ান্ত হস্তান্তরের সহিত এইরূপ শর্ত সংযোজন করা হইবে যে, একটি 
নির্দিষ্ট দিনে রেহেনের অর্থ গ্রদান করা হুইলে, রেহেনগ্রহীতা রেহেনদাতার 
বরাবরে সম্পতি ফিরাইয়া দিবেন । 

৫। দলিল জমা দেওয়ার মাধ্যমে রেছেন (11078889 ৮' 
10670818 01 11616 1)660৪ ) £ 

পশ্চিমবঙ্গের কোন শহরে বা মফঃস্বলে ব। গ্রামে মহানগরীর কোন ব্যক্তি 
যখন স্থাবর সম্পত্তির দলিল, মহাজন বা তাহার কোন প্রতিনিধির নিকট 
উহাদের উপর জামানত ব্যতি করিবার ইচ্ছায় জমা দেয়, তখন সেই 
আদানপ্রদানকে “দলিল জম] দেওয়ার মাধ্যমে রেছেন' বলা হয় । 


রেহেন বা বন্ধক দলিল ৫৫৩ 


নিয়লিখিত উপাদানগুলির বিধান সাপেক্ষে, এই শ্রেণীর গঠিত রেছেন হইয়া 
থাকে | যেমন-__ 

(ক) এই প্রকার রেহেনের জন্য “দেনা” একটি আবশ্টিক উপাদান। দেনা 
ন। থাকিলে এই প্রকার রেছেন স্থট্টি হইতে পারে না। ভবিষ্যৎ দেনা! কবিবার 
ইচ্ছায় দলিল জম। দিয়া এইরূপ রেহেন স্যা্ট করা যায়, 

(থ) যে সম্পত্তিটির উপর রেহেনদাতার স্বত্ব আছে, সেই সম্পত্তির স্বত্থের 
দলিল জমা দিয়া এই প্রকার রেহেন টি কর! যায়, 

(গ) দাতা ও গ্রহীতাকে একটি এ্রক্যমতে উপনীত হইতে হুইবে, যাহার 
ভিত্তিতে আদীন-প্রদানকৃত দলিলটি জামানতরূপে গৃহীত হয় । 

৬ শ্রেণীবিহ্থীন রেছেন (81007181079 710729£6 ) £ 

'শ্রেণীবিহীন” বলিতে এমন এক ভিক্নধর্মী রেহেনকে বুঝায়, যাহা এই 
আইনের ৫৮ ধারার সংজ্ঞান্সারে সাধারণ রেছেন, শর্তাধীন বিক্রয়ের মাধ্যমে 
রেহেন, খাইখালা'পী রেহেন, ইংরাজী রেহেন, অথবা দলিল জম দেওয়ার মাধ্যমে 
রেহেনের পর্যায়ে পড়ে না । অর্থাৎ যে রেহেন উপরে উল্লেখিত কোন শ্রেণীর 
রেহেনেরই পর্যায়ে পড়ে না, তাহাকে বল! হয় 'শ্রেণীবিহীন রেহেন? । 


নিদর্শ--১ 
রেছেন দ্জিল 

শ্ীকমলকুমার দে পিতা শ্রীবিমলকুমার দে সাকিন লক্ষনকাটি থানা হা সনাবাদ 
জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্তু পেশা ব্যবসা--দলিল গ্রহীতা । 

শ্রীঅমল দত্ত পিতা! শ্রীপরিমল দত্ত সাকিন দৌগল চিড়া থানা হাসনাবাদ 
'জেল] উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশ! চাষাবাদ--দলিল দাতা। 

কশ্য রেহেন দলিল পত্র মিদং কার্ষধাগে । আমি নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি 
বিগত ১৩৮* সালে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাসনাবাদ থানার অধীনম্থ উদয়পুর 
গ্রামের মৃত ফাজিলমোল্লার পুত্র উড়াল বকস-এর নিকট হইতে হাসনাবাদ সাব- 
রেজিস্ত্রি অফিসে রেজিস্বিকৃত ৭০২।৮* নং দলিল মূলে খরিদ করিয়া! সরকার 
মালিক সেরেস্তায় নিজনাম জারী করতঃ অন্থের নিরাপত্তে আপন হ্বত্বে নিধিবাদে 
ভোগদখল করিতেছি । এক্ষণে সংসারের নানা কাজে নগদ টাকার আবম্তক 
হওয়ায় তফসিল বণ্ণিত সম্পত্তি আপনার নিকট রেহেনে আবদ্ধ রাঁখিয়৷ আপনার 
নিকট হইতে নগদ ৩*,০** জিশ হাজার টাকা শতকর! বাধিক ৭% হারে হুদে 


৫৫৪ দলিল মুসাবিদ। 


কর্জ করিলাম । আগামী ১৪৯৭ সালের চৈত্র মাসের মধ্যে সমুদদ্ন অর্থ পরিশোধ 
করিব। যদ্দি এ সময়ের মধ্যে রেহেন খোলসা করিতে ব্যর্থ হই তাহা 
হইলে এ তারিখের পর অস্ত গৃহীত ৩০,০০০ ক্রিশ হাজার টাকা যাহ! কর্জ 
হিসাবে নেওয়া হইল সুদ সহ তফসিল বণিত সম্পত্তির ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারা 
আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। এতদর্থে উপরি উক্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়া 
হস্থ শরীরে, সঙ্ঞানে, স্বেচ্ছাপূর্বক এই কট কোবাল। লিথিয়া দিলাম । ইতি-_ 

১৪০১ সালের ২৮ শে চৈত্র 

তফপিল 
ইসাদী লেখক ও পাঠক স্বাক্ষর 


লিদর্শ- ২ 
রেছেন বা বন্ধক দলিল 


মোঃ মুসাই মাতুব্বর পিত৷ মোঃ ধলাই মাতুব্বর সাকিন বেতাই থান তেহ্ 
জেল! নদীয়া জাতি মুসলমান পেশী! চাষধাবাদ-_দলিলগ্রহীত| ৷ 

আঃ ছবুর মোল্লা পিতা আলতাফ মোল্লা! সাকিন গরীবপুর থানা তেহট্র 
জেলা নদীয়া জাতি মুসলমান পেশা চাষাবাদ-_দলিলদাতা । 

কম্য রেহানী দলিল পত্রমিদং কার্ষফাগে আমি বর্তমানে প্রাকৃতিক ছুর্ধোগ ও 
অজন্মা হেতু অভাবগ্রস্ত সাংসারিক নানা কার্ষে নগদ টাকার আবশ্ঠক হওয়ায় 
আপনি দলিলগ্রহীতার নিকট নিম্ন তফসিল ও চৌহদ্দি লিখিত ভূ-সম্পত্তি 
আবদ্ধ রাখিয়া মং ২০,০০০ কুড়ি হাজার টাকা কর্জ করিলাম । ইহার স্থ্দ 
শতকরা বাধিক ৭% হারে প্রদান করিব। আমি আগামী ১৪০৫ সনের 
চৈত্র মাস মধ্যে স্থদ ও আসল সমুদয় টাকা পরিশৌধ করিব। যদি উক্ত 
তারিখের মধ্যে কর্জকৃত সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে না পারি, তাহা হইলে 
উল্লেখিত হারে সদ দিতে থাকিব। যদি এককালিন সমুদয় টাকা পরিশোধ 
করিতে না পারি তাহ হইলে যখন যে টাকা পরিশোধ করিব এই দলিলের 'অপর 
পৃষ্ঠায় ওয়াসিল লিখিয়া দিব। এই দলিলের অপর পৃষ্ঠায় ওয়াসিল-সংক্রান্ত 
বিষয়ে অন্ত যে-কোন প্রমাণ নামগ্তুর হইবে । যদ্দি আপনার কর্জের সমুদয় টাকা 
স্থ্দ সমেত পরিশোধ না করিতে পারি, তাহা হইলে আপনি দলিলগ্রহীতা 
আইনমতে নালিস করিয়! রেহানে আবদ্ধ সম্পত্তি ছার। সমস্ত টাক। উন্ল করিয়া 
লইতে পারিবেন ৷ যদি রেহানে আবদ্ধ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত টাকা উ্মল বা, 


রেছেন ব। বন্ধক দলিল ৫৫৫ 


পরিশোধ না ছয়, তবে আপনি দলিলগ্রহীতা আমার অন্তান্য সম্পত্তি আইন 
মোতাবেক ক্রোক নিলাম দ্বারা টাকা আদায় করিয্না লইতে পারিবেন । আপনার 
উপরোক্ত কার্যক্রমে আমার বা আমার ওয়ারিসগণের কোন আপত্তি খাটিবে না। 
প্রকাশ থাকে যে, তফসিল বণিত সম্পত্তি আমি ইতিপূর্বে কাহারও নিকট দায়বন্ধ 
রাখি নাই। যদ্দি ভবিষ্যতে সেরূপ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে আইন আমলে 
আসিব ও শা স্ত ভোগ করিব ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করিব। এতদর্থে সুস্থ শরীরে 
স্বেচ্ছায় রেহাননামায় উল্লেখিত সমুদয় টাকা বুঝিয়! পাইয়! ও দলিলের মমার্থ 
সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া এই রেহানী দলিল দিলাম । ইাতি-_ 
১৪০১ সালের ৩* শে চৈত্র, ১৫-৪-৯৫ইং 


তফ সঙ্গ 
ইসারদী-_ লেখক ও পাঠক স্বাক্ষর 
নিদর্শ-_৩ 
খাইখালাসী রেছেন দলিল 
(মেয়াদী ) 
মোঃ আবছুল মালেক পিতা মৃত খালেক মালিখ! সাকিন শিবিলপুৰ থানা 
করিমপুর জেলা নদীয়া] । _্দলিলগ্রহীতা 
মোঃ নজরুল সেখ পিতা! এবাদত সেখ সাকিন পলাশীপাড1 থানা করিমপুর 
জেল! নদীয়া । _দলিলদাতা 


কম্ত শুভ মেয়াদী বন্ধক-নাম] পত্রমিদং কার্ধঞ্চাগে । আমি দলিলদাত৷ নিষ্ন 
তফসিল বণিত সম্পত্তির মালিক ও দখলকার নিয়ত আছি। বর্তমানে আমার 
অভাবহেতু নগদ টাকার বিশেষ প্রয়োজনে তফসিল বণিত সম্পত্তি আপনার 
নিকট নন ১৪০১ সাল হইতে ১৪০৩ সাল পর্যস্ত ছুই বৎসরের জন্য বন্ধক রাখিয়। 
নগদ ২০,০০০ টাকা কর্জ গ্রহণ করিলাম । আমি উক্ত কর্জকৃত টাকার 
বিনিময়ে ছুই বৎসরের নিমিত সম্পত্তির ভোগ দখল ছাড়িয়া দিলাম । আপনি 
অগ্য হইতে মেয়াদ মধ্যে আমার হ্বত্বে স্বত্ববান থাকিবেন এবং চাধাবাদ ও 
ফসলাদি উৎপন্নে ভোগ করিবেন। মেয়াদ অস্তে তফসিল বর্দিত সম্পত্তি 
আমার দখলে আসিবে, ইহাতে আপনার মায় ওয়ারিসগণের কোন ওজর আপত্তি 


৫৫৬ ললিল মুসাবিদা 


থাকিবে না । থাকিলেও আইন-আদালতে অগ্রাহ্থ হইবে। প্রকাশ করিতেছি 
যে তফসিল বরিত সম্পত্তি আমি ইতিপূর্বে কোনরূপ দায়বদ্ধ করি নাই । এতদর্থে 
সঙ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় ও সুস্থ শরীরে এই বদ্ধকনাম। লিখিয়া দিলাম । 


ইতি _ 

১৪০১ সালের ২৮শে চৈত্র ১২-৪-৯৫ ইং । 

তফসিল 

ইসাদী-__ লেখক ও পাঠক স্বাক্ষর 

১ | 
| 

নিদর্শ-_8 

খাইথালাদি দলিল 
(বেমেয়াদী ) 
দলিলগ্রহীতা-_ দলিলদাতা-_ 


প্রীহলাল চক্রবতী পিত শ্রীরমেশ চক্রবর্তী শ্রীন্থবীর দে পিতা শ্রীপ্রদীপ দে 
সাকিন নেতাজী পল্লী থান! বারাসত সাকিন নেতাজী পল্লী থানা 
জেলা উত্তর ২৪ পরগণা ৷ বারাসাত। 


জায় হুদী খাইখালাসি পত্রমিদং কার্ধঞাগে । আমি নিল্প তফসিল বধিত 
সম্পত্তির মালিক ও দখলকার নিয়ত আছি। বর্তমানে খণপরিশোধের জন্য আমার 
নগদ টাকার বিশেষ ও জরুরীভাবে আবশ্যক হওয়ায় নিয় তফমিল বধিত সম্পত্তি 
আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া নগদ মং ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা কর্জ গ্রহণ 
করিলাম এবং উক্ত কর্জকৃত টাকা শতকরা বাধিক 8% সথদ্দ সমেত পরিশোধের 
জন্য আমার স্বত্ব দখলীয় নিম্ন তফসিল বপিত পত্বনী জমি অগ্কার তারিখ হইতে 
আপনি দলিল-গ্রহীতার দখলে ছাড়িয়। দিলাম । ধতদিন পর্যস্ত আপনার টাকা সুদ 
সমেত পরিশোধ ন] হয় ততদ্দিন কিংবা অন্ধ্য সাত বৎসর তফসিল বর্িত সম্পত্তি 
আপনার দখলে থাকিবে এবং আপনি চাষাবাদ ও শশ্যাদি উৎপস্ন করিয়া! ভোগ- 
দখল করিবেন। প্রকাশ থাকে যে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আমি অন্ত কাহারও 
[নকট হস্তাস্তর ব1 দায়বদ্ধ করি নাই । পরে প্রকাশ পাইলে আমি আঙ্ইন আমলে 
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আসিব ও দ্বগভোগ করিব । এতার্থে সুস্থ শরীয়ে, স্বেচ্ছায় আমি এই যন্বকনাম! 
শিখির! দিলাম । ইতি--১৪*১ মালের২৬শে চৈত্ব তথা ১-৪-৯৫ ইং 


তফসিল 
ইসাদী লেখক ও পাঠক বক্ষ 
১। 
| 
নিদর্শ _€ 
রেছেন দলিল 
রেহেনগ্রহীত৷ রেহেনদাতা 


প্রমানিক চক্রবতা পিতা শ্রীঅরুণ চক্রবরতা শ্রীদমীর দত্ত পিতা শ্রামিহির দত্ত 
মাকিন তালতল! থানা মেদিনীপুর সাকিন বেলগাছি থানা ও জেলা 
জেল! মেদিনীপুর জাতি হিন্দু পেশা মেদিনীপুর জাতি হিন্দু পেশা 
বাবন। | চাকুরী । 
আমি আমার নিম্ন তফসিল লিখিত জোত জমিতে নিজ স্বত্ব ভোগ দখল 
করিতেছি। বর্তমানে আমার নগদ টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় এবং টাক! 
সংগ্রহের অন্য কোন উপায় না থাকায় তফসিল বণধিত সম্পত্তি রেহান বদ্ধ রাখিয়! 
আপনার নিকট হইতে অগ্য নগদ মং ৬০১০০ ষাট হাজার টাকা কর্জ গ্রহণ 
করিলাম। উক্ত টাকার স্ুদ্দ শতকর] বাধিক ৮% হিসাবে দিব। উক্ত 
টাক। আগামী ১৪*৬ সনের ৩০শে চৈত্র মাসের মধ্যে সদ আসল আদায় 
দিব। যদ্দি উক্ত মেয়াদের মধ্যে উক্ত টাকা আদায় না করি তবেস্থ্দের 
টাকা চত্রবৃদ্ধি নিয়মে আমলে গণ্য হইবে ও উপরোক্ত হারে উক্ত টাকার শ্দাসল 
দিতে বাধ্য থাকিব। উক্ত সমুদয় টাকার জন্যে আমার নিম্নলিখিত জমি 
রেহানাবদ্ধ রাখিলাম । আমি টাকা দিতে ব্যর্থ হইলে তফসিল বধিত সম্পত্তি 
বিক্রয় দ্বারা টাকা আদীয় করিয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমার কোন 
ওজর আপতি গ্রাহ হইবে না । তফসিল লিখিত সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় তারা 
আদায় সম্পূর্ণ না হইলে আমার অন্থান্য স্থাবর অস্থাবর স্বনামী বেনামী সম্পতি 
ক্রোক নিলাম করিয়া উক্ত টাকা আদায় করিতে পারিবেন। ইহাতে আমার 
কি আমার পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিসান ও স্থলবর্তাগণের কোন ওজর আপত্তি 
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চলিবে না বা থাকিবে না। তফসিল লিখিত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায়ী ও নিষ্কণটক 

অবস্থায় আপনার নিকট রেহানাবদ্ধ রাখিলাম। যদি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোন 

তঞ্চকতা প্রকাশ পায় তবে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইব। এতদর্থে স্বেচ্ছায়, সঙ্ঞানে 

অত্র রেহানী দলিল লিখিয়া দিলাম । ইতি-_ ৃ 
১৪*১ সালের ২৬শে চৈত্র, ১০।৪।৯৫ ইং 


তফপিল র 
ইসাদী লেখক ও পাঠক স্বাক্ষর 
নিদর্শ_৬ 

রেছেনী তমন্থক গ্যারান্টি 
শ্রনিমাই পাল পিতা শ্রীকানাই পাল সাকিন বলরামপ্ুর থান! শ্ররামপুর 
'জেলা হুগলী । _রেহেনগ্রহীতা 
শ্রীঅনিল মণ্ডল পিতা শ্রাবিমল মগ্ডল সাকিন ডদ্রেশ্বর থানা শ্রীরামপুর জেলা 
হুগলী । __রেহেনদাতা 


কশ্য রেহানী তমস্থক পত্র মিদং কার্ষধ্াগে | হুগলী জেলার শ্রীরামপুরনিবাসী 
মৃত দিলীপ-দত্ত এর পুত্র শ্রীনিখিল দত্ত অত্র রেহেনগ্রহীতার নিকট হইতে নগদ 
মং ৫০,০০০ টাকা খণের জন্য প্রার্থনা! করিলে রেহেনগ্রহীত৷ উক্ত খণ মণ্ডুর 
করিয়াছেন এবং থণের মং ৫০,০০০ টাক1 আদীয় করার জন্যে স্থাবর সম্পত্তি 
দ্বারা নিশ্চয়তা বিধান করিতে আদেশ করায় আমি রেহেনদাতা৷ আমার স্বত্ব 
দখলীর নিয় তফসিল বধিত সম্পত্তি রেহানবদ্ধ রাখিয়! স্বীকার ও অঙ্গীকার 
করিতেছি যে, যদি শ্নিখিল দত্ত উক্ত রেহেনগ্রহীতার নিকট হইতে গ্রহণ কর মং 
৫০,০০০ টাক] খণ পরিশোধ না করেন তবে আমি রেহানদাতা উক্ত মং ৫০,০০০ 
টাকার শতকরা বাধিক ৭% স্দসহ আদায় করিতে বাধ্য রহিলাম। নালিস 
করিয়া আমার শ্বস্ব দখলীর নিপ্ন তফপিলে বধিত সম্পত্তি নিলাম 
বিক্রয় দ্বারা রেহেনগ্রহীতা প্রাপ্য আদীয় করিয়া নিতে পারিবেন। 
ইহাতে আমার কি আমার পুত্র পৌত্র।'দি মায় ওয়ারিসা'ন ও স্থলবর্তাঁগণক্রমে 
কাহারও কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। যদি করি বা করে তবে 
তাহা সর্বাদালতে অগ্রাহ ও বাতিল হইবে। উক্ত খণপরিশোধ না! হওয় 
পর্যন্ত তফমিল লিখিত সম্পত্তি কোথাও দান বিক্রয় হস্তাস্তর করিতে বা 
অন্যত্র রেহাঁনাবদ্ধ রাখিতে পারিব না। যদি করি তবে তাহা 
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হস্তাস্তর বলিয়া গণ্য হইবে না। তফসিল লিখিত সম্পত্তি ইতিপূর্যে আমি 
কোথাও দান, বিক্রয় কিংবা হস্তান্তর করি নাই বা কোথাও অন্ত কোন খণের 
দায়ে রেহানাবন্ধ রাখি নাই বা আমার কোন দেনার দায়ে কোন জাদালতের 
ক্রোকাধীনে নাই বা কোন আদীলতে আমার বা কাহারও জন্ত জামিনাবদ্ধ রাখি 
নাই। তফসিল লিখিত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্ধায়ী ও নিষণ্টক অবস্থায় রেহানবন্ধ 
রাখিলাম। যদি তদ্রপ কোন কাজ করা প্রকাশ পায় তবে আমি আইনতঃ 
দণ্ডনীয় হইব ও রেহেনগ্রহীতা এই খণ আমার যাবতীয় শ্বনামী, বেনামী, স্থাবর, 
অস্থাবর মালামাল ক্রোক করতঃ নিলাম বিক্রম্ন ত্বারা আদায় করিয়া নিতে 
পারিবেন । এতার্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞ'নে উক্ত শ্রীনিখিল দর্ত-এর মং ৫৯,৯৯০ টাঁক। 
খণ আদায়ের জন্য নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি রেহান হ্বারা সম্পূর্ণ দায়ী রাখিয়া 
অত্র রেহানী দলিল সম্পাদন করিলাম |  ইতি-- 


১৪০১ সালের ২৬শে চৈত্র 
তফদিল 
অত্র রেহানী দলিল 
লেখক সহ এাক্ষর 
ইসাদী 
১। 
২। 
নিদর্শ_৭ 
সমবায় ভূমি উন্নয়ণ ব্যান্কের রেহেন দলিল 


অন্য ১৯৯৫ সালের ১৩ই এপ্রিল এক পক্ষে শ্রীদেবেশ পাল পিতা শ্রীননীগোপাল 
পাল সাকিন দেশবন্ধু নগর থান! মালদহ জেলা মালদহ, মালদহ কোঃ অপারেটিত 
ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড-এর ১৭* নম্বর সদশ্য (অতঃপর রেছেনদাতা 
বলিয়। উল্লেখিত হইবে এবং এঁ শব পূর্বাপর কথায় বজিত বা বিরুদ্ধ অর্থজ্ঞাপক না 
হইলে তাহার ওয়ারিস ও প্রতিনিধিকে বুঝাইবে ) এবং অপর পক্ষে মালদহ 
কোঃ অপারেটিভ ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড ( রেজিঃ নং ১৩৯৬৭ ) (অত্র 
রেহেনগ্রহীত। বলিয়া উল্লেখিত হইবে এবং উক্ত শবাবলী পূর্বাপর কথায় 
বর্জিত ও বিরুদ্ধ অর্থজাপক না হুইলে উহার ওয়ারিস ও প্রতিনিধিকে 
বুঝাইবে )-এর সৃহিত অন্তর দলিল সম্পার্দিত হইল। 
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নিয়ে 'খ' তফসিল বর্ধিত খণ পরিশোধের জগ্চ রেহেনদাতার ৫*,*** টাকার 
প্রয়োজন হইলে তিনি রেহেনগ্রহীতার নিকট নিয়ের 'ক' তফনিলে লিখিত 
সম্পত্তি রেহেনাবন্ধ রাখিয়া ৫০,** টাকা খণ গ্রহণ করিতে এবং উদ্ধ খণ নিয়ের 
শর্তীহ্্যায়ী পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করিলে উক্ত রেহেনগ্রহীতা! ৫*,৭**টাকা! 
খণ প্রদান করিয়াছেন। তাই রেছেনদাতা৷ এই রেছেন দলিল সম্পাদান করিয়া 
নি্লিখিত রূপে অঙ্গীকার করিতেছেন যে,__ 

১। খণ গৃহীত ৫০,০*০ টাকা! ও তাহ।র উপর সুদ আদায়ের জামিনম্বরূপ 
“ক' তফসিলে বণিত রেহেনদাতার স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি মায় দরবস্ত হৃকন্ৃকুক 
রেছেনগ্রহীতার নিকট রেহেনাবদ্ধ করিলেন। রেহেনগ্রহীতা ব্যান্কের যে; 
সমস্থ উপবিধি প্রচলিত আছে বা ভবিষ্যতে যে উপবিধি প্রণীত হইবে উহার 
বিধানমত সদন ও তৎসহ আসল রেহেনদাতা৷ রেহেনগ্রহীতাকে আদায় দিবেন । 


২। অনাদায়ী আসল টাকা সদ ও যাবতীয় খরচ রেহেনগ্রহীতা নিম্নের 
রেহেনাবদ্ধ “ক' তফসিলের সম্পত্তি আদালতের মাধ্যমে নীলাম বিত্রয় দ্বার! 
বা ওয়েট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ গ্যাক্ট ( ওয়েষ্ট বেহুল খ্যাষ্ই ৪৫ 
১৯৮৩ )-এর বিধান মতে রেহেনাবদ্ধ সম্পতি এবং তাহাতে উৎপাদিত গাছ ফসল 
ইত্যাদি কিংবা রেহেনদাতার স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি নীলাম 
বিক্রয় করতঃ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। 

৩। রেহেনদাত৷ “ক' তফসিল বধিত সম্পত্তি রেহেনাবদ্ধ কর! ছাড়াও 
নিজেও খণের টাকার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী রহিলেন। রেহেনগ্রহীতা! 
প্রয়োজন হইলে রেহেনদাতার গ্রেফতার দ্বারা কিংবা! অন্তান্য স্থাবর অস্থাবর 
সম্পত্তি হইতে খণের টাকা হ্রদ আসল সহ আদায় করিতে পারিবেন । 

৪। রেহেনদাতা যে টাকা খণ পাইলেন সেই আসল টাকা স্থদসহ পাচ 
বৎসরের মধ্যে ৭ম দফায় বধিত কিস্তিতে রেহেনগ্রহীতার অফিসে আদায়, 
দিবেন। 

৫€। খণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত আসলেব উপর শতকরা বাধিক ১৪% হারে 
স্থদ প্রত্যেক কিস্তির সময় রেহেনগ্রহীতার পাওনা থাকিবে তাহা রেহেন- 
দীতা আসলের সহিত যে'গ করিয়া পরবর্তী কিস্তিতে আদায় দিবার সময় একত্রে 
পরিশোধ করিবেন। রেহেনদাতা কোন অবস্থাতে স্থর্দের টাকা বাকী রাখিয়া 
আমল খণের কিস্তির টাক! পরিশোধ করিতে পারিবেন না। 


রেছেনব। বন্ধক দলিল ৫৬১: 


৬। রেহেনদ্াতা কখনও কিস্তি খেলাপ করিলে বা প্রাপ্য সুদের টাকা পরবর্তী 
কিস্তিতে আদায় না দিলে কিংবা! রেছেন উদ্ধার করিবার ক্ষমতা রেহেনগ্রহীতা 
ব্যাঙ্ষের উপবিধি অস্্যায়ী রেছেনগ্রহীতা হরণ করিলে যে সময়ের জন্ত খণ 
প্রদান করা হুইস্াছে সেই সময় পর্যস্ত রেহেনগ্রহীতা৷ অপেক্ষা না করিয়া খণ, 
আদায়ের জন্য অনধিক ১৫ বছরের জন্য রেহেনাবন্ধ সম্পত্তি দখল করিতে ও. 
উহার ফসল ভোগ করিতে পারিবে। 

৭। কর্জকৃত টাকার কিস্তি পরিশোধের সময় £ 

সালের ১৩ই এপ্রিল 5 টাকা 
ই সালের ১৩ই এপ্রিল'" টাকা 
টড সালের ১৩ই এপ্রিল" ট্যকা 
০৯৪০৯ সালের ১৩ই এপ্রিল******টাকা 

৮| রেহেনরুত সম্পত্তি রেহেনদাতার ্বত্বদখলীয় সম্পত্তি হইতেছে । 
তাহায় যোলআনা অংশে নিবৃ্ণঢ স্বত্বে নিরঙ্কুশ মালিকানায় অপরাজেয় এবং 
উৎকষ্ট স্বহে স্বত্ববান ও দখলীকার আছেন। রেহেনকৃত সম্পত্তির উপর 'খ" 
তফসিলে বধিত দায় ব্যতীত -অন্ত কোন প্রকার দায় বিদ্যমান নাই | যদি 
রেহেনকৃত সম্পত্তি লইয়া কোন কারণে মামলা হয় এবং রেহেনগ্রহীতার উক্ত 
কারণে কোনপ্রকার ক্ষতি হয় তাহা হইলে রেহেনদাতা নিজে ক্ষতিপূরণ 
করিবেন। তছুপরি রেহেনরূত সম্পত্তি রক্ষা করিতে সে সমস্ত বাস্তব এবং 
আইনানুগ প্রত্যক্ষ সাহাষ্য প্রয়োজন হইবে, রেহেনদাতা তদরূপ সাহায্য, 
করিবেন। 

৯। “ক' তফসিল বপ্িত সম্পত্তি রেহেনদাতা রেহেনগ্রহীতার লিখিত 
অন্মতি ছাড়া ইকুইটি অব রিডেম্পশন করিতে বা হস্তান্তর করিতে কিংবা অন্ত 
কোন কাহারও নিকট দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন না। 

১*। রেছেনদাতা৷ “ক' তফসিল বণিত সম্পত্তিসহ উক্ত জোত জমার 
সমুদয় খাজনা, কর ইত্যাদি পরিশোধ করিবেন। 

১১। যদ্দি রেহেনদাতা খাজনার্দি পরিশোধ না করিবার ফলে তফসিল 
বণিত সম্পত্তি নিলাম হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে রেহেনগ্রহীত৷ নিজ খরচে. 
বকেয়া পরিশোধ করতঃ রেহেন-এর টাকা এবং বকেয়! রাজত্বের টাকা আদায়ের 
জন্য নিজ উদ্যোগে উক্ত সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রন্ন করিতে পারিবেন । 

১২। রেহেনকৃত সম্পত্তির খতিগ্লানের শরিকগথ অংশ মত খাজনাদি 


১৮১০ 


২৬২ দলিল মুসাবিদা 


পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে রেহেনদাতা যথা! সময়ে একক ভাবে উহ পরিশোধ 
করিবেন । 

১৩। রেহেনদাতা৷ রেহেনগ্রহীতার নিকট “ক তফসিল বণ্লিত সম্পত্তির 
সমস্ত মূল দলিল ও যাবতীয় কাগজ পত্র যাহার বিবরণ “গ”' তফসিলে ব্যক্ত 
কর! হইয়াছে তাহ! অর্পণ করিলেন । 

১৪। ১৯৭১ সালের ভূমি সংস্কার আইন অঙ্যায়ী নির্ধরণকৃত সীমা 
অতিরিক্ত কোন ভূমি রেছেনদাতার নাই । সীমাতিরিক্ত ভূমি প্রকাশ পাইলে 
“ক' তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাদে অন্যান্য সম্পত্তি সরকার অন্থকৃলে ন্যান্ত হইবে । 

১৫। রেহেনদাতা খণ গ্রহণ করিয়। কোন সম্পত্তি খরিদ করিলে তাহাও 
রেহেনগ্রহীতা ব্যান্কের অন্থকূলে দায়বদ্ধ থাকিবে। তদমর্মে রেহেনদাতা 
প্রয়োজনীয় দলিল সম্পাদন করিয়া দিবেন । 

১৬। রেহেনগ্রহীতা ব্যাঙ্কের বর্তমান নিয়ম কানুন প্রচলিত রীতিনীতি 
এবং উপবিধি যাহা বলবৎ রহিয়াছে অথবা ভবিষ্যতে বলবৎ হইবে তাহা অত্র 
ধণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে | 

১৭। রেহেনদাতা যদি কোন কিস্তির টাকা খেলাপ করেন এবং এক মাসের 
'বৰেশী সময় খেলাপী অবস্থা চলিতে থাকে তাহা হইলে উক্ত টাকা আদায়ের জন্য 
(রেহেনগ্রহাতা মামলা! করিতে পারিবে । 

১৮। রেহেনগ্রহীতা ব্যাঙ্ক “ক' তফমিল বণিত সম্পত্তির উৎপন্ন ফসলেব 
অর্ধেক মোক ও বিক্রয়ের ছারা খেলাপা খণ আদায় করিবার অধিকার রাখেন । 

১৯। অত্র দলিলে বণিত খণের টাক। ছাড়াও ভবিষ্কতে যদি রেহেনদাতার 
শিট চোণপ্রকার টাকা! প্রাপ্য হয় তাহাও এই দলিল ছারা জামিনকৃত হইল। 

২০।| রেহেনগ্রহীতার প্রাপ্য সমস্ত টাকা পরিশোধিত না! হওয়া পর্যস্ত 
রেহেনদাতা 'ক' তফপিল বধিত সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন করিতে কিংবা 
উহার মূল্য স্থায়িভাবে হাকারী কোন কার্য করিতে পারিবেন না। 

২১। রেহেনদাতা সদ সহ খধণের সমুদয় টাক। পরিশোধ করিবার আগে 
রেহেনগ্রজীতা যদি মনে করেন ষে “ক তফসিল বণিত সম্পত্তি উপযুক্ত 
জামানতের জন্য পর্যাপ্ত নহে তাহা হইলে রেহেনদাতা আরও সম্পত্তি জামানত 
দিতে বাধ্য রহিলেন। 

২২। রেহেনদাতা ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন-এর 
বিধি বিধান এবং অন্ন সমবাস ব্যাঞ্ষের উপবিধি অন্ধযায়ী প্রাপ্ত খণের টাকা খরচ 


রেহেন বা বন্ধক দলিস ৫৬৩ 


না করিয়৷ থাকেন, তবে রেছেন গ্রহণকারী ব্যাঙ্ক উপরোক্ত আইনের বিধান মতে 
বাবস্থা গ্রহণ করিয়া সমস্ত টাকা আদায় করিতে পাৰিবেন। 

২৩। ভবিষ্যতে রেহেনকৃত সম্পত্তি কোন আইন দ্বারা সরকার অধিগ্রহণ 
করিলে রেহেনগ্রহীত৷ তাবাবদ ক্ষতিপূরণের টাক! এই দলিলযূলে রেহেনদ্রাতার 
নিকট হইতে প্রাপ্য টাকার জন্য সমস্ত চার্জ মুক্ত থাকিবে এবং রেহেনগ্রহীতা 
সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্য রেছেনদাতার ক্ষতি পুরণের টাকা হইতে উক্ত 
টাকা আদায় করিয়া! লইতে পারিবেন, এবং তদবাবদ রেহেনগ্রহীতার যে টাক! 
খরচ হইবে তাহাও আদায় করিয়া লইতে প/রিবেন। 

এতদর্থে দলিল পাঠ করিয়া উহার মর্য অবগত হইয়া! দলিলের শর্তাবলীতে 
সন্মত হইয়া এবং উহার ভাবী ফলাফল সম্যকভাবে বুঝিতে পারিয়া স্বেচ্ছায় 
সজ্ঞানে সরল অন্তঃকরনে সুস্থ শরীরে ও স্ম্থ মৃস্তিষবে পক্ষদ্বরন অত্র দলিল মি 
দ্বারা সম্পাদন করিলাম । ইতি-_ 
৩০শে চৈত্র ১৪০১ শাল। তথা ১৪-৪-৯৫২। 


তফদিল-ক' 

তফদসিল--'খ' 

তফদসিল--'গ' 
সাক্ষী রেহেনদাতা 
১। 
২। রেহেনগ্রহীতা 
মুসাবিদাকারী 

নিদর্শ_৮ 
সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির অনুকূলে রেছেন দলিল 

বরাবর, 


চাঁকদহ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভাপতি/সম্পাদক মহোদয় । 
লিখিতং আমি শ্রীঅনিল দে পিতা ৬হুনীল দে সাকিন রথতল! থান! ও 
পোষ্ট চাকদহ জেলা নদীয়৷ ৷ 
কশ্ রেহেন দলিল পত্রমিদৎ কার্ধধাগে । আমি রেহেনদাতা৷ পিতার ওয়ারিশ 
স্থত্রে এবং বিগত ১২-১২-৯ তারিখের চাকদহ সাবরেজিহ্ী অফিসের ১০৫৭০ 
নম্বর কোবল! দলিলমূলে ১৭ নম্বর জয়কুষ্ণপুর মৌজায় ১০৭২ ও ১৩১৬ দাগের 


৫৬৪ দলিল মুসাবিদা 


২-১৩ শতক বাস্ততূমি খরিদ করতঃ উহাতে নিরংকুশশ মালিকানা অর্জনে নিথিষ্ধে 
মালিক দখলকার নিয়ত আছি। 


আমি সন্তোষপুর গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির একজন সাশ্য হিসাবে আমার 
টাদা ও সাময়িক জামানত রহিয়াছে । আমার নিজ স্বহ দখলীয় তফসিল বর্ণিত 
সম্পত্তির উন্নয়নের জন্য এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি প্রয়োগে চাষাবাদের 
জন্য ও শ্যালে! মেসিন বসানোর জন্য নগদ টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় নিয় 
তফসিল বণিত সম্পত্তি আপনার সমিতির অঙ্থকূলে রেহেনাবদ্ধ রাখিয়! ধণ গ্রহণ 
করিতে প্রার্থী হইলে আপনি আমার আবেদন মঞ্জুর করতঃ অত্র রেহেন দলিল 
তলব করায় সমিতির উপ-বিধি মোতাবেক রেছেন দলিল সম্পাদনক্রমে স্বীকার 
ও অঙ্গীকার করিতেছি যে 


১। আপনার মঞ্ুরীরূত অনুর্ধ ৭০,০*০ সত্তর হাজার টাকা আপনার নিকট 
হইতে খণগ্রহণ করিব। খণগ্রহণকালীন উপযুক্ত কাগজপত্রেও সহি করিব । 


২। আমার নিয় তফসিল বর্ধিত সম্পত্তি যাহার বর্তমান মূল্য ১২০,০০৯ 
টাকা হইবে উহ1 আপনার অন্নকলে রেহেনাবদ্ধ রাখিলাম। অগ্ভই তফসিল 
বণিত সম্পত্তির মূল কাগজপত্র আপনার অস্কূলে অর্পণ করিলাম । 


৩| তফলিল বণিত সম্পত্তির দখল আমার নিজের কাছেই রহিল । এই 
রেছেন বলবৎ থাকাবস্থায় তফসিল বণিত সম্পত্তি কাহারও কাছে হস্তান্তর, 
দান, বিক্রয়, রেছেন বা দায়যুক্ত করিব ন1। 


৪। আপনার সমিতি হইতে উত্তোলনরুত টাকার হিসাব পাশবহিতে 
থাকিবে। যখন যে টাকা পরিশোধ করিব তাহাও পাশবহিতে লিখাইয়! 
লইব। 

৫€| গ্রহণকুত 'ধণের টাকা দ্বারা আমার তফসিল বণিত সম্পত্তিতে শ্যালো। 
মেসিন বসাইব এবং চাষের জন্য একটি পাওয়ার টিলার খরিদ করিব এবং উপযুক্ত 
ভাউচার যথাসময়ে দাখিল করিব । 

৬। গৃহীত ধণের টাকা অগ্য হইতে সর্বাধিক পাঁচ বৎসরের মধ্যে শতকরা। 
১২% হারে সদসহ পরিশোধ করিব। স্থ্দ আসলসহ একত্রে বা অন্তবর্তা 
পরিশোধ করা চলিবে । 

৭। আমার গ্রহণকৃত খণের টাকা যথা সময়ে পরিশোধ না করিলে 
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সমিতির সদশ্য হিসাবে আমার দারিত্বের টাকা না৷ দিলে উক্ত সর্মিতির আইন 
অনুসারে আমার এবং জামিনদারের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইতে 
পারিবেন । 


৮। অভ্র রেছেন দলিল সম্পাদন করিয়া দেওয়ার জন্য খণের টাকা আদায় 
সম্বন্ধে সমিতির প্রণীত বিধিবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধার কটি 
হইবে না। 

৯। উক্ত সমিতির কর্ণকর্তারন্দ ইচ্ছা করিলে আমার তফসিল বণধিত 
সম্পত্তি আদালতের হস্তক্ষেপ ছাডাই নিলাম বিক্রয় করিয়া আমাব নিকট 
সমিতির প্রাপ্য টাকা সুদ সমেত আদায় করিয়া লইতে পারিবেন । 

১*। নিল।ম করিয়া সমস্ত টাকা আদায় না হইলে আমার জামিনদীবেন 
অন্যা্ঠ সম্পত্তি এবং শারীরিকভাবে আটক করিয়া উহ আদায় কর] যাইবে । 


১১। সমিতির নিকট আমার খণ পরিশোধ এবং দায়দায়িত্ব নিষ্পত্তি ন। 
না হওয়া পর্যন্ত আমি রেহেনদাতা তফসিল বগ্লিত সম্পত্তি কোন প্রকার হস্তাস্তব 
বা দায়বদ্ধ করিলে তাহা আইনত গ্রাহ্থ হইবে না। সেইক্ষেত্রে সমিতিব 
পূর্বাধিকার বজায় থাকিবে । 


১২। নিম্ন তফসিল বর্ধিত সম্পত্তিতে আমার মালিকানা স্বত্তের প্রকৃত 
বিবরণ দিয়া দায় সংযোগ না থাকা মর্নে দুঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়া রেহেনাবদ্ধ 
রাখিলাম। 


১৩1 আপনি সমিতির পক্ষে আমার মৌখিক বিবরণ সরল বিশ্বাসে মানিয়া 
লইয়। বিন! তল্লাশিতে রেহেন গ্রহণ করিলেন। আমার কৃতকার্ধে কোন শঠতা 
বা প্রবঞ্চন৷ প্রকাশিত হইলে তঙ্জন্ত ফৌজদারীতে সোপর্দ হইব । 

১৪। তফসিল বণিত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নিষ্ষ'্কাবস্থায় আপনার 
অনুকূলে রেহেনাবদ্ধ রাখিলাম। 

১৫। খণের টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হওয়ার পর জমাকৃত দলিলপত্র 
ফেরৎ লইব এবং তফসিল বর্নিত সম্পত্তি দায়মুক্ত মর্মে লিখাইয়! লইব। 

১৬। অস্ত্র দলিলে যাবতীয় শর্তাবলী দ্বারা আমি এৰং আমার ওয়ারিশান 
ও স্থুলবর্তাগণক্রমে বাধ্য রছিলাম। | 


৫৬৬ দলিল মুসাবিদ। 
এতার্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে, সরল অন্তঃকরণে অত্র দলিল সম্পাদন করিলাম 


ইতি 
১৭।৭।৯৫ ইং ৩২শে আযাঢ় ১৪০২ সাল। 
তফসিল 
ইসাদী 
১। 
২। 
যুসাবিদাকারী স্বাক্ষর 
নিদর্শ--৯ 
স্বত্বাধিকার দলিল অর্পণ ছারা সৃষ্টি বন্ধকনামা 


বরাবর শ্রীধাদব চক্রবর্তা পিতা ৬ গোবিন্দ চক্রবর্তী সাকিন ৩।২ বিজয়নগর 
থানা যাদবপুর জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা । লিখিত) শ্রীকাহ্থ মগ্ুল পিতা শ্রীনবু 
মগ্ডল সাকিন মণিক! থানা ক্যানিং জেল দক্ষিণ ২৪ পরগণা 

অন্র স্বত্বাধিকার দলিল অর্পণ দ্বার! স্ষ্ট বন্ধক পত্রমিদং কার্ষফাগে । 

আমি নিয় স্বাক্ষরকারী তফসিল বর্ধিত নবপজী সারকূলার রোডস্থিত আমার 
১৭* নং বসতবাটা আপনার বরাবরে রেহেন রাখিয়া আপনার নিকট হইতে নগদ 
১১৯,০০০ টাকা গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তির যূল দলিলপত্র আপনার নিকট 
গচ্ছিত রাখিলাম । আমার বিবাহ যোগ্য কন্যাকে পাত্রস্থ করা৷ অত্যন্ত জরুরী 
হওয়ায় প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়! উক্ত সম্পত্তির দলিল বন্ধক 
বাথিয়৷ কর্জ গ্রহণের জন্য আবেদন করিলে আপনি দয়া পরবশ হইয়া আমার 
প্রার্থনা! মঞ্জুর করতঃ বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা হার স্থদে খণ মঞ্জুর করিয়াছেন । 
সে মতে অগ্ভ রোজ আপনার নিকট হইতে নগদ ১,০০,০০* টাক গ্রহণ করতঃ 
তফসিল বর্ধিত সম্পত্তির যাবতীয় মূল দলিল এবং অন্যান্য কাগজপত্র আপনার 
নিকট জমা রাখিয়! স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, সুদ সমেত যাবতীয় 
ঝণের টাকা আগামী ৩১-১২-৯৭ তারিখের মধ্যে আপনার অন্গকলে পরিশোধ 
করিব। অন্যথায় আপনি উপযুক্ত আর্দালত হইতে আমায় বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি 
দ্বার! যাবতীয় টাকা! আদায় করিয়া লইতে পারিবেন তাহাতে আমি কিংবা 
আমার ওয়ারিশগণের কাহারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা দাবিদাও়া 
চলিবে না। | 
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তফসিল বণিত সম্পত্তি ইতিপূর্বে কোন প্রকার বিত্রয় বন্ধক কিংবা হস্তান্তর 
করি নাই। সম্পূর্ণ নির্দায় ও নিম্কটক অবস্থায় উহা! আপনার নিকট রেহেনাবদ্ধ 
রাখিলাম উক্ত সম্পত্তি খণ পরিশোধ ন! করা পর্যন্ত আমি কোন প্রকার হস্তান্তর 
বা দায়বদ্ধ করিব না উহা! আমার খাস দখলে থাকিলেও আপনার চার্জ ব| দাবী 
বহাল রহিল । খণের জামিনম্বরূপ কেবলমাত্র আপনার নিকটই রেহেনাবদ্ধ 
করিলাম। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায়, স্বজ্জানে, সরলমনে দলিলের মর্দ উপলব্ধি করিয়া সহি 
দ্বার সম্পাদন করিলাম । ইতি*- 
২৫-৯-৯৫ ইং ৮ই আশ্বিন ১৪০২ সাল 

তফসিল 

ইসাদী 

১। 

২। স্বাক্ষর 

মুসাবিদাকারী 


চতন্বিহস্ণ অনশ্র্যান্ম 
অছি বা ট্রাষ্ট 

জনকল্যাণমুখী কা্ধক্রম ঘথ| হাসপাতাল, স্থল, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়, 
অনাথ আশ্রম ইত্যাদি উদ্দেস্টে ট্রাষ্ট বা অছির মাধ্যমে সম্পত্তি দান বা! অর্পণের 
ুষ্টান্ত বিরল নহে। সমাজ উন্নয়নে অগ্রপথিকবুন্দ এইরূপ ট্রাষ্ট গঠন কবিয়া 
দেশের ও দশের কল্যাণে ব্রত হইয়া! থাকেন । 

এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য থাকিবে, 
এই ধরণের স্বত্বের অধিকারী অথবা অন্যের জন্য অথবা উক্তরূপ উদ্দেশ্তে নির্দিষ্ট 
কার্য সম্পাদনের জন্য তাহাকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে এ সকল স্বত্বের অধিকাবী 
বলা যাইতে পারে এবং এ উদ্দেশ্টেই তিনি অছিকারী হিসাবে গণ্য হইবেন । 

ট্রাষ্ট গঠনের জন্য তিনটি বিষয়ের নির্দিষ্টতা অত্যাবশ্যক £ 

(১) কথা বা বক্তব্য অর্থাৎ ঘোষণার নির্দিষ্ঠতা 

(২) বিষয়বস্তর নির্দিষ্টতা £ 

(ক) অছি সম্পঞ্কিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে £ 
(খ) দানগ্রহীতার স্বিধা বা লাভজনক স্বত্ব বা স্বার্থের ক্ষেত্র । 

(৩) উদ্দেশ্ত বা অভিপ্র।য়ের নির্দিষ্টতা । 

অছি প্রকাশিত বা অপ্রকাশিতভাবেও হইতে পারে। ইহা ছাডা আরও 
চার ধরণের ট্রাষ্ট বা অছি হইয়া! থাকে। 

যেমন__ 

(১) ব্যক্তিগত বা ঘরোয়] ট্রাষ্ট ; 

(২) সাধারণ ব! সর্বসাধারণের ট্রাষ্ট ; 

(৩) সম্পন্ন বা সম্পাদিত ট্রাষ্ট । 

(৪) সম্পাগ্য বা নির্বাহী ট্রাষ্ট; 

নি্বপিত উদ্দেশ্তে ট্রাষ্ট বা অছি করিলে তাহা! বৈধ হইবে না 

(১) যদি ট্রাষ্টের উদ্দেশ্ত প্রতারনামূলক হয় ; 

(২) যদ্দি উহা আইনদ্বারা নিষিদ্ধ ঘোধিত হয় ; 

(৩) যর্দি এমন হয় যে, উহার অনুমতি দেওয়া হইলে আইনের কোন 
বিধানকে লংঘন বা অবমাননা করা হইবে ; 


অছি বা ট্রাষ্ট ৫৬ 


(৪) যদি উহা কোন ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি ক্ষতিকর হয়; 

(৫) সর্বোপরি যদি এইরূপ অছি সৃষ্টির উদ্দেশ্ট নীতি বিরুদ্ধ বা সাধারণ 
নীতির পরিপন্থী বলিয়া গণ্য হয়। 

যেমন, যদি একটি অছির দুইটি উদ্দেশ্য থাকে এবং যাহার একটি বৈধ এবং 
অপরটি অবৈধ এবং বাস্তব অবস্থা যদি এইরূপ পরিদৃষ্ট হয় যে, ইহার বৈধ উদ্দেস্ট 
হইতে অবৈধ উদ্দেস্তকে পৃথক করা যায় না, তবে সেক্ষেত্রে উক্ত অছিকে সম্পূর্ণ 
বাতিল বলিয়া! গণ্য করা হইবে। 

পরিশেষে, আমরা বলিতে পারি যে, সম্পত্তি মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু এবং 
তাই সে তাহার প্রাণপ্রিয় সম্পত্তি তাহার পছন্দমত ব্যক্তিদের অনুকূলে অর্পণ 
করিতে চায়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অন্থকূলে অছি স্থাষ্টির মাধ্যমে মে তাহার 
এইরূপ ইচ্ছা বাস্তবায়ন ও কার্ষকর করিতে পারে। 

তাই, অছিদাতার ইচ্ছান্যায়ী লাভভোগীদের স্বার্থ ক্ষার স্থমহান উদ্দেশ্টে 
অছি আইন পাস হয়। এই আইন কার্ধকর হওয়াব ফলে অছি দাতার কষ্টিব 
উদ্দেশ্ঠ তথা তাহার ইচ্ছান্থ্যায়ী কার্য সম্পাদন এবং সেই মোতাবেক লাভ- 
ভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হইয়া! উঠিয়াছে। ফলে এইদিক দিয়া 
অছি আইনের গুরুত্ব ও ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

নিয়লিখিত কারণে একটি অছি প্রত্যাহার করা যায়-_ 

১। উইলের মাধ্যমে স্ষ্ট অছির ক্ষেত্রে ঃ উইল বা ইচ্ছাপত্রের 
মাধামে কোন অছি স্্টি করা হইলে উইলকারী তাহার জীবিতাবস্থায় তাহার 
ইচ্ছান্গুযায়ী যেকোন সংগ্রিষ্ট অছিটি প্রত্যাহার করিতে পারে । 

২। লাভভোগীদের সম্মতিক্রমে £ আমরা জানি যে, লাতভোগীদের 
বার্থ রক্ষা! তথা স্থবিধার্থে অছি ্ৃষ্টি কর! হয়। লাভভোগীগণ নাবালক অর্থাৎ 
চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য বলিয়া কোন অছিকারীর উপর সং্লিষ্ট সম্পত্তির রক্ষণা- 
বেক্ষণের ভার অপিত হয়। কিন্তু উক্ত লাভভোগীগণ চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম 
হওয়ার পর তাহাদের সম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট অছিটি প্রত্যাহার করা যায়। 

৩। দলিলে উল্লিখিত ক্ষমতাবলে : অছি দলিলে যদি কোন শর্ত 
উল্লেখ থাকে যে, অছি স্থাট্টিকারী ইচ্ছা করিলে অছিটি প্রত্যাহার করিতে 
পারিবেন, তবে সেক্ষেত্রে অছিদাতা উদ্জিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া যেকোন 
সময় অছিটি প্রত্যাহার করিতে পারেন। 

৪। গণ পরিশোধের জন্য কৃ অছির ক্ষেত্রে ঃ খণ পরিশোধের জন্ত 
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কোন অছি গঠিত হইয়া থাকিলে এই বিষয়ে পাওনাদ্বারগণ অবগত হুইৰার পৃবে 
অছি স্যষ্টিকারী তাহার ইচ্ছান্যায়ী উহা৷ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন । 

€। মৌখিক ঘোষণ! দ্বারা স& অছির ক্ষেত্রে ঃ যদি কোন অছি 
মৌখিকভাবে সৃষ্টি হয় এবং অছি সৃষ্টির সময় অছিদাতা যদি উহা! প্রত্যাহাব 
করিবার ক্ষমতা স্যষ্টভাবে সংরক্ষিত রাখেন বা বলিয়৷ রাখেন, তবে এ ক্ষমতা 
প্রয়োগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অছিটি প্রত্যান্ৃত হইতে পারে। 

অছির বিলোপ বা পরিসমাপ্তির কারণাবঙ্গী £ 

অছি আইনে একটি অছির নিম্লিখিত বিধান মোতাবেক বিলুধ্ি বা 
পরিসমাঞ্ডি ঘটিতে পারে £ 

(ক) উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হুইবার ফলে £ কোন একটি উদ্দেস্ত পরিপূর্ণ 
করাই অছি স্থষ্ির মূল লক্ষ্য । সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্ট সম্পন্ন হইবার সাথে সাথে অছির 
পরিসমাঞ্ধি ঘটে । 

(খ) অবৈধ উদ্দেশ্ট £ আমরা জানি যে, কোন একটি বৈধ উদ্দেশ 
পরিপূর্ণ করিবার জন্য অছি সৃষ্টি হয়। স্থৃতরাং যে সকল অছির উদ্দেশ্ট অবৈধ 
বলিয়! বিবেচিত হয়, সেইক্ষেত্রে ছি আইনের বিধান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট 
অছিটির পরিসমাপ্তি ঘটে । 

(গ) অছি সম্পত্তির ধ্বংসের ফলে£ যে সম্প্তিকে লইয়া একটি 
অছি গঠিত হয়, যেকোন কারণে উক্ত সম্পত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অছি সৃষ্টির 
উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হইয়া! পডে। ফলে, স্বাভাবিকভাবে সংশ্লিষ্ট অছির 
পরিসমাপ্তি ঘটে । 

ঘ) আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হইলে ঃ আমরা জানি যে, 
কোন বৈধ উদ্দেশ্ট সম্পন্ন করিবার জন্য একটি অছি গঠিত হয়। কিন্তু কোন 
কারণে রাষ্ট্র কতৃক এই উদ্দেশ্টটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হুইলে সংশ্লিষ্ট অছির পরিসমাপ্তি 
ঘটে। 

(ঙ) প্রত্যান্থারযোগ্য অছির ক্ষেত্রে ঃ যেক্ষেত্রে কোন অছির প্রকৃতি 
প্রত্যাহারযোগ্য হয় এবং এ অছিটি যদি প্রকাশ্তভাবে প্রত্যাহার করা হয়, তবে 
সেই ক্ষেত্রে উক্ত অছিটির পরিসমাপ্তি ঘটে | 

(চ) অন্যান্য কারণে £ উল্লিখিত কারণ ছাড়াও অন্য যেকোন বৈধ 
কারণে অছি স্থির উদ্দেস্ট তথ! ইহার বাস্তবায়ন অনস্তব হইয়া! পড়িলে স্বাভাবিক 
কারণেই সংশ্লিষ্ট অছির পরিসমাপ্তি ঘটে । 
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অছি বা জিম্মার উৎপত্তি সম্পর্কে অধ্যাপক কীটন অভিমত ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে, ইহার উৎপত্তি তখন ই ঘটে যখনই অছিকারী ব৷ জিম্মাদারম্বরূপ 
ব্যক্তিটি স্তায়বিচারের নীতিমালা অনুসারে বস্তগত অথবা ব্যক্তিগত অথবা 
আইনগত অথব। স্তায়সংগত শ্বত্বে স্বীকৃত এবং ইহার অধিকার কিছু লোকের 
কল্যাণার্থে বা আইনগত উদ্দেস্তটে বজায় রাখেন, যাহাতে সম্পত্তির বাস্তব ব! 
বস্তুগত ফলাফল অছিকারীর পরিবর্তে লাভভোগী অথব1 অছির অন্যান্য উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্ ব্যবহৃত হয় । 

অছি স্যষ্টির ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় উপদানগুলি হইল নিম্নরূপ £ 

'১) অছি শষ্টা কর্তক মৌখিক ঘোষণ। বা কার্ধাবলীর মাধ্যমে অছি স্যষ্টির 
ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হইবে £ 

(২) দাতা কর্তৃক অছি হৃষ্টির ক্ষেত্রে স্থনির্দিষ্ট বা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় 
থাকিতে হইবে ॥ 

(৩) অছি হ্যপ্টির ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন লাভভোগীর অস্তিত্ব থাকিতে 
হইবে ॥ 

(৪) যে সম্পত্তি ছি করা হইবে তাহার স্থিতি বা অস্তিন্র থাকিতে হইবে $ 

(৫) স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে অছি অবশ্ঠই লিখিত দলিলদাতা কর্তক 
স্বাক্ষরিত এবং রেজিকৃত হইতে হইবে । 

অছি আইনের বিধানমতে প্রকাশ্ট, অপ্রকাশ্ঠ, ফলদায়ক, সম্পাদক, সম্পন্ন 
প্রভৃতি ধরনের অছি গঠিত হইতে পারে | 

অছি আইনের উদ্দেশ্য ঃ 

ব্যক্তিগত অছি বা জিন্মা এবং জিন্মাদারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় স্থির 
করার উদ্দেশ্তটে ১৮৮২ সালে অছি আইন প্রবতিত হইয়াছে । ইহা! ব্যক্তিগত 
অছির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সরকারী অছির ক্ষেত্রে নয়। দাতব্য উদ্দেশ্তে প্রদত 
সম্পত্তির উপরও এঁ আইন প্রযোজ্য নহে। 

অছি আইনের উদ্দেশ্ত আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে অছির সংজ্ঞাটি 
আলোচন। করা দরকার । অছি আইনের ৩ ধারার সংজ্ঞা অনুসারে-__ 

অছি হইতেছে অন্য ব্যক্তির অথবা অন্য মালিকের কল্যাপার্থে সম্পত্তির 
মালিকানার সাথে যুক্ত বাধ্যবাধকত! এবং তাহা মালিক কতক আরোপিত ও 
গ্বহীত অথব1 তৎকর্ৃক ঘোষিত ও গৃহীত বিধান হইতে উদ্ভূত হয়। 

অছি হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তি অন্যের সথবিধার্থে বা কোন বৈধ উদ্দেশ্ট সাধনের 
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জন্য কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিলে তাহার এবং 
লাভভোগকারীর মধ্যে যে বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহা নিয়ন্ত্রণ এবং 
আহ্ুসাঙ্গিক বিষয়াদি নিরূপণ করাই অছি আইনের মূল উদ্দেস্ট। 

অছি আইনের বিধান মোতাবেক একটি অছি গঠন করিতে হইলে নিম্ন- 
লিখিত আহ্ষ্ঠানিকতাদি পালন করিতে হয়-_ 

(ক) উইল বা! আজীবন দলিলের মাধ্যমে ঃ সাধারণত উইল বা 
আজীবন স্থায়ী দলিলের মাধ্যমে অছি স্যন্টি হইয়া থাকে । ইহাই অছি গঠনের 
স্বাভাবিক পদ্ধতি । 

থ) অছিদাতার মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে £ উল্লিখিত পন্ধতি 
ছাড়াও অছিদীতার মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমেও একটি অছি গঠিত হইতে পারে । 
অবশ্ঠ মৌখিক ঘোষণার দ্বারা অছি সৃষ্টি করিতে হইলে দাঁতাকে প্রকাশ্ঠ ঘোষণার 
মাধ্যমে ও হম্পষ্ট ভাষায় অছির উদ্দেশ্ঠ, বিষয়বস্ত ও লাভভোগীদের কথা ব্যক্ত 
করিতে হয়। 

(গ) দাতার স্বাক্ষর ঃ অছি দলিল লিখিত হইলে উহাতে অবশ্থাই 
দাতার স্বাক্ষর থাকিবে । 

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে 8 স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত অছি অবস্তই 
লিখিত ও রেজিস্রিকৃত হইতে হইবে । শুধুমাত্র লিখিত হইলে চলিবে না । 

(ঙ) অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে 8 অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত অছির 
ক্ষেত্রে অছিকারীর অন্নকৃলে অছি দলিলের বিষয়বস্তু হস্তাস্তরিত করিতে হুইবে। 

(চ) দলিল ও মালিকানা হস্তান্তর £ স্থাবর সম্পত্তি সম্পফ্কিত অছির 
ক্ষেত্রে অছির ববাবরে অছি দলিল ও উহার মালিকানা হস্তাস্তরিত করিতে 
হইবে। 

(চ) উইলের মাধ্যমে অছি গঠনের ক্ষেত্রে £ উইলের মাধ্যমে অছি 
গঠন করিতে হইলে ইহা! অবশ্ই দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে । এইভাবে অছি 
আইনের বিধান মোতাবেক একটি বৈধ অছি গঠন করা যায় । 

এই আইনের ৭৮ ধারার (১) উপ-ধারায় বলা হইয়াছে যে, উইলের দ্বারা সৃষ্ট 
একটি অছি উইলকারী তাহার ইচ্ছান্থসারে প্রত্যাহার করিতে পারে। 

অছির প্রত্যাহার সম্পর্কে একই আইনের ৭৮ (২) ধারায় বলা হইয়াছে যে, 
অন্য উপায়ে হৃষ্ট একটি অছি কেবলমাত্র নম্বর পভাবেই প্রত্যাহার করা যাইতে 
পারে” 


অছি বানীষ্ ৫৭৬ 


(ক) যেক্ষেত্রে সকল লাভতোগীগণই চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে ঘোগ্যতা- 
সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হন $ অথবা 

(খ) যেক্ষেত্রে ছি কোন উইলের দলিল দ্বারা ঘোষিত হয় নাই, অর্থাৎ উইল 
নহে এমন দলিল দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে, অথবা মৌখিকভাবে যে অছি ঘোষণা 
করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে অছি স্যপ্টিকারী তাহার স্থষ্ট অছিটি প্রত্যাহার করার 
জন্য নির্ি ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া উল্লিখিত অছিটি প্রত্যাহার করিয়া লইতে 
পারেন £ 

(গ) ফেব্ষেত্রে অছি স্যপিকারী খণ পরিশোধ করার জন্য অছি একটি পদক্ষেপ 
মাত্র এবং ফেক্ষেত্রে তাহা পাওনাদ্দারগণকে অবহিত করা হয় নাই সেক্ষেত্রে অছি 
শৃপ্টিকারীর ইচ্ছান্থসারে উক্তরূপ অছিটি প্রত্যাহার করা যাইতে পারে। 

অছ্ি বিলোপ £ 

অছি আইনের ৭৭ ধারায় অছি বিলোপের বিধান বণিত হইয়াছে । যেভাবে 
একটি অছি বিলুপ্ত হয়__ 

(ক) যখন ইহার উদ্দেস্ঠ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়, অথবা 

(খ) যখন অছির উদ্দেশ্ত অবৈধ হয়, অথবা 

(খ) যখন অছিরুত সম্পত্তি ধবংস হওয়ার ফলে বা অন্য কোন কারণে অছির 
উদ্দেশ্ঠ পুরণ করা অসম্ভব হয়; অথবা 

(ঘ) যখন অছি রদযোগ্য এবং সুস্পষ্টভাবে রদ রহিত করা ছয় । 

নিদর্শ--১ 
সম্পত্তি বাবস্থাপনার ব্যক্তিগত ট্রাষ্ট 

প্রীকষ্ণলাল মুখাজী পিতা ৬গোপাল মুখাজাী সাকিন কাজিয়ালপাড়া 
থান! দমদম কলিকাতা-২৮। _্রাষ্টকারী 

শ্রীধীরেজ্জনাথ মুখাজা পিতা শ্রীকষ্লাল মুখাজা সাকিন কাজিয়ালপাড়া, 
থানা দমদম কলিকাতা-২৮। _ট্াষ্গ্রহীতা' 

যেহেতু উল্লিখিত কৃষ্ণলাল মুখাজী নিম্নের তফসিলে বণিত সম্পত্তির মালিক 
ও অধিকারী এবং তাহা তাহার স্ব অজিত সম্পত্তি এবং তাহা হস্তাস্তর করিবার 
পূর্ণ ক্ষমতা তাহার রহিয়াহে 

এবং যেহেতু উল্লিখিত কষ্ণলাল মুখাজী-এর শরীর কিছুদিন যাবৎ বেশ 
থারাপ যাইতেছে এবং সকল বিষয়ে দেখাশুনা! করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন 
এবং পুনরায় সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার কোন আশা তিনি দেখিতেছেন নাঃ 
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এবং যেহেতু তাহার অপর পুত্র নরেজ্্নাথ মুখাজ। মূগী রোগে আত্রান্ত 
হইয়! বর্তমানে ছূর্বল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছে এবং মে তাহার 
মস্তিষ্বের সুস্থতা হারাইয়াছে এবং বর্তমানে ভূ-সম্পত্তি ও গৃহস্থালীর কাজ 
করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ; 

এবং যেহেতু উল্লিখিত কারণে এবং তার ভূসম্পর্তির যথাযথ ব্যবস্থাপন। ও 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ বন্দোবস্ত করিবার জন্য উল্লিখিত কষ্ণলাল 
মুখাজী নিয়ে ব্গিত পন্থায় তাহার উল্লিখিত সম্পত্তির ব্যাপারে একটি ট্রাস্ট সি 
করিতে ইচ্ছুক ; 

এবং যেহেতু উল্লিখিত সম্পত্তির সর্বমোট মুল্য হইতেছে ৩,০০১০০৭ 
(তিন লক্ষ) টাকা যাহার বিস্তৃত বিবরণ নিমের তফসিলে প্রদান করা হইয়াছে । 
এখন এই দলিল নিম্নরূপ বর্ণনা করিতেছে ঃ 

১। উল্লিখিত কৃষ্ণলাল মুখাজা এতদ্বারা! নিয়ের তফসিলে বধিত সমগ্র 
সম্পত্তি (নিয়ে তাহাকে ট্রাস্ট সম্পত্তি বলিয়। উল্লেখ করা হইবে ) স্রীস্টগ্রহীতার 
নিকট উল্লিখিত কৃষ্ণলাপ মুখাজ1-এর জন্য ট্রাস্ট হিসাবে এবং তাহার মৃত্যুর পর 
নিয়ে ঘোষিত ট্রাস্ট হিসাবে দখল-ভোগ ও অধিকারে রাখার জন্য হস্তান্তর 
করিতেছে এবং তাহাই হইবে নিম্নে বধিত একই বাধ্যবাধকতা ও ক্ষমতার 
অধীন । 

২। ট্রাস্টগ্রহীতা নিজে অথবা একজন এজেন্ট বা এজেন্টদের মাধ্যমে, 
যে তাহার ছার! নিযুক্ত হইবে, এমন পন্থায় সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও পারচালণা৷ 
করিবে যাহাতে তাহা ট্রাস্টের স্বার্থে সর্বাধিক লাভঞ্জনক হয় এবং ট্রাস্ট 
সম্পত্তি হইতে অঙ্জিত সকল ভাড়া, লভ্যাৎশ সদ ও অন্যান্য আয় আদীয় করিবে 
এবং উল্লিখিত কৃষ্ণপাল যুখাজ। এমন সকল আনুষ্ঠানিক পৃষ্ঠাকন এবং দলিল 
নঝাহ এবং এমন প্রতিটি কাজ করিৰে, দ্রাস্টগ্রহীতাকে তেমন আয় আদায়ে 
সঙ্গম করিবার জন্য যাহা কর। আইনগতভাবে আবশ্তক হইবে। 

তবে এই শঠে যে, যতদিন পর্যন্ত উল্লিখিত কৃষ্ণলাল মুখাজী বা তাহার স্ত্রী 
জীবিত থাকিবেন এবং তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করিবে, ততদিন 
পর্যন্ত যদি সে সন্্তি প্র্দাণে সক্ষম হয় তবে তাহার সুস্পষ্ট সন্মতি ছাড়া অথব৷ 
যদি সে মৃত হয় বা সন্্রতি প্রদানে অসমর্থ হয় তবে তাহার স্ত্রীর সন্তি ছাড়া 
জঙ্গাদারগণ তাহার আবামিক ভবনের কোন অংশ বিক্রি, রেহেন বা অন্যথায় 
হস্তান্তর করার যোগ্য হইবে না। 


অচি বা ট্রাষ্ট ৪৭৫ 


৩। উল্লিখিত কৃষ্ণলাল মুখাজী-এর জীবদ্ধশায় ট্রাস্টগ্রহীতা৷ সম্পত্বির 
'আয় উল্লিখিত কৃষ্ণলাল মুখাজী-এর নির্দেশাহুসারে খরচ করিবেন এবং মদ্দি তিনি 
কোন নির্দেশ প্রদানে সক্ষম না হন তবে আয় অবশ্তই উল্লিখিত কৃষ্ণলাল মুখাজী 
তার স্ত্রী, তার পুত্র, তাঁর পুত্রবধূ এবং পরিবারের অন্যান্য সদ্য এবং 
তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের এবং পরিবারের মকল ধর্মীয় সামাজিক ও 
রেওয়াজ মাফিক প্রয়োজনে ব্যয় করা হইবে । 

৪। উল্লিখিত কৃষ্ণলাল মুখাজা-এর মৃত্যুর পর ট্রাস্ট সম্পত্তির আয় তাহার 
স্্রীব, তাহার পুত্র উল্লিখিত ধীরেঞ্্রনাথ মুখাজী-এর এবং উল্লিখিত নরেজ্্নাথ 
মুখাজা এর স্ত্রীর এবং সে সময় পরিবারের সদ্য হইতে পারে এমন সকল 
ব্যক্তির এবং পরিবারের সকল ধমীায় সামাজিক ও রেওয়াজ মাফিক প্রয়োজনে 
ব্যয় করিতে হইবে। 

৫ | যদদি কখনো ট্রাস্টগ্রহীতা দেখিতে পান যে পূর্বে বিত ট্রাস্টের লক্ষ্যের 
জন্যে ট্রাস্ট সম্পত্তির আয় পর্যাপ্ত নয়, তবে উল্লিখিত তফসিলে বণিত শেয়ার 
সম্ভার বা জামানতসমূহ তাহাদের ব্ব-বিবেচনায় হস্তাস্তর করিয়! টাকা সংগ্রহ 
করিবার অধিকার থাকিবে, তবে শর্ত হইতেছে যে, আকম্মিক জরুরী এবং 
অপরিহার্য প্রয়োজন ব্যতীত কোন এক বছরে তেমন সম্ভার, শেয়ার বা জামানত 
হস্তাস্তর করিয়া ৫০,*০* টাকার বেশি টাকা তোলার অধিকারী হইবে না। 

৬। যখনই মৃত্যু বা অপর কোন কারণে ই্াস্টগ্রহীতার পদ শুন্য হইবে, 
তখনই উল্লিখিত কৃষ্ণলাল মুখাজী যদি তিনি জীবিত থাকেন এবং সঙ্জানে থাকেন 
এবং তাহার মৃত্যুর পর অথবা যদি তাহার জ্ঞান যথাযথভাবে বিরাজ না করে 
তবে ট্রাস্টগ্রহীতার জোস পুত্র শ্রীমান মানিক মুখাজী একজন নতুন ট্রীস্টগ্রহীতা 
নিযুক্ত করিবেন অথবা যদি শ্রীমান মানিক মুখাজী যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে 
তেমন ট্াষ্টগ্রহীতা নিয়োগে ব্যর্থ হন তবে আদালত তখনকার বহাল আইন 
অনুযায়ী নতুন ট্রাস্টগ্রহীতা। নিয়োগ করিবেন এবং তেমন নিয়োগের সময় 
্াস্টগ্রহীত্যগণ অথবা আদালত উন্লিখিত কুষ্ণলাল মুখাজী-এর স্ত্রীর এবং 
উপ্লিথিত ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী-এর স্ত্রীর এই ব্যাপারে কোন বক্তব্য থাকিলে 


তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিবেন । 
নতুন ট্রাস্টগ্রহীতা নিয়োগ স্থগিত থাকাকালে শ্রীমান মানিক মৃখাজী ট্রাস্ট 


পরিচালন! অব্যাহত রাখিবেন। 
*। উল্লিখিত রুষণলাল মুখাজী এবং তাহার পুত্র উল্লিখিত ধীরেন্্রনাথ 


৪৭৬ দলিল মুসাবিদা 


মুখার্জীর উত্যই মৃত্যুবরণ করিলে হরীস্ট সমাপ্ত হইবে না বরং ইরীষ্ট সম্পত্তি বা 
তাহার তেমন অংশ, যাহার তখন অস্তিষ্থ থাকিবে, নিম্বোক্তভাবে ন্তস্ত হইবে : 
(ক) 2575:88588 
(খ) ৪৪৬৪৩৩০৩৪ 
(গ) ১৪১৪০৪৪৪৩৪৩ নি 
৮। উল্লিখিত কৃষ্ণলাল মুখাজী এতত্বারা সৃষ্ট ট্রান্ট যে কোন সমস 
ইচ্ছান্ুসারে বদ কর। বা সংশোধন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিতেছেন, অবশ্ঠ 
তেমন রদ ট্রাস্টের কার্য সম্পাদন করিতে গিয়া ্রান্টগ্রহীত| ইতিমধ্যেই করিম্বাছেন 
এমন কাজকে প্রভাবিত করিবে ন]। 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল অন্ত্রঃকরণে অন্তর ট্রাস্ট দলিল সম্পাদন 
করিলাম । ইতি-__ 
তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। 
২। 


নিদর্শ--২ 
জিল্মাদার নিযুক্ত ন করিয়া সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 
অর্থের জিন্মার জলিল 


এই চুক্তিনাম৷ শ্রীনবীদ দে পিতা ৬ নতুন দে সাকিন নোয়াৰাদ 
থান! ক্যানিং জেল! দক্ষিণ ২৪ পরগণাঁ, দ্বারা অগ্য ১৪।৪।৯৫ তারিখে সম্পন্ন 
হইতেছে । 

যেহেতু আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বৃত্তি প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছক (যাহার 
নাম, হইবে ৬বৃত্তি “নতুন দে') যাহা প্রদ্দান করা হইবে প্রত্যেক রা এসসি 
পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রকে, প্রতি মাসে ৫** 
টাক] হারে ছুই বছরের জন্যে এবং এই উদ্দেশ্তে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অস্ুমোদনক্রমে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ১*০১**০ টাকা ঘোষিত মূল্যে 
যার রারগারাদারগারারারজিকী! 
১৪১০০৩ ঠ 


অছি বা ট্রাষ্ট ৫৭৩ 


এবং যেহেতু আমি উল্লিখিত উদ্দেশ্টে ৩১-৩-৯৫ তারিখে উল্লিখিত বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের রেজিষ্বীরার-এর নিকট উল্লিখিত সরকারী প্রমিসরী নোট হস্তান্তর 
করিয়াছি। 
এখন এই চুক্তিনামী সাক্ষ্য দিতেছে এবং আমি উল্লিখিত নবীন দে এতদ্বারা 
ঘোষণ! করিতেছি যে, উক্ত বিশ্ববিগ্ভালয় এরপর থেকে সবসময় উল্লিখিত প্রমিসরী 
নোটসমূহ এতদাধীন স্বষ্ট জিন্মা' হিসেবে এবং নিয়ে অন্ততু'ক্ত শর্তাবলী ও ক্ষমতার 
অধীন, সর্বদা! দখল-ভোগ ও অধিকারে রাখিবে £ 
(ক) বিশ্ববিষ্ভালয় বছরে ছুইবার নির্ধারিত তারিখে উল্লিখিত সরকারী 
প্রমিসরী নোটের সুদ সংগ্রহ করিবে এবং প্রথমে তেমন সংগ্রহ বাবদ কৃত সকল 
খরচ, চার্জ, ব্যয় পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট অর্থ উল্লিখিত পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল 
প্রকাশিত হওয়ার পর বৃত্তি মঞ্জুর করিবার জন্তে রাখিবে। 
(খ) কোন বছরে কেউ পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণী না পাওয়ার দরুন যদি 
তেমন বৃত্তি প্রদান করা না হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয় সিগ্ডিকেটের সিদ্ধাস্ত অন্ক্যায়ী 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রকে উল্লিখিত বৃত্তি প্রদান করিতে পারে 
অথব। বিকল্প হিস।বে সেই বিশেষ বছর কোন বৃত্তি প্রদ্দান না করার কথা ঘোষণা 
করিতে পারে । যাহাই হউক, যদি কোন কারণে সেই বিশেষ ছাত্রকে বৃত্তি প্রদ্দান 
করিবার জন্যে না পাওয়া যায়, তবে বৃত্তি সেই বছরের পরবতা বছরে ভাল ছাত্রকে 
প্রদান করা হইবে। 
(গ) সাধারণভাবে উল্লিখিত সরকারী প্রমিসরী নোট ভাঙ্গানোর কোন 
ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকিবে না, ব্রং তাহারা এত্দাধীন হ্ষ্ট জিন্মার জন্যে 
অধিকারে রাখিবে। অবশ্য এর বিমোচনের ক্ষেত্রে তাহার মেয়াদ পুত্তির দরুন 
হোক বা অন্যথায় উহাকে অপর জামানতে বিনিয়োগ কর! হইবে. যাহার থেকে 
উদ্ভৃত বাধিক আয় ১৪,*** টাকার কম হইবে না। 
(ঘ) এই মর্মে যাদবপুর বিশ্ববিদ্ভালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিতাগের প্রাণকে 
রাত নিযুক্ত করিলাম | 
এতার্থে স্বেচ্ছায় অন্র ট্রাষ্ট দলিল সম্পাদন করিলাম । 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। 
২। 

৩৭ 


৫৭৮ দলিল মুসাবিদা। 
নিদর্শ ৩ 
ট্ান্টি নাম। দানপত্র দলিল 

যূল্য £ মং ২০,০০০ টাকা 

জমি: ১-৪৪ শতক। 

দাগ নং; ২০২৮/২০২৯/২০৩০ 

লিখিতং শ্রীনলিনী মোহন দাস পিতা ম্বৃত দূর্গা মোহন দাদ, সাং ভোলা 
টাউন, ওয়ার্ড নং ৩ বাসস্তি পৌরসভা! | ষ্টেশন/থান। বাসস্তি জেল! ২৪ পরগণা । 

কন্ ইাট্টি বোর্ড নামা দীনপত্র অর্থাৎ জনকল্যাণ মানব সেবায় উৎস্বগাঁরুত 
দলিল পত্র মিদং কার্ধঞাগে । আমি দাতা ওয়ারিশ স্যত্রে উত্তরাধিকারী স্বত্ে নিয় 
তফসিল বণিত পৈত্রিক সম্পত্তিতে স্বত্ববান ভোগবান মালিক দখলকার বিদ্যমান 
আছি। আমি অকৃতদার এবং বর্তমানে বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। 

আমি কিশোর কাল হইতে জনকল্যাণে লিঞ্ফ আছি। আমি জনতার 
রাজনৈতিক আধিক মুক্তি এবং এক শোষণহীন হ্ৃখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ 
গড়ার লড়াইতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জড়াইয়া আছি। আমি ভারত উপমহাদেশের 
নুটিশ বিরোধা স্বাধীনতা সংগ্রামে সত্রিযম ভূমিকায় ওতপ্রোতভাবে যুক্ত 
ছিলাম । এই জন্য আমি যাবজ্জীবন দীপান্তর সাজা বলে স্দূুর আন্দামান 
দ্বীপে বৃটিশরাজ কর্তক নির্বাসিত হইয়াছিলাম | পাঁকভারত স্বাধীন হওয়ার 
পর অধিকাংশ বছরগুলি হয় কারাগারে অথবা আত্মগোপন করিয়া 
কাটাইতে বাধ্য হইয়াছি। আজও আমি দেশের জনগণের আধিক মুক্তির ও 
মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করিয়। চলিয়াছি। সেইহেতু আমি 
যেন আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিতে পারি আমার সব কিছু স্থাবর অস্থাবর সমস্ত 
সম্পত্তি দিয়া! গেলাম মাতৃভূমির ও জনগণের মানব কল্যাণের জন্য ! জনগণের 
আর্থিক মুক্তি, দেশপ্রেম, সততা এবং শোধনহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
করা ইহাই আমার জীবনের একমাত্র আন্তরিক কামন! ও উদ্দেশ্য | 

মানব জাবন অনিত্য বিধায়, আমি ষে কোন সময় মৃত্যু মুখে পতিত হইতে 
পারি। আমীর একান্ত বাসনা যে আমার ভোগ দখলীয় সামান্য পৈত্রিক সম্পত্তি 
জনগণের কল্যাণে ও মানব সেবায় ব্যবহার করি। আমার জীবিত অবস্থায় 
বর্তমানে এবং বর্তমানের মত ভবিষ্যতেও অত্র তফসিল বণিত সম্পত্তি যাহাতে 
জনগণের কল্যাণে ও মানব সেবায় ব্যবহার করা হয় তজ্জন্ত অত্র ট্াষ্টি নাম! দলিল 
করলাম। অন্য হইতে নিম্ন তফ.নল লিখিত সম্পত্তি “দুর্গা মোহন দাস জন- 
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কল্যাণ দ্রীষ্ট” নামে অবহিত হইবে। উক্ত ্রষ্টতৃক্ত সম্পত্তিতে আমার যাহ! কিছু 
বব স্বামিত্ত এবং দখল ছিল ও আছে তাহা অস্ত হইতে লোপ হইয়া উক্ত দুর্গা 
মোহন দাস জনকল্যাণ ট্রাষ্টের নামে চিরকালের জন্য নিব্যঢ় স্বত্বে, পর্যস্ত হইল 
এবং উক্ত সম্পত্তিতে আমার ওয়ারীশ ও স্থলবতাঁগণের সর্ব প্রকার স্বত্ব, স্বার্থ ও 
দখলাধিকার চিরকালের জন্য রহিত হইল । অত্র ট্রীষ্টভৃক্ত সম্পত্তি হুচাক্রূপে 
রক্ষণাবে “ণ, পরিচালনা এবং বিশেষ করিয়া আমার আস্তরিক বাদন! ও উদ্দেশ্ঠ 
বপায়িত করিবার জন্য অত্র ্ন্টি বোর্ডে নিম্নলিখিত যে ৪২ জন সদস্য নিযুক্ত, 
করিয়া! ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন করা হইল তাহারা সকলেই এই দেশের নাগরিক 
নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক, মানব দরদী, প্রগতিশীল ও গণ্যমান্য লোক বটে। 

অত্র ট্রাষ্টভুক্ত সম্পত্তি শাসন ও সংরক্ষণ ও জনকল্যাণ কার্ধে মানৰ সেবায় 
চিরকাপ ৃচাকুরূপে পরিচালনা করা বা হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিধান 
করিলাম। উক্ত বিধান মোতাবেক কাধ পরিচালিত হইবেক বা চলিবেক। 

১। এই ট্রাষ্ট্ের নাম হইবে আমার ম্বৃত পিতার নামান্দারে--দৃর্গা মোহন 
দাস জনকল্যাণ দ্রীষ্ট” বাসন্তি | 

২। আমার জীবিঙকাল পর্য্যন্ত আমি নিজেই ট্রাষ্ট বোভে'র একজন 
অন্যতম সদস্য থাকিব । আমার জীবদ্দশায় আমি আমার উদ্যোগে ট্রাষ্ট বোর্ডের 
সহায়তায় যাবতীয় কাজ চালাইয়া লইতে পারিব। আমার জীবদ্দশায় সম্পত্তি ও 
অন্যান্য বিষয়ে পৰিব্তন ও পরিবর্ধন করিবার জন্য ক্ষমতা আমার থাকিবে। 
'আমার মৃত্যুর পরে দুর্গ মোহন দাসের পরিবারে (বংশের ) একজন লোক 
পুরুষাচুক্রমে অত্র ট্রাষ্টের সদস্য থাকিবেন । 

৩। অন্তর ট্রাষ্ট বোর্ডের কোন সশ্য যদি কোন কাজের দায়িত্বে অবহেলা! 
করেন, ছুন।তির আশ্রয় লন, ট্রাষ্টের আদর্শ ও উদ্দেশ্য রক্ষা না করিয়া ট্রার্টিদের 
কাজে অন্বিধা ও অবাঞ্চিত ঘটনার স্যরি করেন তবে ট্রাঙ্টি বোভে'র অধিকাংশ 
সাস্য একমত হইয়া! সেই সদস্যকে অত্র ট্রান্টি বোর্ড হইতে অপসারণ করিতে 
পারিবেন। তাহাতে উক্ত সদস্যের কোন ওজরাপত্তি গ্রাহ্‌ হইবে না। 


৪। অত্র ট্রাষ্টি বোর্ডতৃক্ত কোন সাদন্ডের মৃত্যু হইলে বা স্থানাস্তর হইলে 
অথবা কার্ধ পরিচালনায় অক্ষম হইলে ট্রা্টি বোর্ডেৰ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে 
আদর্শবান অপর একজন সদস্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন শুধু লক্ষ্য রাখিবেন যে, 
বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীল আদর্শ ও উদ্দেশ্ট লইয়া এই সম্পত্তি জনগণের কল্যাণে 
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দেওয়া হইয়াছে তাহা যেন কোথাও ক্ষুন্ন না হয়। নতুন সদস্য নির্বাচিত না 
হওয়া পর্য্যন্ত পুরাতন ট্রাষ্টি বোর্ডের সদশ্যগণই কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন । 

৫ | ট্রাষ্টি বোর্ডের দৈনন্দিন কাজ চালাইবার জন্য ্রাষ্টি বোর্ডভূক্ত স্দশ্যগণের 
মধ্যে হইতে ৯জন দদশ্য লইয়! একটি কার্করী পরিষদ বা কমিটি গঠন করা 
হইবে। উক্ত কার্ধকরা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান ( সভাপতি ) ও একজন 
সম্পাদক নির্বাচিত হুইবেন। উক্ত কার্করী পরিষদই সন্রিম্নভাবে 
দৈনন্দিন যাবতীয় কার্য্য পরিচালনায় চেয়ারম্যানের কাজও চালাইয়া নিতে 
পারিবেন। মহকুমা প্রশানক পদাধিকারবলে সর্বদাই এই প্রীষ্টের প্রধান উপদেষ্টা 
ও সন্মানিত প্রেসিডেন্ট থাকিবেন। 

৬। ট্রাস্টি বোডের যাবতীয় উন্নয়ন € গঠনমূলক কাজে বিবেচনা, 
সমালোচনা] ও পর্যালোচন। 'অনস্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রতি বছর ট্রা্টি বোর্ডের 
সকল বা অধিকাংশ সশ্যদের উপস্থিতিতে একটি বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত 
হইবে। উক্ত সভায় পার্ধকরী পরিষদের সম্পাদক পূর্ববত্তী বছরের আয় ব্যয়ের, 
হিসাব নিকাশ অন্ঠমোদন করিবার জন্য যাবতীয় কাজ কর্ণের সন্মিলিত 
একটি লিখিত রিপোর্ট অবশ্তই পেশ করিবেন । উক্ত সভায় পরবর্তী বছরের 
জন্য আয় ব্যয়ের প্রাথমিক বাজেট অনুমোদন করিয়। লইবেন। পরস্ত 
প্রয়োজনবোধে ট্রাটি বোডের সভা বৎসরের এক বা একাধিক বারের বেশীও 
ৰসিতে পারিবে । উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন সদস্য ধারাবাহিক ভাবে তিনবার 
বোর্ডের সভায় অন্গপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্যপদ স্বাভাবিক ভাবে বাতিল 
হইয়। যাইবে । 

৭। ট্রার্টি বোডের অন্ুমোদনক্রমে ট্রাষ্টের তহবিল দুর্গা মোহন দাস 
জনকল্যাণ ট্রাষ্ট-এর নামে স্থানীয় একটি সিডিউল ব্যান্ধে জমা থাকিবে এবং 
কার্ধকরী পরিষদের চেয়ারম্যান ও সম্পাদক যৌথভাবে ব্যাঙ্কের হিসাব পরিচালন 
করিবেন। 

৮ ট্রা্টি বোর্ডভুক্ত সদস্যদের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে সিদ্ধান্ত লওয়া 
হইবে, এক তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকিলেই কোরাম হইবে । এক তৃতীয়াংশ 
সদস্যগণের উপস্থিতিতে বা সম্ষিলিত ভোটে ট্রাষ্টির কার্যাবলী বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হইবে তাহাই স্রাষ্টি বোর্ডতুক্ত সকল সদস্যগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বলিয়া; 
অন্থমোদ্দিত ও কার্ধক্রী ৰলিয়। গৃহীত হইবে। 

৯। ট্রাঙ্টি বোর্ডে নি তফসিল ও চৌহদ্ছি বণিত ভূমিতে “দুর্গা মোহন, 
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দাস জনকল্যাণ-্্ান্ট৮”-এর নামকরণে সরকার সেরেন্তায় ও বাসস্তি পৌরসভাত্ব নাম 
পত্তন করিয়া নিয়মিতভাবে সরকারী খাজনাদি প্রদান করিয়! রসিদ গ্রহণ করিবেন 
এবং পৌরসভার ট্যাক্স ও অন্যান্থ ট্যাব্সাদি পরিশোধ করিয়া! রশিদ গ্রহণ করিবেন । 

১০। অত্র ট্রাস্টি বোর্ডতৃক্ত সম্পত্তি সর্বপ্রকারে নির্দায়ী অবস্থায় আছে। 
ট্রা্ি বোর্ডতৃক্ত কোন সদস্য কোন কালেও কোন স্থানে কোন কারণে কবলা, 
পাটা, দানপত্র বা কোন দলিল মুলে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না৷ এবং দুর্গা 
মোহন দীস জনকল্যাণ ট্রাষ্ট নামের কোন পরিবর্তন করিতে পারিবেন না । কোন 
কারণে করিলেও তাহা সর্বেব বাতিল, অকর্মন্য হইবে ও সর্বাদালতে অগ্রাহ্থ 
হইবেক। 

১১। অত্র ট্রান্টি তৃক্ত সম্পত্তি কোন কালেও ট্রাষ্টি বোর্ডভৃক্ত কোন 
সদশ্যগণের নিজ কত খণের দায়ে দায়ী হইবে না বা নিলাম হইতে পাবিবে না । 
তদ্রপ কোন ঘটনা ঘটিলে তাহা আইনতঃ অশ্তদ্ধ বলিয়! গণা হইবে । 

১২। আমার মৃত্যুর পর অত্র ট্রার্টি বোর্ডভৃক্ত সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণের 
জন্য আমার যে ক্ষমত৷ ও কর্তব্য ছিল বা! আছে তাহা সমুদয় ট্রান্টি বোর্ডভুক্ত 
সদশ্যগণের উপর অপ্লিত হইল। তাহারাই বোর্ডের সদস্যদের মাঝে কাজের 
ভাগ করিয়৷ দিবেন । 

১৩। অত্র ্রার্টি বোঙভুক্ত সম্পত্তির আয়, ব্যয়ের হিসাবপত্র কার্ধকরী 
পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক যৌথভাবে রাখিবেন এবং তাহা প্রতি বৎসর 
বোর্ডের সাধারণ সভায় পা বিশেষ জরুরী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থিত 
করিবেন । 

১৪। অত্র ট্রান্টিতৃক্ত সম্পত্তি রক্ষার্থে ও জনগণের হিতার্থে ত্রান বোর্ডে 
যৌথ ভাবে বা কাধ্যকরী পরিষদ্দের সভাপতি বা! সম্পাদক যখনই আবশ্তক বোধ 
করিবেন তখনই কার্ষকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্গা মোহন দাস জনকল্যাণ ট্রাষ্ট এর 
নামাকরণে সকল আদালতে মামল! মোকদদম। দায়ের ব৷ ট্রাস্টের পক্ষে কোন মোকদদমা 
চালানো, কোন রাজিনামা, ছোলেনাম। দাখিল ও ওকালতনা'ম] দস্তখত ও 
উপস্থিত কর!, কোন দলিল সম্পাদন ও রেজিস্্রীকত করা, টাক! দাখিল করা বা 
টাকা তুলিয়। লওয়া ইত্যাদি সর্বপ্রকারের ক্ষমতা অধিকারী হইবেন ও রাখিবেন। 

১৫। যে সমস্ত জনকল্যান ও মানব হিতৈষী সেবামূলক কাজগুলো ধ্রা্টি 
বোর্ড এখন হইতেই আরম্ভ করিবেন এবং যাহ চিরকাশ চলিতে থাকিবে তাহা 
হইল ৪ 

(ক) একটি বিদ্যালয় স্থাপন । বয়স্ক ও ছোট গরীব ছেলেমেয়েদের 


৫৮২ দলিল মুসাবিদ। 


নিরক্ষরতা৷ দূর করার জন্য আদর্শ শিক্ষা দান। ছুটির দিন বাদে এ বিদ্যালয় সকল 
দিন নিয়মিত ভাবে বলিবে। প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক চাষাবার্দের উপর ভিত্তি 
করিয়া এঁ শিক্ষ1। পরিচালন। করা হুইবে। 

(খ) একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ( ছেলে ও মেয়েদের জন্য লাইব্রেরী ) 
উক্ত পাঠাগারে আঘর্শ ও আধুনিক পুস্তক পুস্তিকা, পত্র পত্রিকা, সাময়িকী। 
থাকিবে এবং এ পাঠাগারে পড়াগ্ডনা! কর! হইবে বোর্ড কর্তৃক পাঠাগারের নিয়ম 
ও বিধান মোতাবেক । 

(গ) একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন । গরীব জনসাধারণের চিকিৎসার 
জন্য কম পক্ষে একজন ডাক্তার সপ্তাহে তিন দিন কয়েক ঘণ্টার জন্য রোগী 
দেখিবেন এবং রোগীর অবস্থান্থসারে যতটা সম্ভব ওঁষধ দিবেন । সরকারী পর্যায়ে 
অথবা অন্ত কোন জনকল্যান সংস্থা হইতে ওধধপত্র দান স্বরূপ সংগ্রহ করিতে 
পারিলে বা পাওয়া! গেলে বোর্ডের ব্যবস্থান্ছসারে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
করা হইবে । 


(ঘ) একটি অতিথিশালা স্থাপন (থাকার ঘর)। আমি জীবিত কাল পর্য্যন্ত 
সেখানে বসবাস করিব এবং এ ঘরে আমার আত্ীয় স্বজন, হিতৈষী অতিথি 
অত্যাগতগণের সমসাময়িকভাবে থাকার ব্যবস্থা থাকিবে এবং আমার মৃত্যুর 
পরেও এ ব্যবস্থা চালু থাকিবে । পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও প্রগতিশীল 
মানুষ দুই এক দিনের জন্য এখানে বিশ্রাম নিতে পারিবেন । 

(৪) ভবিষ্যতে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে দক্ষিণ ২৪ পরগণার গরীব ও 
মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, যাহার] মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান 
অধিকার করিবেন তাহাদের, ভবিষ্যৎ জীবনে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বোর্ডের 
অন্থমোদনক্রমে ছৃর্গী মোহন দাস জনকল্যাণ স্রীষ্ট-এর নামে ২ (ছুই) বৎসরের জন্য 
মাসিক ১০* এক শত টাকা! হিসাবে একটি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে এবং 
গরীব ও অনাথ বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বিবাহের জন্য যতটা সম্ভব আধিক 
সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে । 

(চ) এই সমস্ত কাজগুলো কার্যকরী করার জন্য ও রূপায়িত করার জন্য 
যথেষ্ট টাকা পয়সা ও স্থানীয় জনসাধারণের সাহাধ্য ও সহাহ্ুভাতি একাস্ত 
প্রয়োজন । আশা করি এই জনহিতকর মানব কল্যাণ সেবামূলক কার্ধে সরকার 
বাহাছুর, ও জনসাধারণ আস্তরিকভাবে সাহাধ্য করিবেন। 

(ছ) আমার তাগগিনের শ্রীযান হুশীল কুমার রায় ওরফে পল্‌টী 


অছিবা ট্রাষ্ট ৫৮৩ 


বাতাক্রান্ত, চলৎশক্তি রহিত। তাহার পিতার নাম মৃত ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় আমার 
এই ভাগিনেয় যতর্দিন জীবিত থাকিবে ততদিন তাহার ভরণ পোষণের 
জন্য আট কাঠা জমি আমার কর্মচারী শ্রীপ্রহলাদ চন্দ্র ঘরামির স্বার্থে দেওয়া 
হইল । তাহাও 'মত্র ট্রাষ্টি বোর্ডের সম্পত্তি বটে। তাহার জীবিত থাক। 
পর্য্যন্ত এ সম্পত্তি মে ভোগ দখল করিবে । কোন প্রকার হস্তান্তর বা বিক্রয় 
করিতে পারিবে না । তাহ অত্র ্রাষ্টি বোর্ডের দখলেই থাকিবে । 

(জ) আমার বিশ্বস্ত কর্মচারী শ্রী প্রহলাদ চন্দ্র ঘরামি পিতা শ্রীকৈলাশ চন্দ্র 
ঘরামি, আমার বহু পুরাতন কর্মচারী । সে আমার সংসারেই পরিবারবর্গ নিয়া 
আছে। তাহার বসবাসের জন্ত আমার অন্র জায়গায় পশ্চিম সীমানা হইতে 
চারি কাঠা জমি দেওয়। হইল । সে জীবিতকা'ল পর্য্যন্ত ও পরবতীকালে তাহার 
পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারিশানগণ এ স্থানে বসবাস করিতে পারিবে। কিন্তু, এ 
সম্পত্তি শ্রী প্রহলান চন্দ্র ঘরামি বা তাহার স্থলাভিষিক্ত ও ওয়ারিশন কেহ কোন 
ভাবে হস্তান্তর করিতে বা! বিক্রয় করিতে পারিবে না, করিলে তাহা আইনতঃ 
বাতিল ও সর্বাদালতে অগ্রাহ্থ হইবে। অত্র সম্পত্তি ইতিপূর্বে আমি অন্ত কোন 
প্রকার হস্তান্তর করি নাই। অত্র ট্রার্ি বোর্ডনামা দানপত্র অর্থাৎ জনকল্যাণ 
মানব সেবায় উত্ল্বগাঁকৃত সম্পত্তির আহুমানিক মৃল্য মং ২০,০০০ কুড়ি হাজার 
টাকা হইবে। 

এতদর্থে আমি সরল মনে স্বস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে ট্রা্টি নামা 
দানপত্র অর্থাৎ জলকল্যাণ মানব সেবায় উৎসগাকৃত দলিল সম্পাদন করিয়া 


দিলাম । ইতি-- 
১২ই ভাদ্র, ১৩৮৫ $ ইং ২৯-৮-১৯৭৮ 
তফসিল সম্পত্তি 

লেখক ও স্বাক্ষী £- 

শ্রী রমনীরঞ্জন সেন, সাং বারাসাত। 

স্বাক্ষী :-- 

স্বাঃ বজলুর রহমান মোল্লা! । পিতা মৃত ছুনছুর আহাল্মদ মোল্লা । সাং 
বাসস্তি। 


স্বাঃ শ্রী ইঞ্জজিত যেন। সাংবাসন্তি। 
স্বাঃ মৌসলেউদ্দিন ফেরদৌস । সাং বাসস্তি। 
স্বাঃ ইন্জ ভূষণ দেবনাথ । সাং বাসস্তি। 
ইউিবোর্ড সশ্বৃন্দের নাম ১৪২ জন 


৫৮৪ দলিল মুসাবিদা 
নিদর্শ_৪ 
বৃত্তি প্রতিষ্ঠাকারী ট্রাঞ্টের দলিল 

এই চুক্তিনাম! প্রণীত হইতেছে ১৯৯৫ সালের ২*শে এপ্রিল তারিখে 
শ্রীথগেন্্র নাথ চক্রবর্তী পিতা শ্রীনিবারণ চক্রবর্তী সাকিন নলচিরা৷ থানা দেগংগ। 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! (নিয়ে তাহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলা হইবে) একপক্ষ এবং 
১। শ্রীপরিতোষ বন্দোপাধ্যায়*পিতা শ্রীললিত বন্দোপাধ্যায় সাকিন কাঠালিয়! থানা 
হাসনাবাদ জেলা উত্তর ২৪ পরগণা! এবং ২ । শ্রীনিখিল চৌধুরী পিতা শ্রীকপিল 
চৌধুরী সাকিন চৈতা থানা বশিরহাট জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! এবং 
৩। শ্রীমাণিকচন্দ্র মজুমদার পিতা শ্রীবিমল মজুমদার সাকিন স্টেশন রোড 
বশিরহাট থানা বশিরহাট জেলা উত্তর ২৪ পরগণ। | শিম়ে জিন্মাদারগণ 
বলা হইবে এবং যাহা বিষয় ও প্রসঙ্গ অনুমতি প্রদ্দান করিলে তাহাদের 
উত্তরজীবী বা উত্তরজীবীগণ এবং তাহাদের পদের উত্তরাধিকারিগণ অথবা 
কিছু সময়ের জন্যে এই জিন্মাদারগণকেও অন্তভূক্তি করিবে ) অপর পক্ষের মধ্যে । 


যেহেতু প্রতিষ্ঠাতা জিন্মাদীরগণকে ২,*০,০০* টাকা প্রদান করিয়াছে এবং/ 
অথবা অন্থমোদিত জামানত বিনিয়োগ করিবার ব্যাপারে উক্ত টাকা তাহাদের 
পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে সোপর্দ করিয়া এবং নিযে উল্লিখিত লক্ষ্যের জন্তে উক্ত টাকার আয় 
যৌক্ষভাবে অথবা এককভাবে ব্যয় করিবার জন্যে চূড়ান্ত প্রাধিকার প্রদান 
করিয়াছে । 


এখন এই চুক্তিনাম। সাক্ষ্য দিতেছে এবং পক্ষসমূহের মধ্যে এতদ্বারা নিম়োক্ত 
রূপ সন্মতি প্রকাশ ও ঘোষণা করা হইতেছে । 


১। জিন্মাদার বা জিন্মাদারগণ সর্বদা! উল্লিখিত ২,০০,০** টাকা আইনের 
অধীন অনুমোদিত জামানত বা৷ জামানতসমূহে বিনিয়োজিত রাখিবে এবং চির- 
স্থায়ীভাবে তাহার আয় কল্যাণী বিশ্ববিষ্ভালয়ে এম.কম: পরীক্ষায় হিসাব বিজ্ঞানে 
সর্বাধিক নম্বর অর্জনকারী সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রকে এক বছরের জন্যে মাসিক 
১০** টাকা হারে বৃত্তি প্রদানের জন্তে নিয়োগ করিবে এবং উক্ত বৃত্তির নামকরণ 
কর! হইবে প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে “থগেজ্জনাথ চক্রবত্তী বৃত্তি” । 


২। জিল্মাদীরগণ যেকোন সময়ে বা সময়ে সময়ে আরও বেশি মুনাফা 
লাভের জন্তে একই প্রকৃতির অপর কোন বিনিয়োগে তেমন বিনিয়োগসমূহ 


অছি ব। ট্রাই ৫৮৫ 


পরিবধ্তিত করিতে পারিবে কিন্তু বিনিয়োগ বা বিনিয়োগসমূহের চরিত্র 
পরিবতিত করিতে পারিবেন না। 

৩। উল্লিখিত ২,০০,০০০ টাকা এবং তাহার প্রতিনিধিত্বকারী বিনিয়োগ বা 
বিনিয়োগসমূহ পরিচিত হইবে “খগেন চক্রবতী জিন্মা তহবিল” রূপে এবং নিয়ে 
তাহাকে জিন্মা তহবিল বলা হইবে । 

৪| জিল্পাদার বা জিল্মাদারগণ তহবিলের আয় হইতে প্রথমে জিন্মা 
তহবিলের ব্যবস্থাপনায় এবং পরিচালনার মকপ খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ 
করিবেন এবং উদ্বংত্ত অর্থ উপরোল্লিখিতভাবে রূত্তি প্রদানের জন্যে প্রয়োগ 
করিবেন । তাহার পর উদ্ব-ত্ত থাকিলে তাহা৷ একই ধরনের জামানতে বিনিয়োগ করা 
হইবে । কোন ঘাটতি দেখ! দিলে বৃত্তির মূল্যও আন্ুপাতিভাবে করিয়া যাইবে । 

৫€।| উল্লিখিত বৃত্তি তেমন শর্ত ও “নয়মের অধীন হইবে যাহা! উল্লিখিত 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের অভ্ভিন্যা্গ, বিধি এবং সংবিধি দ্বার1 সময়ে সময়ে নির্ধারিত হইবে 
এবং যদি কোন বছরে তেমন বৃত্তি প্রদানের কোন উপযুক্ত প্রাথী না পাওয়া যায় 
তবে জিন্বাদারগণ উল্লিখিত বৃত্তির টাক সমগ্র কল্যাণী বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষার 
উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্যে অপর কোন উদ্দেশ্তে ব্যবহার করিতে পারিবেন । 

৬। জিন্মাদার বা জিল্মাদারগণ যেকোন সময়ে এবং সময়ে সময়ে, কোন 
বৎসর জিন্মা তহবিল উদ্ব-ত্ত আয় উৎপন্ন করিলে, যাহা উল্লিখিত বৃত্তির খরচ 
মিটানোর জন্য আবশ্যক নয়, উদ্বত্ত আয়ের যাহা অংশ বিশেষ প্রতিপূরক 
তহবিল হিসাবে আলাদা রাখিতে পারিবে এবং তেমনভাবে আলাদা রাখা 
যেকোন অর্থ এবং তাহা থেকে লব্ধ আয় উল্লিখিত পশ্থায় বিনিয়োগ করিতে 
পারিবেন এবং ষেকোন সময় তেমন বিনিয়োগের পরিবর্তন ক্ষমতা তাহাদের 
থাকিবে। 

৭। জিন্মাদার বা জিন্বাধারগণ গ্রতিপূরক তহবিলের যেকোন বিনিয়োগ 
বা বিনিয়োগসমূহ বিক্রি করিতে পারিবেন এবং তাহার বিক্রযলন্ধ আয় বা মূলধন 
ব৷ প্রতিপূরক তহবিলের আয় এমনভাবে প্রয়োগ করিবেন যেন সেই আয় হইয়াছে 
জিন্মা তহবিল দ্বারা । 

৮। জিম্মাদার বা জিন্মাদারগণ জিন্মা তহবিলের উদ্বতত আয়, যাহা সেই 
বছরে উল্লিখিত বৃত্তি ব৷ প্রতিপূরক তহবিলের জন্য আবশ্তক নয়, বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
নির্দেশ অনুসারে অপর কোন বৃত্তি বা বৃতিসমূহ প্রদানের ব্যাপারে প্রয়োগ করিতে 
পারিবেন 1 


৫৮৬ দলিল মুসাবিদা 


৯। কল্যাণী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস-চ্যাব্সেলরের সম্মতি লইয়া জিন্মাদারগণ 
যেকোন সময়ে যে উদ্দেশ্তে জিন্মা তহবিলের আয় প্রয়োগ করা হইবে তেমন 
যেকোন উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পরিবতিত করিতে পারিবেন এবং 
তেমন আয বা তাহার অংশ তখন তেমন অপর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হইবে, 
তবে শর্ত হইতেছে যে, তাহা এমন কোন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হইবে না যাহা 
কল্যাণী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষার উন্নয়ন ব1 উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে সহায়ক 
না হয়। 

১০। মৃত্যু, দেউলিয়াপন বা পদত্যাগের ফলে ৰা অপর কোন কারণে 
জিন্মাদীরদের কোন পদ খালি হয়, তবে নতুন জিল্মাদার বা জিল্মাদারগণকে 
নিযুক্ত করিবার অধিকার প্রতিষ্ঠাতার থাকিবে এবং প্রতিষ্ঠাত৷ এই ব্যাপারে ব্যর্থ 
হইলে অথবা তাহার মৃত্যুর পরে সংখ্যাপ্তরু ভোটে জিল্মাদীরগণ নতুন জিন্মাদার 
নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং ভোটের সংখ্যা সমান হইলে বা! তাহার! নতুন ইরা 
নিয়োগ করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর বা এই মর্মে 
এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত নতুন ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিবেন। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরলমনে অত্র ট্রাষ্ট দলিল স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন 


করিলাম । 


তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 


১। 
| 


নিদর্শ_৫ 
একটি বালিকা বিভ্ালয স্থাপনের জন্য ট্রাস্ট 


শরীঅরুণ দত্ত পিতা বরণ দত্ত সাকিন ফলাকাটা৷ থানা মোয়ামারি জেলা 
কুচবিহার পেশা শিক্ষকতা 2( নিয়ে “তাহাকে 'ট্রাস্টদ্রাতা” বলা হইবে) 
একপক্ষ এবং ১। শ্রীললিত দে পিতা শ্রীবিপিন দে সাকিন কাদালী 
থান! মোয়ামারি জেল। কৃচবিহার এবং ২ । শ্রীহরেক দে পিতা ৮হীরালাল 
দে সাকিন ফলাকাটা থানা মোক়ামারি জেল! কুচবিহার (নিয়ে তাহাদের 
স্রস্টগ্রহীতাগণ' বল! হইবে এবং যেখানে বিষয় ও প্রসঙ্গ অন্থমতি প্রধান করিবে 


অছিবা ইষ্ট ৫৮৭ 


সেখানে তাহা অস্ততুক্তি করিবে তাহাদের উত্তরজীবিদের এবং তাহাদের পদের 
উত্তরাধিকারীদের এবং সেই সাথে এতত্বার স্থষ্ট ট্রাস্টের যে-কোন সময়ের 
টরাস্টদারদের ) অপর পক্ষের মধ্যে । 

যেহেতু ট্রাস্টদাতা নিম্নের প্রথম তফসিলে বণিত স্থাবর সম্পত্তির এবং নিয়ের 
দ্বিতীয় তফসিলে বণিত জামানতসমূহের একক মালিক $ 

এবং যেহেতু যুক্তিসঙ্গত কারণ ও প্রতিদানে এবং ট্রাস্টদাতার পিতা ৬বরণ 
দত্ত-এর স্থতি চিরস্থায়ী করার জন্যে ট্রাস্টদাতা ফলাকাটা সাকিনে একটি 
বালিকা বিছ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে ইচ্ছুক, যাহার নামকরণ কর] হইবে উল্লিখিত 
৬বক্ষন দত্ব-এর নামানুসারে, বরুন দত্ত বালিকা বিদ্যালয় এবং এর ব্যবস্থাপনার 
জন্তে উল্লিখিত সম্পর্তি অ-রদযোগ্যভাবে হস্তাস্তর করিতেছে; 

এবং যেহেতু ট্রাস্টদাতা দ্বিতীয় তফসিলে বলিত জামানতসমূহের ট্রাস্টদাতা- 
গণের পক্ষে পৃষ্ঠাঙ্কন করিতেছে এবং তাহা তাহাদের নিকট অর্পণও করিতেছে ; 

এবং যেহেতু উল্লিখিত সম্পত্তিসমূহের আহ্মানিক মূল্য হইতেছে ১,০০১০০* 


টাকা । এখন এই দলিল বর্ণনা করিতেছে £ 
১। ট্রাস্টদাতা উল্লিখিত আশা ও ইচ্ছাহুসারে, ট্রাস্টদীতা৷ নিজের প্রথম তফসিলে 


বণিত সমগ্র সম্পত্তি এবং নিষ্বের দ্বিতীয় তফমিলে বরিত সমগ্র জামানতসমূহ 
উপরোক্ত লক্ষ্যসযূহের জন্য জিন্ধা হিসাবে দখল ভোগ ও অধিকারে রাখার জন্য 
এতদ্বারা ট্রাস্টগ্রহীতাগণের নিকট অন্থ্দান, হস্তাস্তর অর্পণ ও ন্বত্বনিয়োগ 
করিতেছেন এবং তাহা হুইবে নিম্নে হুস্পষ্টভাবে ঘোষিত ও বর্ণিত শর্তাবলী ও 


ক্ষমতার অধীন । 
২। জিন্মাদার বা জিল্মাদারগণ নিম্নের প্রথম তফসিলে বণিত জমির উপর 


এই দলিলের এক বছর সময়ের মধ্যে, ৪০,০০০-টাকার মধ্যে বালিক] বিদ্যালয়ের 
জন্য উপযোগী একটি ভবন নির্মাণ করিবে এবং জিন্জাদারগণ উক্ত টাকা তুলিবে 
দ্বিতীয় তফসিলে বণ্লিত জামানতসমূহ বিক্রির মাধ্যমে | 

৩। ট্রস্টগ্রহীতা বা ট্রাস্টগ্রহীতাগণ অতঃপর উল্লিখিত বিব্ডিং-এ 
একটি উচ্চ বালিকা বিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা করিবে এবং তাহার সকল আগ প্রতিষ্ঠা 
খরচ চালাইবে প্রথম তফসিলে বণিত সম্পত্তির আয় হইতে এবং দ্বিতীয় 
তফসিলে বর্দিত জামানত থেকে এবং কোন ঘাটতি দেখ! দিলে জিল্জাদারগণ 
প্রয়োজন মনে করিলে আরো জামানত' বিক্রি করিতে পারিবেন এবং তেমন 
'বিত্রয়লন্ধ অর্থ থেকে ঘাটতি পূরণ করিবেন । 


রি দলিল মুসাবিদ। 


৪। ট্রাস্টগ্রহীতা প্রথম তফসিলে বধিত সম্পত্তি এবং তাহার প্রতিটি 
অংশের ব্যবস্থাপনা! ও উন্নয়ন করিবেন এবং সরকারী রাজস্ব, খাজনা, ট্যাক্স এবং 
ব্যবস্থাপনা ও সংগ্রহের সকল খরচ বাদ দিয়া আয়ের উদ্বংত্ত অর্থ এবং সেই সাথে 
দ্বিতীয় তফসিলে বণিত জামানতসমূহের অবিত্রিত অংশ থেকে অথবা তাহারা 
পরিবধ্তিত করিতে পারেন এমন সকল জামানত থেকে প্রাপ্ত মুনাফা 
উক্ত বালিক! বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন খরচ নির্বাহের জন্য ব্যয় করিবেন এবং তেমন 
খরচের পর উদ্ব্ত অর্থ, যদি থাকে, ব্রাস্টগ্রহীতা৷ যেমন উপযুক্ত মনে করিবেন 
তেমন ব্যাংকে জমা রাখিবেন এবং তেমন পন্থায় বিনিয়োগ করিবেন । 

৫| দ্বিতীয় তফসিলে বণিত জামানতসমৃহ ট্রাস্টগ্রহীতাগণ যেমনভাবে 
উপযুক্ত মনে করিবেন তেমনভাবে অপর জামানত ব! টাকায় পরিবতিত করিতে 
পারিবেন, কিন্তু ট্রাস্টের বিষয়বস্তর উপর কুচবিহার-এর জেলা জজের অনুমতি 
ব্যতিরেকে প্রথম তফসিলে বণিত সম্পত্তি বিক্রি, বন্ধক বা অন্যভাবে হস্তান্তর 
করিতে পারিবেন না। 

৬। মৃত্যু, পদত্যাগ বা অসমর্থতার দরুন ্রাস্টগ্রহীতাদের কোন পদ শূন্য 
হইলে, শূন্যপদ পুরণের ক্ষমতা ট্রাস্টের থাকিবে এবং কোন একজন ট্রাষ্টগ্রহীতার 
মৃত্যুর পর অবশিষ্ট ট্রাস্টগ্রহীতা এক বা একাধিক ট্রাস্টি নিযুক্ত করিবেন । 


এতার্থে স্বেচ্ছায় দলিল সম্পাদন করিলাম | ইতি--১৮।৪।৯৫ 
প্রথম তফসিল 
দ্বিতীয় তফঙ্সিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। 
| 
নিদর্শ--৬ 
ট্রাষ্ট বা অছিনাম! রছিতকরণ পত্র 
(৫) শ্রী *** ১৮ ০৮ ৮১০০ ইত্যাদি | 


আমাদের বারাসতের বিষয় সম্পত্তি ও ব্যবসাদি দেখাগুনার অভাবে নান! 
প্রকারে দায়গ্রস্ত হওয়ায় আমার্দের হিতার্থে আপনাকে যখানিয়মে ''* '** *** 
সালের ''" "*" তারিখে রেজিষ্টেসন অফিসের ****** নং দলিলমূলে ট্রার্টিনিয়োগ 


অছিবা স্রাই ৫৮৮ 


করিয়া আপনার উপর আমার্দের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তদারকি 
ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার ন্যান্ত করিয়াছিলাম। কিন্ত আপনি উক্ত অছিনাময় 
বধিত ও নির্দেশিত মর্স£ও শর্তান্থসারে কার্য করিতেছেন না। উক্ত অছিনামাক্ক 
লিখিত শর্তসযূহের খেলাপ ও অন্যথা এবং অপব্যবহার করিক্নাছেন। ফলে 
আমাদের ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্য এবং স্থৃফল ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে । 
ইতিমধ্যে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়াছেন। আপনাকে 
একাধিকবার লিখিত নোটীশ দ্বারা সতর্ক করা সত্বেও আপনি যথাযথ পদক্ষেপ 
অবলম্বন করেন নাই । নিম্নলিখিত কাজের দ্বারা অছিনামার নির্দেশ অমান্য: 
করিয়াছেন এবং আধিক ক্ষয়ক্ষতির করিয়াছেন । 

(১) 

(২) 

(৩) 

আমাদের বিবেচনায় উপরোক্ত ক্ষতিকর কাজের দরুণ স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান/হয় 
যে আপনাকে উক্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত রাখিলে আমাদের এবং ট্রাস্টের 
অধিকতর ক্ষতি, অবনতি ও অনিষ্ট হইবে । ফলে ট্রাস্টের উদ্দেশ্ট ব্যর্থ ও 
ব্যাহত হইতে বাধ্য হইবে । 

তাই আমর! অত্র অছি রহিতকরণপত্র দ্বারা আপনাকে ..-.....তারিখে অছি 
নিয়োগপত্র রদ, রহিত ও বাতিল করিয়া আমাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত আপনার 
সকল ক্ষমতা রদ, রহিত, বিলোপ ও নস্যাৎ এবং বাতিল করা হইল । এই 
রহিতকরণপত্র সম্পাদনের পর“এখন হইভে আপনি আমাদের বিষয় সম্পত্তি ও 
ব্যবস। সংক্রান্ত*কোন কার্য করিতে পারিবেন না। এই দলিল উপেক্ষা ও অমান্য 
করিয়া কোন কার্য করিলেও আমর! কোনক্রমে তাহা মানিতে বাধ্য হইব না। 

এতাদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে, সরল মনে এই অছিনামা রহিতকরণপত্র সম্পাদন 
করিলাম । ইঁতি-_- 

ইসাদি ত্বাক্ষর 

| 

২। 


প্ওন্বিৎস্ণ জপ্যান্স 
পণ্য বিক্রয়ের দলিল 
পণ্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিন্বরূপ দলিল হইতে দেখ] যায়। 
এখানে পণ্য বলিতে অস্থাবর সম্পত্তি বুঝাইবে। ১৯৩ সালের পণ্য বিক্রয় 
আইন অনুযায়ী পণ্য, ক্রম্ন বিক্রয় হইয়। থাকে। উক্ত আইনের ৭ ধারায় ক্রয় 
বিক্রয়ের বিধান দেওয়া হইয়াছে। 
পণ্যের নংজ্া £ 
সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে টাকা এবং নালিশযোগ্য দাবি ছাড়া সকল 
প্রকার অস্থাবর সম্পর্তিকে পণ্য বলে। ট্টক, শেয়ার, জমির ফসল, তৃণ এবং 
ভূমি সংলগ্ন বা ভূমির অংশ যাহা বিক্রির পূর্বে বা বিক্রন্ন চুক্তির অন্তর্গত 
বিষয়রূপে বিচ্ছিন্ন করিবার সন্মতি প্রতিঠিত হইয়াছে এইরকম সমস্ত অস্থাবর 
সম্পত্তি পণ্যের অন্তর্গত। 
পণ্যের শ্রেণীবিভাগ £ 
পণ্য আইনে বগিত পণ্যপমূহ প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ 
(ক) বিভ্যমাল পণ্য £ চুক্তি সম্পাদনের সময় যে পণ্যের অস্তিত্ব বর্তমান 
এবং যাহা কোন ব্যক্তির মালিকানা বা দখলে রহিয়াছে তাহাকে বিদ্যমান পণ্য 
বলা হয়। বিদ্যমান পণ্য আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত £ 
(১) নির্দিষ্ট পণ্য এবং 


(২) অনির্দিষ্ট পণ্য। 
নির্দিষ্ট পণ্য বলিতে যেসকল পণ্য বিশেষভাবে সনাক্ত কর! যায় তাহাকে 


বুঝায় এবং অনির্দিষ্ট পণ্য বলিতে যে সকল পণ্য নির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা যায় 
না তাহাকে বুঝায় । 

(ধ) ভবিষ্যৎ পণ্য ব৷ ভাবী পণ্য: পণ্য বিক্রির চুক্তি সম্পাদনের 
পর বিক্রেতা বা উৎপাদককর্তৃক নিস্তিত, উৎপাদিত বা সংগৃহীত পণ্যকে ভবিষ্যৎ 


বা ভাবী পণ্য বলা হয়। 
(গ) ঘটনাসাপেক্ষ পথ।£ পণ্য বিক্রির চুক্তিতে বিক্রেতা ক্রেতাকে 


কোন নিশ্চিত বা অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া পণ্য যোগানের 
প্রতিশ্রতি দিতে পারেন । এইরূপ পণ্যকে বল! হয় ঘটনাসাপেক্ষ পণ্য । 

পণ্য অর্পণ? 

স্বেচ্ছায় অন্যকে পণ্যের দখল প্রদানকে বলা 'হয় পণ্য অণ। পণ্য 
অর্পণ প্রধানত তিন প্রকারের £ 


পণ্য বিক্রয়ের দলিল €৪১ 


(ক) প্ররকত অর্পণ £ ত্রেতা বা তাহার ক্ষমতাপ্রাঞ্ধ প্রতিনিধির হাতে 
বা তাহার দখলে সরাসরি পণ্য অর্পণ করাকে প্রকৃত অর্পণ বলা হয়। 

(খ) প্রতীকমূলক অর্পণ £ ক্রেতা বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত গ্রতিনিধির 
কাছে বিক্রেতা যখন কোন প্রতীক বা! সংকেতের মাধ্যমে পণ্য অর্পণ করেন তখন 
তাহাকে প্রতীকমূলক অর্পণ বলা হয় । 

(গল) অনুমতি অর্পণ £ বিক্রেতা ক্রেতাকে যখন পণ্য প্রাপ্ধি আকার 
সম্বলিত এমন কোন দলিল ( ধেমন-চালানী রসিদ, রেল রসিদ) প্রদান করে 
যাহাকে পণ্য অর্পণের সামিল বলিয়া গণ্য করা যায় তখন তাহাকে কাত 
অন্নুমতি অর্পণ বলা হয় । 

ক্রেতার কর্তব্য : 

১। মূল্য প্রদান £ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ক্রেতা-বিক্রেতাকে বিত্রীত 
পণ্যের মূল্য প্রদান করিবেন | 

২। ক্ষতিপূরণ : ক্রেতা অন্যায়ভাবে পণ্য গ্রহণ না করিয়া থাকিলে 
বিক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে । 

৩। মুল্যের উপর সুদ £ যেক্ষেত্রে আইনত স্থদ বা বিশেষ ক্ষতিপূরণ 
প্রদেয় হয় সেক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাকে বাকি যূল্যের উপর সুদ প্রদ্ধান করিবেন । 

৪। ঝুঁকি: ফেব্ষেত্রে বিক্রেতা পণ্য যেস্থানে আছে, সেখান হইতে 
অন্যত্র পণ্য অর্পণ করেন সেক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত না থাকিলে পণ্য হস্তান্তরের সময় 
কোন ক্ষতি হইলে সে ঝুঁকি ক্রেতাকে বহন করিতে হয় । 

€। ক্রেতার দায়িত্ব £ বিক্রেতা পণ্য অর্পণে প্রস্তুত আছে মর্মে ক্রেতাকে 
তাহা গ্রহণের অনুরোধ করিলেও যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ক্রেতা সে পণ্য 
গ্রহণ না৷ করিলে বিক্রেতার যদি কোন ক্ষতি হয় তবে ক্রেতা দায় বহন করিবেন । 

বিক্রেতার অধিকার £ 

১। (ক) বিক্রেতার পুর্বস্বত্ব £ যেক্ষেত্রে পণ্যটি ধারে বিক্রম করা হয় নাই, 
ধারে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে এবং ক্রেত। দেউলিয়৷ হইয়া 
পড়িলে পণ্যের সম্পূর্ণ যুল্য না পাওয়া পর্যস্ত অপরিশোধিত বিক্রেতা পণ্যের দখল 
ছাঁড়িতে বাধ্য নহেন। 

(খ) চলাচল পথে পণ্য আটকের আঁধকার ; ক্রেতার নিকট পণ্য 
পাঠানোর সময় যদ্দি বিক্রেত। জানিতে পারে যে ক্রেতা দেউলিয়া! হইয়। পড়িয়াছে 
'তবে বিক্রেতা বাহকের নিকট হইতে পণ্য নিজ দখলে লইতে পারেন । 


৫৯২ দলিল মুসাবিদা 


(গ) পুনধিক্রয়ের অধিকার £ অপরিশোধিত বিক্রেতা পূর্বস্বতের 
অধিকার দ্বারা পণ্য নিজ দখলে রাখিলে বা! ভ্রে'তার দেউলিয়াগ্রস্ততার দরুন 
চলাচল পথে পণ্য আটক করিলে সে পণ্য পুনরায় বিক্রি করিয়! দিতে পারেন । 

২। ক্ষতিপূরণ: যদি ক্রেতা পণ্য গ্রহণ না করেন তবে বিক্রেতা 
বিশেষ ক্ষতিপূরণ পাইবেন ৷ অর্পনের জন্য প্রস্তুত পণ্য ক্রেতা গ্রহণ না করিলে 
এবং সেইজন্য বিক্রেতার ক্ষতি হইলে ক্রেতা বিক্রেতার ক্ষতিপূরণ করিবেন । 
পণ্যটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিক্রেতার যে যুক্তিসঙ্গতব্যয় হুইবে ক্রেতার নিকট 
হইতে তিনি তাহাও পাইবেন । 

৩। করের পরিবর্তন £ যদি পণ্যের উপর কোন কর ধার্ধ হয়বা 
করের হার বাড়ানে *্হয় তবে, বিপরাত কোন শর্ত ন| থাকিলে, বিভ্রেতা তাহার 
পণ্যের দাম বাড়াইতে পারেন । 

কোন পণ্য বিক্রেতা পণ্যে তার নিজের যে স্বত্ব আছে তদপেক্ষা 
উত্রুষ্টতর স্বত্ব পণ্যের ক্রেতাকে দিতে পারে ন!। 

০100 ৫91 0011)01)1)9১০ এই ল্যাটিন প্রবাদটি হইতে “নিজে মালিক 

না]! হইলে মালিকানা! দেওয়া যায় না (০০০ ০৪) £1/৩ %/110 ৫9৫3 189 
1)11031£ 0955059 ) স্থত্রটির উদ্ভব হইয়াছে । ইহার অর্থ হইতেছে নিজে মালিক 
নন এমন কোন ব্যক্তি পণ্য বিক্রশ্ন করিতে পারেন না ধা তিনি বিক্রযন করিলেও 
মাপিকানা লাভ করা যায় না। সাধারণ নিয়মে কেবলমাআ্ পণ্যের প্রকৃত 
মালিকই পণ্য বিক্রয়ের অধিকারী | 

স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ্দের বেলায়ই উপরোক্ত নিয়মটি প্রযোজ্য । তবে 
অস্থাবর পণ্যের মালিকানা হস্তাস্তরের বেলায় স্ত্রটির কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে। 
নিম্নের ক্ষেত্রগুলিতে বিক্রেতা পণ্যের প্রত মালিক না হইয়াও ক্রেতাকে পণ্যের 
উপর বৈধ মালিকান! দিতে পারেন । 

১। স্বীকৃতির বাধা 8 কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্যের প্রত মালিকের 
বিশেষ আচরণের ফলে বিক্রেতাগণ বিক্রয়ের অধিকার লা'ভ করেন । অনেক 
সময় প্রকৃত মালিক এমন আচরণ করে থাকেন যাহার ফলে বিক্রেতাকে পণ্যটি 
বিক্রয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। যেমন-__ 

“ক' কোন পণ্যের মালিক। কিন্ত “ক' এমন আচরণ করেন যাহার ফলে 
ধ"-এর বিশ্বাস জন্মে ঘে পণ্যটির মালিক “গ'। এ" যদি এমন অবস্থায় 'গ” 
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এর নিকট হইতে পণ্যটি ক্রয় করেন তবে তিনি পণ্যটির প্রকৃত মালিকানা লাভ 
করিবেন। 

২। বাণিজ্যিক প্রতিনিধি কর্তৃক বিক্রয় ঃ পণ্য বিভ্রয়ের উদ্দেস্তে 
নিযুক্ত প্রতিনিধি (বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ) তাহার নির্দিষ্ট প্রাধিকারের সীম। 
লঙঘন করিয়া পণ্য বিজ্রয়্ করিলে বৈধ হয় । তবে শর্ত হইতেছে £ 

(ক) পণ্য বা পণ্যের দলিল প্রতিনিধির দখলে থাকিতে হইবে, 

(খ) পণ্যের আসল মালিকের সম্মতিসহ এঁ দখল থাকিতে হইবে, 

(গ) প্রতিনিধিকে সাধারণ ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে পণ্য বিত্রশ্ন 
করিতে হইবে, 

(ঘ) প্রতিনিধির প্রাধিকার আছে বলিয়া সরল বিশ্বাসে ক্রেতা৷ পণ্যটি ত্রম্্ 
করিবে । 

৩। যৌথ মালিকের কাহারে দ্বারা বিক্রয়? কোন পণ্যের 
একাধিক মালিক থাকিলে এবং সকল মালিকের সন্মতিক্রমে পণ্যটি 
তাহার্দের একজনের দখলে থাকিলে এ ব্যক্তি পণ্যটি বিক্রি করিয়া ক্রেতাকে পূর্ণ 
স্বত্ব দিতে পারেন । 

৪। বাতিলষোগ্য চুক্তির ফলে দখল প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয় £ 
বাতিলযোগ্য চুক্তি দ্বারা বিক্রেতা পণ্যটি বিত্রয্ন করিলে এবং চুক্তিটি রদ হওয়ার 
আগে অন্য ত্রেতার নিকট ইহ! বিভ্রয় করিতে পারেন । প্রেত] সরল বিশ্বাসে ত্র্ম 
করিলে পণ্যের স্বত্ব পাভের অধিকারী । 

৫। বিক্রয়ের পর দখলদার বিক্রেতা কর্তৃক পুনরায় বিক্রয় £ 
যদি কোন বিক্রেতা কোন পণ্য বিক্রয়ের পর পণ্যটি বা ইহার মালিকানার দলিল 
নিজ দখলে রাখিয়া! দেন এবং পরে তিনি ব| তাহার প্রতিনিধি অপর কোন 
ব্যক্তির নিকট এ পণ্য পুনরায় বিভ্রয় করিলে এবং*ক্রেতা সরল বিশ্বাসে পণ্যটি 
ভ্রমন করিলে মালিকানার স্বত্ব লাভ করিবেন। 

৬। দখল্সকার ক্রেত কর্তৃক দাস্সবদ্ধ পণ্য বিক্রয় £ পণ্যের উপর 
বিক্রেতার কিছু স্বত্ব আছে এইরূপ পণ্য ক্রেতা দখল পাওয়ার পর বিক্রয় বা বন্ধক 
দিতে পারেন । (ক) এইক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার সন্মতিক্রমে পণ্যের দখল লাভ 
করিলে, 

(খ) ক্রেতা স্বয়ং বা তাহার প্রতিনিধি পণ্যটি হস্তান্তর করিলে এবং (গ) 


৩৮ 
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ক্রেত৷ সরল বিশ্বাসে পণ্যটির হস্তান্তর গ্রহণ করিলে শেষোক্ত ক্রেত৷ পণ্যটির স্বত্ব 
লাভ করিবেন । 

৭। অপরিশে ধিত বিক্রুতা কর্তৃক পুনরান বিক্রুম্প : অপরিশোধিত 
বিক্রেতা কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে পুনরায় পণ্যটি বিক্রয় করিতে পারেন। 
পূর্ব স্বত্বের অধিকার দ্বারা অপরিশোধিত বিক্রেতাপণ্য নিজ দখলে রাখিলে অথব! 
ক্রেতা দেউলিয়া হইয়া পড়ায় বাহকের নিকট হইতে পণ্য নিজ দখলে লইয়া 
অপরিশোধিত বিক্রেতা সে পণ্য পুনরায় বিক্রি করিতে পারেন। 

৮। চুক্ত'আহইনের আওতায় বিক্রয় : (ক) খণ পরিশোধের 
অঙ্গীকারে জামানতন্বরূপ কোন পণ্য বন্ধক দেওয়! থাকিলে বন্তকদাতা৷ নির্দিষ্ট 
সময়ে খণ পরিশোধ না! করিতে পারিলে বন্ধকদাতাকে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ দেওয়ার 
পরে বন্বকগ্রহাতা পণ্যটি বিএয় করিতে পারেন । 

(খ) কোন ব্যক্তি কোন বস্তু পাইলে এবং বস্তটি নিঞ্জ হেফাজতে রাখিশে 
এবং যুক্তিলঙ্গত চেষ্টা সত্বেও যদি প্রকৃত মালিকের সন্ধান ন৷ পাওয়া যায় অথবা, 
বস্তটির মালিক আইন সন্গতভাবে ব্যয়িত অর্থ প্রদানে অস্বীকার করিলে, দখল- 
দার নিম্নলিখিত অবস্থায় বস্তটি বিত্রয় করিতে পারেন-__ 

(১) যদি বস্তুটি নষ্ট হইয়া যাওয়ার বা মূল্যহানির আশংক! থাকে, 

(২) যদ্দি দখলকারের আইনসন্মত ব্যয় এ বস্তুটির মুল্যের ছুই-তৃতীয়াংশের 
সমান হয় । 

৯। পণ্য বিক্রশ্ন আইনে পণ্য অর্পণের অর্থ হইতেছে স্বেচ্ছায় পণ্যের দখল 
অপরকে দেওয়া । পণ্য অর্পণ তিন রকমের হইতে পারে--প্রকৃত, 'প্রতীকূলক, 
এবং অন্রুমিত। 

পণ্য অর্পণ এবং বিক্রয়ের চুক্তি পালন সম্পফিত বিধান গুলি নিষ়রূপ £ 

১। ক্রেতার দখল ; ক্রেতাকে কিভাবে পণ্যের দখল দেওয়া হইবে 


তাহা চুক্তিতুক্ত পক্ষগণ নির্ধারণ করিবেন । পঞ্চগণ যেকোন কার্ধের দ্বার! পণ্য 
অর্পণ করিবেন বপিয়া স্থির করিতে পারেন, অথবা যেকোন কার্ষের ফলে ক্রেতা 
বা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির দখলে পণ্য অর্পণ করা যাইতে পারে । 

২। পণ্য অর্পণের জন্য আবেদন £ বিশেষ শর্ত ছাড়া ক্রেতা পণ্যের 
দখল চাওয়ার আগে বিক্রেতা তাহ! দিতে বাধ্য নন। 

৩। পণ্য অর্পণের স্থান £ ত্রেতা কোথায় পণ্যের দখল গ্রহণ করিবেন 
ৰা বিভ্রেতা পণ্য কোথায় প্রেরণ করিবেন তাহাদের মধ্যে চুক্তির উপর নির্ভর 
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করে। চুক্তিতে কিছু উল্লেখ না থাকিলে যেখানে পণ্যটি অবস্থিত সেখানেই 
অর্পণ হইবে । বিক্রয় সম্মতির ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যটি যেখানে 
ছিল বা! যেখানে থাকিবে সেখানে অর্পণ হইবে । 

৪। পণ্য অর্পণের সমস্ত : 

(ক) ফেক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তি অন্থসারে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য প্রেরণ 
করিতে বাধ্য, কিন্তু অর্পণের কোন সময় নির্দিষ্ট নাই, সেইক্ষেত্রে বিক্রেতা 
যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ক্রেতার নিকট তাহা প্রেরণ করিবেন। 

(খ) অর্সণ বা অর্পণের দাবি যুক্তিসঙ্গত সময়ে না করা হইলে তাহা! ব্যর্থ 
বলিয়। ধরা যাইতে পারে । যুক্তিসঙ্গত সময়ে প্রশ্নটি ঘটনাগত প্রশ্ন । অর্থাৎ 
কতটা সময় যুক্তিসঙ্গত তাহা নির্ভর করে একটি বিক্রয় চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
প্লটনাবলীর উপর । 

৫। পণ্য অর্পণের ব্যন্নঃ বিপরীত কোন শর্ত না থাকিলে, পণ্য 
অর্পণযোগ্য অবস্থায় আনার ব্যয় এবং হহার আনুষঙ্গিক ব্যয় বিক্রেতা বহন 
করিবেন । 

৬। ভ্রান্ত পরিমাণ পণ্য অর্পণ: বিক্রেতা! চুক্তিতে উল্লিখিত 
পরিমাণ অপেক্ষা কম পণ্য ক্রেতাকে অর্পণ করিলে, ক্রেতা তাহ। প্রত্যাখ্যন 
করিতে পারেন । কিন্তু ক্রেতা এ পরিমাশ পণ্য গ্রহণ করিলে তাহাকে নির্দিষ্ট 
হারে যূল্য পরিশোধ করিতে হইবে । 

৭। ভ্রান্ত রকমের পণ্য অর্পণ £ বিক্রেতা চুক্তিক্কত পণ্যের বহি 
পণ্য চুক্তিকৃত পণ্যের সঙ্গে ক্রেতাকে অর্পণ করিলে ক্রেতা চুক্তি বহিভূতি পণ্যটি 
বা মগ্র পণ্য প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন । 

৮। কাস্তে পণ্য অর্পণ £ বিশেষ কোন শর্ত না থাকিলে ক্রেতা 
চুক্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য কিস্তিতে গ্রহণ করিতে বাধ্য নন। 

কিস্তিতে পণ্য অর্শণের এবং প্রতি কিস্তির মূল্য পৃথক প্রদানের চুক্তি 
থাকিলে, কোন কিন্তি ক্রটপূর্ন হইলে অথবা! ক্রেতা! কোন কিস্তি গ্রহণ বা তাহার 
মূল্য প্রদান না করিলে চুক্তি ভঙ্গ দ্বারা সমগ্র চুক্তি অগ্াহ হইয়াছে বলিয়া ধর! 
হইবে। কিংবা! চুক্তির বিচ্ছিন্ন অংশ অগ্রাহা হইয়া ক্ষতিপূরণের দা'বির উদ্ভব 
হইয়াছে বলিয়া! ধর! যাইতে পারে। 

৯। বাহক ব! ঘাটোয্বালকে পণ্য 'অর্পণ £ (ক) যেঙ্ষেত্রে চুক্তি 
আন্গসারে বিক্রেতাকে ক্রেতার নিকট পণ্য অর্পণ করিতে হয় সেক্ষেত্রে ক্রেতার 


৫৯৬ দলিল মুলাবিদ। 


নিকট পৌছানোর উদ্দেশ্তে পণ্য বাহকের নিকট অর্পণ করা হইলে অথব! নিরাপদ 
রক্ষণের জন্য ঘাটোয়ালের নিকট অর্পণ কর! হইলে তাহা ক্রেতার নিকট অর্পণ, 
করা হইয়াছে বলিয়া! ধরা হয়। 

(খ) ক্রেতার নির্দেশ ন। থাকিলে বিক্রেতার পক্ষে বাহক বা ঘাটোয়ালের 
সহিত পণ্যের প্রকৃতি এবং পারিপাশ্থিক অবস্থার সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদন 
করিবেন। অন্যথায় পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এইরূপ অর্পণকে ত্রেতার নিকট অর্পণ 


হিসাবে ভ্রেতা গ্রাহথ নাও করিতে পারেন। 
(গ) সমুদ্র পথে পণ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে যদি বীমার প্রচলন থাকে তবে 


বিক্রেতা ক্রেতাকে বীম! করার জন্য সংবাদ দিবেন নতুবা পণ্য পারাপারের ঝুঁকি 
বহন করিতে হইবে | 

১০। আংশিক অর্পণ £ উভয় পক্ষের সন্্রতিত্রমে পণ্যের আংশিক অর্পণ 
দ্বার] পূর্ণ অর্পণ স্থচিত হইতে পারে । 

১১। পণ্য পরীক্ষা ঃ ভ্রেতাকে পণ্য পরীক্ষা করার ক্যোগ দিতে 
হইবে এবং বিপরাত কোন শর্ত না থাকিলে চুক্তি অন্নযায়া পণ্য সরবরাহ 

হইতেছে কিনা তাহ! পরীক্ষার জন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে যুক্তি সঙ্গত স্থযোগ প্রদানে 
বাধ্য থাকিবেন। 

১২। পণ্য গ্রছণ£ ঞে-তা পণ্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিঞ্তোকে 
জানাইলে বা পণ্য অ্শঁণের পর প্রেতা বিক্রেতার মালিকানার সহিত অসঙ্গত 
কাজ না করিলে অথবা যুক্তিসঙ্গত সময় পার হওয়ার পরও পণ্য প্রত্যাখ]ানের 
কোন খবর না জানাইয়া ক্রেতা পণ্যটি নিজের দখলে রাখিলে তিনি পণ্যটি 
গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়। গণ্য হইবে। 

১৩। প্রত্যাখ্যাত পণ্য ফের দিতে ক্রেত। বাধ্য লন $ বিপরীত 
কোন শর্তনা থাকিলে ক্রেতা অপ্িত পণ্য গ্রহণে অসম্বত হইলে, তিনি এ 
প্রত্যাখ্যাত পণ্য বিক্রেতার নিকট ফেরৎ পাঠাইতে বাধ্য নহেন। 

১৪। তৃতীয় ব্যক্তির দখল : ফেক্ষেত্রে বিক্রয়ের সময় পণ্য কোন 
তৃতীয় ব্যক্তির দখপে থাকে, সেক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তি ভ্রেতার পক্ষে পণ্যটি দখলে 
রাখিয়াছেন স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতার নিকট অর্পণ কর! হইয়াছে বলিয়৷ 
ধর! যায় না। 

১৫। ক্রেতার দ্বাস্িত্বঃ যেক্ষেত্রে বিক্রেতা পণ্য অর্পণে প্রস্তত এবং 
ক্রেতাকে পণ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু ক্রেতা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে 


পণ্য বিক্রয় দলিল ৫৯৭ 


পণ্য গ্রহণ করেন না, সেক্ষেত্রে তাহার অবহেল! বা অস্বীকূতির জন্য বিক্রেতার 
কোন ক্ষতি হইলে ক্রেতা এঁ পণ্যের জন্য দায়ী হইবেন এবং পণ্য রক্ষণাবেক্ষণের 
বায় তাহাকেই বহন করিতে হুইবে । 


ক্রেতা সাবধাননীতি ! 

508৬8 [0001 একটি ল্যাটিন শব । ইহার অর্থ হইতেছে “ক্রেত৷ 
সাবধান'। এই নীতির তাৎপর্য হইতেছে কোন জিনিস ক্রয়ের আগে ক্রেতা 
জিনিসটির উৎকর্ষ ও উপযোগিতা অর্থাৎ ইহার গুণগত এবং মানগত দিক 
পরীক্ষা করিয়। দেখে নেবেন। সাধারণ বাজারে কোন জিনিস ক্রয়ের পর তাহা 
খারাপ ধর! পড়িলে বিক্রেতাকে দোষ দেওয়া যায় ন। বা তাহার নিকট ক্ষতি- 
পূরণও দাবি করা যায় না। ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ১৬ ধারায় “ক্রেতা 
সাবধান' নীতির বিধান বল্নিত হইয়াছে । ফেক্ষেত্রে ক্রেতা তাহার বুদ্ধিমত্তা 
দ্বারা বা বিচারশক্তি প্রয়োগ করিয়া পণ্য বাছিয়া! নেন সে ক্ষেত্রে “ক্রেতা সাবধান: 
নীতি প্রযোজ্য। 


পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে “ক্রেতা সাবধান” নীতিটি সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । 
নিয্ললিখিত ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হইবে না। 

(১) পেটেন্ট ছাড়া অন্ান্য পণ্যের ক্রেতা ফেক্ষেত্রে বিক্রেতার দক্ষতা! বা 
বিচারশক্তির উপর নির্ভর করে এবং পণ্যের উদ্দেশ্ট উৎপাদনকারী কর্তৃক 
বিক্রেতাকে জানানো হইয়াছে এবং এ ধরনের পণ্য বিক্রি বিক্রেতার সাধারণ 
কারবারের মধ্যে আছে সেখানে পণ্যটি বিক্রেতার বণিত উদ্দেশ্টের উপযোগী 
হইতে হইবে। 

পেটেন্ট বা ব্যবসায়িক নামে কোন নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয় চুক্তির বেলায় 
উৎকর্ষতা বা! উপযোগিতা কোন অস্ক্ত শর্ত থাকে না। 


(২) ফেব্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রচলিত নীতি অনুসারে পণ্যের উৎকর্ষ যা 
উপযোগিতা! সম্বন্ধে অনুক্ত শর্ত যুক্ত হইয়া! থাকে। 


(৩) ফেব্ষেত্রে বর্ণনার দ্বার! পণ্য ক্রয় করা হয় এবং বিক্রেতা এঁ জাতীয় 
পণ্যের ব্যবসা করেন, সেক্ষেত্রে বিক্রেত৷ উৎপাদক হউক বা ন1 হউক পণ্যটি 
বিক্রয়যোগ্য ইহ! অনুক্ত শর্ত থাকে। 


৫৯৮ দলিল যুসাবিদা 
নিদর্শস্-১ 
ব্যবসাজিক এবং সম্ভার সম্পত্তি বিক্রির চুক্তি 


শীরবীন দে পিতা শ্রীপ্রবীর দে সাকিন ২১ নম্বর রবীন্দ্র সরণী কীচরাপাড়া 
(নিয়ে তাহাকে বিক্রেতা বল! হুইবে)-_একপক্ষ এবং শ্রীপুলীন দাস পিতা শ্রীবিমল 
দাস সাকিন কৃমারপাড়া৷ থানা বীজপুর কাচড়াপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা (নিষ্কে 
তাকে ক্রেতা বল! হইবে )--অপরপক্ষ 

১। বর্তমানে বিক্রেতার দখলাধীন ২৯ নং মগ্ডল বাজার কাচরাপাড়া অঙ্গনে 
অবস্থিত সকল সম্ভার সরঞ্জাম, ব্যবসায়িক, তৈজসপত্র আসবাবপত্র, দৃঢ় সংলগ্ন 
বস্ত, 'সাজসরপ্জাম এবং সম্পত্তি, "যাহার পরিপূর্ণ বিবরণ নিয়ের তফসিলে প্রদান 
করা হইয়াছে, নিয়ে বণিত শর্তে এবং নির্ধারিত ষূলো বিক্রেতা বিক্রয় করিবে 
এবং ক্রেতা ক্রয় করিবে । 

২। উল্লিখিত মুল্যায়ন ছুইজন স্বতন্ত্র মূল্যনিরূপণকারী দ্বারা উভয় পক্ষই 
তাহার্দের একজনকে মনোনীত করিবেন অথবা একজন আম্পায়ার দ্বারা, যাহাকে 
মনোনীত করিবেন তেমন ৃল্যনিরপণকারীছয় এবং তাহাও করা হইবে তেমন 


যূল্যনিরপণ করার আগে এবং তেমন মৃল্যায়নকে সকল উদ্দেস্তেই ১৯৪৯ 
সালের সালিসী আইনের অধীন সালিসী বলিয়া গণ্য করা হইবে । 


৩। সম্ভার সরঞ্জাম ইত্যাদির বিক্রয় যেখানে আছে এবং যেমন অবস্থায় 
আছে; তেমনিভাবে অনুষ্ঠিত হুইবে এবং বিক্রির পর সেইগুলির ব্যাপারে কোন 
অভিযোগ গ্রহণ কর! হইবে না । 

৪| ক্রেতা বায়না! হিসাবে বিক্রেতার নিকট ৫**** টাকা জমা রাখিবেন 
এবং মূল্য নিরপণের পরপরই বাকি মুল্য পরিশোধ করিবেন, যদি না পারম্পরিক 
সক্মতিক্রমে পরিশোধ ক'রবার মেয়াদ বাড়ানো হয় এবং তেমন ক্ষেত্রে পণ্য 
ক্রেতার দখলে চলিয়া যাইবে । 

৫| পণ্যের মূল্যায়ন ৩১-৫-৯৫ ইং তারিখে বা তাহার আগে করা হইবে । 
যদি না পারস্পরিক সম্্তিক্রমে তারিখ বর্ধিত করা হয়, ক্রেতা বিক্রয়েতে অংশ- 
গ্রহণ করিবার এবং তাহা সম্পূর্ণ করিবার পরপরই বিক্রেতাকে বাকি যূল্য প্রদান 
করিবেন, তাহার পর বিক্রেতা ক্রেতাকে উক্ত অস্থাবর সম্পত্তির দখল অর্পণ 
করিবেন । 

৬। উল্লিখিত তারিখের মধ্যে তেমন মূল্যায়নের বাকি অর্থ পরিশোধে অব- 
ছেল! করিলে বা অস্বীকার করিলে তিনি তাহার জমারুত অর্থ হারাইবেন এবং 


পণ্য বিক্রশ্ন দলিল ৫৯৯ 


তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং পণাসমৃহ নিলামে বিক্রি করা হইবে এবং যদি সূল্যে 
কোন ঘাটতি পড়ে তবে সে তাহার জন্য দায়ী হইবে । যাহাই হউক, যদ্দি বিত্রেতা 
উল্লিখিত অস্থাবর সম্পত্তির দখল অর্পপে অস্বীকৃতি জানান বা অবহেলা প্রদর্শন 
করেন 'তবে তিনি ক্রেতাকে ২০*** টাকা খেসারত হিসেবে প্রদানের জন্য দায়ী 
হইবেন এবং এই খত মকল অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্টাসহ বাতিল হইয়া যাইবে | 
উল্লিখিত সম্ভারের তফসিল £ 
স্বাক্ষরিত, মোহরাক্কিত ও অপ্রিত 
নিদর্শ_২ 
ব্যবসা এবং সুনাম বিক্রয়ের দলিজ 
প্রীমাধব দত্ত পিতা শ্রীযাদব দত্ত সাকিন ইংলিশ বাজার থান! ও জেল! মালদহ 
একপক্ষ এবং শ্রীপরিমল দে পিতা শ্রীমাখন দে সাকিন বাশ! রোড ইংলিশ বাজার 
থানা ও জেলা মালদহ অপরপক্ষ। 
যেহেত উদ্লিখিত মাধব দত্ত ১৭ নম্বর ইংলিশ বাজারে দত ট্রেভার্স নামে 
আড়তদারি ব্যবসা পরিচালনা করছে এবং যেহেতু উল্লিখিত মাধব দত্ত 
উল্লিখিত পরিমল দে এর সাথে তার নিকট উল্লিখিত ব্যবসায়ের সকল 
ব্যবসায়িক সম্ভার, পরিসম্পদ এবং সুনাম সম্পূর্ণভাবে একটি চালু কারবার 
হিসেবে এবং সেই সাথে সকল পাওন! টাকা এবং সকল স্থগিত 
চুক্তি, অর্ডার, জামানত ইত্যাদির সকল অধিকার ও মুনাফা, যার পরিপূর্ণ 
বিবরণ উক্ত ব্যবসার বহিতে অন্ততূক্তি রয়েছে এবং সেই সাথে তেমন চুক্তি, 
অর্ডার ও লেনদেনের অধীন যা এখন নিবাহ করা হবে বাযার জন্য মাধব দত 
অন্যভাবে দায়ী, উল্লিখিত মাধব দর্ত-কে প্রদেয় বা! তার প্রাপ্য € **,০৯০ 
টাকার প্রতিদানে এবং নিয়ে বণিত শর্তের অধীন বিক্তি করতে চুক্তিবদ্ধ 
হইয়াছে ॥ এবং যেহেতু উল্লিখিত মাধব দত্ত উল্লিখিত পরিমল দে-কে হিসাবের 
বহি এবং ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বহি অর্পণকরেছে, যাহাতে উল্লিখিত মাধব 
দৃত্তর সকল দেন! পাওনার পরিপূর্ণ বিবরণ এবং সেই, সাথে উল্লিখিত ব্যবসার 
ব্যাপারে সে দারী এমন সব চুক্তি ও লেনদেনের পরিপূর্ণ বিবরণও তাতে অস্ততূক্ত 
রয়েছে $ এখন এই বিক্রির দলিল ঘোষণা করছে যে, উল্লিখিত চুক্তি অশ্নসারে 
এবং ৫,৯*,**০ টাকার প্রতিদানে, যা উল্লিখিত পরিমল দে উল্লিখিত মাধব 
দৃত্তকে গ্রদান করেছে (যার প্রাপ্তি উাল্পশখিত মাধব দত্ত এতথার। স্বীকার করছে ), 


৬০০ দলিল মুসাবিদা 
এবং সেই সাথে নিয়ে অস্ততুক্তি শর্তাবলী ও চুক্তিপত্র উল্লিখিত পরিমল দে 
কর্তক পালন করার অঙ্গীকারের প্রতিদানে, উল্লিখিত মাধব দত্ত এতদ্বারা 
এবং এর অধীন দত্ব ট্রেডার্স ১৪নং ইংলিজ বাজার মালদহতে পরিচালিত 
সম্পূর্ণ ব্যবসা এবং সেই সাথে উল্লিখিত মাধব দত্ত কর্তৃক পরিচালিত 
উপরোল্লিখিত ব্যবসার সমগ্র লাভজনক স্বার্থ এবং স্থনাম, এবং সেই ব্যবসার 
কারণে তার নিকট প্রদেয় সকল টাকা এবং অন্যান্য পাওনা এবং সকল জামানত 
এবং উল্লিখিত মাধব দত্তর সাথে কৃত সকলচুক্তি এবং লেনদেন এবং তার 
সকল মুনাফ1 এবং স্থবিধা এবং মকল ব্যবসায়িক সম্ভার, পণ্য, সাজসরঞ্জাম 
জিনিসপত্র. যাহা উল্লিখিত ব্যবসার কারণে এই খতের দিন পর্যস্ত উল্লিখিত মাধব 
দত্তর মালিকানাধীন হবে এবং সেই সাথে উল্লিখিত অঙ্গনে উল্লিখিত মাধব দত্তর 
সকল অধিকার স্বত্ব এবং স্বার্থ উল্লিখিত পরিমল দে-এর নিকট এবং তার ব্যবহাবের 
জন্য এবং এই একই জিনিসেব চুভান্ত কর্তৃত্ব ও দখল উল্লিখিত পরিমল দেকে 
প্রদানের উদ্দেস্টে অনুদান, বিক্রি, হস্তান্তর, সমর্পণ, স্বত্বনিয়োগ এবং আশ্বাস 
প্রদান করছে। 
এবং উল্লিখিত মাধব দৃত্ত উল্লিখিত পরিমল দে এর সাথে এতদ্বারা! চুক্তিপত্র 
করছে যে, উল্লিখিত মাধব দত্ত ভবিষ্যতে নিজে বা অন্ত কোন ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ১০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে উল্লিখিত আভত দাবী-এর 
বাবসা পরিচালনা করিবে না £ এবং উল্লিখিত ব্যবসার খাতে উল্লিখিত মাধব 
দত্তর দেনা-পাওনার সম্পূর্ণ পরিমাণ এবং বিবরণ এবং উল্লিখিত ব্যবসার ব্যাপারে 
সে যে-সব লেনদেন ও চুক্তির জন্য দায়ী তার পূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত ম।ধব দত্ত 
কর্তৃক উল্লিখিত পরিমল দের নিকট অপ্িত হিসাব বহি এবং অন্যান্য বহিতে 
সঠিকভাবে বর্ধিত হইয়াছে £ এবং আরো চুক্তি করছে যে, উল্লিখিত মাধব দত্ত 
উল্লিখিত বহিনমূহে যে সব দেনা-পাওন! দৃশ্তমান হইবে উল্লিখিত ব্যবসায় তার 
অতিরিক্ত সকল দেনা পরিশোধ করিবে বা শরিশোধ করার কারণ হইবে £ এবং 
আরো! চুক্তি করছে যে, উল্লিখিত মাধব দৃত্তর ব্যবসা উপ্রিখিত পরিমল দের 
নিকট এবং তার ব্যবহারের জগ্ট অত্র দলিলে বধিত পন্থায় এবং সেই সাথে চুক্তির 
মেয়াদ ও প্রতি অঙ্ুসারে রায়তি স্বত্বের লাভের অন্দান, বিক্রি, হস্তাস্তর, 
সমর্পণ এবং আশ্বীস প্রদান করার উত্তম ও একক অধিকার পূর্ণ ক্ষমতা শর্তহীন 
প্রাধিকার ও মালিকানা রহিয়াছ। এই দলিল আরে সাক্ষ্য প্রদান করছে ঘে, 
পূর্বোক্লিখিত চুক্তি অঙ্গুসারে এবং ব্যবসার প্রদ্দানের প্রতিদানে উল্লিখিত পরিমল 


পণ্য বিত্রন্ন দলিল ৬০১ 


'দে এতদ্বারা উল্লিখিত মাধব দৃত্তর সাথে সম্মতি প্রকাশ করছে যে, উ্জিখিত 
পরিমল দে এখন থেকে ভবিষ্যতে সব সময় সকল অনিম্পন্ন চুক্তি, আদেশ এবং 
লেনদেন নির্বাহ এবং পালন করবে এবং/বা অন্যথায় উল্লিখিত ব্যবসার ব্যাপারে 
উল্লিখিত বহিসমূহ থেফে দৃশ্তমান কোন দেনা অথবা কোন চুক্তি এবং লেনদেন 
নিষ্পন্ন করা বা যার কার্ষসম্পাদন করার ব্যাপারে উল্লিখিত মাধব দত্ত দায়ী, এমন 
কিছু থেকে উদ্ভূত যেকোন ক্ষতি দাবি, অধিযাচন খরচ, চার্জ এবং ব্যয্নের হাত 
থেকে উল্লিখিত মাধব দত্ত তার ভূসম্পত্তির এবং সম্পত্তি রক্ষা করবে, ক্ষতিপূরণ 
প্রদান করবে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদ্দান অব্যাহত রাখবে । 

এবং এই দলিল আরো ঘোষণ! প্রদ্দান করছে যে, উল্লিখিত মাধব দত্ত 
এতদ্বারা অলঙ্ঘনীয়ভাবে উল্লিখিত পরিমল দেকে উল্লিখিত ব্যবসায়ে তার 
উত্তরাধিকারী হিসেবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বা আবশ্টাক হইতে 
পারে এমন সকল কাজ ও খত নির্বাহ বা সম্পাদন করার এবং সেই উদ্দেশ্থে সকল 
যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং মল আদালতে 'প্রতিনিধিত্ব করা এবং এতদ্বারা ত্বত্ব- 
নিয়োগরুত উল্লেখিত ব্যবসায়ের ব্যাপারে বা কারণে তার নিকট দেয় এবং প্রদেয় 
সকল অর্থ আদাষ পুনরুদ্ধার এবং ভাল বৈধ অব্যাহতি প্রদানের জন্য এবং তাহা 
নিজের পরিমল দের ব্যবহার বা উদ্দেশে নিয়োগের জন্য তার মাধব দত্তর হিসাবে 
এটি মনোনীত, নিযুক্ত ও নিয়োগ করছে। 

এ ব্যাপারে আরো সন্্তি প্রকাশ করা হয়েছে যে, অত্র দলিলের পক্ষসমূহের 
নাম, যদি না প্রসঙ্গের সাথে অসংযত বা বিরোধী হয় তবে তাদের স্বন্ব 
পক্ষের উত্তরাধিকারিগণ প্রশাসকগণ, বা' স্বত্বনিয়োগগণকেও পক্ষসমূহের অস্ততূ্ি 
কারবে। 


স্বাক্ষরিত ৪৩৪৮৩০ ৪০০৪৬ ৪৪৪৪ 
(ক) মাধব দত্ত 
(খ) পরিমল দে 
নিদর্শ--৩ 
কারবারের মৃলধন ও সুনাম বিক্রয়ের দলিল 


শ্রীদেবাশীষ গাঙ্গুলী পিতা! / দলিলদাতা শ্রীবান্থদেব গাঙ্গুলী সাং দেবোরা 
(রোড থান] বারাসাত জেলা উত্তর ২৪-পরগণা-_গ্রথমপক্ষ /ক্রেতা /দলিলগ্রহীতা । 


৬৯২ দলিল মুসাবিদা 

প্রীঅনিল দে পিতা শ্রীমানিক দে সাং শ্রীনগর থানা দমদম ক্যাপ্টনমেণ্ট 
জেলা উত্তর ২৪-পরগণা-দ্বিতীয়পক্ষ / বিক্রেতা / দলিলদাতা । 

আমি দলিলদাতা বিক্রেতা নিয় তফসিল বধিত যাবতীয় মালামাল, কারবার 
ও গুডউইলের একমাত্র মালিক ও দখলদার বিদ্যমান রহিয়াছি। বর্তমানে 
শারীরিক অন্ুস্থতা ও নগদ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় নিয় তফসিল বনিত 
মেশিনপত্র, ব্যবসায়ের সাজ-সরঞ্জাম, ভাড়াটিয়া বাড়ির খাস দখল ও “ছাপাখানা 
নামীয় বাবসায়ের গুভউইল বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলে আপনি দলিলগ্রহীতা উহা 
উচিত মূল্যে ক্রয় করিতে সম্মত হওয়ায় অদ্য সাক্ষীদের সম্মুখে তফসিল 
বর্দিত সম্পত্তির মোট মূল্য ৩,০*,০০* টাকা এক রোকে নগদ বুঝিয়া পাইয়া 
এই সাফ বিক্রয় দলিল সম্পাদন করিয়! দিলাম । 

অয হইতে আপনি তফসিল বর্ণিত ছাপাখানার ষোল আনার মালিক ও 
দখলদীর হইবেন এবং নিজ স্বত্বেও স্বার্থে কারবার করিবেন। উল্লেখ থাকিল 
যে উপরোক্ত বাড়ির মালিকের সাথে আমার যে লিজনামা দলিল সম্পাদিত 
হইয়াছিল তাহার ১৫নং শর্ত অনুযায়ী বাড়িওয়ালার সম্মতি সাপেক্ষে আমি একই 
শর্তে অত্র ব্যবসায়ের ক্রেতাকে বাডির দখল দিতে পারি $ কিন্তু উপরোক্ত 
লিজনামার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর বাড়ির মালিকের সাথে নতুন বন্দোবন্তে 
আসিতে হইবে । আরও প্রকাশ ও অঙ্গীকার করিতেছি যে তফসিল বর্ণিত 
মেশিনপত্র ও মালামাল ইত্যাদি আমি কোথাও দায়বদ্ধ করি নাই এবং ইহার 
বিক্রয়ের বিরুদ্ধে আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা নাই। ইহা সম্পূর্ণ নির্দায় ও 
নির্দোষ অবস্থায় বিক্রয় করিলাম এবং ভবিষ্ততে আমি উক্ত ব্যবসা! প্রতিষ্ঠানের 
নামে কোনরূপ ব্যবসা করিতে পারিব নাঃ করিলে আইনত দণ্ডনীয় হুইবে। 
নিয় তফসিল বগিত সম্পত্তিতে আমার নিজ মালিকানা! স্বত্থের ক্রটির জন্য যদি 
আপনার স্বত্ের ও স্বার্থের কোনরূপ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ করিতে 
বাধ্য থাকিব । ইতি-_২০-৪-৯৫ ইং 

তফসিল 

(ক) মেশিনের নম্বর ও বিবরণ। 

(খ) আসবাবপত্রের বিবরণ। 

(গ) বিক্রিত ফান্ের নাম ও বর্ণন] | ০৪০৪৪৪০০৯৪৪৪৪৪৩৪৪৩ 
ইসারদী-_ বিক্রেতার স্বাক্ষর। 

১। 

২। 


পণ্য বিক্রয় দলিল ভি 


নিদর্শ-_৪ 
শাড়ি বিক্রয়ের দলিল 
শ্রীআশিষ ঘোষ ওরফে নায়েক পিতা শ্রীরেণু ঘোষ, সাং ৩৬ অখিল মিস্ত্রী 
লেন, কলিকাতা-৯--দলিলগ্রহীতা (ক্রেতা! )। শ্রীকুষ্্দু দে পিত! শ্রীঅমল দে 
সাং ১৩/৬, রাজা মণীষ্র রোড, কলিকাতা-৩৭--( বিক্রেতা )। 
আমি দলিলদীতা (বিক্রেতা ) কলিকাতা যানবাহন দফতর কতৃক রেজিই্বীরুত 
ভবলু, বি *২-৫১৩২ গাড়ি যাহার ইঞ্জিন নম্বর ১৭*৫ চেসিস নম্বর ২৭৭৫ 
যাহা ১৯৯৪ সালের মডেল ও চার আপন বিশিষ্ট একটি গাঁড়ির মালিক বটে। 
আমার নগদ টাকার আবশ্ঠক হওয়ায় উক্ত গাড়িটি আপনার নিকট সাফ বিক্রয় 
করিয়া নগদ ৩,৬০,*** টাঁকা বুঝিয়া পাইয়া অত্র বিক্রয় দলিল সম্পাদন করিয়া 
দিলাম । 
আমার হাতে গাড়ির যেসব কাগজপত্র ছিল তাহাও আপন?কে দিলাম । 
উল্লেখ থাকে যে আমিই উপরোক্ত গাঁডিটির একমাত্র মালিক এবং বিক্রয্ন 
করিবার আইনাহুগ ব্যক্তি বটে। উপরোক্ত গাড়িটি কোথাও দায়বদ্ধ নাই এবং 
অন্য হইতে আপনি উপরোক্ত গাড়িটির মালিকরূপে যানবাহন দফতর ও অন্যান্য 
আইনাহুগ দফতরে আমার নামের পরিবর্তে নিজ নাম জারি করিয়া লইবেন । 
এতার্থে স্বেচ্ছায় স্বজানে ও অন্তের বিনা প্ররোচনায় উপরোক্ত নগদ অর্থের 
প্রাপ্তি স্বীকারান্তে এই বিক্রয় দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম | ইতি--২২-৪-১৯৯৫ 


তফপগিল 
ইসাদী__ বিক্রেতার স্বাক্ষর, 


নিদর্শ-_-€৫ 
লঞ্চ বিক্রয়ের দলিল 
প্রীঅরুণ কুমার দে পিতা শ্রীহীরালাল দে সাকিন ফলাকাটা থানা হিংগলগঞ্জ' 
জেল! উত্তর ২৪-পরগণা-_দলিলগ্রহীতা৷ ৷ 
শ্রীবিকাশ চন্দ্র সানা পিতা শ্রীনকূল চন্দ্র সানা সাকিন তালপুকুর থানা 
হাসনাবাদ জেলা উত্তর ২৪-পরগণা -দলিলদাতা | 
কন্য লঞ্চ বিক্রয়ের শুভ দলিলপত্র মিদং কার্ষঞাগে । 


আমি বিক্রেতা নিয় তফসিল বর্দিত ছুইটি মোটর লঞ্চের একমাত্র মালিক 
ও ন্বত্বদখলকারীরূপে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের জলযা'ন মালিকানা স্বত্ব-রেজিন্ট্রি 
দফতরে নিজ নাম জারি করিয়া ও পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন 


৬৪. দলিল মুসাবিদা 


কর্তৃপক্ষ কলিকাতা-এর অফিপ হইতে রুট-পারমিট সংগ্রহে অন্ের নিরাপত্তে 
নিয়োক্ত মোটর পঞ্চ দুইটি নদীপথে সাধারণ যানবাহন হিসেবে ব্যবহার 
করিতেছি । এক্ষণে আমার নগদ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তফসিল বধিত লঞ্চ 
ছুইটি বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে আপনি দলিলগ্রহীতা উহা ক্রয় করিতে 
সম্মত হওয়ায় অছ্ধা হাজিরান মজলিলে সাক্ষীদের সম্মুখে আপনার নিকট 
হইতে নগদ মং ৬,০*,০০০ ছয় লক্ষ টাকা! দুইটি লঞ্চের মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া 
অত্র বিক্রয় দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম । অত্র দলিলে অঙ্গীকার, স্বীকার 
ও প্রকাশ করিতেছি যে তফসিল বরিত বিক্রীত লঞ্চ ছুইটির আমি একমাত্র 
মালিক স্বত্বাধিকারী এবং বিক্রয় করিবার অধিকার আছে । উহা! আমি কাহারও 
নিকট দায়বদ্ধ করি নাই বা আদালত কর্তৃক এই বিক্রয়ের উপর কোনরপ 
নিষেধাজ্ঞা নাই । আপনি অদ্য হইতে খরিদাস্থত্রে উহার মালিক দখলকার 
হইলেন এবং উহা! পুন্র-পৌত্রী দিগণক্রমে ভোগদখল ও বিক্রয়ের ক্ষমতাযুক্তে নিজ 
স্বার্থে ভোগদখল বা ব্যবহার করিবেন । তফসিল বণিত লঞ্চ দুইটির কাগজপত্র 
যথা--(১) সার্ভে সার্টিফিকেট, (২) রুট পারমিট, (৩) ট্যাক্স খাজন। ও টোলসের 
রসিদপত্র ইত্যাদি আপনাকে প্রদান করিলাম । আপনি যথাস্থানে আমার নামের 
পরিবর্তে নিজ নাম জারি করিয়া লইবেন । এতদউদ্দেশ্টে আহ্কষক্সিক যাবতীয় 
কাগজপত্র সম্পাদনকালে আমার দস্তখতের প্রয়োজন হইলে বিনা ছিধায় উহা 
করিতে বাধ্য থাকিব। তফসিল বধিত লঞ্চ দুইটি বন্ধক রাখি নাই কিংবা 
কোন প্রকার দায়বদ্ধ নাই অথবা উহ1 সরকার কর্তৃক রিকুইজিশনকৃত নহে। 
আমার মালিকানা স্বত্নের ক্রটির নিমিত্ত আপনার স্বন্বের বা স্বার্থের কোনরূপ 
ক্ষতি হইলে আমি তাহা পুরণ করিতে বাধ্য থাকিব। এতাদর্থে স্বেচ্ছায় অত্র 
দলিল সম্পাদন করিলাম । ইতি-_৩রা বৈশাখ, ১৪০২ সন, ১৭-৪-৯৫ ইং 
তফসিল 
মোটর লঞ্চ £ নাম (১) এম. ভি. বীশরী (২) এম. ভি. ঘড়িলাল 
ইঞ্জিন নম্বর যথাক্রমে ১০১২১৭ এবং ২৩৭৪৮৫ চেসিস নম্বর যথাক্রমে ২১৫০৯ 
এবং ৩২৬১৭ ৬ সিলিগার | দ্বিতল । মোট সীট সংখ্যা যথাক্রমে ২০৭ এবং 
১৮৬ তৎসহ প্রয়োজনীয় ফিটিংস ইত্যাদি বিক্রীত বটে। 
ইসাদী-__ দলিলদাতার 
১। 
২। 


ছব্ঠহিহ»ণ ভ্যগ্যান্ছা 
দেবোত্তর দলিল 


দেবোত্তর বলিতে দেবতার মালিকানাধীন বুঝায়। দেবতার উদ্দেস্টে 
উৎসর্গকৃত সম্পত্তিকে দেবোত্তর সম্পত্তি বলে। অভিধানিক অর্থে দেবোত্বর 
হইতেছে দেবোতার সম্পত্তি। ধম'য় উদ্দেস্টে চিবস্থায়ীভাবে যে সম্পত্তি দান বা 
উৎসর্গ কর! হয় তাহাই দেবোত্তর সম্পত্তি । 

কোন সম্পত্তি প্রকৃত অর্থে উৎসর্গ করা ন। হইলে দেবোত্তর স্থষ্টি হয় না। 
এমনকি আপাতদৃষ্টিতে দেবতার উদ্দেস্তে উৎসগীক্কত বলিয়া! মনে হয় এমন দলিল 
সম্পাদন করিলে দেবোত্তর হ্ষ্টি হয় না। এমন দলিলকে বিভ্রান্তি স্থটিকারী 
দান বলা হয়। কারণ এরকম দাঁলল দ্বারা দেবোত্তর হষ্টির বিভিন্ন উদ্দেশ্ঠ 
থাকিতে পারে £ যেমন--পাওনাদারকে ঠকানো, উত্তরাধিকারীকে ঠকানো, 
হস্তান্তর রোধ করিয়! চিরস্থায়ী পারিবারিক সম্পত্তি স্ষ্টি ইত্যাদি । বৈধ দেবোত্তর 
স্ষ্টির অন্যতম উপাদান হইতেছে যে সম্পত্তির মালিক তাহা উৎসর্গ করে সম্পূর্ণ 
নিঃস্বত্ববান হইবেন । যদি এমন হয় যে দাতা উৎসগ।কত সম্পত্তির উপস্বত্ব 
দেবতার অর্চনায় ব্যবহার ন! করিয়া নিজের ব্যবহারে লাগাইয়ছেন ব৷ যদি 
তাহ।র পরবত। ক্রিয়াকলাপ হই তে দেখ। যায় যে, প্ররুত উৎসর্গের কোন ইচ্ছাই 
তাহার ছিল না, এই রকম উতৎসগাঁকরণ'-এর কোন অর্থ নাই এবং তাহা 
কার্ধকর হইবে না। এই রকম দানকে দেবে।তবর বলা যাইবে না। 

কোন হিন্দু যদি বিগ্রহের নামে কোন সম্পত্তি কিনেন কিন্তু সাধারণের 
অর্চনার জন্য বিগ্রহ স্থাপন না৷ করেন বা পুরোহিত নিয়োগ না করেন তবে এই 
সম্পর্তিটি দেবোত্তর বলিয়। গণ্য হতে পারে না। ইহা ক্রেতার ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিই থাকিয়া যায় । 

দেবতার উদ্দেশে প্রকৃতপক্ষে উৎসর্গ কর! না হইলে দেবোত্তর সহি হয় না। 
এমনকি যদি প্রকৃত উৎসর্গ না হইয়। যদি দেবোত্তর স্যষ্টির চেষ্টামাত্র হইয়। থাকে 
এবং সম্পত্তির মালিকের উত্তরাধিকারীদের সেবাইত মনোনীত কর] হইয়' থাকে 
তবুও প্রক্কৃত উৎসর্গের অভাবে উক্ত দান দেবোত্তর হিসাবে গণ্য হইবে না। 

দেবোত্তর স্থপতি যে কোন স্থস্থ মন্তিফ সম্পঞ্গ সাবালক ব্যক্তি তাহার 
সম্পত্তি দানপত্র দলিল দ্বারা ৰা উইল করিয়া দাতব্য ও ধম|য় উদ্দেশ্তে অর্পণ. 
করিতে বা উৎসর্গ করিতে পারেন। তত্বারা দেবোত্তর স্থঙ্টি হইয়! থাকে। 


৬০৬ দলিল মুসাবিদা 


দেবমৃতি প্রতিষ্ঠা এবং পুজার্চনার ব্যবস্থা, ছুর্গা পূজা, কালী পুজা, দরিদ্র এবং 
ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা ধর্মকর্ম ব্যবস্থা ইত্যাদি পুণ্য উদ্দেশ্যে দানকে বলা যায় 
ধায় কারণে দান । 

দেবোত্তর £ মন্দির নির্ধাণ করিয়া! তাহাতে কোন দেবমৃতির প্রতিষ্ঠা 
করতঃ নিয়ত পৃজার্£নার ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন সম্পত্তি দান করিলে তাহা 
সাধারণত দেবোত্তর নামে পরিচিত । এই রকম বিগ্রহ বা দেবমৃত্তি এক বৈধ 
সত্বা (181101981 161990.) এবং তাহার উদ্দেশে উৎসগিরূত সম্পত্তির তিনি 
আইনত মালিক। দেবোত্তর ছুই রকমের হইতে পারে । যেমন--যখন কোন 
পরিবারের কোন ব্যক্তি পারিবারিক গৃহ দেবতার পুজা অর্চনার জন্য কোন 
সম্পত্তি দান করিয়া যান, তখন উহাকে ব্যক্তিগত অথব! পারিবারিক দেবোত্তর 
বলা হয়। কারণ তাবস্থায় বিগ্রহের সেবা পূজার দায়িত্ব তাহার বংশধরগণের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । আবার সর্বসাধারণের উদ্দেশে অন্থরূপ দান সম্পন্ন হইলে 
. উহা! সর্বজনীন দেবোত্ররূপে পরিগণিত হয়। কারণ উহাতে কোন পরিবারের 
কোন স্বার্থ বা দায়িত্ব থাকে না, উহা সাধারণের সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হয় | 
যেমন কলিকাতায় অবস্থিত কালীঘাট মন্দির । কোন বিগ্রহ যেখানে আইনত 
সম্পত্তির মালিক সেই ক্ষেত্রে বিগ্রহের সেবাইতগণ বিগ্রহ এবং দেবোত্তর সম্পত্তি 
ফেলিয়! দেশাস্তরে ধাইলেও দেবতার মালিকানা স্বত্ব থাকিয়। যায় । 

সেবাইত (5০৮৪1): মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিয়ত পুজার্চন। 
কাজে যিনি নিযুক্ত থাকেন, তাহাকে সেবাইত বল হয়। সেবাইত দেবতার 
যাবতীয় বিষয়াদির কার্ধনির্বাহীও বটে। দেবতা সম্পত্তির মালিক হইলেও 
কার্ধতঃ সম্পত্তি পরিচালনে সম্পুর্ণ অক্ষম ৷ সেইজন্য দেবতার পক্ষে তদীয় সম্পত্তি 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন উপযুক্ত পরিচালকের প্রয়োজন আর সেই দায়িত্ব স্তা্ত 
থাকে সেবাইতের উপর । সেবাইতের কর্তব্য ও দায়িত্ব বহুলাংশে নাবালকের 
সম্পত্তির অভিভাবকের ন্যায়। নাবালকের সম্পত্তি হইতে বেদখল হুইলে 
নাবালক তাহার অভিভাবকের মাধ্যমে প্রতিকারের জন্য আদালতে যাইতে পারে । 
অনুরূপভাবে দেঝোত্বর সম্পত্তি হইতে বেদখল হইলে সেবাইতের মাধ্যমে 
প্রতিকারের জন্য আদালতে মামলা করতে হয়। তখন বিগ্রহ পক্ষে নেবাইত 
দ্বারা মামলা দায়ের হয় । নাবালকের অভিভাবক যেমন আইন সঙ্গত প্রয়োজনে 
,» অথবা নাবালকের সম্পত্তির হিতার্থে নাবালকের সম্পত্তি বিক্রম অথবা দায়বন্ধ 
করিতে পারে, অনুরূপভাবে সেবাইতও আইন সঙ্গত প্রয়োজনে অথবা দেবতার 


দেবোত্তর দলিল ৬০৭ 


সম্পত্তির হিতার্থে দেবতার সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রনন অথবা! দ্বায়বন্ধ করিতে 
পারে। উভয় ক্ষেত্রেই ক্রেতাকে “সাবধান” নীতি মানিয়া চলিতে হয় অর্থাৎ 
উভয় ক্ষেত্রেই ক্রেতার কর্তব্য অনুসন্ধান লইয়! দেখ! নাবালকের অথব! দেবতার 
সম্পত্তি বিক্রির অথব। দায়াবন্ধ করার যথার্থ আইন সঙ্গত কারণ আছে কিনা। 
অনুসন্ধানে ক্রেতা আইন সঙ্গত কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়৷ জমি খরিদ করিলে 
তাহার ভবিষ্যতে আর বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তান্তথায় 
সেবাইতের সহিত যোগমাজসে দেবতার সম্পত্তি খরিদ করিলে পরে 
মামলা মোকদ্দমায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক । দেবোত্তর সম্পত্তির 
সেবাইত কে হইবেন এবং তাহার উত্তরাধিকার স্ত্র কি হইবে তাহা 
সাধারণত অর্পণনামা অথবা উৎসর্গপত্রে ব্যাখ্যাত থাকে । আর যর্দি কোন 
নির্দেশ না থাকে, তবে সেবাইতের পদের উত্তরাধিকার গত্র অর্পণনাম! দাতার 
উত্তরাধিকারীদের উপর স্বাভাবিক উত্তরাধিকার স্ুত্রান্থ্যায়ী পরিক্রমিত হয়। 
সেবাইত দেবতার স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করিলে অথবা তাহার দায়িত্‌ 
পালনে ব্যর্থ হইলে প্রয়োজনবোধে তাহাকে আদালত কতৃক অপসারিত করিয়া 
অন্য সেবাইত নিযুক্ত করা যায় । 

দেবোত্তর সম্পত্তির হস্তান্তর ঃ হিন্দু আইনের সাধারণ নিয়মানুযায়ী 
দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না। তবে ধমীয় অর্চনা অব্যাহত রাখার 
উদ্দেস্টে এবং দেবোত্তর সম্পত্তিটি রক্ষা করার উদ্দেশ্তে যথাযথ প্রয়োজনে বা 
দেবোত্বটির প্রকৃত মঙ্গলের জন্য সেবায়েত তাহার উপর ন্তাস্ত ক্ষমতাবলে 
নাবালকের অভিভাবকের মত দেবোত্বর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন । যথাযথ 
আইনগত প্রয়োজন ছাড়া সেবাইত দেবোত্তর সম্পর্তি ইজারাও দিতে পারেন ন]। 

সেবাহতের নিকট হইতে খরিদ করিবার সময় ক্রেতার কর্তব্য ? 
সেবাইত দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক নন। দেবোত্তর সম্পত্তি তিনি শুধু বৈধ 
প্রয়োজনে বিক্রক্ন করার সীমিত ক্ষমতার অধিকারী | সেবাইতের নিকট হইতে 
সম্পাত্ত কেনার সময় ক্রেতাকে সাবধানতা৷ অবলম্বন করিতে হয় । 

দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বৈধ প্রয়োজন ছিল কিনা তাহ প্রমাণ 
করার দায়িত্ব ক্রেতার । তাই কেনা-বেচার সময় ক্রেতাকে অন্থসন্ধান করিতে 
হইবে যে সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রয়োজন সত্যিই রহিম্বাছে কিদ1| ক্রেতাকে ইহাও 
প্রমাণ করিতে হইবে যে তিনি যথাশস্তব অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং বিক্রয়ের 
প্রয়োজন ছিল এই মখে তিনি সন্তষ্ট হইয়াছিলেন । আদ্দালত হইতে সেবাইত যদদি 


৬০৮ দলিল মুসারিদ। 
প্রয়োজন দেখাইয়া অনুমতি লইয়া থাকেন তবে আদালতের নির্দেশটি দেখেই 
ক্রেতা সন্তষ্ট হইতে পারেন, অন্য অনুসন্ধান না করিলেও চলে। নাবালকের 
অভিভাবকের নিকট হইতে নাবালকের সম্পত্তি কেনার সময় ক্রেতাকে যেরকম 
অনুসন্ধান করিতে হয় সেবাইতের নিকট হইতে দেবোত্তর সম্পত্তি কেনার সময়ও 
অনুরূপ অনুসন্ধান করিতে হয় । 

দেবোত্তর অথবা দাতব্য কারণে দ্রান করিবার পদ্ধতি : দেবোত্তর বা 
দাতব্য কারণে দান করিতে লিখিত দলিল অবশ্থ প্রয়োজনীয় নয়, মৌখিকও 
হইতে পারে । তবে সাধারণত এই জাতীয় উৎসর্গ রেজিস্রিযুক্ত অর্পণনাম! 
দলিলমূলেই হইয়া থাকে। এই রকম দলিল দানপত্র অথবা ইচ্ছাপত্রও হইতে 
পারে] আবার কোন "185 গঠন করিয়া উহার হাতেও দেবোত্তর অথবা 
দাতব্য বিষয়াদির দায়িত্ব অর্পণ করা যাইতে পারে । লিখিত দলিল হইলে দানের 
ব্যাপারে সবকিছুই হম্পষ্টৰপে লিখিতে হইবে নতুবা অস্পষ্টতা এবং অনিশ্চয়তার 
কাবণে দান বাতিল বাপয়। গণ্য হইতে পারে। শুধু দেবপুজায় কিংবা শপ 
দাতব্য কার্ষে উক্ত সম্পত্তি উৎসগিত হইল, তাহা সম্পষ্টরূপে দলিলে উল্লেখ থাকা 
প্রয়েঞজজন। উৎসগিত সম্পত্তির পূর্ণ তালিকা এবং পরিচয় দলিলের তফসিলে 
দিতে হইবে । 

দাতা চিরকালের জন্য দান কার্ধ সম্পাদন করিবেন । উহাতে দেব অর্চনা 
অথবা মানব সেবার স্বরূপ বণিত থাকিতে হইবে । প্রদত্ত লম্পত্তিতে দাতা কোন 
প্রকার স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারিবেন না। 

কাল্সনিক অথবা অলীক দান (1110507% 2000106009 ) £-_ 
ধম।য় অথবা জনসেবায় অন্প্রাণিত হইয়া দাতা চিরকালের জন্য ধমীয় অথব৷ 
মানবিক উদ্দেস্তে দান করিয়া থাকে । কিন্ত অনেক সময় দেখ যায় প্রকৃত অর্থে 
দান না করিয়া পাওনাদারদের ঠকাইবার জন্য দানের বাহান। করা হইয়া থাকে । 
যেমন রাম যথেষ্ট খণগ্রন্ত অবস্থায় আছে। পাওনাদারগণ তাহাদের পাওন! 
আদায়ের দাবিতে মামলা করিলে নীলামে রামের বাড়িঘরমহ যাবতীয় সম্পত্তি 
বাক্রি হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাঁবস্থায় রাম তাহার সম্পত্তি রক্ষার্থে এবং 
পাওনাদারদের ঠকাইবার জন্য বাড়িতে কালীষূতি প্রতিষ্ঠা করিয়৷ কালীমাতার 
নামে যাবতীয় সম্পত্তি রেজিস্্িযুক্ত দলিল দ্বারা দান করিয়া তাহার জোষ্ঠ পুত্রকে 
সেবাইত নিধুক্ত করিল। বল! বাহুল্য এই রকম দেবোত্তর প্রকৃত অর্থে দেবোত্তর 
নহে। এই ব্যবস্থা! দেবোত্বরের ছন্মবেশে পাওনাদার ঠকাইবার একটি অপ- 


দেবোত্তর দলিল ডি 


কৌশল মাত্র এবং এই জাতীয় দানকে বলা হয় কাল্লনিক বা! অলীক দান অর্থাৎ 
দানের যথার্থ উদ্দেশ্টের পরিপন্থী অন্য কোন উদ্দেস্তে দেবোত্বরের বাহানা! করিলে 
তাহাকে অলীক দেবোত্তর বলা হয়। দান অলীক গণ্য হইলে প্রত মালিকানা 
দাতার নিকট থাকিয়া যায় এবং পাওনাদারগণ তাহার সম্পত্তি নীলাম বিজ্রযপ 
দ্বারা তাহাদের পাওনা টাকা আদায় করিতে পারেন । 

আংশিক দেবোত্তর (7৪1191 06৫1০9119) £__-এইরূপ দানে দেবতা 
মালিক হন না। দেবপুজার নিমিত্ত সম্পত্তির সহিত একটি বাধ্যবাধকতা! সৃষ্টি 
করা হয় মাত্ত। যেমন রাম মৃত্যুর পূর্বে একটি উইল করিয়া পুত্রদের সম্পতি 
দিয়া গেল এই শর্তে যে উহলের চিহ্নিত ২০ বিঘা! জমির আয় প্রাতি বৎসর 
তাহার পারিবারিক দুর্গাপূজায় ব্যয়িত হইবে । এই ক্ষেত্রে দুর্গাদেবীর উপর ২০ 
বিঘ। জমির মালিকানা অপিত হয় নাই। মালিকান! পুত্রদের থাকিবে, তবে 
উক্ত ২০ বিঘা জমির সহিত প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার একটি বাধ্যবাধকতা৷ বা 
দায় স্যষ্টি হইল | এই জাতীয় দানকে বলা যায় আংশিক দেবোত্তর বা দান । 

মঠ এবং মহন্ত (74501) ০00 7101500) £ হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি 
সাধারণত ছুই ধরনের। দেবস্থান বা মন্দিরগুলি এক ধরনের প্রতিষ্ঠান আর 
মঠগুলি অন্য ধরনের প্রতিষ্ঠান | ধমায় বিগ্যার্থাদের জন্য বিদ্যাপীঠগুলি সাধারণত 
মঠ নামে অভিহিত । আর মঠের প্রধান প্রশাসক হইলেন মহস্ত। মঠের 
উদ্দেস্তেও সম্পত্তি দান ব। উৎসর্গ কর! যায় । 


নিদর্শ-_১ 
দেবোত্তর দলিল 

লিখিতং শ্রীচজ্দ্কুমার গাঙ্গুলী পিতা! মৃত ভূপেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী সাকিন ধুলগ্রাম 
থানা কল্যাণী জেলা নদীয়া! পেশা তেজারতী জাতি হিন্ু_দানকর্তা । 

কম্য দেবোত্তর দলিল পব্রমিদং কার্ধধাগে আমি একজন ধর্ম ভীরু খাত্বিক 
ব্রাহ্মণ । দেবদেবীর পূজা অর্চনা ও ধর্মের মহিম।! প্রকাশ ও বিকাশের জন্য সদ্য 
ব্যাকুল থাকি। যেহেতু আমি নিয়ের তফসিলে বণ্রিত স্থাবর সম্পত্তি দেব ও 
অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি চূড়ান্তভাত্রে দখলভোগ ও অধিকারে রাখিয়াছি এবং 
পর্যা্তভাবে তাহার স্বত্বাধিকারী এবং যেহেতু পবিজ্র ইচ্ছা ও আশান্থসারে এবং 
ধমাঁয় সেবা এবং কল্যাণের প্রতিদানে এবং অন্যান্য দেবদেবীর পৃজা অর্গন। 
কারণে ও প্রতিদানে -"**স্থানে একটি মন্দির নির্বাণ করিম্বাছে এবং উল্লেখিত 


৩৪৯ 


৬১০ দলিল মুসাবিদ। 


৮০০০ দেবতাকে প্রতিষিত করিয়৷ মন্দিরটি উৎসগাকৃত করিয়াছি; এবং 
যেহেতু আমি উল্লেখিত দানকর্তা নিম্নের তফসিল বদিত সম্পত্িদমূহ 
উল্লেখিত দেবতার নিকট ও তার ভোগের নিমিত্ত এবং দেবতার দৈনন্দিন সেবা 
এবং সামাজিক ধর্মীয় উৎসবের জন্যে এবং মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দান 
করিতে ইচ্ছুক । এখন এই দলিল সাক্ষ্য দিতেছে যে, উল্লেখিত প্রতিদানের 
বিনিময়ে আমি এতদ্বারা তফসিলে বণিত সমগ্র সম্পত্তি সকল প্রকার দায়- 
দেনামুক্তভাবে বণিত পন্থায় উল্লেখিত দেবতার নিকট এবং তাহার পক্ষে এবং 
তাহার পুজা অর্চনার জন্তে চূড়াস্তভাবে এবং চিরতরে অনুদান হ্তাস্তর, সমর্পণ, 
স্বত্বনিয়োগ, আশ্বাস প্রদান এবং উৎসর্গ করিতেছি; এবং এতদ্বারা 
উল্লেখিত উদ্দেশ্টে নিজেকেই প্রথম সেবায়েত হিসেবে মনোনীত এবং নিযুক্ত 
করিতেছি এবং এতদ্বারা তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র অনীল চক্রবর্তী-কে 
উল্লেখিত দেবতার সেবায়েত হিসেবে মনোনীত ও নিযুক্ত করিয়াছি তাহার 
স্থলে তাহার পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রাদিক্রমে হিন্দু উত্তরাধিকার, রেওয়াজ ও 
প্রথা অনুসারে তাহার ব! তাহাদের স্ব স্ব পিতার সেবায়েত পদের উত্তরাধিকারী 
হইবে ঃ তবে শর্ত হইতেছে যে, যদ্দি উল্লেখিত অনিল চক্রবর্তী বা তার পুর 
পৌত্র মহল! উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারিগণ রেখে মৃত্যুবরণ করে অথবা 
মেয়ের ঘরের পুরুষ উত্তরাধিকারি রাখিয়! মৃত্যুবরণ করেন তবে ছেলের ঘরের 
অন্যান্য সেবায়েতর! সেবায়েত হিসেবে গণ্য হইবে, কিন্ধ ছেলের ঘরের কোন 
পুরুষ উত্তরাধিকারী ন1 রাখিয়া যদি সকল সেবায়েত মারা যান এবং তাহার বা 
তাহাদের বিধবা জীবিত থাকেন; তবে তেমন বিধবা বা! বিধবাগণ তাহাদের 
জীবদ্দশায় সেবায়েত হিসেরে থাকিবেন, কিন্তু তাহাদের মৃত্যুর পর মেয়ের ঘরের 
পুরুষ উত্তরাধিকারী (যদি থাকে ) সেবায়েত পদ লাভ করিবে এবং তেমন 
মেয়ের ঘরের পুরুষ উত্তরাধিকারী ন1 থাকিলে ছেলের ঘরের মেয়ে উত্তরাধিকারি 
সেবায়েত লাভ করিবে এবং তেমন উত্তরাধিকারী না থাকিলে মেয়ের ঘরের 
মেয়ে উত্তরাধিকারিণী মফল হইবে; যদি উপরোল্লেখিতভাবে কোনো উত্তরাধিকা'রি 
না পাওয়া যায়, তবে সরকারী জিন্মাদীরই সেবায়েত নিয়োগে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন 
জিন্মাদার হইবে, কিন্ত তেমন অফিসার যদ্দি তেমন জিন্মাদার হইতে অস্বীকার 
করেন তবে উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত দ্বার। সেবায়েত নিযুক্ত হইবে । 
সব্দা এই শর্তে এবং এতদ্বারা! সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইতেছে যে যদি 
সেবায়েত পদাধিকারী কোনো ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেন অথব] মহিলা সেবায়েত 


দেবোতর দলিল ৬১১ 


হইরাও সতীত্ব বিসর্জন দেন, তবে তাহাকে বা তাহাদেরকে এই খতের উদ্দেস্ঠ 
অন্থসারে মৃত বলিয়া বিবেচনা! করা হইবে ?এবং তারপরে যে সেবাইত পদের 
অধিকারী হইতঃ সে পদের অধিকারী হইবে। 

এবং এতদ্বারা ঘোষণা কব! হইতেছে যে, দানের বিষয়বস্তর উপর এখতিয়ার- 
সম্পন্ন জেলা জজের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোনো জিন্মাদার বা সেবায়েতগণ 
পূর্বে উবেখিত ও উৎসগারুত সম্পত্তি বিক্রি করিতে, রেহেন প্রদান করিতে বা 
অন্যথায় ণভারে ভারাক্রান্ত করিতে পারিবেন না। এতদ্বারা আরে! ঘোষণ৷ 
করা হইতেছে যে, সেবাইত বা সেবাইতগণ যাহাদ্দের দখলে বিভিন্ন সময়ে 
সম্পত্তি থাকিবে, তাহার] তাহাকে জিন্মা হিসেবে রাখিবে এবং সর্বাধিক স্থৃবিধা- 
জনকভাবে তাহার ব্যবস্থাপন] করিবেন এবং তাহ। হয় স্থাবর সম্পত্তির জামানতে 
বা সরকারী জামানতে সর্বাধিক লাভঞ্জনকভাবে বিনিয়োগ করিবেন এবং সময়ে 
সময়ে তেমন বিনিয়োগ পরিবর্তন করিবার ক্ষমত৷ তাহাদের থাকিবে এবং তেমন 
সম্পত্তির আয় প্রথমত উল্লেখিত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির জন্যে 
এবং উল্লেখিত সম্পত্তির ওপর ধার্ধ নকল কর, খাজনা, রাজন্ব এবং অন্যান্য 
যাবতীয় খরচ।দি পরিশোধের জন্য ব্যয় করিবে এবং উক্ত সেবাইত বা সেবাইত- 
গণ আয় ও সংগ্রহের শতকরা ৭% ভাগ নিজের বা নিজেদের জন্য ভাতা ব! 
সন্ম।নী হিসেবে রাখবাব পর আয়ের অবশিষ্টাংশ উল্লেখিত দেবতার দৈনন্দিন 
পৃর্জ| অর্চনা এবং পা।রবারিক রেগুয়জ বা. প্রথাস্থ্যায়ী সাধারণ ধর্মীয় উৎসবাদ্িতে 
ব্যয় করিধেন । এইবপ ক্ষেত্রে সেবাইত বা সেবাইতগণ তাহাদের হ্ৃবিবেচনা 
প্রয়োগ করিবেন । 

এতর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জনে সরল অন্তঃকরণে দেবোত্তর দলিল সম্পাদন 
করিলাম । ইতি ৫1৫1৯৫ ইং 

তফদিল 
সাক্ষী 
মুসাবিদাকারক স্বাক্ষর 


নিদর্শ-২ 
পিখিতং শ্রাগণেশ চক্রবত্তা পিতা ৬ কার্তিক চক্রবত্তয সাং দেবোরা রোড 


ভাটরাপল্লা, থানা বারালাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা । 
কন্য দেবোত্তর দলিল পত্র মিদং কার্ষাগে । আমি নিয় তফসিল বনদিত 


৬১২ দলিল মুমাবিদা 


স্থাবর সম্পত্তিতে একটি দ্বিতল মন্দির নির্মাণে মালিক দখলকার নিয়ত আছি । 
উক্ত সম্পত্তি আমার স্বগায় পিতার ওয়ারিশস্থত্রে প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখল করিতে 
থাকা অবস্থায় ঈশ্বর চিন্তায় একাগ্রতা ও মনো'নিবেশের ফলে পরলোকে বিপুল 
শন্দ লাভের ইচ্ছায় একনি চিতে নিয়মিত পূজা, অর্চণা, অগ্তলি ও আরতি 
মাধ্যমে পরমপিতার পান্িধ্য লাভের আশায় নিয়মিত ব্রত কার্য চালাইয়া 
আপসিতেছি। উক্ত সম্পত্তিতে নিজ ব্যয়ে শ্রীগ্রঞকালীমাতা বিগ্রহের স্থায়ী 
মন্দির নির্মাণান্তে পূজা পাবণের, ধ্যান আরাধণার পথ আরও প্রসারিত হইয়াছে । 
দীর্ঘদিন যাবৎ মনের একান্তে বাসন! পোষণ করিয়া আসিতেছি যে আমার 
শুদ্ধ চিন্তায় মাত আরাধনায় যাহাতে আমার অবর্তমানে ভবিন্ততে কোন প্রকার 
ব্ঘাত না ঘটে এবং সেবায়েত, পুরোহিত নিয়োগ এবং তাহাদের ব্যয় ভার 
বহন ও দৈনন্দিন পুজা অর্চনার ও খরচাদির নির্বাহের জন্য যাহাতে কোন- 
প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় তজ্জন্য তফসিল বণিত সম্পত্তি শ্রীশ্রীএকালী 
মাত বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়া মাত আরাধনার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া 
যাই। 

সেই হেতু অগ্য রোজ হাজিরাণ মজলিসে নিয় তফসিণ বণিত সম্পত্তি 
শ্ীশ্রীঞঠকালীমাতা বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়া উহা বিগ্রহের সম্পত্তি হিসাবে 
দেবোত্তর বলিয়। ঘোষণা করতঃ আমার স্বত্ব দখল ও মালিকান। বিগ্রহের অন্থকুণে 
অর্পণ করতঃ আমি ও আমার ওয়ারিশা'ন ও স্থলবতীগণত্রমে এককালীন দখল- 
চ্যুত ও মালিকাণা বিহান হইলাম ও হইলেক। তফসিল বণিত সম্পতিতে 
আমার যাহা কিছু মালিকানা, স্বত্ব, দখশ ইত্যাদি ছিপ তৎসমুদ্ধয় আমা 
হতে বিলুপ্ধ হইয়। বিগ্রহের অন্ৃকুলে অপিল ও বর্তাইল। 

শর্ত থাকে যে, আমি যতদিন সক্ষম থাকিব ততদিন আমি নিজেই উক্ত 
বিগ্রহের সেবায়েত থাকিব এবং দৈনন্দিন মাতৃপৃজা ও সেবাকার্য করিব। 
আমার অবর্তমানে আমার জ্যোষ্ঠপুত্র শ্রীমান অনিমেষ চক্রবর্তী উক্ত বিগ্রহের 
সেবায়েত হইবেন । তাহার মৃত্যুর পর বংশের মধ্যে যিনি জোষ্টপুত্র এবং 
ধর্মপরায়ণ থাকিবেন, তিনিই পরবতী সেবায়েত হুইবেন। আমার বংশের 
মধ্যে যদ্দি কোন পুরুষলোক না থাকেন কিংবা পুরুষ লোক থাকা সত্বেও তিনি 
ধর্মপরায়ণ না হইলে অথবা অন্য কোন পেশায় দুরবতাস্থানে কর্মরত থাকিলে, 
তদ্রুপ ক্ষেত্রে উত্তর ২৪ পরগণ! জেলার জেল! জঞ্জ বাহাদুর উপযুক্ত ব্যক্তিকে 
সেবায়েত নিযুক্ত করিবেন । দেবোত্তর সম্পক্তি কোন অবস্থাতেই কোন সেবায়েত 


দেবোত্তর দলিল ৬১৩ 


'কোন প্রকার হস্তাস্তর করিতে পারিবেন না, তবে যদি এমন কোন পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয় যে, তফসিল বণিত সম্পক্কি রক্ষণাবেক্ষণ করা দুরুহু এবং উহার অস্তিত্ব 
বিলীন হইয়! যাওয়ার সম্ভাবন৷ রহিয়াছে, এইরূপ ক্ষেত্রে জেলা জজ বাহাদুরের 
অন্থুমতিক্রমে তফসিল বণিত সম্পত্তি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করতঃ বিগ্রহের নামে 
স্থবিধাজনকস্থানে সম্পক্তি খরিদ করতঃ পুনরায় বিগ্রহ স্থাপন কর] যাইবে । 

তফসিল বণিত সম্পত্তির অজিত টাকা ও মুনাফ৷ নিকাস্থ ব্যাঙ্কে জমা 
থাকিবে । সেবায়েত সহ পাঁচ সাশ্ত বিশিষ্ট কমিটির সিদ্ধাস্ত অনুযায়ী সেবায়েত- 
সহ দুইজনের স্বাক্ষরক্রমে উক্ত টাকা উত্তোলন কর যাইবে । 

হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ১১৮১০০০ € এক লক্ষ আশি 
হাজার ) টাকা । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সরল অস্তঃকরণে উক্ত দেবোত্তর দলিলে সহি দ্বারা 
সম্পাদন করিলাম । ইতি_২৩-১-১৪*২ বাং ১০-৫-৯৫ ইং । 


তফণিল 
ইসাদী 
১। 
| 


মুসাবিদাকারী স্বাক্ষর 


নিদর্শ ৩ 

অগ্য ২০-৫-১৯৯৫ তারিখে আমি শন্ছনীল চক্রবতা পিতা মৃত লক্ষণ চক্রবর্তী 
বয়স আনুমানিক ৭* বৎসর সাকিন শ্রীরামপুর থান! হাওড়া জেলা হাওড়! অত্র 
বন্ধোবস্ত দলিল সম্পাদন করিলাম । 

আমার বয়স ৭* বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, বিগত ছুই বৎসর যাবত শরীর আদৌ 
ভাল যাইতেছে না। নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিতে দুর্বল ও ক্লান্ত হইয়া 
পড়িতেছি। আর কতদিন ধরণীতে থাকিতে পারিব তাহ! কেবল পরম পিতাই 
জানেন। যেকোন সময় পরকালের ভাক আসিতে পারে। এইরূপ অবস্থার 
আমার সম্পত্তির একটি ন্যায়াহুগ বিলি ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া সমীচীন এবং 
প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি। 

আমি বিবাহিত কিন্ত নিহসস্তান। এই কারণে ধর্মীয়, সবি গ্রাণ্থির নিমিত্ত 
এবং অস্তান্চ উদ্দেক্টে আমার-কাড়িতে,শ্ীয়াদগুরে ১৫১৭ দাগে তিন একর. তুঙ্গি 


৬১৪ দলিল মুসাবিদা 


বেষ্টিত পাচিল হ্বারা ঘিরিয়া দেঁবাদিদেব মহাদেব শিব ঠাকুরের নিত্য পূজার 
জন্য একটি প্রাসাদোপম মন্দির নির্মাণ করিয়াছি এবং এঁ স্থানে পূজা ও সন্ধ্যারতি 
এবং শিবরাত্রি প্রভৃতি বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রথাগত উৎসবাদির স্তব্যবস্থা' করিয়াছি। 
আমি আমার জীবদ্দশায় কথিত পুজান্্ঠানাদির জন্য প্রয়োজনীয় খরচাদি 
নিয়মিত বহন করিয়া যাইতেছি। 

এক্ষণে আমি নিম্ে প্রদতত তফসিল বণিত সম্পত্তি উপরোক্ত উদ্দেশ্টে স্থায়ী- 
ভাবে দান করিতে ইচ্ছুক, যাহাতে উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত লাভ, মুনাফা! ইত্যাদি 
আয়লদ্ধ অর্থে মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ, নিত্য পুজাদি এবং প্রথাগত উৎসবাদির 
অনুষ্ঠান হইতে পারে, অর্থাৎ যেসকল কার্য আমি দীর্ঘকাল যাবৎ স্বয়ং সম্পাদন 
করিয়া আসিতেছি তাহা যাহাতে ভবিষ্যতেও নিহিষ্বে সম্পাদিত হইতে পারে । 

এক্ষণে আমি আমার উক্ত ইচ্ছানুযায়ী এই দলিল সম্পাদন পূর্বক তফসিল 
বর্ণিত সম্পত্তি চিরদিনের জন্য উপরোক্ত উদ্দেস্তটে দান করিলাম, আমার উক্ত 
সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নিষ্ষণ্টকাবস্থায় রহিয়াছে। আমার মনোবাসনা যাহাতে 
পূর্ণ হয় তজ্জন্য কার্ধাদি সম্পাদনের জন্য নিম্নব্িত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি 
অছিপর্যদ গঠন করিলাম £ 

১। শ্রীদেবেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী, এডভোকেট, ১০৭ শ্রীরামপুর রোড থানা ও 
জেলা হাওডা | 

২। শ্রীঅশোক চক্রবত্তী পিতা ৬ষোগেন্জরনাথ চক্রবর্তী সাং রঘুনাথপুর 
থানা ও জেলা হাওড়া । 

৩। শ্রীদেবাশীষ গাঙ্গুলী, ব্যারিষ্টার, ২০৮ বালি রোড থানা বালি জেল! 
হাওড়া । 

উক্ত ব্যক্তিবর্গ এখন হইতে আমি জীবিত থাকাবস্থায় অছি আইন অন্থ্যায়ী 
ব্যবস্থাপন। কার্ষ পরিচালন! করিবেন এবং উক্ত হচ্ছান্থ্যায়ী যাবতীয় ক্ষমতা 
প্রয়োগ করিবেন এবং যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবেন £ তবে শর্ত থাকে যে, 
যেসকল ক্ষেত্রে হাওড়া জেলার জেল! জজবাহাছুরের পূর্বানহ্ননতি লওয়! আবস্তক, 
সেইক্ষেত্রে অছিগণ আমার অঙ্মতি লইবেন এবং আমার মৃত্যুর পর অছিগণ 
বর্তমানে প্রচলিত আইন অন্থযায়ী উহা ব্যবস্থাপনা! ও পরিচালনা করিবেন । 

উপরোক্ত অছিপর্যদের কাহারও স্বৃত্যু হইলে যিনি বা যাহারা জীবিত 
থাকিবেন, তিনি বা তাহার! কথিত মৃত্যু জনিত শুন্তা৷ পূরণ করিবার জন্ত উপযুক্ত 


দেবোওর দলিল ৬১৫ 


ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন বা মনোনয়ন করতঃ উক্ত শ্ত্স্ান পুরণ করিবেন, 
তবে প্রকাশ থাকে যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বী নহেন এমন কোন ব্যক্তিকে কদাপি 
অছি হিসাবে নিয়োগ, নির্বাচন বা! মনোনীত করা যাইবে না এবং অছিরূপে কর্মরত 
কোন ব্যক্তি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিলে তাহার পদ শৃন্ট হইবে অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
পদচ্যুত হইবে । সেই স্থলেও নতুন অছি নিয়োগ করিতে হইবে । 

কথিত অছিগন বা যাহারা ভবিগ্ততে অছিবূপে স্থলাভিষিক্ত হইবেন তাহারা 
তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিব কোন অংশ ভাভা প্রদান, ভাড়া আদায় করিবার, 
করশুক্ক ইত্যাদি এবং অন্যান্য খরচাদি প্রদান করিবার যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিতে পারিবেন এবং সম্পত্তি বিক্রয় ব্যতিত যে কোন প্রকার ব্যবস্থাপনায় 
আনিয়া আয় অর্জন করিতে পারিবেন এবং অঙ্জিত অর্থ উক্ত বিগ্রহের পৃজাঅর্চনা 
ইত্যাদির জন্াই ব্যয় করা হইবে । তফপিল বণিত সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য 
সর্ব সাকৃল্য ১,৫০,*** এক লক্ষ পঞ্চাল হাজার টাকা হুইবে। 

এতার্থে সুস্থ সরীরে প্রসন্নচিত্তে অন্যের বিনান্রোধেও বিনা প্ররোচনায় অত্র 
দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি-_-২*-৫-৯৫ ইং। 


তফসিল 


ইসাদী 
১। হ্বাক্ষর 


| 


মোসাবিদাকারা 


শনগুন্বিহসশ অসশ্খণাক 
ওয়াকফ 


“ওয়াক ফ” অর্থ মুনলিম আইনে পুণ্যময়, ধমায় বা দাতব্য বলিয়া! স্বীকৃত 
কোন উদ্দেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি কতৃক কোন স্থাবর, অস্থাবর 
সম্পত্তি চিরস্থায়ীভাবে উৎসরগাকরণ এবং ওয়াকফ বলিতে উপরোক্ত উদ্দেশ্তে 
অন্য যে কোন দান বা অনুদান, ব্যবহারের মাধ্যমে স্থষ্ট ওয়াকফ এবং অমুসলিম 
কতৃক সৃষ্ট ওয়াক ফ উহার অন্তন্ক্ত হইবে। 

ওয়াক সম্পত্তির মালিক স্বয়ং শরষ্টা তাই ওয়াকফ, চিরস্থায়ী এবং 
অপ্রত্যাহারযোগ্য । ওয়াক ফ সম্পত্তিতে পূর্বমা'লিকের স্বত্বাধিকার বিলুপ্ত হয়। 
ওয়াক ফ কৃত সম্পত্তির আয় উপার্জন মানব জাতির কল্যাণে ব্যয় করা হয়। 


ওয়াকফ এর কতিপয় উদ্দেশ্য নিম্নরূপ £ 


১। দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে ভিক্ষা প্রদান, রাহে লিল্লাহ, | 

২। মসজিদ ও যেখানে ধমাঁয় আচরণের জন্য ইমাম থাকেন। 

৩। মাত্রীসা ও শিক্ষা ( ইসলামী) প্রতিষ্ঠান পরিচালন! । 

৪। দরগা, পীর ও বুজূগের আন্তানা | 

৫ | ঈদগাহ, প্রতিষ্ঠা ও ঈদের নামাজ পরিচালন! করা । 

৬। খানকাহ,, তাজিয়া, কবরে চেরাগী প্রদান ইত্যাদি । 

৭। পরিবারবর্গের কল্যানার্থকুত পারিবারিক ওয়াকৃফ | 

ওয়াকফ সম্পর্কে ১৯১৩ সালেয় ৭ই মার্চ ওয়াকফ বৈধ করণ আইন প্রণীত 
হয়। অতপর ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইন এবং ১৯৮৬ সালের ওয়াকফ 
( সংশোধনী ) আইন বলবৎ ছিল । এই সমস্ত আইন বাতিল করিয়া ১৯৯৫ 
সালের ওয়াকফ আইন (১৯৯৫ এর ৪৩ নং) প্রবতিত হইয়াছে । 

ওয়াক ফ-এর সম্পত্তিতে ম্বৃতাওয়ান্দী হইতেছে ব্যবস্থাপক মাত্র। 

নিয়ে ওয়াকফ সম্প্তির দলিলের মুসাবিদা দেওয়া হইয়াছে । উহা! 
পর্ধযালোচনা করিলে ওয়াকফ্-এর উদ্দেস্ত, কার্ধ, মুতাওয়াল্লীর কার্ধক্ষমতা 
ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জগ্মাইবে। 


ওয়াকৃফ ৬১৭ 


নিদর্শ_১ 
ওয়াকৃফ, নামা দঙ্জিল 
থানা হরিহরপুর 
জেলা মুপিদাবাদ 
তায়দাদ ৪০১০০ টাকা 


মোহম্্দ করিম বকস পিতা! মরহুম এলেরাশ শেখ সাকিন নন্দা থানা 
হরিহরপুর জেলা মুশিদাবাদ জাতি স্নন্লী পেশা ব্যবসা । 

কশ্য ওয়াক ফ্রনামা পত্রমিদং কার্ধধ্ণগে । যেহেতু আমি আমার সামান্য 
ক্ষমতা অনুযায়ী একটি মসজিদ নির্মাণ করিবার বাসনা করিয়া! জিলা মুশি- 
দাবাদ থান! হরিহরপুর অধীন ১৬ নং নন্দা মৌজায় ১৫০ নং খতিয়ানের 
২৪০ দাগের ৬২ শতাংশ জমি যাহার মূল্য অশ্থমান ৪*,*** টাকা হুইবে, 
যাহা আমি অন্যান্য সম্পত্তিসহ পৈত্রিক ওয়ারিশীস্থত্রে মালিক ও দখলকার 
নিয়ত আছি। উক্ত পরিমিত ভূমি আমি খালেদ আল্লার ওয়ান্তে লিল্লাহ 
মৌখিক ওয়াকৃফ করিয়া দিয়া তাহার কিয়দংশে ইষ্টকের দেয়ালবিশিষ্ট 
করোগেট টিনের ছাদযুক্ত একটি মসজিদ ঘর নির্যাণ করিয়। দিয়াছি ও তাহাতে 
পাঁচ ওয়াক্তের জুস্বা ও ঈদের নামাজ রীতিমত আদায় হইয়া আসিতেছে এবং 
আমি উক্ত ওয়াকৃফের মুতাওয়ালী স্বরূপ উক্ত মসজিদ্দের তৈল বাতি, জায় 
নামাজ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছি এবং উক্ত 
মসজিদে যাহাতে রীতিমত আজান, 'আকাসত ও ছালতি ছালেছ আল্লার 
ওয়াস্তে কোন টাকা পয়সা বা কোনরূপ পাধিৰ স্বার্থ ব্যতিত স্ুসম্পন্ন করিয়া 
আসিতেছি। মানব-জীবন ক্ষণস্থায়ী, আমার অবর্তমানে যাহাতে মসজিদের 
কাজ শরিয়ত অন্্যায়ী ঠিকমত চলে এবং উপযুক্ত ওয়াকৃফনামা পরে পাছে 
মসজিদেব তবাবধানে গোলযোগ বা ত্রুটি হয় সেই ভয় নিবারণার্থে আমার 
থালেছ উদ্দেশ্টে বা নিয়ত জ্ঞাপন করিয়া একটি লিখিত ওয়াকৃফনাম! দলিল 
প্রয়োজন বিবেচনায় আমি এই লিল্লাহ ওয়াকৃফনাম! দলিল সম্পাদন করিয়া 
এতদ্বারা স্বীকার, অঙ্গীকার, প্রচার ও প্রকাশ করিতেছি যে,_ 

(১) নিয্ন তফসিল বর্ণিত জমি ও তছুপরিস্থ নিশ্ত্িত মসজিদ গৃহ লিল্লাহ 
ওয়াকৃফ সম্পত্তি বলিয়া! গণ্য হইবে । ইহা! আমার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীগণের 
মধ্যে বিভাগ বণ্টন বা তাহাদের বা আমার বা কোন মৃতাওয়ালীর দেনার দীয়ে 
নিলাম বিক্রয় হইতে পারিবে না। 


৬১৮ দলিল মুসাবিদা 


(২) উক্ত মসজিদের কার্ধ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ৯ জন 
সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হইবে । উক্ত সাশ্যগণ অবস্থাই শরিয়ত- 
পশ্বী মোগাকিন মুছল্পি হইতে হইবে এবং উক্ত কমিটির পরামর্শ মতে 
মসজিদের কার্য যথা ইমাম ধ| খতির বা মোয়াজ্জেম নিয়োগ ও বরখাম্তকরণ 
ও উন্নতি সাধন ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন হইবে মুতাওয়ালী পদাধিকার বলে উক্ত 
কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইবেন । 

(৩) উক্ত কমিটির কার্ধ পরিচালন! করার জন্য একটি গঠনতন্ত্র থাকিবে । 

(৪) আমার জীবদ্দশায় আমি উক্ত মসজিদের ও ওয়াকৃফ সম্পত্তির 
মুতাওয়ালী থাকিব। আমার মৃত্যুর পব শরিয়তপন্থী ধার্সিক মুছনীগণ 
হইতে যে কেহ মুছক্লিগণের নির্বাচিত মতে উক্ত মসজিদ ও ওয়াকৃফ সম্পত্তির 
ম্বতাওয়ালী নিযুক্ত হইবেন । 

(৫) উক্ত মসজিদ ও ওয়াকৃফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য যে খরচ 
হইবে তাহা উক্ত ওয়াকৃফ সম্পত্তির আয় হইতে "ও মুছল্লিগণের দান হইতে 
নির্বাহ হইবে । কমিটির সভ্যগণ কো নবপ খরচ করিতে পারিবেন না । 

(৬) মুতাওরাল্লী যথাসাধ্য ওয়াকৃফ সম্পত্তির তন্বাবধান করিবেন ও 
বাধিক খাজনাদি যাহা দেয় তাহা নিয়মিত আদায় দিবেন ও মসজিদের 
উন্নতি বিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্ট) করিবেন । 

মৃতাওয়ালী শরিয়তের পায়বন্দ থাকিয়া পরহেজগারীর সহিত মসজিদের 
যাবতীয় এত্বেজান করিবেন। শরিয়তের বর খেলাপ চলিলে বা ওয়াকৃফ 
সম্পত্তির হানিকর কোন কাজ করিলে যুতাওয়ালী পদ হইতে তিনি বরখাস্ত 
হইবেন। 

নিয় তফসিল বর্নিত ওয়াকৃফ সম্পত্তির আয় উপস্বত্ব কিছুই আমি বা 
আমার ওয়ারিশান ও স্থলবতাঁগণ কেহই পাইবে না, মসজিদের ব্যয় নির্বাহ 
করিয়। যদি সঞ্চয় হয় তবে সেই সঞ্চয় দ্বারা মসজিদের নামে সম্পত্তি অর্জন 
করিতে হুইবে। এতাদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে আল্লার ওয়ান্তে এই লিল্লাহ, ওয়াকৃফ- 


সম্পাদন করিলাম । 
নামা দলিল ন 


ওয়াকৃফ ৬১৯ 
নিদর্শ--২ 

লিখিতং মোহম্দ আবছুল কাদের তালুকদার পিং মৃত মাদারী তালুকদার 
সাং গরীবপুর থাঁন৷ তেহেট্র জেল নদীয়! জাতি যুসলমান পেশ! ইমামতী | 

কম্য ওয়াকৃফ নাম! পত্র মিদৎ কার্ধঞাগে ৷ নিম্ন তফসিল বর্ণিত আন্গুমাণিক 
২০১০০ টাকা মূল্যের ভূ-সম্পত্তি যাহা! নদীয়া জেলার তেহষ্ট থানার অধীন 
গরীবপুর গ্রামের জুস্ব! মসজিদে ওয়াকৃফ করিয়া! দিয়া আমি উত্ত সম্পত্তি হইতে 
ওয়ারিশান ও স্থলবর্তীগণক্রমে নিংস্বব্ববাপ হইলাম । 

কম্মিকালেও আমি অথবা আমার উত্তরাধিকারী অথবা স্থলাভিষিক্ত 
ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কোন প্রকার দাবীদাওয়! করিতে পারিব না। দাবীদাওয়া 
করিলেও তাহ। বাতিল ও অগ্রান্থ হইবে । আমি বা আমার আওলাদ ফার্জান্দ 
বৃন্দের কোন প্রকার দেন! বা খণের দায়ে উক্ত সম্পত্তি কশ্মিনকালেও বিক্রযপ 
হইবে না। বর্তমাণে ওয়াকৃফরুত সম্পত্তির বাধিক আয় ২০০০ টাকা হইবে। 
উক্ত আয় হইতে মসজিদে চেরাগী, আযান, আহাকাম, নামাজ আদায়, প্রতি- 
শুক্রবারে জুম্বা শেষে কোরান পাঠ এবং সিন্গি বিতরণ এবং মুসলমান রাহে 
লিল্লাহু মোসাফিরগণের আহারাদ্দির বন্দোবস্তের জন্য এবং ক্ষয়রাত যাকাত 
প্রদান, প্রতিমাসের সাহায্য দান এবং আরবী শিক্ষার জন্য বাধিক ১০০০ 
টাকা ব্যয় হইবে। ইছৃজ্জোহা ও ইতলফেতর পর্ব উপলক্ষে বিশেষ করিয়। এতিম 
ও গরীব মিস্কিনদের বান্ধিক ৩০০ টাকা প্রদান করিতে হইবে । মসজিদের 
মেরামত কার্ষেযর জন্য বার্ধিক ২০০ টাকা ব্যয় হুইবে। উক্ত মসজিদের 
মুতাওয়ালী পাইবেন বাধিক ৫** টাক] । 

আল্লাহপাক ন৷ ক্ষণ আমার আক্তনাদ্দ ফারজান্দদের মধ্যে কেহ দরিদ্র 
হইয়া পড়ে এবং তাহার খরচপত্রের নিতীস্ত অভাব হয়, তাহা হইলে এইরূপ 
প্রত্যেককে তফসিল বণিত সম্পত্তির আয় হইতে মাসিক ২** ধাকা করিয়া 
বৃত্তি দেওয়া হইবে। সমস্ত খরচপত্র বাদে বার্ষিক যে টাকা উদ্বত থাকিবে 
তাহা দ্বার! মসজিদের নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ করা হইবে এবং 
এইরূপ খরিদকৃত সম্পত্তি উক্ত ওয়াকৃফক্কৃত অংশ বলিয়া গণ্য হইবে। 

ওয়াকৃফুত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য এবং দীনের 
কল্যাণের জন্ত আমার জীবদ্ষশ! পর্বস্ত আমি নিজে মৃতাওয়ালী থাকিলাম। 
আমার অবর্তমানে আমার ওয় স্ত্রী মুনান্বৎ রাছেল! বিবি উহার মুতাওয়ালী 


৬২৬ দলিল মুসাবিদা 
হুইবেন। তাহার মৃত্যুর পর হইতে আমার পুত্র পৌত্রাদি ধিনি সর্বজ্যেষ্ঠ ও 
ধর্ম পরায়ণ হইবেন তিনিই মৃতাওয়ালী হইবেন । ওয়াকৃফকৃত সম্পত্তি ইতিপূর্বে 
কোন স্থানে কোন প্রকার হস্তান্তর বা দায়বদ্ধ করি নাই। ইহা সম্পূর্ণ নির্দায় 
ও নিস্বণ্টক অবস্থায় আছে এবং ভবিষ্যতেও কোন মুতাওয়াল্লী উক্ত সম্পত্তি কোন 
প্রকার হস্তান্তর কিংব! দায়বদ্ধ করিতে পারিবে না। 

এতদর্থে অত্র ওয়াকৃফ দলিলের মর্গ পাঠ করিয়! উহার মর্ম বুঝিয়া হ্বস্থ শরীরে 
সহীসালামতে আজ অবস্থায় সিন্দিক দিলে উহা! স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন করিয়া 
দিলাম। 


তপসিল 
ত।রিখ 
সাক্ষী স্বাক্ষর 
নিদর্শ- ৩ 
ওয়াকফে আল -_ আওলাদ 

থানা ভোমকল 
জেলা মুশিদাবাদ 
তায়দাদ ২৫১০০ 


আমি ওয়াজের বকম পিতা মরহুম উড়ালবক্স সাকিন তাডাইল থানা 
ডোমকল জেল! মুশিদাবাদ জাতি স্থন্নী পেশা ইমামতি । 

কশ্যা-ওয়াকৃফনাম! পত্র মিদং কার্ষঞ্াগে। আমার চার স্ত্রী ও ছুই কন্ঠা 
ব্যতিত ভাবী উত্তরাধীকারী আর কেহই নাই। আমি বুদ্ধাবস্থায় উপনীত 
হইয়াছি। সময় সময় আমি খুবই অন্থস্থ হইয়া পড়ি, কখন কি হয় বলা যায় 
না। আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য কোন প্রকার স্থায়ী ব্যবস্থা করা একাস্ত 
প্রয়োজন মনে করিতেছি । সেই জন্য মহান্মদীয় হানিফী সম্প্রদায়ের এবং ওয়াকৃফ 
সরকারী আইনের বিধান মতে আমার ও আমার পিতৃমাতৃর বংশের পুরুষাহুক্রমে 
এবং হজরত আদম আল্লারহে ছালাম হইতে পৃথিবীতে প্রলয়ের শেষ দিন পর্যস্ত যে 
সমস্ত মুসলমানের মৃত্যু হইয়াছে ও হইবে তাহাদের আত্মার পারলৌকিক মঙ্গলের 
জন্য এবং ধর্মীয় ও দাতব্য কার্ধার্থ আমার কোন পুক্রসম্তান না থাকায় আমার 
অবর্তমানে আমার কষ্টাজিত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আমার 
বসত বাড়িতে আমার স্থাপিত মসজিদের ব্যয়ভার নির্বাহার্থে ও আমার স্ত্রী 


ওয়াকৃফ ৬২১ 


ও কন্তাদ্বয়ের ভরণ-পোষনের জন্য আমার স্বত্ব দখলীয় নিয় তফসিলের স্থাবর 
অস্থাবর সম্পত্তি ও গৃহাদি এর আমার নিজ নামীয় ব্যবসা বাণিজ্য ওয়াকৃফ 
ধরিয়! দিয়া পরম দয়াময় আল্লাহ-তালার নিকট অর্পণ করিলাম ৷ উক্ত ওয়াকৃফ 
সম্পত্তি ব্যবস্থাপন৷ শাসন সংরক্ষণের জন্য এবং ধমীয় ও দাতব্য কার্য উত্তমরূপে 
স্থসম্পন্ন হওয়ার জন্য এবং আমার স্ত্রী ও কন্াত্বয়ের ভরণ-পৌষণ ও প্রতিপালনের 
জগ্য আমি স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে স্বাধীন সম্পত্তিতে নিম্নলিখিত নিয়ম ধার্য করিলাম । 
প্রকাশ থাকে যে আমি সম্পূর্ণ খণমুক্ত অবস্থায় আছি এবং নিম্ন তফসিল বত 
সম্পত্তি সম্পুর্ণ নির্দায়ী ও নিষ্ঘণ্টক অবস্থায় ওয়াকৃফ করিলাম এবং অত্র ওয়াকৃফে 
আল-আওলাদ দলিল সম্পাদন করিলাম । 


নিয়ম 


১। ওয়াকৃফ কৃত সম্পত্তি অগ্য হইতে আমি ও আমার ওয়ারিশান ও 
স্থলবতাঁগণের অত্র ওয়াকৃফ দলিলে বণ্লিত ওয়ারিশীনগণের ভরণ-পোষণ ও 
প্রতিপালনের স্বত্ব ব্যতিত অন্যান্য স্বত্ব দখল' দীবীদাওয়। রহিত হুইয়৷ সম্পূর্ণরূপে 
ওয়াকৃফে পরিণত হইল । ভবিষ্যতে আমি কি আমার ওয়ারিশান ও স্থল- 
বতীগণ কোন প্রকার দান, বিত্রয়, কট-বন্ধাক ইত্যাদি কোন প্রকারের হস্তাস্তর 
করিতে পারিব না ও পারিবেন না। 

২। আমি বর্তমান থাকা পর্যন্ত উক্ত ওয়াকৃফ সম্পত্তির মৃতাওয়ালী আমি 
থাকিব। প্রয়োজন মনে করিলে আমি মুতাওয়ালী পদ পরিত্যাগ করিয়া অন্য 
মুতাওয়ালী নিযুক্ত করিতে পারিব। আমার অভাবে আমার চতুর্থ স্ত্রী 
মোসান্মৎ হামেল! বিবি মুতাওয়ালী থাকিবে । উক্তস্ত্রীর অভাবে ছুই কন্যা 
একত্রে মোতাওয়াল্লা হইয়া জীবমান পর্যস্ত উক্ত কার্য নির্বাহ করিবে । তাহার্দের 
অভাবে উক্ত কন্াদ্বয়ের পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা! বুদ্ধিমান, চরিত্রবান 
মুছক্পি হইবে সেই মুতাওয়ালী পদ পাইবে। এই প্রকারে উক্ত কন্াদ্বয়ের 
বংশে পুরুষা্থত্রমে মুতাওয়ালী পদের অধিকারী থাকিবে । 

৩। খোদা না করুন আমার উক্ত কন্যাদ্বয়ের মধ্যে সকলে বা কেহ-মৃত্যুমুখে 
পতিত হইলে মেইমত কন্যার পুত্র-পৌত্রাদিত্রমে তাহাদের পূর্ববর্তীর স্থলে 
মুতাওয়ালী নিযুক্ত হইবে এবং তাহাদের কাহারও পুত্র-পৌত্রাদি বর্তমান না 
থাকিলে জেল! জজবাহাদুর গ্রামে আমার আত্মীয়গণের মধ্যে যাহাকে উপযুক্ত 
মনে করেন তাহাকে মুতাওয়ালী নিমুক্ত করিবেন। 
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৪| যিনি ঘখন মুতাওয়।লী থাকিবেন তিনি ওয়াকফ কৃত সম্পত্তির 
শাসন সংরক্ষণ, ওয়াশীল তহুশীল কাজ-কর্ণ মামলা-মোকদ্ষম! ইত্যাদি চালাইতে 
এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্ধ নির্বাহ করিতে পারিবেন। অত্র ওয়াকৃফ 
সম্পত্তি সংক্রান্ত কর্মচারী নিযুক্ত, পরিবর্তন এবং বরখাস্ত করা এবং কর্ণচারীগণ 
হইতে হিসাব নিকাশ ইত্যাদি লওয়া এবং তৎ মংক্রান্ত সমুদ্নয় কার্ধ করার ক্ষমতা 
মুতাওয়ালীর থাকিবে। কিন্ত কোন মুতাওয়ালী ওয়াকৃফ সম্পত্তির কোন 
অংশ মাণ' বিক্রয়, কট, রেহান দিতে অথবা কোন প্রকার দায়বদ্ধ করিতে 
পারিবেন না। মুতাওয়ালী ওয়াকৃফ সম্পত্তির উন্নতি ভিন্ন অবনতি বা 
ক্ষতিজনক কার্য করিতে পারিবেন না। 

৫ | আমার অথবা মোতওয়ালীর অথবা আমার কোন ওয়ারিশের 
দেনার দায়ে ওয়াকৃফ সম্পত্তির বা তাহার কোন অংশ নিলাম হইতে পারিবে না । 


৬। ওয়াকৃফ সম্পত্তির আয়ের টাকা সম্পূর্ণ মুতাওয়ালীর নিকট জমা বা 
দীখিল হইবে । তিনি সেই আয়ের টাকা হইতে ওয়াকৃফ সম্পত্তির খাজনাদি 
পরিশোধ করিবেন । তৎপর কর্মচারীদের বেতন, মামলা মোকদ্দমার খরচ ও 
ঘর দরজার মেরামত, ওয়াকৃফ সম্পত্তির রক্ষণা-বেক্ষণ, উন্নতি বিধান ও অন্তান্য 
আবশ্টাকীয় ব্যয় নিবাহ করিবেন । 

তিনি ঈছুলফেতরের ও ইছুজ্জোহার সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণকে সিনী 
ভোজন, রমজান মানে আমার ওয়াকৃফ সম্পত্তির আয় হইতে মসজিদের এফতারী 
খরচ করিবেন। মুতাওয়ালী এই সকল খরচ না করিলে অল্পাহ-তালার নিকট 
দায়ী থাকিবেন। তদ্রপ কার্য করিতে থাকিলে আমার গ্রামবাসী কিংবা আমার 
ওয়ারিশান কিংবা! আমার বাভীস্থিত মসজিদের নামাজী মুছল্লীগণের মধ্যে কেহ 
জিল! জজবাহাদূরের নিকট দরখাস্ত করিলে তিনি ইহার উপযুক্ত প্রতিবিধান 
করিবেন । 

৭। আমার নিজ গ্রামে একটি ফাজিল মান্্রাপা আছে। এযাবৎ তাহা 
এই ওয়াকৃফ সম্পত্তির আয় দ্বারা ও সরকারী সাহায্যদ্বারা চালান হইতেছে। 
সময় সময় উক্ত ফাজিল মাদ্রাস৷ গৃহটি ও তাহার টুল টেবিল নষ্ট হয়। তাহা 
মুতাওয়ালী মেরামত করিবেন। উক্ত ফাজিল মাত্রাসাটি যাহাতে নষ্ট না হয় 
তৎপ্রতি মৃতীওয়ালী দৃষ্টি রাখিবেন। 
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৮। উপরোক্ত খরচ বাদে আমার চারজন স্ত্রী ও দুই কন্যার ভরণ পোষণে 
যাহা ব্যয় হইবে তাহা ওয়াকৃফ সম্পত্তি ও আমার অন্যান্য সম্পত্তি হইতে পাইবে। 
তাহাদের অভাবে তাহাদের ওয়ারিশানগণ তাহাদের উপাঞ্জিত ও আমার 
ওয়াকৃফ বহির্ভূত সম্পত্তির আয় উপন্ত্ব দ্বারা সংক্লান না হইলে যে আংশিক 
অভাব থাকিবে তাহ ওয়াকৃফ সম্প্রত্তির আয় হইতে পূরণ করা হইবে । উপরোক্ত 
খরচ বার্দে যাহা উদ্বত্ত থাকে তাহা ধর্ম ও দাতব্য খরচের জন্য মুতাওয়ালীর 
দায়িত্বে থাকিবে । উক্ত তহবিল হইতে প্রতি বৎসর রমজান মাসে আমার 
গ্রামবাসী দরিদ্র মেয়েদেরকে শাড়ী ও দৈনিক চাউলদীনস্যত্রে বিতরণ করিতে 
হইবে । 

৯| "আমার ও আমার স্ত্রী ও অন্যান্য ওয়ারিশানের দাফণ কামাণের খরচ 
এবং পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য যে পরিমাণ খরচ করা আত্মীয় স্বজনের বিবেচনা 
মতে নির্ধারিত হয় মুতাওয়ালী তাহাই আমার ওয়াকৃফ সম্পত্তির আয় হইতে 
খরচ করিবেন। 

১০। অত্রওয়াকৃফ সম্পত্তিতে যে ষখন যোতওয়া্ী স্বরূপে দখলকার 
থাকিলে তিনি মৃতাওয়ালীর সাব্বিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। 

১১। ওয়াকৃফরুত কোন সম্পত্তি সরকার হুকুম দখল করিলে তাহার ক্ষাতি- 
পূরণের টাকা দ্বারা মৃতাওয়ালী অন্য সম্পত্তি খরিদ দাখিল করিবেন । 

১২। যতকাল আমি মুতাওয়ালী থাকিব ততকাল পর্যস্ত আমি ওয়াকৃফ 
সম্পত্তির আয় হইতে আমার পারিশ্রমিক বাবদ মাসিক মং ২৫০ টাকা মাসোহার! 
পাইব। আমার অভাবে যিনি মুতাওয়ালী হইবেন তত্রপ নিয়মে তিনি 
পারিশ্রমিক বাবদ উক্ত মং ২৫০ টাকা মাসোহার। পাইবেন । 

১৩। ওয়াকৃফ সম্পত্তির মূল্য মং ২৫১০০০ টাকা ধার্য করা হইল। 

১৪। আমার পরে অত্র ওয়াকৃফ নামার বিধানমতে যিনি মৃতাওয়ালী 
হইবেন এবং ওয়াকৃফ সম্পত্তিতে কর্মচারীপক্ষের জন্য আমার বংশধরদিগকে 
অগ্রাধিকার দিতে হইবে। তদ অন্যথায় মুতাওয়ালী পদ হইতে বরখাস্ত 


হইবেন। 
তফসিল 
সম্পত্তির পরিচয় লিখিতে হইবে । 
অন্তর ওয়াকৃফ নাম দলিল ফর্দে লিখিত লিখক সহ ৩ জন সাক্ষী | 
সাক্ষী স্বাক্ষর 
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নিদর্শ-_৪ 
ওয়াকৃফনামা দলিল 
জেলা_ মালদহ 
থানা _ মহদীপুর 
তায়দাদ মং ২০ ০** টাকা 


মোঃ কদম আলী মোল্লা পিতা মরহুম মোকাম আলী মোজা সাকিন সোন। 


মসজিত থানা মহদীপুর জেল! মালদহ জাতি স্থম্নী পেশা মুন্সিয়ান! ইত্যাদি। 
ওয়াকিফ, 


কম্য ওয়াকৃফনাম। পত্রমিদং কার্ধঞাগে । মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী আমার 
অবর্তমানে য্যহাতে আমাদের মহল্লার মলজিদের কাজ শরিয়ত অনুযায়ী ঠিকমত 
চলে এবং উপযুক্ত ওয়াকৃফনাম। ব্যতীত পরে পাছে মসজিদের তত্বাবধানে 
গোলযোগ বা ক্রটি হয় সেই ভয় নিবারণার্থ আমায় খালেছ উদ্দেন্ত বা নিয়ত 
জ্ঞাপন করিয়৷ একটি লিখিত ওয়াকৃফনাম1 দলিল প্রয়োজন বিবেচনায় আমি 
এই লিজ্লাহ্‌ ওয়াক্ফনামা দলিল সম্পাদন করিয়া এতদ্বারা স্বীকার, প্রচার ও 
প্রকাশ করিতেছি £- 

১। নিয় তফসিল বর্মিত জমি ও তছুপরিস্থ নিগ্নিত বাঁস গৃহ বাহে লিল্লাহ্‌, 
ওয়াকৃফ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা আমার 'ওারিশ বা উত্তরাধিকারীগণের 
মধ্যে বিভাগ বন্টন বা তাহাদের বা আমার বা কৌন মুতাওয়ালীর দেনার 
দায়ে নিলাম বিক্রয় হইতে পারিবে না। এই সম্পত্তিতে তাহাদের কোন স্বত্ব 
জন্মিবে না। 

২। উক্ত মসজিদের কার্ধ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সাত জন 
সদশ্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হইবে। উক্ত সদস্যগণ অবশ্তই শবিয়ত পন্থী 
কামেলদার মোত্বাকিন মুছল্লি হইতে হইবে এবং উক্ত কমিটির পরামর্শ মতে 
মমজিদের কার্ধ যথা এমীম বা খতিব বা! মোয়াজ্জেম নিয়োগ ও বরখাস্তকরণ, 
উন্নতি সাধন ইত্যাদি কার্ধ সম্পন্ন হইবে। মুতাওয়ালী পদাধিকার বলে উক্ত 
কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইবেন । 

৩) উক্ত কমিটির কার্ধ পরিচালনা করার জন্য একটি গঠনতন্ত্র থাকিবে । 

৪। আমার জীবদ্দশায় আমি ওয়াকৃফ সম্পত্তির মৃতাওয়ালী থাকিব। 
আমার মৃত্যুর পর এই মসজিদের শরিয়তপন্থী ধায়্িক মুছল্লিগণ হইতে যে 
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কেহ মুছঙ্গিগণের নির্বাচিত মতে উক্ত ওয়াকৃফ সম্পত্তির মুতাওালী নিযুক্ত 
হইবেন। 

€ | উক্ত মসজিদ ও ওয়াকৃফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য যে খরচ 
হইবে তাহা উক্ত ওয়াকৃফ সম্পত্তির আয় হইতে ও মুছক্পিগণের দান হইতে 
নির্বাহ হইবে । কমিটির সভ্যগণ কোনরূপ খরচ করিতে পারিবেন না। 

৬। মুতাওয়ালী যথাসাধ্য ওয়াকৃফ সম্পত্তির তব্বাবধান করিবেন ও বার্ষিক 
খাজানাদি যাহা দেয় তাহা নিয়মিত আদাক্স দিবেন ও মসজিদের উন্নতি বিধানের 
জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। মুতাওয়ালী শরিয়তের পায়বন্দ থাকিয়! 
পরহেজগারীর সহিত মসজিদের যাবতীয় এস্তেজাম করিবেন । শরিয়তের 
বরখেলাপ চলিলে বা ওয়াকফ সম্পত্তির হানিকর কোন কাজ করিলে মোতওয়াজী 
পদ হইতে তিনি বরখাস্ত হইবেন। 

৭। নিয় তফসিল বণিত ওয়াকফ সম্পত্তির আয় উপস্বত্ব কিছুই আমি কি 
আমার ওয়ারিসান ও স্থলবতাঁগণ কেহই পাইবে না। মসজিদের ব্যয় নির্বাহ 
করিয়৷ যদি সঞ্চয় হয় তবে সেই সঞ্চয় দ্বারা মসাজদের নামে সম্পত্তি অর্জন 
করিতে হুইবে। 

এতর্থে স্বেচ্ছায় স্বগ্ঞানে আল্লার ওয়াস্তে এই লিঙ্লাহ: ওয়াকৃফনামা দলিল 
সম্পাদন করিলাম । ইতি-_তাং ৬/৫/৯৫ ইং ২৩/১/১৪০২ 


তফসিল 
অত্র দলিল তিন ফর্দে লিখিত লেখকসহ চার জন সাক্ষী 
লেখক ও সাক্ষী 


অঅভ্টব্বিংস্শ আথপ্্যাস্্ 
গ্রন্থম্বত্ব হুস্তাস্তর দলিল 


গ্রন্থস্বত্ব বা কপিরাইট হইতেছে ক্জনশীল লেখনীর উপর লেখকের মালি- 
কান! বা অধিকার | এইরূপ মালিকানা একমাত্র লেখকরেই ব্যক্তিগত স্বত্ব বা 
অধিকার। বিভিন্ন সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, গবেষক, শিল্পী, চিত্রকর যাহা নিজে 
স্থজন ও অর্জন করিয়াছেন তাহা৷ একান্তভাবেই তাহার ব্যক্তিগত অধিকার, 
সম্পংক্ত সম্পদ বটে। কপিরাইট সম্পর্কে ভারতে ১৯৫৭ সালে সংশোধিত ও 
নৰ আঙ্গিকে আইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের অধীনে ১৯৫৮ সনে 
বিধিমাল! প্রণীত হইয়াছে । কপিরাইট আইন অনুযায়ী যিনি কপিরাইটের 
মালিক তাহার মৃত্যুর পর ৬* বৎসর পর্যস্ত তাহার ওয়ারিশগণ গ্রন্থস্বব তথা 
কপিরাইট ভোগ করিতে পারিবেন। অতঃপর উক্ত গ্রন্থস্বত্র বা তথা সরকার 
অনুকূলে আপনা-আপনি বর্তীইবে। 

কপিরাইট যাহার রহিয়াছে তিনি উহ! কপিরাইট নিবন্ধকের অফিসে 
রেজিস্তি করিয়া লইতে পারেন । ইহাতে ভবিষ্যতে মালিকানার প্রশ্নে বিরোধ 
এড়ানে সম্ভব হয়। গ্রন্থ বা পুস্তকের ক্ষেত্রে কপিরাইট হস্তান্তর করিবার নিদর্শন 
রহিয়াছে । এইরূপ ক্ষেত্রে যে গ্রন্থের কপিরাইট বিজ্রষ্ম করা হয় উহার স্বত্ব বা 
মালিকান! ক্রেতা কেবলমাত্র দশ বৎসর সময় পর্যস্ত উপভোগ করিতে পারেন। 
অতঃপর উক্ত গ্রন্থম্বন্ব পুনরায় মূল মাপিকের নিকট ফিরিয়া আসে । তাহ কোন 
গ্রন্থের কপিরাইট খরিদ করিলেও ক্রেতা বা প্রকাশক দশ বৎসরের বেশী 
উপভোগ করিতে পারিবেন না। 

কৃতিম্বত্ব বা পেটেন্ট রাইট হইতেছে সরকারী সনদে একচেটিয়। অধিকার । 
কোন পণ্যের বিশেষ ব্রাণ্ড সম্পর্কে কিংব৷ নব উদ্ভাবিত দ্রব্য বা সেবার কতিস্বত্ব 
স্থগ্িহয়। এই মর্মে ১৯৭০ সালের পেটেন্ট গ্যাক্ট-এর বিধান প্রযোজ্য | 

অন্যদিকে বাণিজ্যিক চিহ্ন বা ট্রেডমার্ক ১৯৫৮ সালের বাণিজ্যিক ও পণ্য- 
দ্রব্য চিহ্ন আইন দ্বার] পরিচাপিত | কিন্তু গ্রন্থম্বহ্ব আইনটি ১৯৫৭ সনে সংশোধন 
করতঃ লাগনই ও যুগোপযোগী করা হইয়াছে । এই আইনের ১৬ ধারার বিধান- 
মতে কোন ব্যক্তি প্রকাশিত অপ্রকাশিত, যেকোন কর্ষে এই আইনের বিধান 
ব্যতীত অন্যকোন ভাবে গ্রন্থম্বত্বের অধিকারী হইবে না। 


গ্রন্ম্বত্ব হস্তাস্তর দলিল ৬২৭ 


যেকোন ব্যক্তি গ্রন্থম্বত্বের অধিকারী হইয়া থাকিলে তিনি এই আইনের ৪৫ 
খারাহ্থ্যায়ী গ্রন্থত্বত্ব নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিলে এবং প্রয়োজনীয় ফিস 
এবং অঙ্লিপি বা কপি জম] দিলে ৪৪ ধারার বিধান অনুযায়ী গ্রস্থন্বত্ব নিবন্ধন 
করা হয়। 

নিয়ে কপিরাইট হন্তান্তর, রয়েলটি ভিত্তিতে প্রকাশ করন, এককালীন মুল্য 
গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে কতিপয় নিদর্শ বা মডেল ব্যক্ত করা হইয়াছে । 


নিদর্শ-_১ 
গ্রন্থ / পুস্তক প্রকাশের “চুক্তিপত্র 

শ্রীদেবাশীষ গাঙ্গুলী পিত শ্রীবাস্থদেব গাঙ্গুলী সাকিন নবপল্পী থান। বারাসাত 
জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পেশা ওকালতী লেখক প্রথমপক্ষ 

শ্রতারক চক্রবতা পিতা শ্রীথগেন্দ্রনাথ চক্রবতা ১০/১ বঙ্কিম চ্যাটাজী দ্র, 
কলিকাতা-_৭৩ প্রকাশক দ্বিতীয় পক্ষ 

কম্য পুস্তক প্রকাশের চুক্তিপত্র মিদং কাঞ্চাগে প্রথমপক্ষের লিখিত “বাংলার 
হুঃখ” নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রস্তাব 
করিলে দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত গ্রন্থখানি নিম্নবণিত শর্তে ছাপাইয়া প্রকাশ ও বাজার- 
জাত করিতে রাজী হওয়ায় অত্র চুক্তিপত্র লিখিত ও সম্পাদিত হইতেছে । 


শর্তাবলী 
১। প্রথমপক্ষের রচিত “বাংলার দুঃখ” গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণে পাচ 
হাজার কপি দ্বিতীয়পক্ষ ছাপাইবেন । 


২। প্রথম সংস্করণ ছাপানো, মুদ্রন ও প্রকাশ প্রচারের সম্যক খরচাদি 
দ্বিতীয়পক্ষ বহন করিখেন। প্রচারের জন্য দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় 
বিজ্ঞাপন দিতে হইবে । 

৩। প্রথম সংস্করণের রয়েলটি বাবদ দ্বিতীয়পক্ষ প্রথমপক্ষকে পাঁচ হাজার 
বহ-এর ভিতর মুদ্রিত মূল্যের ২০% শতাংশ টাক! প্রদান করিবেন। 

৪ রয়েলটির টাকা ব প্রকাশের দিন হইতে তিন মাস পরে ৩০% শতক 
এবং এক বৎসর পরে বক্রী ৫০% শতক পরিশোধ করিতে হইবে। 

৫| গ্রস্থখানির গ্রন্থন্বত্ব তথা মালিকানা লেখকের থাকিবে। 

৬। প্রথম সংস্করণের বই বিক্রয় বাজার জাতকরণ এবং লাভলোকনানের 
কোন দায় দায়িত্ব বা স্থবিধা প্রথমপক্ষ ভোগ.বা বহন করিবেন না।, | 


৬২৮ দলিল মুসাবিদা 


৭। প্রথমপক্ষ ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় সংস্করণ নিজে প্রকাশ করিতে 
পারিবেন । তবে প্রথম সংস্করণ প্রকাশের তিন বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশ করিতে হইলে অবশ্ঠই প্রকাশকের লিখিত অস্থমতি লইতে হইবে । 

৮। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ লেখক নিজে না ছাপাইয়া প্রকাশক মাধ্যমে 
ছাপাইতে চাহিলে দ্বিতীয়পক্ষ প্রকাশকের অগ্রাধিকার থাকিবে । 

৯। সম্পূর্ণ পাঙুলিপি দ্বিতীয়পক্ষের হাতে পৌঁছানোর তারিখ হইতে ছয় 
মাসের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ যৃদ্রণ ও বাধাই সম্পন্ন করতঃ বাজারজাত করিবে। 

১০। দ্বিতীয়পক্ষ সৌজন্য সংখ্যা হিলাৰে পঞ্চাশ কপি বই প্রথমপক্ষ 
লেখককে বিনামূল্যে সরবরাহ করিবেন । 

১১। পুস্তকখানির চুড়ান্ত প্রুফ প্রথম পক্ষ লেখক পাঠকরতঃ অন্থমোদন 
করিবার পর ছাপানো হইবে। 

১২। বইটির প্রুফ দেখার যাবতীয় খরচাদি দ্বিতীয়পক্ষ প্রকাশক বহন 
করিবেন । তবে চুড়ান্ত প্রুফ দেখিবার জন্ প্রথমপক্ষ কোন সম্মানী পাইবেন ন]। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সুস্থ শরীরে সরল অন্তঃকরণে উভয়পক্ষ চুক্তিপত্র করিয়া 
স্বাক্ষরযুক্তে সম্পাদন করিলাম । ইতি ১২-১-৪৫ ইং। 

প্রথমপক্ষের স্বাক্ষর 


দ্বিতীয়পন্দের স্বাক্ষর 


[নিদর্শ-_২ 
গ্রন্থ স্বত্ব হস্তান্তর 
শ্রীঅরোর। গাঙ্গুলী ব্যরিষ্টার ১০৭/১ জান বাজার কলিকাতা-_-১৭ চেম্বার বি 
গা্ছুলী এণ্ড এাসোসিয়েটস্‌ ২৭ওন্ড স্্ী অফিস রোভ কলিকাতা--১। 

লেখক প্রথম পক্ষ 
চৌধুরী বৃক প্রকাশনী ১*৭/১ হিন্দ রোড কলিকাতা-_২৭ এর পক্ষে স্বত্বা- 

ধিকারী শ্রীমাণিক চৌধুরী পিতা শ্ীগলিত চৌধুরী জাতি হিম্ছু পেশ! ব্যবস! । 
স্-প্রকাশক দ্বিতীয় পক্ষ 
যেহেতু প্রথম পক্ষ লেখক “ধর্মের অমানিসা” নামক বই এর কপিরাইটের 
অধিকারী এবং যেহেতু উক্ত প্রকাশক উক্ত বখানির গ্রন্থ ম্বত্ব খরিদ করিবার 


গ্রন্থন্বত্ব হণ্াস্তর দলিল ৬২৯ 


জন্য আবেদন করিয়াছেন, এক্ষনে নিয় বণিত শর্তে লেখক তাহা! করিবার 
ব্যাপারে সম্মত হুইয়াছেন এখন এই দলিল সাক্ষ্য দিতেছে £ 

(১) লেখক এতদ্বার! ধর্মীয় কুসংস্কারের উপর ধর্মের অমানিসা' নামে লিখিত 
বইয়ের সকল কপিরাইট আইন অনুমোদিত কপিরাইটের পূর্ণ মেয়াদকালের জন্যে 
শর্তহীন মালিক হিসাবে দখল-ভোগ ও অধিকারে রাখার জন্তে প্রকাশকের 
নিকট হস্তান্তর করিয়াছে । 

(২) প্রকাশক যতদিন উল্লিখিত বই, বা তাহার কোন অভিযোজন, 
আধুনিকীকরণ বা অন্তবাদ প্রকাশিত ও বিক্রীত হইবে, ততদিন পর্বস্ত প্রতি 
বছরে ছুইবার, একবার জানুয়ারী এবং একবার জুনে, লেখকের নিকট একটি 
হিসাবনিকাশের বিবৃতি দাখিল করিবে, তাহাতে মুদ্রিত, প্রকাশিত, গুদামে 
রক্ষিত এবং বিক্রীত কপিসমূহ বা হস্তাস্তরিত (ক্ষতিগ্রস্ত কপিসযূহের বিক্রি ছাড়া 
অন্যথায় ) এবং তদাধীন অজিত মুনাফার (যদি থাকে ) বিস্তৃত বিবরণ থাকিবে । 

(৩) প্রকাশক উক্ত বই বা তাহার অভিযোজন বা অন্রবাদের কার্ধত 
প্রকাশিত কপিসমূহের বিক্রয়লন্ধ আয়ের শতকরা ২০৭ টাকা হারে লেখককে 
বা তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে রয়্যাল্টি প্রদান করিবেন। প্রকাশিত 
কপির হিসাবে পাওয়া যাইবে (২) নং দফায় উল্লিখিত হিমাব-নিকাশের বিবৃতিতে । 
নিয়মিত বিক্রি ছাড়া অন্ধ কোনভাবে হস্তান্তরিত বা ধবংসপ্রীঞ্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত 
কোন কপির ব্যাপারে কোন রয়েলটি প্রদেয় হইবে না । 

(৪) প্রকাশক লেখককে কপিরাইটসহ অপর কোন অধিকার হস্তান্তর, বিক্রি 
বা স্বত্বনিয়োগের ফলে বা তাহার যে কোন স্বত্ব বা লাইসেন্স অনুদানের ফলে 
অজিত নীট লাভের অর্ধাংশ প্রদ্দান করিবেন । অবশ্ঠ প্রকাশক এমন কিছু করার 
অধিকারী হইবে না, যার ফলে লেখকের অন্যান্য অধিকার বিশেষত এতদার্ধীন 
সংরক্ষিত রয়্যাল্টির অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

(৫) লেখক এতদ্বারা সন্মতি প্রকাশ করিতেছেন যে, প্রকাশক কতৃক যখনই 
আইন ও যুক্তিসঙ্গতভাবে আবশ্তাক হইবে তখনই লেখক বই সংশোধন 
করিয়া দিবে। অথবা অন্যথায় সংস্কার, পরিবর্তন, সংযোজন বা অনুবাদ 
করিবেন বা করাইবেন £ তবে এই শর্তে যে প্রকাশক ছুই বছরে একবারের 
বেশি সাধারণভাবে লেখচকয্প কাছ থেকে তেমন কাজ আবগ্তক বোধ করিবেন না $ 
তবে এই শর্তে ষে, প্রকাশর্ক কর্তৃক ঘখন বুক্তিসঙ্গতন্ভাবে আবন্তক হইবে তখন 
যদি লেখক তাহা সংশোধন; সংস্কার, পরিবর্তন, অনুবাদ কলা বা করিরা দিতত 


৬৩০ দলিল মুসাবিদা 

ব্যর্থ হন এবং /বা অবহেলা! করে, এবং / বা প্রত্যাখ্যান করেন, তবে লেখককে 
যথাযথ নোটিস প্রদ্দান করিয়! প্রকাশক নিজের ইচ্ছান্থুসারে কোন ব্যক্তিকে দিয়া 
তাহার নামে তাহা করিয়ে নিতে পারিবেন এবং লেখককে দেয় অর্থ থেকে তেমন 
কাজের সকল ব্যয়, খরচ, চার্জ বাদ দিবে ; এই শর্তেও যে, প্রকাশক উল্লিখিত 
বইয়ের সংশোধন, সংস্কার, পরিবর্তন, সংযোজন বা অস্থবাদের ব্যাপারে লোক 
নির্বাচনে এবং তাহার পারিশ্রমিক ধার্ধের ব্যাপারে লেখকের ইচ্ছাকে, যদি থাকে, 
যতদূর সম্ভব সন্মান প্রদর্শন করিবেন । 

(৬) লেখক উল্লিখিত বই-এর পাগুলিপি প্রকাশককে প্রদান করিয়াছেন 
অথবা '"*"*" তারিখে তাহা প্রকাশককে প্রদান করিবেন । 

(৭) লেখক এতদ্বারা ঘোষণা! করিতেছেন যে, এতত্বারা এবং এতদাধীন যে 
বইয়ের কপিরাইট হস্তাস্তর করা হইতেছে, তাহা লেখকের সম্পুর্ণত মৌলিক 
লেখা এবং তাহা কোনভাবেই কোন বিরাজমান কপিরাইট বা অপর কোন ব্যক্তি 
বা ব্যক্তিবর্গের কোন অধিকার লংঘন ব ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই $ এবং ইহাতে 
এমন কিছু অন্ততূক্ত নাই, যাহাকে অশ্লীল, দেশদ্রোহমূলক, নোংরা বা মানহানি- 
কর বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে । 

(৮) লেখক এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, উল্লিখিত বইয়ে যে কোন 
অর্থে অশ্লীল, দনেশপ্রোহমূলক, নোতর! বা মানহা'নিকর কোন বিষয় থাকার দরুন 
অথবা অপর কোন ব্যক্তির কপিরাইট বা অন্যান্য অধিকার লংঘন হওয়ার দক্ষন 
তাহার মুদ্রণ, প্রকাশন! এবং / বা বিক্রির ফলে বা অন্য কোন কারণে উত্িখিত 
বই বা তাহার অংশ বিশেষ মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিক্রির ফলে প্রকাশকের বিরুদ্ধে 
উত্থাপিত সকল দাবি, অধিযাচন, মামলা, মোকন্দমা! এবং অন্যান্য কার্ষধারায়, যদি 
কেহ ক্ু্কু করেন বা গ্রহণ করেন এবং সকল ক্ষতি, খরচ, চার্জ ব্যয় যা 
প্রকাশককে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার ক্ষতিপূরণ লেখক প্রদান করিবেন এবং 
ক্ষতিপূরণ প্রদান অব্যাহত রাখিবে । 

(৯) প্রকাশক এই চুক্তির তারিখ হুইতে চার মাসের মধ্যে যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব উক্ত বই মুদ্রণ এবং প্রকাশ করিবেন। এবং তাহা 
করিতে ব্যর্থ হইলে লেখক একটি লিখিত নোটিস প্রদান করিয়া! নোটিস পাওয়ার 
ছুই মাসের মধ্যে তাহা মুদ্রণ ও প্রকাশ করিবার আহ্বান জানাইতে পারেন ॥ 
এবং যন্দি প্রকাশক তারপরও ব্যর্থ হন এবং/বা উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহা 
ঝুদ্রণ এবং/বা প্রকাশ করিতে অবহেলা! করে, অবষ্ত যদি না সে তাহার 
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নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোন পরিস্থিতি দ্বারা তাহা করিবার ব্যাপারে বাধাপ্রাপ্ত 
হন, তবে প্রকাশককে লিখিত নোটিস প্রদানের মাধ্যমে এই চুক্তি রদ করার 
স্বাধীনতা লেখকের থাকিবে এবং তাহার কপিরাইট সম্পূর্ণত লেখকের নিকট 
প্রত্যগিত হইবে এবং সেই তারিখ থেকে প্রস্কাশকের সকল অধিকার বিলুপ্ত 
হইবে। 

(১০) এই দলিল বা এর কোন্‌ শর্তের অর্থ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেবণ, ভঙ্গ, পালন 
বা পালন না করিবার ব্যাপারে পক্ষসযূহের মধ্যে যদি কোন বিবাদ্দ বা মত পার্থক্য 
উদ্ভৃত হয়, তবে তাহা নিষ্পত্তির জন্য ছুইজন মধ্যস্থকারীর নিকট সালিসীতে 
প্রেরণ করা হইবে এবং প্রত্যেক পক্ষই একজন করে মধাস্থকারী নিয়োগ করিবেন । 
মধ্যস্থকারীদের মধ্যে মতানৈক্য দ্রেখা দিলে তাহা মীমাংসার জন্য একজন 
আম্পায়ারের নিকট প্রেরণ করা হইবে, এবং প্রেরণের আগেই মধ্যস্থকারীর৷ 
আম্পায়ার মনোনীত করিবেন ঃ এবং তেমন মধ্যস্থকারী বা আম্পায়ারের 
রোয়েদাদই পক্ষসমূহের জন্য চুড়ান্ত এবং পালনীয় হইবে এবং এই ধারা সালিসী 
আইনের অধীন “বাধ্যতা” (54917155100 ) বলিয়া গণ্য করা হইবে। 

(১১) “লেখক' এবং প্রকাশক" পক্ষ বা পক্ষসযূহ শব্বাবলী যদি না প্রসঙ্গ 
বা বিষয়ের সাথে বিরোধী হয়, তবে তাহাদের স্ব স্ব উত্তরাধিকারিগণ, প্রতিনিধি- 
গণ, নির্বাহকণ, 'প্রশাসকগণ, এবং স্বত্বানিয়োগিগণকে অন্ততভূক্তি করিবে । 


নিদর্শ_-৩ 
কপিরাইট বা গ্রন্থ্বত্র হস্তান্তর দলিল 
প্রীহুকুমার চক্রবত্তী পিতা শ্রীরাধা বিনোদ চক্রবর্তী সাং চপ্তিতলা থানা খরদহ 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণ। জাতি হিন্দু পেশা অধ্যাপনা 
--্প্রথম পক্ষ / লেখক 
“নবারুণ প্রকাশনীর” পক্ষে শ্রীনবাঞ্ণ সরকার পিতী শ্রীকালীদাস সরকার 
সাং ১৫৭ লেলিন সরণী কলি-_- ৭৩ জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা 
ঘবিতীয় পক্ষ / প্রকাশক 
কল্য কপিরাইট বিক্রয় বা প্রনথত্বত্ব হন্তাত্তরের চুক্তি পত্র মিদং কার্যকাগে । 
প্রথম পক্ষের লিখিত “প্রতিকূল চল্লিশ বৎসর” উপন্তাস খানির গ্রন্থস্বস্ব হস্তাস্তরের 
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প্রস্তাব করার দ্বিতীয় পক্ষ “নবারুণ প্রকাশনী” এর মালিক নিজে উহা খরিদ 
করতঃ প্রকাশ করিতে লম্মত হওয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে নিয় লিখিত শর্তে 
চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইল। 


শর্তাবলী 
১। প্রথম পক্ষের লিখিত ও রচিত “প্রতিকূল চল্লিশ বৎসর” বইখানির 
গ্রন্থস্বত্ব এককালীন ৫০.*** (পঞ্চাশ ছাজার ) টাকার বিনিময়ে দ্বিতীয় পক্ষ 


খরিদ করিলেন । উক্ত টাকা মধ্যে অগ্য ২৫,৯০০ ( পঁচিশ হাজার ) টাকা প্রথম 
পক্ষকে নগদ প্রদান করিলেন । 

২। বক্রী ২৫,*** (পঁচিশ হাজার ) টাক! বইটি প্রকাশিত হওয়ার ছয় 
মামের মধ্যে নগদ অথবা চেক মাধ্যমে পরিশোধ করিবেন । 

৩। বইটির সম্পূর্ণ পাওুলিপি অগ্যই দ্বিতীয় পক্ষের হাতে অর্পণ করা 
হইল । 

৪। বইটি প্রকাশের পর কপিরাইট নিবদ্ধকের অফিসে দ্বিতীয় পক্ষ কপিরাইট 
নিবন্ধন করিয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে প্রথম পক্ষের কোন ওজর আপত্তি 
থাকিবে না। 

€ | বইটির গ্রন্থ স্বত্ব স্পফিত যে কোন প্রশ্ন বা বিরোধ ভারতীয় কপি- 
রাইট আইন অনুযায়ী নিরসনযোগ্য । 

৬।| দ্বিতীয় পক্ষ কপিরাইট বহাল থাকাবস্থায় যত খুশী তত সংখ্যক বই 
ছাপাইতে ও বিক্রয় করিতে পারিবেন । 

৭। বইটির লাভ লোকসানের কোন দায় বা দায়িত্ব প্রথম পক্ষের 
থাকিবে না। 

৮। প্রথম পক্ষ বইটির চূড়ান্ত প্রুফ দেখিয়া দিবেন । 

৯। দ্বিতীয় পক্ষ বিনামূল্যে ৫* (পঞ্চাশ ) কপি বই প্রথম পক্ষকে প্রদান 
করিবেন । 

১*। বইটি প্রকাশের পর প্রকাশক কোন সেমিনার আয়োজন করিলে 
প্রথম পক্ষ লেখক মেখানে উপস্থিত থাকিয়! বক্তব্য গ্রকাশ করিতে বাধ্য 
থাকিবেন। 

১১। প্রথম পক্ষ ব্যক্ত করিতেছেন যে, এই বইটি একটি মৌলিক রচনা 
উহাতে জনস্বার্থ বিরোধী, ধর্ম বিরোধী বা সাধারণের চিন্তা চেতনায় আঘাত 
দিবার মত কোন বক্তব্য নাই। 


্রন্থস্বত্ব হুস্তাস্তর দলিল ৬ওত 


১২। বইটি বাজারজাতকরণ, বিজ্ঞাপণ ও প্রচার প্রসার সাধিক দারিস্ব 
প্রকাশকের হইলেও প্রথন পক্ষ যথা সম্ভব সহায়তা করিবেন । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সরল অন্তঃকরণে এই চুক্তিপত্র সহি সম্পাদিত হুইল 
ইতি। ১২1৯৫ ইং। 

সাক্ষী চিতা যারে 

১। 


| দ্বিতীয় পক্ষ***..**১**১*** 


পাণ্ডুলিপি গ্রহণের জঙ্ট চুক্তিনামা 

শ্রীদেবাশীষ গাশ্ুলী ব্যরিষ্টার কলিকাতা হাইকোর্ট ২৪ নম্বর ওন্ড পোষ্ট 
অফিস স্্ট কলিকাতা-১। --প্রথমপক্ষ লেখক 

শ্রীঅনিল চক্রবর্তী “ন্বন্বাধিকারী £ চত্রবতী পাঁবলিসার্স” ১৪ নবরায় লেন 
কলিকাতা ১৬। __দ্বিতীয় পক্ষ প্রকাশক 

অতপর এই চুক্তিপত্রে লেখক বলিতে প্রথমপক্ষ লেখককে এবং গ্রন্থ 
বলিতে নিম্নবণিত গ্রস্থকে বুঝানো হইবে । 

১। লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে প্রস্তাবিত গ্রন্থটি প্রকাশনের ব্যাপারে 
বিশদ বিশদ আলোচনাক্রমে, এখন পক্ষত্বয় এতত্বারা এই চুক্তিপত্রের শর্তাধীনে 
প্রকাশক নিম্নবণিত গ্রন্থটির পাও্লিপি গ্রহণ করিতেছেন এবং লেখক একই 
শর্তে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের অন্থকূলে অপণি করিতেছেন : 


২। উল্লিখিত প্রথম দফায় বধিত লেখকের বিবরণ অন্ুযানী এবং 
প্রাথমিক পরীক্ষার পর প্রকাশক পাও্লিপি গ্রহণ করিতেছেন । চূডাত্তভাবে 
গ্রহণের পূর্বে পাওুলিপি পুঙ্খানুপুজ্খ পরীক্ষা-সাপেক্ষ ৷ 

৩। লেখক সতর্কতার সহিত গ্রন্থের গেষ প্রুফ দেখিবার এরং লিপিকার 
ও কম্পোজিটরের ভূল সংশোধন করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, কিন্ত লেখক্চ' 


৬৩৪ দলিল মুসা'বিদা 


এই পর্যায়ে প্রকাশকের অন্থমতি ব্যতিরেকে মূল পাগুলিপির কোন পরিবর্তন 
করিতে পারিবেন না । 

৪ | (ক) লেখক প্রকাশককে কপিরাইট দিতে সম্মত হইতেছেন। 

(খ) প্রকাশক পুস্তকটি রচনার জন্য লেখককে প্রথম সংস্করণের প্রতি মুদ্রিত 
পৃষ্ঠার জন্য-.*..'টাকা মাত্র হারে পারিশ্রমিক দিতে সন্ত হইতেছেন। 

অথবা ৪। (ক) কপিরাইট লেখকের থাকিবে । 

(খ) প্রকাশক প্রথম সংস্করণের জন্য লেখককে শতকরা""*টাকা মাত্র হারে 
রয়্যাল.টি দিতে সম্মত হইতেছেন। 

£। (ক) পাওুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ও গৃহীত হইলে প্রথম 
কিস্তিতে লেখকের প্রাপ্য পারিশ্রমিকের রয়ালটির তিন-চতুর্থাংশ বা প্রকাশক 
কর্তৃক নির্ধারিত হারে পরিশোধ করা হইবে । 

(খ) পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর দ্বিতীয় কিস্তিতে পারিশ্রমিকের / 
রয়্যাল্াটির অবশিষ্টাংশ পরিশোধ করা হইবে । 

৬। পরবতী সংস্করণসমূহের জন্য প্রকাশক কর্তৃক নির্ধারিত হারে সংশ্লিষ্ট 
সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর লেখককে রয়্যাল্টি দেওয়া হইবে । 

৭। যদ্দি দাখিলকৃত পাগুলিপি পরীক্ষার পর দেখা যায় যেভাযা ও 
বিষয়বস্তর ক্রটিবশতঃ উহা! অপর বাক্তির দ্বারা সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন, 
তাহা হইলে সম্পাদনের ও প্রেস-কপি প্রস্তত করার পারিশ্রমিক লেখকের 
পারিশ্রমিক অথবা রয়্যাল্টি হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। প্রকাশক পাওু- 
লিপি সম্পাদনের পারিশ্রমিকের হার নির্ধারণ করিরেন। গ্রন্থের ভিতরের 


নাম-পৃষ্ঠায় সম্পাদকের নামও মুদ্রিত হইতে পারে । 
৮। পুস্তকে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র ইত্যাদির প্রয়োজন থাকিলে প্রকাশক 


লেখকের প্ররস্তাবাস্্যায়ী এইগুলি তৈরি করিবার ব্যবস্থা করিবেন এবং এই বাবদ 
সকল খরচ বহন করিবেন । 

৯। লেখক প্রকাশিত পুস্তকের নিম্নবণিত সংখ্যক কপি সৌজন্টে-কপি 
হিসেবে পাইবেন £ 

(ক) একজন হুইলে £ ৫* কপি। 

(খ) ছুইজন হইলে : প্রত্যেকে ২৫ কপি। 

(গ) ছুইজনের বেশি হইলে £ সর্বোচ্চ ৬* কপি সমানভাবে ভাগ করিয়া! 
দেওয়া হইবে। 


গ্রন্থন্বত্ব হস্তাস্তর দলিল ৬৩৫- 


১০৭। লেখক গ্রন্স্বত্বআইনের কোন ধার! লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে সেজন্ত 
“তনিই দায়ী থাকিবেন, প্রকাশক কোন অবস্থাতে দায়ী হইবে না। 


নিদর্শ _€৫ 

অন্বাদের চুক্তিপত্র বা দল্সিল 
ভেনাস বুক ডিগ্রিবিউটরস ৬ ওল্ড পোষ্ট অফিস গ্তরীট, কলিকাতা-১ পক্ষে 
স্বত্বাধিকারী শ্রীবিজয় কৃমার দেশাই এবং শ্রীবাস্থদেব গাঙ্গুলী এডভোকেট 
বারাসাত জেল! জজ আদালত এর মধ্যে “প্রতিকূল চল্লিশ বছর” গ্রন্থটি 


ইংরাজীতে অন্থবাদের চুক্তিপত্র £ 
অতপর এই চুক্তিপত্রে ভেনাস বুক ডিত্রিবিউটরম বলিতে কলিকাতাস্থ 


ভেনাস বুক ডিন্রিবিউটরস (যাহার ঠিকান! উপরে দেওয়া হইয়াছে গ্রন্থ বলিতে 
উত্ত শ্রীবান্থদেব গান্গুলী প্রণীত “প্রতিকূল চল্লিশ বৎসর” গ্রস্থের ইতরাজী 
অনুবাদ এবং “অহ্বাদক' বলতে উপরোক্ত শ্রীবান্থদেৰ গাঙ্গলীকে বুঝাইবে | 

,১। অন্কবাদক ও প্রকাশকের মধ্যে প্রস্তাবিত গ্রন্থটির ইংরেজী অন্নুবাদের 
প্রশ্নে বিশদ আলোচন! হইয়াছে এবং গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা 
লাভ করিয়া অন্নবাদক এই চুক্তিপত্রের শর্তাধীন উল্লিখিত গ্রশ্থটি ইংরাজীতে 
অন্বাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । 

২। প্রকাশক এতদ্বারা এই চুক্তিপত্রে বণিত শর্ত মোতাবেক, অন্থবাদককে 
গ্রন্থটি অনুবাদের অনৃষ্িত গ্রন্থের পাণুলিপির মুন্রণ-_-গ্রতিলিপি গ্রস্ত করার 
দ্বায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন । 

৩। (ক) গ্রন্থের পাওুলিপি পরিষ্কার ও সহজ পাঠ্য হস্তাক্ষরে প্রস্তত করিতে 
হইবে এবং 

(ধ) গ্রন্থের উপক্রমণিকা, ভূমিকা, কৃচীপত্র, নির্ঘ্ট ইত্যাদিরও যথাবিহিত 
অনুবাদ সংযুক্ত করিতে হইবে । 

৪। অঙ্গবাদক ১৯৯৫ সালের ৩*শে জুন তারিখের পূর্বে পাওলিপি, 
প্রকাশকের অন্থকৃলে দাখিলের প্রতিশ্রুতি দিতেছেন । 


৬৩৬ দলিল মুসাবিদা 

€ | (ক) অনুবাদক প্রকাশককে অন্বাদের স্বত্ব প্রদান করিতে সম্মত 
হইয়াছেন । 

(খ) সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি দাখিল কর! হইলে এবং প্রকাশক কর্তৃক 
পাওুলিপি অনুমোদিত ও গৃহীত হইলে ভেনাস বুক ডিত্রিবিউটরস মূল গ্রন্থের 
প্রতি এক হাজার শবের জন্য ১০* টাকা হারে অন্থুবাদককে তাঁর প্রাপ্য 
পারিশ্রমিক পরিশাধ করিবেন । 

(গ) যদ্দি অনুবাদক পাগুলিপির অংশবিশেষ দাখিল করিবার পর বাকি অংশ 
দাখিল করিতে অপারগ হন, কিংবা গ্রন্থের বাকি অংশের অন্থবাদ সম্পাদনে 
অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে পাগুলিপির দীখিলরুত অংশের জন্য 
অন্থবাদক পারিশ্রমিক পাইবেন কিন! সে ব্যাপারে প্রকাশক চডাস্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিবেন । 

৬। পরীক্ষার পর যদ্দি দেখা যায় যে দাখিলকৃত পাগুলিপিতে ভাষাগত, 
বিষয়বস্তর উপস্থাপনাগত বা অন্যবিধ ক্রটি রহিয়াছে, তাহ] হইলে তাহা! অপর 
কোন ব্যক্তি দ্বারা সংশোধন ও সম্পাদন করানে] হইবে, এবং সেক্ষেত্রে সম্পাদন 
ও মুদ্রণ প্রতিলিপি প্রস্তত করানোর পারিশ্রমিক অন্ুবাদকের পারিশ্রমিক হইতে 
বাদ দেওয়া হইবে। ভেনাস বুক ডিগ্রিবিউটরস পাগুলিপি সংশোধন ও 
সম্পাদনের পারিশ্রমিক হার নির্ধারণ করিবেন। পাগুলিপির মুদ্রণ-প্রতিলিপি 
প্রস্তুত করিবার জন্ প্রস্ততকারীকে শব্ধ প্রতি পয়সাহারে পারিশ্রমিক দেওয়া 
হইবে। গ্রন্থের ভিতরের নাম-পৃষ্ঠায় সম্পাদকের নামও মুদ্রিত হইতে পারে । 

৭। অন্থবাদ্দক প্রকাশিত গ্রন্থের ত্রিশ কপি সৌজন্যে সংখ্যা হিসাবে 
পাইবেন। অন্থবাদক ছুইজন হইলে প্রত্যেকে পনের কপি করিয়।, তিনজন 
হইলে প্রত্যেকে দশ কপি করিয়া পাইবেন । 

৮| অন্বাদক এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তিনি গ্রস্থস্বত্ব আইনের 
কোন বিধান লঙ্ঘন করিবেন না। যদি লঙ্ঘন করেন, তজ্জন্য তিনি দায়ী 
থাকিবেন। 

তফসিল 
গ্রন্থের নাম £ প্রতিকূল চক্জিশ বৎসর £ ইংরেজীতে অহ্থবাদ হইবে। 


পাক্ষী প্রকাশক 
খ | 5০5৪৪৪৪৪৪৪৪ 6৪6 


২। অনুবাদক 


গ্রস্থস্থন্থ হস্তান্তর দলিল ৬৩৭- 


নিদর্শ-_ ৬ 
গ্রন্থ / পুস্তক প্রকাশের চু্ভিপত্র 
শ্রীঅরোরা গাঙ্গুলী পিত। শ্রবান্থদেব গাগুলী সাকিন বালুড়িয়া পোঃ নবপজী 
থানা বারাসত জেল। উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি হিন্দু পেশা আইনজীবি । 
গ্রন্থকার / প্রথমপক্ষ 
শ্রীরতনকূমার সরকার পিতা শ্রকালীপদ সরকার ৩২ সরকার মার্কেট 
কলিকাতা ১৫ পেশা পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশক। 
প্রকাশক / ঘিতীয়পক্ষ 
কম্য এককালীন রয়্যালটি তথা পুস্তক সংস্করণ হস্তাস্তর পূর্বক তাহা গ্রকাশের 
চুক্তিপত্রমিদং কার্ধধণগে ৷ প্রথমপক্ষের স্বরচিত ও লিখিত “আমি যাযাবর” 
নামক সামাজিক উপন্যাস বইটির প্রথম সংস্করণ রয়যালটির বিনিময়ে প্রকাশ 
করিবার অধিকার স্যাস্তকরণের জন্য প্রথমপক্ষ প্রস্তাব করিলে দ্বিতীয়পক্ষ তাহা 
প্রকাশ করিতে সন্মত হওয়ায় নিম্ন বণিত শর্তে অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইল। 
শর্তাবলী 
১। “আমি যাযা বর” উপন্যাস বইটির গ্রন্থম্বত্ব প্রথমপক্ষ লেখকের থাকিবে। 
২। উক্ত বইটির প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয়পক্ষ প্রকাশ করিতে পারিবেন । 
তৎ বিনিময়ে রয়্যালটি বাবদ প্রথমপক্ষকে নগদ ২*,*** ( কুড়ি হাজার ) টাকা 
প্রদান করিতে হইবেন | 
৩। প্রথম সংস্করণে দ্বিতীয়পক্ষ মোট তিন হাজার বই নিজ খরচে ছাপাহয়া 
বিজ্ঞাপণ দিয়া বাজারজাত করিবেন । 
৪। বইটির প্রথম সংস্করণের লাভলোকসানের জন্য প্রথমপক্ষ হকদার বা 
দাবিদার হইবেন না কিংবা! কোন দায় দায়িত্ব বহন করিবেন ন|। 
€ | রয্্যালটির টাকার ২৫% শতাংশ পাওুলিপি গ্রহণ কালীন প্রদান 
করিবেন বক্রী ৭৫% শতাংশ বইটি প্রকাশের তারিখ হুইতে ছয় মাসের মধ্যে 
সমান তিন কিস্তিতে পরিশোধ করিবেন । 
৬। প্রথমপক্ষ অগ্য হইতে ছুই বৎসরের মধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ 
গ্রকাশ করিতে বা! করাইতে পারিবেন না। 
৭| উক্ত বইটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হইলে বা উহার প্রকাশ, 
গ্রচার, বিক্রয় বাজারজাত করণ, হস্তাস্তর ও দখলে রাখা নিষিদ্ধ ঘোষিত 
হুইলে এবং তৎকারণে প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্থ হইলে প্রথমপক্ষ লেখক রয়্যালটি বাবদ 


৬৩৮ দলিল নুসাবিদা 
২০,৯০* (কুড়ি হাজার) টাকার স্থলে ১*,*** (দশ হাজার ) টাক! গ্রহণ 


করিবেন। 
৮। বইটির পঞ্চাশ কপি গ্রথমপক্ষ গ্রন্থকার সৌজন্ত কপি হিনাবে পাইবেন । 


৯। প্রথমপক্ষ বইটির চুড়ান্ত প্রুফ দেখিয়া দিবেন। 
১০। বইটি কপি রাইট আইন ভঙ্গ করিলে তাহার সমূহ দায়দায়িত্ব 


গ্রন্থকারের উপর বর্তাইবে। 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় সজ্জানে সরল অন্তঃকরণে চুক্তিপত্র সহি সম্পার্দন করিলাম । 


ইতি সন ১৯৯৫ জানুয়ারী ৩১। 


সাক্ষী__ 

১। প্রথমপক্ষ_-_---- 

২। দ্বিতীয়পক্ষ-_-_---- 

[নদর্শ_৭ 
্রন্থরচনার জন্য চুক্তি 

শ্রীবিজয় দেশাই “ভেনাস বুক সাপ্রায়ার্” ৬ ওল্ড পোষ্ট অফিস ্রাট 

শ্রীমরোর। গাঞগুলা ব্যারিষ্টার ১২৭ ওল্ড পোষ্ট অফিস স্বীট কলিকাতা-১ 
গ্রন্থকার / রচয়িতা 


ভেনাস বুক সাপ্নায়ার্ন এবং অরোরা গাঙ্গুলী এর মধ্যে “লিগাপ সিসটেম 
ইন ইনডিকা” নামক গ্রন্থ রচনার জন্ত চুক্তিপত্র । অতঃপর এই চুক্তিপত্রে ভেনাস 
বুক সাগরগ্নার্ম বলিতে কলিকাতাস্থিত ভেনাস বুক সাপ্নায়ার্স এবং তাহার 
উত্তরাধিকারী স্বত্থের স্থলবতী প্রতভৃতিকে ও গ্রন্থ বলিতে উক্ত *লিগাল সিসটেম 
ইন ইনডিয়া” নামক গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার বলিতে উপরোক্ত শ্রীঅরোরা গাঙ্গুলী 
ব্যারিষ্টার কলিকাতা হাইকোর্টকে বুঝানে হইবে। 

১। গ্রন্থকার ও প্রকাশকের মধ্যে প্রস্তাবিত পুস্তক রচনার ব্যাপারে বিশদ 
আলোচন। হইয়াছে এবং রচিতব্য পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ 
করিয়া লেখক এই চুক্তিপত্রের শর্তাধীনে উল্লিখিত পুস্তকটি রচনায় দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতেছেন । 

২। প্রকাশক এতদ্বার৷ এই চুক্তিপত্রে বণিত শর্ত মোতাবেক লেখকের 
প্রতি পুস্তক রচনার ও পুস্তকের পাণগুলিপি প্রস্তুত করিবার দায়িত্ব অর্পণ 


করিতেছেন । 


গ্রন্থন্বত্ব হস্যাস্তর দলিল ৬০৪ 


৩। ভারতের বিভিন্ন আইন ও আদালতের বিচার পন্থা ও পদ্ধতি 
ফলাফল ইত্যাদি পুস্তকের অন্ততুক্ত হইতে হইবে। 

৪| (ক) পুস্তকের পাওুলিপি ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার ও 
সহজে গঠনযোগ্য হস্তাক্ষরে প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহাতে মুদ্রাকরের নিকট 
উহ! সহজে গ্রহণযোগ্য হয়, এবং 

(খ) পুস্তকের উপক্রমণিকা, ভূমিক।, স্থচীপত্র, পাদটীকা, নির্ঘপ্ট ইত্যাদি 
প্রয়োজনানুযায়ী পাওুলিপির অক্বন্ূ্ত থাকিবে । 


৫। লেখক ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্বে পাগুলিপি প্রকাশকের 
নিকট দাখিলের প্রতিশ্রতি দিতেছেন । 


৬। লেখক সতর্কতার সহিত পুস্তকের চূড়ান্ত প্রফ দেখিবারএবং লিপিকার 
ও কম্পোজিটরের ভূল সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, কিন্তু লেখক এই 
পর্যায়ে প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া মুল পাগুলিপিতে কোন পরিবর্তন করিতে 
পারিবেন না। 

৭| (ক) লেখক প্রকাশককে গ্রন্থত্বহ্ দিতে সন্ত হইতেছেন। 

(খ) গ্রন্থটি রচনার জন্য প্রকাশক লেখককে প্রথম সংস্করণের প্রতি মুদ্রিত 
পৃষ্ঠার জন্য ১০ (দশ) হারে পারিশ্রমিক দিতে সন্দত হইতেছেন। পারিশ্রমিকের 
টাকা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পরিশোধ কর] হইবে £ 


(১) সম্পূর্ণ পাওুলিপি দীখিল করা হইলে এবং প্রকাশক কতৃক পাওুলিপি 
অনুমোদিত ও গৃহীত হইলে প্রথম কিস্তিতে লেখকের প্রাপ্য পারিশ্রমিকের 
তিন-চতুর্থাংশ পরিশোধ করা হইবে । 

(২) পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর দ্বিতীয় কিস্তিতে পারিশ্রমিকের অবশিষ্ট 
এক-চতুর্থাংশ পরিশোধ কর! হইবে। 

(গ) পরব্ত। সংস্করণসযূহের জন্য প্রকাশক কতৃক নির্ধারিত হারে লেখককে 
রয়্যাণটি দেওয়া হইবে । 


৮। যদি দাখিলকৃত পাগুলিপি পরীক্ষার পর দেখা যায় যে ভাষা ও বিষয়- 
বস্তর ক্রটি বশতঃ উহা অপর ব্যক্তির ছারা সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে 
সম্পাদনের ও প্রেস-কপি প্রস্তত করার পারিশ্রমিক লেখকের পারিশ্রমিক অথবা 
রয়্যালটি হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। প্রকাশক পাগুলিপি সম্পাদনের 
পারিশ্রমিকের হার নিধারণ করিবেন। পাগুলিপির প্রেস-কপি প্রস্তত করিবার 


৬৪ দলিল মুলাবিদা 
জন্ত শব প্রতি এক পয়সা হারে পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে । পুস্তকের ভিতরের 
নামপৃষ্ঠায় সম্পাদকের নামও মুদ্রিত হইতে পারে। 

৯। পুস্তকের রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, ডিজাইন ইত্যাদি (যদি থাকে) 


তত্বাব্দ সকল খরচ প্রকাশক বহুণ করিবেন । 

১০। লেখক প্রকাশিত পুস্তকের ৫* কপি সৌজন্য কপি হিসাবে পাইবেন । 
লেখক দুইজন হুইলে প্রত্যেকে ২৫ কপি পাইবেন এবং লেখক তিনজন হইলে 
প্রত্যেকে ২* কপি পহইিবেন। সম্পাদক « কপি পাইবেন । 

১১। লেখক জানাইতেছেন যে, তিনি গ্রন্থন্বত্ব আইনের কোন ধারা লংঘন 
করিবেন না। যদি করেন তবে সেজন্য লেখকই দায়া থাকিবেন। 


তফসিল 
১। পুস্তকের নাম £ (ক) ইংরেজীতে লিগ্যাল সিসটেম 
ইন ইনডিয়া 
২। পুস্তকের বিষয় £ (খ) আইন ও বিচার ব্যবস্থা 
৩। পুস্তকের আকার £ (গ) ডিমাই & 
৪। পুত্তকের আন্্মানিক মুদ্রিত পৃষ্ঠা ঃ 
(ক) ন্যুনতম ৮** 


(খ) সর্বোচ্চা ১০৯০ 
«| কোন তারিখের মধ্যে 
পুস্তক রচন! সমাপ্ত করিতে হইবে £ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং । 
৬। পুস্তকের ভাষা £ ইংরেজী 
৭। পুস্তকের মৌলিকত্ব ২ পুস্তকের কোন অংশ কোন বাংলা অথবা! 
অন্ত ভাষায় লিখিত পুস্তকের অন্বাদ 
অথব৷ প্রতিলিপি হইবে না, তবে এই 
বিষয়ের কয়েকটি পুস্তকের উপর ভিতি 
করিয়া স্বাধীনভাবে অন্ত পুস্তক হইতে 
উদ্ধৃতি অথৰা সারাংশ ব্যবহার কর! 


চলিবে । তত্মন্জে রেফারেন্স থাকিবে । 

সাক্ষী £ 
খু । ৪৪৪ ৪৪৪ ৪৪5৪ 9৪৪ প্রকাশক ০৪৪ ৪৪৪ 9৪০৪ ৩৪৬ 
পুর্ণ ঠিকানা! ৪4568: 
লেখক ৪৪৪ 9৪৪ 9৪৪ ৪৪৩ 
পূর্ণ ঠিকান। ১৪০ ৪৩০ ৪৩০ 5৪৬ 


গ্রন্থস্বহ হস্তান্তর দলিল ৬৪১ 


নিদর্শ--৮ 
“গ্রন্থ সংক্ষরণ প্রকাশের চুক্তিপত্র" 

শ্রবাস্থদেব গাঙ্গুলী (প্রাক্তন সহকারী জজ) এডভোকেট বারাসাত জজ কোর্ট 
চেম্বার কে, কে, মিত্র রোড বারাসাত উত্তর ২৪-পরগণ! জাতি হিন্দু পেশ! আইন 
ব্যবসা । লেখক প্রথমপক্ষ 

মেসার্স ভেনাস ধক ডিত্রিবিউটরস্‌ পক্ষে স্বত্বাধিকারী ব্যবস্থাপক পরিচালক 
শ্রীবিজয় দেশাই পিতা শ্রীমগন লাল দেশাই ওল্ড পোষ্ট অফিস স্রীট কলিকাতা-১ 
জাতি হিন্দু পেশ! পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা । প্রকাশক খিতীয়পক্ষ 

কম্ত গ্রন্থসংস্করণ প্রকাশের চুক্তিপত্রমিদৎ কার্ধধাগে । প্রথম পক্ষের লিখিত 
“দলিল মুসাবিদা” নামক বাংলায় দলিল মুসাবিদীর একখানি বই ছাপাইয়! 
বাজারজাত ও বিক্রয় করিবার জন্য দ্বিতীপ পক্ষ প্রকাশক সম্মত হওয়ায় নিম্ন 
বণ্িত শর্তাবলীতে উভয়পক্ষের মধ্যে অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদিত হুইল £ 
শর্তাবলী 

১। “দলিল মুসাবিদা” নামক বাংলা বইখানির গ্রন্থন্বত্ব বা কপি রাইট্‌ 
প্রথম পক্ষ লেখকের থাকিবে । 

২। “দলিল মুসাবিদ।” নামক বাংল! বইখানির প্রথম সংস্করণে দ্বিতীয়পক্ষ 
প্রকাশক ৫০** (পাঁচ হাজার ; কপি বই ছাপাইয়া বাজারজাত ও বিব্রত 
করিবেন । 

৩। উক্ত বইখানির প্রথম সংস্করণের রয়্যালটি বাবদ প্রথম পক্ষ লেখককে 
১,**,০০০ ( এক লক্ষ) টাক! দ্বিতীয় পক্ষ প্রকাশক প্রনদ্ধান করিবেন । 

৪। উক্ত ১,০০১৯০* (এক লক্ষ) টাকার মধ্যে অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদনকালীন 
২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং লেখক কর্তৃক সম্পূর্ণ পাওুলিপি 
দ্িতীয়পক্ষ প্রকাশকের হাতে অর্পণকালীন ২৫,*০* (পঁচিশ হাজার ) টাকা! 
এবং বইখানি প্রকাশিত হওয়ার ছুই মাস মধ্যে ২৫,*** ( পচিশ হাজার ) 
টাকা এবং বইখানি প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হইতে ছয় মাস মধ্যে বক্রী 
২৫,০০০ ( পঁচিশ হাজার ) টাকা দ্বিতীয় পক্ষ প্রকাশক প্রথম পক্ষ লেখকের 
অনুকূলে আদায় দিবেন এবং পরিশোধ করিবেন । 

৫ | উক্ত বইখানি প্রকাশের পর কপি রাইট্‌ বা গ্রন্থব্বত্ব লংঘনজনিত কোন 
আপত্তি বা অভিযোগ দেখা দিলে তজ্জন্ত প্রথম পক্ষ লেখক দায়ী থাকিবে, 

৪১ 
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কপি রাইট ভঙ্গ বা লংখনজনিত কোন অভিযোগে ছ্বিতীপন পক্ষ প্রকাশক অভিযুক্ত 
ব! দায়ী হইবেন না। 

৬। দ্বিতীয় পক্ষ প্রকাশক নিজ খরচে উক্ত বইখানি ছাপাইয়া বাজারজাত 
করিবেন। প্রকাশ ও বাজারজাত করণের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ সাধিক খরচ ও 
দায়িত্ব বহন করিবেন। প্রকাশ ও বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ 
লেখকের কোন দায় দায়িহ থাকিবে না। 

৭। উক্ত বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিলে উহা! 
প্রকাশের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের অগ্রাধিকার থাকিবে । এবং সেইক্ষেত্রে দ্বিতীয় 
সংস্করণের রয়্যালটি বাবদ দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে ১৫,০০০ ( পনের হাজার ) 
টাকা প্রদান করিবেন। এবং উক্ত ক্ষেত্রে পুনরায় চুক্তিপত্র লিখিত ও 
সম্পাদিত হইবে। 

৮। উক্ত বইখানির ৫* (পঞ্চাশ কপি বই বিনামূল্যে দ্বিতীয় পক্ষ 
প্রকাশক প্রথম পক্ষ লেখককে সৌজন্য কবি হিসেবে সরবরাহ করিবেন । 

৯। উক্ত বইখানির যাবতীয় প্রুফ, দ্বিতীয় পক্ষের খরচে দেখানোর পর 
ছাপাখানায় ছাপাইবার পূর্বে লেখক দ্বারা শেষবারের মত ভ্রান্তি নিরসনকল্পে 
লেখককে দেখাইতে হইবে । 

১০ | উক্ত বহখানি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রথম পক্ষ লেখক নিজ উদ্ভোগে 
ও খরচে কপি রাইট নিবন্ধন অফিসে কপি রাহট নিবন্ধন করিয়৷ লইতে পারিবেন। 

১১। পক্ষদ্ধয়ের মধ্যে কোন প্রকার বরোধ উত্থাপিত হহলে কিংবা এই 
চুক্তিপত্রের কোন দফার ব্যাখ্য। বিশ্লেষণ লইয়া! দ্বিমত দেখ! দিলে তাহা ১৯৫৭ 
সালের কপি রাইট আহন অঙ্্যায়ী নিরসণ কর! হইবে । 

এতদর্থে, স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে, সরল অন্তঃকরণে নিম্নলিখিত সাক্ষাগণের সন্ুথে 
পক্ষদ্য় সাই ছ্বার। চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলাম । ইতি-_ 

স্বাক্ষী স্বাক্ষর 


প্রথম পক্ষ 
দ্বিতীয় পক্ষ 


উন্মবিৎস্ণ আঅধ্যান্তয 
জামিননামা 


জামিন সম্পর্কে চুক্তি আইনের ৮ম পরিচ্ছেদে বিধান রহিয়াছে । জামিন 
হওয়৷ বলিতে একপ্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া বুঝায় । ক্ষতি খেসারতের হাত 
হইতে কোন পক্ষকে নিম্তার দিবার জন্য নিশ্চন্পতা স্বরূপ জামিননামা সম্পাদন 
করা হয়। চুক্তি তৃক্ত পক্ষগণ একে অপরকে পৃথকভাবে জামিননামা লিখিয়া 
দিতে পারে আবার তৃতীয় ব্যক্তিও জামিন নামা সম্পাদন করিয়া নিশ্চয়তা 
বিধান করিতে পারেন । 

জামিনের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচন কর। হইল £ 

ক) শর্তহান জামিন ঃ এই জামিনদাতা শর্তহীনভাবে অঙ্গীকার করেন 
যে মূল খাতকের ব্যর্থতা ঘটলে মূল চুক্তির কাজ তান প্রতিপালন করিবেন । 
খাতক দেনার টাকা শোধ না করিলে জামিনদাতা উহা৷ দিবেন, মহাজনের 
[নকট এই শতে অঙ্গীকার করিলে তাহা! শর্তহীন জামিন বলিয়া পরিগণিত 
হয়। 

(খ) শর্তযুক্ত জামিন £ এই জামিনদাতা মূল খাতকের কর্তব্য সম্পাদনের 
জন্য জামিন দেন তবে শর্ত থাকে যে মহাজন ক্ষতিগ্রস্ত হইলেই তবে বলবৎ করা 
যাইবে । এই জামিনের বেলায় মহাজনের ক্ষতি প্রমাণিতব্য ৷ 

(গ) সাধারণ জামিন £$ এই জামিনে জামিনদদাতা স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার 
করেন যে জনসাধা'রন, তাহার প্রস্তাবের শর্ত মানিয়া, অর্থপ্রদদান করিলে, সেই 
অর্থের ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসান সম্পর্কে তিনি জামিন দিতেছেন ৷ এই জামিনপাইয়! 
কেহ টাকা খাটাইলে, ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসানের সময়, তিনি দাতাকে ধরিতে 
পারেন । 

(ঘ) বিশেষ জামিন £ এই জামিন একটি বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রদত্ত হয় । 
সেই ব্যক্তিই ইহার স্থৃবিধা গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেই ব্যক্তির নিকট জামিন- 
দাতা দায়ী থাকেন £ 

(ও) চলমান জামিন £ শুধু একটি আদান-প্রদ্দানে নয়, বরং একনাগাড়ে 
বা একই পর্যায়ে ৰা একই শ্রেণীতৃক্ত লেনদেন বা আদান-প্রদান সম্পর্কে জামিন 
দেওয়া যাইতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আদান-প্রদ্দান বা লেনদেনের সহিত 
সম্পর্কযুক্ত ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসানের জন্য জামিনদাতা দায়ী থাকেন। 
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(চ) খপ পত্র £ যে লিখিত, প্রস্তাব দ্বারা জামিন হ্যহি হয় এবং যাহ! 
কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্টে লিখিত হয় এবং যাহাতে অর্থের উল্লেখ থাকে এবং যাহা! 
এঁ ব্যক্তি গ্রহণ করেন তাহাকে খণ পত্র বলে। খণ পত্র সাধারণ ও বিশেষ 


উভয়ই হইতে পারে । 
(ছ) সীমিত জামিন £ যে জামিন একটিমাত্র লেনদেনের মধ্যে বা একটি 


মাত্র নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে লীমাবন্ধ থাকে তাহাকে সীমিত জামিন বলে। 

জামিনের মৌলিক উপাদালসমূছ ঃ 

(ক) সৰ রকম চুক্তির মতই জামিনের চুক্তিতে পক্ষবৃন্দের এক্যমত 
প্রয়োজন । জামিন একপক্ষভিত্তিক নহে । কোন নির্দিষ্ট তৃতীয় ব্যক্তি যাহাতে 
ধারে মাল পাইতে পারেন কিংবা টাকা কর্জ পাইতে পারেন কিংব1 কোন চাকরি 
পাইতে পারেন তাহার জন্য যদি কোন ব্যক্তি জামিন হন তাহা হইলে জামিনের 
স্ষ্টি হয়| এই জামিন হইবার জন্য যিনি প্রস্তাব দেন তাহাকে জামিনদার বলা 
হয়। আইনে জামিনদার শব ব্যবহৃত হইয়াছে । সাধারণভাবে তাহাকে 
জামিনদাতাও বলা হয়। জামিনদারের প্রস্তাবে রাজী হইয়া দ্বিতীয়পক্ষ যদি এ 
নির্দিষ্ট তৃতীয় ব্যক্তিকে ধারে পণ্য অর্পণ করেন কিংবা টাকা কর্জ দেন কিংবা 
কোন চাকরি দেন তবে এই সমস্ত কাজের দ্বারা তিনি জামিনদীরের প্রস্তাব গ্রহণ 


জ্ঞাপন করেন। 
(খ) প্রতারণ। ব৷ ভূল বর্ণনা! ন। থাকিলেও সাধারণ ভ্রমের কারণে জামিনের 


চুক্তি নাকচ হইয়া যাইতে পারে । 

(গ) অন্তায় প্রভাব খাটাইয়! বা জবরাস্তিযুূলে জামিন লওয়। হইলে তাহা! 
জামিনদীর নাকচ করিয়! দিতে পারেন। প্রতারণা এবং তুল বর্ণনার ব্যাপারেও 
একই নীতি প্রযোজ্য | 

জামিনদারের দাসত্ব উদ্ভবের সমস্ত £ 

ভিন্নতর চুক্তি না থাকিলে জামিন হইবার সময় হইতেই জামিনদারের 
দায়িত্বের উদ্ভব হয়। চুক্তিযূলে জামিনদারের দায়িত্বের উদ্ভব হইতে যদি কোন 
ঘটনার প্রক্নোজন পড়ে তবে এ ঘটন! ঘটিবার পরই জামিনদারের দায়িত্বের উদ্ভব 
হয়। চুক্তির মধ্যে যদি এইরূপ কথ থাকে যে. খাতকের নিকট হইতে টাকা 
আদায় করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইবার পর মহাজন জামিনদারকে ধরিতে 
পারিবেন তবে সেক্ষেত্রে মহাজন সর্ধ-প্রযত্বে অধ্যবসায় সহকারে টাকা আদায় 
করিবার চেষ্টার প্রমাণ না দিয়া জামিনদারের বিরুদ্ধে মামল1 করিতে পারেন না। 
একবার তাগিদ দিয়াই মহাজন জামিনদারকে দায়ী করিতে পারেন না । 


জামিননামা ৬৪৫ 


চুজির মধ্যে যদি এইরূপ কথা থাকে যে, খানতক মহাজনকে হ্দষহ সমগ্র 
টাক! একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্য পরিশোধ করিবেন এবং খাতক যদ্দি তাহার এই 
অঙ্গীকার রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন, তাহ! হইলে জামিনদার সেজন্য পূর্ণভাবে দাক়্ী 
হইবেন তবে এ তারিখ পার হইলেই জামিনদারের দায়িত্ব শুরু হইয়া যায়। 

যদি চুক্তির মধ্যে এইরূপ বিধান থাকে যে প্রথমে খাতকের বিরুদ্ধে মামলা 
করিয়া দেনার জন্য তাহার সম্পত্তি ধরিতে হইবে এবং তাহাতে অকুলান ঘটিলে, 
জামিনদার দায়ী হইবেন, তবে সেক্ষেত্রে মূল খাতকের বিরুদ্ধে মামলা না করিয়া 
মহাজন জামিনদারের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন না৷ বা জামিনদারের কাছে 
টাকা চাহিতে পারেন না, সেক্ষেত্রে জামিনদ্ারের দায় খাতকের ব্যর্থতার পূর্বে 
উদ্ভৃত হয় ন|। 

জামিনের চুক্তিতে যদি এইরূপ বলা থাকে যে জামিনদার মহাজনের বরাবরে 
খাতকের দেনার জন্য দায়ী থাকিবেন তবে সেক্ষেত্রে খাতকের সহিত জামিন- 
দারের সমান দায়িত্ব আসিয়৷ পড়ে । 

জামিনদার দায়মুক্তি না পাওয়ার ক্ষেত্র ঃ 

প্রাপক জামিনদারের স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করিলেই বা প্রাপক তাহার 
করণীয় কর্তব্য হইতে বিরত থাকিলেই জামিনদার দায়মুক্ত হন না। নিম্নবর্ণিত 
ক্ষেত্রে জামিনদার দায়মুক্ত হন না ২ 

(ক) অন্য জামানত ইস্তফা দিতে জামিনদার যদি গ্রাপককে প্ররোচিত করেন 
এবং প্রাপক তাহা করেন তবে জাষিনদারের ঝুকি বাড়িলেও তিনি দার়মু্ 


রা ্' যেখানে বিচক্ষণতার অভাবে বা ভুলক্রমে কিছু কাজ প্রাপক করিয়া 
ফেলিয়াছেন যাহার দ্বারা জামিনদার ক্ষতির সম্মুখে আসিয়া দীড়াইয়াছেন সেখানে 
যেহেতু প্রাপকের এই কাজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, সেহেতু তাহা দ্বারা জামিনদার 
দায়মুক্ত হইবে না। 

গে) জামিন যেখানে চুড়ান্ত, সেখানে পরিপুরক বা সহায়ক জামিন বলবৎ 
করিবার জন্ প্রাপকের প্রয়াসহীনতা জামিনদারকে দায়মুক্ত করে না। 

(ঘ) যে প্রতারণার সম্ভাবনাকে সামনে রাখিয় প্রাপক জামিন গ্রহণ করেন, 
সেই প্রতারণার ঘ্বারা জামিনদার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি দায়মুক্ত হন না। 

প্রাপক যাহাই করুন না কেন তাহা দ্বারা জামিনদার ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে 
তিনি দ্ায়মুক্ত হন না। 


গ৪৬ দলিল মুসাবিদা 


নিয়ে জামিননাম বা গ্যারাটিপত্রের কতিপয় গুরুত্ব পূর্ণ নিদর্শ ব্যক্ত করা 
হইল। 


নিদর্শ-_১ 
খণ পরিশোধের জামিনপত্র্র 


দাতা শ্রীবিনোদবিহারী সিকদার পিং ষৃত তপন সিকদার সাং শ্রীনগর 
মধ্যমগ্রাম পৌরসভা থানা বারাসাত জেলা উত্তর ২৪ পরগণা। 

গ্রহীতা শ্রীঅনিল দাস পিং মৃত তমাল দাস সাং ১৭ নং বিরাটি রোড, 
থান! দম্দম্‌ কলিকাতা-২৮। 

এতন্বারা আমি শ্রীবিনোদ বিহারী দিদার প্রতিতূ অত্র প্রত্যাভৃতি পত্রদ্বারা 
স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, গ্রহীতা আপনি অনিল দাস আমার 
স্থহদ শ্রীতপণ মজুমদার পিতা শ্রীথগেন মজুমদার সাং ২নং শ্রীনগর মধ্যমগ্রাম 
থানা বারাসা'ত জেল! উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্কু পেশা ব্যবসাকে আমার 
অনুরোধে অন্য ২*০,০০* ( দুই লক্ষ) টাকা নগদ খণ প্রদান করিয়াছেন আমি 
প্রতিভু শ্রীবিনোদবিহারী সিকদার উক্ত খণ পরিশোধের জামিনদার হিসাবে অত্র 
নিদর্শন পত্র আপনার অঙ্কূলে সম্পাদন করিলাম । আমি এই জামিন- 
নামা সম্পাদনক্রমে স্বেচ্ছায় অস্বীকার স্বীকার করিতেছি যে, যতদিন পর্যস্ত উক্ত 
খপগ্রহীতা৷ উক্ত খণ হ্থদদ-আসলসহ খাতক শ্রীতপন মজুমদার আপনাকে পরিশোধ 
না করেন ততদিন আমি আপনার নিকট উক্ত খণ পরিশোধে বাধ্য রহিলাম । 

যদি শ্রীতপন মজুমদার উক্ত খণের টাকা বাধিক ১৫ হারে সুদ সহ 
আপনাকে আগামী ৩১ শে মার্চ ১৯৯৭-এর মধ্যে পরিশোধ না! করেন তবে আমি 
উক্ত খণের ছুই লক্ষ টাক এবং বার্ধিক ১৫% হারে স্থদের টাকা আপনাকে 
পরিশোধ করিবার শর্তে অত্র প্রত্যাভূতিপত্র বা জাযিননাম সম্পাদন করিলাম । 
এই প্রত্যাভূতিপত্র লিখিবার জন্য উক্ত খাতকের নিকট হুইতে বা তাহার 
সম্পত্তি হইতে জামীনদার হিসাবে আমার আইনাহ্ুগভাবে আদায়ের ক্ষেব্র 
কোন প্রকার বাধাগ্রস্ত হইবে না । ইতি ১৬-৪-৯৫ ইং 

সাক্ষী--- স্বাক্ষর--- 

খ। 

| 


জামিননামা ৬৪৭ 
নিদর্শ-- ২ 
ব্যাঙ্ক জামিনপত্র 

দাতা (১) প্রী'ণ "১৮" ম্যানেজার, বঙজীয় গ্রামীণঃ ব্যাঙ্ক 
তি রহ (ঠিকানা ) 

(২) শ্রী ৮৮১ আকাউন্যাপ্ট, সাগর গ্রামীন 
ব্যাঙ্ক,**. *** (ঠিকানা ) 

গ্রহীতা শ্রী *' 
আদ্দালত'**  -... (ঠিকান। ) 

আমর! এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি-_ 

(১) বজীয় গ্রামীন ব্যান্ষের অফিস'**.. ঠিকানায় অবস্থিত। 

(২) আমরা বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ও আযাকাউন্ট্যা্ট, ব্যাঙ্কের মেমো- 
র্যাগ্ডাম ও আর্টকেলম অব আ্যাসোসিয়েশণের নিয়মাধীনে গ্যারান্টররূপে অন্তর 
নিদর্শন পত্র ব্যাঙ্কের তরফে সম্পাদনে স্বাক্ষর করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত 'এবং উপযুক্ত 
ব্যক্তি হইতেছি। 

(৩) শ্রী " ** এর আমাদের ব্যাঙ্কে আকাউণ্ট আছে এবং 
তিনি এই ব্যান্কের একজন সম্মানিত মকেল। 

(৪) শ্রী হাওড়া ২য় সহকারী জজ আদালতের **" 
নং মামলায় তিনি বিবাদী পক্ষ । 

(€) মহামান্ত আদালত উক্ত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মন্কেল 
শ্রী কে টাকা আদালতে বা কোন বাণিজ্যিক ব্যাস্কে 
গচ্ছিত রাখিতে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন । 

(৬) আমাদের মকেল শ্রী """ '* হাওড় ২য় সহকারী জজ 
আদ্দালতের নিকট বঙ্গীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি গ্রহণ করিতে আবেদন 
করায় মহামান্য আদালত তাহাতে সদয় অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। 

(৭) মহামান্য আদালতের নির্দেশক্রমে অত্র গ্যারা্টিপত্র বঙ্গীয় গ্রামীণ 


জেল! জজ / রেজিষ্রীর,*** 


ব্যাঙ্কের তরফে সম্পাদন করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে 
শী '** তরফে বঙ্গীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ''*  *"" টাকার 
জত '"" আদালতের নিকট  *" তারিখ হুইতে """ 


তারিখ পর্বস্ত (সাধারণতঃ এক বছর ) জামিন হিসাবে রহিল । 
(৮) বিবাদী প্রা *** "* জামিনের মেয়াদ শেষ হুইবার ৩* 


€৪৮ দলিল মুসাবিদা 
দিন পূর্বে আবেদন করিলে এই গ্যারা্টিপত্র নবায়ন করা যাইবে । সেই ক্ষেত্রে 


নতুন শর্ত সংযোজিত হইতে পারে | 

(৯) যতদিন পর্যস্ত মামলা নিষ্পত্তি না হইবে ততদিন পর্যস্ত ব্যাঙ্কের এই 
দায়িত্ব অব্যাহত থাকিবে । 

(১০) বঙ্গীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব মাত্র টাকার জন্য | 

(১১) এই গ্যারার্টিপত্র তারিখ পর্যস্ত কার্ধকরী ও বলবৎ 
থাকিবে। 


(১২) গ্যারা্টির মেয়াদ শেষ হইবার ১ মাস পূর্বে বিবাদী উহা! নবায়ণের 
প্রার্থনা না করিলে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে মামল! নিষ্পত্তি না হইলে . ... 
ব্যাঙ্ক আদালতে জামিনের "** *** টাকা জম! দিতে বাধ্য থাকিবে । 


১৩। আমাদের মক্কেল স্ত্রী **' যদি যথাসময়ে ভিক্রীর টাকা 
আদালত মাধ্যমে পরিশোধ না করেন তাহা হইলে বঙ্গীয় গ্রামীন ব্যাঙ্কের 
হাওড়া শাখা! তাহা পরিশোধ করিবে । 


১৪। আদালতের নির্দেশ ক্রমে অন্তবতীকালীন যেকোন শর্ত পালন 
করিতে উক্ত ব্যাঙ্ক বাধ্য রহিল । 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় শ্বজ্ঞানে সরল মনে বঙ্গীয় গ্রামীন ব্যাঙ্কের হাওড়া শাখা, 
ম্যানেজার হিসাবে অত্র গ্যারাস্টিপত্র সম্পার্দন করিলাম | ইতি ২২-৫-৯৫ ইং 
স্বাক্ষর 


নিদর্শ-_৩ 
সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের জামিননাম। 
বরাবরে, মেসার্স বাসস্তি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে উহার স্বত্বাধিকারী 
শ্রীবাহুদ্েৰ ভট্টাচার্য ১০৪ ঘশোররোড দমদম কলিঃ ২৮ -পাওনাদার 
কল্য জামিননামা পত্রমিদং কার্ধঞ্কাগে । আমার অন্গরোধে এবং আশ্বীসক্রমে 
আপনি দমদম থানার কৈখালী ১০১ নম্বর ভি. আই, পি. রোড নিবাসী 
শ্রীহরে্্নাথ দৃত্তর পুত্র শ্রীমধুহুদন দত্তকে (প্রধান খাঁতক ) বাঁকিতে ব্যবসায়িক 
সম্ভার যেমন (মালপজ্জের বিবরণ)সরবরাহকরিতে এবং সরবরাহ অব্যাহত রাখিতে 
সম্মত হওয়ায়, যায় সর্বোচ্চ মৃল্য হইবে ২,০০,৯০* (ছুই লক্ষ) টাকা, প্রতিষানে 
আমি নিয়ন্বাক্ষরকারী শ্রীমাশিক দত্ত পিতা শ্রীতারক দত্ত সাকিন ১৩৭ হশোর রোড 
দমদম কলিফাতা-২৮ (জামিনদার ) এতম্বারা অঙ্গীকার ক্সিতেছি এবং সম্মতি 


জামিননামা ০ 


প্রকাশ করিতে ছ যে, উল্লেখিত মধুনুদেন দত্ত কর্তুক হিনাব-নিকাশের ব্যালান্দ 
হিসেবে দেয় এবং প্রদেয় অর্থের জগ্য আমিই দায়ী থাকিব তাহা পত্িশোধের 
জামিনদার হইতেছি। এই জামিনকে অব্যাহত জামিন হিসেবে ব্যাখ্যা করা 
যাইবে না এবং উল্লিখিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হুইলে 
সেই ব্যাপারে তাহা আমার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হইবে না । আমার নিকট তেমন 
পরিশোধ দীবি করিবার আগে আপনার তরফ থেকে উল্লিখিত শ্রীমধুস্থদন দত্ত-এর 
বিরুদ্ধে কোন রকম মামল! দায়ের করার বা কোন কার্ধধার! গ্রহণের কোন 
আবশ্ককতা নেই। আমার মৃত্যু ্বারা বা আপনার কারবারী প্রতিষ্ঠানের কোন 
পরিবর্তন দ্বারা অথবা আপনার দ্বারা উঞ্জিখিত শ্রীমধুসদন দ্তকে কোন সময় বা 
প্রশ্রয় দানের ফলে এই জামিন বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে না । 
তারিখ--২০-৪-৯৫ ইং স্বাক্ষর 


নিদর্শ 8 
সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের অব্যাহত জামিননামা 
শ্রীমুকুল চক্রবর্তা পিতা শ্রীমাধব চক্রবর্তা সাকিন ৪নং সোদপুর রোড হরিদেব- 


'পুর কলিকাতা-_৯২ জামিনদার একপক্ষ 
শ্রীমণিজ্জ দত্ত পিতা শ্রীন্ৃকুমার দত্ত সাকিন ৩৭ এম, জি. রোড হরিদেবপুর 
কলিকাতা-৯২ পাওনাদার অপরপক্ষ 


যেহেতু উল্লিখিত পাওনাদীর উল্লিখিত জামিনদার-এর অনুরোধে এবং 
আশ্বাসক্রমে ১০৬ কবরভাঙ্গা নিবাসী শ্রীহ্ননীল মুখাজর পুত্র শ্রীশেখর মুখা্জা 
(প্রধান খাতক )-এর নিকট সময়ে সময়ে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমকালে 
বাবসায়িক সম্ভার যেমন ( পণ্যের বিবরণ ) বাকিতে সরবরাহ করিতে সম্মত 
হইয়াছে $ এখন এতদ্বারা পক্ষসমূহের দ্বারা এবং নিম্নরূপ ঘোষণা করা হইতেছে ঃ 


১। উল্লিখিত জামিনদবার এরপর থেকে সকল সময়ে যতদিন পর্যস্ত এই 
জামিন অব্যাহত থাকিবে এবং যে তেমন সকল অর্থ উল্লিখিত পাঁওনাদার 
'তথা মহাজনকে প্রদ্দান করিবে বা প্রদান করার কারণ হইবে যাহা উল্লিখিত 
শ্রীশেখর মুখার্জা-এর নিকট উন্লিখিত পাওনাদার কুক সরবরাহকুত ব্যবসায়িক 
পণ্যের জন্য উল্লিখিত শ্রীশেখর মুখাজা কর্তৃক উদ্লিখিত পাওনাদার-এর নিরুট 
প্রদেয় হইবে এবং যাছাঁর পরিমাপ কখনো উ্জিথিত জামিনদারের অনুমোদন ছাড়া 


৬৫০ দলিল মুসাবিদা 
৩,০০,০০০ (তিন) লক্ষ টাকার বেশি হইবে না এবং এই নির্ধারিত সীমার মধ্যে 
এই জামিন তেমন সকল অর্থের জন্েই জামিন হইবে । 

২। এতদ্বারা প্রদত্ত জামিন হুইবে অব্যাহত জামিন এবং তাহা উল্লিখিত 
পাওনাদার এবং জামিনদারের মধ্যেকার সকল ব্যবসাকেই আওতাতৃক্ত করিবে, 
অবশ্ঠ তাহা হইবে এত্দাধীন নির্ধারিত সীমার অধীন, কিন্ত তথাপিও উল্লিখিত 
পাওনাদার উল্লিখিত শ্রীশেখর মুখার্জি কর্তৃক তাহা পরিশোধ করার ব্যাপারে কোন 
বিলম্ব বা ক্রটি হইলে উল্লিখিত জামিনদার কর্তৃক এতদাধীন প্রদত্ত জামিন বলবৎ 
করার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে উপ্লিখিত জামিনদারের নিকট 
কমপক্ষে ১৫ দিনের লিখিত নোটিস গ্রদদান করিবে । 

৩। সর্বদা এই শর্তে যে, উল্লিখিত শেখর মুখাজীঁর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত 
ভাবে ব৷ বাধ্যতামূলকভাবে দেউলিয়াত্বের আদেশ প্রদান করা হইলে বা সে 
অন্যান্য পাওনাদ্দারদের সাথে কোন আপোসরফা করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ 
করিলে বা তাহার ব্যবসার ব্যাপারে কোন তন্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলে এতদাধীন 
প্রদত্ত জামিন রদ হুইয়! যাইবে না, কিন্তু উল্লিখিত পাওনাদার তথাপিও উল্লিখিত 
শেখর মুখাঙ্জির নিকট থেকে এই খাতে কোন অর্থ দাবি করার আগে প্রথমত 
উল্লিখিত শ্রীশেখর মুখাজা বা তার ভূ-্সম্পত্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবে এবং যতদূর 
সম্ভব তাহার পাওন] অর্থ আদায় করিবে । 

৪। উল্লিখিত পাওনাদার এই জামিন অব্যাহত থাকাকালে যেকোন সময় 
লিখিত ভাবে অনুকুদ্ধ হইলে উল্লিখিত জামিনদার-এর নিকট উল্লিখিত শেখর 
মুখাজীর কাছে কত টাকা পাওনা রহিয়াছে তাহার যথার্থ এবং পূর্ণ হিসাৰ প্রদান 
করিবে। 

৫ | উল্লিখিত পাওনাদার কর্তৃক উল্লিখিত শ্রীশেখর মৃখাজীকে প্রদত্ত কোন 
সময় সথযোগ-স্থবিধা বা প্রশ্রয় দান করিলে তাহা এই দলিলের অধীন পক্ষসমূহের 
অধিকার এবং দায়-দায়িত্বের কোন ক্ষতি করিবে না। 

৬। এই জামিন উল্লিখিত জামিনদার কর্তৃক যেকোন সময়ে উল্লিখিত 
পাওনাদারকে উদ্নিখিত পাওনাদারের নিকট উল্লিখিত শ্রীশেখর মুখারজা কতৃক যাহা 
প্রদেয় হইয়াছে, প্রথম দফায় বপিত নিদিষ্ট সীমা পর্যস্ত তাহা প্রদান করার 
মাধ্যমে এই জামিন বিলুপ্ত কর। হইতে পারে এবং ভবিষ্যত লেনদেনের ব্যাপারে 
উল্লিখিত ভ্বামিনদার বর্তৃক উ্জিখিত প্রীশেখর মুখার্জাকে তিন মাসের লিখিত, 
নোটিস প্রদান করিয়া এই জামিন বিলুপ্ত করা হইতে পারে। 


জামিননামা খা ১ 

৭। পূর্বে কোন কিছু বর্ণিত হইয়া থাকিলে, তথাপিও এই জামিন উদ্নিখিত 
জামিনদার মৃত্যুর সাথে সাথে চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত বলিয়! গণ্য হইবে । ইতি 
২৬-৪-৯৫ | 

ইসাদী স্বাক্ষর 

নিদর্শ ৫ 
খণ পরিশোধের জামিননামা 

বরাবর, শ্রীহলাল দত্ত পিতা শ্রীনিখিল দত্ত সাকিন তৃবরাম্থান৷ বিষুপুর জেল! 
বাকুড়া । 

আপনার স্বারা ২৭* ষ্টেশন রোড বিষ্ণুপুর জেল! বাকুড়া নিবাসী শ্রীতরু দত্তর 
পুত্র ভ্রীযাদব দত্তকে (প্রধান খাতক) আজ আমার অনুরোধে অগ্রিম ২,০*,৯০০(ছুই 
লক্ষ) টাকা প্রদত হওয়ার প্রতিদানে,আমি নিয়স্বাক্ষরকারী এতদ্বারা সম্মতি প্রকাশ 
করিতেছি যে, উন্নিখিত যাদব দত্ত উক্ত টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হইলে, সেজন্য 
আমিই দারী থাকিব এবং আমি উক্ত টাকা ও সেই সাথে তাঁর উপর বাধিক 
শতকরা ১২৭ হারে সুদ পবিশোধ করাব জামিন প্রদান করিতেছি । তেমন 
সুদ হিসাব করা হইবে আমার নিকট বেভিষ্ীকুত দাবির নোটিস অর্পণ করার 
তারিখ থেকে । উল্লিখিত শ্রীযাদৰ দত্তকে আপনি কোন সময় বা অন্য কোন 
স্থযোগ-স্থবিধা বা প্রশ্রয় দীন করিলে, তদ্বার বা তার মৃত্যু বা দেউলিয়াপনা 
ঘবার এই জামিন প্রভাবিত হইবে না| এই জামিন, তার জন্য জামিনদার হিসেবে 
উল্লিখিত শ্রীযাদবব দত্ত এবং তার ভূ-সম্পত্তির বিকদ্ধে আমার সকল অধিকারকে 


কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়। প্রদান করা হইল। 
তারিখ--২০-৪-৯৫ ইং স্বাক্ষর 
শ্রীনহ্নবল মোদক 
মোদক এণ্ড কোং 
১০৮ ষ্টেশন রোড, বিষুপুর 
নিদর্শ-_৬ 
চাকুরীর জামিননামা 


আমি শ্রীরতন দে পিং মৃত কালীপদ দে সাং বালুরিয়৷ থানা বারাসাত, 
জেল! উত্তর ২৪-পরগণা । মিনার্তা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে পরিদর্শক পদে 
নিষৃক্ত হওয়ায় আমার নিজপক্ষে ও আমার ওয়ারিশ একজিকিউটর এবং 


৬৫২ দলিল মুসাবিদা 


স্বঙ্লাতিযিক্তগণ পক্ষে আমি মিনার্ভা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং ও তংস্থলবর্তা- 
গণের বরাবরে সম্পাদনক্রমে অঙ্গীকার করিতেছি ঘে, 


১। আমি পরিদর্শকের কার্ধসমুহ সততা ও দক্ষতার সহিত নিয়মমাফ্চিক 
স্থচারুরূপে সম্পাদন করিব। 

২। মিনার্ডা ব্যান্কের কর্মকর্তা এবং কো-অপারেটিভ সমিতিপমুহের নিবন্ধক 
মহোদয় আমার কার্যাবলী পরিচালনার্থ যে সকল বিধিবিধান প্রণয়ণ করিবেন 
তৎসমুদ্নয় পরিপালন করিতে বাধ্য রহিলাম। 

৩। মিনার্ভা ব্যাঙ্ক কিংবা তৎসংযুক্ত কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা সমিতির 
পক্ষ হইতে যে সকল টাকা, সম্পদ, হিসাবের খাতা! ও দলিলপত্র আমার দখলে 
আসিবে তাহা নিরাপদ হেপাজতে রাখিতে এবং কর্তৃপক্ষের তলব মতে 
ব্যাখ্যাসহ পরিদর্শন করিতে ও বুঝাইয়া দিতে বাধ্য রহিলাম । 


৪। কোন অবস্থাতে মিনার্ভা ব্যাংকের কোন টাকা পয়সা নিজ দখলে 
রাখিব না । 


৫। হিনার্ভা ব্যাংকের যাবতীয় সম্পদ, অর্থ, হিসাবপত্র কিংবা দলিলপত্র 
তছরপ, চুরি, কিংবা আত্মসাৎ বা বিনষ্ট অথবা অন্য কোন প্রকারের হানিকর 
কার্য করিব না। 


৬। উপরোক্ত শর্তাবলী পদ্দিপালন ন। করি কিংবা কোন টাকা, হিসাবপত্র, 
দলিলপত্র বা অন্য কোন সম্পদ আমার দখলে থাকা অবস্থায় খোয়৷ যায় কিংবা 
উক্ত পদে বহাল থাকা অবস্থায় আমার বেতনভাত! ব্যতীত কোন অতিরিক্ত 
স্বার্থ হাসিল করি ব! প্রত্যক্ষ অথবা! পরোক্ষভাবে তহবিল তছরুপ করি কিংবা 
কোন শর্ত তঙ্গ করি তাহা হইলে আমার আমাসতক্কৃত ১০,০০০, টাকা (এক 
লক্ষ) ব্যান্কের অস্থকৃলে বাজেয়া্থ হইবে। তদুপরি আমার বেতনভাতা৷ হইতে 
প্রয়োজনীয় টাকা কতৃপক্ষ কর্তন করিয়৷ লইতে পারিবেন । তংসত্বেও যদি 
ব্যাঙ্কের ক্ষতিপূরণ না হয় তাহা হইলে আমার অন্যান্ট স্থাবর ও অস্থাবর 
সম্পত্তি যাহা বর্তমানে আছে ও ভবিস্ততে অঙ্জিত হইৰে তৎসমুদনয় আদালতযোগে 
নিলাম করতঃ ব্যাঙ্কের ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবেন তাহাতে আমি কিংবা! 
আমার ওয়ারিশান ও স্থলবর্তাগণ কাহারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি 
চলিবে না। 


আামিমনামা ৬৫৩. 


৭। মিনার্ভা ব্যাংক যে পর্যন্ত লিখিত আদেশ দ্বারা আমাকে সম্পূ 
অব্যাহতি দিয়া অন্র জামিননাম! বাতিল করিয়া আমাকে রেহাই না দেন সে. 
পর্যস্ত এই জামিননামার শর্ত বলবৎ থাকিবে । 

৮। আমার ইচ্ছাকৃত ক্রটি বা গাফিলতির দক্ষন ব্যাংকের কোন ক্ষতি 
হইলে তজ্জন্য দেওয়ানী এবং ফৌজদারী উভয় বিধ আদালতে দণ্ড ও শান্তি 
লইতে বাধ্য রহিলাম | 

এতাদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে অত্র জামীননাম। পত্র সহি ছ্বারা সম্পাদন 
করিলাম । ইতি--২*-৫-৯৫ 


ইসাদী স্বাক্ষর 
১ | শ্ঁ 547: পরিদর্শক 

২। ৪৮০ 

নি স্বাক্ষরকারী আমর] উক্ত শ্রী'.. " ** *রি সরদার হইতে 


সম্মত হুইয়৷ এই মর্ধে অঙ্গীকার করিতেছি যে. যী. ৫: 
জামিননামার কোনও শর্ত পালন না করেন তাহা! হইলে কো- জিডি ব্যাঙ্কের 
কর্মকর্তাগণের আদেশ, উপদেশ ও সিদ্ধান্ত বিনা প্রশ্থে মানিয়া লইয়া আমর! 
আমাদের ওয়ারিশগণ, একজিকিউটর এবং স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে 
একযোগে বা আলাদাভাবে উক্ত ব্যাঙ্ককে ১,০০.০*০ (এক লক্ষ) টাকা ক্ষতিপূরণ, 
দিতে বাধ্য রহিলাম ও রহিল । 


ত্বাক্ষর 
১নং জামীনদার 
২নং জামিনদার 
নিদর্শ-_-৭ 
জামিননাম। 


বরাবর, শ্রীঅনাথ বন্ধু ঘোষ পিতা ম্বত হরিদাস ঘোষ সাং মহাদেবপুর থানা 
তেহট্ট, জেল! নদীয়! লিখিতং শ্রীঅবনী মোহন দাস পিতা মৃত মণীঞ্জ নাথ দাস 
সাং নিবিলপুর থান! তেহষ্ট জেল] নদীয়া । 

কন্য জামিননাম! পত্র মিদং কার্ষঞাগে। আপনি আমাকে ১৬-৫-৯৩. 
তারিখে আপনার দ্বারা পরিচালিত সাগর এগ্ড কোম্পানীতে ম্যানেজার পদে 
নিয়োগ করিয়াছেন । নিয়োগের শর্তীন্থযারা আমি অত্র জামিননামা! সম্পাদন 
করিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আম যতদ্দিন উক্ত পদে বহাল 


৬৫৪ দলিল মুসাবিদ। 
থাকিব ততদিন নিম্নলিখিত শর্তাবলী মানিয়! চলিতে বাধ্য থাকিব এবং এতদ 
উদ্দেস্টে নগদ ১*,*** (দশ হাজার ) টাকা জামিনম্বরূপ আপনার নিকট জমা 
রাখিলাম | যদ্দি কখনও নিম্নবধিত শর্তাবলী পরিপালনে অবহেল! করি বা কোন 
শর্ত খেলাপ করি তাহ! হইলে উক্ত জামিন রক্ষিত টাক] বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে 
পারিবেন । 

শর্ত বহিততত শর্ত বিগঞিত আমার কৌন ক্ৃতকার্ধের জন্ত আপনার 
ক্ষতির পরিমাণ টাকার হিস।ৰে উক্ত জামিনের ১০১**০ টাকার অধিক হয় 
তবে আমার অপরাপর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আদীয় করিয়া লইতে 
পারিবেন। তাহাতে আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলবতী গণক্রমে কোন প্রকার 
ওজর আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবেক না । 

শর্তাবলী 


১। আমি আপনার নির্দেশ অনুযায়ী যথারীতি দক্ষতার সহিত দৈনন্দিন 
কার্য সম্পাদন করিব । 

২। আমার অধীনে যে নকল কর্মচারী থাকিবেন তাহাদের উপর যথানিয়মে 
ত্দারিক করিব। তাহাদের কেহ কার্ষে অবহেলা ৰা শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে 
উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিব। এবং সেই সকল বিষয় আপনার দৃষ্টিগোচর 
করিব। 

৩। অফিসের নিয়ম অনুসারে প্রদত্ত বেতন ও ভাতা ইত্যাদি ব্যতিত 
আইন বহির্ভূত কোন প্রকার অর্থ বা স্বার্থ দাবি করিতে বা গ্রহণ করিতে 
পারিব না। 

৪| কোম্পানীর কর্তব্যকণ্ণ দক্ষতার সহিত সম্পাদনকালীন যে অর্থ আদায় 
হইবে তাহার কপদক স্বীয় স্বার্থে ব্যয় করিব না। এবং কোম্পানীর যাবতীয় অর্থ 
সম্পদ ও মালপত্র যথারীতি জম রাখিব । 

৫ | চাকুরীর মেয়াদাস্তে আপনার সন্ধষ্টি অনুযায়ী প্রদত্ত স্থবিধা গ্রহণে 
বিনা! ওজরে বিদায় নিব | 

৬। আমার ইচ্ছাকৃত ক্রটি বা গাফিলতির ফলে আপনার কারবারের ক্ষতি 
সাধিত হইলে, ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিব । 

৭। কর্তব্যকর্ণে অবহেল। করিব না কিংবা উর্ধতনের আদেশ অমান্ত 


করিঘ না। 


জামিননাম। ৬৫৫ 


এতার্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে সরণ অন্তঃকরণে স্বাক্ষর দ্বারা অত্র জামিন নামা 
পত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি---১৯-৫-৯৫ ইং | 


ইসাদী স্বাক্ষর 
নিদবর্শ-_-৮ 
যাহার। টাকা আদান-প্রদান করিস! থাকেন 
তাহাদের জামিনলামা 


আমি শ্রীমণীজ্্র নাথ দে পিংশ্রঙৃবল চন্দ্র দে, সাং নবপল্লী, থানা বারাসাত, 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণা । নবপল্লী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার পদে 
নিযুক্ত হওয়ায় আমার নিজ পক্ষে ও আমার ওয়ারিশ ও একজিকিউটর এবং 
স্বলা ভিষিক্তগণ পক্ষে আমি উক্ত ব্যাঙ্ক ও স্থলাবতর্গগণের বরাবরে এই জামিন 
নাম৷ সম্পাদন পূর্বক অঙ্গীকার করিতেছি যে, 
১। আমি ব্যাংকের ক্যাশিয়ার পদের কার্ধসমূহ বিশ্বস্তভাবে দক্ষতার সহিত 
বিন1 ওজর আপত্তিতে যথাসাধ্য সম্পাদন করিব । 


২। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অধিকর্তা এবং কর্ম-কর্তাগণ আমার কার্ধ 
পরিচালনার্থ যে সকল বিধি-বিধান বলবৎ ও প্রযোজ্য রহিয়াছে কিংবা অতঃপর 
বলবৎ হইবে তাহা পালন করিতে বাধ্য-রহিলাম | 


৩। ব্যাঞ্ক কিংবা তৎসংযুক্ত যে কোন সমিতির পক্ষ হইতে যে সকল নগদ 
টাকা, সম্পত্তি বা মালামাল প্রভাতি অথব! উক্ত ব্যাঙ্ক কিংবা অংশংযুক্ত যে কোন 
সমিতির মালিকান! সম্পন্ন যে কোন টাকা, সম্পত্তি, মালপত্র প্রভৃতির নিষ্পত্তি 
বিভ্রয্ হস্তান্তর বা অন্য কোন প্রকারের হিসাব পত্র দলিল পত্র প্রভৃতি আমার 
কিংবা আমার যে কোন প্রতিনিধির জিম্বায় রক্ষিত হইবে বা বত্বন্ষ,তভাবে 
আসিবে তৎসমুদয় কর্তৃপক্ষের আদেশ অন্্যায়ী দেখাইতে এবং উপস্থিত করিতে 
বাধ্য রহিলাম । 

৪। আমি প্রতিষ্ঠানের কোন টাক! অর্থ সম্পদ বা মালামাল অথবা যে 
[কোন হিসাৰ পত্রাদি পুস্তকা'দি দলিলপত্র যাহা আমি দেখাইতে বাধ্য ও দায়ী 
বটে তাহা দেখাইতে না পারি অথবা উক্ত যে কোন হিসাবপত্র দলিলপত্র প্রভৃতি 
মিথ্যা হিসাব প্রদর্শন করি অথবা! উক্ত যে কোন নগদ অর্থ সম্পত্তি, মালামাল 


৬৫৩৬ দলিল মুসাবিদা 
প্রভাতি চুরি, আত্মসাৎ, তছরূপ করি বা আমার অবহেলা বশতঃ কিংবা অন্য 
কোন ক্রটিতে এই সমন্ত নগদ টাকা সম্পত্তি মালপত্র, হিসাবাদি দলিলপত্র প্রভৃতি 
আমার জিশ্ব৷ হইতে তছবূপ হয় চুরি বা অথবা আমার কর্তব্য কার্ধের অবহেলার 
কারনে উক্ত ব্যাঙ্ক কিংবা তৎসংযুক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠান সমবায় সমিতির কিংবা 
ব্যক্তি বিশেষের কোন প্রকার ক্ষতি কিংবা অপচয় হয় এবং তদহেতু উক্ত নবপলী 
কে-অপারেটিত ব্যাঙ্ক দায়ী হয়, কিংবা আমি যর্দি ক্যাশিয়ার পদে কার্ধকালে 
বেতন-ভাত! ও খরচ বাবদ ন্যায্য পাওন! ব্যতীত অন্ত কোনরূপ অতিরিক্ত স্বার্থ 
হাসিল বা আদায় করি বা করিতে প্রয়াস পাই এবং যদি উক্ত ব্যান্কের কর্মকতাগণ 
বর্ণিত শর্তসমূহের এক বা একাধিক শর্ত ভঙ্গ করিয়াছি বলিয়! আমাকে অপরাধী 
সাব্যস্ত করেন তাহা হইলে আমি এক বা একাধিক শর্ত ভঙ্গের দওস্বরূপ উক্ত 
ব্যান্কের নিকট গচ্ছিত আমার ২০,০০০ ( কুড়ি হাজার ) টাকা কিংবা অন্য কোন 
ব্যাঙ্কের হস্তান্তরিত আমার জামিন বাবদআমা'নতী সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে । 
ক্ষতি কিংবা অপচয়ের পরিমাণ আমার জামিনকৃত টাকা অপেক্ষা কম হইলেও 
সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে । 

৫। উক্ত ব্যাঙ্ক কর্মকর্তাগণ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিবা মাত্রই আমার 
জামিনরুত সম্যক টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া ব্যাক্কের সম্পূর্ণ আয্মত্বাধীনে আসিবে। 

৬। আমি যদ্দি একমাসের নোটীশ ব্যতীত কার্য পরিত্যাগ করি বা 
ইস্তফা নিই তাহা হইলে আমার জামিন বাবদ আমানতকত সমুদয় টাকা 
বাজেয়াপ্ত হইবে। 

৭| অত্র জামিননাম। শর্ত ভঙ্গের জন্য উক্ত ব্যাঙ্কের কোন ক্ষতি বা 
অপচয় হইলে যদ্দি উক্ত টাকায় ক্ষতিপূরণ না হয় তাহা হইলে আমার বেতন- 
ভাত৷ হইতে কর্তন করিয়। কিংব৷ আমার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া 
উহ! আদায় কর! যাইবে । 

এতাদর্থে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে অত্র জামিননাম! পত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম । 
ইতি ২০-৫-৪৫ 

ইসাদী স্বাক্ষর 

১। 

| 


জামিননাম। ৬৫৭ 
নিদর্শ_৯ 
জামিননামা 

এত্ারা প্রতিভ্‌ শ্রী বিমল দাস পিং শ্রীমণীন্্র দাস সাং মাধবপুর থানা 
বারাসাত জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! নিম্ন ১নং অনুচ্ছেদের বরিত ব্যাঙ্ক অফ 
ইত্ডিয়া বারাসাত শাখাকে ২নং অনুচ্ছেদে বণিত খণ গ্রহণকারীর তরফে নিম্ন- 
লিখিত শর্তে সর্বোচ্চ ছুই লক্ষ টাকা খণ দানের জন্য জামিননাম। প্রদান 
করিতেছি-__ 

(১) ব্যাঙ্ক অফ ইগ্ডিয় বারাসাত শাখা যাহা ভারতীয় কোম্পানী আইন 
১৯৫৬ এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধীকত একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানী ইহার 
হেড.অফিস দিল্লিতে অবস্থিত শাখা অফিস বিভিনস্থানে, খণ গ্রহণের শাখা 
অফিস কে, কে, মিত্র রোভ, বারাসাত উত্তর ২৪ পরগণা । 

(২) শ্র হেমন্ত হুর পিং শ্রীনিখিল চন্দ্র হুর সাং কামদেবপুর থানা বারাসাত 
পেশা ব্যবন! । উপরে দফায় ১নং বণিত ব্যাঙ্ক অফ, ইও্য়া-এর বারাসাত 
শাখায় খণ গ্রহীতার চলতি হিসাব নং **৬৩৯১ । 

(৩) উক্ত ব্যাঙ্ক উক্ত ঝণ গ্রহিতাকে বিভিন্ন প্রয়োজনে যথা! দোকানঘর 
পত্তন, উহার ভেকরেসান, মালপত্র খরিদ ইত্যাদি বাবদ সর্বোচ্চ ২ (ছুই) লক্ষ 
টাক! বাতিক ১৬% হার স্থদে খণ মঞ্জুর করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । 

(৪) উক্ত খণ গ্রহীতা ৫ বৎসর মেয়াদের মধ্যে বাধিক ছুই কিস্তিতে উক্ত 
খণ পরিশোধ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে । 

(€) জামিনদার খণ পরিশোধ ন! হওয়া! পর্যস্ত উক্ত খণের জন্য উক্ত ব্যাঙ্কের 
নিকট সর্বপ্রকারে দায়ী থাকিবে। 

(৬) উক্ত ব্যাঙ্কের গঠনতন্ত্রে কোন প্রকার পরিবর্তন হইলে ও অত্র জামিননামা 
পত্রের শর্তাবলীর কোন পরিবর্তন হইবে না। 

(৭) খণ গ্রহীতা শর্তান্ুযায়ী খণ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত ব্যাঙ্ক 
উক্ত জামীনদারকে খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে। 

৮। জামিনদার স্বেচ্ছায় ধনের টাক। পরিশোধ না করিলে আদ্দালত যোগে 
খাণ আদায় করা যাইবে । 

৯। জামিনদারের সম্পত্তির বিবরণ তফসিলে বিধত হইল । 

এতাদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সরলপ্রাণে অত্র জামিননামার মর্শ উপলব্ধি 
করিয়া সহিদ্বার! সম্পাদন করিলাম । ইতি 

তফসিল 


৪ 


স্বাক্ষর 


৬৫৮ দূলিল মুসাবিদা 
নিদর্শ__১০ 
মালের দামের প্রত্যাভূতিপত্র 


নিদর্শন পত্রের সম্পাদক জামিনদার | 
গ্রহীত৷ শ্র নি »* পিং ১, নিবাস ০০০ থানা 
জেলা ৬ ৪৩ ক জাতি ৬৩৩ ৬৪৪ পেশা ৬৩০ ৪6৪ | 


আপনি গ্রহীতা শ্রী ** »* ভ্রেডিটর হইতেছেন। আপনি গ্রহীতা 
আমি দাতান্র| *** "** আমার অন্থরোধে এবং আমার জামিনের আশ্বাস- 
বাণীতে বিশ্বাপী হয় শ্রী ****** পিং 222, নিবাস থানা***** 
জাতি *** *** পেশা "** *** কে ধারে ব্যবসার কার্ষে নিম্নলিখিত 
মাল যোগান দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। নিম্ন বিবরণের পণ্য 
সামগ্রীর '-*. (মালের বিবরণ )। যাহার মূল্য ** *** টাকা 
হইতেছে, তাহ আমি শ্রী -. "** জামিননদার রূপে এতদ্বারা স্বীকার ও 
অঙ্গীকার করিতেছি যে, বাৎসরিক ১৪% স্দসহ *** *** টাকা পরিশোধের 
জন্যে দীয়বদ্ধ রহিলাম। খাতক শ্রী '** "** দিনের মধ্যে উক্ত মূল্য 
পরিশোধ না৷ করিলে আমি চাহিবামাত্র উপরি উক্ত হারে সমূহ মালের যৃল্য 
পরিশোধ করিতে বাধ্য রছিলাম। উক্ত খাতকের নিকট হুইতে মালের মূল্য 
আদায় লইবার জন্য আপনি গ্রহীতা শ্রী *** "* আপনাকে কোন প্রকার 
আইনের আশ্রয় লইতে হইবে না। 

ক্রেডিটর মালের মৃল্য বাবদ -***** টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে 
সংশ্লিষ্ট মূল্য বাবদ টাকা হুদ সহ আমার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবেন । 


এতার্থে সরল মনে, সুস্থ শরীরে হুস্থ মস্তিষ্কে অন্তের বিন। প্ররোচনায় অত্র 
প্রত্যান্ৃতিপত্র সম্পাদন করিলাম । ইতি-- 


সাক্ষীর স্বাক্ষর-- প্রত্যাভূতি দাতার স্বাক্ষর 


১1 
| 


হাষিননাম। ৬৫৪ 
লিদর্শ--১১ 
ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র 

লিখিতং'*" | কন্ঠ ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র মিদং কার্ধাঞাগে । আমি বারালাতের 
সাবরেজিস্ী অফিসের" ''সালের--"নং কোবালামূলে তফসিলিম্থ সম্পত্তি আপনাকে 
বিব্রয় করিয়া! সম্পূর্ণ নিং্বত্ববাণ হুইয়াছি। উক্ত সম্পত্তি আপনাকে নির্ধায় ও 
নিদোষ অবস্থায় বিক্রয় করিয়াছি । তথাপি আপনার ভবিষ্যৎ আশঙ্কা নিরসনের 
জন্য আমি এতদ্বারা! স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পততি লইয়৷ 
আমার কৃতকর্মের পন্য ভবিষ্যতে যদি কোনপ্রকার গোলযোগ হয়, তাহা হইলে 
আপনার যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিতে আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলা- 
ভিষিক্তগণক্রমে বাধ্য রহিলাম । 

| উক্ত উদ্দেশ্টে যদি সম্পত্তি আবদ্ধ রাখা হয়, তবে নিম্নলিখিত অংশটিও 
লিখিত হইবে-- | 

আমি সহজে আপনার সমস্ত ক্ষতিপূরণ না করিলে নিম্ন তফসিল ৰণ্রিত 
সম্পত্তি আদালতঘোগে নিলাম প্রভৃতি করাইয়! আপনার সর্বপ্রকার ক্ষতি- 
পুরণের টাকা আদায় করিয়! লইতে পারিবেন। রেহেন আবদ্ধ সম্পত্তি হইতে 
সমস্ত টাকা আদায় না৷ হইলে আমার অপরাপর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হইতে 
আদায় করিয়া লইতে পারিবেন । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সজ্জানে সরল মনে অত্র ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র দলিল সম্পাদন 
করিলাম ইতি..-**-**. | স্বাক্ষর 

তফসিল 


নিদর্শ ১২ 
ক্ষতিনিস্কৃতিপত্র 
কম্য ক্ষতি নিক্কৃতিপত্র মিদং কাধঞ্চাগে । আমার স্বামী শ্রদিলীপ কুমার 
দে আমার পুত্রের চিকিৎসা খরচের জন্য অনোন্কপায় হুইয়া বিগত ২৭-৭-৯৪ 
তারিখে বারাসাত থানার শ্রীরামপুর মৌজায় তাহার ৩৭০ দাগের ২৩ শতক ভূমি 
রেহান রাখিয়া বারাসাত সদর সাবরেজিন্্বী অফিসের ২৭৭২/ ৯৪ নং দলিল 
মূলে মাসিক শতকরা ১২% হার স্থদদে ১২০০০ (বারো হাজার) টাকা খণ গ্রহণ 
করিয়াছেন, এক্ষণে আমি এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, যদ্দি 
আমার স্বামী শ্রীদিলীপকৃমার দে উক্ত খণকৃত টাকা হ্দহ ৩১-৩-৯৭ তারিখ 


৬৬০ দলিল মুসাবিদা 


মেয়াদ মধ্যে পরিশোধ করিতে না পারেন বা তাহার রেহেনরুতসম্পত্তি আদাণত 
যোগে নিলাম দ্বারা আপনার দেয় খণের টাকা হুদসহ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত 
না হয় তাহা হইলে আমি আপনার দেয় খণের টাকা মায় হূদ ও অন্যান্য 
খরচ সমেত পরিশোধ করিব। আপনার টাকা পরিশোধ করিতে কোন প্রকার 
তালবাহানা বা শৈথিল্য করিলে আপনি উপযুক্ত আদালতে নালিশ করিয়া 
আমার স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক নিলাম করতঃ আমার 
নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য সমৃদয় টাকা সদ, আসল ও ক্ষতিপুরনসহ 
আদীয় করিয়া লইতে পারিবেন । আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলবত।গণক্রমে 
উক্তবপ ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য রহিলাম ও রহিপ। প্রকাশ থাকে যে, 
আমার স্বামীর নিকট হইতে আপনার সমস্ত খণ প্রদত টাক আদীয় পাইলে এই 
ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্রেব শতাবলী রহিত ও বাতিল হইবে । অন্যথায় অত্র ক্ষতি- 
নিষ্কৃতিপত্রের শর্তাবলী বহাল ও বলবৎ থাকিবে । 

এই জামিননামাব শর্তাবলী বলবৎ করনের জন্ত আপনি কেবলমাত্র 
দেওয়ানী আদালতষোগে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন । 
কোন ফৌজদারা আর্দীলতে নালিশ চলিবে না। 

এতর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল অন্তঃকরণে অত্র ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র স্বাক্ষর 
দ্বারা সম্পাদন করিলাম । ইতি--১৯-৫-৯৫ ইং। 

তফাসিল 
( চার্জকৃত সম্পত্তির পরিচয় ) 
ইসাদী স্বাক্ষর 


তি অঅশ্যান্ম 
খত দলিল ও খত হস্তান্তর 

নগদ টাকা ও যুল্যবান পণ্যন্্ব্য ধার বন্ধক ও হস্তাস্তর করনের ক্ষেত্রে স্বার্থ 
গ্রহীতা মহাজনের অন্থকূলে খত বা বগ্ড (9০০) দিয়া থাকে । খত বা বগু 
এক প্রকার জামিননামা বাঁ মুচলেকা । খণের দায় স্বীকার এবং তাহ! পরিশোধের 
অঙ্গীকার উহাতে লেখ! থাকে । পরিশোধ করিতে ব্র্থ হইলে কিকি পন্থা বা 
পদক্ষেপ মহাজন গ্রহণ করিতে পারিবে তাহাও খণগ্রহীতা৷ বাতলাইয়। দিয়া থাকে । 
ইহা! কিস্তিবন্দী তমস্ক বলিয়া আখ্যায়িত হয়। বর্তমানে শহরাঞ্চলে খতের 
দ্বারা খণের প্রচলন বন্ধ হইলেও পল্লীগ্রামে এই ধরণের মহাজনী ব্যবসা আজও 
অটুট রহিয়াছে । মহাজনদের নিকট হইতে উচ্চহার স্্দে খণ গ্রহণ ও তৎসহ 
খত সম্পাদন এখনও অপরিহার্য রহিয়াছে । 

থতের দ্বারা খণ গ্রহণ করিলে তাহা তিন বৎসরের মধ্যে মহাজন খণ আদায় 
না করিতে পারিলে তাহা তামাদী দোষে বাতিল হইয় যায় । তবে খত নিবন্ধিত 
হুইয়া থাকিলে তামাদীর মেয়াদ ছয় বৎসর পর্যস্ত বর্ধিত হয়। খত বা বগু 
সম্পর্কে কতিপয় নমুনা বা নিদর্শ নিম্নে ব্যক্ত করা হইল, তাহা পর্যযালোচন। 
করিলে জামিননামার সহিত ইহার পার্থক্য স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাইবে । 

নিদর্শ--১ 
কিস্তিবন্দী তমস্থৃক 

শ্ীননীগোপাল পাণ্ডে পিতা যত হরষিত পাণ্ডে সাকিন দুবরা থান! 
লক্ষমীকান্তপুর জেল। দক্ষিণ ২৪ পরগণ|। -_-বরাবরেষু, 

লিখিতং 'ক' “খ" পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকান।).**কম্য কিস্তিবন্দী, খত পত্রমিদং 
কার্ধধশগে। আপনার সহিত আমার দেনা-পাওন! হিসাব নিকাশ মতে অন্যতারিখে 
আমার নিকট আপনার ৬**** (বাট হাজার) টাকা পাওনা হইতেছে । এক্ষণে 
আমার এমন সঙ্গতি নাই যে আমি এককালীন উক্ত টাকা পরিশোধ করি, তঙ্ঞন্য 
উক্ত টাকার বাবদ অজ্র কিস্তিবন্দী খত লিখিয়। দিয়! স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি 
ঘে মাস মাস কিস্তির লিখিত টাকা আপনার নিকট আদায় দিব, ঘদি না দিই 
তাহ! হইলে কিস্তি খেলাপীয় জন্য খেলাপী কিস্তির বাবদ প্রাপ্য টাকার উপর 
পরবর্তী মান হইতে শতকরা বার্ধিক ৬ টাক! হারে নদ দিব 1 যেকোন ছুই কিন্তি 


৬৬২ ললিল মুসাবিদা 


খেলাপ হইলে আপনি নালিস দ্বারা আঁসলের বাবদ প্রাপ্য সমস্ত টাকা ও স্থাদ 
আমার নিকট আদায় করিয়া লইতে পারিবেন । আমি যখন যে টাকা আদায় 
দিব তাহা এই খতের পৃষ্ঠে ওয়াশীল দিয় দিব নচেত উক্ত টাকার বাবদ মজজুরা 
পাইব না। এতাদর্থে ত্মস্থ শরীবে শ্থেচ্ছায় অত্র তমন্থৃক লিখিয়া দিলাম । ইতি 
১৪-৫-৯৫ ইং । 
কিস্তির জায়__ 

১৪০২ সাল আশ্বিন ১৩০০০*৩৩ 

১ ১ কান্তিক ১৩৩৩৩*৩৩ 

9১ ১১ অগ্রহায়ণ ১০০০৩০*০০ 


নিদর্শ__২ 

শ্রীমহাদেব ঘোষ পিতা! বনমালী ঘোষ সাকিন সামপুর থানা নৈহাটা জেল 
উত্তর ২৪ পরগণা! । _-বরাবরেষু 

লিখিত শ্রীমাদিত্য বাল! পিত শ্রীলক্ষণ চঞ্জ( বালা সাকিন গোমস্তাপুর থান। 
নৈহাটী জেল! উত্তর ২৪ পরগণা-- 

কম্য খত পত্রমিদং কার্ষঞ্াগে । আমি অন্য আপনার নিকট ৭০০০ (সত্তর) 
হাজার টাকা নগদ কর্জ লইয়। স্বীকার করিতেছি যে, অত্র কর্জকৃত সাকুল্য টাকার 
শতকর! ১২% টাক] হারে প্রতি বৎসর সুদ প্রদান করিবে । ১৪০২ সনের 
৩০শে চৈত্র তারিখের মধ্যে আমি সুদ সমেত সমুদয় টাকা আপনাকে পরিশোধ 
করিব। উক্ত মেয়ার্দের মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে আদায়ের 
তারিখ পর্যস্ত উল্লিখিত হারে সদ দিব । যদি এককালীন সমূদয় টাকা পরিশোধ 
করিতে না পারি, তবে যখন যে টাকা পরিশোধ করিব তাহা এই খতের পৃষ্ঠায় 
উত্ত্ল খাতে লিখিতে হইবে । এই খতের পৃষ্ঠায় উস্থল ভিন্ন উন্থালের অন্ত কোন 
দলিল ব৷ প্রমাণ গ্রাহ হইবে না। উক্ত টাকা স্থ্সমেত পরিশোধ না করিলে 
আইনান্কসারে, আদালতে নালিস করিয়া আপনি আমার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় 
সম্পত্তি ক্রোক নিলাম বিক্রয় দ্বারা অদ ও খরচসহ সমহ্ টাকা জায় করিয়া 


খত দলিল ও খত হস্তাস্তর ১১০ 


লইতে পারিবেন । এতাদর্থে সমস্ত টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া ও অন্তর খতের 
মর্সার্থ সমস্ত জানিয়া সঙ্ঞানে স্বেচ্ছাপূর্বক এই খত লিখিয়া দিলাম। ইডি" 


পন" ৬৩ 
ইসাদি-_ স্বাক্ষর 


নিদর্শস্”৩ 
খত 
কশ্য খত পত্রমিদং কার্ধঞাগে । আমি-"'পিতা৷ "জাতি পেশা''"সাকিন "* 
জেল!'**আপনার তহবিল হইতে মং**"টাকা কর্জ গ্রহণ করিলাম | ইহার সুদ 
মাসিক শতকরা'**টাক! হিসাবে দিতে থাকিব | উক্ত টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার 
হাল সনের ৩*শে চৈত্র রহিল। উক্ত সময়ের মধ্যে মায় সুদ্সহ সমুদয় টাকা 
একসঙ্গে প্রত্যর্পণ করিব। যদি একপঙ্গে সমন্ত টাকা দিতে সমর্থ না হই, তবে 
যখন যে টাকা দিব, তাহা তমস্থকের পৃষ্ঠায় ওয়াশীল লিখাইয়া লইব। যদ্দি 
প্রতিশ্রুতি মোতাবেক টাকা পরিশোধ করিতে ন। পারি, তবে আদায়ের তারিখ 
পর্যস্ত উহার সদ উপরোক্ত হারে দিব। এই সমস্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে অর্থাৎ 
অঙ্গীকাবের মধ্যে টাকা পরিশোধ না করিলে আপনি আইন অনুযায়ী আরজি 
পেশ করিয়া আমার স্থাবর অস্থাবর মাল ও সম্পত্তি বিক্রয্ন দ্বারা মায় স্থদ খরচসহ 
উক্ত টাকা আমার নিকট হইতে আদীয় করিয়া! লইতে পারিবেন । এতার্থে 
স্বেচ্চায় সজ্ঞানে ও সরলভাবে খতের লিখিত'**টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া অত্র 
খত লিখিয়া দিলাম । ইতি ৬-৬-৯৫ ইং । 
ইসাদী**' লেখক""' 
নিদর্শ-_8 
কর্জ টাকা বাবদ সাধারণ খত 
শ্রী''.( পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকানা ) বরাবরেষু, 
লিখিতং শ্রী-'.( পূর্ণ পরিচয্ন ও ঠিকানা ) কন্যা কর্জ টাকার তথনক পত্রমিদ্বৎ 
কার্ষফাগে । আমার কন্যার শুভ বিবাথের খরচের জন্য আমার টাকার আবশ্কক 
হুওয়ায় আমি আপনার নিকট অগ্য তারিখে মবলগে ২*,*** (কুড়ি) হার টাকা 
কর্জ লইলাম। উক্ত টাকার স্থদ বার্ষিক শতবরা ১* টাকা হিপাবে নিজ 
আগামী ১৪*৩ **ননের ৩*শে চৈত্র মাসের মধ্যে আমি আসল ও স্থ্্দের সমস্ত 


৬৬৪ দলিল মুসাবিদা 


টাকা পরিশোধ করিৰব। যখন যে টাকা আদাগ্প দিব তাহা তমস্থকের পৃষ্ঠে 
ওয়াশীল দিয়! লইব। অন্তর খতের পৃষ্ঠে লিখিত টাকা ভিন্ন অন্য টাকার বাবদ 
কখন কোন ওয়াশীলের আপত্তি করিতে পারিব না । আরও প্রকাশ থাকে যে 
হদ্দের টাকা মাস মাস আদায় ন! দিলে উক্ত টাকা পরবর্তী মাসে আসলে গণ্য 
হইয়া উহার উপর খতের লিখিত হারে সদ চলিবে । যদি আমি খতের টাকা 
ও সুদের টাক! ওয়াদা মধ্যে আদায় ন1 দিই তাহা হইলে আপনি আমার নামে 
নালিশ করিয়া আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পর্তি আদীলত সাহায্যে ক্রোক ও 
নিলাম বিক্রয় দ্বার আপনার প্রাপ্য টাকা ও আদালত খরচা আদায় 
করিয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমি কি আমার ওয়ারিসান ও স্থলাভিষিক্ত 
ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না 
এবং করিলেও তাহা সর্বতোভাবে, এবং সর্ব আদালতে বাতিল, নামঞ্তুর ও 
অগ্রাহ্থ হইবে। আমি সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় অত্র খতেয় লিখিত সমূদয় টাকা 
বুঝিয়া পাইয়া! অত্র খত দস্তখত করিয়া দিলাম । ইতি ৭-৬-৯৫ ইং । 
ইসাদী স্বাক্ষর 
শ্দর্শ_৫ 
হাগুনোট 
চাহিবামা্ত দিবার অঙ্গীকারে আমি জেলা **' থানা "** গ্রাম '"* সাকিনের 
মোহাম্মদ '"* পিতা--"নিকট হইতে মবলগে-*টাকা কর্জ লইন্। উক্ত টাকার উপর 
অদ্য হইতে আদায়ের তারিখ পর্যস্ত শতকরা বাধিক'"'টাকা স্থদসহ দিবার 
অঙ্গীকার করিতেছি। 
স্বাক্ষর 
নিদর্শ_৬ 
খত হুস্তাস্তর 
শ্রীরবীন ঘোষ পিতা মৃত বিনোদ ঘোষ সাকিন পলতা থানা টিটাগড় জেলা 
উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা । 
_ হস্তাম্তর দাতা 
শ্রীমেশ চক্রবর্তা পিতা ম্বৃত কানাই চক্রবর্তা সাকিন নন্দন কানন থানা 
বারাসা'ত জেল! উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশা! ব্যবসা । 
-_হস্তাস্তর গ্রহী'তা 


থত দলিল ও খত হস্তাস্তর ৬৬৫ 


যেহেতু ২৪1৯২ তারিখের একটি খতন্বার! উত্তর ২৪ পরগণা জেলার খরদূহ 
থানার ১০/৩ শরৎ বন্থ রোড নিবাসী-ম্ৃত অনিল চন্দ্র সরকারের পুত্র 
শ্রজনীকান্ত সরকা'র উল্লিখিত শ্্রবীন ঘোষ মহাশয়ের নিকট টাকা পরিশোধের 
জন্য দায়ী এবং যেহেতু উক্ত খত এখনো সম্পূর্ণরূপে বৈধভাবে কার্ধকরী 
ও বলবৎ রহিয়াছে যেহেতু উল্লিখিত খতের অধীন অঞ্জিত মূল অর্থ বকেয়া 
স্থদসহ বর্তমানে দীড়িয়েছে--.টাকায় এবং ঘেহেতু উল্লিখিত রবীন ঘোষ উল্লিখিত 
খত খণ উল্লিখিত রমেশ চক্রবর্তীর নিকট."টাকার বিনিময়ে হস্তাস্তর বিক্রি 
করিতে সন্ত হয়েছে £ এখন এই খত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে উল্লিখিত রমেশ চক্রবর্তী 
কর্তৃক এখন উল্লিখিত রবীন ঘোষ কে-'টাকা প্রদানের প্রতিদানে (যার প্রাঞ্থি 
উল্লিখিত রবীন ঘোষ এতদ্বারা স্বীকার করছে ) উল্লিখিত রবীন ঘোষ উল্লিখিত 
রমেশ চক্রবতীর দ্বারা অজিত যূল***টাকা এবং বর্তমানে বকেয়। সুদ বাবদ প্রদেয় 
'""টাকা এবং তাহার জন্যে ভবিষ্যতে প্রদেয় হইবে এমন সকল স্থ্দ এবং তার 
সকল অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি এবং অধিযাচন যাই উল্লিখিত তমস্থকের অধীন 
থাকুক এবং তার সকল লাভ ও সুযোগ স্থবিধা এতদ্বারা উল্লিখিত রমেশ 
চত্রবতীর নিকট হস্তান্তর করছে ঃ উল্লিখিত রমেশ চক্রবতী তা চূড়ান্তভাবে তাত্ব 
দখল ভোগ ও অধিকারে রাখবে এবং তার উক্ত খত বলবত করা এরং মামলা ব৷ 
অপর কোন কার্ধধারার মাধ্যমে এর অধীন প্রদেয় সকল টাকা আদায় করার পূর্ণ- 
ক্ষমতা, স্বাধীনতা! ও প্রাধিকার তার থাকবে। 
এবং উল্লিখিত রবীন ঘোষ এতদ্বারা ঘোষণা করছে যে, উল্লিখিত খত 
এখনো পরিপূর্ণভাবে বলবত ও কার্ধকর রয়েছে এবং তার অধীন উল্লিখিত যূল 
***টাঁকা এবং সেই সাথে বকেয়া স্থ্দ হিসেবে." "টাকা বৈধভাবে স্বত্ব নিয়োজকের 
নিকট প্রদেয় রহিয়াছে এবং পূর্বোল্লিখিতভাবে তার অনুদান, হস্তাস্তর একই 
স্বত্বনিয়োগ করার ভাল অধিকার, পূর্ণক্ষমত! চুড়ান্ত প্রাধিকার স্বত্বনিয়োজকের 


রহিয়াছে ঃ 2884 
তারিখ'""'' স্বাক্ষর 
নিদর্শ_৭ 
ব্যবসায়িক খণের হস্তান্তরের দলিল 
কৃ ( পুর্ণ পরিচয় ).". না রঃ ৪৪৪ হস্তাস্তরদাতা 
থ (পুর্ণ পরিচয়): *** হস্তাত্তরদাতা 


গা বারা পরিচালন। করির। 


ভিত দলিল মুসাবিদা 


আসছে এবং উক্ত ব্যবসা পরিচালনাকালে কতিপয় ব্যক্তি তার নিকট 
বৈধভাবে খাতকে পরিণত হয়, যাদের নাম, ঠিকানা, পেশ! নিমের তফদিলে 
বর্ণনা কর! হয়েছে এবং তাদ্দের খণের অহ্কসমূহ তাদের স্ব স্ব নামের বিপরীতে 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যেহেতু ক খ-এর নিকট উন্লিখিত ব্যবসায়িক খণসমূহ 

টাকার বিনিমন্ে বিত্রি, করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ঃ এখন এই দলিল সাক্ষ্য 
দিচ্ছে যে, খ কর্তৃক ক-কে এখন '"' টাক! প্রদান করার প্রত্দানে (যার প্রাপ্তি 
ক এতদ্বারা স্বীকার করেছে ) উল্লিখিত ক উল্লিখিত খ-এর নিকট ও তার 
ব্যবহারের জন্যে সমগ্র খণ এবং উল্লিখিত তফসিলে বণিত নির্দিষ্ট অর্থ, যা 
বর্তমানে ক-এর নিকট প্রদেয় হয়েছে, এবং সেই সাথে এর জামানতের মুনাফা 
( যদি থাকে ) অন্থ্দান হস্তাস্তর করছে % উল্লিখিত খ তার চূড়ান্ত ব্যবহার এবং 
মুনাফার জন্তে তা দখলে রাখবে এবং গ্রহণ করবে এবং মামলার মাধ্যমে বা অন্য 
কোন কার্ধধার! দ্বারা এর পরিশোধ বলবৎ করার সম্পৃণ স্বাধীনতা! ; ক্ষমতা ও 
প্রাধিকার তার থাকবে । এবং ক এতদ্বারা খ-এর সাথে চুক্তিপত্র করেছে যে, 
উল্লিখিত খণসমূহ তাহার নিকট বৈধভাবে প্রদেয় এবং যে পক্ষসমূহ কতৃক তা 
প্রদেয়, তারা এখনে জীবিত বয়েছে এবং আবো চুক্তিপত্র করছে যে, মে তাদের 
কারে! সাথে কোন চুক্তি করেনি বা কোন সময়ে তাদের কোন স্রবিধা দান করেনি 
এবং ক এর পর সব সময়ই খ-এর সাথে সহযোগিতা করবে এবং ভবিন্ততে 
তেমন সকল কাজ নির্বাহ বা সম্পাদন করবে যা নির্বাহ বা! সম্পাদন করা 
উল্লিখিত খণ আদায় করার জন্ে যুক্তিসঙ্গতভাবে আবশ্তক হবে এবং / অথবা 
খ-এর নিকট এবং তাহার পক্ষে আর ভালভাবে সেগুলো বা সেগুলোর কোন 
একটি হস্তান্তর এবং আশ্বাস প্রদানের জন্যে আবশ্তক হইবে । 


পৃর্বোল্লিথিত তফসিল 
খাতক্রে নাম ] খণের পরিমাণ | জীমানত, | মস্তব্য চিতা 
ঠি | যদি থাকে । বিবরণ 


ও ঠিকানা । 
তারিখ .. ... 7 11110000000 25 ৯১৮ ৮০৭ 
স্বাক্ষর 
নিদর্শ-_-৮ 
কোম্পানির শেয়ারের হস্তান্তরের দলিল 
ক (পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকানা)" *** *** হস্তাস্তরদাতা 


খ (পূর্ণপরিচয় ও ঠিকানা) ৮ ঠা" হস্তাস্তরগ্রহীতা। 


খত দলিল ও খত হস্তাস্তর উদ্ঠন, 


খ কর্তৃক ক-কে টাক প্রদান করিবার বিনিময়ে ক যাহার প্রাপ্তি এতত্বারা' 
হ্বীকার করিতেছে । উল্লিখিত ক এতদ্বারা উল্লিখিত খ-এর নিকট টাকা! মূল্যের 
' সংখ্যক সাধারণ শেয়ার, যাহা কোম্পানি লিঃ এর বহিতে ক-এর নামে 
অন্ততু-ক্ত রহিয়াছে হ্তাত্তর করিয়াছে : খ তাহা চূড়ান্তভাবে দখল ভোগ ও 
অধিকারে রাখিবে, অবস্থ তাহা হইবে ক যেসব শর্তাবলীর অধীনতা৷ অধিকারে 
রাখছে, তার অধীন । এবং খ এতত্বারা তেমন শর্তাবলীর অধীন সেই শেয়ারসমূহ 


গ্রহণ করিবার ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করিতেছে । 
ইতি--১০-৬-৯৫ ইং স্বাক্ষর 
নিদর্শ-_৯ 
জীবন বীমা পিসির হস্তাত্তর দলিল 
ক পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকানা ) "0 হস্তাত্তরদাত। 
খ (পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকানা)... হস্তাস্তরগ্রহীত। 


যেহেতু জীবন বীমা কোম্পানি কর্তক তারিখে ক-এর জীবনের 
উপর -* টাকার "." নং বীমা! পলিসি প্রদান কর! হইয়াছিল, যাহা বার্ধিক ... 
টাকা প্রিমিয়াম পরিশোধের অধীন তার মৃত্যুর পর ক বা তার উত্তরাধিকারিগণ, 
নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ বা স্বত্বনিয়ো গিগণকে প্রদান করা হইবে, এবং যেহেতু 
উল্লিখিত ক'"'টাকার বিনিময়ে উল্লিখিত বীমা পলিসি উল্লিখিত খ-এর পক্ষে এবং 
তাহার নিকট হস্তান্তর করিতে সম্মতি প্রকাশ করিতেছে এখন এই দলিল সাক্ষ্য 
দিতেছে যে টাকার প্রতিদানে, উল্লিখিত ক এতদ্বারা উল্লিখিত খ-র নিকট এবং তার: 
ব্যবহারের এবং কল্যাণের জন্যে উপরোল্লিখিত বীম! পলিসি, সেই সাথেউক্জিথিত 
'"" টাকার মুনাফা, যাহা ত্বারা বীমা করা হইয়াছে এবং উন্লিথিত পলিসির অধীন 
বা বারা অজিত হতে পারে এমন সকল টাকা, যৃনাফা, লাভ এবং সযোগ-স্থবিধা 
হত্তাস্তর করিয়াছে £উল্লিখিতথ চূড়াস্তভাবে তাহা তাহার দখলভোগ এবং অধিকারে 
রাখিবে এবং তাহা হইবে ভবিষ্যত প্রিমিয়াম পরিশোধ করিবার অধীন এবং যাহা 
উদ্লিখিত পলিসির ব্যাপারে এর পক্ষ থেকে পালন করা হুইবে $ এবং উল্লিখিত 
ক এতদ্বারা উল্লিখিত খ-এর সাথে চুক্তি করিতেছে ষে, উন্লিখিত ক এমন কোন 
কাজ বা খত নির্বাহ বা সম্পাদন করিবে না বা জ্ঞাতসারে বিপরীত এমন কিছুর 
অজমতি প্রদান করিবে না যাহার দ্বারা বাঁ যাহার কারণে উল্লিখিত পলিনিবাতিলবা 
বাঁভিলযোগ্য হইতে পারে বা উল্লিখিত খ বা তার উত্তরাধিকারিগণ, নির্বাহকগণ' 


'গ৮ দলিল মুসাবিদা 


গ্রশাসকগণ বা স্বস্বনিয়োগিগণকে উল্লিখিত **" টাকা বা এর অধীন কোন লাভ 
-বা স্যোগ-স্থবিধা গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্তকর! যেতে পাবে। 


তারিখ স্বাক্ষর “ক' 
নিদর্শ--১০ 
রেহানী তমন্ত্বক 
বরাবর শ্রী 'ক' পিতা -. .* ১৮ সাং ১ হত ০১, থানা *** **, 
'জেল। **" **" পেশা ** তমস্থক গ্রহীতা 
শ্রী রা পিতা""" ১ "সাং ১2, থানা .. জেলা ... 
তমন্তক বা বগ্দাতা। ৷ 


কশ্য রেহানী তমস্থক পত্রমিদং কার্ধঞাগে গ' পিতা 
সাকিন "**""" থানা -" জিলা 'ক'এর নিকট হইতে,নগদ মং ৬**** 
( ষাট হাজার ) টাকা খণের জন্য প্রার্থনা করিলে “ক' উক্ত খণ মঞ্জুর করিয়াছেন 
এবং উক্ত খণের ""* *** " টাকা আদায় করিবার জন্তা স্থাবর সম্পত্তি দ্বারা 
নিশ্চয়তা বিধান করিতে আদেশ করায় আমি দলিল দাতা আমার স্বত্ব দখলীয় 
নিম্ন তফসিল বধিত সম্পত্তি রেহানা বদ্ধ রাখিয়। স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছিষে, 
'যদদি 'গ' “ক'-এর হইতে গ্রহণ কর! মং ৬০০০* (ষাট হাজার) টাকা খণ পরিশোধ 
না করেন তৰে আমি রেহা'নদাতা উক্ত মং ৬০০০০ টাঁকার সুদ্সহ আদীয় করিতে 
বাধ্য রহিলাম । উক্ত খণের টাকা আমি আপোষে আদায় না৷ করিলে আদালত 
(যোগে নালিশ করিয়া আমার স্বত্ব দখলীয় নিম্ন তফসিলে বর্নিত সম্পত্তি নিলাম 
বিক্রয় দ্বার! 'ক' এর প্রাপ্য আদায় করিয়া নিতে পারিবেন । ইহাতে আমার কি 
আমার পুত্র পৌত্রাদি মায় ওয়ারিশান ও স্থলবর্তীগণক্রমে কাহারও কোন ওজর 
আপত্তি চলিবে না । যদ্দিকরি বা করে তবে তাহা সর্বাদালাতে অগ্রান্থ ও 
বাতিণ হুইবে। উক্ত খণ পরিশোধ না হওয়া পর্যস্ত তফসিল বণিত সম্পত্তি 
কোথাও দান বিক্রয় হস্তাস্তর করিতে ব! অন্যত্র রেহানাবদ্ধ রাখিতে পারিব না। 
যদি করি তবে তাহ! হস্তান্তর বলিয়া গণা হইবে না। তফ্পিল বপিত সম্পত্তি 
ইতিপূর্বে আমি কোথাও দান, বিক্রয় কিংবা হস্তান্তর করি নাই বা কোথাও অন্ত 
কোন খণের দায়ে রেহানাবদ্ধ রাখি নাইবা আমার কোন দেনার দায়ে কোন 
আদালতের ক্রোকাবদ্ধ নাই বা কোন আর্দালতে আমার বা কাহারও জন্ঠ 
গামিনাবদ্ধ রাখি নাই। তফসিল বণিত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দারী ও নিষণ্টক 


খত দলিল, ও খত হৃস্তাস্তর ৬ 


অবস্থায় রেহানাবন্ধ রাখিলাম। যদ্দি তত্রপ কোন কাজ করা প্রকাশ পায় তবে 
আমি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইব ও “ক” এর খণ আমার যাবতীয় স্বনামী বেনামী 
স্থাবর-অস্থাবর মালামাল ত্রোক করতঃ নিলাম বিক্রয় দ্বারা আদায় করিয়া নিতে 
পারিবেন। এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে “গ' এর মং ৬*** টাকা খণ আদায়ের 
জন্য নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি রেহান দ্বারা সম্পূর্ণ দায়ী রাখিয়া অত্র রেহানী 
দলিল সম্পাদন করিলাম । ইতি-_তাং 


তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
মুসাবিদাকারক 
নিদর্শ--১১ 
বণ্ড (কিস্তিধন্দী থতপত্র্ ) 
বরাবর শ্রী 


কস্ত কিম্ভিবন্দী খত্পত্র মি কার্ধফাগে | এজি ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে 
বিশেষ প্রয়োজনে বগমূলে বার্ষিক শতকরা ১২% হার স্থদে ২০১০০ (কুড়ি হাজার) 
টাকা কর্জ করিয়াছিলাম কিন্ত এযাবৎ বিভিন্ন কারণে উক্ত খণ পরিশোধ 
করিতে পারি নাই। উক্ত টাকার সুদ সমেত যে টাকা আপনার প্রাপ্য হইয়াছিল, 
তাহার মধ্যে নগদ আদায় ও ছাড় রফ বাদে এক্ষণে ১৫,০০০ টাকা আমার 
দেনা আছে এইরূপ স্বীকৃত হুইল । উক্ত টাকা এক্ষণে এককালীন পরিশোধ করিবার 
ক্ষমত] না থাকায় এই কিন্তিবন্দী খতপত্র লিখিয়া দিয়! স্বীকার ও অঙ্গীকার 
করিতেছি যে, নিম্নলিখিত কিস্তি অনুসারে আপনার প্রাপ্য টাকা পরিশোধ 
করিব। ঘদি কিস্তিমত খণের টাক৷ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হই বা খেলাপ করি 
তাহা হইলে সমুদয় কিস্তি খেলাপ বিবেচিত হইয়া নালিশের কারণ হুইবে এবং 
কিস্তি খেলাপের তারিখ হইতে আদায়ের দিন পর্যস্ত খেলাপী কিন্তির টাকার উপর 
বাত্বিক শতকরা ১*% হারে সুদ দিতে বাধ্য থাকিব এবং আপনি উপযুক্ত 
আদালতে নালিশ করতঃ আমার সম্পত্তি ক্রোক নিলাম দ্বারা বিক্রন্ন করিয়া, 
পাওন! আদায় করিতে পারিবেন। যখন সে টাকা পরিশোধ করিব তাহা এই 
খতপত্রের পেছনে ওয়াশীল লিখিয়া লইব। উক্ত ওয়াশীল ব্যতীত কোন 
প্রকার মন্তুরা পাইব না। 

এতার্থে সুস্থ শরীরে ন্বেচ্ছায় অত্র কিস্তিবন্দী খত সম্পাদন করিলাম । 


ইতি--১৮।৫।৯৫ 
কিদ্তিরন্দির জাম 
ইসাদী 


৭০ দলিল মুসাবিদা 
নিদর্শ-_-১২ 
বণ্ড (খত ) 

বরাবর শ্রী ক মী 2৪ ৪ নিন ত্হূ 

কশ্য খণ পত্রমিদং কার্ধঞাগে । আমার প্রথম! কন্যার বিবাহের জন্ত হঠাৎ 
নগদ টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমি আপনার নিকট হইতে নগদ 

১০,০** (দ্ুশ হাজার) টাকা! খণ গ্রহণ করিয়া উহা পরিশোধের জন্য অর্ীকারপূর্বক 

নিষ্ বর্ধিত শর্তে আবদ্ধ রহিলাম | 

১। আমার গৃহীত ১*,*** টাকা খণের জন্য শতকরা! ১৪% টাকা হারে 
বা্ধিক সুদ প্রদান করিব । 

২। আগামী ১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চএর মধ্যে স্থ্দসহ খণের সমৃদর় 
টাকা পরিশোধ করিব। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে খণের সমু টাকা পরিশোধ 
করিতে না পারি, তবে চুক্তিভঙ্গের দায়ে দণ্ডিত হইব । 

৩। যখন যে টাকা আদায় দিব তাহা প্রথমে স্থদের পাঁওন। ওয়াশীল 
হুইয়। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা আসলের সাথে যুক্ত হইয়া আপনাতে 
ওয়াশীল হুইবে। 

৪। এই টাকা যখন যেইরূপ আদীয় দিব সেইমত এই তমস্থকের পৃষ্ঠে 
ওয়ামীল লিখাইয়। লইব। 

৫ | হুদ সমেত খণ পরিশোধ না৷ করিলে আদীলতযোগে আদায় করিয়। 
লইতে পারিবেন । এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে অত্র তমহক বুনিয়াদে ১০১,৯০০ 
নগদ খণ গ্রহণে এই খণপত্র লিখিয়া দিলাম । ইতি--১৮/৫।৯৫ 


ইসা স্বাক্ষর 


নিদর্শ-_১৩ 

হাগুনোট 
আমি নিম্ন স্থাক্ষরকারী দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিতেছি যে, শ্রীরমেশ দাস পিং 
রবীন্দ্র চজ্জ দাস সাং গোবিন্দুপুর, থানা বাসন্তী জেলা দক্ষিণ ২৪-পরগণ! জাতি 
হিন্দু পেশা! ব্যবসা, মহ।শস্জের নিকট হইতে নগদ দশ হাজার টাকা। খণ হিসাবে 
গ্রহণ করিলাম । উক্ত খণ পরিশোধ মনে এতদ্বারা স্বীকার ও জঙ্গীকার 
করিতেছি যে, তিনি বা তাহার আদেশমত' 'ষেকোন বাক্তি চাহিব! মাত্র গঅ 


খত দলিল ও খত হস্তাত্তর ৬৭১ 


হইতে খণ আদায় পর্যন্ত বাধিক শতকরা ১২% টাকা! হার স্থদে পরিশোধ করিতে 
বাধ্য থাকিব । ইতি- ২০-৫-৯৫ 
্বাঃ শ্রীহরিপদ দাস 
পিংমৃত নিরঞ্জন দাস 
সাং উজানী 
থানা- বাসন্তী 
জেলা- দক্ষিণ ২৪-পরগণা 


একতিৎশ অগধ্যাস্ম 
নিরূপণপত্র ব৷ পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল 


নিরূপণপত্র এক প্রকার বন্দোবস্ত দলিল। এইরূপ দলিল দ্বার! ব্যক্তি 
বিশেষের সম্পত্তি তাহার ওয়ারিশ ও ত্রম ওয়ারিশদের মধ্যে জীবদ্দশায় বিভাগ- 
ব্টন করিয়া দেওয়া হয়। সম্পত্তির মালিক নিজ হাতে এইরূপ বিলিব্টন 
করিয়া যায় বলিয়৷ ইহাকে বন্দোবস্ত দলিলও বলা হয়। বন্দোবস্ত বলিতে এখানে 
সরকারী বন্দোবস্তের ন্যায়, সেটেলমেন্ট বুঝায় ন1। 

নিরূপণপত্রের জন্য ষ্ট্য্প আইনের ৫৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ষ্ট্ম্প দিতে 
হয়। নিরূপণপত্র সম্পাদনকারী যদি তাহার ওয়ারিশদের মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে 
বিলিব্টন করিয়া যায় তাহা হইলে কোবাল]1দলিলের স্ায় ষ্ট্যম্প মাশুল ও নিবন্ধন 
ফিস দিতে হইবে। আর যদি তাহার জীবদ্দশায় কে কোনভাবে ভোগদথল 
করিবে তাহা উন্লেখ করে এবং মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ স্বাভাবিক মালিকান। 
পাইবে এইরূপ শর্ত থাকে তাহা হইলে শতকরা ৪% হারে ষ্ট্যম্প মাশুল দিতে 
হুইবে। 

পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল নিবন্ধন কর! বাধ্যতামূলক নহে [. 41 
1919 (9০) 87 || তথাপ তুল বুঝাবুঝি এড়ানোর জন্য নিবন্ধন করিয়া 
লওয়াই শ্রেয় । 

(১) বন্দোবস্তপত্র অর্থে আমরা সেইরূপ দলিল বুঝিব যে দলিপ খাতকের 
দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং যে দলিলযূলে খাতক তাহার সম্পত্তি হস্তাত্তর করে 
মহাজনের হিতার্থে। 

(২) বন্দৌবস্পত্র অর্থে সেই দলিল বুঝিতে হইবে যে দলিল খাতক দ্বারা 
সম্পাদিত হয় এবং যে দলিলমূলে মহাজন কর্তৃক প্রদত্ত খণের টাকার উপর 
প্রদেয় লভ্যাংশ টাক! বা চুক্তি অন্থ্যায়ী প্রদেয় টাকা মহাজনকে প্রদান করিবার 
সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হয়। মহাজন খাতককে ধণ প্রদান করে। মহাজন 
খাতবের মধ্যে চুক্তি অনুসারে খণের টাকার উপর মহাজনকে টাকা দিবার ব্যবস্থা 
থাকে; যদি চুক্তি থাকে খণের টাকার উপর খাতকের ব্যবসা হইতে প্রাপ্ত 
লভ্যাংশ লওয়া হইবে তাহা হইলে দলিল সেই সম্পর্কে লিখিত থাকিবে । আর 


নিরূপণপত্র বা পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল ৬৭৩ 


যদ্দি বিশেষ চুক্তি অনুযায়ী খণের টাকার জন্য খাতকের দ্বারা মহাঁজনকে টাকা 
প্রদানের শর্ত থাকে তবে, তক্রপ লিখিত থাকা প্রয়োজন । 

পারিবারিক বন্দোবস্ত বা নিরুপণ পত্র এক ধরণের আপো।ব চুক্তির দলিল । 
এই গ্রন্থে অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে পূর্বেও কিঞ্চিত আলোচনা করা হুইয়াছে। 
নিরূপণপত্র বা পারিবারিক বন্দোবস্ত পরিবারের ভবিষ্যৎ ওয়ারিশ এবং অংশীদার- 
গণের মধ্যে আপাত সম্পত্তি বিভাজন করিয়। দেওয়ার একটি বিশেষ পন্থা । 

পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিলের বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপ-_ 

(১) উহা! পরিবারের ক্র্তা ব্যক্তি বা সম্পত্তির মালিক কর্তৃক সম্পাদন 
করা হয়। 

(২) বর্তমান সম্পত্তি ভবিষ্যতে ওয়ারিশগণের যধ্যে কিভাবে ভাগ 'ৰ্টন 
হইবে তাহার রূপ রেখা পূর্বাহ্নে নির্ধারণ ক্রমে এইরূপ দলিলের মাধামে চুড়ান্ত 
বিলি ব্টন করা হয় । 

৫৩) পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল পরিবারের সাস্যদ্দের মধ্যে ভবিস্তত 
লভ্য সম্পত্তির অগ্রিম বণ্টন বুঝায় । 

(৪) পারিবারিক বন্দোবস্ত বা নিরূপূণপত্র দ্বারা সম্পত্তির মাপিক বা 
পরিবারের কর্তা তাহার জীবদ্দশায় ভবিষাতদ ওয়ারিশগণের মধ্যে নিজের সম্পত্তি 
সজ্ঞানে বণ্টন করিয়! দিতে পারেন । 

(৫) প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ পারিবারিক বন্দোবন্ত 
দলিলের প্রচলন বা রেওয়।জ রহিয়ছে । 


নিদর্শ_১ 
নিরূপণপত্রের অঙ্গীকার 
গ্রহীতা £ শ্রী *' এ -* সাকিন । পেশ।-"*** থানা-** জেলা | 
লিখিতৎআমি শ্রী "* ধমাকিন: ১১০দোশ। 4 বানা 


জেলা'******** | 

কম্য ভবিষ্যৎ নিরূপণপত্রের অঙ্গীকার নামা দলিল মিদং কার্ধঞাগে। 
আমি এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি ষে, নিম্ন তফসিল বণিত ২"৫* 
শতক ডাঙ্গ! ভূমি বিগত ১৪।৪।১৯৮৭ সালে সাফ কোবা'লা দলিল মূলে খরিদ 


৪৩ 


৬48 দলিল মুসাবিদ. 


করিয়া নিধাঢ় স্বহ্থে নিরংকুশ ভাবে মালিক দখলকার নিয়ত আছি। তুমি 
আমার সহোদর ভ্রাতা! শ্রীঅবনী দত্তের উরষজাত পুত্র হইতেছ। তোমার পিতা 
মাতার অকাল মৃত্যুর কারণে শিশুকাল হইতেই তুমি আমার সংসারে থাকিয়া 
বিচ্য! অর্জন করিয়া আসিতেছ। তোমার পিতার অর্থে ও স্বার্থে নিয় তফসিল 
বধিত সম্পত্তির মধো ১** (এক) একর সম্পত্তি আমার স্বনামে অর্জন করিয়াছি । 
তোমার পিতার মৃত্যুকালীন তুমি নাবালক থাকায় সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ ও 
জটিলতার কারণে তোমার নামে এঁ সম্পত্তি অর্জন ন। করিয়া আমার একক 
নামেই অর্জন করিয়াছি । বর্তমানে কতিপয় প্রতিকূলতা এবং জটিলতার কারণে 
উক্ত ২ ৫০ শতক মধ্যে ১.০ (এক) একর সম্পত্তির জন্য তোমার নামে দলিল 
করিয়া দেওয়া সম্ভব হুইতেছে না, বিধ য় অত্র অঙ্গীকারনামা সম্পাদন ক্রমে 
স্বীকার করিতেছি যে, তোমার স্থবিধামত সময়ে তোমার তলব মতে ২ ৫* 
শতক ভূমির মধ্যে ১ ** (এক। একর সম্পত্তির জন্য তোমার অন্থকৃলে বিনা ওজরে 
নিরূপণপত্র দশিল সম্পাদন করিয়া দিব। আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশ 
ও স্থলবত।গণ এই অঙ্গীকার দ্বার! বাধ্য থাকিবে । আমিবা আমার ওয়ারিশ- 
গন স্বেচ্ছায় দলিল করিয়া না দিলে আদালতযোগে প্রয়োজনীয় দলিল করিয়া 
লইতে পারিবে । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞনে সরল অন্তঃকরনে অত্র দলিল সম্পাদন করিয়। 
দিলাম | ইতি--91১1৯৬ ইং। 


তফসিল 
ইসাদী-- স্বাক্ষর 
১। 
৭ । 


নিদর্শ_২ 
নিরূপণপন্র বা ভিড. অভ. সেটেলমেণ্ট 


গ্রহিতা ঃ শ্রীন্গভাষ দে পিতা মৃত অনিল দে সাকিন ১৩ নং রাজা রামমোহন 
রোড থানা মাণিকতলা কলিকাত| ৬ জাতি হিন্দু পেশা চাকুরিজীবী | 


নিরূপণপত্র বা পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল ঙ৭৫ 


দাতা £ গ্রঅবনী দাস পিতা মৃত নুন দাদ দাকিন ১৩ নং রাজা 
রামমোহন রোড থানা মাপণিকতলা কলিকাতা--৬ জাতি হিন্দু পেষা 
চাকুরিজীবী | 

কন্ঠ বাস্ততৃমির নিরূপণপত্র মিদং কার্ধধ্াগে | তুমি দলিল গ্রহিতা৷ আমার 
পিসির ছেলে হইতেছে । ১০বছর পূর্বে তোমার বাব! এবং ম| রেল দূর্ঘটনায় নিহত 
হওয়ার পর তুমি আমার পরিবারতৃক্ত থাকিয়! বিদ্যা অর্জন কারিতেছ | বর্তমানে 
তুমি স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র। তোমার মেধ! এবং বুদ্ধিমত্তা প্রথর তদুপরি আমার 
প্রতি তোমার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি রহিয়াছে । তোমার ভবিষ্যত জীবন- 
যাপনে যাহাতে কোন প্রকার সমস্যা না হয়, তদনিমিত কতিপয় সম্পত্তি তোমার 
অশ্কৃলে অত্র নিরপণপত্র দ্বারা হস্তান্তর করিবার জন্ত আমি মনস্থির করিয়াছি । 
উক্ত সম্পত্তির বিশদ বিবরণ নিয় তফসিলে ব্যক্ত করা হুইল। উক্ত সম্পত্তির 
বর্তমান বাজার মৃল্য আহুমাণিক ১ লক্ষ টাকা হইবে। তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি 
অত্র নিরূপণপত্র দ্বারা তোমাকে প্রদ্দান করিলাম তুমি উক্ত সম্পত্তিতে আমার 
স্বৰে হ্ববববান দখলকার হইয়া পুক্রযাহৃক্রমে যদ্ধিচ্ছা উপভোগ দখল নিয়োগ 
করিতে থাকিবে তাহাতে আমি কিংবা আমার কোন ওয়ারিশগণের কেহ কোন 
প্রকার আপত্তি কিংবা! দাবিদাওয়। করিলে তাহা সর্বদা সর্ব আদালতে 
বাতিল ও অগ্রাহ হইবে। তফসিল বণিত সম্পত্তির দখল অগ্ই তোমাকে 
অর্পণ করিলাম । 


এতদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সরল মনে অত্র দলিল লিখি] দিলাম । 
ইতি-২-২-১৯৯৬ ইং 


তফপিল 


১। 
২। 


৬৭% দলিল মুসাবিদা 


গ্রহীতাগণ £ ১। শ্রীমতী -*-** বায়ে রাবার 
9৪ প্র **ত০৫1 শ্রী" 


লিখিতং আমি '** *** পিতা *০* ০** সাং '** *** বয়স *"" -- পেশ। 
_- - জাতি _- -- থানা -- -- জেল -- -_ (ইত্যাদি )। 


কম্ত, দালান বাড়িসহ শালি ভূমির জন্য পারিবারক নিরূপণপত্র মিদং 
কার্ধকাগে তোমরা আমার কন্তা এবং পুত্র হইতেছ। আমার সহিত একান্নভূত্ 
পরিবারে সদস্য হিসাবে বসবাস করিতেছ, তোমরা আমাকে পিতা বলিয়া! ভক্তি 
শ্ন্থা এবং সেব! যত্ব করিতেছ তোষাদের সেব। যত্ব এবং সাহচর্য আমাকে সদ। 
সর্বদা প্রফুল্ল এবং পুলকিত রাখিয়াছে। আমি আজীবন তোমাদের থেকে 
অনুরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা সেবাধত্ব ও সাহচার্ধ পাইব বলিয়া একান্ত মনে বাসন। 
করিতেছি। নিম্ন তফমিল বণিত ভূসম্পত্তি, বাগান বাড়ি এবং প্রাসাদ আমার 
নিজ অর্থে অর্জন করিয়৷ মালিক দখলকার নিয়ত আছি। উক্ত সম্পাত্ত 
আমার অবর্তমানে তোমাদের উপর মালিকানা বর্তাইলেও আমার জীবদশায় 
তোমাদের ভোগ দখলের স্থবিধার্থে এবং ভবিষ্যতে বিবাদ বিসংবাদ এড়াইবার 
জন্য পারিবারিক বন্দোবস্ত বা নিরূপণপত্র দ্বারা তোমাদের মধ্যে ব্টন করিয়া 
দেওয়া আসহ্থ প্রয়োজন বলিয়া অনুভব ও উপলব্ধি করিতেছি । নিম্ন বাণত 
ক, খ, গ, ঘ এবং ও পাচটি তফসিলে সমুদয় সম্পত্তির বাজার মূল্য ২ লক্ষ টাকা 
হইবে তোমরা ১ হইতে ৫ নং দলিল গ্রহীতা যথাক্রমে ক হইতে ও তফসিল 
বিত সম্পত্তি একক ভাবে প্রাণ্চ হইয়া তোমাদের পুত্র, পৌত্রাদি, ওয়ারিশ ও 
স্থলাভিষিক্তগণ যদৃচ্ছায় ভোগ দখল ও বিনিয়োগ করিতেথাকিবে তোমাদের নিজ 
নিজ নাম সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির জন্য মাপিক সরকারে জারি করতঃ খাজনাদি আদায় 
দানে নিব্যুঢ় ম্বত্বে ভোগদখল করিতে থাকিবে । অত্র বন্দোবস্ত দলিল আমার 
মৃত্যুর পর কার্ধকরী হইবে । 

এতদর্থে অত্র নিরূপণপত্র বা বন্দোবস্ত দলিলের বিষয়বস্ত পাঠ করিয়] 
উহার মর্গ ও ভাবি ফলাফল উপলব্ধি করিয়৷ ও বুঝিয়া! স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সরল মনে 
অন্তের বিনাহ্থরোধে ও বিনাপ্ররোচনায় অত্র দলিল সহি দ্বারা সম্পাদন করিয়। 
দিলাম । ইতি ৩ ৩১৯৪৬ 


নিরূপণপত্র বা পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল ৬৭৭ 


তফমিল 
তফসিল 'ক' যাহা ১নং গ্রহীতা শ্রীমতি '*" *"' প্রাঞ্চ হইবে। 
তফ“সল থ' যাহা ২ নং গ্রহীতা শ্রী। '** ** প্রাপ্ত হইবে । 


তফসিল 'গ' যাহা ওনং গ্রহীতা শ্রী" ". প্রাপ্ত হইবে। 

তফসিল “ঘ' যাহা ৪নং গ্রহীতা শ্রী '** :.. প্রা্চ হইবে। 

তফসিল “ড' যাহা «নং গ্রহীতা শ্রী ' : --* প্রাপ্ত হইবে। 

অত্র দলিল সর্বমোট তিনফর্দ কাগজে টাইপকৃত এবং তিনজন সাক্ষী 
দ্বারা স্বাক্ষরিত । 


ইসাদী স্বাক্ষর 

১। 

২। 

৩। 

মুনাবিদাকারীর স্বাক্ষর 

নিদর্শ-৪ 

শ্রী; 28 পিতা *** *** সাঁং"** *** পেশা" * থানা'**ত** জেলা ** ১" 
প্রথম পক্ষ এবং শ্রী ৮ ****** পিতা *****সাং "পেশা **** থানা ত, 
জেলা---_দ্বিতীয়পক্ষ এবং শ্রী--পিতা---_সাং---_-পেশ]_--থানা--_- 
জেলা__--তৃতীয়পক্ষ। 


লিখিতং শ্রী----পিতাস্্সাং_-পেশ|--থানা-জেলা-- 

কন্য শুভ পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল মিদং কার্ষঞ্াগে । আমি নিম্ন লিখিত 
“ক” থি' ও গ' তফসিলের বাস্ত বাগান ও সালি ভূমির একক মালিকদখলকার 
নিয়ত আছি। আমার ৪টি পুত্রের মধ্যে তোমর! তিনজন ব্যতীত শ্রী সিংহাসন 
দাস বিগত ১৯৭৭-সালে আমার বাড়ি ত্যাগ করিয়া সকলের অজ্ঞাতে ও 
অগোচরে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। অন্তাবধি তাহার কোন খোজ খবর পাওয়া 
যায় নাই। ভবিষ্যতেও তাহার হুদদিদ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তদহেতু 
আমার মৃত্যুর পর তোমরা তিন ভাই আমার ত্জ্য সম্পত্ভিতে তুল্যাংশে মালিক 
হওয়ার কথা । তোমাদের মাতা! শ্রীমতি মালতী দাস বিগত ১৯৭৮ সালে 
মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আমার জীবদ্দশায় সমুদয় বিষয় সম্পত্তি তোমাদের 
বরাবরে ভবিষ্যৎ ভোগদখলের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া! সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় 


৬৭৮” দলিল মুসাবিদা 


বলিয়া তাগিদ অনুভব করিয়া আনিতেছি। আমার মৃত্যুর পর যাহাতে 
তোমাদের ভোগদখলে কোনপ্রকার অস্থ্বিধ। না হয় কিংবা মালিকানা ও দখলের 
প্রশ্নে বিরোধ সি না হয় তজ্জন্ত আমার জীবদ্দশায় অত্র পারিবারিক বন্দোবস্ত 
দলিল দ্বারা বিহিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়! স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, 
তোমরা! পক্ষত্রয় নিয় তফসিল বণিত যথাক্রমে 'ক", খ" ও গ' দফায় নির্দিষ্ট কৃত 
ভূষি, বাগান ও দালান এককভাবে নিব্যঢ স্বত্থে অন্যের নিরাংশে চূড়ান্তভাবে প্রা 
হইয়া যদৃচ্ছায় ভোগ দখল ও বিনিয়োগ করিতে থাকিবে । তাহাতে কাহারও 
কোন ওজর আপত্তি থাকিবে না আপত্তি করিলেও তাহা সর্বদা সর্ব আদালতে 
বাতিল ও অগ্রাহা হইবে । তোমর! পক্ষত্রয়ের মধ্যে যদি কেহ অভ্র বন্দোবস্তপত্র 
মানিয়া লইতে অস্বীকার কর কিংবা উহার বৈধতা আদীলতে চ্যালেপ্ত কর তবে 
সেই পক্ষ বা পক্ষগণ অত্র দলিলের স্ববিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। সেই 
ক্ষেত্রে যে পক্ষ ব! পক্ষগণ এই দলিল বৈধ বলিয়। মানিয়! লইতে রাজী থাকিবে 
সেই পক্ষ বা পক্ষগণ সমূদ্য় সম্পত্তির বৈধ ও নিরংকৃশ মালিক হইবে। 


নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তির আন্ুমাণিক বাজার মূল্য তিনলক্ষ টাকা 
হইবে। মূল দপিলখানি প্রথম পক্ষের হেফাজতে থাকিবে । মৃত্যুর পর অত্র 
বন্দোবস্ত দলিল কার্যকর হইবে । সেই ক্ষেত্রে তোমরা এক্ককভাবে নিজ নিজ 
সম্পত্তির জন্য পৌরসভায় নামজারি করতঃ নিশ ইচ্ছামত ভোগদখল কবিতে 
থাকিবে । তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আমার একক মালিকানাধীন সম্পত্তি । 
উহাতে কোন শরিক নাই। সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয় নাই । কাহারও 
নিকট আমি বন্ধক বা বিক্রস্ করি নাই বা দায়গ্রস্থ করি নাই। সম্পূর্ণ শির্দায় ও 
নিষ্বপ্টকাবস্থায় বধিত সম্পত্তি “ক” ” ও 'গ' তিনটি ভাগে তোমাদের অনুকূলে 
বিলি ঝ্টন করিয়। দিলাম । ইতি -৩১--১২--১৯৯৫ ইং । 


তফসিল “ক' যাহা প্রথমপক্ষ শ্রী" প্রাপ্ত হইবে। 
তফসিল খ' যাহা দ্বিতীয়পক্ষ শ্রী "প্রাপ্ত হইবে । 
তফসিল 'গ' যাহা তৃতীয়পক্ষ প্রা '. প্রাপ্ত হইবে। 


ইসাদী 
১। মুসাব্দাকারীর স্থ্যক্ষর 
২ 


নিরপণপত্র বা পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল ৬৭৯ 
নিদর্শ_£ 


গ্রহীতাগণ / স্বার্থ ভোগীগণ £$ ১। শ্রীঅনিল দে ২। শ্রীযতীন দে 
৩। শ্রীমাণিক দে ৪। শ্রীনলিত দে পিতা শ্রযোগেক্ছ্র নাথ দে সাকিন মাণিকের 
চর থানা মাণিকের চর জেলা মালদহ পেশা ব্যবসা । 


দাতা / স্বার্থত্যাগা £ শ্রীযোগন্দ্র দে পিতা মৃত মতিলাল দে সাকিন নলত৷ 
থানা মাণিকের চর জেলা মালদহ পেশা বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম ভোগী ও 
পেনশন ভোগী। 


কস্ স্থাবর সম্পত্তি খাবস! ও ব্যবসায়ের সুনাম ইতাদির পারিবারিক 
বন্দোবস্ত বা! নিরূপণপত্র মিদং কার্ধধশাগে | আমি দলিল দাতা নিয় ক, খ, গ 
ও ঘ তফসিলের ভূমি ও হাবেলীর একক মালিক দখলকার নিয়ত আছি। 
তোমরা আমার গুরষজাত পুত্র হইতেছ। তোমাদের মাতা আমার সহিত 
আমার ব্যবসায়ের স্থলে বসবান করিতেছেন । তোমর! দলিল গ্রহীতা চারজনই 
পরস্পর সহোদর ভ্রাতা হইতেছ। তোমাদের প্রত্যেককে স্তক পাশ করাইয়। 
পৃথ $ ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বব্যবস্থা করিয়! দিয়াছি। বর্তমানে তোমর! সকলেই 
সাবলম্বী এবং সুনামের সহিত বড় ধবনের ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়৷ আমিতেছ। 
আমার বর্তমান ব্যবসার স্থলের ভূমি, হাবেলী এবং স্থনাম সবই তোমাদের 
মাতার নামাকরনে আমি করিয়াছি তদহেতু তোমাদের মাতাকে পৃথকভাবে আর 
কোন ভূ-সম্প্তি প্রদান করা আবশ্তক মনে করি না। আমার ব্যবসায়ের আয় ও 
লাভ দ্বার তোমার মাতা ও আমার স্থাচ্ছন্দ জীবন-যাপন ও আরামদায়ক 
পরিবেশে দিনাতিপাত করিতেছি । আমার বর্তমান বাসস্থান হইতে দীর্ঘ সাত 
কিলোমিটার দুরে ধান্নয়া মৌঞ্জায় তফসিল বণিত ১৭ বিঘ| ভূমি, হাবেলী, পুতুর 
ও গাছপাল। বিছ্বমান রহিয়।ছে। উক্ত সম্পত্তি আমার মৃত্যুর পর তোমরা 
চারভাই সহ তোমাদের মাতার তুল্যাংশে পাওয়ার কথা । ত্দ সত্বেও আমার 
জীবদ্বশায় মনের তাগিদে স্বীয় প্রেরণ। ও অভিলাষ বশতঃ তোমাদের মধ্যে 
বিলিবপ্টন করিয়া! যাইতে চাই। পূর্বেই বলিয়াছি তোমাদের মাতার এ 
সম্পত্তির দরকার নাই। তাহার পক্ষে দেখাশুনা, ত্দীরকি ও ভোগদখল করা 
সম্ভব হইবে না। তদহেতু ক, খ, গ, ঘ তফপিল বর্ণিত সম্পত্তি তোমরা ১ 
হইতে ৪নং দলিল গ্রহীতার বরাবরে পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল দ্বারা বিভাজন 


৬৮৩ দলিল মুসাবিদা 


করতঃ তোমাদের বরাবরে অগ্তই দখল অর্পণ করতঃ আমার সমুদয় স্বত্ব স্বামিহ 
ও মালিকান! আমা হইতে বিলুপ্ত হইয়া! তোমাদিগের অনুকূলে অপিল ও পর্য্যন্ত 
হইল। 
তোমরা অত্র দলিল মূলে মালিক দখলীকার হইয়া ও থাকিয়া নিজ নিজ 
ংশের ভূমির জন্য সরকার সেরেস্তায় নামজারি করতঃ যদৃচ্ছায় ভোগদখল ও 
বিনিয়োগ করিতে রহ। তফসিল বণিত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নিবণ্টকা- 
বস্থায় তোমাদের অনুকূলে অত্র দলিল দ্বার! হস্তান্তর করিয়া আমি এককালীন ও 
চিরতরে নিস্বত্ববান হইলাম । 


এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল অন্তঃকরনে অন্যের বিনান্থরোধে ও বিনা 


প্রবোচনায় অত্র দলিল সহি দ্বারা সম্পাদন করিলাম । 
ইতি--১২।১২।১৯৯৪৯ ইং। 


তফসিল “ক' যাহ! ১নং গ্রহীতা শ্রীঅনিল দে প্রাপ্ত হইল । 
তফসিল থথ' যাহ! ২ নং গ্রহীতা শ্রীতিন দে গ্রাঞ্ধ হইল। 
তফপিল 'গ' যাহ! ৩নং গ্রহীতা শ্রীমাণিক দে প্রাপ্ত লইল। 
তফসিল 'ঘ' যাহা ৪নং গ্রহীত শ্রীললিত দে প্রাঞ্চ হইল । 


ইসাদী মুনাবিদাকারক স্বাক্ষর 


১ | 


| 
৩ এড ভোকেট 


নিরূপণপত্র ব পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল ৬৮১ 
নির্শ ৬ 


শ্রী রঘুনাথ জিউ আনন্দপুরী পোঃ সোদপুর থান! খরদহ জেল উত্তর 
২৪ পরগণা পক্ষে সেবায়েত শ্রীযুক্ত লালজী স্বামী বরাবরেষু-_ 


লিখিতং শ্রী "*: *** ইত্যাদি । কন্য অর্পণনাম! পত্রমিদং কারঞ্চাগে। 
আমি ১৯৭? সালে শুক্লাপঞ্চমীতে আমার গৃহে উপরোক্ত শ্রীশ্রী/রঘুনাথ জিউর 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছি এবং যাহাতে তাহার নিয়মিত সেবা, পুজা, অর্চনাদির 
কার্য ভক্তি ভরে স্থচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য আমার নিম্ন তফসিল 
বণ্ধিত স্থাবর সম্পত্তি অত্র নিরূপণপত্র দ্বার! শ্রীপ্রী/রঘুনাথ জিউ বরাবরে উৎসর্গ 
করতঃ তাহাকে অদ্য অর্পণ করিলাম । এ সমস্ত সম্পত্তিতে আমার যাহা কিছু 
স্বতন, স্বামিত্ব, অধিকারাদি ছিল তাহা অগ্য হইতে লোপ পাইল। উক্ত সম্পত্তির 
বাৎসরিক আয় আন্রমানিক ৩০,০০০ টাকা । উক্ত আয় হইতে প্রতিদিন পূজা, 
আবতি ও দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য বাৎসরিক ১২,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। 
পুজাব ব্রাহ্মণ প্রতিমাসে ১০০* টাঁকা হিসাবে পাইবেন। বন্রী টাকা মধ্যে 
আমার গ্রামের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে ছয় জনকে ৫০* টাকা করিয়া ৩০০ টাকা 
দেওয়া হইবে । অবশিষ্ট টাঁকা শরীত্রী,রঘুনাথ জিউ-এর মন্দির সংস্কার, মেরামত এবং 
খাজনাদির জন্য থাকিবে । উপরোক্ত বিধি ব্যবস্থার জগ্য বর্তমানে আমি ট্রাস্ট" 
থাকিলাম ; আমার অবর্তমানে আমার জোট পুত্র শ্রী ''* -*' সেবায়েত হইবেন ; 
স্তাহার মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ট্রাস্টী হইবেন । এইরূপে বংশাহ্ুক্রমে ট্রাস্ট 
হইতে থাকিবেন। যদি জোষ্ঠ পুত্রের বংশলোপ পায় বা কেহ কৃলধর্মবজিত 
হন, তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ষে কেহ আমার কুলধমী হইবেন, 


তিনিই উপরোক্ত প্রকারে দেব মেবার কার্ষ'দি চালাইয়৷ যাইবেন। উপরোক্ত 
বন্দোবন্তের কেহ কখনও কোন প্রকার রদবদল করিলে তিনি সেবায়েতচ্যুত 
হইবেন। আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বৃহৎ কোন কার্ধ করিতে বাধা! নাই । 


এই অর্শণনামায় বণিত সম্পত্তি ইতিপূর্বে কোনস্থানে কোন রকমে হস্তাস্তর 

দান, বিত্রয্ন বা দায়বদ্ধ করি নাই; উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ 
অবস্থায় আমার স্বত্বদখলে আছে। অত্র নিরূপণপত্র দ্বারা শ্রীশ্রী“ রঘুনাথ জিউর 
উদ্দেশে অর্পণ করিলাম । এই অপ নামায় লিখিত সম্পত্তির আছ্মাণিক মূল্য 


৬৮২ দলিল মুসাবিদা 


৬ ০০১০০০ টাকা হইবে । এতদর্থে আমি স্বেচ্ছায় ুস্থচিত্ে অন্তের বিনাহুরোধে 
অত্র অর্পণ নাম! সম্পাদন করিলাম । ইতি সন -- তারিখ -- 

ইসাদী তফসিল স্বাক্ষর 

১। 

২। 


নিদর্শ-৭ 


দাতা / সেটেলার / ট্রাস্টী ৪-_শ্রীরণজিৎ রায়, পিতা মৃত অঞ্জন রায়, জাতি 
হিন্দু, পেশা জোতজমা, সাং কামারথুবা, পোঃ ও থানা হাবড়া, জেল! উত্তব 
২৪ পরগণা। 

গ্রহিতাগণ / বেনিফিসিয়ারীগণ £ (১) শ্রীমতী আরতি রায়, স্বামী শ্রীরণজিং 
রায়, জাতি হিন্দু, পেশা গৃহস্থালী । 

(২) শ্রীনরেশ রাক়, পিতা শ্রীরণজিৎ রায়, জাতি হিন্দু, পেশ! রৃষিকার্ধ। 

(৩) শ্রীমান মণিষ রায়, পিতা শ্রীনরেশ রায়, জাতি হিন্দু, পেশ! অধ্যয়ন, 
সর্ব সাং কামারথুবা, পোঃ ও থানা হাবড়া, জেল! উত্তর ২৪ পরগণা 

কশ্যা শুভ ভিড. অভ.ফ্যামিলি সেটেলমেন্ট বা পারিবারিক বন্দোবস্ত পত্র 
মিদং কার্ধঞাগে £- 

অত্র পত্রের দীতা “সেঢেলার” আমি রণজিৎ রায়, বিগত ইংরাজী ১৯৪৮ 
সালে দেশ বিভাগের পর বর্তমান বাংপার্দেশের ফরিদপুর জেলা হইতে ছিন্নমূল, 
উদ্বাত্ত হিসাবে এদেশে চলিয়া! আমি। পরবতাকালে নিজ বুদ্ধি ও কায়িক 
পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া! আমি আমার স্বীয় স্বার্থে ও অর্থে বর্তমান 
উত্তর ২৪ পরগণ! জেলার হাবড়া থানার এলাকাধীন, মৌজা কামারথুব গ্রামে, 
জেঃ এলঃ, নং ৭২ এর অন্তর্গত ২৭০৫) ২৭২০/২) ২৭২৯ এবং ২৮০২ নং 
খতিয়ানের অধীন, বিভিন্ন দীগের জমিজমা সম্পত্তি হাবড়া সাব-রেজিস্রি 
অফিসের রেজিষ্ত্রিকিত বিগত ইংরাজী ১৯৫৮ সালের ২৯৫ নম্বর সম্বলিত পাট্টা- 
মূলে ১৯৫৯ সালের ২১২৪ নং, ১৯৬০ সালের ৫৭৬৭ নং ও ১৯৬১ সালের 
১৫২২ নং সম্বলিত তিনখানি পৃথক সাফ, কোবালাপত্র মূলে এবং ১৯৬১ 
সালের ৪৭১৩ নং সম্বলিত দানপত্র মূলে এবং অপরাপর শৃত্রে গ্রাঞ্ত হুইয়া: 


নিরূপণপত্র বা পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল ৬৮৩, 


আমার নামীয় ভোগদখলীকৃত উক্ত বিভিন্ন দলিল যূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি আমি 
আমার নিজ নামে স্থানীয় সেটেলমেন্ট অফিসে, কালেক্টরীতে এবং হাবড়া 
পৌরসভায় নিজ নামে রেকর্ড করতঃ সন সন খাজনাদি আদায়ে দাখিলা'দি 
গ্রহণে উক্ত এবং নিয় তফসিলে বিশেষভাবে বণিত সম্পত্তিতে উত্তম স্বতে, 
অন্যের নিরাংশে, খাসে ভোগদখলীকার আছি । 

আমার প্রথমা স্ত্রী নমিতা রায় বহু পূর্বেই লোকান্তরীতা হইয়াছেন। তাহার 
গরঙজ।ত ছুই পত্র (১) শ্রীবরুন রায় (২) শ্রীমরুণ রায় জীবনে ্ব-প্রতিষ্টিত, উহাদের 
মধ্যে জোষ্ঠ শ্রীযান বরুন রায় ভারতীয় রেল দপ্তরে কর্ণরত। কনিষ্ঠ পুত্র 
শ্রীঅরুণ রায় একজন ব্যাঙ্ক কর্মচারী | পুত্রগণ তাহাদের স্ব-স্ব পরিবার লইয়! সুখে 
শাস্তিতে পৃথক অন্নে বসবান করিতেছে । আমার প্রথম! ক্রীব গর্জাত একমাত্র 
কন্যা শ্রীমতী যৃথিকা রায়কে আমার সাধ্যমত ব্যয়ে ধনী ও সন্ত্ান্ত সিংহ পরিবারে 
বিবাহ দ্িয়ছি. সে তাহার পতিগৃহে সন্তানাদি লইয়1 পরম স্ত্রথে, স্বচ্ছন্দে আধিক 
সচ্ছলতার মধ্যে জীবন-যাপন করিতেছে । আমার প্রধযা স্ীর উক্ত ছুই পুত্রের 
ভবিষ্যত হিতার্থে আমি ইতিপূর্বেই আমার উক্ত সম্পত্তি হইতে তাহাদের নামে 
জয়িজমা সম্পত্তি দান করিয়াছি, জ্যষ্ঠ পুত্রের নামে গৃহ সম্পত্তি ও কনিষ্ঠের নামে 
একখানি ভাড়াকত দৌকান ঘর ও বাসোপযোগী আট কাঠা জমিও দান 
করিয়াছি । আমার উক্ত বিবাহিতা কন্ঠাকেও আমার নামীয় সম্পত্তির বিক্রয় 
লব্ধ অর্থ হইতে নগদ ৬০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছি । ভবিষ্যতে তাহাদের আর 
কিছু প্রদান করিবার প্রয়োজন আছে বপিয়া আমি মনে করি না। আমার 
দ্বিতীয়! স্ত্রী শ্রীমতী আরতি রায় বর্তমান। তাহার গর্ভজাত একমাজ্র পুত্র 
শ্রীনরেশ রায় আমার সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র হইতেছে । নরেশকে আমার পছন্দমত পাত্রী 
দেখিয়া বিবাহ দ্িয়াছি। তাহাদের একমাত্র শিশু পুত্র শ্রীযান মণিষ রায় ১০ দশ 
বৎসর বয়সের নাবালক, সে বর্তমানে বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত | আমি 
বর্তমানে আমার দ্বিতীয়া শ্রী এবং সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনরেশ রায়-এর সহিত 
একান্নবর্তী পরিবারে বসবান করিতেছি । আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী আরতি 
রায়, পুত্র শ্রীনরেশ রায় বধুমাতা শ্রীমতী ললিতা রায় আমার প্রতি অত্যন্ত 
যত্ববান, শ্রদ্ধাশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ। দাছুভাই শ্রীমান মণিষ আমার নয়নের 
মণি, সে আমার বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন ও প্রেরণা । আমি বয়ঃপ্রাপ্ধ হইয়াছি, 
বর্তমানে আমার বয়স ৮২ বৎসর । কখন যে দীবন প্রদীপ নিভিয়া যায় তাহার 
স্থিরতা নাই । সেই কারণে আমার অবর্তমানে আমার নামীয় ও ভোগ দখলীয় 


৬৮৪ দলিল মুসাবিদা 


জমিজমা ও গৃহ সম্পত্তি লইয়া যাহাতে আমার ওয্লারিশগণের মধ্যে কোনো 

বিবাদ বিসংবাদ ও মামল1] মোকদ্বমার উদ্ভব না ঘটে সেই কারণে অন্র 
পারিবারিক বন্দোবস্ত পত্রযূলে আমার নামীয় বক্রী সম্পত্তির একাংশের একটি স্ুষ্ 
এবং স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ কর! সমিচীন মনে করায়, অত্র পারিবারিক বন্দোবস্ত- 
পত্র লিখিবার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমার দ্বিতীয়! স্ত্রী উক্ত 

শ্রীমতী আরতি রায়, সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনরেশ রায় এবং তাহার একমাত্র নাবালক 
পুত্র শ্রীযান মণিষ রায়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্ত। করিয়া এবং আমার প্রতি তাহাদের 
শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাস! ও কর্তব্য পালনে আমি বিশেষ সন্ত হইয়! তাহাদের স্থখ 
স্বাচ্ছন্দ, ভবিষ্যত নিরাপত্তা ও হিতের কথা চিন্ত। করিয়া আমার নামীয় ও 
ভোগ দখলীয় সম্পত্তির মধ্যে হইতে নিম্ন তফসিল বর্ণিত এবং অত্র সাথ দীখিগীয় 
নকৃপায় প্রদশিত জমিজমা ও গৃহ সম্পত্তির স্থায়ী ও আইনাহ্ছগ বন্দোবস্ত বা 
পেটেলমেন্ট করা আবশ্তক মনে করায় অত্র পারিবারিক বন্দোবস্ত পত্র বা “ভিড, 
অভ ফ্যামিলি সেটেলমেন্ট” মূলে আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী শ্রীমতী আরতি রায়, সব 
কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনরেশ রায় এবং আমার নাবালক দাছুভাই শ্রীমান মণিষ রায়-এর 
নাম বরাবর নিম্নলিখিত অংশরূপে ও শর্তমতে অত্র পারিবারিক বন্দৌবস্তপত্র 
শিখিয়া যথারীতি সহি সম্পাদন ও রেজিত্রি করিয়! দিয়া আমি এই মর্মে প্রচার, 
প্রকাশ, স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে-_- 


অত্র পারিবারিক বন্দোবস্তপত্রমূলে আমি আমাকে আমার জীবিত কাল 
পর্যন্ত ট্রাস্টী নিযুক্ত করিয়া ট্রাস্টী হিসাবে নিয় তফসিল তুক্ত জমিজমা ও গৃহ 
সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিলাম । 


স্থানীয় হাবড়া পৌরসভায় ১২ (বার) নং ওয়ার্ডের অধীন ৮২ নং হোল্ডিং 
যূলে যশোর রোড পার্খস্থ মৌজা! কামারথুবাঃগ্রামে, ২৭৫ নং খতিয়ানের অধীন 
২৭০ নং দাগের আম।র খরিদ। '১৫ পনের শতক এবং ২৭২০/২ নং খতিয়ানের 
অধীন সাবেক ১১/৮২ এবং হাল ৩০৯ নং দাগের আমার স্বত্ব দখলীয় '৭৪ শতক 
গমি মায় তছপরিস্থিত নিশ্বিত মুলি বাঁশের বেড়া, বাশের খু*টি, টালি ও টিনের 
ছাউনিযুক্ত অত্র সাথ দাখিলী নকশার প্রদ্দণিত ছোট ছোট তিনখানি কাচা ঘর 
মায় যাবতীয় ইজমেন্ট স্বত্বাদি ও আকর আওলাতাদদিসহ আমার সহ্ধর্রিনী শ্রীমতী 
আরতি রায় এবং আমার কনিষ্ঠ পুত্রের একমাজ পুত্র অর্থাৎ আমার পৌঁত্র 
নাবাপক শ্রীযান মণিষ রায় এক্রমালে আমার অবর্তমানে প্রাপ্ত হইবে । তাহাতে 


নিরূপণপত্র বা পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল ৬৮৪ 


কাহারও কোনোপ্রকার গজর আপত্তি বা দাবী দাওয়া করা! চলিবে না, করিলেও 
তাহা! সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে বাতিল, নামঞ্জুর ও অগ্রাহা বলিয়৷ গণ্য 
হইবে। আমার সহ-ধত্সিনী ও উক্ত পৌত্র তাহাদের এজমালে প্রাপ্ত সম্পত্তি 
আমার দেহান্তের পর নিব্য় স্বত্থে প্রাপ্ত হইয়! তাহাদের স্ব-স্ব পুত্র, পৌতাদি 
ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে পরম স্থখে ভোগ দখল করতঃ উক্ত সম্পত্তি 
তাহাদের স্ব-স্ব নামে স্থানীয় পৌরসভায়, কালেক্টরীতে ও সেটেলমেন্ট অফিসে 
রেকর্ডভুক্ত করাইয়া! লইয়! উহা! দান, বিক্র্ন, বিলি, লিজ, ও পাওনাদদি ও সব- 
প্রকার হস্তান্তরের ক্ষমতা যুক্তে অন্ঠের নির1ংশে, উত্তম স্বত্ব খাসে ভোগ দখল 
করিবে, তাহাতে আমার অপর ওয়ারিশান কিম্বা অন্য কাহারও কোনোপ্রকার 
দাবী দাওয়া কিস্বা ওজর আপত্তি কোনে! ভাবেই গ্রাহ্থ হইবে না। 
এতদব্যতিরেকে হাবড়া পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের অধীন ২৩ নং হোল্ডিং 
ভুক্ত ময়না রোড সংলগ্ন, মৌজা! কামারথুবা এবং ২৮০২ নং খতিয়ানের অধীন 
১০৭ এবং ৩৭* নং দাগের অন্ততূ-ক্ত আমার খরিদা ও স্বত্ব দখলীয় ৬ নং প্লটের 
বাংলা মাপে কমবেশী পাঁচ কাঠা ৮২৫ শতক জমি এবং তদুসংলগ্ন ২৭২৯ নং 
খতিয়ানের অধীন ১৮ নং দাগের অন্তর্গত বাংল! মাপে কমবেশী তিন কাঠা 
৫ শতক পরিমিত জমির উপর বিগত ইংরাজী ১৯৭৩ সালে নিমিত কমবেশী 
৭৩* বর্গঘট পরিমিত ইটের দেওয়াল ও পাকা ছাদযুক্ত একতল বিশিষ্ট একখানি 
ঘর মায় যাবতীয় ইজমে্ট স্বত্বাদি ও আকর আওলাতাদদি সহ আমার দ্বিতীয় 
পক্ষের একমাত্র পুত্র এবং পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শ্রীনরেশ রায় আমার দেহান্তের 
পর একক ভাবে প্রাপ্ত হইবে । উক্ত কনিষ্ঠ পুত্র কোন চাকুরী করে না এবং সে 
সামান্য কৃষিকার্ষের দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিতেছে । আমায় উক্ত সর্ব 
কনিষ্ঠ পুত্র তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তি আমার দেহান্তের পর নিব স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
উহ! তাহার নিজ নামে স্থানীয় পৌরসভায়, সেটেলমেন্টে, কালেক্টরীতে ও অন্যান্য 
যে কোন প্রয়োজনীয় স্থানে রেকর্ডতৃক্ত করাইয়া! দান, বিক্রয়, লিজ, পাওনাদি 
ও সর্বপ্রকার হস্তান্তরের ক্ষমতাযুক্তে উক্ত সম্পত্তি তাহার পুত্র, পৌত্রাদি 
ওয়ারিশান ও স্থলাভিযিক্তগণক্রমে অন্যের নিরাংশে পরম স্থখে খাসে ভোগ 
দখল করিবে, তাহাতে আমি, ক আমার অপর ওয়ারিশান, কিম্বা অন্য কেহ 
কোন প্রকার ওজর আপত্তি কিন্বা দাবী দাওয়া করিতে পারিব না, কিস্বা পারিবে 
না করিলেও তাহা সর্ধদা সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে নামঞ্জুর, অগ্রাহা ও 
খারিজ বলিয়৷ গণ্য হইবে। 


৬৮৬ দলিল মুসাবিদা 


প্রকাশ থাকে যে, গ্রহিতাগণ বা বেনিফিসিয়ারীগণ তাহাদের স্ব-্য নামে 
প্রাপ্ত সম্পত্তিতে অগ্যকার তারিখ হইতে ভোগ দখলের অধিকারী হইলেন এবং 
আমার জীবদশায় প্রয়োজনার্থে তাহারা তাহাদের নিজ নিজ অংশের প্রয়োজনীয় 
রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কার্য করাইতে পারিবেন, তাহাতে আমার কোনরূপ 
আপত্তি থাকিল না, কিম্বা কখনও কোনে। অবস্থাতেই আমার জীবদ্দশায় উক্ত 
মম্পত্তিসমূহের অথবা উহার কোন অংশ কোনে! প্রকার হস্তান্তর কর! যাইবে 
ন।। করিলেও তাহ! বে-আইনি বলিয়া গণ্য হইবে। 

ইহ। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, অত্র বন্দোবস্তপত্রতৃক্ত সম্পত্তি ট্রান্টের সম্পত্তি 
বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং আমার দেহান্তের পর অত্র ট্রীষ্টের কার্য সমাপ্ত 
বলিয়া গণ্য হইবে। যে সকল সম্পত্তি অত্র বন্দোবস্ত পত্রের আওতানুক্ত হইল 
না, তাহা আমার দেহান্তের পর হিন্দু উত্তরাধিকারী আইনের বিধান মোতাবেক 
আমার ওয়ারিশানগণের উপর বর্তাইবে ৷ 


আমার উক্ত জমিজম] সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য কাঠা প্রতি ৪*,*** 
টাকা দরে মোট কমবেশী ৭ কাঠা ভাঙ্গা! জমির মূল্য ২,৮*,**০টাকা মাত্র । 

৩২০ টাক! প্রতি বর্গফুট হিসাবে কমবেশী ৭৩০ বর্গফুট পাকা ঘরের মূল্য 
বাবদ ২,৩৩,৬০* টাকা এবং মুলি বাশের বেড়া, টাপি ও টিনের ছাউ নিযুক্ত প্রতি 
ঘরের মূল্য ৫,*** (পাচ হাজার) টাক। হিসাবে তিন খানি ঘরের মোট 
যূল্য ১৫,০০* টাকা একুনে ৫,২৮,৬০০ টাকা ধাধ্য হইল। 


অত্র সাথ প্রথিত নকৃশাদ্ধ় অত্র দলিলের একাংশ বলিয়া! গণ্য হইবে । 

এতদর্থে, স্বত্ঞানে, স্বেচ্ছায়, স্থস্থ শরীরে, অন্যের বিনাহ্গরোধে ও বিনা 
প্ররোচনায় অত্র দলিলে লিখিত বিষয়সমূহ পাঠ করিয়া ও ইহার মর্ম ও ফলাফল 
সম্যকূরূপে অবগত হইয়া! এবং ইহা আমার কথিত মত লিখিত হইয়াছে বুঝিয়া 
আমি অত্র পারিবারিক বন্দোবন্তপত্রখানিতে যথারীতি সহি সম্পাদন করতঃ 


রেজিষ্টি করিলাম । ইতি, তারিখ'"" 
“ক' তফসিল সম্পত্তি যাহ! শ্রীমতী আরতি রায়, শ্রীমান মনিষ রায় এজমালে 


প্রাপ্ত হইবে। 
“খ* তফমিল সম্পত্তি যাহা শ্রানরেশ রায় একক ভাবে গ্রাপ্ত হইবে । 
মুাব্দাকারক ইসাদী স্বাক্ষর 
এযাড ভোকেট 


নিরূপণপত্র ব৷ পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল ৮৭ 
নিদর্শ-৮ 


দাতা শ্রীভূপেচ্্র নাথ দত্ত পিতা স্বর্গীয় বিশ্বনাথ দত্ত জাতি হিন্দু. 
পেশা অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিয়! সাং ১৭৫ নং যশোর রোড থান! বারাসাত জেল 


উত্তর ২৪ পরগণা । 
--সেটেলার এবং ট্রীন্্ী 


গ্রহীতাগণ £ ১। শ্রীমুকুল দত্ত ২। শ্রহবোধ দত্ত ৩। শ্রীপঙ্কজ দত 
৪। শ্রীমঞয় দত্ত সকলের পিতা শ্রীতূপেঙ্্র নাথ দত্ত জাতি হিন্দু পেশা চাকুরী 
সর্ব সাং ১৭৫ নং যশোর রোভ থানা বারাসাত জেল! ২৪ উত্তর পরগণা । 
_--_ বেনিফিসিয়ারী 


কশ্ত পারিবারিক বন্দোবস্ত পত্র বা “ডিভূ অভ: সেটেলমেন্ট” পত্র মিদ্ং 
কার্ঞাগে। 

জেল! উত্তর ২৪ পরগণীা, থান! বারাসাত, সাব রেজিস্ত্রি অফিস এযাডিসনাল 
সাব-রেজিস্ত্রি অফিস বারাসাঁত এলাকাধীন পরগণ! আনোয়ারপুর অন্তর্গত মৌজা 
উত্তরহাট গ্রামে জে, এল নং ৫, খতিয়ান নং ২৭১ সি, এস, দাগ ( প্লেট) নং 
১৮৮ ও ১৮৯ তৌজি নং ২9২ বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ৮ 
হোল্ডিং নং ৩৬, প্রেমিসেস নং ৩৯০ যশোর রোড, বারাসাতস্থিত বাংলা মাপে 
কম বেশী তিন কাঠা জমি অন্তর পারিঝ।রিক বন্দোবস্ত পত্রের সেটেলার আমার 
নিজ নামীয় ও স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি হইতেছে, যাহা আমি বিগত ইংরাজী ২১শে 
আগষ্ট ১৯৫৮ তারিখে বারাসাত সাব-রেজিষ্ত্রি অফিসে রেজিষ্রিরুত ১নং বই-এর 
৪২৭১ নং ভল্যুমের, ৫০ হইতে ৬১ নং পৃষ্ঠায় নকলীরুত ৪২৭১ নং সম্বলিত 
বিত্রয্ন কোবল! পত্রযূলে জনৈক শ্রীমানিক চজ্্র চট্টোপাধ্যায় দিং-এর নিকট হইতে 
খরিদ করিয়া খরিদ জমিতে স্বীয় স্বার্থে ও অর্থে একটি দ্বিতল পাকা ইমারত 
বাটি প্রস্তুত করত: সম্পত্তি আমার নিজ নামে স্থানীয় সেটেলমেন্ট অফিসে, 
কালেকটরিতে ও স্থানীয় বারাসাত পৌরসভায় রেকড” করতঃ সন সন খাজনাদি 
আদায়ে ও দাখিলাদি গ্রহণে উক্ত এবং নিম্ন তফসিলে বিশেষভাবে বঠিত 
সম্পত্তিতে অন্যের নিরাংশে নিব স্বত্বে, খাসে ভোগ দখলীকার আছি। 

আমার সহ্ধস্সিণী গ্রামতী ললিতা দত্ত বিগত ইংরাজী ১৯৯০ সালে 
'লোকাস্তরিতা হইয়াছেন। তাহার গর্ভজাত আমার পাঁচ পুত্র যথাক্রমে 


৮ দলিল মুসাৰ্দা! 

১। শ্রীয়কুল দত্ত, ২। শ্রীহবোধ দত্ত, ৩। শ্রীপঙ্কজ দত্ত, ৪ । শ্রীনিখিল দত, 
£ | শ্রীঅজয় দত্ত, এবং তিন কন্তা যথাক্রমে ১। কুমারী মালতি দত্ত, ২। কুমারী 
মণিকা দত্ত, ৩। কুমারী কবিতা দত্ত বর্তমান । আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত 
চাকুরিয়া ৷ কন্তাদিগকে এখনও বিবাহ দিতে পারি নাই, তাহাদের পাত্রস্থ 
করিবার গ্রচেষ্টা চালাইতেছি এবং আমার এইরূপ প্রচেষ্টা জীবদ্দশায় 
সম্ভব হইবে কিন৷ তাহ এন্কমাত্র ঈশ্বরই জানেন। পুত্রর্দিগের মধ্যে আমার 
চতুর্থ পুত্র শ্রীনিখিল দত্ত অত্যন্ত উদ্ধন্ব পরায়ন স্বেচ্ছাচারী এবং একগু য়ে, 
আমার অবাধ্য এবং আয়ত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বাহিরে । সে আমার কিংবা সংসাবেব 
অপর কোন স্দশ্রের প্রতি কোন প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য অতীতেও পালন করে 
নাই এবং বর্তমানেও করে না। উক্ত চতুর্থ পুত্র আমার অমতে বিবাহ করিয়া 
পৃথক অন্্রে বসবান করে। তাই আমার সহিত দীর্ঘ দিন তাহার কোন সম্পর্ক- 
নাই। অপর পুত্রগণ আমার সহিত একান্নবত্তা পরিবারে বসবাস করিতেছে 
এবং জোট পুত্র ব্যতিরেকে সকলেই বিবাহিত এবং কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতিরেকে 
সকলেই উপার্জনশীল। আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অজন়্ দত্ত বর্তমানে 
অধ্যয়নরত । আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, বর্তমানে আমার বয়ন ৮* আশি 
বৎসর, বার্ধক্যজনিত নানা উপ্রসর্গে মাঝে মধ্যে কষ্টভোগ করিতেছি, কখন থে 
জীবন প্রদীপ নিভিয়া যায় তাহার স্থিরতা নাই। সেই কারণে আমার 
নামীয় ও ভোগ দখলীয় গৃহ সম্পত্তি লইয়! যাহাতে আমার ওয়ারিশনগণের মধ্যে 
কোন বিবাদ, বিসংবাদ কিস্বা মামলা মোকর্দমার উত্তব না! ঘটে সেইকারণে অন্ত 
পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র মূলে আমার নামীয় সম্পত্তির একটি সুষ্ঠ ও স্থায়ী 
ব্যবস্থা গ্রহণ কর! সমীচিন মনে বরায় অত্র পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র লিখিবার 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। চতুর্থ পুত্র ব্যতিরেকে অন্ত পুত্র ও কন্যাগণ 
সকলেই আমার প্রতি অত্যন্ত যত্ববান, শ্রদ্ধাশীল, কর্তব্যপরায়ণ ও বাধ্যগত। 
পুত্রদ্দের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া এবং আমার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, 
ভালবাসা ও কর্তব্য পালনে আমি বিশেষ সন্তষ্ট হইয়৷ তাহাদের সখ, স্থাচ্ছন্ন, 
ভবিষ্যত নিরাপত্তা ও হিতের কথা চিন্তা করিয়া আমি আমার নামীয় ও 
ভোগ দখলীয় সম্পত্তির মধ্য হইতে নিয় তফসিল বণিত এবং অত্রসাথ দাখিলীয় 
নকশায় প্রদগিত গৃহ সম্পত্তি স্থায়ী ও আইনানুগ বন্দোবস্ত বা সেটেলমেন্ট কর। 
আবশ্যক মনে করায় অত্র পারিবারিক বন্দোবস্ত বা “ভিড,অভ্‌ ফ্যামিপি 
সেটেলমেন্ট” মূলে আমার চার পুত্র যথাক্রমে ১। শ্রীমুকুল দত্ত, ২। শ্রীন্থবোধ 


নিরূপণপত্র ব। পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল ৬৮৯ 


দত্ত, ৩। শ্রীপঙ্ষজ দত্ত এবং ৪। শ্রীঅজয় দত্তএর নাম বরাবর নিম্নলিখিত 
অংশরূপে ও শর্তমতে অত্র পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র লিখিয়া৷ যথারীতি সহি 
সম্পাদন ও রেজিস্ত্রি করিয়া দিয়া আমি এই মর্মে স্বেচ্ছায় ঘোষণা, প্রচার, প্রকাশ, 


স্বীকার ও অঙ্গিকার করিতেছি যে ঃ 
আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান নিখিল দত্তকে আমি আমার নামীয় গৃহ-সম্পত্তির 


কোন অংশ প্রদান কর! প্রয়োজন বোধ করি না এবং সেই কারণে অত্র 
পারিবারিক বন্দোবস্তপত্রে তাহার জন্য কোন সংস্থান বা প্রতিদান রাখি নাই। 
উক্ত শ্রীনিখিল দত্ত আমার কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে না। আমার অবিবাহিতা 
উক্ত তিন কন্যার বিবাহের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা আমি চালাইয়। আসিতেছি। 
প্রকাশ থাকে যে আমি যদি আমার জাবদ্বশায় উক্ত তিন কন্তা কিম্বা তাহাদের 
মধ্যে কাহীকেও পাত্রস্থ করিতে না৷ পারি, তাহা হইলে আমার দেহান্তের পর 
অবিবাহিতা কন্ঠ'দিগের বিবাহের সর্বপ্রকার আথিক ও সামাজিক দায় দায়িত্ 
অত্র দলিলের স্বার্থভোগী বেনিফিসিয়ারীগণ অর্থাৎ আমার চার পুত্রের উপর ন্যন্ত 
রহিল এবং তাহারা তাহাদের খরচায়, বে-ওজরে আমার কন্ঠাগণকে অর্থ।ৎ 
তাহাদের ভগ্নীদের বিবাহ দিতে বাধ্য এবং দায়বদ্ধ রহিল £ আরও প্রকাশ থাকে 
যে. আমার দ্রেহান্তের পর যদ্দি উক্ত তিন অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ সম্পন্ন না 
হয় কিম্বা কন্ত/গণের মধ্যে যদি কেহ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হইতে চাহে, তাহ 
হইলে উক্ত অবিবাহিতা কন্তার বা কন্যার্দিগের জন্ত আমার উক্ত চার পুন্রগণ 
অর্থাৎ বেনিফিসিয়ারীগণ আমার নামীয় উক্ত বসত বাটীর দ্বিতলে অবিবাহিতা 
কন্যার বসবাসের উপযোগী প্রয়োজনীয় গৃহাদি বেনিফিসিয়ারীগণের খরচায় 
নির্ধাণ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে এবং উক্ত অবিবাহিতা কন্তা তাহার 
সার। জীবন উক্ত গৃহাদিতে বসবাস করিতে পারিবে, তাহাতে কাহারও কোন 
প্রকার ওজর আপত্তি চলিবে না, করিলেও তাহা! সর্বদা, সর্বস্থানে ও সর্ব আদালতে 
বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়। গণ্য হইবে। 

অত্র পারিবারিক বন্দোবস্পত্রযূলে আমি আমাকে আমার জীবিতকাল পর্যস্ত 
ট্রা্টী নিযুক্ত করিয়া! ট্রান্টী হিসাবে নিম্ন তফসিলতুক্ত গৃহ সম্পত্তির দখল গ্রহণ 
করিলাম । নিম্ন তফসিলতৃক্ত গৃহনম্পত্তি “দ্রীষ্ই এস্টেট” হিসাবে আমার 
পরিচালনাধীনে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ বহাল রহিল £ 

বারাসাত পৌরসভায় «নং ওয়ার্ডের অধীনে ৩৪৪নং হোল্ডিং তুক্ত প্রিনিসেস 
১৭৫নং যশোর রোভস্থিত বাংলা! মাপ কমবেশী ৩ ( তিন ) কাঠা জঙ্গির উপর 


৬৯৬ দলিল মুসাবিদা 


নিম্মিত দ্বিতল পাকা ইমারত বাটার দ্বিতলের ৪৫* বর্গফুট পরিমিত 
ছুইখানি ঘর যাহা অত্র সাথ দীখিলী নকশায় সবুজ রেখা স্বারা সীমান্কিত “সি" 
চিহ্নিত অংশ তাহা আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীপন্থজ দত্ত আমার অবর্তমানে এককভাবে 
প্রাপ্ত হইবে। উক্ত বাটার দ্বিতলে ৪৫* বর্গফুট পরিমিত দুইখানি ঘর যাহা 
অত্র সাথ দাখিলী নকশায় হলুদ রেখা দ্বারা সীমাঙ্কিত “বি” চিহ্নিত অংশ তাহা 
আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহবোধ দত্ত আমার দেহান্তের পর এককভাবে প্রাপ্ত হইবে। 

উক্ত বাটার গ্রাউড ফ্লোরে অর্থাৎ প্রথম তলে ৪৫* বর্গফুট পরিমিত ছুইখানি 
ঘর যাহা অত্র সাথ দ্রীখিলী নকশায় চকলেট রেখা দ্বার! সীমান্কিত «এ» চিহিত 
অংশ তাহা আমার প্রথম পুত্র শ্রীমান মুকুল দত্ত আমার দেহান্তের পর এককভাবে 
প্রাঞ্থ হইবে। 

উক্ত বাটীর গ্রাউওড ফ্লোরে বা প্রথম তলের ৪৮৭ বর্গফুল পরিমিত তিনখানি 
ঘর যাহ! অত্র সাথ দাখিলী নকশায় লাল রেখ! দ্বারা সীমান্কিত ডি” চিহ্নিত 
অংশ তাহা আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অজয় দত্ত আমার দেহান্তের পর এককভাবে 
প্রাপ্ত হইবে। 

এতদব্যতিরেকে অন্র সাথ দাখিলী নকশায় লাল রেখ! দ্বার! সীমাঙ্কিত উক্ত 
বাটীর প্রথম ও দ্বিতীয় তলের কমন প্যাসেজ বারান্দা, ষ্টোররুম, সিড়ি ও সি'ড়ির 
ঘর, ইলেকট্রিক মিটার, ওয়াটার ট্যাঙ্ক, জলের পাইপ লাইন, সেফটি ট্যাঙ্ক, জল 
নিষ্কাশনের ড্রেন এবং প্রবেশ পথ সকলের কমন বা যৌথ ব্যবহার্ধ্য অংশরূপে 
বিবেচিত হুইবে । 

ইহ] বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে আমার নামীয় উক্ত বসতবাটার মধ্যে অত্র সাথ 
দীথিলী নকশায় প্রদশিত ক-১, ক-২, ক-৩, এবং ক-৪ চিহ্নিত গৃহাঁদি এবং 
বসতবাটী সংলগ় জমিজমা সম্পত্তি আমার ভোগ দখলীয় নিজন্ব সম্পত্তিরপে 
বিদ্যমান থাকিবে এবং আমার দ্বেহাস্তের পর উক্ত গৃহা'দি আমার পূর্ব উন্লেখিভ 
চার পুত্র অর্থাৎ অত্র বন্দোবন্তপত্রের বেনিফিসিয়ারীগণ নিয়্লিখিতভাবে প্রাপ্ত 
হইবে, তাহাতে আমার অপর ওয়ারিশানগণ কিম্বা! অন্য কাহারও কোন প্রকার 
ওজর আপত্তি কিম্ব! দাবী দাওয়1! কর! চলিবে না, করিলেও তাহ! সর্বদা, সর্বস্থানে 
ও সর্ব আদালতে বাতিল, অগ্রাহ ও অকর্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে। 

১। শ্রীমুকুল দত্ত - ক-১ চিহ্নিত অংশ 

২1 শ্রীহৃবোধ দত ক-২ চিহ্নিত অং 


নিরপণপত্জ বা পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল ৬৪১ 


৩। শ্রীপঙ্বজ দত ক-৩ চিহ্নিত অংশ 

৪। শ্রীঅজয় দত ক-৪ চিহ্নিত অংশ । 

প্রকাশ থাকে যে আমার জীবদ্দশায় উপরিল্লিখিত গৃহাদ্দির যাবতীয় স্বত্ব ও 
দখল সম্পূর্ণরূপে আমার আয়ত্বাধীন থাকিবে এবং বসতবাটী সংলগ্ন জমিজমা উক্ত 
চার পুত্র অর্থাৎ স্বার্থভোগী বা! বেনিফিসিয়ারীগণ আমার দ্বেহান্তের পর এজমালে 
প্রাপ্ত হইয়া! ভোগদখল করিবে। 

পুত্রগণের নিজ নিজ নামে গৃহসম্পত্তির যেযে অংশ অত্র বন্দোবস্তপত্রমূলে 
প্রদান করিলাম, তাহার! তাহাদের স্ব স্ব অংশ আমার দেহান্তের পর তাহাদের 
নিজ নিজ নামে প্রাপ্ত হইয়া তাহা স্থানীয় পৌর সভায়, কালেকটরিতে সেটেল- 
মেপ্ট অফিসে এবং অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় স্থানে স্ব স্ব নামে রেকর্ডতৃক্ত 
করাইয়া লইয়! পুত্র, পৌত্রাদি, ওয়ারিশানগণ ও স্থলাভিযিক্তগণক্রমে, উহ! দান, 
বিক্রম, বিলি, পাওনাদি ও সর্ব প্রকার হস্তাস্তরের ক্ষমতাযুক্তে উত্তম স্বত্ে, খাসে 
ভোগ দখল ও ব্যবহার করিবে । তাহাতে ভবিষ্যতে আমি, আমার কোন 
ওয়ারিশান কিম্বা অপর কেহ কোন প্রকার ওজর আপত্তি কিম্বা দাবী দাওয়! 
করিতে পারিব না কিন্বা' পারিবে না, যদি করি কিন্বা কেহ করে তাহা হইলে 
উক্ত সমস্ত প্রকার ওজর আপত্তি ও দাবী দাওয়া সর্বদা, সর্বস্থানে ও সর্ব আর্দালতে 
বাতিল, নামঞ্জুর, অকর্মণ্য বা অগ্রাহা বলিয়া গণ্য হইবে। 

প্রকাশ থাকে যে, কোন স্বার্থভোগী বা৷ বেনিফিপিয়ারী তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তির 
অংশ কখনও কোন অবস্থাতেই অপর বেনিফিসিয়ারীগণ ভিন্ন অপর কোন তৃতীয় 
ব্যক্তির নিকট হস্তাত্তর করিতে পারিবে না। 

প্রকাশ থাকে যে, স্বার্থগ্রহীতা বা বেনিফিসিয়ারীগণ তাহাদের শব স্ব নামে 
প্রাপ্ত সম্পত্তি অন্তকার তারিখ হইতে ভোগ দখলের অধিকারী হইলেন এবং 
আমার জীবদ্দশায় প্রয়োজনবোধে ত্বাহারা তাহাদের নিজ নিজ অংশের 
প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কার্য করাইতে পারিবেন, তাহাতে 
আমার কোনরূপ আপত্তি থাকিল না। কিন্ত কখনও কোন অবস্থ।তেই আমার 
জীবদ্দশায় উক্ত সম্পত্তিসমূহের হস্তান্তর করা যাইবে না। করিলে তাহা 
বে-আইনি বলিয়া! গণ্য হইবে। 

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে অত্র বন্দোবস্তপত্রতৃক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া 
বিবেচিত হইবে এবং আমার দেহা'ন্তের পর অত্র ্রাষ্টের কার্ধ্য সমাপ্ত বলিয়া গণ্য 


হইবে। 


৬৯২ দলিল মুসাবিদা 
অত্র পারিবারিক বন্দোবস্তপত্রভূক্ত সম্পত্তি গৃহাদির বাজার মূল্য প্রতি 


বর্গফুট ৪2 55428 টাকা'*********** বর্গফুট গৃহাদির মূল্য সর্বমোট মূল্য 
*******টাকা এবং অংশাহূপাতিক জমির মূল্য কাঠা প্রতি ********টাকা 
দরে ********কাঠার মূল্য টিবি নুন টাকা এুণে ১৩০৭৪ ০০৪৪৪ টাকা ধাধ্য হইল | 


এতাদর্থে, স্বজ্ঞানে, হ্বেচ্ছায়, হ্স্থ শরীরে ও মনে, অন্যের বিনাহুরোধে ও 
বিনা প্ররোচনায়, এবং কারও দ্বারা বা কোন কিছুর দ্বার1 প্রভাবিত না হয় 
অত্র দলিলের লিখিত বিষয়সমূহ পাঠ করিয়া ও ইহার মর্ধ ও ভাবী ফলাফল 
সম্যকরূপে অবগত হুইয়া এবং ইহা আমার কথিত মতে লিখিত হইয়াছে বুঝিয়া 
আমি অত্র পারিবারিক বন্দোবস্তপত্রখানিতে যথারীতি সহি সম্পাদন করত; 
রেজিস্্রী করিলাম । ইতি-_ সন ১৪০২ বঙ্গাব্দের ****** ** 
ইংরাজী 258252828 ১৯৯৫ | 

“পারিবারিক বন্দোবস্তপত্রভুক্ত সম্পত্তির তফসিল" 

“এ” তফসিল যাহা! শ্রীমুকুল দত্ত এককভাবে প্রাপ্ত হইবে। 

“বি” তফদিল যাহা! শ্রীস্থবোধ দত্ত এককভাবে প্রাপ্ত হইবে। 

“সি” তফসিল যাহা! শ্রীপঙ্কজ দত্ত এককভাবে প্রাপ্ত হুইবে। 

“ডি” তফদিল যাহা শ্রীঅজয় দত্ত এককভাবে প্রাপ্ত হইবে 


মুসাবিদাকারক ইসাদী স্বাক্ষর 


১। 
| 


দবাতিলিহস্ণ অবপ্র্যাস্র 


নাদাবী ব৷ মুক্তিপত্র 


(17290 ০1 7২219256 ) 


নাদাবা বা মুক্তিপত্র এক প্রকার দপিল বটে। এইরূপ দলিল দ্বারা 
সাবকোবালা দলিলের ন্যায় স্বত্ব বা অধিকার ৪ বা অজিত হয় না । কোন 
সম্পত্তিতে কাহারও স্বত্বাধিকার অন্য কোনভাবে নিহিত বা বিছ্যমান থাকিলে 
এবপ স্বত্বের অন্য কাহারও দাবী বা অধিকার "আছে বা থাকিতে পারে এইরূপ 
অন্চমান করিলে সেইক্ষেত্রে শেষোক্ত ব্যক্তির ছ।রা মুক্তিপত্রদলিল করিয়া! লওয়া হয় । 
এই অধ্যায়ে বণিত নিদর্শে অনুরূপ আভাস দেওয়া হইয়াছে । নাদাবী দলিলকে 
“ডিভ অভ, রিলিজ” বলা হয়। ইহা! নির্বুণঢ স্বত্ব স্থষ্টি না করিলে বিছ্মান 
স্বত্বকে প্রতিষ্ঠা ও খ্বীকৃতি দ্বারা নিরঙ্কশ রাখিতে সাভাযা করে । এইবপ দলিল 
নিবন্ধন করা প্রয়োজন । নিবন্ধন আইনের ১৭ ধাবার বিধানমতে স্থাবর 
সম্পত্তিতে স্বত্ব শ্ছজনের লক্ষ্যে যুক্তিপত্র করা হইলে তাহা অবশ্যই নিবদ্ধন করিতে 
হইবে। মুক্তিপত্র দলিল নিবন্ধনের জন্ক ষ্টযাম্প আইনের ৫৫নং অহ্চ্ছেদ,অন্ুযায়ী 
্যাম্প দিতে হইবে । কোন সম্পত্তিতে বা ব্যক্তির উপর যখন কোন প্রকার 
স্বত্বাধিকার বা দাবী থাকে না তখন উহা নাদদাবীপত্র দলিল আকারে লিপিবদ্ধ 
কবিয়া ভবিষ্যৎ বিরোধের আশঙ্কা নিরসন করা হয়। নাদীবী দলিল সাধারণতঃ 
দুইটি বিষয় সম্পর্কে হইয়া থাকে--প্রথমতঃ রেহেন বা! বন্ধকের দাবী পরিত্যাগের 
জন্য নাদাবী দলিল করা হয়; দ্বিতীয়তঃ কোন সম্পত্তিতে বা ব্যক্তির উপর 
দাবী অথবা অধিকার ন1 থাকার মর্গে নাদাবী দলিল বা মুক্তিপত্র করা হয় । 

স্থাবর সম্পত্তির ওয়ারিশ, মালিকানা এবং ক্রম হস্তান্তরের স্থাত্র বিশ্লেষণ 
করিয়া সর্বক্ষেত্রে দলিল করা সম্ভব হয় না। ফলে সর্বশেষ ক্রেতা কিছুট! 
অন্ুুবিধায় পড়েন। এইজন্য যাহার কোন স্থাবর সম্পত্তিতে শ্রেয়তর স্বত্ব বা 
মালিকানা নাই তৎসত্েও দূরবর্তী কোন কারণে অথবা সন্দেহজনক কোন 
দলিল বুনিয়াদে স্বত্বান ব1 হকদার আশঙ্কা থাকিলে সেইক্ষেত্রে প্রকৃত ভোগ- 
দখলকার তথা মালিক নামমাত্র কিছু টাকার বিনিময়ে আপোষে মুক্তিপত্র 
লিখাইয়। নিয়া নিজ ভোগদখলের নিশ্চয়তা বিধান করেন । তাই মুক্তিপজ্রেব 
প্রচলন পূর্ব থেকেই ছিল। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে এইরূপ দলিলকে স্বীকৃতি 
দিয়াছে। প্র ৰ 


৬৯৪ দলিল মুসাবিদা 


্বত্বত্যাগ একজন হিন্দু মহিলা কর্তুক কৃত সমর্পণের দলিল হইতে পৃথক 
কারণ ইহার ফলে আজীবন অধিকার বিলুপ্ত হয় এবং ভাবী উত্তরাধিকারী 
সম্পত্তির পূর্ণ মালিকে পরিণত হয়। ইহা বিধবার মৃত্যু হিসাবে কাজ করে । 

স্বত্বত্যাগেয় অত্যাবশ্াকীয় উপাদান £ 

(১) দাবীর উৎসের পূর্ণ বর্ণনা 

(২) যে দাবীর স্বত্বত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইতেছে, সে সম্পর্কে 
স্বত্বত্যাগীর জ্ঞান ॥ 

(৩) এমন শব্দ এবং ভাষা ব্যবহার যাহা দাবি বা অধিকার ত্যাগ করার 
ব্যাপারে স্বত্বত্যাগকারীর অভিপ্রায় স্ম্পষ্টভাবে এবং পর্যাঞ্থভাবে ব্যক্ত করে। 

এই অধ্যায়ে বধিত কতিপয় নিদর্শ মুক্তিপত্র দলিল সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ 
প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করিয়াছে । 


নিদর্শ--১ 
নাদাবী বা মুক্তিপত্র 

শ্রীউপেজ্্র নাথ ভদ্র পিতা মৃত নরেন্দ্র নাথ ভদ্র সাং মহাদেবপুর থানা 
বারাসাত জেলা উঃ ২৪-পরগণা । _-গ্রহীতা 

শ্রীমনোজ তদ্র পিতা মৃত নরেজ্দ্র নাথ ভদ্র সাং মহাদেবপুরথানাস্্বারাসাত 
জেলা উত্তর ২৪-পরগণা । -স্দাতা 

কন নাদাবীপত্র মিদং কার্ষধাগে । আমার পিতা বিগত ২০-৫-৯০ তারিখের 
একখানি উইলযূলে আমাকে তাহার ৭ তোল! সোনা যাহার আহুমানিক মূল্য 
৩৫,৯৯০ টাকা আমাকে দান করিয়া বিগত ৩*-৬-৯৪ তারিখে পরলোকগমন 
করিয়াছেন। কিন্ত তৃমি আমার সহোদর ভ্রাতা হিমাবে উক্ত গহনার্দি তোমার 
দখলেই রাখিয়াছ, আমি উহা আদৌ ভোগ দখল করি নাই এবং হাতে পাই 
নাই। উক্ত সম্পত্তি তুমি নিজে পূর্ববৎ ভোগ দখল করিবার ইচ্ছা পৌষণ করিয়া 
আমাকে অন্থুরোধ করায় আমারও তাহাতে কোন আপত্তি না থাকায় অন্ত 
তোমার নিকট হুইতে নগদ ১২,*** টাকা গ্রহণ |করিয়া উক্ত অস্থাবর 
সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্বাধিকার জন্মিয়াছিল তাহা পরিত্যাগক্রমে রদ রহিদ 
হইল। আমি অত্র নাদদাবীপত্র লিখিয়! দ্দিয়া শ্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি 
যে উক্ত সম্পত্তিতে আমার বা আমার ওয়ারিশ ও স্থলবর্তীগণের কাহারও কোন 


নাদাবী বা মুক্তিপত্র ৬৯৫ 


প্রকার দাবী-দাওয়া রহিল না। তুমি উক্ত সম্পতিতে মালিক হইয়া ভোগ 
দখল করিতে থাক। 
এতার্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে নাদদাবী বা মুক্তিপত্র সম্পাদন করিলাম । ইতি - 


তফমিল 
তারিখ £ স্বাক্ষর 
বিঃ ভ্রঃ এখানে ১২,০০০ টাকার উপর ষ্্যাম্প দিতে হইবে । ৪নং বহিতে 
লিপিবদ্ধ হইবে। বানর 
শ্রীরবীন রায় পিত! মৃত বলরাম রায় সাং মাধবপুর থানা! বারাসাতি জেল! 
উত্তর ২৪ পরগণা। গ্রহীতা 
শ্রীহবল দে পিতা মত পরিমল দে সাৎ স্থৃভাষনগর থানা বারাসাত জেল 
উত্তর ২৪-পরগণা ৷ দাতা 


কন্য মুক্তিপত্র মিদৎ কার্ষঞাগে । বিগত ১০-৩-৯১ তারিখে আপনার পিতা 
মৃত বলরাম রায় আপনার নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আমার নিকট বন্ধক 
রাখিয়া ২০,০০* টাকা! খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্য আমি আপনার নিকট 
হইতে উক্ত থণের টাকা মায় সুদসহ নগদ বুঝিয়! পাইয়! ও নিয়! অত্র মুক্তিপত্র 
লিখিয়া দিয়! স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, তফসিল বণিত সম্পত্তিতে 
আমার কোন প্রকার স্বত্ব, স্বামিত্ব রহিল না। আমি কিংবা আমার ঞয়। রিশগণ 
উক্ত সম্পত্তি দাবী করিতে পারিব না বা! পারিবেক না। তফসিল বণিত সম্পত্তি 
সপ্পূর্ণ নির্দায় ও নিরংকুশভাবে আপনার অহ্কূলে অপিত, হ্যন্ত হইল ও 
বর্তাইল। 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে অন্র যুক্তিপত্র সহি দ্বারা সম্পাদন করিলাম । 
ইতি--২০-৫-৯৫ 
তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
নিদর্শ - ৩ 
শ্রীনির্ল ঘোষ পিতা মৃত বিকাশ ঘোষ সাং নাটাগড় থান। খড়দহ জেল! 
উত্তর ২৪ পরগণ! । _ গ্রহীতা 
শ্রীবিমল ঘোষ পিতা মৃত রতন ঘোষ সাং পানশীলা, থানা খড়দহ, জেলা 
উঃ ২৪ পরগণা। -স্দাতা 
কশ্য নাদাবী বা মুক্তিপঞ্জ মিদৎ কার্ধধাগে। নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তির 


৬৯৬ দলিল মুসাবিদা 


সাবেক মালিক রেকডিয় এজ শ্রীমণীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের ওয়ারিশগণের 
মধ্যে তিন পুত্রের অংশ আপনি খরিদ করিয়া! তাহাতে মালিক দখলকার নিয়ত 
আছেন । কিন্ত মৃত মণীজ্জ্নাথের একমাত্র কন্যা] শ্রীমতী বেলারাণী ঘোষ-এব 
একমাত্র পুত্র আমি বিদ্যমান থাকা সত্বেও আমার মাতা শ্রীমতী বেলারাণী ঘোষ 
তাহাব জীবদ্দশায় তাঁহার অংশেব সম্পত্তি তাহার ভ্রাতাদের অন্থকুলে দান করিয়া 
দখল মালিকানা পরিত্যাগ করতঃ এককালীন নিংম্বত্ববতী হইয়াছিলেন । বিগত 
১২-১২-৯৪ তারিখে আমা'ব মাতা শ্রীমতী বেলারাণী ঘোষ মুত্যুবরণ কবেন। 
অতঃপর বিভিন্ন লোকে আপনার খরিদরুত সম্পত্তিতে আমার মালিকান। রহিয়াছে 
বলিয়৷ প্রচার করিতে থাকায় আপনি আমাকে একটি নাদাবী দলিল সম্পাদন 
কবিয়া দিতে অন্নরোধ করায় আমি তাহাতে সন্পত হইয়া আপনার নিকট হইতে 
নগদ ১০,০০০ টাকা বুঝিয়া পাইয়া ও নিয়। অন্তর মৃক্তিপত্র দলিল সম্পাদনক্রমে 
স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, মৃত মণীন্দ্রনাথ সবকাঁব মহশিয়ের নিম্ন 
তফসিল বণিত সম্পত্তি যাহা আপনি তাহার পুত্রগণের নিকট হইতে নিবন্িত 
কোবালা দলিলমূলে খবিদ করিয়া ভোগদখল করিতেছেন তাহাতে মৃত 
বেলারাণী ঘেষ-এর ওয়ারিশ হিসাবে আমাব কোন স্বত্ব, স্বামিত্ব, দখল মালিকানা 
ছিল নাবা নাই । যদি কৃটতর্কেব খাতিরে কোন স্বত্ব, স্বামিহ বা মালিকানার 
প্রশ্ন উত্থাপন হয় কিংবা উত্থাপন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা আমি পরিত্যাগ 
করিলাম | 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে অত্র মুক্তিপত্র সম্পাদন করিলাম। 
ইততি_-২০-৫-৯৫ ইং 


তফদিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 


নিদর্শ-৪ 
শ্রীননীগোপাল দাস পিতা ম্বৃত বনমালী দাস সাং কাজীপাড়া থান! বারাসাত 
জেল] উত্তর ২৪ পরগণা । --গ্রহীতা 
শ্রীকালীপদ ঘোষ পিতা মৃত দয়াল ঘোষ সাং কৈবর্তপাড়া থান! বারাসাত 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণা । দাতা 
কশ্য নাদাবী বা ঘুক্তিপত্র যিদং কার্ষধাগে। আপনি বিগত ২৭-৭-৮৮ 


নাদাবী বা মুজ্জিপত্র ৬৭ 


তারিখে বারাসাত সাব-রেজিদ্তরি অফিসের ১৫১৭নং রেহেননাম। যূলে আপনার 
গাছুলীপাড়া রোভস্থ ২৭নং বাড়ীটি আমার নিকট ৯০,৯০০ টাকায় বন্ধক 
রাখিয়াছিলেন। অগ্য আপনি হুদ্সহ আমার প্রাপ্য মোট ১১৫,০০৭ টাকা 
পরিশোধ করায় আমি এই মুক্তিপত্র লিখিয়] দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি 
যে, নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তিতে আমার ব। আমার ওয়ারিশান কাহারও কোন 
প্রকার দাবীদাওয়া নাই বা রহিল না। আপনি পূর্ববৎ নির্ব্ণায স্বত্ধে মালিক 
দখলকার বহাল থাকিয়া যদুচ্ছায় ভোগদখল, হস্তান্তর ও বিনিয়োগ করিতে 
পারিবেন। তাহাতে আমার কোন দাবীদীওয়া বা আপত্তি থাকিবে নাঁ। বস্বাকী 
সম্পত্তিতে আমার যে অধিকার ছিল তাহা নিঃশেষ হইল । 


এতদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্জানে সরল অন্তঃকরণে অত্র মুক্তিপত্র দলিল সম্পাদন 
করিয়! দিলাম । ইতি--২*-৫-৯৫ ইং 


তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। 
২। 


নিদর্শ--৫ 
শ্রীমাণিক দত্ত পিতা! মৃত রণজিৎ দত্ত সাং বনমালীপুর থান! বারাসাত 
জেল। উত্তর ২৪ পরগণ] । 

_ গ্রহীতা 
শ্রীমতী অনিল বা'ল৷ সরকার স্বামী শ্রীরবীন্্নাথ সরকার সাং হরিহরপুর 

থানা বারাসাত, জেল! উত্তর ২৪ পরগণ!। 
উম তা 
কন্য মুক্তিপত্র মিদং কার্ধঞ্াগে । আমি আপনার একমাত্র কন্যা হইতেছি। 
আইন অন্ক্যায়ী আপনার মৃত্যুর পর আমি আপনার সম্পত্তির কিয়দ 
অংশের উত্তরাধিকা'রিণী হইব। কিন্তু আপনার একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমি যেন 
ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্তিতে কোনপ্রকার দাবী না করি; আপনার এইরূপ বাঁসন। 
উক্ত সম্পত্তি আমীর ভ্রাতাঁগণ লাভ করুক। কারণ তাহাতে ভ্রাতাদের খুবই 
সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ হইবে ।' আপনার মনবাপনা আমার নিকট প্রকাশ 'করায় আমি 


৬৯৮ দলিল মুসাবিদা 

তাহা! পূরণ করিতে সন্ত হই। এতৎ উদ্দেত্তে আপনি আমাকে নগদ 
২৫,০০০ টাকা প্রদান করায় আমি তাহা বুঝিয়া পাইয়া ও নিয়া এতঘারা 
স্বীকার ও অর্ীকার করিতেছি যে, আপনার অবর্তমানে আপনার ত্যক্ত 
সম্পত্তিতে আমার কোনপ্রকার দাবী, অধিকার, স্বত্ব, স্বামিত্ব, মালিকানা ্যষ্ট 
হইবে না। যাহা কিছু দাবী বা অধিকার সৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা 
অর্থাৎ ভাবী স্বত্ব আমি স্বেচ্ছায় আপনার অন্ুকুলে পরিত্যাগ করিলাম । ভবিষ্যতে 
আমি বা আমার ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকার এবং স্থলাভিষিক্তরগণ কেহ কখনও 
উহাতে দাবী দীওয়৷ করিতে পারিব না, করিলেও তাহা সর্ব আদালতে বাতিল 
ও অগ্রাহ্য হইবে । 

এতাদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে মুক্তিপত্র সম্পাদন করিলাম । ইতি-- 


তফসিল 
তারিখ ইসাদী স্বাক্ষর 
বিঃদ্রঃ £ এই মুক্তিপত্র ৪নং বহিতে নকল হইবে । 
নিদর্শ_-৬ 
বেনামদার কর্তৃক নাদাবী দলিল 


শ্রীবরূণ মণ্ডল পিতা শ্রীঅরুণ মণ্ডল সাকিন মহাদেবপুর থানা! আমড।ঙ্ব! জেলা 
উত্তর ২৪ পরগণা 
_-্বত্বত্যাগকারী একপক্ষ। 
শ্রীঅনিল হালদার পিতা শ্রীনিখিল হালদার সাকিন আদহাটা থানা 
আমভাঙ্গ! জেল। উত্তর ২৪ পরগণা 
_ ন্বত্বত্যাগগ্রহীতা৷ অপরপক্ষ ৷ 
যেহেতু***তারিখে শ্রী'*****( পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকান! ) কর্তৃক একটি কোবালা 
সাক্ষ্য প্রদ্ধান করিতেছে যে, উল্লিখিত শ্রী''''এই চুক্তিনামার স্বত্বত্যাগকারী 
উল্লিখিত শ্রীবরুণ মগ্ডলের নিকট এবং তার ব্যবহারের জন্য সেখানে বর্ণিত, 
প্রত্দানের বিনিময়ে সেই দলিলের তফসিল বর্ধিত এবং নিয়ের তফপিলে 
বিশদভাবে উল্লিখিত সম্পত্তি অন্গুদান, বিক্রি, হস্তান্তর, সমর্পণ এবং হ্বত্বনিয়োগ; 
করিয়াছে £ 
এবং যেহেতু উক্ত লেন-দেন, একটি বেনামী ক্রন্ন ছিল এবং উল্লিখিত, 
সম্পত্তি কাধত বাস্তবে এবং বস্তনিষ্ঠতাবে স্বত্বত্যাগগ্রহীতা৷ বর্তৃক নিজ অর্থে: 


নাদাব' বা মুক্তিপত্র ৬৯৯ 


নিজের ব্যবহার এবং মুনাফার জন্য অর্জন করা হুইয়ছিল, তবুও তাহা স্বত্বত্যাগ- 
কারীর নামে কেনা হইয়াছে, তবুও তাহা স্বস্বত্যাগকারীকে দান করা বা এর কোন 
স্বত্ব বা লাভ তাহার নিকট ন্যস্ত করা বা অন্যভাবে পত্তন প্রদান করার কোন 
অভিপ্রায় স্বত্বত্যাগগ্রহীতার ছিল ন৷ এবং তাই উল্লিখিত সম্পত্তিতে সে কোন 
স্বত্ব অর্জন করেনি বরং সে পূর্বে বধিত কোবালায় শুধু নামমাত্র-খণদাতা ছিল এবং 
যেহেতু উল্লিখিত ক্রয়ের দিন হইতে, যদিও উল্লেখিত কোবালায় ক্রেতা হিসাবে 
স্ত্বত্যাগকারীর নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তথা পিও, উল্লিখিত সম্পত্তি এবং তাহার 
প্রতিটি অংশ বৈধভাবে স্বত্বত্যাগগ্রহীতার দখলে রহিয়াছে এবং সে তাহা ভোগ 
করিতেছে । এবং যেহেতু উল্লিখিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্বত্বের দলিল 
স্বত্বত্যাগগ্রহীতার দখল এবং রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে এবং সম্পত্তির সকল খরচ 
এবং দায়-দায়িত্ব যেমন--ভূমি রাজন্ব, পৌরকর, অভিকর ইত্যাদি এখনে 
্ব্বত্যাগগ্রহীতা৷ কর্তক পরিশোধিত হইয়া আসিতেছে । 
এবং যেহেতু উল্লিখিত পরিস্থিতিতে স্বত্ৃত্যাগকারী উল্লিখিত সম্পত্তির দাবি 
ত্যাগ করিতে এবং নিয়ে বধিত শর্তের অধীন সে সম্পর্কে একটি ঘোষণা নির্বাহ 
ও রেজিস্িকরণ করিতে সম্মত হইয়াছে যেহেতু তেমন ঘোষণা স্বত্বত্যাগগ্রহীতার 
ভবিষ্যত স্বার্থ নিশ্চিত করিবার জন্য এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার বৈধ 
প্রতিনিধিদের স্বার্থ নিশ্চিত করিবার জন্য উল্লিখিত সম্পত্তির ব্যাপারে স্বত্বত্যাগ- 
গ্রহীতার স্বত্ের প্রশ্নে সকল সন্দেহ, বিবাদ এবং মতপার্থক্যের সম্ভাবনাকে দূর 
করিবার জন্য এবং স্বত্ৃত্যাগগ্রহীতা যাহাতে স্বত্বত্যাগকারী এবং তাহার মৃত্যুর পর 
তাহার উত্তরাধিকায়ীগণ, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ এবং প্রতিনিধিগণের তরফ 
থেকে কোন রকম বাঁধা ছাড়া বা! তাহাদের নিকট থেকে কোন রকম পূর্ব সম্মতি 
গ্রহণ ব্যতিরেকেই নিজের মতানুসারে যে কোন পন্থায় তাহার ব্যবস্থাপনা করিতে 
এবং ভালভাবে ভোগ করিতে সক্ষম হয়, সেজন্যও আবশ্তাক এবং/অথবা যুক্তিযুক্ত ; 
এখন এই চুক্তিনামা সাক্ষ্য দিতেছে যে, উপরে বর্ধিত পরিস্থিতিতে এবং 
উল্লিখিত ভাল কারণে এবং প্রতিদানে এতহারা পক্ষসমূছের মধ্যে নিম্নরূপ সম্মতি 
প্রকাশ এবং ঘোষণা কর! হইতেছে £ 
১। স্বত্বত্যাগকারী এতত্বারা এবং এত্দাধীন সন্মতি প্রকাশ, ঘোষণা ও 
সমর্থন করিতেছে যে যদিও উন্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের কোবালার স্বত্বত্যাগকারীর 
নাম ক্রেতা হিসাবে দেখানে!হইয়াছে, তথা পিও তাহা ছিল স্বত্বত্যাগগ্রহীতার।জন্ত: 
একটি বেনামী লেনদেন এবং তাই ্বত্বত্যাগগ্রহীতা সকল সময়ে এবং বর্তমানেও 
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দখলদীর একক লাভভোগী মালিক এবং উল্লিখিত সম্পত্তি এবং তাহার প্রতিটি 
অংশের খাটি স্বত্বাধিকারী ছিল এবং এখনো! রহিয়াছে এবং স্ব হত্যাগকারী উল্লিখিত 
লম্পত্তিতে বা তাহার কোন অংশে বা তাহার সাথে কোনভাবে জড়িত কোন 
বিষয়ের কোন অধিকারে, স্বত্ব বা স্বার্থের ব্যাপারে কোন দাবি বর্তমানে নাই 
এবং ভবিয্াতেও থাকিবে না। 

২। ন্রত্বত্যাগকারী এতদ্বারা! এবং এতদাধীন উল্লিখিত ক্রয়ের ব্যাপারে 
এবং বা উল্লিখিত সম্পত্তির ব্যাপারে এবং পূর্বোপ্লিখিতভাবে স্বত্তত্যাগকারীর 
গমে উল্লিখিত সম্পত্তির কোবাল! করার দরুন উল্লিখিত সম্পত্তি বা তাহার কোন 
অংশের ব্যাপারে সকল এবং প্রত্যেকটি অধিকীর, স্বত্ব. স্বামিত্ব, দাবি বা অধিযাচন 
ব1 মামলার কারণ, যাহ] তাহার পক্ষে এখন বা এরপরে আরোপ করা বা ব্যাখ্যা 
করা হইতে পাবে, চডান্তভাবে পবিত্যাগকারী এবং দাবি ত্যাগ করিতেছে। 

৩। ন্বন্বত্যাগকারী এর আগে সকল সময়ে এবং বর্তমানেও উল্লিখিত 
সম্পত্তি এবং তাঁহার প্রতিটি অংশ জিল্মাদার হিসাবে স্বত্বত্যাগগ্রহী তার জন্য 
রাখিয়াছে এবং উহাতে তাহার কোন লাভজনক স্বত্ব ছিল না এবং বর্তমানেও 
নেই। 

৪। ন্বত্ত্যাগকারী এতদ্বারা এবং এতদাধীন আরো সম্মতি প্রকাশ, 
ঘোষণা ও সমর্থন করিতেছে যে, যেকোন পরিস্থিতিতে স্বত্বত্যাগকারী বা তাহার 
উত্তরাধিকারীগণ, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ এবং প্রতিনিধিগণের কোন রকম 
সম্মতি, পূর্ব-সন্মতি বা কোন উল্লেখ ব্যাতিরেকেই উল্লিখিত সম্পত্তি স্বত্বত্যাগ- 
গ্রহীতার নিজ ইচ্ছান্থসারে যেকোন শর্তে এবং পদ্থায় অনুদান, সমর্পণ, বিভ্রকন 
এবং হস্থান্তর করা বা! তাহা কাউকে দান কর! বা তাহার আয় বা ফললের যে 
কোনভাবে ব্যবস্থাপন1 করার সমৃদ্নয় অধিকার, পূর্ণ ক্ষমতা, চূড়ান্ত প্রাধিকার এবং 
অলঙ্ঘনীয় স্বত্ব রহিয়াছে । 

৫। এই চুক্তিনামা আরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, পূর্বে বণিত প্রতিদানের 
বিনিময়ে স্বত্বত্যাগকারী এতদছার1 এবং এতদাধীন উল্লিখিত সমগ্র সম্পত্তি এবং 
তাহার প্রতিটি অংশ সেই সাথে সকল বাড়ি, বহিরবাটী এবং অন্যান্য ভবন, বাইরের 
উঠান, পথ, গলি, কৃয়া এবং অন্যান্য আলো, অধিকার, স্বাধীনতা, পথাধিকার 

যুক্ত দ্রব্য এবং সংযুক্ত বস্ত বা কিছুই উল্লিখিত সম্পত্তির মালিকানাধীন' বলিয়া 
গণ্য এবং পরিচিত থাকুক বা অন্যথায় ভোগ-ব্যবহার হুইয় থাকুক এবং সেই 
সাথে তাহার সকল মুনাফা উৎপন: দ্রব্য, খাজনা, উত্তরাধিকার "বা উত্তরাধিকার- 
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সমূহ, অবশিষ্টাংশ বা অবশিষ্টাংশসমূহ এবং সকল স্বত্ব, স্বামিত্ব, মালিকানা, 
অধিকার, দ্রাবি বা অধিযাচন, যা কিছুই আইন অনুযায়ী বা ন্যায়পরতা অন্থযায়ী 
স্বত্বত্যাগীর থাকুক না কেন তাহা, স্বত্বত্যাগগ্রহীতার নিকট এবং ব্যবহারের জন্য 
ত্যাগ,স্বব্বত্যাগ, ভারমুক্ত, অন্থদান, সমর্পণ হস্তান্তর এবং আশ্বাস প্রদ্দান করিতেছে £ 
স্বত্বত্যাগগ্রহীতার নিকট এবং তাহার ব্যবহারের জন্য এবং চিরতরে এবং সম্পূ্- 
ভাবে দখল ভোগ এবং অধিকারে রাখার দ্য উল্লিখিত সমগ্র সম্পত্তি এবং 
তাহার প্রতিটি অংশ অধিকারসহ এতদ্বারা অনুদান, সমর্পণ, হস্তান্তর এবং 
আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছে । 

৬। খ্বত্ত্যাগকারী এতদ্বারা স্বন্বত্য/গগ্রহাতার সাহত চুক্তিপত্র করিয়াছে যে, 
স্বন্বত্যাগকারী এমন কোন কাজ ব। খত নির্বাহ ব! সম্পাদন করেনি বা বিপরীত 
এমন কোন ক্ছুর অনুমতি প্রদান করেনি বা এমন কোণ কাজ বা খত এর পক্ষ 
হয়নি যাহার দ্বারা বা যাহার কারণে বা যাহ।র ফলে উল্লিখিত সম্পত্তি বা তাহ।র 
কোন অংশ স্বত্ব বা মালিকানার দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হইতে পারে বা 
তাহার উপর কোন চার্জ ব৷ দায়-দেনা আরোপিত হইতে পারে অথবা যাহার 
কারণে স্বত্বত্য/গকারীকে উল্লিখিত পন্থায় স্বত্বত্যাগগ্রহীতার নিকট এবং তাহার 
ব্যবহারের জন্য উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইতে নিবুত্ত করা যাইতে পারে 
ব1 বাধা প্রদ্দান কর! যাইতে পারে । 

তফসিল বণিত ভূমির আহ্মানিক বাজার মূল্য হইতেছে.*..**টাকা। 


তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। 
| 

নিদর্শ--৭ 

পারস্পরিক গ্বত্বত্যাগ 

শ্রীললিত নাগ পিতা.*.********* ইত্যাদি এ 
ভ্রীমানব দেবনাথ পিতা '......****, ইত্যাদি - অপরপক্ষ। 


যেহেতু উল্লিখিত শ্ীললিত নাগ এবং শ্রীমানব দেবনাথ....'নামের ব্যবসা 
পরিচালন! করত 'এবং যার পরিচালনাকালে কতিপয় অর্থ পারম্পরিকভাবে 
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প্রত্যেকের নিকট প্রত্যেকের দেয় হয়েছে, যার হিসেবে উল্লিখিত শ্রীমানব 
দেবনাথ কতৃক সংরক্ষিত উল্লিখিত ব্যবসার হিসাব বহিসমূহে পাওয়া যাবে এবং 
যেহেতু উল্লিখিত ব্যবসা”'*তারিখ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু 
উল্লিখিত ব্যবসার উন্নয়নে পারস্পরিকভাবে প্রদত্ত সেবার খিনিময়ে এবং 
পক্ষস্যূহের মধ্যে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য পক্ষসমূহ তেমন দেয় অর্থসমূহ 
পারম্পরিকভাবে পরিত্যাগ করতে এবং একটি পারস্পরিক স্বত্বত্যাগ নির্বাহ করতে 
চুক্তিবদ্ধ হয়েছেঃ এখন এই দলিল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, উল্লিখিত চুক্তি অন্নসারে 
এবং উক্জিখিত গ্রতিদানের বিনিময়ে উল্লিখিত শ্রীললিত নাগ এতদ্বারা উল্লিখিত 
শ্রমানব দেবনাথ-কে এবং উল্লিখিত শ্রীমানব দেবনাথ এতদ্বার উল্লিখিত শ্রীনলিত 
ন।গকে উল্লিখিত ব্যবসায় সাথে জড়িত সকল টাকা, হিসাব-নিকাশ কার্ষধারা, 
দাঁবি এবং অধিযাচন, যাই একজনের অপরজনের বিরুদ্ধে বর্তমানে রয়েছে, 
অতীতে ছিল বা ভবিষ্যতে থাকতে পারে, পারস্পরিকভাবে স্বত্বত্যাগ ও দায়মুক্ত 
করছে এবং উল্লিখিত সকল দাবি অধিযাচনই পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং 
এই ব্যাপারে সকল দায়-দায়িত্ব থেকে প্রতিটি পক্ষই মুক্ত হবে। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় আমর] পারস্পরিক হ্বত্বত্যাগ পঙ্জ দলিল সম্পাদন করিলাম 
ইতি-- 


ইসাদী স্বাক্ষর 
নিদর্শ_৮ 
আপোষে পাওনাদার কর্তৃক হ্বত্বত্যা্ 
ভী:**...১..১০, * ইত্যাদি - পাওনাদার একপক্ষ। 
রা ইত্যাদি --খাতক অপর্পক্ষ। 


যেহেতু খাতক পাওনাদারের নিকট এখনও খণী, যাহার নাম, ঠিকানা এবং 
বিবরণ নিম্নের তফসিলে প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহার নিকট খণের 
পারমাণও তাহার নিজের নামের বিপরীতে উক্ত তফসিলে বর্ণনা কর! হইয়াছে ; 
এবং যেহেতু পাওনাদার খাতকের সহিত তাহার সম্পূর্ণ খণের পরিতোষ হিলাবে 
"টাকা গ্রহণ করিতে এবং তাহার নিজের দাবির বাকি অর্থের ব্যাপারে নিম্নোক্ত 
শর্তনমূহের অধীন স্বস্ৃত্যাগ করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে ঃ এখন এই দপিল সাক্ষ্য. 
দিতেছে যে, উল্লিখিত পরিকল্পনা বা পরিশোধের ব্যাপারে আপোস অনুসারে 


নাধাবী বা মুক্তিপত্র ৭৬৩ 


উল্লিখিত পাওনাদ্দার এবং তাহার খা'তক এবং তাহার উত্তরাধিকারীগণ, নির্বাহকগণ, 
প্রশাসকগণ এবং প্রতিনিধিগণকে এই আপোসের দলিলের অধীন প্রদেয় অর্থ 
ব্যতীত তাহীর অন্য সকল খণ ও দাবি হইতে এই শর্তে অব্যাহতি প্রদান এবং 
সবত্বত্যাগ করিতেছে যে, খাতক'''তারিখে বা তাহার মধ্যে পাঁওনাদারকে তাহার 
খণ পরিশোধ বাবদ""টাক! প্রদান করিবে। 

সর্বদা এই শর্তে এবং এতদ্বারা সম্মতি প্রকাশ কর! হইতেছে যে, যদি 
উপরোল্লিখিত অঙ্গীকুত তারিখে পাওনাদারকে উল্লিখিত অর্থ প্রদান ন৷ 
করা হয় অথবা যদি পরিশোধের উক্ত তারিখের আগেই খাতককে দেউলিয়া 
ঘোষণ] কর! হয়, তবে এই স্বত্বত্যাগ বাতিল হইয়া যাইবে এবং ইহার কোন 
কার্যকারিতা! থাকিবে না$ এই শর্তে যে, এই ্বত্বত্যাগ নিয়ের তফসিলে বর্দিত 
খণের ব্যাপারে খাতকের সহ-খাতক বা জামিনদারদের বিরুদ্ধে পাওনাদারের 
পক্ষ হইতে মামলা দায়ের বা অন্য কার্ষধারা গ্রহণের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করিবে না। 

পাওনাদার এতদ্বারা খাতকের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতেছে ঘে, এই স্বত্বত্যাগ 
কার্ধকরী হইবে এবং তাহা তাহাদের জন্য অবশ্ত পালনীয় হইবে, যদিও এই দলিল 
নির্বাহকারিগণ ব্যতীত অপর কতক পাওনাদার এই আপোস পরিকল্পনায় সম্মতি 
প্রকাশ করে নাই এবং তাহার পূর্ণ ধণ বা দাবি আদায় করিবার ব্যাপারে তাহার 


অধিকার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নয় । 
এতম্বারা ঘোষণ। করা হইতেছে যে, এতদ্বারা পরিত্যাগকৃত দাবির পরিমাণ 


এতাদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্জছনে সরল মনে অত্র দলিল সহি দ্বারা সম্পাদন 


করিলাম । 
উপরোল্লিথিত তফসিল 
একপক্ষ 


অপরপক্ষ 


নিদর্শ--৯ 
সাবালকত্ব অর্জন করার পর অনুমোদিত অদ্ভিভাবকের পক্ষে 
নাবালক কর্তৃক স্বত্বত্যাগ 
(ক) (পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকানা )"** *** ** ্বত্বত্যাগকারী / একপক্ষ 
(খ) (পূর্নপরিচয় ও ঠিকানা )'** *** *** বত্বত্যাগগ্রহীত৷ / অপরপক্ষ 


৪৪ দলিল মুসাবিদা 


যেহেতু'-***স্থানের জেলা জজ কত্তৃক'''নং মামলায়'''তারিখে প্রত 
আদেশ বলে উল্লিখিত খ উল্লিখিত ক ব্যক্তি ও সম্পত্তির অনুমোদিত অভিভাবক 
নিষুক্ত হইয়াছিল, কারণ ক তখন'*****বছর বয়সের নাবালক ছিল এবং তাহার 
সম্পত্তি নিম্নের তফসিলে বিস্তৃতভাবে বধিত হইয়।ছে। 

এবং যেহেতু উল্লিখিত আদেশ অন্সারে উল্লিখিত খ উল্লিখিত ক-এর 
ভৃ-সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপন ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এবং তাহা বিশ্বস্ততার 
সাথে এবং যথারীতি পরিচালনা করে এবং আদালতের নিকট তাহার হিসাব 
নিকাশ দাখিশ করে, যাহা আদাশত অনুমোদন করে। 

এবং যেহেতু উাল্পখিত ক***তারিখে সাবালকত্ব অর্জন করিয়াছে, কারণ 
তাহার জন্ম তারিখ হইতেছে**'এখং উদ্লিখিত হিসাব-নিকাশকে যখাযথ, সঠিব, 
এবং সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং যেহেতৃ***তারিখে প্রদত্ত একটি আদেশ 
থারা উল্লিখিত খ উল্লেখিত ক-র অন্থমোদিত অভিভাবক হিসাবে আরো কাজ 
করা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। 

এবং যেহেতু উল্লিখিত খ অভিভাবক হিসেবে এতদিন পর্যন্ত উল্লিখিত ক-র 
যেসব সম্পত্তি অধিকারে রাখিয়াছিল, সেই সমগ্র স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি 
উল্লিখিত ক-কে প্রত্যর্পণ করিয়াছে এবং উল্লিখিত ক তাহার দায়ি ও দখল গ্রহণ 
করিয়াছে । 

এবং যেহেতু উল্লিখিত ক এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, উদ্লিখিত খ 
সম্পত্তির ব্যাপারে বা তাহার ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে বা তাহার সহায়ক এবং 
প্রাসঙ্গিক কোন ব্যাপারে কোন অপচয়, অবহেলা! বা বৈধ ক্ষমতার অপব্যবহার 
করে নাই। 

এখন এই দলিল সাক্ষ্য দিতেছে যে, পূর্বোল্লিখিত পরিস্থিতি অনুসারে 
উল্লিখিত ক উল্লিখিত খ-কে এতদ্বারা উল্লিখিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা বা 
পরিচালনার ব্যাপারে বা তাহার সহায়ক বা আহ্বষঙ্গিক কোন ব্যাপারে সকল 
রকম দাবি হইতে এবং সেই সাথে সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত সকল প্রশ্ন 
এবং দাবি হইতে অব্যাহতি প্রর্দান করিয়া এবং এ ব্যাপারে সকল হ্বত্বত্যাগ 
করিয়াছে । 

তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 


নাদাবী বা সুদ্ভিপ্জ ৭০৫ 
নিদর্শ_১০ 
একাক্সবর্তী পরিবারের সদস্য কর্তৃক পৃথক সম্পতির 
দ্বাবি পরিত্যাগ 


এতম্বারা সংঙ্গি্ট সকলকে জ্ঞাত করানো যাচ্ছে যে, আমি ****** ৪০ 
(ক) (নাম, ঠিকানা ) নিম্নরূপ ঘোষণ। করিতেছি যে, আমি ************** (খ) 
এর সহিত একাক্সে একাম্নবতী পরিবার হিসেবে.*'স্থানে বসবাস করছি এবং 
আমাদের মালিকানা এবং পুজ। অর্চনার ব্যাপারেও আমরা যুক্ত; এবং যেহেতু 
জনৈক চ কর্তৃক উল্লিখিত খ-র পক্ষে' **তারিখে নির্বাহিত একটি কোবালায় এই 
সাক্ষ্য পাওয়া গেছে যে, উক্ত দলিলের তফসিলে বিশদভাবে বণিত সম্পত্তি 
উল্লিখিত খ ক্রয় করেছে, যার বিশদ বিবরণ নিম্নের তফসিলেও প্রদান কর! 
হয়েছে এবং যেহেতু উল্লিখিত ক্রয় উল্লিখিত খ কতৃক তার নিজ অর্থে এবং 
উল্লিখিত পরিবার ব! ভূ-সম্পত্তির কোন সহান্নতা ছাড়াই সম্পন্ন কর! হয়েছে এবং 
যেহেতু উপরোল্লিখিত পরিস্থিতিতে উল্লিখিত সম্পত্তি উল্লিখিত খ-র পৃথক 
সম্পত্তি হিসেবেই শর্তহীনভাবে তারই মালিকানাধীন, কিন্তু তথাপিও এর 
ব্যাপারে ভবিষ্যত সকল বিবাদ এবং মতপার্থক্য এড়ানোর জন্য নিয়ে অন্ততূ-ক্ত 
শর্তাবলীর অধীন আমার তরফ থেকে দাবি পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত এবং 
প্রয়োজনীয় । এখন এই ঘোষণ! দ্বারা সবাই জ্ঞাত হোক যে, আমি উল্লিখিত 
ক উল্লিখিত সম্পত্তিকে উল্লিখিত খ-র পৃথক সম্পর্তি বলে ঘোষণা এবং সমর্থন 
করছি, উল্লিখিত সম্পত্তিতে এবং তার প্রতিটি অংশের ব্যাপারে চূড়াস্তভাবে এবং 
চিরতরে আমি আমার সকল অন্থমিত অধিকার, স্বত্ব, শ্বামিত্ব, দাবি, অধিযাচক, 
পরিত্যাগ এবং স্বত্বত্যাগ করছি। 


তারিখ স্বাক্ষর 
মিদর্শ--১১ 
হিন্ু বিধবা! কর্তৃক লাদাবি দলিল 
শ্রীমতী নমিতা রাণী ভট্টাচার্য স্বামী মৃত ললিত ভট্টাচার্য প্রথম্পক্ষ । 
প্রীদিলীপ চক্রবর্তী পিতা ম্বত অধীর চক্রবর্তী দ্বিতীয়পক্ষ । 


যেহেতু উদ্লিখিত ললিত ভ্টাচার্য, যে “দারাভাগা” মতবাদের অধীন (একজন 


৭০৬ দলিল খুসাবিদা 


হিন্দু, ৪1৪1৯২ তারিখে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছেন এবং তার উত্তরজীবী শ্রীমতী 
নমিতা রাণী ভট্টাচার্ধকে, এই দলিলের প্রথমপক্ষ তার একমাত্র বিধবা এবং 
একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এবং বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে রেখে গেছেন এবং অন্যান 
জিনিসের মধ্যে নিমের তফসিলে বধিত সম্পত্তি তার সমগ্র ভূ-সম্পত্তি হিসেৰে 
রেখে গেছেন ঃ এবং যেহেতু উল্লিখিত ললিত ভ্টাচার্ধের মৃত্যুর পর প্রথমপক্ষ 
তার একমাত্র উত্তরজীবী বিধবা তার সমগ্র ভ্-সম্পত্তি হিন্দু বিধবার মালিকানার 
অধিকারিণী হয়েছে $ এবং যেহেতু দ্বিতীয়পক্ষ বিধবার মৃত্যুর পরই এই সমগ্র 
ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হবে এবং যেহেতু প্রথমপক্ষ সম্পূর্ণত ধর্মীয় জীবনযাপন 
করতে ইচ্ছুক এবং সেই উদ্দেস্তে এই ভূ-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ছুশ্চিন্তা ও 
ঝামেল৷ থেকে মুক্ত এবং আলাদা হয়ে কোন পুণ্যস্থানে থাকা প্রয়োজন এবং 
দ্বিতীয়পক্ষ তার ভরণ পোষণ এবং আবাসের ভাল ব্যবস্থা করেছে বা করার 
জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ঃ 

এখন এই দলিল সাক্ষ্য দিতেছে যে, পূর্বে বর্নিত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনায় 
এবং অন্যন্য ভাল কারণ ও প্রতি্দানে এবং পবিত্র ইচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 
উল্লিখিত শ্রীমতী নমিতা রানি উল্লিখিত ললিত ভট্টাচার্ধের একক বিধবা ও লাভভোগী 
হিনেবে তার স্বাধীন ইচ্ছান্থসারে এবং স্বতঃগ্রবৃত্ত হয়ে এতদ্বারা এবং এত্দাধীন 
উদ্জিথিত গ্রদিলীপ চক্রবর্তা-এর পক্ষে এবং তার নিকট, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত 
সমগ্র ভূষিখণ্ড, বসতবাটি এবং অঙ্গনসমূহ অথবা অন্ত যেকোনভাবে উর্লিখিস্ক 
ভূমিখগসমূহ, বসতবাটাস্‌মৃহ, বাসাবাড়িসযূহ, হেরিভিটামেণ্ট এবং অঙ্গনসমূ 
পূর্বে বা! বর্তমানে বা ভবিস্ততে যেভাবে অবস্থিত, সীমা স্বারা আবদ্ধ অভিহিত, 
পরিচিত, নম্বরহৃক্ত, বরদিত হোক, যা উল্লিখিত ম্বৃত ব্যক্তির উইলের অধীন 
তার একক বিধবার হাতে ন্থন্ত হয়েছে, যাতে করে উদ্নিখিত শ্রীিলীপ 
চক্রবর্তীর সম্পূর্ণ মালিক হিসেবে সকল অধিকার ও স্বত্ব অর্জন করতে পারে, 
সেই সাথে সকল পখ, পায়ে চলার পথ, গলি, এপাকা, পয়ঃপ্রণালী, পুকুর, 
এবং ভূমি এবং মাটি, সেই সাথে উক্লিখিত ভূমিখগুসমূহ, বসতবাটী, বাসাবাড়ি, 
হেরিডিটামেন্টের সাথে লংযুক্ত সকল এবং সকল ধরনের আলো, স্বাধীনতা, 
পথাধিকার, হুযোগাদি, স্থবিধা্দি সংযুক্ত দ্রব্য এবং সংযুক্ত বস্ত। বা যে 
কোনভাবে এগুলোর বা এগুলোর কোন অংশের আওতাতৃক্ত বা তার আওতা- 
ভুক্ত বলে পরিচিত বা সাধারণত দে হিসেবে গণ্য করে ব্যবহার ও ভোগ কর! 
হয় এবং সেই সাথে এগুলোর উপর বা তার কোন অংশের উপর উদ্জিখিত ললিত 


নাদাবী বা! মুক্তিপ্র ৭০৭ 


ভট্টাচার্ধর বিধবা উত্তরাধিকারিণী এবং লাভভোগী হিসেবে উদ্জিখিত শ্রীনমিতা 
রাণীর সকল মালিকানা, অধিকার; ্বত্ব, শ্বামিত্ব, দাবি বা অধিযাচন এবং তার 
প্রতিটি অংশের খাজন!, উৎপাদিত দ্রব্য এবং মুনাফা এবং অস্তান্ত লাভ এবং 
উদ্নিখিত সম্পক্তি বা তাহার যেকোন অংশের সাথে এককভাবে (জড়িত নকল 
খত, দলিল, পার্ট! নথিপত্র এবং অন্যান্ত কাগজপত্র এবং হ্বত্বের সাক্ষ্যসমূহের 
স্বত্বত্যাগ, দাবিত্যাগ এবং সমর্পণ করছে $ উল্লিখিত শ্রীদদিলীপ চক্রবর্তা উল্লিখিত 
ভূমিখগসমূহ, বসতবাটা হেরিডিটামেপ্ট এবং অঙ্গনসমূহ নিজ দখল ভোগ এবং 
অধিকারে রাখিবে এবং এতদ্বারা কৃত অর্পণ, হ্বত্বত্যাগ এবং দাবিত্যাগ উদ্দিখিত 
শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী তার উত্তরা ধিকারীগণ, প্রশাসকগণ, স্বত্বনিয়োগীগণ, নির্বাহক- 
গণের নিকট এবং তাদের ভোগ ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণভাবে এবং চিরতরে কর! 
হচ্ছে; এবং উল্লিখিত শ্রীমতী নমিত৷ রাণী উদ্লিখিত শ্র্দিলীপ চক্রবর্তীর সাথে 
এতদ্বারা অঙ্গীকার করছে যে, দে এমন কোন কাজ ব৷ খত নির্বাহ বা সম্পাদন 
করেনি বা জ্ঞাতদারে বিপরীত এমন কিছু করার অনুমতি প্রদ্দান করেনি যার 
ফলে বা যার কারণে বাযার দ্বারা তফসিল বর্ধিত ভূ-সম্পত্ভিতে তার স্বস্থ 
কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অথবা উপরোপ্লিখিত পন্থা তা অর্পণ কর! 
থেকে তাকে নিবৃত্ত কর! বা বাধা প্রদান কর! যাইতে পারে । 
সম্পত্তির তফসিল 

ইসাধী বক্ষ 

১। 

২ 

সুলাবিদীকারক 


জ্রন্মোডিহস্শ আধ্যান্জ 
এফিডেডিট বা শপথনাম। 

এফিভেভিট বা শপথনাম! বা হলফনামা! হইতেছে এক ধরনের স্থীক্কাতি- 
মূলক দলিল। যিনি এফিডেভিট করেন তিনি তাহার জ্ঞানমতে, 
বিশ্বাসমতে কোন বিষয় বা ঘটনা কিংবা «কোন বিশেষ বস্ত সম্পর্কে 
দৃঢ়ভাবে সত্যতা শ্বীকার করিয়া সর্বসাধারণের উদ্দেস্তে ঘোষণা দিয়া 
থাকেন। এইরূপ ঘোষণা দ্বারা সত্যতা! শ্বীকারে ও প্রমাণে ব্রতী হইয়৷ থাকেন । 
শপথ সম্পর্কে ১৮৭৩ সালের ১* নম্বর আইন যাহ] ভারতীয় শপথ আইন নামে 
পরিচিত তাহাই বর্তমানে প্রচলিত ও প্রবন্তিত রহিয়াছে । উক্ত আইনের 
৪ ধারায় শপথনাম! গ্রহণ ও পরিচালনে সক্ষম কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে বলা হুইয়াছে। 

তছৃপরি দেওয়ানী কার্ধবিধি আইনের ১৩৯ ধারায় এবং নোটারী আইনেও 
শপথনাম] সম্পাদনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কতৃপক্ষের কথ। বলা! আছে। 

দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারকে শপথনাম। গ্রহণের ও শপথ পরিচালনের 
ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। যেকোন নোটারী পাবলিকও শপথনাম। দৃঢ়কৃত 
করিতে সক্ষম । 

প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেট শপথনাম৷ দৃঢ়ক্ূত করিতে পারেন এবং ম্যাজিষ্রেটের 
নিকট লিখিত ও স্বাক্ষরিত শপথনাম! দাখিল করা হইলে তাহা তিনি বিশুদ্ধ 
বলিয়া প্রত্যয়ন করিতে পারেন । এইরূপ প্রত্যায়ন দ্বারা ধরিয়া লওয়। হইবে 
যে ধিনি শপথকারী তাহার বক্তব্যই শপথনামায় রহিয়াছে এবং ম্যাজিষ্রেট বা 
নোটারী পাবলিক ব৷ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সামনে এ বক্তব্যসমূহ ব্যক্ত 
করিয়াছেন। বক্তব্যের লত্যত। যাচাই করা এফিডেভিটকারী কতৃপক্ষের 
দায়িত্ব নহে। 

শপথনামা গ্রহণ সম্পর্কে বলা যায় যে, (১) কোন আদালত বা! বিচারক বা 
ম্যাজিষ্রেটে (২) হাইকোর্ট কতৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী (৩) সরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত যেকোন ব্যক্তির নিকট শপথনাম! দাখিল করিতে হয়। 

শপথনামাকে একতরফা ঘোষণার দলিল হিসাবে গণ্য করিয়! সরল বিশ্বাসে 
অফিসের দৈনন্দিন কার্য করিতে দেখা যায় । উক্তরূপ শপথনাম! চ্যলেঞ্জ করা 
হইলে উহার সত্যত। ও বিশুদ্ধতা খ গ্নযোগা। 

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে শপথ পূর্বক সাক্ষী তাহার বক্তব্য বিবৃত 


এফিভেভিট বা শপথনামা ৭০৯ 


করিয়া থাকে। এখানেও মত্যতার প্রশ্ঝ থাকিয়া যায় । মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার 
নদীর বিরল নহে । তাই শপথ বা এফিভেভিট হইলেই উহার বিবয়বস্তকে 
অকাট্য, অখণ্ুণীয় বলিয়া গণ্য করিবার কোন যুক্তি নাই। 

নিয়ে কতিপয় শপথনা মার নিদর্শ ব্যক্ত করা হইল £ 


নিদর্শ--১ 
জন্ম তারিখ সম্পর্কীয় শপথনামা 


আমি শ্রীগ্রদীপ গাস্ুলী পিতা৷ ৬নারায়ণ গাঙ্গুলী বয়স ৬* বৎসর পেশা 
চাকুরী সাকিন ২২ নং গাঙ্গুলী রোড পাইকপাড়। থানা কলিকাতা--৫€ 
এতদ্বারা গ্রতিজাপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, 

১। আমি জন্স্থত্রে ভারতীয় নাগরিক এবং এই শপথনামার শপথকারী । 
সেইহেতু উক্ত শপথনামায় ররিত বিষয়বস্ত বিবরণ ও ঘটনার মর্ম সম্পর্কে 
উত্তমরূপে ওয়াকিবহাল রহিয়াছি। 

২। শ্রীনিমাই মুখাজী পিতা ৬লক্ষণ মুখাজ বস ১৭ বৎসর সাকিন ৭নং 
লক্ষণ রোড কলিকাতা--২৭ বিগত ২৭-৭-১৯৭৭ তারিখে সকলে ৭-১৫ মিনিটে 
আমার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মায়! রাণী মুখাজীঁর গর্ভে আমার বাড়িতে জন্গ্রহণ 
করিয়াছে। 

৩। উক্ত শ্রীনিমাই মুখার্জীর জন্মকালীন আমি উপস্থিত ছিলাম । প্রীনিমাই 
মখাজী আমার সহোদরা কনিষ্ঠা ভগিনীর গর্ভজাত পুত্র হেতু আমার 
ভাগিনা বটে। 

৪। উত্ত শ্রীনিমাই মুখার্জীর জন্ম সনদে তাহার জন্ম তারিখ ২৭-৭-১৯৭৭- 
এর পরিবর্তে ভুলবশত; ২২-৫-১৯৭৬ উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

৫€। বন্ততঃ উক্ত শ্রীনিমাই ঘুখার্জীর জন্ম তারিখ সকল কাগজপন্জে ২৭-৭- 
১৯৭৭ বলিয়! বিশ্তদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইবে । 

উপরোক্ত বিবরণা্দি সঠিক ও বিশুদ্ধ বলিয়! শপঘপূর্বক ব্যক্ত করতঃ 
শপথনামায় স্বাক্ষর করিলাম । ইতি_- ২০-৫-৯৫ ইং। 

ূ ঘবোষণাকারীর স্বাক্ষর । 
ঘোষণাকারীকে চিনি, অই দনাক্ত করিলাম । 
এডভোকেট 


৭১০ দলিল মুসাবিদা 
নিদর্শ-_-২ 
নাম পরিবর্তন সম্পকাঁয়শপথনাম। 
বারাসাতের নির্বাহী ম্যাজিছ্েট-এর সমক্ষে আমি শ্রীনরেশচজ্জর কর্মকার পিতা 
মুত পলাশ কর্ণকার বয়ন আনুমানিক ৩৭ বৎসর জাতি ভারতীয় পেশ! ব্যবসা 
সাকিন ১৭ নম্বর যশোর রো থান! বারাসাত জেল! উত্তর ২৪-পরগণী, সকলের 
অবগতির জন্ত আমি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, 

১। আমি জন্মস্ত্রে ভারতীয় নাগরিক এবং এই শপথনামা সম্পাদনকারী । 
এই শপথনামায় বণিত বিবরণ সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত ও ওয়াকিবহাল 
আছি, সেইহেতু এই শপথনাম! সম্পাদন করিতেছি । 

২। আমি শ্রীনরেশচন্দ্র কর্মকার হিসাবে এবং শ্রীনরেশ কর্মকার হিসাবে উভয় 
নামেই সর্বত্র পরিচিত । এখানে ব্যক্ত করিতেছি যে, শ্রীনরেশচন্দ্র কর্মকার এবং 
প্রীনরেশ কর্ণকার এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছি। 

৩। বারাসাতের এলাহাবাদ ব্যাংক শাখায় আমার নামের সথশ্মী হিসাব 
নং ২২৩৫-এ আমার নাম শ্রীনরেশচজ্জ্র কর্মকার রহিয়াছে । আমার ব্যবসায়িক 
কারণে চেক ও ড্রাফট পাইয়া থাকি | উহাতে কখনো! শ্রীনরেশচন্দ্র কর্মকার আবার 
কখনো শ্রীনরেশ কর্মকার লেখা থাকে । উক্ত চেক ও ড্রাফটসমূহ আমার 
২২৩৫ নম্বর সঞ্চয়ী হিসাব মাধ্যমে আদায়ের জন্য দিয়া থাকি । আদায়কৃত টাকা 
আমার উক্ত হিসাবে জমা হয়। এইক্ষেভ্ে যদি কোন প্রকার দায়দায়িত্ব 
দেখা দেয় তাহা আমার নিজস্ব । ব্যাংকের কোন প্রকার দায়দায়িত্ব নাই । 
ব্যাংকের কোন প্রকার ক্ষতি হইলে ব৷ দায় উদ্ভাবন হুইলে তাহা আমি বহুন 
করিতে বাধ্য রহিলাম। 

৪। উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, উক্ত সত্যতায় 
স্বীকৃত হুইয়! অত্র শপথনাম] সম্পাদন করিলাম | ইতি--১৮1৫।৯৫ ইং 


ঘোষণাকারী 
শপথকারী আমার পরিচিত এবং তাহাকে 
আমি সনাক্ত করিলাম । 
এ্যাডভোকেট 
নিদর্শ--৩ 


আমি ভ্ীকৌশিক গাছুলী পিতা! ভ্রীত্ঘরোর! গাচ্ছুলী বয়স ৫৭ বৎসর পেশা 
ওকালতী সাকিন দেবোরা রোড ভাটরা বারাসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণাঁ 
এতদ্বারা গ্রতিজ্ঞাপূর্বক দৃঢ়ভাবে খোষণ! করিতেছি যে, 


এফিভেভিট বা শপথনামা ৭১১ 


১। আমি জননুত্রে ভারতীয় নাগরিক এবং উপরোক্ সাকিনে স্থান্ীতাবে 
বসবান করিতেছি এবং অত্র শপথনামামূলে শপথকারী হইতেছি বিধার অত্র 
শপখনামায় বর্ধিত তথা! বিবরণ ও বক্তব্য সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত ওয়াকি- 
বহাল আছি সেই হেতু শপথনামা সম্পাদন করিতেছি। 

২। আমার পুত্র শ্রীরাকেশ গাঙ্গুলীর অপর নাম হইতেছে শ্রীদেবেশ গাছুলী । 
তাই শ্রীরাকেশ গাঙ্গুলী ও প্রীদেবেশ গুলী এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছে। 

৩। শ্রীরাকেশ গাঙগুলীর রেশন কার্ড যাহার নম্বর'*****এবং বারাসাত 
ফুড সাপ্লাই অফিস হইতে'**.তারিখে ইস্থ করা হইয়াছে যেখানে শ্রীরাকেশ 


গাঙ্থুলীব স্থলে শ্রীদেবেশ গাঙ্গুলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান মতে সত্য ও সঠিক তাই অত্র শপথনাম। 
স্বাক্ষর ছারা অগ্য ********* তারিখে সম্পাদন করিলাম । 
ঘোষণাকারী 
আমার পরিচিত, আমার দ্বারা সনাক্তকুত স্বাক্ষর 
এযাডভোকেট শ্রীককী শিক গাঙ্ছুলী 
নিদর্শ--৪ 


আমি শ্রীন্ছনীল বরণ চক্রবর্তা পিতা ৬রাধিক নাথ চক্রবর্তী বয়স ৪৭ 
বৎসর পেশ। ব্যবসা সাকিন ১৩ / ১২ নবপল্লী সাকলার রোড থানা বারাসাত 
জেল উত্তর ২৪ পরগণা, এতন্বার1 শপথ পূর্বক ঘোষণ! দ্বারা ব্যক্ত করিতেছি যে, 

১। আমি জন্মস্ত্রে ভারতীয় নাগরিক এবং স্থায়ীভাবে উপরোক্ত 
ঠিকানায় বসবাস করিতেছি, অত্র শপথনামায় বিবৃত ভান্গুলি সম্পর্কে আমি 
ওয়াকিবহাল বিধায় এই শপথনাম| সম্পাদন করিবার জন্য যোগ্যতম এবং 
উপযুক্ত ব্যক্তি হইতেছি। 

২। আমার পূর্বপুরুষের প্রকৃত উপাধি বা পদবী ছিল চক্রবর্তী $ কিন্ত 
আমার পূর্বপুরুষ অবিভক্ত ভারতবর্ষে “গুরুগিরী” পেশায় নিয়োজিত হইয়া ও 
থাকিয়া! “দীক্ষা” প্রদানের মাধ্যমে শিল্ন্দের উপদেশ ও ধর্মাচরণে উ্দ্ধ 
করিতেন বিধায় “ঠাকুর” নামে আখ্যায়িত হইতেন । নে কারণে আমি সুনীল 
বরণ চক্রবর্তা হিসাবে সর্বত্র পরিচিত এবং সমাদৃত হইলেও আমার কতিপর 
দলিল, সনদ এবং কাগজপত্রে প্রীহনীল বরণ চক্রবর্তী আবার কতিপয় দলিল, 
সনদ এবং কাগজপ্জে প্রীন্নীল বরণ ঠাকুর লেখ! রহিহ্বাছে। উতরবিধ 


৭১২ দলিল মুসাবিদা। 


নামাক্কিত দলিল, সনদপত্র এবং কাগপত্রসমূহ আমারই নামাকরণে হইয়াছে 
এবং রহিয়াছে । উক্ত দলিল, সনদপত্র ও কাগজপত্র মূলে অঞ্জিত সম্পদ বিষয় 
সম্পত্তি আমারই এবং আমিই উহার একক মালিক ও স্বত্বাধিকারী হইতেছি। 

৩। ভবিষ্যতে আইনগত জটিলতা৷ এড়ানোর জন্য আমি আরও ঘোষণ। 
করিতেছি যে, আমি শ্রীস্থনীল বরণ চক্রবর্তী এবং শ্রীহ্ননীল বরণগ্ঠাকুর এক, 
অবিচ্ছেগ্ এবং অবিভাজ্য ব্যক্তি হইতেছি। 

৪। সরকার কতৃক ইন্থ্যরুৎ রেশন কার্ড ও অন্যান্ত কাগজপত্রে আমার নাম 
শ্হনীলবরণ চক্রবর্তাঁ লেখা রহিয়াছে । তদুপরি ভোটার তালিকায় আমি 
এবং আমার পরিবারবর্গের নামের পরে চক্রবতী উপাধি রহিয়াছে । 

উপরোক্ত বিবরণার্দি আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানমতে সত্য, সঠিক ও বিশ্তুদ্ধ তাই 
অত্র নহি দ্বাবা শপথনাম! সম্প্দন করিলাম। ইতি-- 

শপথকারীর স্বাক্ষর 
শপথকারী আমার পরিচিত এবং আমার সামনে স্বাক্ষর করিয়াছেন । 
খগ্যাভভোকেট 


নিদর্শ-_৫ 
জমি বন্ধক সম্পর্কীয় শপথনামা 

আমি শ্রীঅনিল দে পিতা ৬নিখিল চন্দ্র দে বয়স ৩৫ পেশা ব্যবসা সাকিন 
শ্রীরামপুর থানা ও জেল! হুগলী জাতি হিন্দু গ্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণ! করিতেছি যে, 
নিয় তফসিল বর্ণিত সম্পক্তিযাহা, শ্রীরামপুর কো-অপারেটিভ:ল্যাণ্ড ডেভলপমেন্ট 
ব্যাংক-এ বন্ধক রাখিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, উহা আমার একক স্বহ দখলীয় 
নিজস্ব সম্পত্তি। অগস্ঠাবধি উক্ত সম্পত্তি কোথাও কাহারও নিকট বন্ধক, বিক্রয়, 
দ্বার সংযোগ বা অন্য কোনবপ হস্তাস্তর করি নাই। 

১৯৫৫ সালের ভূমিসংক্কার আইনে বধিত সীমাতিরিক্ত কোন তৃমি আমার 
নাই। তাই বন্ধকী সম্পত্তি কোন অবস্থাতেই সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে না। 

যর্দি কোন কারণে তফসিল বর্দিত সম্পত্তি সরকারে বর্তায় তাহা হইলে 
আমি তৎপরিবর্তে আমার অন্তান্ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়৷ বন্ধকী খগ 
পরিশোধ করিব। অন্যথায় জমার অন্তান্ত স্থাবর সম্পত্তির উপর চার্জ বলিয়া 
গণ্য হইবে। 

তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির খাজনা, উন্নয়নবর, ভূয়িকয় ও অভিকর সরকার 


এফিভেভিট বা! শপখনাম! খ১৩ 


বরাবরে পরিশোধ করিয়া! প্রতি বৎসর ৩১শে মার্চ-এর মধ্যে ব্যাংকের নিকট রশিদ 


ঘাখিল করিব। 
আমি জন্মস্থত্রে ভারতীয় নাগরিক । 
অত্র শপথনামায় বর্ণিত বিবরণ ও ভাত্ত আমার সত্য সঠিক ও বিশ্তন্ধ। 


তফসিল 
শপথকারীর স্বাক্ষর 
শপথকারীকে চিনি, তাই সনাক্ত করিলাম । 
এ্যাভভোকেট 


নিদর্শ ৬ 
জমির স্বত্ব ছাড়ের শপথলাম। 

বারাসাতের নোটারী পাবলিকের সমক্ষে 

লিখিতং আমি শ্রীতপন চক্রবর্তী পিত! ৬বিপিনবিহারী চক্রবর্তী বয়স 
৪৬ বৎসর জাতি ভারতীয় পেশ! শিক্ষকতা সাকিন দেবোরা রোড থানা বারাসাত 
জেল! উত্তর ২৪-পরগণা । কম্য এফিভেতিট বা শপথনাম। পত্রমিদং কার্ধঞাগে । 
আমি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, 

আমার বাবা ৬বিপিনবিহারী চক্রবর্তী, বিগত ১৭-৭-৯* ইং তারিখে 
বারাসাত সদর সাবরেজিস্ত্রি অফিসে ২২৩৫ নং নিবন্থিত দলিল দ্বারা আপনার 
অনুকূলে তাহার সোপাঞ্জিত ৩৭নং বালুরিয়া মৌজার ৩৩২ দাগের ২* শতক 
ভূমি বিক্রন্ন করিয়া নিঃ্বত্ববান হইয়াছিলেন এবং তদবধি আপনি উক্ত সম্পত্তি 
'বিনা বাধায় নিরষ্কূশভাবে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন । এক্ষণে বিভিচ্ন 
লোকে উক্ত সম্পত্তি আপনার নামে বেনামী করা আছে বলিয়া রটনা! করিতেছে। 
আমি এই শপথনামা দ্বারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিতেছি যে, উক্ত সম্পতি আমার 
পিতা তাহার জীবন্গশায় উপযুক্ত পণ ও প্রবৃত্তির বিনিময়ে আপনার নিকট 
বিক্রয় করিয়াছেন এবং ত্দমর্যে আমি সম্যক অবগত আছি। আমার উক্ত 
সম্পত্তিতে কোন প্রকার দাবী দাওয়া হ্বস্ব স্বামিত্ব কিংবা দখল অধিকার নাই । 

উপরের বর্ণিত বিবরণ আমার জানমতে সত্য, তাই উক্ত শপথনামা আমার 
স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন করিলাম । 

ঘোষণাকারীকে আমি চিনি, 8 

তিনি আমার সামনে স্বাক্ষর করিয়াছেন। 

শরযাতোকেট 


সীল 


৭38 দলিল মুসাবিদ। 
নিদর্শ-_ ৭ 

আমরা ১। শ্রীপিষ্ট, দাস ২ । শ্রীনমরেশ দাস উভয়ের পিতা মৃত নারায়ণ চঙ্জদাস 
বয়স যথাক্রমে ২৮বছর এবং ২৫ বছর উভয়েরই পেশা শ্রমজীবী, ৩। শ্রীমতী ললিতা 
দাস স্বামী শ্রীমাখনচন্দ্র দাস বয়স ৪৩ বছর পেশ গৃহকর্ ৪। শ্রীকাজল দাস পিতা 
শ্রীমাখনচজ্জ দাস বয়ম ২৫ বছর পেশা শ্রমজীবী, ৫ । শ্রীমতী লক্ষীরাণী দাস স্বামী 
শ্রীবিষ্ল দাস বয়স ৩৫ বছর পেশ গৃহকর্ম, ৬ | শ্ত্রীন্ছনীল দাস পিতা শ্রীবিল্ল দাস 
বয়স ১৮ বছর পেশা ছাত্র সর্বসাকিন ৩৬০ পূর্ব কমলা পূর কলোনী পোঃ ও 
থানা! দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট কলিকাতা-_২৮ এতদ্বারা শপথ পূর্বক দৃঢ়ভাবে 
ঘোষণা করিতেছি যে-- 

১। আমরা সকলে জন্মস্থত্রে ভারতের নাগরিক এবং আমর! উপরে বণিত 
সাকিনে স্থারীভাবে বসবান করিতেছি এবং আমর] অন্তর এফিডেভিটের মর্ম ও 
বিষয়বস্ত সম্পর্কে সর্বতভাবে সম্যক জাত ও ওয়াকিবহাল বিধায় এই এফিডেভিট 
করিতেছি । 

২। আমরা ১ ও ২নং শপথকারীর মাতা শ্রীমতি পুতুলরাণী দাস এবং 
৩নং শপথকারীর ্বামী এবং ৪নং শপথকারীর পিত। শ্রীমাখন চর দাস এবং «নং 
শপথর্কারীর ত্বামী ও ৬নং শপথকারীর পিতা শ্রীবি্ন দাস নিয় তফসিল বর্ণিত 
সম্পত্তি সহ আরও কতিপয় সম্পত্তি বিগত ১২-১০-৮৮ ইং তারিখে কাশিপুর 
সাবংরেজিস্ট্রীরি অফিসে নিবন্ধিত ১নং বহির ৫* নং ভলিউম-এর ১০৫ হইতে 
১৮ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ৪৪৫২/৮৮ নং দলিলমূলে সরকার বাহাছুর হইতে 
দান সুত্রে প্রাপ্ত হইয়া ভোগবান মালিক দখলকার নিয়ত আছেন । 

৩। আমাদের উক্ত অভিভাবকবৃন্দ নগদ টাকার প্রয়োজনে এবং জীবন- 
ধারণের দৈনন্দিন খরচাদি নির্বাহ করণার্থ অন্ত কোন উৎস হইতে টাক! সংগ্রহ 
করিতে ব্যর্থ হুইয়৷ নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি আমাদের সম্মুখে প্রতিবেশী 
শ্ীযুক্ত সতীশচজ্জ্র আচার্য পিতা মৃত গঙ্গাচরণ আচার্য ৩৬/১ পূর্ব কমলাপুর থানা 
দমদম ক্যাপ্টনমেণ্ট কলিকাতা-২৮-এর নিকট ৬*,*** (বাট হাজার ) টাকা 
বিক্রয় সুন্থির করিয়াছেন । 

৪। নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কোন প্রকার 
ওজর আপত্তি নাই, রহিল না এবং ভবিষ্ততেও কোন ওজর আপত্তি থাকিবে ন৷ 
বা করিব না। উক্ত সম্পত্তি বিধি মোতাবেক ঘে কোন প্রকারে শ্বস্থের দলিল 
প্রাপ্তির ব্যাপারে আমাদের কোন প্রকার ছি বাবু সম্পাদন প্রয়োজন হইলে: 


এফিভেভিট বা শপথনাহা ৭১ 


আমরা এককভাবে এবং পৃথকভাবে সরকারী অফিসে হাজির হইয়া! শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্্র আচার্য এবং তাহার অবর্তমানে তাছার ওয়ারিশগণের অনুকূলে 
প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সম্পাদন ও নিবন্ধন করিয়া! দিতে বাধ্য রহিলাম। 

€| উপরে বর্ণিত বিবরাণাদদি আমাদের জ্ঞানমতে ও বিশ্বীসমতে সঠিক, 
সত্য ও বিশ্তদ্ধ বলিয়া স্বীকারে অত্র এফিভেভিট সম্পাদন করিলাম । 

তফসিল 

জেলা উত্তর ২৪-পরগণ! থানা দমদম ক্যাপ্টনমে্ট অধিন মৌজ! দমদম 
ক্যাপ্টনমেন্ট জে. এল. নং ১৩ পূর্ব কমলাপুর কলোনীর ই-পি ৩৬, 'এম-পি-১৯৪ 
সি এস দাগ নং ২০০১, মোট জমির পরিমাণ ছুইকাঠা ১৪ ছটাক ৩ বগফিট। 
বসতবাড়ি তন্মধ্যে ৩১৫ বর্গফুট মায় ত্উপরিস্থ একটি টা'লির ঘর সমেত হস্তাস্তর 
হইবে । উক্ত ৩১৫ বর্গফুট ভূমির চৌহচ্দী 

উত্তর- শ্রীপুতুলরাণী দাস 

দক্ষিণ_ই-পি-৩৬/১, শ্রীশতীশচন্দ্র আচার্য 

পূর্ব-_শ্রীমাখনচজ্দ্র দাস 


পশ্চিম--ডাঃ জে. আর ধর রোড 
ঘোষণাকারীদের স্বাক্ষর, 


১। 

২ 

৩। 

৪ । 

৫ । 

গু 
ঘোষণাকারীগণ আমার পরিচিত 
প্রাততোকট 

মিদর্শ--৮ 
তালাক সম্পর্কীক্স খোলানাম। 
নোটারী পাবলিক-এর আদালত, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা ৷ 

খোলা'তালাকদাত্রী £ খোলাতালাকগ্রহীতা৷ £ 
মোসাঃ হাসিনা খাতুন মোঃ সিমান্ুল গণি পিতা-_মো' £ ইমামবানী গাজী 
পিতা--রমজানআলী গ্রাম £ মধুরাপুর, পোঃ-গুমা, থানা-হাবড়া, 
গ্রাম-্খড়কা। পো ঃ ছাবড়া, থানা-বারাসাত, জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগণ! । 
জেলা--উত্তর ২৪ পরগণা ৷ 


৭১৬ দলিল মুসাবিদ] 


কশ্য মুসলিম আইনের ৩১১ ধারামতে তালাকনাম। পত্রমিদং কার্ধফাগে। 
খোলাতালাকদীত্রীর লহিত তালাকগ্রহীতার বিগত ইংরাজী ১৯৮৮ সনের 
২৫-শে সেপ্েম্বর, বাংলা*********০ তারিখে এক হাজার এক টাকা দেন- 
মোহরধার্য্যে মুসলিম শরিয়ত অঙ্থ্যায়ী বিবাহ সম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহের 
কিছুদিনের মধ্যে উক্ত তালাকগ্রহীতা যৌতুকের দাবী করায় এবং প্রতি 
রাত্রিতে নেশাগ্রস্ত হইয়া মাতাল অবস্থায় বাড়ী আসিম়্া! উক্ত তালাকদাত্রীকে 
দৈহিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করায় খোলাতালাক দাত্রী ইংরাজী 
১২-১২-৮৮ তারিখে খোলাতালাক গ্রহীতার গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হুন এবং নিজ পিত্রালয়ে উক্ত তারিখ হইতে বিগত প্রায় (৭) বৎসর ধরিয়া 
বসবাস করিতেছেন এবং খোলাতালাকদাত্রীর মামা মোঃ উঞ্জির আলী 
ইংরাজী ২৭-২-৮৯ তারিখে খোলাতালাক গ্রহীতার গৃহে খোজ খবর লইতে 
যায় কিন্তু উক্ত খোলাতালাকগ্রহীতার এবং তাহার বাবা মা সকলে বলেন যে, 
-_আমাদের গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তির সামনে আমার ছেলে তার স্ত্রীকে অর্থাৎ 
মোসাঃ হাসিনা খাতুনকে বয়ানে তিন তালাক দিয়! দিয়াছে এবং মামা 
মোঃ উজির আলী খোলাতালাক দ্াত্রীকে উক্ত ঘটনা বলেন। তখন খোলা- 
তালাক দাত্রী লিখিত ভাবে খোলাতালাকগ্রহীতাকে বয়ানে তিন তালাক 
দিল এবং উক্ত খোলাতালাক গ্রহীতার উপর খোলা তালাক দাত্রীর 
কোন দাবী দাওয়া রহিল না বা ভবিষ্যতে খোলাতালাকদাত্রী 
ফৌজদারী কার্ধ্যবিখি আইনের ১২৫ ধারী মতে কস্মিকালে আদালতে 
কোন দাবী করিব না। যদি করি তাহা হইলে অত্র খোলা 
তালাকমূলে তাহা! সর্ব আদালতে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে । এবং ভবিস্তাতে 
খোলাতালাকগ্রহীতার উপর খোলাতালাক দাত্রীর কোন হুক হুকিয়ত রহিল 
না এবং খোলাতালাকগ্রহীতার জীবনাস্তে কোন সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসাবে 
কোন সম্পর্তি দাবী দাওয়া করিতে পারিব না। যদি করি তাহা সর্ব 


আদালতে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। 
অত্র শপথনামার বক্তব্য সঠিক ও বিশুদ্ধ বলিয়া সঙ্ঞানে স্বীকার করিয়া 
আমরা উহাতে স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন করিলাম । 
স্বাক্ষর 
ইলাহী খোলানতালাকমতী 


পক্বৃন্দ আমার পরিচিত আমার সামনে স্বাক্ষর বরিয়াছেন। 
গ্্ান্ততোকেট 


এফিভেতভিট বা! পপখনাম। ৭১? 
দিদর্শ--৯ 
বিষাহ সংক্রান্ত শপথনামা 
আমি হাফেজ আলী পিতা আবেদ আলী মণ্ডল বয়স ২৬ বৎসর পেশা ব্যবসা 
সাকিন হাদিপুর পোঃ হাদিপুর থান! দে-গঙ্গা জেল উত্তর ২৪-পরগণা। 
--প্রথমপক্ষ 
আমি রেহান! পারভিন পিতা নবু গাজী বয়স ১৯ বৎসর পেশা ব্যবসা 
সাকিন সাংহের হাটি পোঃ হাদিপুর থানা দে-গন্জ। জেলা উত্তর ২৪-পরগণা। 
--অপরপক্ষ 
আমর! পক্ষণ্বয় সাবালক ও সাবালিকা সেইহেতু স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে নিয়রূ্প 
ঘোষণ! করিতেছি যে, 


১। আমর! উভয়ে জন্মস্ত্রে ভারতীয় নাগরিক এবং উপরোক্ত সাকিনের 
স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছি। 


২। আমরা উভয়ে অবিবাহিত থাকাবস্থায় প্রথম পক্ষের সহিত অপরপক্ষের 
সামাকি পঙ্থায় ইসলামিক শরিয়ত মোতাবেক সড়া ও কলেম! পাঠের মাধ্যমে' 
২৯-৯-৯৫ ইং মোতাবেক ১১ই আশ্বিন রোজ শুক্রবার হাজিরান মজলিশে শুভ 
বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে । 


৩। আমরা পক্ষদ্বয়ের পিতামাতা, অভিভাবক হিসাবে উক্ত বিবাহে সন্ত 
হইয়া যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি করিয়াছেন । 

৪| বিগত ২৯-১-৯৫ ইং তারিখ হুইতে প্রথমপক্ষ হাফেজ আলী.এর 
সহিত তাহার বাড়িতে অপরপক্ষ রেহানা পারভিন স্বামীন্ত্রী রূপে বসবাস 
করিতেছি। 

৫। আমরা পক্ষ স্বামীস্ত্রী রপে অতি শীপ্রই মুসলিম নিকাহ রেজিষ্টারের 
নিকট আমাদের বিবাহ রেজিন্্রী করিয়া লইব। 


৬। আমাদের বিবাহের দেনমোহর বাবদ ১**১ এক হাজার এক টাফা 
ধার্য হইয়াছে । উহ! অপরিশোধিত রহিয়াছে । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় শ্বজানে সরল অন্তঃকরণে সুশ্থ শরীরে ও হুস্থ মস্তিষ্কে 
আঁমরা পক্ষঘয় এই শপথনামার বিবরণ সম্যক জাত ভূইয়া! উহার বর্তমান ও 


ব১৮ দলিল মুসাবিদা 


ভাবী ফলাফল বুঝিতে পারিয়া প্রক্কত সত্য ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিয়া উভয়ে 
নিজ নিজ স্বাক্ষর দ্বারা অত্র শপথনাম! করিলাম । ইতি-- 


স্বাক্ষর 
প্রথমপক্ষ 
অপরপক্ষ 
শপথকারীঘ্বয় আমার পরিচিত । 
এডভোকেট 
নিদর্শ-_১০ 
মোহরান। পরিশোধের হলফনাম? 


আমি মোঃ নায়েব আলি পিত৷ মৃত তালেব আলি সাপুই, বয়ন ২৭ বৎসর 
সাকন গ্রাম ও পোঃ চাদ্দপুর, থানা রাজারহাট, জেল! ২৪ পরগণা, জাতি 
মুসলমান, পেশা ব্যবস!, বারাপাতের নোটারা পাবলিকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
শপথ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে-_ 

১। মোসান্মদ আনোয়ারা বিবি, পিতা আব্দল কাছেম (স্বামী মোঃ 
নায়েব আলি) সাকিন বিষুপুর, পোঃ বিষুপুর, থানা রাজারহাট, জেল! উত্তর ২৪ 
পর্গণা, বয়স ২২ বত্ণর, বর্তমান সাকিন গ্রাম ও পোঃ টাপুর, থানা রাজারহাট, 
জেল] উত্তর ২৪ পরগণা-এর সহিত বিগত ৭1১২।৯৫ ইং তারিখে মুসলিম 
শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ হয় এবং উক্ত বিবাহ দে-গঙ্গ! ম্যারেদ রেজিই্রীর আফসের 
১২৭ নং ক্রমিকে যথারীতি নিবঙ্ধনকত হয়। 

২। আমি হুলফকারী উক্ত বিবাহকালীন সময় কনের পণ শ্বরূপ বেন 
মোহরান! ৩০,*০১ (ত্রিশ হাজার এক ) টাক! প্রদানের অর্গীকার করিয়াছি। 
কিন্ত নানা কারণবশতঃ আমি উক্ত মোহরানার টাকা আমার বিবাহিতা স্ত্রী 
মোসাম্মং আনোয়ার বিবিকে নগদে প্রদ্ধান করিতে পারি নাই। 

৩। আমি বিবাহকালীন সময়ে আমার অঙ্গীকার অন্যাত্ী দেন-মোহরানার 
৩৯,০০১ (ত্রিশ হাজার এক ) $টাক। নগদে প্রদান করিতে না পারায় উক্ত 
টাকার বিনিময়ে রাজারহাট থানাধীন জে, এল, ৪৮, চীদ্পুর মৌজায় ১৭৫নং 
খতিম়ানতুক্ত ২০৭ নং দাগের বাস্ত ঘরসহ দশ শতক জমি আমার স্বত্ব দখলিয় 
সম্পূর্ণ নির্ণায় নিষ্কুটক ও আমার খাস দখলে থাক৷ অবস্থায় উক্ত সম্পত্তির সর্বোচ্চ 
বাজার মূল্য ৩০,৯০১ (ত্রিশ হাজার এক) টাকা হুওয়ায় তাহা আমার ভত্রী 
মোসান্সৎ আনোয়ার! বিবি বরাবরে মৌখিকভাবে হস্তাত্তর করিয়া হস্তাস্তরিত 


এফিভেতিট বা! শপখনাম! ৭১৯ 


সম্পত্তির দখল হস্তাত্বরগ্রহীতা৷ আমার স্ত্রীর বরাবরে বুঝাইয়া দিয়! আমি উক্ত 
সম্পত্তি হইতে চিরতরে নিঃম্বত্ববান দখলহীন হইয়াছি। 

৪| আমি ধলফকারী দ্বারা আমার স্ত্রী মোসাম্মৎ আনোর্লারা বিবির 
বরাবরে হস্তাস্তরিত উক্ত সম্পত্তিতে আনোয়ারা বিবি স্বত্ববান মালিক দখলিকার 
বিষ্তমান "থাকিয়া দান, বিক্রয়, পাটা, বন্ধক ইত্যাদি সকল প্রকারের অধিকারিণী 
হইলেন। তাহাতে আমি বা আমার অপর কোন ওয়ারিশ বা স্থলবর্তীগণ কেহই 
কোন দিন ওজর আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না । করিলেও তাহা 
সর্ব আদালতে বাতিল ও অগ্রাহ্য বলিয়! গণ্য হইবে। 

€। আমি হলফকারী আরে প্রকাশ করিতেছি যে আমার শ্রী মোসান্মা 
আনোয়ার! বিবি বরাবরে উক্ত হস্তান্তরিত সম্পত্তি আইনের বিধান মতে রেজিস্রি 
অফিসে উপযুক্ত স্টাম্প যুক্তে দলিল লিখিয়৷ রেজিষ্ত্রি করিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার 
করিয়াছি । কিন্তু আমার নানা কারণ বশতঃ রেজিষ্রি খরচ সংগ্রহ করিতে না 
পারায় অদ্য উক্ত সম্পত্তি আইনের বিধানমতে রেজিস্্রি দলিল করিয়া দিতে পারি 
নাই। এমতাবস্থায় অন্ত বারাসাতের নোটারী পাবলিকের সম্মুথে উপস্থিত 
হুইয়! শপথ পূর্বক অঙ্গীকার ও প্রকাশ করিতেছি যে, আমি আমার স্ত্রী মোসাক্মদ 
আনোয়ারা বিবির বরাবরে উল্লেখিত হস্তান্তরিত সম্পতি কন্মিনকালেও দাৰি 
করিতে পারিব ন। | করিলেও তাহা! সর্ব আর্দালতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। 
এৰং আমার স্ত্রীর তলব মতে উক্ত সম্পত্তি বাবদে তাহার মতে আইনের বিধান 
মছে দলিল সম্পাদন করিয়া দিতে বাধ্য রহিলাম। ঘযদ্দি আমার স্ত্রীর 
ভলব মতে অত্র হলফনাম়্ার ৩ দফায় লিখিত সম্পত্তির দলিল রেজিহ্রি করিয়া 
না দিই বা শৈধিল্পত| করি তবে আইনের বিধানমতে আদ্বালতযোগে দলিল 
রেজিস্বী করিয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমি বা আমার কোন ওয়ারিশান 
ব৷ হ্থলাভিযিক্তগণ কেহই কোন প্রকার ওজর আপত্তি করিতে পারিব না বা 
পারিবে না । করিলেও তাহা সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়! গণ্য হইবে। 

এতর্থে শ্বজ্ঞানে স্স্থ শরীরে অন্তের বিনা অন্থরোধে অস্ত্র হলফনাম! 
পড়িয়া এবং উহার মর্ম উপলব্ধি করিয়া অত্র হলফনাম! সম্পাদন করিলাম । 
ইতি সন ১৯৯৫ সনের.****ডিসেম্বর 

হলফকারী 


লাক্ষী সনাক্তানী 
১। হলফকারী আমার সম্মুখে হ্বাক্ষর করিয়াছেন। 
এ্যাভোকেট 


হ। 


শতুত্িহ্ণ অধ্যাক্স 
নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি 


নোটিশ হইতেছে অবগতি । কতিপয় বিষয় সমগ্র জনগো্টীকে কিংবা) 
বিশেষ কোন জনসমগ্রিকে জ্ঞাত করা আবশ্তক হয়। কতিপয় কার্ধ যাহা হ্বয়ং- 
ক্রিয়ভাবে নোটিশ হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে যেমন সরকারী দর অধিদপ্বর ও 
অফিসের কার্ধক্রম স্থয়ংক্রিয়ভাবেই নোটিশ অর্থাৎ রাষ্ত্ীয় গোপনীয়তা যেখানে 
রক্ষা করিবার গ্রয়োজন হয় না সেই সকল বিষয় জনসাধারণ সহজেই জ্ঞাত 
হইতে পারে । আর এই উদ্ধেস্টেই সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। 
তছুপরি ব্যক্তি বিশেষের কার্যক্রম এমনকি সরকারী কোন টেগার, নিয়োগের 
আহ্বান ইত্যার্দিও বিজ্ঞপ্তি দ্বারা চাউর করা হয়| 

নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশ করিবার উদ্দেস্টা থাকিলে উহা! যথাসম্ভব স্বক্লতম 
পরিসরে প্রয়োজনীয় কথাগুলি সাজাইয় মুসা বিদা করা আবস্তক । পত্রিকায় প্রকাশের 
জন্য অক্ষর প্রতি খরচ দাবি করা হয়। তাই বিজ্ঞপ্তি ছোট আকারের হইলে 
খরচ কম হুইবে। 

নোটিশ ব্যক্তিগত এবং সবজনিক হইতে পারে আবার উহা যথার্থ 
এবং ব্যাখ্যামূলকও হইতে পারে। নোটিশ ইন্থুকরনের ক্ষেত্রে কোন ধরা 
বাঁধা ছক নাই এবং যে কোন ব্যক্তি তাহার নিজের প্রয়োজন অঙ্থ্যায়ী নোটিশ 
প্রচার ও প্রকাশ করিতে পারে। সংবাদপত্রে দৈনন্দিন বহু নোটিশ বা৷ বিজ্ঞপ্তি 
আমাদের দৃিতে আমে। দেখা যায় কোন বর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান, খডভোকেট বা 
ব্যক্তি বিশেষ নোটিশ দ্বার! জ্ঞাত করিবার প্রয়াস পাইয়৷ থাকেন। 

এখানে লক্ষাণীয়, জনসাধারণের ব্যক্তিগত ব্যাপারে এযাডভভোকেট মারফত 
বিজ্ঞপ্তি না দিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেও বিজ্ঞপ্তি নিজ নামে প্রকাশ করিতে 
পারেন অর্থাৎ নিজেই বিজ্ঞপ্তি দাতা হইতে পারে । নোটিশ বৈধ হওয়ার জন্য 
তাহা অবশ্তই হুম্পষ্ট এবং স্থনির্দিষ্ট হইতে হইবে। যে পক্ষ নোটিশ প্রদান 
করিতেছেন তাহাকে আইন অন্থ্যায়ী আবদ্ধ করা যায় এবং অপরপক্ষে সে 
অন্থসারে কাজ করিতে সক্ষম হন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'শ্বার্থনংস্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কর্তৃক 
প্রদত্ত তথ্য, অবশ্থই স্থনির্দিষ্ট হইবে। 

কোন মংৰিধি দ্বারা নোটিশ প্রদান আবস্তক হয়, ঘেমন, দেওয়ানী কার্যবিধির 
৮* ধারা, রেলওয়ে আইনের ৮৭ (খ) ধারা, সম্পত্তি হত্তাত্তর আইনের ১*৬ 


নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি ণ২১, 
ধারা এবং ১৯৫৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বাড়ীভাড়া সংক্রান্ত আইনের ১৩ (৬) ধারা, 


পরিবহনকারী আইনের ১* ধারা, পণ্য বিক্রপ্ন আইনের ৫৪(২) ধারা, সালিসী 
আইনের ৮, ৯, ১৪৫১), ১৪২) ধারা অনুসারে, সেখানে প্রাপক নোটিশের 
বিষয়বস্ত এবং তা প্রদানে অবশ্তই আইনের আবশ্তকতার সাথে সামজশ্য পূর্ণ 
হইবে। যেখানে আইন প্রদানের কোন কর্মপন্থা নির্ধারিত করা হয় নাই, 
সেখানে সাধারণভাবে রেজিস্ত্রি ভাকে প্রাপ্চিত্বীকার (05615161৩50 101) £/12) 
নোটিশ প্রেরণ কর। হয় এবং যেখানে কোন আইন অনুসারে নোটিশ ভাকযোগে 
প্রেরণ আবশ্তক, সেখানে যদি না বিপরীত অভিপ্রায় প্রতীয়মান হয়, সেখানে 
যথাযথভাবে ঠিকানা লিখিয়া ডাক খরচ প্রদান করিয়া চিঠিতে দলিল অস্ততৃক্ত 
করিয়া রেজিত্্ি ভাকে প্রেরণই নোটিশ কার্ধকরীভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য 
হইবে এবং যদি না বিপরীত অভিপ্রায় প্রমাণিত হয়, তবে সাধারণ ভাকে চিঠি 
অপ্িত হওয়ার সময় থেকে তাহা কার্যকরী হুইবে। পিয়ন কতৃক তাহাকে 
প্রদানের জন্য দাখিল করার পর প্রাপক কর্তৃক নোটিশ অস্বীরুত জানাইলে তাহা 
যথারীতি প্রদত্ত হইগাছে বলিয়া অনুমান করা হয়। পুনরায় যদ্দি সঠিকভাবে ঠিকানা 
লিখিত নোটিশ ডাকে প্রদান করা হইয়াছে প্রমাণিত হয়, তবে এটা অনুমান 
করা হয় যে, তাহা যথাসময়ে গন্তব্যস্থলে পৌছিয়াছে এবং তাহা প্রাপক কতৃক 
গৃহীত হুইয়াছে। তেমন অন্থমান আরো! কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করা হইবে 
রেজিস্তিকূত চিঠির ক্ষেত্রে । যাইহোক তেমন অন্ত্মান প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা 
যাইতে পারে। 

দেওয়ানী কার্যবিধির ৮* ধারার রেলওয়ে আইনের ৭৮(খ) ধারা, 
পরিবহনকারী, আইনের ১৭ ধারা এবং পণ্য বিক্রয় আইনের ৫৪(২) 
ধারার অধীন প্রদত্ত নোটিশসযূহ আদেশযূলক নোটিশ। তেমন নোটিশ ছাড়া 
মামলা ব্যর্থ হইতে বাধ্য । 

কতক নোটিশ আবার সংবিধিগত, কিন্ত আদেশমূলক নয়, যেমন সম্পত্তি 
হস্তান্তর আইনের ১০৯ ধারার অধীন বণ্টনের নোটিশ, সম্পত্তি হস্তাত্তর আইনের 
১৩১ ধারার অধীন আদায়যোগ্য দাবি হস্তাস্তরের নোটিশ এবং চুক্তি আইনের 
২০৬ ধারার অধীন এজেন্সী বাতিলের নোটিশ। 

রেজিষ্ট্রেশন, দখল এবং এজেণ্টকে প্রদত্ত নোটিশ হইতেছে মালিকের ব্যাপাকে 
ব্যাখ্যামূলক নোটিশের উদাহরণ ৷ এই ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় মামলা হইতেছে 
তিলকধারী লাল বনাম খেদনলাল (১৯৩০) মামলা । এই মামলার রায় প্রদান 
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করা হয় যে, রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ সম্পত্তির স্বত্ব পরীক্ষা করা সকল ক্রেতার জন্ত 
বাধ্যতামূলক এবং তেমন অনুসন্ধান না করা বড় রকম অবহেলার সমতুল্য । 
“রেজিস্ট্রেশেন নোটিশ হিসাবে কাজ করে” এই বিধান ইংল্যাণ্ডে ল অফ প্রোপারটি 
এ্যাক্ট-এর ১৯৮ ধারা এবং ভারতে সম্পত্তি হস্তাস্তর আইনের ৩ ধারার ১নং 
ব্যাখ্যা দ্বার! গ্রহণ করা হইয়াছে। 

দখল কতিপয় পরিস্থিতিতে ব্যাখ্যামূলক নোটিশ হিসাবে কাজ করে। এই 
ষুলনীতি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে সম্পত্তি হস্তাস্তর আইনের ৩ ধারার ২নং 
ব্যাখ্যা এবং তাহার উদ্দাহরণ প্রদান করা হইয়াছে স্থনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে । 
চুক্তি আইনের ২২৯ ধারার অধীন এজেন্টের প্রতি নোটিশ হইতেছে মালিকের 
প্রতি নোটিশের সমতুল্য । 

নোটিশ দেওয়া আহুষ্ঠানিকতাও বটে। কোন দৈনিক পত্রিকায় একটি 
বিশেষ নোটিশ ছাপা হইলে তাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এমন কথ! 
বল! যায় না। সকলে লেখাপড়া জানেন না, যাহার! জানেন তাহার! সকলেই 
যে এঁ পত্রিকা! পাঠ করিয়াছেন এমন নিশ্চয়তা! দেওয়া যায় না। 


নিদর্শ-১ 
ভাড়ার রসিদের নিমিত্ত ভাড়াটিয়া নোটিশ 

বরাবর, শ্রীআাদিত্য দাস পিতা শ্রীনিতাই দাস সাকিন ১*৫/১ চগ্ডিতলা 
পোঃ সোদপুর থান! খরদহ জেল! উত্তর ২৪-পরগণা । 
মহাশয়, 

অমরাবতী রোডস্থিত আপনার ২৭নং গৃহের আমি একজন ভাড়াটিয়া বটে । 
' গত জানুয়ারি, ১৯৯৫ সালের ভাড়া আপনার গোমস্তা শ্ররবীন দে আপনার 
পক্ষে জম! লইয়াছেন। ভাড়ার রসিদ অগ্যাবধি প্রদান করে নাই । 

অতএব আপনাকে নোটিশ প্রদান করিয়া! জানানো যাইতেছে যে অত্র নোটিশ 
প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে আপনি উপরোক্ত মাসের ভাড়া প্রাপ্তির রসিদ প্রদান 
করিবেন। অন্যথায় “রেণ্ট কণ্ট্োল খ্যাক্ট” বিধি অনুযায়ী আপনার 
বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করা হইবে এবং আগামীতে মনি অর্ডার করিয়া ভাড়া 


প্রেরণ করা হইবে । ইতি-- সন-- তারিখ-- 
স্বাক্ষর 


ভাড়াটিয়া/নোটিশদাতা 


নেচটিশ বা বিজ্ঞি ১, 


নিদর্শ_২ 
গৃহ সংস্কারের নিমিত্ত ভাড়াটিয়া! নোটিশ 
বরাবর, 
প্রীগোবিন্দলাল গাঙ্গুলী সাকিন ২৭* যশোর রোড দমদম কলিকাতা-২৮। 


মহাশয়, 

নিয় তফসিল বধিত বসতবাঁড়ির আপনি মালিক এবং আপনার অধীনে 
আমি একজন ভাড়াটিয়া! বটে। বিগত ১৯৯১ সালের ১লা মার্চ তারিখে আপনার 
ও আমার মধ্যে সম্পাদিত লীজনাম। দলিলের-_নং শর্ত অনুযায়ী নিন তফসিল 
বর্ণিত গৃহটির যাবতীয় সংস্কারের নিমিত্ত আপনি দায়ী এবং মালিক হিসাবে 
আপনাকেই ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। 

এতদ্বারা আপনাকে নোটিশ প্রদান করা হইতেছে যে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির 
সাত দিনের মধ্যে আপনি তফসিল বগ্িত বাঁড়িটির ছাদ এবং রান্নাঘরে দেওয়ালের 
সংস্কার কার্য আরম্ভ করিবেন এবং তৎপর চুনকাম করিয়া দিবেন, অন্তথায় 
“রেন্ট কণষ্ট্যোল খ্যাক্ট” বিধান অন্যায়ী আদালতের অনুমতি লইয়া সংস্কারকার্য 
সম্পন্ন করা হইবে এবং যাবতীয় ব্যয় ভাড়া হইতে বাদ দেওয়! হইবে। 


ইতি সন" তারিখ_ 
তফসিল বর্ণন। 
স্বাক্ষর , 
ভাড়াটিয়া/নোটিশদাতা 
নিদর্শ_-৩ 
জীর্দাবন্থা সংস্কারের জন্য বাড়িওয়ালা কর্তৃক নোটিশ 

প্রতি, 

ক (ভাড়াটিয়1) 

মহাশয়, বিষয় £ অঙ্গন নং ".. 


দয়া করিয়া নোটিশ গ্রহণ করুন যে, ১০1১০।৯* তারিখে আপনার এক প 
এবং আমার অপর পক্ষের মধ্যে নির্বাহিত একটি ইজারার খতে অন্ততূক্ত চুক্তিপএ 
অনুসারে (অথবা তেমন চুক্তিপত্রের অনুপস্থিতিতে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনেব 
১০৮ ধারা অন্ুমারে ) আমি এতদ্বারা আপনাকে উক্ত অঙ্গন, জলের ও বৈদ্যুতিক 
লাইন-এর ভাল ও উল্লেখযোগ্য স্ংস্কার এবং অবস্থায় রাখা এবং বিশেষ করিয়া 
নিয়ের তফসিল- বর্ণিত কতিপয় সংস্কার সম্পন্ন করার জন্য নোটিশ প্রদান 


4২৪ দলিল মুসাবিদা 
করিয়াছি। এ পর্ধস্ত উল্লিখিত সংস্কার সম্পন্ন না করিয়া আপনি উল্লিখিত 
চুক্তিপত্র লংঘন করিয়াছেন। 

দয়! করিয়া আরে! নোটিশ গ্রহণ করুন যে, উপরে উল্লিখিত পন্থায় তেমন 
চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার করিবার ব্যাপারে আপনি যদি ৩* দিনের মধ্যেও ব্যর্থ 
হন, তবেউক্জিখিত চুক্তিপত্র অনুসারে আমি উল্লিখিত অঙ্গনে পুনঃপ্রবেশ করিবার 
ব্যাপারে আমার অধিকার প্রয়োগ করিব এবং খতের বিধান অশ্থসারে আপনার 


খরচ এবং ব্যয়ে উল্লিখিত কাজসমূহ সম্পন্ন করিব। 
তফসিল 
আপনার বিশ্বস্ত 
থ (বাড়িওয়ালা ) 
নিদর্শ_৪ 
মালিক কর্তৃক ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের নোটিশ 
প্রেরক, 
জা. 28 পিতা ০০৮ চ »। সাং 
থান] *** *** জেলা '** *' 
প্রাপক, 
শ্রী ৪৪৬ 2৯০৪৪ পিতা ০৯০ ০৮ ৯৯০০৭ সাং তত 2222 ১৮৩ 
থানা ৪৬৬৪৬ ৪ ৪৩ জেল! ৪৪ 
মহাশয়, 


আপনি বিগত ইং ১৯৯২ সালের ১লা জুলাই হইতে একজন সাধারণ 
উচ্ছেদেযোগ্য ভাড়াটিয়ারপে নিয় তফসিল বর্ধিত বাড়িতে বসবাস করিতেছেন । 
অতীব ছুঃখের বিষয় ভাড়াটিয়া হিসাবে আপনি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য 
পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং বিগত ১৯৯৪ সালের জুন মাস হইতে ভাড়া বকেয় 
রাখিয়াছেন। অতএব আমার সাথে ভাড়াটিয়া হিসাবে আপনার সকল সম্পর্ক 
ছিন্ন হইয়াছে। 

অত্র নোটিশ দ্বারা আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে আপনি চলতি 
ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে তফসিল বগ্রিত বাঁড়িটি ছাড়িয়া দিবেন এবং 
আমার খাস দখলে বুঝাইয়! দিবেন, অন্যথায় আইন আমলে আসিবেন। ইতি-_ 


সন--. তারিখ-- 
তফসিল ও চৌহঙ্গির বর্ণন। 
মালিকের স্বাক্ষর 


নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি ৭২৫ 


নিদর্শ-_ ৫ 
মালিকের প্রতিনিধি কর্তৃক ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের নোটিশ 
বরাবর, 
শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী পিত৷ শ্্রীবান্থদেৰ চক্রবতী' সাকিন দ্বেবোরা রোড 
থানা বারাসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণা --নোটিশ গ্রাপক 
মহাশয়, 
নিয় তফসিল বণিত দৌকান ঘরটি ইং".'সীলের..'তারিখে আপনি একটি 
লিখিত লীজনামা দলিলমূলে সম্পত্তির মালিক শ্রীস্থবোধ রায়, পিতা ম্বৃত 
কালীপদ রায় সাকিন দেবোরা রোড, থান। বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ 
পরগণা-এর নিকট হইতে ভাড়ায় বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। নিয় স্বাক্ষরকারী 
নোটিশ প্রেরক উপরোক্ত মালিকের আইনানুগ প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকে 
এই মর্ষে নোটিশ প্রদান করিতেছি যে বর্তনান মাসের শেষ দিন উত্তীর্ণ হইবার 
সাথে সাথে দলিলের শর্ত মোতাবেক আপনি দোকান ছাড়িয় দিয়া মলিকের 
নিকট দখল বুঝাইছ্বা দিবেন, অন্যথায় আপনাকে উচ্ছেদের জন্য আইনানুগ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে । ইতি-_- সন-__ তারিখ-- 
তফসিল ও চৌহদ্দির বর্ণন! 
স্বাক্ষর 
মালিকের প্রতিনিধি 


নিদর্শ--৬ 
চুক্তিপত্র ভঙ্গের জন্য ভাড়াটিয়ান্বত্ব বাতিলের নোটিশ 
প্রতি 
ক (ভাড়াটিয়া ) 

মহাশয়, বিষয় £ অঙ্গন নং". 

আমি এতদ্বারা আপনাকে নোটিশ প্রদান করিতেছি যে-*'"'“তারিখে 
আপনার একপক্ষ এবং আমার অপর পক্ষের মধ্যে নির্বাহিত চুক্তিনামায় অন্যান্য 
বিষয়ের মধ্যে আপনার হবার! পালিত হওয়ার জন্য নিষ্বোন্ত শর্ত অস্ততূক্ত ছিল, 
অর্থাৎ... । এবং উল্লিখিত যেকোন শর্ত আপনার দ্বার! লঙ্ঘিত হইলে উল্লিখিত 
সম্পতিতে 'াপনার ভাড়াটিগান্বত্ব বাতিল এবং উন্নিখিত সম্পত্তিতে 


শ২৬ দলিল মুসাবিদা 


আমার পুনঃপ্রবেশের অধিকারের বিধান উল্লিখিত দলিলে ছিল । এবং যেহেতু 
আমার অজ্ঞাতসারে বা সম্মতি ছাড়াই ( লঙ্ঘন বা ভঙের প্রকৃতি বর্ণনা করিতে 
হইবে) এবং এতন্বারা চুক্তিভঙ্গ করিয়াছেন এবং এখনো! চুক্তির শর্তাবলী 
অব্যাহতভাবে লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছেন (যার দাবি আমি ত্যাগ করিনি ), 
তাই আমি এতত্বার! চুক্তি বাতিলের নোটিশ প্রদান করিতেছি এবং এই নোটিশ 
পাইবার ৬* দিনের মধ্যে সম্পত্তির দখল আমার নিকট অর্পণ করিবার দাবি 
জানাইতেছি এবং আপনি তা করিতে ব্যর্থ হইলে আমি আমার পুনঃপ্রবেশ 
করিবার অধিকার প্রয়োগ করিব এবং আপনার বিরুদ্ধে বহিষ্কার এবং সেই সঙ্গে 
মধ্যবর্তী মুনাফা, ক্ষতি এবং খরচ-এর জন্য মামলা দায়ের করিব । 
তারিখ আপনার বিশ্বস্ত 
খ মালিক 


নিদর্শ ৭ 
মালিক বর্তক খাস দখলের নোটিশ 
(শর্তভঙ্গের কারণে ) 


বরাবর, 
প্রীজয় দাস পিতা শ্রীনিমাই দাস সাকিন ১০২, নয়নকানন থান! 


বরানগর কলিকাতা-৯২। _ নোটিশ প্রাপক 
মহাশয়, 

নিয়তফসিল বণিত সম্পত্তিতে আপনি ১-১-৯* ইং তারিখে সম্পার্দিত একটি 
লীজ দলিলমূলে সাধারণ উচ্ছেদযোগ্য ভাড়াটিয়া! হিসাবে বাঁস করিতেছিলেন । 
উপরোক্ত লীজনামার-**নম্বর শর্ত অনুযায়ী ৩১-১২-৯৪ ইং তারিখের পর আপনার 
ও নিয় স্বাক্ষরকারীর মধ্যে ভাড়াটিয়া ও মালিকের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। 
আপনার বত'মান অবস্থিতি সম্পূর্ণ বেআইনী বটে। 

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এতদ্বারা আপনাকে নোটিশ প্রদান 
করিয়া! দাবি করিতেছি যে অত্র নোটিশ প্রাঞ্ধির ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনি 
বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিয়া আমার খান দখলে বুঝাইবেন $ অন্যথায় 
আপনার বিরুদ্ধে উচ্ছেদে ও ক্ষতিপূরণের দায়ে আইনাহুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
হইবে । ইতি-_ সন-_ তারিখ_ 

তফসিল কানা 

তারিখ মালিকের স্বাক্ষর 


নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি ৭২৭ 


নিদর্শ-_-৮ 
বরাবর, 
শ্রীমতি রাধারানী পোক্ষার স্বামী শ্রীজলধর পোদ্দার সাকিন ৩৭*/বি, 
কালাচাদ বসাক রোড দমদম কলিকাতা--২৮। --নোটিশ প্রাপক 
মহাশিয়া, 


আমি আপনাকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করিতেছি যে 
১। আপনি নিম্ন তফসিল বণিত বসতবাড়িতে আমার অধীনস্থ একজন 
সাধারণ উচ্ছেদযোগ্য ভাড়াটিয়! বটে। 


২। বিগত ১৯৯০ সালের ১লা জাহ্্যারি তারিখে আপনার ও আমার 
মধ্যে সম্পাদিত একটি লীজনামা দ্লিলমূলে আপনি বসতবাড়িরূপে বসবাস 
করিরার একরার করিয়া নিয় তফসিল বর্ণিত বাড়িটি ভাড়া নেন?) এবং উক্ত 
দ্লিলের'''নং শর্তে উল্লেখ রহিয়াছে যে বাড়িতে কখনও কোনরূপ ফ্যাক্টরী বা 
কারখানা স্থাপন করা যাইবে ন! বা ব্যবসায়ের উদ্দেস্টে ব্যবহার করা যাইবে না 
এবং করিলে সম্পাদিত লীজনাম। দলিল বাতিল বলিয়া! গণ্য হইবে এবং আমি 
খাস দখল গ্রহণ করিতে পারিব। 


৩। আপনি উপরোক্ত শর্ত সম্পূর্ণভাবে খেলাপ করিয়া বাড়িতে একটি 
বেকারী কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই কারখানা স্থাপনের সাথে সাথে 
আপনার ও আমার মধ্যে মালিক ও ভাড়াটিয়া সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে । 


৪। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে আমি নোটিশ প্রদান 
করিয়৷ দাবি করিতেছি যে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনি 
বাঁড়িটি ছাড়িয়া দিয়! আমার খাম দখলে বুঝাইয়া দিবেন । অন্যথায় যতদিন 
পর্যস্ত আপনি আইনের মাধ্যমে উচ্ছেদ না হন প্রতিদিনের জন্য ২০ টাকা 
করিয়! ক্ষতিপুরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন। ইতি-- 


তফসিল বর্গন। 


তারিখ | 
মালিক/নোটিশ প্রেরক 


৭২৮ দলিল মুসাবিদা 


নিদর্শ-_৯ 
মালিকের আমমোক্তার কর্তৃক বাড়ি ত্যাগের নোটিশ 
প্রতি, 
শ্রীনীলেশ ধর (ভাড়াটিয়া) বিষয় £ অঙ্গন নং- 


মহাশয়, মন্কেল__- 

আমার মক্েল শ্রীবিমল সাহা পিতা শ্রীঅনিল সাহা-এর পরামর্শ ক্রমে আমি 
এতদ্বারা আপনাকে উল্লিখিত বাঁড়ি এবং অঙ্গন যাহা বর্তমানে আপনি আমার 
মকেলের অধীন ইংরাজী ক্যালেগ্তারের অধীন মাসিক ভাড়াটিয়া হিসাবে দখল, 
ভোগ ও অধিকারে রাখিয়াছেন, চলতি মাস সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ত্যাগ 
এবং খালি করিবার এবং শাস্তিপূর্ণ শূন্য দখল আমার উল্লিখিত মকেলের নিকট অর্পণ 
করিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিতেছি কারণ (উচ্ছেদের কারণ বর্ণনা করিতে 
হইবে )। দয়া করিয়া লক্ষ্য করুন যে, উল্লিখিত তারিখ থেকে পূর্বে ।বিরাজিত 
ইজার! বিলুপ্ত এবং সমাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে । তাই বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিগ্া 
হিস্যবে আমার মকেলের এবং আপনার সম্পর্কও শেষ হইয়া যাইবে। 
তাই এত্দাধীন দাবিরুত শাস্তিপূর্ণ খান দখল অর্পণ করিতে ব্যর্থ হইলে আমার 
মক্েল আপনার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করিবেন এবং আপনি 
মধ্যবর্তা মুনাফ! ক্ষতি এবং খরচ-এর জন্যও দায়ী থাকিবেন। 


তারিখ আপনার বিশ্বস্ত 
শ্রবিমল সাহায় পক্ষে আমমোক্তার 
নিদর্শ-_-১০ 
ভাড়াটিস্বা উচ্ছেদের উকিল নোটিশ 
সম্পত্তি হস্তত্তর আইনের ১০৬ ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার 
আইনের ১৩ ধারা মোতাবেক। 
প্রেরক, 
প্র ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৫5 ৪2৯5 ৪৪৪ 99৪ ৪৪৪ 69৪ এডভোকেট ৪৪৪ ৪৭০৪ ৪৪০ ৪৪৭ ৪৪৪ কোর্ট 
মালিক/মকেল, 
প্র 5 ৪55:88465527 245 2440 পিতা ০৮৯ ৮৮ ০৯৯৮৮ সাং ১ ১০১০১০০৭ 


থানা *** ০** ০১ *** ১ জেলা ১৮ ০, 


নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি ৭২৯ 


প্রতি, 
শ্রী ভি 85-85%-555:8582856 পিতা ৮৪০০১ ০৪০ ০৯ সং *** ০৭ ৮০ ১5 


নোটিশ প্রাপক ভাড়াটিয়া বরাবরেষূ- 
মহাশয়, 

১। আমার উপরোক্ত মক্কেলের পক্ষে আমি আপনাকে নিয়লিখিত মর্নে 
উকিল নোটিশ প্রদান করিতেছি £ 

আপনি আমার মক্কেলের নিয় তফসিল বণ্িত বসতবাড়ি/দৌকান ঘরের 
একজন সাধারণ উচ্ছেদযোগ্য ভাড়াটিয়া বটে । বিগত বাংলা'**সালের*"*তারিখে 
এককিত্বা৷ লীজনাম| দলিল মূলে মাসিক'*'টাকা ভাড়া দেওয়ার শর্তে আপনি উক্ত 
দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে ভাড়া নেন। 

২। উপরোক্ত লীজনাম! দলিলের শর্ত অন্যায়ী আপনি প্রত্যেক ইংরাজী 
মাসের ৫ তারিখের মধ্যে আমার মক্কেলকে ভাড়! প্রদান করিতে চুক্তিবদ্ধ । 
আপনি ইচ্ছাক্কুতভাবে বিগত মাস ছয় হইতে ভাড়া প্রদ্ধান করেন নাই এবং এ 
নিমিত্ত আমার মক্কেলের সহিত আপনার ভাড়াটিয়া সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে এবং 
ভাড়া-সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি আমার মক্কেলের নিকট অবাঞ্ছিত ভাড়াটিয়া বটে । 

৩। আপনাকে আরও জানানে৷ যাইতেছে যে আপনি উপরোক্ত লীজনামা 
চুক্তির শর্ত খেলাপ করিয়া জনৈক "******** কে তফসিল বর্ণিত ভাড়াটিয়া 
বাড়ির উত্তর দিকের দুইটি কক্ষ ভাড়া দিয়াছেন এবং নিজের ইচ্ছামত একটি 
দনওয়াল উঠাইয়াছেন যাহা সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ এবং ইহাতে আমার মকেলের 
বাড়ির প্রভৃত ক্ষতিসাধন হইয়াছে। আপনার এই সমস্ত আইনবিরুদ্ধ কাজের 
নিষিত্ত আমার মকেল ক্ষতিপূরণের দাবি রাখেন এবং যথাসময়ে যথাস্থানে উহা 
আদায়ের নিমিত্ত পেশ করা হইবে। 

৪। আপনাকে ইহাও জাত করানো হইতেছে যে আমার উপরোক্ত মক্ধেলের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র ১6525587547 * সম্ভ বিদেশ হইতে পাঠ সমাপন করিয়া দেশে 
ফিরিয়াছেন। স্থানাভাবে তাহার থাকিবার কষ্ট হইতেছে এবং এমতাবস্থায় 
আমার উপরোক্ত মকেলের জরুরী ও ন্থায়াছুগ প্রয়োজনে ও বসবাসের জন্য 
তফলিল বর্ধিত বাড়িটি একান্তভাবে আবন্তক ৷ 

৫। আমার উপরোক্ত মকেলের তরফ ও পক্ষে আমি আপনাকে অহছরোধ 
করিতেছি যে চলতি***মাসের শেষ দিন অর্থাৎ তারিখ উত্তীর্ণ হুইবার পূর্বে 


৭৩৯ দলিল যুমাবিদা 

আপনি তফসিল বধিত সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবেন এবং আমার মকেলের খাস দখলে 
দিবেন। উপরোক্ত তারিখের পরবর্তী সময়ে আপনার দখল সম্পূর্ণ বেআইনী 
বলিয়া! গণ্য হইবে এবং প্রতিদিনের জন্য আপনি আমার মক্েলকে ২০০ ছুই শত 


টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন । 
উল্লেখ থাকিল যে এই নোটিশের একটি অনুলিপি আমার সেরেস্তায় ভবিষ্যত 
কার্যক্রমের নিমিত্ত রাখা হইল । ইতি-- সন-_ তারিখ-- 
তফসিল বর্ণন। 
এডভোকেট 
নিদর্শ--১১ 
বিশ্বস্ত সেবার জন্য প্রদত্ত জামিন বাতিলের লোটিশ 
(১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ১২৭ ধারা) 
প্রতি, 
গ (পাওনাদার ) 
মহাশয়, 


আমি এতদ্বারা আপনাকে নোটিশ প্রদান করিতেছি যে, আপনার পক্ষে 
আমার দ্বারা ক পিতা""'ইত্যার্দি কর্তৃক সত্যিকার এবং বিশ্বস্ত সেবার জন্ এবং 
সেই সঙ্গে উল্লিখিত ক কর্তৃক আপনার অধীন চাকরি কর! কালে তাহার দ্বারা 
কৃত কোন কাজে অবহেলা, ক্রটি, বিশ্বাস ভঙ্গ, অব্যবস্থাপনা, কর্তব্য পরিত্যাগ- 
এর কারণে আপনার কোন লোকসান বা ক্ষতির দরুন আপনার নিকট প্রদেয় 
হইতে পারে এমন অর্থ পরিশোধের জগ্'-****তারিখে নির্বাহিত জামিন এতদ্বারা 
রদ, রহিত ও বাতিল করিতেছি এবং তাহা প্রতিদানহীন হওয়ার দরুন তাহা 
বিলুপ্ত করিতেছি এবং তাই তাহা বাঁতিল হইবে । আমি তাই আপনাকে নোটিশ 
প্রদান করিতেছি যে, এর পর থেকে এই কারণে আপনাকে কোন ক্ষতি বহন 
করিতেপুহইলে সে জন্য আমি দায়ী থাকিব না। 
তারিখ আপনার বিশ্বস্ত, 
খ ( জামিনদার,) 


নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি থ৩১ 


নিদর্শ--.২ 
অংশীদারী বিলোপর জন্য অংশীদার কর্তৃক নোটিশ 
প্রতি, 
খ (অংশীদার ) 
মহাশয়, 


টি তারিখে আমার এক পক্ষ এবং আপনার অপর পক্ষের মধ্যে নির্বাহিত 
অংশীদারী খতের'"..."ধারায় এই উদ্দেশ্তে প্রদত্ত ক্ষমতা! বলে (বা অংশীদার 
আইনের ৫৪ ধারার অধীন ) আমি এতদ্বারা আপনাকে নোটিশ প্রদ্দান করছি 
যে, আমার অভিপ্রায় হচ্ছে আমাদের মধ্যে উল্লিখিত খতের অধীন বিরাজমান 
বর্তমান অংশীদারী বিলুপ্ত করা এবং তা"*'--তারিখ থেকে কার্যকরী হবে (বৰ! 


এই নোটিশ পাওয়ার সময় থেকে কার্ধকরী হবে । ) 

তারিখ আপনার বিশ্বস্ত 

ক (অপর অংশীদার ) 
নিদর্শ ১৩ 
অংশীদার বহিষ্ষরণের নোটিশ 
প্রতি, 
ক (অংশীদাব ) 

মহাশয়, 


দয়! করে অবগত হোন যে,*****'তারিখে নির্বাহিত অংশীদারী খতের'"' "”" 
ধারায়, আমাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা ও প্রাধিকারের আন্তরিক প্রয়োগ করে 
আমরা নিয়ন্বাক্ষরকারীগণ, অধিকাংশ অংশীদার হিসেবে, এতদ্বারা আপনার 
এবং আমাদের মধ্যে বিরাজমান অংশীদারী যতদূর পর্বস্ত আপনার বেলায় প্রযোজ্য 
ততদুয্ পর্যস্ত'"...তারিখ থেকে বিলুপ্ত করছি এবং আপনাকে নিম্নোক্ত কারণ- 
সমূহের জন্য অংনী্ারী থেকে বহিষ্কার করছি (কারণ বর্ণনা করতে হবে )। 
আপনার বিশ্বন্ত 
খ, গ, ঘ ইত্যাদি ( অন্তান্ত অংশীদারগণ ) 


৭৩২ দলিল মুসাবিদা 


[নদর্শ--১৪ 
ক্রয় সম্পুর্ণ করার জন্য ক্রেতা কর্তৃক নোটিশ 
প্রতি, 
খ (বিক্রেতা ) 
মহাশয়, বিষয় £ অঙ্গন নং********* 


দয়া করে----তাবিখে আপনাব, বিক্রেতা হিসেবে এক পক্ষ এবং আমাৰ 
ক্রেতা হিসেবে অপর পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির কথ! ম্বরণ করুন, যার 
মাধ্যমে আপনি***"*স্থানে অবস্থিত***সম্পত্তি আমার নিকট'*****টাকায় বিক্রি 
করতে সম্মত হয়েছেন। আমি সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে উল্লিখিত চুক্তিতে 
আপনার অংশ পালন করার অধীন উল্লিখিত ক্রয় সম্পূর্ণ করতে ইচ্ছুক এবং 
প্রস্তুত ছিলাম এবং রয়েছি। তাই আমি এতদ্বারা আপনাকে নোটিশ প্রদান 
কবছি যে, অত্র তারিখ থেকে'*****দিনের মধ্যে যদি উল্লিখিত চুক্তিতে আপনার 
অংশ পালন করতে অবহেল! করেন বা! ব্যর্থ হন, তবে আমি আপনার বিরুদ্ধে 
উল্লিখিত চুক্তির স্থনি্দিষ্ট কার্ধ সম্পাদনের জন্য এবং সেই সাথে ক্ষতিপূরণ এ 
খরচ-এর জন্য মামলা দায়ের করব। 


তারিখ আপনার বিশ্বস্ত 
ক (ক্রেতা) 
নিদর্শ--১৫ 
ক্রয় সম্পল্প করার জন্য বিক্রেতা কর্তৃক নোটিশ 
প্রতি, 
ক (ক্রেতা) 
মহাশয়, বিষয় £ অঙ্গন নং.'"*.. 


দয়! করে''"তারিখে কৃত বিক্রির চুক্তির কথা ম্মণ করুন। আমি সকল 
সময়ে উল্লিখিত চুক্তির শর্তান্ুসারে উদ্লিখিত সম্পত্তির বিক্রি সম্পূর্ণ করার জন্ত 
প্রস্কত এবং ইচ্ছুক ছিলাম এবং এখনও রয়েছি, কিস্ত আপনার কারণেই তা করা 
সম্ভব হয়নি । তাই আপনিই এই বিষয়ে বিলম্ব এবং অবহেলার জন্ত দায়ী । 
সেজন্যই আমি এতদ্বারা ** তারিখের মধ্যে প্রতিদানের বাকি অর্থ পরিশোধ 
করে আমার দ্বারা কোবাল! নির্বাহিত করে নেওয়ার জন্ত আপনাকে অনুরোধ 
জানাচ্ছি এবং আপনি তা করতে ব্যর্থ হলে এ চুক্তি বাতিল হবে এৰং 
আপনার দ্বারা প্রদত্ত বায়না বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। যাইহোক, এটা আপনার 


নোটিশ বা বিজপ্তি ৭৩ 


তরফ থেকে উল্লিখিত চুক্তি তঙ্গের কারণে আমি যে সব অধিকার ও প্রতিকার 


পাওয়ার অধিকারী হব, তাকে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। 
তারিখ আপনার বিশ্বস্ত 


খ (বিক্রেতা) 
নিদর্শ--১৬ 
ক্রেতার অবহেলার জন্য পণ্য পুনঃবিক্রির নোটিশ 

[ ১৯৩৭ সালের পণ্য বিক্রয় আইনের ৫৪ (২) এবং (৪) ধারা ] 
প্রতি, 
ক (ক্রেতা) 
মহাশয়, 

আমি আপনার নিকট ******তারিখে বা তার আগে***টাকা পরিশোধ 
করার দাবি জানাচ্ছি, কারণ উক্ত টাক! নিম্বিত হিসেব অশ্ুসারে পণ্য ক্রয় 
এবং বিক্রয়ের কারণে আপনার নিকট আমার পাঁওন! হয়েছে । আমি এততারা 
নোটিশ প্রর্দান করছি যে, আপনি যে পণ্য ক্রয় করেছেন তা"*"স্থানে আপনার 
ঝু'কিতে রয়েছে, তাই আপনি যদ্দি উল্লিখিত তারিখের মধ্যে উন্লিখিত টাকা 
পরিশোধ করতে অবহেলা করেন বা বার্থ হন, তবে আমি'"'তারিখে'**টার সময় 
সাধারণ নিলামে উক্ত পণ্যসমূহ বিক্রি করব এবং কোন ঘাটতি হলে সেজন্য 
আপনাকে দায়ী করব এবং সেই সাথে তার প্রাসঙ্গিক সকল খরচ চার্জ এবং ব্যয়, 
এবং আমাকে বহন করতে হইতে পারে এমন সকল ক্ষতির জন্য আপনি দায়ী 


হবেন। 
পূর্বো্লিত ক্রয়কৃত পণ্যের হিসেব £ থ 


বিক্রেতা 
তারিখ আপনার বিশ্বস্ত 
নিদর্শ--১৭ 
অগ্রক্রয়াধিকারীর প্রতি বিক্রেতার নোটিশ 
কঃ 
মহাশয়, 


দয়! করে অবগত হোন যে, আমি নিয়ের তফসিলে বণিত সম্পর্ভিতে এক- 
তৃতীয়াংশ খ, পিতা*"***ইত্যাদির নিকট."'টাকা মবল্যে বিক্রি করতে মনস্থ 


৩৪ দলিল খুসারিদ। 


করেছি ; যেহেতু : আইনের অধীন বা! বিভাগের খতের বিধানের অন্মীন 
( ' তারিখে আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বা ইজারার অধীন ) 
উক্ত সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যাপারে আপনার অগ্রাধিকাররয়েছে তাই."'দিনের মধ্যে 
উপরোজিখিত যূল্যে তা৷ ক্রয় করার ব্যাপারে আপনার সম্মতি জানানোর জন্য 
অন্থরোধ জানানো হচ্ছে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আমার প্রস্তাব গ্রহণের 
ব্যাপারে যদি আপনার কাছ থেকে কিছু জ্ঞাত না করেন, তবে আর কোন 
নোটিশ প্রদান ছাড়া বা তেমন অধিকারের প্রতি কোন সম্থান প্রদর্শন ছাড়াই 
উল্লিখিত খ-র নিকট উক্ত বিক্রম্ন সম্পন্ন করব এবং তেমন অধিকার চিরতরে 
নিংশেষিত হবে। 
সম্পত্তির তফসিল 
তারিখ আপনার বিশ্বস্ত 


নিদর্শ-_১৮ 
প্রতি 


মহাশয় বিষয় £ আপোষ ব্টন দলিলের ৩৭নং দফার শর্ত। 

আপনি একপক্ষ এবং নিয়স্বাক্ষরকারী অপর পক্ষের মধ্যে *** তারিখে 
নির্বাহিত একটি আপোষ বণ্টন দলিলের ১৭নং দফার শর্ত অন্থসারে যহ্বার! 
প্রত্যেক অংশগ্রহীতা পরস্পরের সাথে চুক্তিপত্র করিতেছে যে, অন্যান্যদের নিকট 
প্রস্তাব পেশ করা ছাড়া কোন বহিরাগতের নিকট তাহার বিভক্ত অংশ বিক্রয় 
করিবে না, তাই নোটিশ প্রদান করা হইতেছে । নিষ্ন-স্বাক্ষরকারী উল্লিখিত 
সম্পত্তিতে তাহার অংশ বিক্রি কবিতে ইচ্ছুক এবং তিনি ইতিমধ্যেই "*" টাকার 
একটি প্রস্তাব পাইয়াছেন। 

দয়। করিয়া নোটিশ গ্রহণ করুন যে, উল্লিখিত অগ্রক্রয়াধিকার ধারা অনুসারে 
এই নোটিশ পাওয়াব ১৫দ্িনের মধ্যে উল্লিখিত সম্পত্তির উল্লিখিত অংশের বিক্রয় 
সম্পূর্ণ করিবার জন্য আপনাকে প্রথম পছন্দ করিবার সুযোগ প্রদীন করিতেছি । 
উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আপনি তাহা.করিতে ব্যর্থ হইলে আমি নিয়স্বাক্ষরকারী 
উল্লিখিত'"টাকা মূল্যের প্রস্তাব পেশকারী পক্ষের নিকট বিক্রয় সম্পন্ন করিব। 

তফসিল 


তারিখ £ ও এ স্যাপনার রিশ্বন্ত 


নোটিশ বৰ বিজ্প্তি খ৩৫ 


নিদর্শ - ১৯ 
ইজারার যেস্কাদ বৃদ্ধির জন্য রায়ত কর্তৃক লোটিশ 
প্রতি, 
খ (বাড়িগুয়ালা ) 
মহাশয়, বিষয় ঃ অঙ্গন নং ' 


আমি, নিয়ন্বাক্ষরকারী ক আপনার ৫ এতম্বারা আপনাকে 
নোটিশ প্রদান করছি যে,**'তারিখে আপনার একপক্ষ এবং আমার অপরপক্ষের 
মধ্যে নির্বাহিত একটি চুক্তির দলিলে অন্তভূ্তি মেয়াদ বৃদ্ধির শর্ত অনুসারে, আমি 
এতত্বারা উল্লিখিত দলিলে বণিত সম্পত্তিসযৃহ আরো..'বছরের জন্য ইজারার 
মেয়াদ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আমার অভিপ্রায় সম্পর্কে আপনাকে নোটিশ প্রদান 
করছি, আমি তাই এতম্বারা উল্লিখিত দলিলে অস্তভূক্তি শর্তে ভাড়ার মেয়াদ 
বৃদ্ধি করা এবং অন্ছমোদনের জন্য দলিলে যুসাঁবিদা করিয়ে আমার নিকট প্রেরণ 
করার জন্য অন্থরোধ জানাচ্ছি 


তারিখ আপনার বিশ্বস্ত 
ক (রায়ত ) 
নিদর্শ-_২০ 
ইজারার মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর দখল দাবির নোটিশ 
প্রতি, 
ক (সাবেক ভাড়াটিয়া ) 
মহাশয়, বিষয়; অঙ্গন নং" 


আমি, নিম়ম্বাক্ষরকারী""'স্থানে অবস্থিত অঙ্গন এবং বাড়ির (বা জমি) 
মালিক, এতদ্বারা আপনাকে নোটিশ প্রদান করছি যে,.."তারিখের ইজারা, যা 
সম্পন্ন হয়েছে আপনার, একপক্ষ এবং আমার অপরপক্ষের মধ্যে, * তারিখে 
সময় অতিক্রান্ত হওয়। দ্বারা শেষ হয়ে গেছে এবং আমি তার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে 
সন্দত হুইনি অথবা অপর কোনভাবে উক্ত সম্পত্তি আপনার দখলে রাখার 
অনুমতি প্রদান করিনি। তাই আমি এতদ্বারা তারিখের বা তার মধ্যে 
উল্লিখিত অঙ্গন এবং বাড়ির দখল অর্পণ করার দাবি জানিয়ে নোটিশ প্রদ্দান 
করছি এবং এই নোটিশ অনুসারে কাজ করতে ব্যর্থ হলে আমি আপনার বিক্ষদ্ধে 
মামলা দানের করব এবং আমি আইন অঙ্্ঘায়ী আপনার বিরুদ্ধে অধিকারী হুতে 


গড দলিল মুসাবিদা 


পারি এমন সকল ক্ষতি, মধ্যবতাঁ আয় এবং খরচ-এর জদ্ত আপনি দায়ী 


থাকবেন। 
তারিখ অঙজনের বিবরণ ? 
আপনার বিশ্বস্ত 
গ (মালিক ) 
নিদর্শ- ২১ 
ইজারা সমাপনের জন্য রায়ত কর্তৃক নোটিশ 
প্রতি, 
খ (মালিক ) 
মহাশয়, বিষয় £ অঙ্গন নং" 


আপনাকে একথা জানানো হচ্ছে যে,'"'ভারিখে আপনার একপক্ষ এবং 
আমার অপর পক্ষের মধ্যে নির্বাহিত চুক্তির দলিলে আমার পক্ষে এই উদ্দেশ্ট্ে 
সংরক্ষিত ক্ষমতা স্বাধীনতা৷ এবং প্রাধিকার অনুসারে আমি এতত্থার1"" "তারিখে 
উল্লিখিত ইজার! সমাপ্ত করার ব্যাপারে আমার অভিপ্রায়ের নোটিশ প্রদান 
করছি এবং উক্ত তারিখে আমি উল্লিখিত দলিলে বণিত বাড়ি এবং অঙ্গন 
ইত্যাদি ছেড়ে দেবো, খালি করবে! এবং দখল প্রত্যাপপণ করবো । দয়া কবে 
আরো নোটিশ গ্রহণ করুন যে, মালিক এবং ভাড়াটিয়া! হিসেবে আমাদের 
মধ্যেকার সকল সম্পর্ক উক্ত তারিখে সমাপ্ত হবে এবং উক্ত দলিলে অস্তভূক্তি 
কোন চুক্তিপত্র, শর্তাবলী পালন করা বা না করার জন্য আমি আর দায়ী 


থাকবো না। আপনার বিশ্বস্ত 
তারিখ ক ভাড়াটিয়া 
নিদর্শ-২২ 
ট্রেউমাকস নোটিশ 
( প্রস্ততকারক কর্তৃক ) 


এতদ্বার! সর্বসাধারণ বিশেষ করিয়৷! আমাদের গ্রাহক অন্ুগ্রাহক ও শুভান্থ- 
ধ্যায়ীদের অবগতির জন্ধ জানানো যাইতেছে যে, আমরা দীর্ঘকাল যাবত আমাদের 
উৎপার্দিত সাবানের জন্য “জোড়া হাতি”-এর ছবি ট্রেডমার্ক হিসাবে ব্যবহার 
করিতেছি এবং আমাদের প্রস্ততকৃত সাবানের “জোড়! হাতি* মার্কা সাবান 
হিসাবে ভারতবর্ষের সবত্র ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং মুল্যবান গুভউইল অর্ভন 


নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি গণ 


করিয়াছে । আমরা ট্রেডমার্ক আইন ও বিধি মোতাবেক ট্রেভমার্কটি রেজিন্রি 
করিয়াছি! সম্প্রতি আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, কতিপয় অসাধু সাবান 
প্রস্তুতকারক তাহাদের উৎপাদিত নিম্নমানের সাবানে নকল “জোড়। হাতি” মার্কা 
লেবেল বানাইয়। প্রতারণা পূর্বক উহা বিক্রয় করিতেছে এবং বিক্রয়ের জন্য উহা 
বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করিতেছে । প্রকাশ থাকে যে, নকল ট্রেডমার্ক লেবেল- 
যুক্ত দ্রব্যাদি বিক্রন্ বা বিক্রম্নকেজ্দ্ে মজুদ রাখ গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ । 
অতএব, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে যদি নকলকারীর! তাহাদের 
অন্যায় বেআইনী কাজ হইতে বিরতনা হয়, তাহা হইলে আমরা “নকল জোড়া” 
হাতি মার্কা সাবান প্রস্ততকারক এবং বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা 


দায়ের করিব। 
তারিখ কোম্পানির নাম ও ঠিকান' 


নিদর্শ--২৩ 
ট্রেডমাকস নোটিশ 
( এ্যাডভোকেট কর্তৃক) 


এতত্বার৷ সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানে! যাইতেছে যে, আমার মক্কেল 
ঠিকানা এর উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য তিন রং-এ মুদ্রিত এবং 
শব ও ছবি সম্বলিত একটি লেবেল (যাহার অবিকল কপি অত্র নোটিশের সহিত 
ছাপা হইল ) ট্রেডমার্ক হিসাবে দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহার করিতেছেন । উক্ত 
ট্রেডমার্কটি ১৯৪৭ সালের ট্রেডমার্ক আইন মোতাবেক ভারত সরকারের ট্রেড- 
মার্কস রেজিন্ট্রারী অফিসে রেজিত্রি করা হুইয়াছে (বা রেজিত্রি করিবার নিমিত 
দাখিল কর! হইয়াছে )। আমাদের উপরোক্ত মকেল অত্র নোটিশ দ্বার! প্রকাশ, 
প্রচার ও ঘোষণ। করিতেছে যে, উপরোক্ত ট্রেডমার্কটি দ্রব্য সম্পর্কে আমার 
মন্ধেল কর্তৃক ব্যাপক ও দীর্ঘদিন ব্যবহারের নিমিত্ত আমার মক্ধেলের নিজন্ব 
সম্পত্তিতে পরিণত হইয়। বিপুল গুডউইল অর্জন করিয়াছেন। এমতাবস্থায় কোন 
ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান / কোম্পানি আমাদের মক্কেলের উপরোক্ত ট্রেডমার্কটি নকল 
বা আংশিক নকল করিলে আমাদের মকেল নকলকারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দম! দায়ের করিবেন । 
এ্যাভভোকেটের নাম ও ঠিকান -. .... 
৪৭ 


প৮ দ'লপ মুনাবদ] 
1নর্শ-_-২৪ 


ডিজাইন নোটিশ 

(এ্যাডভোকেট কর্তৃক ) 
এতদ্বার| সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানে। যাইতেছে যে, আমার মন্ধেল 
( পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকানা ) দীর্ঘদিন গবেষণার পর এ্যালুমিনিয়ামের তৈরি 
টিফিন ক্যারিয়ারের একটি অভিনব ও মৌলিক ডিজাইন আবিষ্কার করিয়াছেন । 
আমার উক্ত মক্কেল মৌলিক ভিজাইনটি ১৯১১ সালের পেটেণ্ট ও ডিজাইন 
আইন ও বিধি মোতাবেক ভারত সরকারের পেটেন্ট অফিস হইতে রেজিন্রি 
করিয়া রেজিস্ট্রার্ড ডিজাইন সম্বলিত টিফিন ক্যারিয়ার প্রস্তত করিবার এককভাবে 
স্বত্ব লাভ করিয়াছেন । উপরোক্ত মক্কেলের পক্ষে প্রচার ও ঘোষণা করা হইতেছে 
যে, রেজিস্টার্ড ডিজাইনটি কেহ হুবহু বা আংশিক নকল করিলে উক্ত নকলকারী 
আইন আমলে আমিবেন এবং আমার মক্কেলকে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য 

থাকিবেন। 


( রেজিস্টার্ড ডিজাইন সম্বলিত টিফিন ক্যারিয়ারটির ছবি মুদ্রিত হইল) 
এ্যাড ভোকেটেব নাম ও ঠিকানা 


নিদর্শ_২৫ 
সংবাদপত্রে জমি ক্রয়সংক্রাস্ত নোটিশ 
(উইল নোটিশ এযাডে ভোকেট কর্তৃক ) 

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির নিযিত্ত নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে, 

আমার মকেল *** *** ১১2 পিতা 85885885755 সাকিন ৯৪৪. উড 8৪৪ 
বিগত ইং / বাং তারিখে নিয় তফসিল বিত সম্পত্তি ক্রয্নের 
নিমিত্ত সম্পত্তির মালিক ''*  *** সাকিন *** *** - এর সাথে একটি বায়না- 
পত্র সম্পাদন করিয়াছেন । অত্র নোটিশ প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে তফসিল 
বণিত সম্পত্তির বেচা-কেন। সম্পর্কে অন্ত কাহারও কোনবপ আপত্তি থাকিলে নিম্ন 
স্বাক্ষরকারীব নিকট লিখিতভাবে পেশ করার জন্য অনুরোধ কর! ধাইতেছে। 
উল্লেখ থাঁকিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপত্তি দাখিল করা না হইলে পরে 

তাহ! সর্বতোভাবে অগ্রাহ হইবে । ইতি-_-সন-- 
তফসিল 

(সম্পত্তির বর্ণন! ) ছি 62 
এযাডভোকেটের নাম ঠিকানা 


নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি 8৩৯ 


নিদর্শ--২৬ 
চেক প্রত্যাখ্যান করার নোটিশ 
শীতি, 
ক (চেকদাতা ) 
মহাশয়, 


দয়া করে নোটিশ গ্রহণ করুন যে,'"'তারিখে.*"***ব্যাংকের নামে'****' 
টাকার জন্যে কাটা***"**নং চেক, যা প্রদেয় ছিলখ পিতা". ইত্যাদিকে বা 
তার আদেশক্রমে, ( যখন আবশ্তক তখন যুক্ত করিতে হইবে, এবং উল্লিখিত 
খ কর্তৃক তা গ-এর পক্ষে পৃষ্টাঙ্কন কর! হয়েছিল ) তা পরিশোধ না করা ছাড়া 
প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং আপনাকে লেজন্ দায়ী কর] হয়েছে। 


তারিখ আপনার বিশ্বস্ত 
থবাগ 
নিদর্শ--২৭ 
দেনাদারকে প্রদত্ত নোটিশ 
প্রতি, 
ক (দেনাদার ) 
মহাশয়, 


আমি এতদ্বারা, আপনি"'****তারিখে যে খণ গ্রহণ করেছিলেন তার জন্য 
বাষিক শতকরা”*****টাকা হারে হথদসহ'*****পরিশোধ করার দ্বন্ত আপনার 
নিকট দাবি জানাচ্ছি এবং'****“তারিখের মধ্যে উল্লিখিত টাকা পরিশোধ করার 
অন্থরোধ করছি এবং তা৷ করতে ব্যর্থ হলে আর কোন নোটিশ প্রদান ছাড়াই 
উল্লিখিত অর্থ এবং সেই সাথে খরচ এবং স্থদ্দ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় 


আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপনার বিশ্বস্ত 
তারিখ খ (পাওনাদার ) 
নিদর্শ- ২৮ 
দেনাদারের প্রতি আইনজীবী কর্তৃক নোটিশ 
প্রতি, 
ক (দেনাদার ) 

মহাশয়, 

বিষয় £ মন্ধেল খ 


আমি আমার মন্ধেল খ পিত।'** ইত্যাদি কর্তৃক আপনার নিকট থেকে 
নিয়ের হিলাব অঈসারে আমার মকেলের পাওনা:** ''টাকা."* -তারিখের 


৭৪০ দলিল মুসাবিদ! 

মধ্যে পরিশোধ করার দাবি জানানোর জন্ত নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি এবং আপনি 
দয়া করে মনে রাখবেন যে, তা করতে ব্যর্থ হলে আমার মক্ধেল প্রাপ্য অর্থ 
এবং খরচ এবং প্রাপ্য অর্থ সম্পূর্ণভাবে আদায় না হওয়া পর্যস্ত সময়ের 
সম্পূর্ণ স্তদসহ আসল আদায় করার জন্য আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন । 


উপরে উল্লিখিত হিসাব-নিকাশ £ 
তারিখ আপনার বিশ্বস্ত 


নিদর্শ-_২৯ 
রেলকর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবির নোটিশ 
প্রেরক £ 


প্রাপক £ 

জেনারেল ম্যানেজার / চেয়ারম্যান 

পুর্ব রেলওয়ে কলিকাতা! 

২৩৭ এ, পি সি, বোড কলিকাতা-১৪ 
মহাশয়, 

আপনাকে নিয়লিখিত মর্মে নোটিশ প্রদান করিতেছি--- 

(১) বিগত ইং /বাং******তারিখে আমি******স্টেশনে ২০ গাইট কাপড় 
প্রদান করি *****স্টেশনে পৌছাইয়! দেওয়ার নিমিত্ত এবং স্টেশন কর্তৃপক্ষ উক্ত 
মাল বুঝিয়া পাইয়া! আমাকে রেলের রসিদ, যাহার নম্বর'**তারিখ.*"প্রদান 
করেন। 

(২) আমার উপরোক্ত মাল গস্তব্যস্থলে আপনি পৌছাইয়া দিতে ব্যর্থ 
হইয়াছেন এবং বহনকালে উহা রাস্তায় হারাইয়া ফেলিয়াছেন, ইহাতে 
আমার." টাকা ক্ষতি হইয়াছে । 

অতএব, উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে নোটিশ প্রদান করিয়া 
অনুরোধ করিতেছি যে, অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের ) দিনের মধ্যে আপনি 
আমার উপরোক্ত মালের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে টাকা প্রদান করিবেন 
অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দম! দায়ের করিয়া ক্ষতিপৃবণ আদায় 


করা হইবে। ইতি 


টি নোটিশদাতার স্বাক্ষর 


নোটিশ বা দলিল ৭৪১ 
নিদর্শ-৩০ 
উত্তরাধিকার মামলা সংক্রান্ত নোটিশ 


উত্তর ২৪ পরগণা জেল! জগ আদালত, বারাসাত। মিস কেস নং ' 
(সাকসেশন ) 
আবেদনকারিণী £--শ্রীমতী অনিল! বালা দে, স্বামী শ্রীনরেঙ্্নাথ দে, 
সাং আমবৌলা, পোঃ নটগ্রাম, থান! গাইঘাটা, জেল! উত্তর ২৪ পরগণা। 
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গীতাঞ্জলি পলী, থানা 
বারাসাত, জেল! উত্তর ২৪ পরগণা নিবাসী মৃত অশোক কুমার দে, পিতা 
শ্রীনরেজ্জরনাথ দে, এর ত্যক্ত ৮৬,৯৩৬ টাকা ৪৩ পয়সা (ছিয়াশী হাজার নয়শত 
ছত্রিশ টাকা তেতাল্লিশ পয়সা) সাকৃসেশন সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য মৃতের 
মাতা আবেদনকারিণী শ্রীমতী অনিলাবাল! রক্ষিত উক্ত আদালতে উপরিউক্ত 
নম্বর মিস কেস দাখিল করিয়াছেন । 
ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অন্তর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) 
দিনের মধ্যে অত্র আদীলতে লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন । অন্যথায় আইন 
মোতাবেক হইবে । 
অঙ্থমত্যানুসারে 
সেরেম্তাদার 


নিদর্শ__৩১ 

ডিন্্রীকট, ভেলিগেট, মুনসেফ আদালত । সাকৃসেশন কেস নং'**"" 
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতি হমিত্রা রায় স্বামী মৃত বিকাশ 
রায় সাং ২/২ এ, কে, মুখাজা রোভ, থানা বরাহনগর, কলিকাতা-৯*, ম্বত 
বিকাশ রায় মহাশয়ের ত্যক্ত ৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকার উত্তরাধিকার সাব্যস্তের 
জন্য অত্র আদালত উপরোক্ত নম্বর কেস রুজু করিয়াছেন। কাহারও কোন 
আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি দাখিল 
করিতে হইবে। অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে । 
” অনুমত্যান্ছসারে 
সেরেস্তাদার 


৭৪২ দলিল মুসাবিদা 


নিদর্শ--৩২ 
বারাসাত জেল জজ আদালত উঃ ২৪-পরগণ! 
মিস্‌ কেস নং তত, (সাকসেশন) 


আবেদনকারী £ শ্রীঅমূল্য কুমার রায়, পিতা-ম্বত জ্ঞানেজ্র নাথ রায় 
সাং_বৰি এ৩৫, দেশবন্ধু নগর, থানা-_রাজারহাট, উঃ ২৪ পরগণা!। 
এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বিএ-৩৫ দেশবন্থুনগর, 
থানা রাজারহাট, জেলা উঃ ২৪-পরগণার মৃত সহোদর ভ্রাতা কুমারেশ রায়ের 
৭৪৬৯১ টাকা সাকৃসেশন সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য উক্ত আদালতে উপরিউক্ত 
মিস্‌ কেস করিয়াছেন । 
ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ৩* (ত্রিশ) দিনের মধো অত্র 
আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মৌতাবেক হইবে । 
অন্ুমত্যান্গপারে 
সেরেম্তাদার 


নিদর্শ-_৩৩ 
অসদুন্দেশে সম্পত্তি আগ্রাসনের নোটিশ 

এতদ্বারা সংপ্রিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রচারিত হইতেছে যে আমার 
মক্কেল শ্রীমতী মঞ্জুরী সাহা স্বামী ম্বৃত গীযুষ কান্তি সাহা, সাকিন ৩৮৭/৮, বি, 
টি, রোড, থান। খরদহ, জেল! উত্তর ২৪-পরগণা তাহার স্বামী উক্ত ৬পাষুষ কাস্তি 
সাহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হিসাবে তাহার ত্যক্ত যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর 
সম্পত্তির অধিকারিনী হইয়াছেন। আমার মক্কেল অবগত হইয়াছেন যে কতিপয় 
সথযোগনম্ধানী ব্যক্তি অসছুদ্দেশে তাহার উত্তরাধিকারী স্যুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিসমূহ 
আগ্রাসনের চেষ্টা করিতেছেন এবং কিছু অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছেন 
বলিয়া অহ্নমিত হইতেছে | এজন্য অন্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সতর্ক বার্তা প্রচারিত 
হইতেছে যে নিম্নের সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার মকেল ব্যতিরেকে অন্য কাহারও 
সহিত কোনরূপ লেনদেন সম্পূর্ণ বেআইনি হুইবে এবং আমার মকেল তাহার 
ফলাফলের জন্য বাধ্য থাকিবেন না। 


সম্পত্তির পরিচয় 
এ্যাভোকেট 


নোটিশ বা! দলিল ৭৪৩০ 


নিদর্শ__-৩৪ 
সম্পত্তি ক্রম্ন সম্পর্কিত নোটিশ 

জেল! উত্তর ২৪-পরগণা, মৌজা বরানগর, জে এল নং ৫, রেঃ সাঃ নং ৬, 
খতিয়ান নং ৫৬৭, দাগ নং ৬৮৩, তৌজী নং ১৩৬৮/:৮৩৩, ৩৮1৭ কালানাথ 
মুন্দী লেনস্থ কমবেশী ৫ কাঠা বাস্তজমি ক্রয় করিবার জন্য চুক্তিপত্র সম্পাদিত 
হইয়াছে । উক্ত জমির উপর কাহারে কোনও দাবী থাকিলে অগ্য হইতে 
১৫ দিনের মধ্যে প্রামাণ্য কাগজাদি সহ নিম্োক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 

অন্যথায় সকল প্রকার দাবীস্বত্ব অগ্রাহ হইবে । 
এ্যাডভোকেট 
৩২ দমদম রোড, কলিঃ-৩০ 


নিদর্শ_৩৫ 
দলিল হারানোর নোটিশ 


আমার মক্কেল প্রীহ্থদীপ চ্যাটাজা ও শ্রীত্রিদিব চ্যাটাজা জমি সংঞান্ত যাবতীয় 
প্রমাণ পত্রাদি দলিল পর্চ৷ এবং আরও অন্যান্য কাগজ পত্রাদি হারাইয়াছেন। জমির 
বিবরণ খতিয়ান নং ৫০৪, আর, এস, দাগ নং ৭৫২ মৌজা-হাতীয়াড়া। 
যদি কোন সদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকেন, ফেরত দিলে বাধিত থাকিব । 
আমার উপরোক্ত মকেল ব্যতিরেকে অন্যের থেকে উক্ত জমি কে ত্রশ্ন 
করিলে তাহা নিজ ঝু কিতে করিবেন। 
এডভোকেট 


নিদর্শ _৩৬ 


এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে উত্তর ২৪-পরগণা জেলার বারাসাত 
থানাধীন ঘোলা নিবাণী শ্রীগৌর গোপাল শাহার পত্বী শ্রীমতী পুতুল রানী সাহা 
নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি শ্রীতপন মুখোপাধ্যায় গং হইতে ক্রয়ন্থত্রে মালিক 
থাকিয়া! আমার মকেল প্রীঅরুণ চন্্র সাহার সহিত বিক্রয়ের অলংঘনীয় চুক্তিবন্ধ 
হইয়াছে । যদি ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি -থাকে তবে অত্র নোটিশ 
প্রকাশের তিনদিনের মধ্যে আমাকে লিখিতভাবে জীনাইবেন। অন্যথায় উহ] 
নিষ্বটক গণ্য-হইবে বলিয়া অত্র চূড়াস্ত নোটিশ প্রদত্ত হইল। 


৭৪৪ দলিল মুসাবিদা 


তফসিল 
জেল! উত্তর ২৪ পরগণা বারাসাত থানা ও শহর মধ্যাগত বনমালীপৃর 
মৌজার ২৬৪ খতিয়ানের ৩১৭ দীগের ভাঙ্গা! ছুই কাটা এক ছটাক এবং ৮১৮ 
দাগের পুকুর পাঁড এক কাঠা এক ছটাক মোট তিন কাঠা ছুই ছটাক বায়নারুত 


সম্পতি। 
এ্যাডভোকেট 


নিদর্শ-_-৩৭ 

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মকেল নিম্নলিখিত 
সম্পত্তি অর্থাৎ খতিয়ান নং ২, ২৪, এবং ৬৮, দাগ নং ২৪, ২৬ এবং ২৭ 
অন্তভূক্তি অত্র জেলা কালেকটর ২৩২ ও ২৩৬ নং তৌজিভুক্ত জে, এল, নং ৩৮ 
মৌজা গোবিন্দপুরের অন্ততৃক্তি মোট কমবেশী ৬৪ শতক জমি তাহার উন্নতি ও 
ক্রয় করিবার জন্য মালিকপক্ষের সহিত কথাবার্তা করিতেছেন । কিন্ত মালিক 
পক্ষের নিকট কোন আসল প্রমাণপত্র ও দাখিলা নাই । যদ্দি এই ব্যাপারে 
কাহারও কিছু বলার বা দাবী করিবার অধিকার থাকে তাহলে নিম্নলিখিত 
বাক্তির সহিত উপযুক্ত প্রমাণপত্র সহ নোটিশ দিবার ১৫ দিনের মধ্যে তাহা 
দাখিল করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে । _এ্যাডভোকেট 


নিদর্শ_-৩৮ 

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো! যাইতেছে যে শ্্রীকাত্তিক রায় পিতা 
“রুষ্চজ্জ্র রায় সাকিন, বাগজোলা, ঘোষপাঁডা, কলিকাতা-৬৪, থানা দমদম 
আমার মন্কেল পিয়ারলেম হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেভংএর নিকট হইতে 
তাহার জেলা! উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা বা'দিবাপাডা, জে. এল নং ১৭, দাগ নং 
৬০৬, খতিয়ান নং ৭৩০ এর অন্তর্গত সম্পত্তি উপরোক্ত মন্কেলের নিকট রেহানা- 
বদ্ধ রাখিয়া! বাঁডির নির্মাণকল্পে খণগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। উক্ত সম্পত্তিতে যদি 
কাহারও কোন দ্বাবীদাওয়া বা অভিযোগ থাকে তাহা অত্র নোটিশ প্রকাশের 
দিন হইতে ১৫ দিনের মধ্যে নিয়ন্বাক্ষরকারীর নিকট উপস্থাপিত করিতে অন্থরোধ 


করা যাইতেছে, অন্তথায় সর্ব দাবীদাওয়া বা অভিযোগ অগ্রাহ হইবে । 
-ঞ্যভভোকেট 


নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি ৭৪৫ 


নিদর্শ-_-৩৯ 
আদালতে হাজির! সংক্রান্ত নোটিশ 
ডেবট রিকভারী ক্রাইবুনাল, কলিকাতা (টি, এ নং__ ) 
ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়া বনাম মহাদেব রাউত দীং 
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উল্লিখিত মোকর্দিমা বর্তমানে উল্লিখিত 
আদালতে মাননীয় বিচারপতির নিকট চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে শুনানীর জন্য 
ধার্য আছে। উক্ত মোকর্দ্মায় €৫নং বিবাদী শ্রীমতী স্বপ্না দে ছাড়া অপরাপর 
বিবাদীগণ ইতিমধ্যে হাজির হইয়াছেন ৷ উক্ত শ্রীমতী স্বপ্না দের উপর প্রদত্ত 
রেজিস্ত্রি ডাকযোগে প্রেরিত নোটিশ ডাক বিভাগের প্রেরিত নির্দেশানুসারে 
“রিটার্ণ, আনডেলিভার্ড” নোটযুক্তে ফেরৎ আসিয়াছে । 
প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত বিবাদী তাহার কে, এন, ফার্মানিটিউকযাল 
কোম্পানীর জন্য বাদী ব্যান্কের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহাতে 
আপনি একজন গ্যারাপ্টর হইয়াঁছিলেন । 
এতদ্বার! শ্রীমতী স্বপ্ন দে-কে নির্দেশ দেওয়া দে-কে যাইতেছে যে, তিনি যেন 
৮/১২/১৯৯৫ তারিখে স্বয়ং বা নিযুক্তীয় প্রতিনিধি মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া 
উপরোক্ত মোকর্দমায় যথাযথ তছ্িরার্দি করেন, অন্যথায় উক্ত মোকর্দমা তাহার 
বিরুদ্ধে কোন নোটিশ ছাড়া একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে। 
নির্দেশাহুসারে 
ডেবট, রিকভারী ট্রাইবুনাল, কলিকাতা 


*শঞ্চভিনহস্শ অধ্যান্ম 


বিবিধ দলিল 

পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে একাধিক মুসাবিদা 
দেওয়! সহ্বেও কতিপয় অত্যাবশ্তক মুসাবিদা যাহা! পৃথকভাবে পৃথক অধ্যায়ে 
আখ্যায়িত করিয়া সংযোজন কর! সম্ভব হয় নাই তাহাই এই অধ্যায়ে বিবত 
হইয়াছে । 

আবশ্তকতা ও গুরুত্বের দিক হইতে এই সমস্ত মুসাবিদা! মোটেই উপেক্ষণীয় 
নহে। যাহারা দীর্ঘদিন আইন আদালত ও অফিস কাছারির সাথে সংশ্লিষ্ট 
তাহার অনায়াসেই এই সমন্য মুসাবিদার অনুসরণে লাগসই ও যুৎসই নিদর্শ 
স্থাপন করিয়া তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটাইতে পারিবেন । 


নিদর্শ _-১ 
ক্ল্যাটবাড়ী ভাড়ার চুক্তিপত্র 
শ্রীমতী আলোরানী বোস, স্বামী শ্রীনলিতকুমার বোস রেণুকা কাহিলী 
এাপাট'মেন্ট, বিধান নগর, কৈখালি, পোঃ গোপালপুর, থানা এয়ারপোট? 
জেল] উত্তর ২৪ পরগণা! । --ফ্লাট মালিক ১ম পক্ষ । 
শ্রীহ্নবোধচন্দ্র দীস, পিত। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস সাং রামকৃষ্ণ পল্লী, ভি. আই. পি., 


পোঃ গোপালপুর, থানা রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগণ| । 
_-ভাড়াটিয়া ২য় পক্ষ। 


কশ্য মাসিক ভিত্তিতে ফ্র্যাটবাড়ী ভাড়ার চুক্তিপত্র মিদৎ কার্ষধাগে _ 

প্রথম পক্ষের নিয় তফসিল বণিত রেণুকা কাহিলী এ্যাপাটমেন্ট এর গ্রাউও্ড- 
ফ্লোরের ২নং ফ্ল্যাটবাড়ী মাসিক ভিত্তিতে ভাড়া দ্রিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ২য় 
পক্ষ উত্ত ফ্ল্যাটবাড়ী মানিক ভ)ডাটিয়া হিসাবে ভাড়া পাইতে অন্থরোধ করিলে 
পক্ষছয়ের মধ্যে মৌখিক আলোচনার প্রেক্ষিতে অয নিয় বণিত শর্তাবলীতে 
পক্ষদ্বয় ভাড়ার চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলেন £ 


শর্তাবলী 
১। অগ্রিম ঃ অত্র ভাড়া চুক্তির অগ্রীম বাবদ ২য় পক্ষ অগ্যই ১৫০০০ 
পনের হাজার টাকা ১ম পক্ষকে অগ্রীম প্রদান করিলেন। ১ম পক্ষ উক্ত অগ্রীম 
১৫০০ পনের হাজার টাক! গ্রহণ্রের বিষয় এতদ্বারা স্বীকার করিলেন। তাই 
পৃথক কোন রশিদ দেওয়া হইল না। 
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২। ভাড়ার মেয়াদ £ অত্র ভাড়ার মেয়াদ ৩০ ত্রিশ মাস মাত্র। যাহা 
১লা ডিসেম্বর ১৯৯৫ হইতে শুরু এবং ৩১শে মে ১৯৯৮ সালে শেষ হইবে । 

৩। ইংরাজী মান £ ভাড়া চুক্তি ইংরাজী মাস অনুযায়ী হিসাব কর! 
হইবে । 

৪। ভাড়ার পরিমাণ £ তফদিল বণিত ফ্ল্যাট বাঁড়ীর মাসিক ভাড়া 
২০০০ দুই হাজার টাকা ভাড়া মাত্র । 

৫। ভাড়া প্রদান পদ্ধতি : প্রতি মাসের ভাড়ার টাক। পরবর্তী 
ইংরাজী মাসের ৭ সাত তারিখের মধ্যে ২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে আদীয় দিবেন 1 
২০০০ দুই হাজার টাকা ভাড়ার মধ্যে ২য় পক্ষ নগদে ১৫০ পনের শত টাকা 
১ম পক্ষকে প্রদান করিবেন। বন্তরী ৫০* পাঁচ শত টাকা ১ম দফায় বপিত 
১৫০০* পনের হাজার টাকা হইতে মামিক সমান ৩০ ত্রিশ কিস্তিতে ৫০০ পাঁচ 
শত টাকা হারে কর্তন করিষা সমন্বয় করা হইবে । 

৬। বিদ্যুৎ বিল: ২য় পক্ষ তফসিল বধিত ফ্ল্যাট বাড়ীর জন্য বিদ্যুৎ 
বিল বাবদ পৃথকভাবে মানিক ২০০ ছুই শত টাকা ১ম পক্ষকে প্রদান করিবেন । 
বিদ্যুৎ বিল ৭ম দফার বিবরণ সাপেক্ষ স্থিত ও সীমিত থাকিবে। 

৭। বৈদ্যুতিক সংযোগ সীমা £ ১ম পক্ষের তফসিল বন্নিত ফ্লাটে 
নিম্ন বণিত বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকিবে মাত্র £ 

(ক) পাচটি টিউব লাইট $ 

(খ) নয়টি বান্ব, তন্মধ্যে চারটি ১০০ ওয়াট এবং পাঁচটি ৬* ওয়াট $ 

(গ) টেলিভিশন প্লাগ সংযোগ একটি ; 

(ঘ) ফ্রিজ প্লাগ সংযোগ একটি ; 

(ঙ) চারটি পাখা , 
২য় পক্ষ কোন অবস্থাতেই-_- 

(ক) বৈদ্যুতিক হিটার ; 

(খ) ইস্ত্রি বা আয়রন; 

(গ) এয়ার কুলার মেসিন ; 

(ঘ) ওয়াসিং মেসিন । 

বিদ্যুতের সাহীয্যে চালাইতে পারিবেন না। এইরূপ কোন কিছু সংযোজন 


করিতে হইলে অবস্থাই ১ম পক্ষের পূর্বান্মতি লইতে হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে 
বিদ্যুৎ বিলের টাকাও বৃদ্ধি পাইবে । 
৮। মানিক ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিলের রশিদ £ ২য় পক্ষ প্রতি 


৭৪৮ দলিল মুসাবিদা 


মাসের ভাডা বাবদ নগদ ১৫০* পনের শত টাকা প্রদান করিয়া এবং ১ম দফায় 
বর্ণিত অগ্রীম হইতে ৫০ পাঁচ শত টাকা কর্তন বা সমন্বয় করিয়া মোট 
২০০০ দুই হাজার টাকার জন্য ১ম পক্ষ হইতে পাকা রশিদ পাইবেন। 

বিনা রশির্দে কোন মজ্জুরা বা রেহাই পাইৰে না। উল্লেখ্য বিদ্যুৎ বিল 
বাবদ ২০* দুই শত ট।ক] প্রদানের জন্য কোন বশিদ দেওয়! হইবে না ' 

৯। আকৃতি পরিবর্তনে বাধা £ ২য় পক্ষ কোন অবস্থাতেই বর্তমান 
ফ্ল্যাটের আকৃতি প্রকৃতি আঙ্গিক বপ ও গঠনে কোনপ্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন 
বা সম্প্রসারণ করিতে পারিবেন না। 

১০। অনিষ্ট না করাঃ ২য় পক্ষ নোন অবস্থাতেই ভাড়াকৃত ফ্ল্যাট 
বাডীর কোন সম্পদ, দেওয়াল, ছাদ, মেঝে, ফিটিংস ইত্যাদি অনিষ্ট, বিনষ্ট বা 
বিলোপ কবিতে পরিবেন না । যদ্দি কোন সম্পদ ২য় পক্ষ অনিষ্ট করেন তজ্জন্য 
১ম পক্ষকে উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ প্রদান করিবেন । 

১১। ভাড়ায় ধাধা £ ২য় পক্ষ ফ্ল্যাট বাভী খানিব কোন অংশ, কক্ষ 
কাহাকেও উপ-ভাডা বা লীজ দিতে পারিবেন না। 

১২। বসবাসের জন্য ব্যবছার £ ২য় পক্ষ তফসিল বণিত ফ্ল্যাট বাঁড়ীখানি 
কেবল মাত্র নিজ পরিবারবর্গ সহ বসবাস ও ব্যবহার করিবেন। ২য়পক্ষ উক্ত 
ফ্ল্যাট বাড়ীতে কোন ব্যবসা, বাণিজ্য করিতে পারিবেন না কিংবা কোনপ্রকার 
অসামাজিক কার্ধকলাপের জন্য ফ্ল্যাট বাঁড়ী ব্যবহার করিতে পারিবেন না। 

১৩। ক্র্টি ও ঝিরশন £ বর্তমানে তফসিল বগ্নিত ফ্ল্যাটের দেওয়াল 
প্যারিস করা ও স্থবিন্তস্ত রহিয়াছে । উহার কোথাও কোনক্রটি দেখা দিলে ২য় 
পক্ষ লিখিতভাবে ১ম পক্ষকে জ্ঞাত করিবেন এবং ১ম পক্ষ নিজ খরচে মেরামত 
ও রং দেওয়ার কাজ করিয়া দিবেন । 

১৪। বৈদ্যতিক ফিটিংস £ *ম দফায় বর্ধিত বৈদ্যুতিক সংযোগগুলিতে 
১ম পক্ষের খরচে টিউব ও বান্ব লাগানো আছে। ভাড়ার মেয়াদকালীন কোন 
টিউব ও বাব ফিউজ হইলে ২য় পক্ষ নিজ খরচে তাহা বদল ও পরিবর্তন করিয়া 
লইবেন । 

১৫। ১ম পক্ষের প্রবেশাধিকার £ তফসিল বর্ণিত ফ্ল্যাট বাড়ীতে ১ম 
পক্ষ দিবাভাগে যে কোন সময় ২য় পক্ষের উপস্থিতিতে ফ্ল্যাটের ভিতরের অবস্থা 
পরিদর্শনের জন্য প্রবেশ করিতে পারিবেন । 

১৬। জলের জন্ত খরচ £ রেণুকা কাছিলী এ্াপার্টমেপ্টের সকল ফ্ল্যাটের 
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জল সরবরাহের জগ্য জলের পাম্প চালানোর জন্ত লোক নিযুক্ত করা হইলে 
তাহার বেতন বাবদ এবং পাম্প চালানোর জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ যাহ! হইবে 
তাহা হারাহারি মতে সকল আবামিকদের ম্যায় ২য় পক্ষ তাহার অংশের জন্য খরচ 
দিতে বাধ্য থাকিবেন। 


১৭। মেয়াদন্তে খাস দখল অর্পণঃ তফসিল বণিত ফ্ল্যাটের ভাড়ার 
মেয়াদন্তে ২য় পক্ষ ফ্ল্যাট বাড়ীটি খালি করিয়া ১ম পক্ষকে খান দখল বুঝাইয়া 
দিবেন। ১মপক্ষ বা তাহার ওয়ারিশ বা মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহাকেও 
২য় পক্ষ ফ্ল্যাটের দখল দিতে পারিবেন না। 


১৮। নমবাষ্নঃ ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৫ হইতে ৩১শে মে ১৯৯৮ সাল 
পথ্যন্ত ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাস আগে পক্ষদ্বয় নূতন শর্তে একমত 
হইলে পুনরায় ভাড়া চুক্তি নবায়ন করা যাইতে পারে । নবায়ন না করা হইলে 
৩১শে মে ১৯৯৮ তারখে বা তৎ পূর্বে ২য় পক্ষ ফ্ল্যাট বাড়ী খাপি করিয়া ১ম 
পক্ষকে উহার খাস দখল বুঝাইয়! দিবেন । 


১৯। উচ্ছেদ্র ভাড়া চুক্তি নবায়ন না করা হইলে ৩১শে মে ১৯৯৮ অস্তে 
বিনা নোটিশে ২য় পক্ষ উচ্ছেদযোগ্য হইবেন। 

এতদর্থে অত্র চুক্তি পত্রের বিষয়, বয়ান মর্ম ও শর্তাবলী পাঠ করিয়া উহার 
মর্ম ও ভাবী ফলাফল বুঝিতে পারিয়া আমর! পক্ষছয় স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সরলঅন্ত- 
করণে, সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মস্তিষ্কে নিজ নিজ স্বাক্ষর দ্বার সাক্ষীগণের সম্মুখে 
সম্পাদন করিলাম । সাক্ষীগণও আমাদের সামনে সহি করিলেন। ইতি-_ 
অগ্রহায়ণ ১৪০২, নভেম্বর ১৯৯৫ সাল। 


“ভাড়ারুত ফ্ল্যাটের তফদিল ও পরিচস্” 


জেল1-উত্তর ২৪ পরগণা, থান! এয়ারপোর্ট কৈখালী অন্তর্গত রেণুকা কাহিলী 
আযপার্টমেন্ট-এর গ্রাউও ফ্লোর বা নীচতলার ১নং ফ্লাট অন্থমানিক ১০০ এক 
হাজার বর্গফুট পরিমাণ যাহাতে তিনখাণা শোবার ঘব, দুইটি ল্লানের ঘর, 
এবং পায়খানা একটি রান্নাঘর, খাবার ও বসার ঘর, একটি বারান্দা এবং 
ক্যাটের সামনে ও পেছনে প্রবেশ ও প্রস্থানের দরজ! রহিয়াছে । র্যন্নাঘর, 
মোজাইক ও পাথর সেট করা তদুপরি দেওয়াল আলমারি এবং নীচে কাঠের 


৭৫৩ দলিল মুনাবিদ। 


সেফ নিগিত রহিয়াছে এবং ল্লানের ছুইটিতে নীচে মোজাইক ও দেওয়ালে 
পাথর সেট করা। 


ইসাদী/সাক্ষী মালিক প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর 
১] 
২। ভাড়াটিয়া দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর--- 
২। 
মুসাবিদাকারক 

নিদর্শ_২ 


বছতল বাড়ি নির্মাণের জন্/ভূমির মালিকের সহিত প্রমোটারের চুক্তি 
শ্রীক্ষণ দাস পিতা ৬দেবেজ্্রনাথ দাস সাকিন ১৭/১ কালিন্দি হাউজিং এস্টেট 


থানা দমদম কলিকাতা--৪২]7 ঠত* প্রথম পক্ষ । 
শ্রীললিতবরণ নাগ পিতা শ্রীশ্ঠামল নাগ সাকিন ২২১/ক যশোহর রোড থানা 
দমদম কলিকাতা--২৮77 হাতত দ্বিতীয় পক্ষ । 


কম্য বহুতল বাড়ি নির্ধাণের জন্য ভূমির মালিকের সহিত প্রমোটারের 
ব্যবসায়িক চুক্তিপত্র মিদৎ কার্ষধাগে ৷ প্রথম পক্ষ বিগত ২৮-১২-৮৮ তারিখে 
কাশীপুর সাব-রেজিষ্টারী অফিসে ২৮৩৭নং সাফ-কৌবাল। দলিলযূলে নিম্ন তফসিল 
বণিত ৩৪৭ শতক ভূমিতে একক মালিক দখলকার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় 
দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত ভূমিতে বহুতল বাড়ি নির্মাণ করিয়া ব্যবসায়িক উদ্দেশ্তে বিক্রয় 
করিবার জন্য প্রথমপক্ষের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে বিগত ২৭-৫-৭৫ 
তারিখে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মোথিক আলোচনার প্রেক্ষিতে অগ্ পক্ষদ্বয় নিম্ন :বণিত 
শর্তে চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতেছেন £ 

শর্তাবলী 

১। প্রথম পক্ষ তাহার খরিদক্কৃত নিয় তফসিল বর্মিত ৩'৪৭ শতক ভূয়িতে 
বহুতল বাড়ি নির্লাণ ও বিক্রয়ের জন্য অন্যান্য শর্তাবলী সাপেক্ষে দ্বিতীয় পক্ষকে 
অন্্মতি প্রদান ও ক্ষমতা! অর্পণ করিতেছেন । 

২। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীয় উদ্দেশ্ত্ে ও খরচে উপযুক্ত কতৃপক্ষের নিকট হুইতে 
প্রয়োজনীয় অন্মতি সংগ্রহ করতঃ অন্ধ সাততলা! দালান নির্মাণের গ্্যান মঞ্জুর 
করাইয়। উপযুক্ত সংখাক ফ্ল্যাটবাড়ি নির্াণ করিবেন। 


বিবিধ দলিল ৭৪১ 


৩। সমুদয় নির্মাণ বায়, প্লান অহ্ছমোদন এবং উহার খরচ ইত্যাদি দ্বিতীয় 
পক্ষ বহন করিবেন। 

৪। পক্ষত্বব্বের আলোচনার প্রেক্ষিতে তফসিল বর্দিত ভূষিখণ্ডটিতে 
২০০* বর্গ ফুটের ১৫টি ফ্ল্যাট বাড়ি নির্গিত হইবে। প্রত্যেকটি বাড়ি সাততলা 
হইবে। প্রতি তলায় ২টি পরিবার থাকার জন্য পৃথক ২টি ইউনিট থাকিবে । 

৫ | প্রথম পক্ষের প্রদত্ত তফসিল বণিত ভূমির জন্য দ্বিতীয় পক্ষ সর্বমোট 
১২,*০,০*০ বারে! লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন তদুপরি যশোহর রোড অভিমুখে 
প্রথম দালানের দ্বিতলে ২৪০* বর্গ ফুটের ২ ইউনিটের একটি ফ্ল্যাটে প্রথম পক্ষকে 
বিনামূল্যে অর্পণ করা হইবে । 

৬। পঞ্চম দফায় বর্ধিত টাক] মধ্যে অগ্য ব্যাঙ্ক মাধ্যমে ৪০৯,০০০ টাক! 
প্রদান করিবেন, বক্রী টাকা ৩০-৬-৯৬ তারিখে পরিশোধ করা হইবে । 


৭। ফ্ল্যাটবাড়ি নির্বাণের যাবতীয় কারীগরী ব্যয় এবং দক্ষতা 
প্রয়োগ করা দরকার হইবে তদসমুদনয় দ্বিতীয় পক্ষ নিজ তত্বাবধানে করিবেন। 

৮। নির্মাণ কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা! এবং অনুমতি 
লওয়ার জন্য প্রথম পক্ষ অগ্ই দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে একটি অসংহরণযোগ্য 
ব্যাপক আমমোক্তারনাম। বা জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাট্নী সম্পাদন ও নিবন্ধন 
করিয়া দিলেন। 

৯। বহুতল বাড়ি নির্মাণের পর উহার ফ্ল্যাট বিক্রয়ের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব 
দ্বিতীয় পক্ষের উপর থাকিবে। ফ্ল্যাটবাড়ি বিক্রয়ের পর লাভ লোকসান যাহাই 
হউক না কেন সকলই দ্বিতীয় পক্ষের থাকিবে। লোকসানের জন্য প্রথম পক্ষ 
দায়ী হইবেন না। অনুরূপভাবে লাভের ক্ষেত্রে দাবিদার হইবেন না। 

১০। ফ্ল্যাট ক্রেতাগণের বরাবরে অগ্যকার সম্পাদিত ও নিবন্ধিত প্রথম 
পক্ষের আমমোক্তারনামা দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ প্রয়োজনীয় কোবাল। দলিল সম্পাদন 


ও নিবন্ধন করিয়া দিবেন । 
১১। স্থানীয় টাউট, মাস্তান ও চাদাবাজদের জন্য বখর। ও চদা দ্বিতীয় 


পক্ষ বহন করিবেন । 

১২। প্রথম পক্ষ অস্তই তফমিল বণিত সম্পত্তির দখল দ্বিতীয় পক্ষের 
অনুকূলে অর্পণ করিলেন । 

১৩। প্রথম পক্ষ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে তফসিল বর্ণিত 


৭৫২ দলিল মুসাবিদ! 


সম্পত্তি ইতিপূর্বে কোথাও হস্তান্তর করেন নাই কিংবা অন্ত কোনভাবে দায়বদ্ধ 
করেন নাই। 
১৪। প্রথম পক্ষের পাওন! বক্রী টাকা যথা সময়ে দ্বিতীয় পক্ষ পরিশোধ ন৷ 
করিলে আমমোক্তারনাম! বাতিল করিয়া এই চুক্তি লঙ্ঘন করা যাইবে। 
এতার্থে পক্ষগণ দলিলের অর্থ ও তাৎপর্য এবং ভাবী ফলাফল সমাকরূপে 
বুঝিয়। অত্র দলিল সহি সম্পার্দন করিলেন । 


ইতি__ 

সাক্ষী প্রথম পক্ষ 

১। 

২। 

দলিল লেখক দ্বিতীয় পক্ষ 

নিদর্শ_-৩ 

প্রী সাধন দে পিতা মৃত রতন দে সাকিন ২৫/৩ শরৎ বন্থ রোড দমদম 
কলিকাতা-২৮ প্রথমপক্ষ 

প্রীহ্নীল কুমার দাস পিত। শ্রীঅনিল কুমার দাল সাকিন ৩৩নং ববীন্দ্রনগব 
থান! রাজার হাটা জেল। উত্তর ২৪ পরগণ। দিতীয়পক্ষ 


কশ্য ব্যবসায়িক উদ্দেস্টে বহুতল বাড়ি নির্মাণে ও বিক্রয়ে লভ্যাংশ ঝ্টনের 
দ্বিপাক্ষিক চুক্তিপত্র মিদং কার্ধধাগে। প্রথমপক্ষের তফসিল বণিত ২'৩২ শতক 
ভূমিতে পক্ষঘ্বয় বছতল ক্ক্যাটবাড়ি নির্মাণ ও বিক্রয় করতঃ তুল্যাংশে লাভ 
লোকসান ব্টন করিয়া লওয়ার উদ্দেস্তে প্রাথমিকভাবে মৌখিক আলোচনার 
প্রেক্ষিতে অগ্ নিয়ন বমিত শর্তাধীনে চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলেন । 

শর্তাবলী 

১। প্রথমপক্ষের তফসিল বণ্িত ভূমির মূল্য ৫,০০,৭০০ টাঁক। ধার্য করা 
হইল। প্রথমপক্ষ উক্ত ুল্যমানের ভূমিখণ্ড এবং নগদ ৩,০০১**০ টাকা 
বিনিয়োগ করিবেন। 

২। দ্বিতীয়পক্ষ নগদ ৮৭*,** টাকা বিনিয়োগ করিবেন । 

৩। প্রথমপক্ষের ৩,০০,*০০ এবং দ্বিতীয়পক্ষের ৮,**,০০* টাকা পক্ষদ্বয়ের 
নামে যৌথ একাউন্টে ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়া দমদম শাখায় জম] রাখা হইবে । উভন়় 
পক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে টাকা তোলা যাইবে। 
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৪ পক্ষদ্ব় একত্রে হাজির হইয়া! উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হুইতে রহতল 
বাড়ি নির্নাণে অঙ্মতি এবং প্ল্যান অনুমোদন করিয়া লইবেন। 

«| যাবতীয় নির্মাণ সামগ্রী পক্ষঘয়ের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে সরাসরি 
খরিদ কর! হইবে । মুল্য বাবদ যাবতীয় টাকা চেক মাধ্যমে পরিশোধ করা 
হইবে। 

৬। শ্রমিক রাজমিস্ত্রি ইত্যাদির মন্ধুরী এবং দৈনন্দিন বিবিধ খরচাদি 
মাস্টার রোল এবং ভাউচার-এর মাধ্যমে সংরক্ষিত হইবে। 

৭। প্ল্যান অনুযায়ী বহুতল ফ্ল্যাটবাঁড়ি নির্মাণ করা এবং উহার সৌষ্টব ও 
সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য পথ, পার্ক, খেপার মাঠ ইত্যাদি থাকিবে। প্রধান ফটক 
থাকিবে। উহার পাশে গার্ডরুম এবং জেনারেটর স্থাপিত হইবে। এইসব 
খরচাদি মূল ক্ল্যাটবাড়ি নির্মাণ ব্যয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে। 

৮। পক্ষগণ স্থির করিয়াছেন যে তফসিল বণিত ভূমিতে মোট ২০টি- 
ফ্ল্যাটবাডি নির্সিত হইবে। প্রত্যেকটি বাড়ি 'ন্তরর্ব ১০ তল! হইবে এবং প্রাতিটি 
তলার বিস্তুতি হইবে ২১০০ বর্গফুট । প্রতিটি তপায় ৭০ বর্গফুটের ৩টি 
ইউনিট থাকিবে । 

৯। প্লান অন্্মোদ্দিত হওয়ার পব জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং 
টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে । 

১০। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি ৭০* বর্গফুটের ইউনিটে ২টি শয়ন কক্ষ একটি 
বান্নীঘর ১টি বাথরুম থাকিবে । তছুপরি ডরয়িং-কাম-ডাইনিং কক্ষ থাকিবে। 

১১। এইরূপ ৭০০ বর্গফুটের ১ ইউনিটের দাম ধার্ধ হইবে ৩,৬৯০ টাকা। 
তন্মদ্ধে প্রাথমিকভাবে ক্রেতাদের নিকট হইতে ৩১-১২-৯৫ তারিখ মধ্যে বুকিং 
ও অগ্রিম বাবদ ৫০,** টাকা আদায় করা হইবে। বক্রী টাক পরিশোধ 
মর্মে শর্তাবলীসহ একটি পুস্তিকা অতি সত্বর প্রকাশ কর! হইবে। 

১২। নির্যাণ ও বিক্রয় সম্পকিত সমুদয় ব্যয়ভার পক্ষছয় সমানভাবে বহন 
করিবেন। 

১৩। বিক্রয়লব্ক টাকা পক্ষদ্বয়ের যৌথ একাউন্টে জমা হইবে এবং 
সমানভাবে ভাগ করা হুইবে। 

১৪। ক্রেতাগণের সহিত চুক্তিপত্র উভয়পক্ষ একত্রে- সম্পাদন করিবেন । 
এবং সম্পূর্ন টাকা আদায় হওয়ার পর ফ্ল্যাটের দখল হস্তাত্তরের পুর্বে পক্ষ 
বিক্রেতা হিসাবে মার্শিকনি' হস্তান্তরের দলিল একর! ধরছি সপপাদন ক্ষারিকেদ:4০ 

৪৮৮ 


ণ8৪ দলিল মুলাবিদা 


5৫1 পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ দেখ! দিলে তাহা! যে কোন 
দুইজন সালিসদার মীমাংসা করিবেন । 
১৬। আয়কর, চাদ এবং অন্তান্ত যাবতীয় খরচ পক্ষদ্বয় সমানভাবে বহুন 
করিবেন। 
১৭। পক্ষত্বয় অগ্য হইতে অন্ধ তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত চুক্তি অন্যান্ী 
ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ ও বিক্রয় কার্য সম্পন্ন করিবেন । 
এতার্থে অত্র দলিল পাঠ করিয়া উহার ভাবী ফলাফল বুঝিতে পারিয়া 
স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সরল অন্তঃকরণে পক্ষদ্ধয় অত্র চুক্তিপত্র সহি দ্বারা সম্পাদন 
করিলাম । ইতি--১৭-৭-১৯৯৫ 


তফপিল 
ইসাদী 
১। প্রথমপক্ষ 
২। দ্বিতীয়পক্ষ 
৩ | 
মুসাবিদাকারী 
এ্যাড ভোকেট 

নিদর্শ--৪ 

ইজারা! চুক্তিপত্র 


১ম পক্ষ £ শ্রীনিরাপদ চৌধুরী, পিতা ম্বৃত জয়ানন্দ চৌধুরী, সাং ২৬/জি/১ 
গোপাল চ্যাটাজী রোড, কলিকাতা-৭০০০০২ | 

২য় পক্ষ£ ১ শ্রীশ্ঠামল বনিক পিতা মৃত অমল বনিক । 

২। শ্রীপরেশ চন্দ্র সাহা পিতা ম্বত সৃর্ধমোহন সাহা, সর্ব নাং পূর্ব 
কোদালিয়।, হোল্ডিং নং ৩০৯, পোঃ নবব্যারাকপুর, থানা খরদ্হ, জেল! উত্তর 
২৪-পরগণ। | 

কন্য শুভ ইজারা চুক্তিপত্র মিদং কার্ধধাগে £ 

১ম পক্ষের নিয় তফনিল বর্িত বেঙ্গল ফুড ইগ্াস্্িঞ্জ নামক রূটি কারখানা 
দীর্ঘদিন অচল অবস্থায় বন্ধ থাকার কারখান। ঘর ও তৎসংলগ্ন যাতায়াতের পথ 
এবং কারখানার কতিপয় সরঞ্জামাদি ব্যবহারের অনুমতি সহ ১ম পক্ষ উহা 
ইঞজার] দিবার কথ! ঘোষগ। করিলে ২র পক্ষগণ উহা! ইজারা গ্রহণ করিতে আগ্রহী 
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হওয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে খোলামেল। আলাপ আলোচনাক্রমে পক্ষদবয় ইজারা! 
প্রমান করিতে ও গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়ায় নিয় বর্ধিত শর্তাবলীতে অত্র 
ইজারা দলিল প্রণীত হইল । 


শর্তাবলী 


১। দিকিউরিটি মানি ঃ অত্র ইজারা চুক্তি দলিলে বর্দিত সম্পত্তির 
নিরাপত্ব। স্বরূপ ২য় পক্ষ নগদ ১০,০০০*** ( দশ হাজার) টাকা ১ম পক্ষকে 
এককালীন প্রদান করিলেন। যতদিন পর্বস্ত এই ইজার! চুক্তি বহাল থাকিবে 
ততদিন পর্বস্ত উক্ত টাকা ১ম পক্ষের নিকট জমা থাকিবে । অত্র ইজারা চুক্তি 
বাতিল হইলে বা কোন পক্ষ ইজারা চুক্তি ভঙ্গ করিলে কিংবা ইজারার মেয়াদ 
শেষ হইলে উক্ত ১০,০*০০০ ( দশ হাজার ) টাকা! ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে ফেরৎ 
দিবেন। তবে কোন মাসের ইজারা মানি বাকী পড়িলে তাহা ১০,০৯০০০ 
€ দশ হাজার ) টাকা হইতে কর্তন করিয়া বক্রী টাকা ২য় পক্ষগণদিগকে ফেরৎ 
দেওয়া হইবে। 

২। ইজারার মেক্সাদ্দ £ অত্র ইজারা! চুক্তি দলিলখানি তফসিল বদিত 
সম্পত্তি মর্মে ৫ বৎসর মেয়াদী ইজারা প্রদানে চুক্তি ব্যক্ত করিতেছে । অর্থাৎ 
মেয়াদ ৫ (পাচ) বৎসর । 

৩। ইঞ্জারা মানিব! প্রতিদান 8 অত্র ইজারা দলিলের প্রতিদান 
হিসাবে ২য় পক্ষগণ প্রথম বৎসর প্রতি মাসে ৫*০*** (পাঁচ শত) টাকা হারে ১ম 
পক্ষকে পরিশোধ করিবেন । ২য় বৎনরের জন্য প্রতিমাণে ৬০***ৎ (ছয় শত) 
টাকা হারে, ৩য় বৎসরের জন্য ৭০০'০* (সাত শত) টাকা হারে, ৪র্থ বৎসরের জন্য 
৮০০০০ ( আট শত) টাক! হারে এবং «৫ম বৎমরের জন্য ৯০***০ ( নয় শত) 
টাকা হারে প্রদান করিবেন। উল্লেখ্য যদি ব্যবসা ভাল চলে তবেই এই হার 
বৃদ্ধি পাইবে । 

৪। ইজার! মানি পরিশোধের তারিখ £ প্রতি মাসে গ্রদেয় 
ইজারা মানি পরব্তা ইংরাজী মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে ২য় পক্ষগণ 
কর্তৃক ১ম পক্ষের অশ্থকূলে পরিশোধ করিতে হইবে । টাক প্রদানের বিনিময়ে 
১ম পক্ষ উপযুক্ত স্বাক্ষর প্রধান করিবেন । 

৫। ২য় পক্ষ নিজ খরচে কারখানার ভিতর দিকে চুনকাম ও মেরামত কার্য 
করিয়। লইবেন। 
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৬। ১মপক্ষের কারখান। সংলগ্ন ও ভিতরে অবস্থিত ওভেন, সাজ-সরঞাখ, 
পায়খান। ইত্যাদি ২য় পক্ষ বাবহীর করিবেন । তছুপরি কারখানা ঘরের পাশে 
ফাকা জায়গায় জালানী কাঠ ইত্যাদি রাখিতে পারিবেন । 

৭। বিদ্যুত সংযোগ £ কারখানার জন্য বিদ্যুৎ সংযৌগের নিমিত্ত 
১ম পক্ষের নামে ও তাহার স্বাক্ষরে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করা হইবে । 
২য় পক্ষগণ উক্ত আবেদনপত্র সহ বিদ্যুৎ কতৃপক্ষের নিকট যোগাযোগ করতঃ 
নিজেদের খরচে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করিয়া লইবেন। 

৮। অগ্রিবীমা £ ১ম পক্ষের সহযোগীতায় ২য় পক্ষগণ নিজ খরচে ১ম 
পক্ষের নামে কারখানার জন্য অগ্নিবীমা! ও ফায়ার লাইসেন্স করিয়া লইবেন । 

৯। ভূমি কর ঃ যে ভূমির উপর কারখান1 অবস্থিত, উহার কর খাজনাদি 
১ম পক্ষ নিজ দায়িত্বে পরিশোধ কবিবেন। 

১০। বিদ্যুৎ খিল: অত্রইজাবা দলিল বলবৎ থাকা অবস্থায় কাব- 
খানায় ব্যবহারের কাবণে যে বিছ্যুৎ বিল পাওয়। যাইবে, তাহা ২য় পক্ষগণ 
পবিশোধ করিবেন । 

১১। বন্ধক মর্মে: ১ম পক্ষের তফসিল বণিত কারখানা ও তস্থ ভূমি 
সেপ্টাল ব্যাক্ষের নিকট বন্ধক থাকায় তথ্মর্ে যাবতীয় দায় দায়িত্ব এবং খণ 
পরিশোধের দায় ১ম পক্ষের উপর বহা'ল ও অটুট রহিল । 

১২। রীট, মামলা £ ১ম পক্ষ সে্টাল ব্যাহ্কের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাই 
কোর্টে ঘে রীট মামল] করিয়াছেন উহা৷ নিস্পত্তির ফলে ১ম পক্ষ পরাজিত হইলে 
এবং ব্যাঙ্ক বন্ধকী সম্পত্তিতে আগামী ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে দখল নিলে এই 
ইজারা চুক্তি তথা লীজ দলিলের পরিসমাপ্তি তথা চুক্তির অবসান হুইবে। 

১৩। ট্রেড লাইসেম্স : ১ম পক্ষ অত্র কারখানায় বিস্কুট উৎপাদনের 
জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেড লাইসেন্স ২য় পক্ষগণের নামে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। 
এই মর্মে যাবতীয় ট্যাক্স ও অন্যান্য খরচ ২য় পক্ষগণ বহন করিবেন। উল্লেখ্য 
অগ্য তারিখের পূর্ববতা কোন বকেয়া! কর, খাজনা, অভিকর ইত্যার্দির জন্য 
২য় পক্মগণ দায়ী হইবেন না। 

১৪1 মেরামত £ কারখান! গৃহ অগ্য হইতে পরবতা € ( পাঁচ ) বৎসরের 
মধ্যে তথা এই চুক্তি বলবৎ থাকা অবস্থায় যে ধরনের মেরামত প্রয়োজন, তাহা 
২য় পঙ্গগণ নিজ খরছে করিবেন । পারখানা এবং ছ্রিউবয়েল পরিষঠর ও মেরামত 
কার্যও ২য় পক্ষগণ নিজ খরচে করিবেন। এ 48 
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১৫। উৎপাদিত পথ্য £ বর্তমানে ২য় পক্ষগণ উক্ত কারখানার ,শুধু- 
মাত্র বিস্কুট এবং কেকৃ তৈরী করিবেন। 

১৬। ভবিষ্যৎ পণ্য £ চুক্তি বলবৎ থাকা অবস্থান্ন ১ম পক্ষ সম্মতি দিলে 
২য় পক্ষগণ কুট এবং অন্যাগ্য পণ্য দ্রব্য ও উৎপাদন করিতে পারিবেন। রুটি 
তৈরী করিতে হইলে ১ম পক্ষের সহিত নৃতন ভাবে চুক্তি করিতে হইবে। 
তৎকারণে বর্তমান চুক্তি বাতিল করা যাইবে । 

১৭। সরঞ্জাম সংরক্ষণ £ ১ম পক্ষের অন্থমতিক্রমে যে সব সরঞ্জামাদি 
২য় পক্ষগণ ব্যবহার করিবেন তদ্ভিন্ন অন্যান্য পণ্য দ্রব্য ও সাজ সরঞ্জাম যাহা 
বর্তমানে কারখানা ঘরে রক্ষিত আছে, তাহা পৃথক ইনভেপ্টরী বা তালিকাভূক্ত 
করিয়া উক্ত কারখানার একাংশে ২য় পক্ষের দায়ীত্বে সংরক্ষিত থাকিবে। 

১৮। নবায়ন £ উক্ত চুক্তিপত্র ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য হইলেও উহা 
সম্পাদনের তারিখ হইতে পরবর্তী বথসর অস্তে নবায়ন করা হইবে । 

১৯। আয়কর: ব্যবসায়ের আয় কর, বিক্রয় কর ও অন্যান্য কর, 
খাজনাদি ২য় পক্ষগণ বহন করিবেন । 

২০। কারখানার নামঃ কারখানার নামকরণ ১ম পক্ষের দ্বারা 
নির্ধারিত ও তাহার মালিকানাধীন “বেঙ্গল ফুড ইগ্ডাস্রিজ” নামেই চলিতে 
থাকিবে । 

২১। পণ্যের নামঃ কারখানার নাম “বেঙ্গল ফুড ইগ্াস্রিজ” রাখিয়া 
সাবটাইটেল এবং চমক লাগানো কোন নামে উৎপাদিত পণ্য ২য় পক্ষগণ বাজার- 
জাত করিতে পারিবেন। অর্থাৎ পৃথক পণ্য নাম ব্যবহার করা যাইবে। 

২২। চুক্িবাতিলঃ পরপর ৩ (তিন) মাস ইজারা মানি পরিশোধ 
না করা হইলে ইজারা চুক্তি বাঁতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ২য় পক্ষগণ উচ্ছো- 
যোগ্য হইবে । 

২৩। দখল প্রদান : অত্র ইজারা চুক্তির প্রেক্ষিতে ১ম পক্ষ তাহার 
কারখানার ঘরের দখল ২য় পক্ষেগণের অন্ুকূলে অর্শ করিলেন । 

২৪। প্রাণ্তিম্বীকার £ ১ম পক্ষ সিকিউরিটি মানি বাবদ ১০,**০'*০ 
€ দশ হাজার ) টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন । 

২৫। কারখান! ঘরের দখল ফের : অত্র চুক্তিপত্রে বণিত মেয়াদ 
পূর্ণ হইলে কিংবা চুক্তি বাতিল হইলে, যাহ! আগে হইবে, ২য় পক্ষগণ ১ম পক্ষের 
'অন্গকূলে ঘরের দখল বুঝাইয়। দিবেন । 
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২৬। সাব লীজঃ তফসিল বর্ণিত কারখানা বা উহার কোন অংশ 
কোন অবস্থাতেই ২য় পক্ষগণ কাহাকেও সাব'লীজ বা উপ-ভাড়া প্রদান করিতে 
পারিবেন না। 

২৭। লাভক্ষতি: ২য় পক্ষগণের ব্যবসায়ের লাভ ক্ষতি তাহাদের 
নিজন্ব । তদ্অন্য ১ম পক্ষকে বা ইজারারুত কারখানাকে দায়বদ্ধ করা যাইবে না । 

২৮। কর্মচারী £ ২য় পক্ষগণ তাহাদের ইচ্ছামাফিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন ৷ ততৎ্মর্মে ১ম পক্ষের কোন ওজর আপত্তি 
থাকিবে না। 

২৯। টীর্দাঃ টাউট, মান্তন এবং প্রভাবশালী কাহাকেও কোন প্রকার 
টা্দা প্রদান করিতে হইলে, তাহা ২য় পক্ষগণ তাহাদের নিজ দায়িত্বে ব্যয় 
করিবেন । তজ্জন্য ১ম পক্ষের কোন দায় দীয়িত্ব থাকিবে না। 

৩০। লাইসেন্স ইত্যাদি ঃ কারখানার দলিল পত্র “বেঙ্গল ফুড 
ইপ্ডাগতরি* এর লাইসেন্স, বিদ্যুৎ মিটার, ফুড লাইসেন্স ইত্যাদি ১ম পক্ষ ও তাহার 
কারখানার নামেই বহাল ও বলবৎ থাকিবে | তবে ২য় পক্ষগণ লাইসেন্স নবায়ন, 
মিটার ভাড়া, বি্যুৎ বিল ইত্যাদি পরিশোধ করিবেন | ২য় পক্ষ ইচ্ছা করিলে, 
১ম পক্ষের নামীয় ফুড লাইসেন্স দ্বারা রেশন কর্তৃপক্ষ হইতে ১ম পক্ষের 
সহযোগিতায় ও নামকরণে তাহাদের নামে ময়দা, চিনি, ইত্যাদির আযালটমেণ্ট 
করতঃ ২য় পক্ষগণের খরচে সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং সেইগুলির ব্যবহার 
১ম পক্ষের সন্মতি লইয়া করিতে হুইবে। 

৩১। সীমাবদ্ধতা £ উপরোক্ত শর্ত ব্যতীত অন্য কোন কারণে বা 
ব্র্থতায় ১ম পক্ষ ইজারা চুক্তি বাতিল করিতে কিংবা ২য় পক্ষগণকে উচ্ছেদ 
করিতে পারিবেন না । 

৩২। উক্ত চুক্তিপত্র বিস্কুট উৎপাদনের ব্যাপারে প্রযোজ্য । যদি কেক্‌ 
প্রস্তুত করা লাভজনক ব্যবস! হয় তাহা হইলে বৎসরান্তে লীজমানি উপযুক্ত 
পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার সুযোগ থাকিবে । সেই বৃদ্ধি সম্পর্কে উভয় পক্ষকে 
একমত হইতে হইবে । অন্যথায় বাৎসরিক নবীকরণ কর! যাইবে না বা কেক্‌ 
উৎপাদন করা যাইবে না 

এতার্থে আমরা পক্ষদ্ব় অত্র ইজারা! চুক্তি দলিলের সম্যক মর্স ও বিষয়বস্ত 
পাঠ করতঃ উহার তাৎপর্য এবং ভাবী ফলাফল সম্যক উপলব্ধি করিয়া! কাহারও 
স্বারা কোনভাবে প্ররোচিত, উৎপীড়িত, গ্রভাবিত বা প্রলু না হইয়া স্বেচ্ছায় 
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স্বজ্ঞানে, সরল অস্তঃকরণে, হুস্থ শরীরে ও সুস্থ মন্তিফে ইজারা চুক্তিপত্র 
সাক্ষীগণের সম্মুথ আমাদের নিজ নি স্বাক্ষরদানে সম্পাদন করিলাম । 
সাক্ষীগণও আমাদের সম্মুথে স্বাক্ষর করিলেন। ইতি-_ 


তাং বাংলা ১৪০২ সালের ইংরাজী'****১৯৯৫ সন 
ইসাদী স্বাক্ষর £ প্রথম পক্ষ 
১। ২য় পক্ষদ্বয় 
ন্‌ | 
৩। 
যুসাবিদারক £ 
নিদর্শ_৫ 
আদালতযোগে সাফ কোবালা দলিল 
থান] জলংগী জেল! মুশিদাবাদ 
সাফ কোবাল দলিল মং 
১২০,০০০ টাকা । 
শ্রীনিমাই টাদ পাল পিতা! শ্রীলক্ষণ চন্দ্র পাল সাং বিরই থান! জলংগী জেল! 
মুশিদাবাদ জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবসা । -দলিল গ্রহীত। 
মহঃ মালেক সেখ পিতা মহঃ কালিম সেখ সাং বিরই থানা জলংগী জেল 
মুশিদাবাদ এর ১ম সহকারী জেল! জজ । _দলিলদাতা 


কশ্য লীজপ্রাপ্ত ভূমিময় দালানাদিসহ বিক্রয়েব সাফ কোবালা পত্রমিদং 
কার্ধকাগে । দলিলদাত। তফসিল বঠিত ভূমি তৎকালীন মরকার হইতে লীজমূলে 
বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া তথায় দালানাদি উত্তোলনে মালিক দখলকার নিয়ত হয় । 
দ্লিলদাতার কারবার উপলক্ষে নগদ টাকার জরুরী প্রয়োজনে নিম্ন তফসিল 
বণিত সম্পত্তি বিভ্রয় করার কথা ঘোষণ1 করিলে দলিল গ্রহীতা! তাহা খরিদ 
করিতে অগ্রসর হওয়ায় বাজার যাচাই আমলে নিম্ন তফপিল বগিত সম্পত্তির সবোচ্চ 
বাজারমূল্য মং ১,২০,*০* হাজার টাকা স্থস্থির ও ধার্য করতঃ বিগত ২৬।১২।৯১ 
তারিখে ৭*,০০* হাজার টাকা বায়ন! বাবদ গ্রহণ করিয়া দলিলদাতা৷ স্বীকার ও 
অঙ্গীকার করে ঘে আবশ্যকীয় সার্টিফিকেট পাওয়ার পর দলিল গ্রহীতার বরাবরে 
এক সাফ কোবাঁল দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্টারী করিয়। দিবে । কিন্ত দলিলদাতা! 
আপোষে দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্টারী ন। করায় দলিল গ্রহীত| নিয় তফদিল- 
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বর্ধিত সম্পত্তি সম্পর্কে সাফ কোবাল৷ দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্টারী করিবার জন্য 
জেলা মুশিদদাবাদ-এর প্রথম সাব-জঙজ আদ্দালতে ১৯৯২ সনের ১৫০নং চুক্তি 
প্রবলের নালিশ দায়ের করিয়! বিগত ২০।১২।৯৪ তারিখে ভিক্রি লাভ কবে 
এবং উক্ত প্রথম সাব-জজ আদালতের ১৯৯৫ সনের ১২নং জেঃ ডিক্তি জারীক্রমে 
নিম্ন তফসিল বণ্নিত সম্পত্তি সম্পর্কে আদালতযো'গে এক সাফ কোবালা দলিল 
সম্পাদন ও ব্বেজিষ্টারী করিবাব প্রার্থনা করিলে উক্ত ডিক্রির বলে দলিল দাতাৰ 
পক্ষে আদালত কর্তৃক বায়নাপত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দেওয়া ২৬1৪।৯৪ তারিখের মং 
৫০,০৯০ টাকাসহ বায়না বাবদ দলিল গ্রহীতার নেওয়া মং ৭০,০০০ টাকা 
এক্কনে মোট ১,২০.*০০ টাকা বুঝিয়া পাইয়া অত্র সাফ কোবাল। দলিল 
সম্পাদন কর! হইল। অত্র সাফ কোবালা দলিল দ্বারা নিয় তফসিল 
বরিত সম্পত্তির দলিন দাতার যাবতীয় স্বত্ব লোপ পাইয়া তাহা দলিল 
গ্রহীতাতে বধ্তিল। অগ্য দলিল গ্রহীত। নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তিতে খরিদ 
সত্রে মালিক ও দখলকার নিয়ত হইয়! উপরস্থ মালিক সরকারে নিজ নাম জারী 
করতঃ খাজনাদি আদায়ে দান, বিক্রয়, কট, রেহান ইত্যাদি সর্বপ্রকাব হস্তাস্তবেব 
ও ভাঙ্গিয়া, গডিয়।, কাটিয়। ভরিয়া, রেক্ত। পোক্তা, বাস্ত বাগায়েত বানাইয়। সদুচ্ছা 
বপাস্তরের ক্ষমতা পরিচাঁলনে পুত্র পৌত্রাদিমায় ওয়ারিশান ও স্থলবর্তাগণক্রমে 
পরমস্থখে ভোগদখল করিতে রহেন ও রহুক। ইহাতে দলিল দাতার ও 
তদীয়মায় পুত্র পৌত্রা্দি ওয়ারিশান ও স্থলব্তীগণক্রমে কোনরূপ ওজর আপত্তি 
নাই ও করিতে পারিবে না । করিলে সর্ব আদালতে অগ্রাহা ও বাতিল হইবে । 
ভবিষ্যতে দলিলদাতার কৃতকর্মের দরুণ দলিল গ্রহীতার দখল ব্যবহার ও স্বত্বের 
কো'নবপ ক্ষতি হইলে দলিল দাতা মায় ওয়ারিশানক্রমে উক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে 
বাধ্য বটে। 
এতদর্থে দলিল দাতার পক্ষে মুপিদাবাদ জেল! প্রথম সহকারী জেল! জজ 
বাহাদুর অত্র সাফ কোবালা দলিল সম্পাদন করিলেন । ইতি সন 
তফসিল বিক্রীত সম্পত্তি 
জেলা ***********' সাবেক থানা"******* রর মৌজায়'*' “*“সরকারী'** 


অত্র দলিল ফর্দে লিখিত 
সাক্ষী স্বাক্ষর 
লেখকসহ **' জন সাক্ষী 


বিবিধ দলিল ৭১ 
নিদর্ল_ ৬ 


জমি ফেরৎ দেওয়ার ৭ বৎসর 
মেয়াদী চুক্তিপত্র দলিল 


প্রীললিত নাগ পিতা ৬বিপিন নাগ সাং নলত৷ থানা দেগংগ! জেল উত্তর 
২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশ ব্যবসা দলিল গ্রহীতা । শ্রীঅনিল চন্দ্র গাঙ্গুলী পিতা 
শ্রীহ্ননীল গাঙ্থলী সাঁকিন ময়লাখোলা থানা দেগংগ! জেলা উত্তর ২৪ পরগণা 
দলিল দাতা। 
কশ্য জমি ফেরৎ দেওয়ার সাত বৎসর মেয়াদী চুক্তিপত্র মিদং কার্যধশগে । 
নিয় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অদ্য আমি দলিল দাতা আপনি দলিল গ্রহীতা 
হইতে মং*"টাকা নগদ মূল্য প্রদানে এক রেঙ্গিস্রীকৃত সাফ কোবাল! দলিল মূলে 
খরিদ করিয়াছি । কিন্ত আপনার সহিত আমার এই কথাবার্তায় সাব্যস্ত হইয়াছে 
যে অদ্য হইতে সাত বৎসর মেয়াদ মধ্যে আমার খরিদা যুল্যের মং'**'**টাকা 
আপনি দলিগ গ্রহিতা ও আপনার পুত্র পৌত্রাদিমায় ওয়ারিশানক্রমে আমি 
দলিল দাতামায় পুত্রপৌআ্ার্দি ওয়ারিশগণ বরাবরের নগদ একযোগে ফেরৎ 
"দেন তবে তাহা গ্রহণ করিয়! পুত্র পৌত্রা্দি ওয়ারিশানক্রমে আপনি দলিল 
গ্রহিতার বায়ে সাফ কোবাল! দলিল মূলে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ফেরৎ 
দিতে বাধ্য রহিলাম ও রছিলেক। যদি উক্তরূপে উক্ত যৃল্যের মং******টাকা 
গ্রহণ করতঃ আপনার ব্যয়ে সাফ কোবাল! সম্পাদন ও রেজিষ্টী করিয়া না দিই 
তবে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মং "টাকা আদালতে ওমোদিয়া অত্র চুক্তিপঞ্জ 
বলে আদালতযোগে আমি দলিল দাতা ও মায় ওয়ারিশান হইতে সাফ কোবালা 
সম্পাদন ও রেজিহী করিয়া নিতে পারিবেন। উহাতে কোনপ্রকার ওজর 
আপত্তি কিছুই চলিবে না এবং আপনার যাবতীয় ক্ষতি পুরণ করিতে বাধ্য 
রহিলাম। এতার্থে স্বেচ্ছার স্বজ্ঞানে স্থস্থ শরীরে অভ্র মেয়াদী জমি ফেরৎ 
দেওয়ার চুক্তিপত্র দলিল আপনার বরাবরে সম্পাদন করিয়া দিলাম | ইতি-- 
তাং স্বাক্ষর 


তফসিল চুক্তিকত সম্পত্ি 
জেলা থানা অধীন নং 
মৌজার নংখতিমানের ছাগের শতাংশ 


৭৬২ দলিল মুসাবিদা 


ভূমি যাহা সাফ কোবাল! দলিলে লিপিবদ্ধ করা হুইয়াছে। উহার চৌহচ্ছি' 
উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে | 


বাধিক খাজনা টাকা সরকারে আদায় হয় ।, 
অত্র দলিল ফর্দে লিখিত 
লেখকসহ জন সাক্ষী 
লেখক ও সাক্ষী । 
সাং 
থানা 
জেল! 
সাক্ষী 
নিদর্শ-_-৭ 
বিক্রয় দলিল বাতিল করতঃ সম্পাদিত দিল 


লিখিতং শ্রীমানষ চন্্র দে পিতা শ্রীমধুস্ধন দে সাকিন আদহাটা থানা 
আমডাঙ্গ! জেলা উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা । 
কম্ত সাফ কোবাল। দলিল রদ রহিত ও বাতিল করণ পত্রমিদং কার্ষঞাগে। 
বিগত ২৮।৩।৯* আমডাঙ্গ৷ সাবরেজিস্রী অফিসে নিয় তফসিল বর্ধিত সম্পত্তিব 
জন্য আদহাটা গ্রাম নিবাশী মৃত ললিত ঘোষের পুত্র শ্রীমরজত ঘোষ মহাশয়ের 
বরাববে ৭০,০০০ হাজার টাকা মূল্য মানে একখানা সাফ কোবালা দলিল 
সম্পাদন ও নিবন্ধন করিয়া দিয়াছিলাম। শর্ত ছিল যে'দলিল গ্রহীতা অর্থাৎ ক্রেতা 
৩১-৭-৯* তাবিখ মধ্যে পণ বহায়ের সাকৃল্য টাক! আমাকে পরিশোধ করিবেন, 
এই মর্মে একটি লিখিত অঙ্গীকারও আমাকে দিয়াছিলেন। কিস্ত অতীব দুঃখের 
বিষয় অদ্য ২৭-৫-৯২ তারিখ পর্যন্ত শ্রীঅজিত ঘোষ মহাশয় আমকে কোন টাকা 
প্রদান করেন নাই কিংবা! কোন রশিদও আমার থেকে লিখিম়া! নেন নাই। 
উক্ত শ্রঅজিত ঘোষ মহাশয়ের এইবপ কার্ধে আমি স্তম্ভিত ও মর্মাহত হইয়াছি। 
এহেন পরিস্থিতিতে আমি বাধ্য হুইয়। আমার নিবন্ধিত কোবাল! দলিল যাহার 
নম্বর €৭*/৯* এবং যাহা! আমডাঙ্গ। সাবরেজি্ী অফিসের ১ নম্বর বহিতে ৪ নম্বর 
বালামে ২৭-২৭৭ পৃষ্ঠায় নকল করা হুইয়াছে, সম্পূর্ণরূপে রদ, রহিত ও বাতিল 
করিলাম। প্রকাশ থাকে যে, শ্ীমজিত ঘোষ কখনে। তফসিল বণিত সম্পত্তিতে 
দখল পাঁন নাই এবং পণ বহায় বাবদ আমাকে কোন টাক। পয়স। প্রদান করেন 


বিবিধ দলিল পঞ্ডত 


নাই। বর্তমান দলিল দ্বারা কথিত কোবাল! দলিল শুরুতেই বাতিল করার ফলে 
তফসিল বপিত সম্পত্তি আমার নিজ দখলেই রহিল। উক্ত সম্পত্তিতে বদাপি 
কাহারও কোনপ্রকার স্বত্ব সামিত্ব, দখল, মালিকানা বা অধিকার জন্মে নাই, 
জন্মিলেও তাহা অত্র দলিল সম্পাদনের ফলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ প্রাঞ্চ হইল। 

আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলবতীগণক্রমে তফমিল বধিত সম্পত্তি দান 
বিক্রয় বন্ধক সহ সর্বপ্রকার হস্তাস্তরের ক্ষমতা যুক্তে মালিক দখলকার রহিলাম, 
উহাতে কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি চলিবে না । কেহ কোনপ্রকার আপত্তি 
করিলেও তাহা বাতিল ও অগ্রাহ্া হইবে । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সরল মনে অন্যের বিনা প্ররোচনায় 'ও বিনাহরোধে 
অত্র কোবালা রহিত করণ দলিল স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন করিলাম । ইতি 
২৭-৫-৯২ ইং। 

তফসিল 

সাক্ষী স্বাক্ষর 

১। 

১। 


মুনাবিদাকারক 


নিদর্শ--৮ 
বাষনাপত্র বাতিল বা! রহিতকরণ দলিল 


অত্র রহিতকরণ পত্র অগ্ ১৪০২ সালের ১৫ই জ্যেষ্ঠ তারিখে শ্রীহ্ননীল পাল 
পিতা ৬ নিখিল পাল সাকিন হাকিমপুর থান! স্বরূপনগর জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! 
প্রথমপক্ষ এবং শ্রীবিমল কবিরাজ পিতা শ্রীপরিমল কবিরাজ সাকিন চারঘাট 
থানা স্বরূপনগর জেল] উত্তর ২৪ পরগণ! দ্বিতীয়পক্ষ দ্বারা যৌথভাবে সম্পাদিত 
হইল। 

যেহেতু প্রথমপক্ষ ১৪*১ সালের ৩০শে বৈশাখ দ্বিতীয়পক্ষের অনুকূলে 
হাকিমপুর মৌজার ১১৭ খতিয়ানের ৩৫৭ দাগের '৫২ শতক বাস্তভৃমি বিক্রয়ের 
অঙ্গীকারে ২৫, *** টাকা হিসাবে অগ্রিম গ্রহণ করিয়া একখানি বাক্রনাপত্র 
সম্পাদন করিয়া ছিলেন । 

যেহেতু উক্ত বায়নাপঅ স্বরূপনগর সাবরেজিন্রী অফিসে ১৯৯৪ সালের 
৩০।৪1৯৪ তারিখের ১৭৭ নদ্বর. দলিলরূপে নিবন্ধীরুত হইক্কাছে। 


৭৪, . দলিল মুসাবিদা 


য়েহেতু উক্ত বায়নাপত্রের শর্তাবলী এখনও অকার্ধকরী রৃহিয়াছে_. 

যেহেতু বিশেষ অন্থবিধার কারণে পক্ষগণ ্বেচ্ছায় বায়নাপত্রখানি 
রহিতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 

যেহেতু গ্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষকে সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে বায়নার সম্যক 
টাক! দ্বিতীয়পক্ষের সম্মতিতে প্রত্যর্পণ করিয়া দিয়াছেন এবং দ্বিতীয়পক্ষ উক্ত 
সাক্ষীবৃন্দের সমক্ষে নগদ টাকা ফেরৎ বুঝিয়া পাইয়া ও নিয়া প্রথমপক্ষকে মূল 
বায়নাপত্রখানি ফিরাইয়! দিয়াছেন । 

সেইহেতু পক্ষদ্বয় অত্র চুক্তিপত্রদ্ধারা শ্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন যে, 
৩০।৪।৯৪ ইং তারিখের ১৭৭০ নম্বর নিবন্ধিত দলিল দ্বার শ্রীহ্ননীল পাল এবং 
শ্রীবিমল কবিরাজের মধ্যে যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত ও নিবন্ধিত হইয়াছিল তাহা অত্র 
রহিতকরণ পত্রদ্ধারা সর্বতোভাবে রদ, রহিত, নাকোচ ও বাতিল করা হইল। 

অত্র রহিতকরণপত্র দ্বার! পক্ষদ্বয় স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন যে, নিম্ন 
তফমিল বণিত ভূমিতে দ্বিতীয়পক্ষের কোনপ্রকার দাবিদাওয়া স্বত্ব সামত্ব ছিল 
না ও রহিল না । 

এতাদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে সরল অস্তঃকরণে পক্ষছয় স্বাক্ষর দ্বারা অত্র দলিল 
সম্পাদন করিলাম । 


তফসিল 
ইসা্দী 
১। প্রথমপক্ষ 
২। দ্বিতীপ়পক্ষ 
নিদর্শ- ৯ 
পূর্ব সম্পার্দিত দলিল বালকরণ 


শ্রীনকূলচন্জ্র পাল পিতা শ্রীহরিপদ পাল সাকিন দেবৌরা রোড ভাটরা পল্লী 
খানা বারাসাত জেলা উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা চাকুরী:** 
দলিলগ্রহীতা। 

শ্রীমাগিক দে পিতা ৬ রতন দে সাকিন চৌধুরী£পাড়া (বরিশাল কলোনী ) 
“থান! বারামত জেল। উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা '"“দলিলদাতা। 

কম্য পূর্ব সম্পাদিত দলিল বহালকরণ পত্রমিদং কার্ধধাগে । আমি অত্র দ্লিল- 
দাতা জানাইতেছি থে আমার পিতা ৬ রতন দে ১৯৮৮ লালেন ১৪ই 'আগস্' 


বিবিষ দলিল ১৬৬৫, 


পরলোকগমন করিলে তখন আমি নাবালক থাকায় আমার মাত প্রীমতি প্রমিল৷ 
রাণী দে নাবালকের পক্ষে স্বাতাবিক অভিভাবিকা হিসাবে আমাদের সম্পত্তি 
দেখাশুন। রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আমি নাবালক থাকাবস্থায় আমার মাতা হ্য়ং 
এবং আমার পক্ষে নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবিকাহিসাবে নিয় তফসিল 


বর্ণিত সম্পত্তি আপনি দলিলগ্রহীতার অন্কূলে এককেতা সাফ বিক্রন্ন 
কোবালা দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করিয়! দিয়া উক্ত সম্পত্তিতে আপনাকে 


দখল অর্পণ করতঃ এককালীন নিঃস্বত্ববতী হয়েন। 

এক্ষণে আমি নাবালক সাব্যস্ত হওয়ায় আমার মাতা আপনার অনুকূলে 
বারাসাত সাবরেজিবী অফিসের ৬1৬।৯ৎ ইং তারিখের ৪২২৫ নম্বর নিবন্ধিত 
যে বিক্রয় কোবালাখানি সম্পাদন করিয়! দিয়াছিলেন সেই কোবালার বহালকরণ 
পত্র বা কনফারমেশন ভিড. আমাকে সম্পাদন ও নিবন্ধন করিয়া দিবার জন্য আপনি 
অনুরোধ করায় আমি সন্তষ্ট চিত্তে এই বহালকরণ দলিল সম্পাদনক্রমে জ্ঞাপন 
করিতেছি যে, আমার মাতা শ্রীমতি প্রমিলা রাণী দে আপনাকে যে বিভ্রয় 
কোবালা দলিল ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাক] পণ গ্রহণে সম্পাদন করিয়া দিয়া- 
ছিলেন তাহাতে আমার -কোন আপত্তি নাই এবং উক্ত কোবালাখানি আমি 
এতদ্বারা কায়েম, দৃঢ়, স্থিতিতর ও বহাল করিলাম অর্থাৎ তফসিল বন্দি 
সম্পত্তিতে আমার বা আমার ওয়ারিশান ও স্থলবতাদের কোন প্রকার ্বত্বস্বামিত্ত 
দখল অধিকার নাই বা থাকিবে না। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় হ্বজ্ঞানে সরল অস্তঃকরণে অন্যের বিনান্ধরোধে ও বিনা 
প্ররোচনায় অত্র কোবালাখানি সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি ২৮ শে বৈশাখ 
১৪০২ সাল ১১-৫-৯৫ ইং 


তফসিল 

ইসাদী 
১। স্বাক্ষর 
২। 

নিদর্শ-_-১০ 

দখল হস্তাত্তর দলিল 
গ্রন্থিতা £ শ্রীনলিত পোদ্দার, পিতা মৃত কালীপদ পোন্ধার, সাং ১১/এ 
বক যাদবপুর, কলিকা'তা-৩২ । 


দ্াতাঃ শ্রীমতিলাল লিংহ পিতা মৃত প্রফুল্ল হিজরা 
হাবড়া, থানা হাবড়া, জেল! উত্তর ২৪-পরগণা ৷ ৰ 


৭৬৮ দলিল মুসাবিদ। 


২। যেহেতু তফসিল বণিত সম্পত্তি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্বাস্ত 
পুররবামন অধিকার হইতে আমর! বিগত ১২।১০1৮৮ ইংরাজী তারিখে প্রাপ্ত 
হইয়াছি কিস্ত এ তারিখ হইতে দশ বৎসর মেয়াদ অতিবাহিত ন1 হওয়া! পর্যন্ত 
সম্পত্তি হস্তান্তর কর! যায় না, তাই এইক্ষণ আপনি প্রথম পক্ষের অহ্কূলে 
প্রয়োজনীয় সাফ কোবাল! দলিল সম্প।দন ও নিবন্ধন করিয়। দেওয়া আমাদের 
পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। 

৩। আমরা দ্বিতীয় পক্ষ তফসিল বণিত সম্পত্তি আপনি প্রথম পন্সের 
অন্ুকৃলে হস্তান্তর করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্বান্ত পূর্ণবাসন 
অধিকারে বরাবরে অশ্কমতি চাহিয়া বিগত ১১-৮-১৯৯৫ তারিখে একখান! 
দরখান্ত দাখিল করিয়াছি । অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া মাত্র আপনি প্রথম পক্ষকে 
আমরা পিখিতভাবে জানানোর ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনি প্রথম পক্ষ নিজ খরচে 
প্রয়োজনীয় সাফ কোবাল। দালল আমাদেব দ্বারা সম্পাদন ও রেজিইু করিয়! 
লইবেন। 

| আর যদ্দি পশ্চিমবঙ্গ বাজ্য সবকারেব উদ্ধাস্ত পূর্ণবাসন অধিকাব 
তফসিল বর্ধিত সম্পত্তি হস্তান্তরের অন্মতি ন! দের তাহা হইলে ১২1১০।১৯৯৮ 
ইংরাজী তারিখের পর যে কোন সময় আপনি প্রথম পক্ষের তলব মতে আমরা 
দ্বিতীয় পক্ষগণ মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিবিক্তগণক্রমে তফসিল বণিত সম্পত্তির 
জন্য আপনি প্রথম পক্ষকে প্রয়োজনীয় সাফ কোবাল। দলিল সম্পাদন ও রেজিন্থী 
করিয়া দিতে বাধ্য রহিলাম ও রহিলেক। 

৫। তঞফনিল বণিত সম্প্ভিতে অস্তই আপনাকে দখল বুঝাইয়া দিলাম । 
তফসিল বণিত সম্পত্তি আপনি প্রথম পক্ষ ভোগ দখল করিতে থাকিবেন তাহাতে 
আমাদের বা আমাদের ওয়ারিশানগণের কোনপ্রকার ওজর আপত্তি রহিল না ব! 
রহিলেক না। নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তি আপনার নিরঙ্কশ ভোগ দখলেব 
জন্য দমদম মিউনিসিপ্যালিটি হইতে প্রয়োজনীয় প্লান, নামজারি, নাম পত্তন ব! 
মিউটেশন ইত্যাদি করনের ক্ষেত্রে আমর] দ্বিতীয় পক্ষের কোন আপত্তি থাকিবে 
না। আমাদের নিকট হইতে অনাপত্তির রশিদ ছাড়াই আপনি এই সব কার্য 
করিতে পারিবেন। উন্লেখ্য আপনার পিতার ভোগদখলীয় ৩৬/১ নং প্রটের 
একলপ্ধে নিম্ন তফসিল বত সম্পত্তি ভোগ দখল করিবার জন্য যর্দি পাকা ও 
স্থায়ী কিছু নির্দাণ করিতে হয় বা দালান নির্মাণের প্রয়োজন হইলে তাহাও 
কবিয়৷ লইফত গারিবেন । ৮.» ঞ 


বিবিধ দলিল ৭৯ 


৬। তফসিল বণিত সম্পত্তির জন্য অগ্য হইতে যাবতীয় ট্যাক্স, খাজন', কর, 
অতিকর, উন্নয়ন কর ইত্যাদি আপনি প্রথম পক্ষ পরিশোধ করিয়া নিজেই 
রশিদ লইতে পারিবেন । 

৭। তফসিল বণিত সম্পত্তির জন্য যেহেতু এখনই সাফ কোবালা দলিল 
সম্পাদন ও নিবন্ধন করিয়। দেওয়া সম্ভব হইতেছে না, সেইহেতু আপনি প্রথম 
পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী গৌরী আচার্য্ের নামে আমরা দ্বিতীয় পক্ষ একখানি অখগ্ডনীয় 
ও অ-রহিতযোগ্য আমমোক্তারনামা মূলে বিক্রয়, বদ্ধক, দান সর্বপ্রকার 
হস্তান্তরের ক্ষমতাসহ জেনারেল পাওয়ার অভ এ্যাটনা সম্পাদন ও 
নিবন্ধন করিয়। দিলাম । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্বাস্ত পূর্ণবাসন অধিকার 
যদি তফসিল বণিত সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য অহ্মতি প্রদান না করে কিংব। 
১২।১০।১৯৯৮ ইংরেজী তারিখের পর আমর] দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের বরাবরে 
তফসিল বধিত সম্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সাফ কৌবালা দলিল সম্পাদন ও 
নিবদ্ধন করিয়া না দিই ব1 তালবাহনা করি এই আশংকায় আপনার স্ত্রী শ্রীমতা 
গৌরী আচাধ্য-এর নামে আমমোক্তার নামা সম্পাদনক্রমে তাহাকে আমাদের 
আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়! রাখিয়াছি যাহাতে আমাদের পক্ষে উক্ত শ্ীমতা 
গৌরী আচাধ্য-এর দ্বারা আপনি প্রথম পক্ষের সুযোগ মত প্রয়োজনীয় হস্তান্তর 
দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করাইয়া লইতে পারেন। 


৮। তফসিল বণিত সম্পত্তি ইতিপূর্বে কাহারও নিকট হস্তান্তর করি নাই 
বা কোথাও দায়বদ্ধ রাখি নাই; সম্পুর্ন নির্দায় ও নির্দোষ এবং নিষ্ণণ্টক 
অবস্থায় উহ! আপনার নিকট হস্তাস্তর দলিল সম্পাদন ও নিবধ্ধন করিয়া দিবার 
একাধিক পশ্থায় অঙ্গীকার প্রকাশ করিয়। স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও সরল অস্তঃকরণে 
উপস্থিত গণ্যমান্য ও কলোনী কমিটির সভ্যবুন্দ, লোকাল ওয়ার্ড কমিশনার 
প্রভৃতি মান্তজন সমক্ষে আমরা! ১নং দ্বিত য়পক্ষ টিপ সইছ্বারা এবং ২-৩নং দ্বিতীয়- 
পক্ষ স্বাক্ষর দ্বারা অত্র দলিল সম্পাদন করিয়! দিলাম । ইতি--তাং শ্রাবণ 
১৪০২ সাল। ইং ** আগ ১৯৯৫ সাল। 


“তফপিল সম্পাত্তর পরিচয়” 


জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, থানা ও মৌজা দমদম ক্যাপ্টনমেন্ট, জে, এল, 
নং-১৩, সি, এন, দাগ নং-২**১ (পি) অন্তর্গত ই, পি, নং৩৬১ এম-পি-নং 


৪৯ 


৭৭০ দলিল মুসাবিদা 


২৯*-__৫ কাঠা ১৪ ছটাক ৩০ বর্গফুটের মধ্যে ৭ ছটাক বা ৩১৫ বর্গফুট সমতুল্য 
ভূমি মায় তদউপরস্থ একটি টালির ঘর হস্তান্তরিত। 

হস্তান্তরকূৃত ২ ছুই কাঠা তথা-১৪৪০ বর্গফুট ভূমির চৌহদ্দী £ 

উত্তর £ শ্রীমতী আলো রাণী দাস। 

দক্ষিণ £ শ্রীঅনিল চন্দ্র আচার্য্য | 

পূর্ব £ শ্রীযতীন চন্দ্র দাস। 

পশ্চিম £ ডাঃ জে, আর, ধর রোড । 


প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর__ দ্বিতীয় পন্মগণের স্বাক্ষর_ 
১। ১। 
২। 
৩। 
মুসাবিদীকারক £ 
সাক্ষীগণের স্বাক্ষর £ 
এ্যাডভোকেট, 
টাইপ কারক £ ১। 


নিদর্শ--১২ 
তিন হাজার টাক। মূল্যের সম্পত্তির দানপত্র 

দনপত্র গ্রহীতা ঃ 

শ্রীরতন সরকার পিতা মৃত চন্দ্রকান্ত সরকার সাং ১১/১ পান্ন।ঝিল, পোঃ ও 
থানা বারাসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা । 

দানপত্র দাত্রী £ 

১1 শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র স্বামী মৃত স্থুনীপকুমার মিত্র সাং 1 ধানপার্ক 
বারাসাত থানা বারাসাত জেল] উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা গৃহকার্ধ | 

২। শ্রীমতা অনিন্দিতা চৌধুরী স্বামী শ্রীবিমলেন্দু চৌধুরী সাং বিবেকনগর 
পোঃ টিট।গড় থান! খড়দহ জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! জতা হিন্দু পেশ! চাকুরী । 

বন্য শুভ দানপত্র মিদং কার্ষঞ্কাগে। জেল উত্তর ২৪ পরগণা থানা 
ও সাঁবরেজিষ্রি অফিস বারাসাত মৌজা বারাসাত গ্রামে নিম্ন তফদিল বণিত 


বিবিধ দূলিল ৭৭১ 


সম্পত্তি যাহা আমাদের দাত্রীগণের এবং ভূমি গ্রহীতা! তোমার ও পূর্বাধিকারী 
আমাদের মাতা সৌদামিনী সরকার মহাশয়! তাহার নিজ অর্থে ও স্বার্থে বিগত 
ইংরাজী ২৩।১২।৬১ তারিখে মোকাম বারাসাত সাবরেজিষ্ত্রি অফিসে রেজিস্্িরূত 
বুক নং ১ ভলুম নং ১০৮, পাতা৷ নং ১৭১ হইতে ১৭৪, ১৩৮৬১ নং কোবালামূলে 
উষা রানী গাঙ্গুলী, কুমুদরঞ্জন সরকার ও অতুলচন্দ্র দত মহাশয়দিগের নিকট 
হইতে তৎকালীন বাজারের উচিত পনের টাকা প্রদানে খরিদ করিয়! খরিদা 
জমিতে খাস দখলাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ্তে সকলের জ্ঞাতসারে নিজ নিবঢ় 
স্বতে উত্তম স্বত্বের অধিকারিণী হইয়া তিনি মৃত হইলে পর আমর! মাতার 
ওয়ারিশ স্ত্রে নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়! ভগবান ও স্বস্থবান ও 
দখলিকার আছি। 

এক্ষণে তুমি আমাদের মহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইতেছ এবং তুমি আমাদিগকে 
যারপর নাই তক্তি শ্রদ্ধা করিয়৷ থাক এবং আমাদের দুঃখে ও থে তুমি কাছে 
থকিয়। যাব্তীয় সাহায্য করিয়। থাক। সেকারণে তুমি আমাদের অতি স্বেহের 
পাত্র হইতেছ এবং তোমার প্রতি আমাদের স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ নিয় তফসিণ 
বাণত সম্পত্তি দান করিয় দিব স্থির করিয়া! তোমাকে তাহ! জানাইলে তুমি 
উক্ত দান স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে রাজী তাহা! প্রকাশ করায় অগ্য আনুমানিক 
৩০০ তিন হাজার টাকা বাজার মূল্যের নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি 
তোমাকে দান করিয়া দিলাম এবং অত্র দ্বানপত্র দলিল সহি সম্পাদন করিয়া 
স্বীকার, অঙ্গীকার, প্রকাশ ও প্রচার করিতেছি যে তুমি অগ্ত তারিখ হইতে 
অত্র দানপত্র দলিলের বুনিয়াদে আমাদের যাবতীয় স্বত্বে স্বত্ববান হকে হকদার 
দখলে দখলিকার হইয়। দান বিক্রয় মটগেজ প্রভৃতি যাবতীয় প্রকার হস্তাস্তরা- 
দিকরণের ক্ষমতাযুক্তে হাল মালেক সরকার বাহাদুর সেরেম্তায় এবং স্থানীয় 
প্রশাসনে আমাদের নাম খারিজে তোমার ন্জি নাম পত্তনপূর্বক ধার্ধ)কত খাজন৷ 
ও ট্যাকস্‌ আদায় দিয়! দাখিল! ও রসিদ গ্রহণপূর্বক সুখে অন্ঠের বিন! স্বহে নিজ 
নিব, স্বত্থে যদৃচ্ছাতাবে ভোগ দখলের দ্বারা পুত্র পৌত্রা্ি ওয়ারিশান স্থলাভি- 
ষিক্তগণক্রমে ভোগ দখল ন্বহ্ব দখল পরিচালন] করিতে থাক তাহাতে আমরা 
বিংবা আমাদের কোন ওয়।রিশ ব। স্থল।ভিষিক্তগণ কখনে। কোন প্রকার ওজর 
আপত্তি দাবী দাওয়া করিতে পারিব না যদি কেহ করি কিম্বা করে তাহা সব, 
জায়গায় বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। অত্র দানকত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় 
নির্দোষ ও সর্বদায়মুক্ত অবস্থায় আমাদের হস্তান্তর করিবার মত পূর্ণ অধিকার 


৭৭২ দলিল মুসাবিদা 


বর্তমান থাকায় আমরা তোমাকে নিম্ন তফসিল বণিত সম্পত্তি দান করিলাম 
এবং অগ্ঠ তোমাকে দানকৃত সম্পত্তিতে দখল দিয়া দিলাম । 
এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অন্যের বিনানুরোধে স্বেচ্ছায় অত্র দানপত্র 
দলিলের মর্ম সম্যক পড়িয়া বুঝিয়া সহি সম্পাদন করিয়৷ দিলাম । 
ইতি--সন ১৪০১ সালের ৮ই ফাল্গুন, ইং ২১।২।১৯৭৫ সাল 


তফদিল $ দানকৃত সম্পত্তির পরিচয় 

মুসাবিদাকারী 

ইসাদী স্বাক্ষর 

১। 

২। 

নিদর্শ--১৩ 
ভূল সংশোধন দলিল 

শ'.' *** পিতা **' *** সাং. রঃ 
থানা ... »** জেলা *** স্দলিল গ্রহীতা 

শ্রী" *** পিতা **' ৪০ সাং ** 
থানা ". *** জেলা *** দলিল দাত 

কশ্ত ভূল সংশোধন দলিল পত্রমিদং কার্ধধাগে। আমি দলিলদাতা বিগত 
5৪৪ ০৪০ তারিখে *** ** সাবরেজিষ্টারী অফিসের -"" নং এক সাফ 
কোবাল! দলিল ছারা নিয় তফসিল বর্ণিত ভূমি বিভ্রযন করিয়াছি। কিন্তু দলিল 
লেখকের ভ্রম বশতঃ নিয় তফসিল বধিত '* দাগের পরিবর্তে উক্ত দলিলে 


৬৪৪ ৪৩৩ দাগ লিপি কর! হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আমি দলিলদাতা ৮৮:48 
দাগের *** *** শতাংশ ভূমি আপনি দলিল গ্রহিতার নিকট বিক্রয় করিয়াছি 
এবং **-"" দাগের কোন ভূমি আমি বিক্রয় করি নাই বা! উক্ত *** দাগে আমার 
কোন ত্বত্ব নাই এবং তফসিল বণিত অন্যান্য দাগ শুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং 
উক্ত দাগ সমূহের ভূমিও আমি বিক্রয় করিয়াছি। আমি উপরোল্লিথিত রূপ 
ভুল অত্র দলিল দ্বারা সংশোধন করিলাম এবং উপরোক্ত তারিখের *** নং 
সাফ কোবাল! দলিলে যে তফসিল হইতে অত্র দলিলে তদ্রুপ তফসিল শুদ্তভাবে 
লিপিব্ধ করা হইল। অন্ধ দলিল উপরোক্ত দলিলের ভ্রম সংশোধন ও অংশ, 


বিবিধ দলিল ৭৭৩ 


হিসাবে গণ্য হইবে । এতদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজানে সুস্থ শরীরে অত্র ভূল সংশোধন 
দলিল সম্পাদন করিলাম । ইতি--তাং 
তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। 
»্ঞা। 


নিদর্শ--১৪ 
নাকোচ পত্র বা ভিড. অন্ত, ক্যানসেলেশন 

লিখিতং 

শ্রী সাগর পাল পিতা মৃত অজয় পাল, সাং তালবান্দা, থানা খড়দহ, জেলা 
উত্তর ২৪-পরগণা, জাতি হিন্দুঃ পেশা জমাজমি । 

কন্য নাকোচ পত্র বা ডিড, অভ.ক্যানসেলেশন প্র মিদং কার্ধধাগে । 
জেল উত্তর ২৪-পরগণা থানা খড়দহ সাবরেঞজিস্ত্রি অফিস ব্যারাকপুরের এলাকাধীন 
পরগণা কলিকাতার মধ্যে মৌজা তালবান্দা গ্রামে জে. এল. নং ২৮, রে, সা 
নং ১০৪, এল আর ৩৫৪ নং খতিয়ান ভূক্ত ৩২* নং দাগে শালি জমির মধ্যে 
আমার প্রাপ্য খাস দখপিয় ৬২ শতক জমি যাহাতে আমি নিজ স্বত্থে নিজ খাসে 
নিায় নিপোষ অবস্থায় ভোগ দখলে বিদ্যমান আছি। 

নানাবিধ অন্থবিধাহেতু আমার পক্ষে উক্ত সম্পত্তি দেখাশুন] ও রক্ষণা. 
বেক্ষণের অস্থবিধা হওয়ায় আমি গত ইংরাজী ৭-৪-১৯৯৪ তারিখে মোকাম 
বারাসাত ডি. আর অফিসের রেজিঃকৃত ৪ নং বহির, ২৬৩ নং রেজিঃকত 
জেনারেল পাওয়ার অফ এযাটণা বা আমমোক্তীরনামা দলিলের বলে আমার 
কন্যা শ্রীমতী শোভা দ্ধে স্বামী শ্রীগোপাল দে, জাতি হিন্দু, পেশ! গৃহস্থালী, 
সাং বিলকান্দা, থানা খড়দহ, জেল] উত্তর ২৪-পরগণা মহাশয়াকে আমার পক্ষ 
হইতে দেখাশুনা রক্ষণাবেক্ষণ ও খরিঙ্জার নিযুক্ত করিয়া বিক্রয়ের জন্য ক্ষমতা 
প্রদীন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার কথিত আমমোক্তারের কার্ধকলাপ সর্বগ্রাসী 
'এবং আমার স্বার্থের পরিপন্থী হুওয়ায় তাহার উপর বিশ্বাস স্থ্যপন করা সম্ভব 
হইতেছে না। এইভাবে নিষুক্তি বহাল থাকিলে আমার আিক ক্ষতির অভীব 
সন্ভাবন! রহিয়।ছে বলিয়! দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। 


৭৭9 দ'লল মুসাবিদা 


এক্ষণে আমার পক্ষে দেখাণুনা রক্ষণাবেক্ষণ বা খরিদ্মার নিযুক্ত করিয়া 
বিক্রয়ের কোন অস্থবিধা নাই । স্বতরাং গত ইংরাজী ৭-৪-১৯৯৪ তারিখে 
বারাসাত ডি, আর, অফিসের ৪ নং বহির, ২৬৩ নং রেজিঃকৃত আমমোক্তার- 
নামা দলিলখানি নাকোচ বা ক্যানসেল করিবার মনস্ত করিয়াছি । 

সেকারণ অত্র নাকচপত্র দলিল সম্পাদন করিয়া! স্বীকার অঙ্গীকার করিতেছি 
যে, গত ইংরাজী ৭-৪ ৯৪ তারিখে মোকাম বারাসাত ডি আর, অফিসের ৪ নং 
বহির, ২৬৩ নং আমমৌক্তারনাম! দলিলের বলে আমার কন্া শ্রীমতী শোভা 
দে স্বামী শ্রীগোপাল দে, সাং বিলকান্দা, থানা খরদহ, জেলা উত্তর ২৭ পবগণা।, 
জাতি হিন্দু, পেশা গৃহস্থালী কোনবপ কার্য কবিতে বা হস্তান্তর করিতে পারিবে 
না। অগ্যকার তারিখ হইতে উক্ত ও নিয় তফসিল বণিত সম্পত্তি পূর্বের ন্যায় 
ভোগ দখল ও রক্ষণাবেক্ষণ পূর্বক দান, বিক্রয়ের ক্ষমতাযুক্তে পরম স্থখে ভোগ 
দখল করিতে পারিব। তাহাতে অপর কাহারও কোনবপ আপত্তি চলিবে না 
করিলেও বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। 

এতদর্থে সুস্থ শরীরে ব্বজ্ঞানে আপন "ইচ্ছায় অন্যের বিনা প্ররোচনায় স্থিব 
মস্তিষ্কে অত্র নীকোচ পত্র বা] ডিড. অভ. ক্যানসেলেশন পত্র দলিলের মঞ্ন 
সম্যকবপে অবগত হইয়া গত ইংরাঞ্জী ৭-৪-৯ও তারিখে বারাসাত ডি আর. 
অফিসের ৪ নং বহির, ২৬৩ নং রেজিঃকৃত আমমোক্তীর বা জেনারেল পাওয়াব 
অফ এ্যাটণ, পত্র দলিল নাকোচ মর্মে অত্র নাকোচ পত্র বা ভিড অভ. 
ক্যানসেলেশন পত্র দলিল সম্পাদন করিলাম । ইতি-_-সন ১৪০২ সালের ১ল! 
ভাদ্র, ইংরাজী ১৮-৮-১৯৯৫ সাল । 

তফপিল সম্পত্তি 
চৌহদি? 

ইসাদী মুসাবিদাকারক স্বাক্ষর 

১। 

২। 


নিদর্শ ১৫ 
ঘোষণা পত্র 
(10950 ০ 06018186100 ) 
গ্রহিতা ঃ ১। আবছুল গনি মণ্ডল পিতা আবদুল আজিজ মণ্ডল সাকিন 
হাঁদিপুর, পোষ হা'দিপুর, থানা দেগস্গা। 


বিবিধ দলিল ৭৭৫ 


২। মোহাম্মদ সঙ্থ্রাজ্জামান সরদার পিতা মোহাম্মদ বাহাদুর আলী সরদার 
সাকিন টেংরা, পোষ্ট বরুনহাট, থানা হাসনাবাদ। 


৩। মোহাম্মদ আবছুল মজিদ মণ্ডল পিতা মৃত মোক্তার আলী মণ্ডল 
সাকিন হাদ্দিপুর পোষ্ট হাদিপুর, থান! দেগঙ্গা । 


সকলের জাতি মুসলমান, ১।২ নং গ্রহিতার পেশা ছাত্র । সকলের জেলা উত্তর 
২৪ পরগণা। 


দাতাঃ মোহাম্মদ আবদুল হক মণ্ডল পিতা মোহান্গ্দ মোর্তজা মণ্ডপ 
সাকিন হার্দিপুর, থানা দেগঙ্গ। জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, জাতি মুসপমান, পেশা 
কৃষিকার্ধ্য | 


কস্য ভ্রম সংশোধন দলিল পত্র মিদং কার্ঞ্কাগে। আমি দীতা বিগত 
২০।৭1৯৫ ইং তারিখে বারাসাত জেল সাব-রেজিপ্ার অফিসে নিবন্ধিত ৪২৬৮ 
নং সাফ কোবাল! দলিল মূলে আমার স্বত্বদখলীয় দেগঙ্গ! থানার ৯৯ নং চুপরি- 
ঝাড়া মৌজার ১০৬৩ দাগের *১১ শতক জমি মধ্যে আমার মালিকাধীন "৬ শতক 
অর্থাৎ ৪ কাঠা শালিজমি আপনি ১ ও ২নং দলিলগ্রহীতার নিকট বিক্রম করিয়া 
দখল দিয়ছি। 


অত:পর ১-৯-৯৫ ইং তারিখে এই অ'ফসে নিবন্ধিত ৫৪২৭ নম্বর সাফ 
কোবাল। দলিল যূলে ১০৬২ দাগে আমার স্বত্ব দখলীয় '১৬ শতক শালি ভূমি 
মধ্যে **৮ শতক জমি আপনি ২ ও ৩ নং দলিল গ্রহীতার নিকট বিক্রয় করিয়া 
দখল দিয়াছি। 

উক্ত ৪২৬৮ এবং ৫৪২৭নম্বর কোবালা দলি:ল বণিত ১০৬৩ এবং ১০৬২ দাগে 
বিত্রীত সম্পত্তির নির্দিষ্ট চৌহন্দি ভুলবশতঃ লেখা হয় নাই। চৌহদ্দি' লেখা 
একান্ত আবশ্তক হওয়া সত্বেও টাইপ কারক তল করিয়৷ টাইপ করে নাই। 
ভবিষ্যতে আপনাদের খরিদা ভূমিতে ভোগদখলে কোন প্রকার বিজন স্থষ্টি হইতে 
পারে অথবা ভূমির চৌহদ্ছি সংক্রাস্ত বিবাদ দেখা দিতে পারে এই আশংকায় 
সরেজমিনে যে চৌহদ্দি মধ্যে আপনাদিগকে দখল দিয়াছি উক্ত চৌহদ্দি অত্র 
সংশোধনী দলিল ভ্বার। সংযোজন করা একাস্ত আবশ্তাক বলিয়া আপনারা তলব 
করায় আমি অত্র ভ্রম সংশোধনী দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি 
১৯ শে অগ্রহায়ণ ১৪৮২ লাল ৬-১২-৯৫ ইং। স্বাক্ষর 


৭৭৬ দলিল মুসাবিদা 


ঘোধিত তফসিল 
১নং-জেল! উত্তর ২৪ পরগণ! থানা ও সাব-রেজিষ্টারী অফিস দেগঙ্গ। 
মে'জ! হাদিপুর চূপড়িঝাড়া, জে, লি নং ৯৯ রে সাঃ নং১৩৯ তৌজি নং ৩০৪, 
খতিয়ান আর এম ১১৫৬ নং তৃক্ত। ১২৬৩ নং দাগে ১১ শতক 
মধ্যে ২৬৪ শতক সম্পত্তি স্থানীয় মধ্যে কমবেশী ৪ (চার) কাঠ শালি জমি 
অত্র কোবলাতৃক্ত হইতেছে। যাহার বান্ধিক হারাহীরী খাজনা ১* পয়সা। 
ইহাতে চাষাদি হইতেছে। 


বিক্রীত ২৬$ শতক জমির চৌদি 


উত্তরে: একই দাগে আমার নিজ দক্ষিণে দুলাল 

পূর্বে £ আপনার্দের খরিদা ১০৬২ দাগ 

পশ্চিমে £ ১০৬9 দাগ রাজাক খোলদার । 

২নং__জেল! উত্তর ২৪ পরগণা! থানা ও সাব-রেজিষ্টারী অফিস দেগঙ্া 
মৌঙ্। হা'দিপুব চুপডিঝাডা জে. পি নং ৯৯ রেঃ সাঃ নং ০৩৯ তৌজি নং ৩০৭০ 
খতিয়ান আর এস ১১৫৬ নং তৃক্ত। ১০৬২ হাজার বাষটি নং দাগে ১৬ শতক 
মধ্যে ২৮ শতক বিশ্রী । 


বির্লীত "*৮ শতকের চৌহদ্দি 
উত্তরে £ আমি দলিল দাতা নিজে । 
দক্ষিণে ঃ ১*৫৭ দাগ ইয়াদ আলী । 
পূর্বে £ ১০৫৭ দগ ছৌবাক। 
পশ্চিমে £ ২নং গ্রহীতা মন্রুজ্জামান ১০৬০ দাগ। 
ইসাদী মুসাবিদাকারক স্বাক্ষব 
১ | 
| 


নিদর্শ-_১৬ 
পুনঃ সমর্পণ পত্র 
কশ্থয পুনঃসমর্পণ পত্র বা রিকনভেয় নিয়েন্স পত্র মিদ্ং কার্ষঞাগে । আপনি ১৮।৫।৯* 
তারিখে নিম্ন তফসিল বধিত সম্পত্তি বিষুপুর সাবরেজিতী অফিসের ৫৭০/৯* 
বন্ধকনামা দলিল মূলে আমার নিকট আবদ্ধ রাখিয়া! বার্ধিক শতকরা ১০% 


বিব্ধি দলিল ৭৭৭ 


হার সুদে ২৫ *** টাকা খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন । অদ্য সেই টাকা মায় স্থদূসহ 
বুঝি! পাইয়। ও নিয় স্বেচ্ছায় লিখিয়া দিতেছি যে, বদ্বকী সম্পত্তিতে আর 
আমার কোন প্রকার দাবি দাওয়া নাই। আপনার অগ্ককৃলে নিয় তফসিল 
বর্িত সম্পত্তির সম্পূর্ণ দখল ও স্বত্বাধিকার ত্যাগ করিলাম । আপনি পূর্বের 
ন্যায় তাহাতে নিরঙ্কুশ মালিক থাকিয় দান বিক্রয় প্রভৃতি সর্বপ্রকার হস্তাস্তরের 
ক্ষমতাযুক্ত সদ্চ্ছায় পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলবর্তাগণক্রমে ভোগদখল 
করিতে থাকৃন। আমার নিকট তফসিল বণিত সম্পত্তি বন্ধক রাখিবার সময় 
যে সকল দলিল পত্র আমাকে দিয়া ছিলেন তৎসমুদয় আপনার নিকট অর্পণ 
করিলাম । তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার কোন স্বার্থ বা দায়দায়ীত্ 


রহিল না। 
এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে অত্র পুনঃ সমর্পণ পত্র সম্পাদন করিয়৷ দিলাম । 
ইতি ২*-৫-৪৯৫ 
তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
নিদর্শ_১৭ 
পুনঃদায় সংযুক্তি পত্র 


কম্য রেহিনি সম্পত্তির পুণর্বার দায় সংযুক্তির পত্রমিদং কার্ধধাগে । আমি 
১৯৯৩ সালের ২৫শে আগষ্ট তারিখে বারাসাত সাবরেজিস্্ী অফিসের ১৬১৭ নং 
বেহেন দলিল দ্বারা বারাসাত থানার ৬১ নং নোয়াপাড়া মৌজার ৩৪২ দাগের 
৫২ শতক জমি আপনার নিকট রেছেন আবদ্ধ রাখিয়া ১২১০০ টাকা খণ 
গ্রহণ করিয়াছিলাম। পুনরায় আমার টাঁকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় সেই 
সম্পত্তি যাহার তফসিল চৌহচ্দী নিয়ে প্রদত্ত হইল তাহাই পুনরায় অগ্ভ আপনার 
নিকট রেহেন আবদ্ধ রাখিয়া ৫০** টাক] নগদ খণ গ্রহণ করিলাম । বাতিক 
শতকরা ১১% হারে উক্ত টাকার উপর আদায় কালতক স্থদ প্রদান করিব। 
রেহেণকৃত সম্পতি হইতে যদি আপনার পাওন] সমস্ত টাকা আদায় না হয় 
তাহা হইলে আমার অন্যান্য স্থ(বর ও অস্থবর সম্পত্তি বিক্রয় বারা আপনার টাক! 
সহ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন । তাহাতে আমার বা আমার কো'ন 


৭৭৮ দলিল মুসাবিদা 


ওয়ারিশান কাহারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি চলিবে না । কোন প্রকার ওজর 
আপত্তি করিলেও তাহা সর্বদা বাতিল ও অগ্রান্থ হইবে। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সরল অন্তঃকরনে অত্র পুনঃদায় সংযুক্তি পত্রে সহি 
দ্বারা সম্পাদন করিয়া দিলাম | ইতি ১৯-৫-৯৫ ইং | 

নিদর্শ_১৮ 
ডিক্রির স্বত্বনিয়োগ 

ক পিতা'*"ইত্যাদদি (স্বস্বনিয়োজক ) এন্পক্ষ এবং | 

খ পিতা"*"ইত্যাদি (স্বত্বনিয়োগী ) অপরপক্ষ । 

যেহেতু." *আদালতের'*"তারিখের*"'নং মামলায়-'"তাঁরিখে প্রদত্ত ডিক্রী 
ছারা এই আদেশ এবং ভিক্রা প্রদান কর! হইয়াছে যে, উল্লিখিত'*'উল্লিখিত ক- 
কে-*% স্থদসহ.'*টাকা এবং খরচ প্রদ্দান করিবে এবং যেহেতু উল্লিখিত ডিত্রীর 
অধীন উল্লিখিত ক.এর নিকট-"টাকা দেয় এবং প্রদেয় হইয়াছে এবং যেহেতু 
উল্লিখিত ক উল্লিখিত খ-র নিকট এখং তাহার পক্ষে'''টাকার প্রতিদানে 
উল্লিখিত ভিত্রী স্বস্থনিয়েগ এবং বিক্রির জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে । এখন এই 
চুক্তিনামা সাক্ষ্য দিতেছে যে, উল্লিখিত চুক্তি অনুসারে এবং". টাকার প্রতিদানে 
য| উল্লিখিত খ উল্লিখিত ক-কে প্রদান করিয়াছে, যাহার প্রাপ্তি''ইত্যা্দি উল্লিখিত 
ক এতদ্বার| এবং এর অধীন উল্লিখিত ডিক্রী বলে এবং তাহার অধীন উল্লিখিত 
রায় খাতক কর্তৃক উল্লিখিত ক-র নিকট বর্তমান প্রর্দের় অথবা ভবিষ্যতে প্রদেয় 
হইতে পারে এমন সকল অর্থে, সেই সাথে হুদ, খরচ এবং তাহার সকল স্থবিধা 
ও লাভ সেই সাথে আইন অন্মোদিত যেকোন পন্থায় তাহ! নির্বাহ করিবার 
অধিকার উল্লিখিত খ-র নিকট এবং তাহ উল্লিখিত খ কতৃক চূড়ান্তভাবে 
অধিকারে রাখার জন্য হস্তাস্তর বিক্রি এবং স্বহ্বনিয়োগ করিতেছে ঃ এবং উক্লিখিত 
ক উল্লিখিত খ-এর সাথে এতদ্বারা চুক্তিপত্র করিতেছে যে, উন্নিখিত'' "টাকার 
সমগ্রটাই উল্লিখিত ডিক্রীর উপর প্রদেয় রহিয়াছে এবং যে রায় খা'তকের সহিত 
কোন আপোস ব৷ নিষ্পত্তি করেনি বা অন্যভাবে এই ব্যাপারে তাহাকে দায়দায়িত্ব 
থেকে অব্যাহতি প্রদ্ানের জন্ত পাওন] বা দাবি বিলোপ করেনি এবং উন্লিখিত 
ডিক্রী সম্পূর্নভাবে বলবৎ রহিয়াছে এবং তাহা পুর্ণভাবে নির্বাহযোগ্য এবং তাহার 


বিরুদ্ধে কোন পাণ্ট। ভিক্রী নাই। 
সাক্ষী স্বাক্ষর 


বিবিধ দলিল ৭৭৯" 


নিদর্শ--১৯ 
কাবিননাম। 
আমি আঃ মজিদ সেখ পিত! মরহুরশিদ শেখ সাকিন তালবান্দা থান। 
কবিমপুর জেলা নদীয়া । 


কল্তা শুভবিবাহের কাবিননামা পত্রমিদং কার্ধকাগে । আমি আপন নিজ স্থির 
নৃদ্ধি ও মুপলিম শরান্ুনারে অঙ্গীকার করিতেছি যে, জেলা '"থানা "গ্রাম 
.**নিবাসী বিশিষ্ট সদবংশে।ঞ্ত*** সাহেবের অবিবাহিত কনা] *** বিবিকে 
প্রচলিত দেনমোহর মং "টাকা ধার্য করতঃ উহা হইতে দেহেজ মং 
টাকা অলংকারাদ্দি গং "টাকা বক্রী মং "*টাকা দেনমোহর সাবাস্ত করতঃ 
তাহার অর্ধাংশে মং'*'টাকা মোহরে মায়াজ্জল অর্থাৎ বিহিসাহেবা কিংবা 
তাহাব প্রধান ওয়ারিশেব তলব মাত্র আদায় দিব বণী অর্ধাংশ মং***টাকা 
মোহরে মোয়াজ্জল অর্থাৎ বিবাহ স্থির থাকা কালীন ক্রমে ক্রমে আদায় 
দিব। এইবপ দেনমোহরে নিরুপিত"""গ্রাম নিবাপী**এর পুত্র--'উকিল বটেন। 
উক্ত উকিল সাহেবের ওকাল তিতে একজন সাক্গী."গ্রাম নিবাসী '**এর পুত্র 
'**ও ২য় সাক্ষী ***গ্রাম নিবাসী'*'এর পুত্র এই"*'ছুইজনের সাক্ষো স্পষ্ট প্রমাণ 
হওয়ায় বধিত **বিবির নিষুক্তিয় প্রতিনিধির সমক্ষে হাজিরাণ মজলিসে এজ্াব 
কবুল আচরণ আমলে আনিয়া নিয়লিখিত শর্ত সন্চল স্বীকারে বিবি সাহ্বাকে 
স্বীয় ভার্ধ! শ্রেণীতে অর্থাৎ স্ত্রীরূপে স্বীকার করিলাম । এতার্থে আপন খুশীতে 
অত্র কাবিননাম! লিখিয়া দিলাম । ইতি--তীং। 


শর্তাবলী 
১। বিবি সাহেবাকে ইসলামি শরিয়ত অনুসারে অজ্জ, গোছল, রোজা 
নামাজ ইত্যাদি সংক্রান্ত মছল৷ শিক্ষা দিয়া বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ন্যায় 
জীরনযাপন করিব। বিৰি সাহেবাকে পিত্রালয়ে বা আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে 
যাইতে বাধা দিব না। পর্ানশীনভাবে গন্তব্য স্থানে নিব ও আনিব। 
২। উল্লেখিত দেনমোহরের টাকা আদায় দিয়া রসিদ লইব বিনা রশিদে 
কোন ওয়াশীল পাইব না। 


৩। অঙ্ংকার ও দেহাঁজ নিজ জিস্বায় রাখিব, হারাইয়! গেলে অথবা নষ্ট 
হইলে নিজ খরচে তৈয়ারী করিয়া দিব । 


৭৮০ দলিল মুসাবিদা 


৪। কোন কারনে বিবি সাহেবা আমার নিকট হইতে দূরে থাকিলে মানিক 
মং'"*টাকা খোরপোষ দিব । 

৫| যদি আমি লাগাতায় দুই বর নিরুদ্দেশ থাকি বা খোরপোষ 
না দিই বা খোজ খবর না করি বা আমি আমার পরিবারস্থ কেহ কোনরূপ 
অত্যাচার করি বা করে বা আমার দ্বারা কোন দাম্পত্য স্বহের কোন 
ব্যাঘাত হয় তবে বিবি-সাহেবা অত্র ক্ষমতাবলে তোফিজ তালাক প্রদানে অন্য 
স্বমী গ্রহণ করিতে পারিবে। 


ইসাদী লেখক স্বাক্ষর 


নিদর্শ-_২০ 
খুলানামা 
(স্ত্রী কর্তৃক স্বামী তালাক ) 


বরাবর আবদুল মজিদ ব্যাপারী পিং মৃত গণী ব্যাপারী সাং চৈতা, থানা 
বসিরহাট্‌ জেলা উত্তর ২৪ পরগণ]। 

লিখিতং সফুরা খাতুন স্বামী আঃ মজিদ ব্যাপারী বর্তমান নিবাস পিত্রালয় 
মোঃ শফীক দেওয়ান এর বাড়ী সাং ময়লাফেল। থানা দেগঙ্গ! জেল! উত্তর 
২৪ পরগণা কশ্য খুলানামা পত্রমিদং কার্যধাগে। আজ হইতে ছুই বৎসর পূর্বে 
অর্থাৎ ১৫ই চৈত্র ১৪০* সালে আপনি আমাকে ইসলামী সরা! শরীয়ত মতে 
নিকাহ করিয়া আপনার জওজিয়তে আনিয়াছিলেন কিন্তু আপনার গৃহে 
আমিবাব কিছুদিন পর হইতে অযথা! আপনি আমার সহিত অত্যন্ত রূঢ় ও নিষ্ঠর 
আচরণ করিয়া আমার মনবেদনার কারণ হইয়াছেন । ইহা ছাড়া আপনি আমাকে 
বিনা কারণ মারধোর করিতেন, এবং কাবীননামায় লিখিত কোন শর্তই 
আপনি পালন করেন নাই। স্থতরাং আপনাকে স্ব'মী হিসাবে মেনে নেওয়া 
আমার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। সেইজন্য আমি আপনাকে পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইলাম এবং এই ব্যাপারে আপনার অসন্মত্তি না থাকায় আমাদের 
মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না-খাকাই সাব্যস্ত হইল। দেনমোহরের আমার প্রাপ্য 
টাকার দাবী আমি পরিত্যাগ করিলাম । আপনার দেওয়া গহনাপত্র, পোষাক 


বিবিধ দলিল ৭৮১ 


পরিচ্ছদ সবই আমার নিকট রহিল। এতদর্থে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সরল অস্তঃকরণে 
উক্ত খুলনাম! সহি দ্বার] সম্পাদন করিলাম । ইতি-- তাং ১৯৫ ৮ ইং 


স্বক্ষব 
নিদর্শ_২১ 
তালাকন।ম। 
আমি আঃ হামিদ পিতা আঃ মাজেদ সেখ সাকিন গবীবপুব থানা তেহটু 


জেল নদীয়]। 

কম্ত তালাকনাম] পত্রমিদং কারঞ্চাগে । আমার স্ত্রা''" *'পিতা'*"** সাকিন 
থানা" জিলা" "আমার বাধ্যগত নহে । সর্দ। আমাব ও আমার পিতা, 
মাতা ভ্রাতা, ভগ্নীর সহিত ঝগড়া বিবাদ করে । বহু বার প্রবোধ দিয়াও কোন 
গ্লফল পাওয়া যায় নাই । আমি তাহার সহিত ঘর মংলার করিয়া! সুখী হইতে 
পাবিব না৷ বিবেচন। করিয়া অদ্য হাঁজিরান মজলিসে স্থিবচিত্তে আমার স্ত্রীকে 
তিন তালাক বারেন দিলাম । অগ্ঠ হইতে সে আমাব স্ত্রা নহে এবং সে তাহার 
ইচ্ছামত অন্থাত্র দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে, ইহাতে আমার কোন ওজর 
আপত্তি নাই ও রহিল না। তাহার প্রাপ্য অলংকার, দেহেজ ও দেনমোহরের 
বুঝ প্রবোধ দেওয়া হইয়াছে। এতার্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে স্বইচ্ছায় অত্র তালাক- 
নামা লিখিয়৷ দিলাম । ইতি-- সন 

স্বাক্ষর 


নিদর্শ__২২ 
বিবাহ বিচ্ছেদের চুক্তিপত্র 


কশ্য বিবাহবিচ্ছেদ চুক্তিপত্র যিদং কার্ধধাগে। লিখিতং শ্রীহবলচন্দ্র দাস 
পিতা শ্রীরসিকল।ণ দাস সাকিন বাগমোর থানা বীজপুর উত্তর ২৪ পরগণ! 
( অতঃপর পতিঝপে পরিচিত) প্রথম পক্ষ এবং শ্রীমতি আরতিরানী দাস পতি 
শ্রীহ্ুবলচন্দ্র দাস সাকিন বাগমোর থান] বীজপুর উত্তর ২৪ পরগণা (অতঃপর 
পত্বীরূপে পরিচিত) দ্বিতীয়পক্ষ । উভয়ের মধ্যে হিন্দুশান্ত্র অন্যাক্নী বিগত 
২*-৪-১৯৮৩ তারিখে দ্বিতীয়পক্ষের পিস্রালয়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের 
অব্যবহিত পর থেকেই উভয়পক্ষের মধ্যে কলহ, অশাস্তি, মনোমা'লিন্, ঝগড়া 


৭৮২ দলিল মুসাবিদ। 


বিবাদ ও দাম্পত্য অশান্তি সর্বদা! বিরাজ করাম্ম আমরা পক্ষদ্বয্ন দুই বদর যাবত 
পৃথকভাধে বসবাস করিতেছি। দ্বিতীয়পক্ষ বর্তমানে তাহার পিত্রালয়ে বসবাস 
করিতেছে । বর্তমানে বিবাহবিচ্ছেদের চুক্তি করিবার মানসে উভয়ে নিম্নলিখিত 
চুক্তিতে আবদ্ধ হইলাম-__ 

১। আমর] উভয় পক্ষ আলাদীভাবে বসবাস করিব এবং কেহ অন্যের 
সীবনে বাধা বা বিব্র স্থটি করিবার চেষ্টা করিব না। অথবা] পূর্বের জাবনে 
ফিরিয়া আসিবার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হইব ন1। 


২। দ্বিতীয় পক্ষ ইচ্ছ। করিলে প্রথম পক্ষের বাড়ী হইতে গহনাপত্র, পোষাক 
পরিচ্ছদ ব1 ফাণিচার ইত্যাদি লইয়া যাইতে পারিবেন। 


৩। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের জীবিতকাল পর্যন্ত মাসিক ৫** টাকা করিয়া 
খোরপো'ষ দেবেন এবং তাহাদের ওুরসজাত এক পুত্র ও এক কন্যার জন্য মাসিক 
৪০* টাক] হিসাবে ৮০* টাকা তাহাদের ভরণপোধণ খরচ দেবেন। দ্বিতীয় পক্ষ 
সন্তানদের প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়৷ পর্যন্ত তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিগ্যাশিক্ষার খরচ 
এই টাক! থেকে বহন করিবেন। এই ব্যাপারে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নিকট 
হইতে আর কোন টাকা দাখা করিতে পারিবেন না। যদ্দি কোন আদালত 
হইতে এই বিচ্ছেদ চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতি লাভ করে তাহলে প্রথম পক্ষকে এই 
চুক্তির শর্তান্ুমারে ভ'তা প্রদান করার জন্ বাধ্য কর যাইবে না। 


৪। চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষ যে সকপ খণ করিবেন 
তাহার জন্ প্রথম পক্ষের কোন দায়দায়ীহ থাকিবে ন]। দ্বিতীয় পক্ষকেই এসকল 
খণ পরিশোধ করিতে হবে। উক্ত খণের কোন অংশ যদি প্রথম পক্ষকে পরিশোধ 
করিতে হয় তাহ! হইলে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে দেয় খোরপোষের টাকা হইতে 
কাটিয়া লইতে পারিবেন। এই ব্যাপারে দ্বিতীয় পক্ষ কোন আপত্তি করিতে 
পারিবেন না। 


৫€। প্রথম পক্ষ সপ্তাহে একদিন তাহার সন্তানদের সঙ্গে তিন ঘণ্টা সময় 
কাটাইতে পারিবেন । যদি ভবিষ্যতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ উভয়ই পুনরায় স্বানী- 
স্্ী রূপে বসবান করিবার ইচ্ছা প্রক।শ করেন তাহা! হইলে এই চুক্তিপত্র বাতিল 
হইবে এবং প্রথম পক্ষকে আর উক্তরূপ খোরপোষ দিতে হইবে না। 

৬। প্রথম পক্ষ বা দ্বিতীয় পক্ষের কোন একজনের মৃত্যুতে এই চুক্তিপত্র 
বাতিল হইবে। 


বিব্ধি দলিল ৭৮৩ 


এতদর্থে সরল মনে, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র চুক্তিপত্র 
আমরা সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি--৯ই জুলাই ১৯৯৪ সন। 


ইসাদী 
১। পতি--প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর 


২। পত্বী-দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর 


৩। 


নিদর্শ__২৩ 
নাদাবী 

প্রথমপক্ষ £ শ্রীমতি মানপী মণ্ডল স্বামী শ্রীককানাই মণ্ডল সাকিন কবরডাঙ্গা 
রোড থানা ও জেলা বীকুড়া জাতি হিন্দু পেশা গৃহিণী । 

দ্বিতীয়পক্ষ  শ্ীকানাই মগ্ডল পিতা মৃত জগদীশ মণ্ডল সাকিন শুভহ্কর 
সরণী থান। ও জেলা বীকুড়া জাতি হিন্দু পেশ! ব্যবসা । 

কশ্য শুভ না দাবী চুক্তিপত্র মিদং কার্ষধাগে। আমি ১ম পক্ষ আপনি 
২য় পক্ষ এর সহিত বিগত ১৯৯৩ সনে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বামী 
ও স্ত্রী হিসাবে সামাজিক রীতি-নীতি অনুযায়ী দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিয়া 
চলিয়াছি। তৎপর আমাদের বিবাহের আহ্মাণিক ছুই মাম পর আমাদের 
উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় কিছুদিন পর আমি আমার পিত্রালয়ে 
বেড়াইতে যাইলে আপনি আমাকে আপনার বাড়ীতে আনিবার জন্য আজ কাল 
করিয়া ঘুরাইতে থাঁকিয়! প্রায় দেড় বৎসর যাবত আমাকে আমার পিত্রালয়ে 
থাকিতে বাধ্য করিয়াছেন । এবং আমার কোন খোঁজ-খবর নেন না। এবং 
আপনি আমাকে স্ত্রীর মর্ধাদা দিয়ে আপনার ক্রিয়া৷ কর্তব্যাি পালন না করায় 
আমাদের বিবাহিত দাম্পত্য সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ হইয়া! যাইতেছে । অন্যদিকে 
আমি অসহায় মহিল! । আপনাকে বহু অন্থরোধ করা সত্বেও আপনি আমার কোন 
খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা না করায় আমি আমার ভবিষ্যত সৃবিধা ও অন্থবিধার 
বথা চিন্তা করিয়া অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে উক্ত ঘটন] সম্পর্কে 
জানাইলে তাহারা আমা্দিগের উভয়ের উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিলে 
এবং আমাদদিগের উভয়ের বক্তব্য এবং মতামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ষ্ঠ 
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্ত আপনাকে সকল কথা ভুলিয়া উভয়ে স্বামী স্ত্রী হিসাবে 
সম্পর্ক গড়িয়। তুলিবার জন্ত সুপারিশ করিলে তাহাদের নিকট আপনি 


৭৮৪ দলিল মুসাবিদা 


এই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আপনি আমার সহিত স্বামী- 
স্ত্রীর সম্পর্ক রাখিবেন না। ফলে বহু চেষ্টা করা সত্বেও উক্ত ব্যক্তিগণ কোন 
ফল না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, উভয়ের তবিষ্যত 
স্থবিধার্থে ও মঙ্গলার্থে যাহাতে কেহ কাহাকেও স্বামী ব! স্ত্রী হিসাবে দাবী 
করিতে নাপারেন বা কেহ কাহারও ক্ষতি সাধন করিতে না! পারেন বা 
কোনদিন যাহাতে উভয়েব মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ন1 থাকে বা উভয়ে অন্থাত্র 
বিবাহ করিতে কেহ কোনপ্রকার বাধা-বিষ্ষের স্যত্তি করিতে বা বাধা বিশ্ন 
ঘটাইতে ন। পাবেন সেইজন্য অন্তর ন দাবী চুক্তিপত্র মাধ্যমে চিরদিনের জন্য স্বামী 
ও স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়। দেওয়া হইল। তাহাতে উভয়ের মধ্যে কাহারও 
কোনপ্রকার আপত্তি নাই বা রহিল না । অগ্ হইতে একে অন্যকে কেহই স্বামা 
বা স্ত্রী হিসাবে দাবী করিতে পারিবেন না, বা করিব না । উক্ত সিদ্ধান্ত উভয়ে 
মানিয়৷ লইলাম। উক্ত চুক্তি দ্বারা আমার্দিগের বিবাহিত দাম্পত্য সম্পর্ক বা 
স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক অত্র ন৷ দাবী চুক্তির ক্ষমতা বলে বাতিল করিয়াছি। কেহ 
কাহাকেও কোনদিন স্বামী স্ত্রী হিসাবে দাবী করিয়া কোন আদালতে কোন মামলা 
করিতে পারিবেন না বা করিব না বা করিবার চেষ্টাও করিব না1। যদ্দি কেহ 
কাহাকেও দাবী করিয়া মামল! করিয়া থাকি বা কাহারও দ্বারা অন্য কোন 
ষড়যন্ত্মূলক কাধ্যকলাপে জড়িয়ে দাবী করিয়া থাকি তাহা 'অত্র ক্ষমতা বলে 
বাতিল হইবে। এবং অদ্য হইতে আমি বা আপনি আমাদিগের ব্যতিত অন্ঠ 
কাহাকেও বিবাহ করিলে তাহাতে উক্ত ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি নাই 
বা! রহিল ন] বা যদি বাধা প্রদান করিয়া! থাকি তবে তাহাও বাতিল হইবে। 
এবং অন্য হইতে আমাদিগের উভগ্নের মধ্যে কেহ মৃত্যুবরণ করিলে যদি 
আমাদ্দিগের কাহারও কোন অর্থ সম্পদ থাকে তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হিসাবে 
দাবী করিতে পারিব না এবং গ্রাম্য ব্যক্তিগণ অর্থাৎ অত্র চুক্তির সাক্ষীগণ 
উপরোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদীন করিলে আমরা উভয়ে উক্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া নিলাম। 
উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমাদ্দিগের কাহারও কোন প্রকার আপত্তি নাই বা 
বহিল না বা কখনও কোন আপত্তি করিব না অগ্য হইতে উক্ত নাধাবী চুক্তির 
ক্ষমতাবলে উভয়ে উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইতে বঞ্চিত হইলাম | আমাদিগের 
মধ্যে অগ্ভ হইতে যে কোন সময় উক্ত বিবাহিত সম্পর্ক নিয়ে কোন তঞ্চকতা৷ 
প্রকাশ পাইলে উপযুক্ত আদালতের মাধ্যমে যে কেহ শাস্তিযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিতে পারিবেন তাহাতে অত্র ক্ষমতাবলে কোন আপত্তি চলিবে না। এতার্থে 


বিবিধ দলিল ৭৮৫ 


সঙ্ঞানে সরল মনে সুস্থ চিত্তে অন্যের বিনা অঙ্রোধে অন্তর নাদ্দাবী চুক্কিপত্র 
পড়িয়া উহার মর্ অবগত হইয়া আমরা! সহি সম্পাদন করিলাম । অত্র!নাদাবী 
পত্রের মূলকপি প্রথম পক্ষের হেফাজতে ও দখলে থাকিবে। আমি দ্বিতীয়পক্ষ 
উহার জেরক্স এক কপি বুঝিয় পাইলাম | ইতি-_-সন 


ইপাদী স্বাক্ষর 
১। প্রথমপক্ষ 
২। দ্বিতীয়পক্ষ 
৩। 

নিদর্শ-২৪ 


স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পাদিত ভরণপোষণের বা প্রতিপালনের 
চুক্তিপত্র বা এট্রিমেণ্ট, যাছা পৃথক বাসের চুক্তিপঞ্জ ব! 
এপ্রিষেপ্ট নহে 


কন্ঠ স্বামী ও শরীর মধ্যে সম্পাদিত ভরণপোধণের বা গ্রতিপালনের চুক্তিপত্র 
মিদং কার্ষঞাগে । 

অদ্য ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২* তারিখে প্রথম পক্ষ শ্রী তপন চক্রবর্তী 
পিং স্বৃত অভয় চক্রবস্তা সাং দেশবন্ধু রোড থানা বারাসাত বয়স আহ্মাণিক 
৩২ বখসর (অতঃপর অত্র দলিল মধ্যে “স্বামী' বলিয়া উল্লেখিত ) এবং দ্বিতীয়, 
পক্ষ শ্রীমতী অধরা! চক্রবর্তী স্বামী শ্রী তপন চক্রবর্তী সাং দেশবন্ধু রোড ও থান! 
বারাসত বয়স আনুমীণিক ২৪ ( অতঃপর অন্ব দলিল মধ্যে "স্ত্রী বলিয়া উল্লেখিত) 
এর মধ্যে অন্র চুক্তিপত্র ( এগ্রিমেন্ট পত্র ) সম্পার্দিত হইল। চুক্তির শর্তাবলী 
নিয়ে লিখিত হুইল £ 

১। স্বামী তাহার স্ত্রীর ভরণপোষণের তথ। প্রতিপালনের নিযিত্ত এবং 
তৎসহ পরে উল্লেখিত তাহাদের সন্তানবর্গেক্ন প্রতিপালণের নিমিত্ত ততদ্দিন 
যাবৎ নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে ৬** (ছয় শত) টাকা প্রদান করিবেন, যতদিন না 
পক্ষগণ একত্রে বববাস করিবেন এবং স্ত্রী বশ্তদ্ধ ও পবিভ্র জীবনযাপন করিবেন £ 

এই বাবদ স্বামী কর্তৃক প্রথম সপ্ত।হের টাক! প্রদেয় হইবে ২-৪-৯৫ তারিখ 
অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার মধ্যে । 

রর 


৭৮৩ দলিল মুদাবিদ 


২। ভরণপোষধণযোগ্য সন্তানদের নাম যথাক্রমে 

(ক) দেবল চক্রবর্তী, পুত্র, বয়স ৮ ( আট) বৎসর । 

(খ) অলক চক্রবতাঁ, কন্া, বয়স ৫ ( পাঁচ) বৎসর। 

৩। শ্্রীউক্তটাকা প্রাপ্ধ হইয়া তাহা স্বীয় (এবং কথিত সন্তানবর্গের ) 
ভরণপোষণ ও স্থ্রক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করিবেন। এবং এই চুক্তিপত্র সম্পাদিত 
হইবার পর স্ত্রী কোন উৎস হইতে কর্জ গ্রহণ করিবেন নাবা কোন সম্পত্তি 
দায়বদ্ধ করিবেন না কিংবা স্বামীর সামাজিক মর্ধাদা! ক্ষুপ্ন হইতে পারে এপ 
কোন কার্য করিবেন না। 


৪। তবে শর্ত থাকে যে, স্ত্রী ডবু' বি- পি এপ- পরীক্ষা! দিয়েছেন। তিনি 
ষদি চান্রীতে নিযুক্ত হন এবং যোগরান করেন তাহা হইলে স্বামীর নিকট 
হইতে তাহার নিজের ও সন্তানদের কোন কম ভরণপোষণ পাইবেন না । 

৫£। প্রকাশ থাকে যে, কথিত সন্ত/নবর্গের যে কোন কাহারও বয়ন ১৬ 
(ষোল) বৎসর অতিক্রম করিলে সে স্বামীর হেফা'জতে ও নিয়ন্ণাধীনে আসিবে । 
পুনশ্চ স্ত্রী পবিত্র ও শুদ্ধ জীবনযাপন করা হইতে বিরত হইলেও সন্তানবর্গ 
স্বামীর নিয়ন্্ণাধীনে আপিবে। যতদিন বর্তমান চুক্তিপত্র বলবৎ থাকিবে 
ততদিন স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে কোন বিবাহ সম্বদ্ধীয় মকদ্দম! দায়ের করিতে পরিবেন 
না, তবে এই দলিগ নির্বাহিত হওয়ার তারিখের পর কোন ব্যাভিচারের ঘটন। 
ঘটলে স্ত্রী ইচ্ছা করিলে স্বামীর বিরদ্ধে হিন্দু বিবাহ অধিনিয়ম, ১৯৫৫ অলুলারে 
বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনিতে পারিবেন । 


বর্তমান চুক্তি অন্যায়ী সময়মত টাকা প্রদানে স্বারমী ব্যর্থ, অসমর্থ, অনিচ্ছুক 
বা অক্ষম হইলে স্ত্রী এই চুক্তির শর্তাবলীর বলবৎ করণের জন্য যে যে আইনাহ্নগ 
ব্যবস্থা গৃহীত হইতে পারে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন। পুনশ্চ এই চুক্তি 
বিভমান না থ।কিলে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে যে যে ব্যবস্থা লইতে পারিতেন তাহাও 
লইবার অধিকার ও ক্ষমতা স্ত্রীর থাকিবে । 

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে সাক্ষীগণের সাক্ষাতে আমর! পক্ষগ্বয় অত্র 
চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়৷ দিলাম । .ইতি--তাং 

ইসাদী স্বাক্ষর 

১। স্বামী 

২। ত্র 


বিব্ধি দলিল ৭৮৭ 


নিদরশ-২৫ 
চিরস্থাক্সী মাসোছারা 
পরম আরাধ্য মদীয় গুরুদেব শ্ীশ্রীমৎ .... 
স্বামীজী''' .: *** ০ সাং *** .... "”" থানা ১ জেলা **. 


আপনি আমার চিরারাধ্য গুরুদেব হইতেছেন। আমি আপনার অনুগত, 
বাধ্যগত, ভক্ত ও সেবক তথা শিন্ত হইতেছি। শ্রীধাম কাচরাপাড়া সঙন্গিকটস্থ 
কাপা ধামে আপনি একটি আশ্রম, মন্দির স্থাপন করিয়। তথায় শাস্ত্র অধ্যায়ন, 
ধর্স চর্চা প্রভৃতি লইয়া জীবনযাপন করিতেছেন । আশ্রম ও মন্দিরের উন্নয়নকল্পে 
আপনার প্রত্যেক শিষ্যেরই কিছু কর্তব্য রহিয়াছে এইরূপমনে করিয়া অত্র দলিল 
সম্পাদন ক্রমে স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, বর্তমান বাংলা ১৪০২ সালের 
বৈশাখ মাস হইতে প্রতি মাসে মামোহারা হিসাবে আপনার আশ্রমের জন্য আমি 
আমার সম্পত্তি হইতে ২০* ছুই শত টাকা আপনার শ্রীচরণে পাঠাইব। 
আমার বংশধর ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্তব্যক্তিবর্গ মিলেও এইরূপ অর্থ পাঠাইতে 
বাধ্য থাকিবে। কেহ এইটাকা পরিশোধ করিতে অবহেলা করিলে কিংবা 
আদায় ন৷ দিলে আদালতযোগে উহা! আদায় করা যাইবে । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সরল অস্তকরণে অত্র চিরস্থায়ী মাসোহারা দলিল 
সম্পাদন করিলাম । ইতি--১৮-৪-৯৫ ইং 

ইসাদী মুনাবিদাকারক স্বাক্ষর 

৯.1 

| 


নিদর্শ_ ২৬ 
জীবন স্বত্বের মাসোছার! বা বার্িক বৃত্তি 


পরম পৃজনীয়! রেণুক1 গাঙ্গুলী স্বামী ৬ভৃপেঙ্জ কুমার গাঞুলী মাকিন দেবোরা 
রোড, থানা বারাসাত জেলা উত্তর ২৪-পরগণা। 

লিখিতং শ্রীমহার্দেব গাস্থুলী পিতা এভৃপেন্জ্র কুমার গাঙ্গুলী সাকিন দেবোরা 
রোড থান। বারাীত জেল। উত্তর.২৪ পরগণা । 

কশ্ত জীবন স্বত্থের মাসোহারা পত্রমিদূং কার্ষঞাগে । আপনি আমার মাতৃদেবী 
হইতেছেন। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আপনার স্বনামী ও বেনামী যাবতীয় স্থাবর 
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সম্পত্তি বিগত ২-২-১৯৮৭ তারিখে নিবন্ধিত ৭** নম্বর দানপত্র দলিল মূলে 
আমার অনুকূলে দান করতঃ দখল অর্পণ ক্রমে আপনি নিঃন্বত্ববতী হইয়াছেন । 

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি এতহ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আপনি 
যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন আমি আপনাকে মাসিক ২০০০ ছুই হাজার 
টাকা মাসোহারা আদায় দিব । প্রতি মাসের সাত তারিখের মধ্যে নগদ অথবা চেক 
মারফৎ উক্ত টাকা আপনার অন্থকূলে পরিশোধ করিব। উক্ত মাসোহারা টাকা 
পরিশোধ নিশ্চিত করণার্থ নিয় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আবদ্ধ রহিল আপনি 
যতকাল জীবিত থাকিবেন ততদিন আমি বা আমার ওয়ারিশ ও স্থলবর্তীগণ, 
উক্ত সম্পত্তি কোন প্রকার হস্তান্তর ব! দায়বদ্ধ করিতে পারিবে না বা পারিবেন 
না। প্রকাশ থাকে যে আমি কিংবা আমার ওয়ারিশগণ আপনার মাসোহারার 
টাক পরিশোধ না করিলে এই দলিল বনিয়াদে আদ্দালতযোগে আপনি তফসিল 
বণিত সম্পত্তি ক্রোক নিলাম দ্বারা মাসোহারা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন । 
ইহাতে আমি কিংবা আমার ওয়ারিশান ও স্থলবতাদ্দের কাহারও কোন 
প্রকার ওজর আপত্তি থাকিবে না ব! করিবে না, করিলেও তাহা সবদ] সবাবস্থায় 
বাতিল ও অগ্রাহথ হইবে। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে সরল মনে অত্র মাসোহার! দলিল লিখিয়! দিলাম । 
ইতি--২৪-৫-৯৫ 

তফসিল 
ইসা স্বাক্ষর 


নিদশ -২৭ 
সম্তান স্বীকার পত্র 

আমি শ্রীরমেশ দাস পিতা ম্বত নরেন দাস সাকিন নবীপুর থানা ডোমকল, 
জেলা মুশিদাবাদ, জাতি হিন্দু পেশা! ব্যবসা । অত্র স্বীকার পত্র সম্পাদন পূর্বক 
স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, শ্রীমান রাজীব চন্দ্র দাস আমার বৈধ সম্তান + 
সে আমার আইনানুগ ও বৈধ ভাবে বিবাহিত পত্বী শ্রীমতি বাসস্তি দাসের 
গর্ভজাত সন্তান হইতেছে। 

আমার উক্ত সন্তান শ্রীমান রাজীব চঙ্জ দাস হিন্দু দায় ভাগ বিধান অসার 
আমার বৈধ ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকারী হিসাবে সর্বপ্রকার অধিকার ভোগ করিতে, 
পারিবে তাহাতে কাহার ও কোন প্রকার ওজর আপত্তি চলিবে না। 


বিবিধ দলিল ৭৮৯ 


এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙজ্ঞানে সরল অন্তঃকরণে অন্তর স্বীকারপত্র সম্পাদন 
করিলাম । ইতি-২৮শে বৈশাখ, ১৪০২ সাল। 

ইসাদী স্বাক্ষর 

১। 

হা 


নিদর্শ_ ২৮ 
খণ স্বীকার পত্র 

লিখিত আমি শ্রীযাদদব চক্রবর্তা পিতা মৃত অমূল্য চক্রবর্তী সাকিন 
হরিহরপুর থান] বারাসাত জেল! উত্তর ২৪-পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা! ব্যবসা । 

এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, জেলা উত্তর ২৪ পরগণার 
বারাসাত থানার প্রসা্পুর গ্রামের শ্রীঅনিল রায় পিতা৷ ৬লম্ম্ীকান্ত রায়-এর নিকট 
আমি ২৫,০০* ( পঁচিশ হাজার ) টাকার জন্য দায়বদ্ধ আছি। আমার এই 
স্বীরৃতিপত্র স্বেচ্ছায় সঙ্জানে সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি--২৮শে বৈশাখ 
১৪০২ সাল। 

ইস।দি স্বাক্ষর 

১ | 

২। 

নিদর্শ-_২৯ 
নাম পরিবর্তনের ঘোষণামূলক পোল খত 

সবাই জ্ঞাত হোক যে, এই দলিল দ্বারা, আমি, নিয়স্বাক্ষরকারী, এতহ্ারা 
আমি আমার মূল নাম"“চূড়াস্তভাবে প্রত্যাহার এবং এর ব্যবহার পরিত্যাগ 
করিয়াছি এবং তাহার পরিবর্তে'''নাম গ্রহণ করিতেছি । এবং আমার নামের 
তেমন পরিবর্তন প্রমাণের উদ্দেশ্তে আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, এরপর 
থেকে আমি সব সময় সকল রেকর্ড, খত, দলিলাদি এবং অন্তান্য লেখায় এবং 
সকল মামলা, মোকদ্দম! এবং কার্ষধারা এবং সেই সাথে সকল লেনদেন এবং 
কার্ধত্রমে আমি আমার উল্লিখিত নাম (গৃহীত নাম ) আমার পরিত্যক্ত নামের 
( মূল নাম ) পরিবর্তে ব্যবহার করিব। 

এবং আমি এতদ্বারা সকল ব্যক্তিকে, সে থেই হোক, সব সময় আমাকে 
এবং আমার উত্তরাধিকারীদেরকে শুধুমাত্র আমার গৃহীত নামেই পরিচয় প্রদান 
এবং সম্বোধন করার প্রাধিকার প্রদান এবং আবষ্ঠক বোধ করিতেছি । 
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এর সাক্ষ্য স্ববপ আমি এখানে আমার মূল নামে এবং আমার পরিবতিত 
এবং গৃহীত নামে:আজ'* তারিখে দস্তখত করিতেছি । 
তারিখ 


গৃহীতনামে দস্তখত 


নিদর্শ ৩৩ 
এওয়াজ পরিবর্তন দলিল 


১ | জী চ' পিতা শ্রী ****সাং থানা'**'"' জেলা 


২। শ্রী “ছ' পিতা শ্রী''-.'সাং -' থানা....*জেলা 
_ প্রথম পক্ষ 


১। শ্রী'প' পিতা "সাং" থানা -.১ জেলা -'... 
২। শ্রী 'ফ' পিতা'**.* সাং... থানা***** জেলা" *... 
--ছ্বিতীয় পক্ষ 
কল্সা স্থিতিবান রায়ত জোতন্বত্বের জোত জমির এওয়াজ পরিবর্তন দলিল 
পরমিদং কার্ধঞাগে । আমি ১নং প্রথমপক্ষ নৈহাটী সাবরেজিগ্নারী অফিসের-_ 
তারিখের--নং ভল্যুমের"*****নং এক সাফ কোবালাযূলে আমার অপর তিন 
ন্বাতানহ খরিদ করিয়া আপোষ সংস্থা মূলে নিয় (ক) তফসিলের ১নং সম্পত্তি 
'আমার ছাহামে পাইয়া ভোগদখল করিয়া আপিতেছি এবং প্রথমপক্ষ বিগত ... 
ই তারিখে নিম্ন (ক) তফসিলের বণিত ২নং সম্পত্তি কাজীপাড়া নিবাসী “ঝ” 
রেজিষ্টারীকৃত সাফ কোবাল! দলিলমূলে খরিদ করিয়া খবিদ হ্ত্রে ম'লিক ও দখল- 
কারিণী নিয়ত আছি । নিম্ন €খ) ১নং ও ২নং তফদিলে বর্ণিত সম্পত্তি 


দাগের ভূমিসহ_--দাগের ভূমি বিগত তারিখে শ্রী গং 
শী গং হইতে বিগত তারিখে খরিদ করিয়। মালিক ও 
দখলকার নিয়ত থাকাবস্থায় বিগত ইং তারিখে আমার দ্বিতীয় পক্ষ- 
গণের পিতা শ্বগায় “জ” উক্ত শ্রী গং হইতে জয়সেরপুর সাব- 


রেজিষ্টারী অফিসের নং ভল্যুমের নং এক সাফ কোবালা মূলে 
খরিদ করিয়া মালিক ও দখনকার হইয়া! নিম্ন (খ) ১নং ও ২নং তফসিলের ভূমি 
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তাহার নিজ ছাহামে পাইয়! ভোগ দখল করিতে থাকা অবস্থায় তিনি পরলোক- 
গমন করিলে আমরা ২য় পক্ষ পৈত্রিক ওয়ারিশী সুত্রে মালিক ও দখলকার আছি। 
নি ক) নং তফসিলের সম্পত্তি পরিমাণে অল্প এবং আমি ১নং প্রথম 
পক্ষের দখল ব্যবহারের কোনই স্থবিধা নাই এবং আমি নং প্রথম পক্ষের 
নিম (ক) ২নং তফসিলে বণিত সম্পত্তিতে কোনঞপ নির্মাণকার্য করিবার মত 
মাধিক ব্যবস্থা! না থাকায় আমরা ১নং, ২নং প্রথম পক্ষ নিয় (ক) তফসিল 
বগিত সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া আমাদের লপ্ ও স্থবিধাজনক স্থানে কষিউপযোগী 
জমি অর্জন করিয়া কৃষিকার্ধ করিবার জন্য মনস্থ করিয়াছি। আমরা ২য় পক্ষ- 
গণের এলাকায় যথেষ্ট সম্পত্তি আছে এবং নিম্ন (খ) ১নং ও ২নং তফসিলে বণিত 
জমি আমাদের বসত বাড়ী হইতে বহ্‌দুরে এবং ঠিকমত ফসলাদি উৎপাদন 
করিতে পারি না বিধায় ও আমাদের ছেলেমেয়ের! চাকুরী ও লেখাপড়া উপলক্ষে 
কলিকাতা শহরে নিয়ত বসবাস করিতেছে এবং আমরা বেশীর ভাগ সময়ই 
কলিকাতা! শহরে বাস করি। বর্তমানে অত্যাধিক উচ্চ হারে বাড়ীভাড়৷ দেওয়া 
২ইতেছে বিধায় কলিকাতা শহরে এন্টট। নিজন্ব বাভী করার মনস্থ করি । আমরা 
১ম ও ২য় পক্ষের উপরোক্ত মনোভাবের স্যি হওয়ায় এবং আমরা ১ম পক্ষ 
আমাদের স্বন্ব দখলীয় নিম্ন (ক) তফপিলের সম্পত্তির নহিত আপনাদের ২য় পক্ষের 
(খ) তফসিলের সম্পত্তি এওয়াজ পরিবর্তন করিবার ইচ্ছা গ্রকাশ করায় আমরা 
উভয্পক্ষ তাহা এওয়াঞ্জ করিতে স্বীকৃত হইয়া আমরা ১ম পক্ষ আমাদের স্বত্ 
দখলাঁয় (ক) তফসিলের বঠিত সম্পত্তি যাহার মূল্য মং_----টাকা তাহা 
আমর! ২য় পক্ষের স্বত্ব দখশীয় (খ) তফসিলে বণিত সম্পতি যাহার যুপ্য মং 
_-- টাক! হইবে তাহার সহিত আমরা উভয়পক্ষ নিজ নিজ স্বত্ব দখলায় 
সম্পত্তি এওয়াজ পরিবর্তন করিয়। খ) তফমিলে বণিত-_-_-নং সম্পত্তি আমি 
১নং ১ম পক্ষ 'চ' এবং (খ) তফসিলে বণিত ২নং সম্পত্তি আমি ২নং ১ম পক্ষ 
“ছ' বুঝিয়া নিলাম ও (ক) তফসিলে বণিত সম্পত্তি আমরা 'প' ও 'ফ' বুঝাইয়া 
দিলাম। অগ্য হইতে আপনার! প্রথম পক্ষগণ নিয় (খ) তফসিলে বণিত ১নং 
সম্পত্তিতে ১নং ১ম পক্ষ “চ' ও ২নং সম্পত্তিতে ২নং ১ম পক্ষ 'ছ' আমরা দ্বিতীয় 
পক্ষগণের যাবতীয় ষোল আনা স্বত্ব এওয়াজ সুত্রে স্বত্ববান ও মালিক দখলকার 
হইয়! উপরস্থ মালিক সরকারে আমরা দ্বিতীয় পক্ষগণের নামের স্থলে আপনার! 
১ এবং ২নং প্রথম পক্ষের নামজারী করতঃ দান, বিক্রয়, রেহান ইত্যাদি সর্বপ্রকার 
হস্তান্তরের ও প্রয়োজনীয় রূপান্তরের ক্ষমতাযুক্ত আপনারা ১ এবং ২নং ১ম পক্ষ 
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পুত্র পৌত্রাদিমাপ ওয়ারিশান ও স্থলবতাগণক্রমে পরম স্থথে ভোগ দখল করিতে 
রহেন ও রুক। ইহাতে আমরা ২য় পক্ষের পুত্র পৌত্রাদি মায় ওয়ারিশান ও 
স্থলবর্তাগণক্রমে কোন ওজর আপত্তি দাবী দাওয়া কিছুই করিব না বা করিবেন না। 
করিলে তাহা সর্ব আদ্দালতে অগ্রাহ্য ও বাতিল হইবে । নিয় (খ) তফফসিলে বর্ধিত 
সম্পত্তি সম্পর্কে আমরা দ্বিতীয় পক্ষদ্বয় ওয়ারিশা নক্রমে চিরতরে নিংস্বত্ববান হইলাম 
এবং আমাদের যাবতীয় স্বত্ব আপনার! প্রথম পক্ষের উপর বন্তিল এবং অগ্য হইতে 
নিম্ন (ক) অফমিলে বণিত সম্পত্তিতে আপনারা দ্বিতীয় পক্ষ 'প' ও ফ* আমরা 
প্রথম পক্ষগণের যাবতীয় ফোল আনা স্বত্ব এওয়াজ সুত্রে স্বত্ববান ও মালিক দখলবার 
হইয়া উপরস্থ মালিক সরকারে আমরা প্রথম পক্ষগণের স্থলে আপনারা দ্বিতীয় পক্ষ- 
গণের নামজারী করতঃ দান, বিক্রয়, রেহান ইত্যাদি সর্ব প্রকার হস্তান্তরের ও 
প্রয়োজনীয় বপান্তরের ক্ষমতাযুক্ত আপনার। ১ এবং ২নং দ্বিতীয় পক্ষপুত্র পৌত্রাদিমায় 
ওয়ারিশান ও স্থলবত'গণক্রমে কোনঝপ ওজর আপত্তি দাবী দাওয়! কিছুই করিব 
না! বা করিবেননা। করিলে তাহা সর্ব আদালতে অগ্রাহ্য ও বাঁতিল হইবে । নিম্ন ক) 
তফমিলের বর্ধিত সম্পত্তি সম্পর্কে আমর! দ্বিতীয়পক্ষ মায় ওয়ারিশীনক্রমে চিরতরে 
নিঃস্বত্ববান হইলাম এবং আমাদের যাবতীয় স্বত্ব আপনার] প্রথম পক্ষের উপর 
বন্তিল। আমরা উভয়পক্ষ নিম্ন (ক) ও (খ) তফসিল বপ্ধিত নিজ নিজ সম্পত্তি 
সম্পূর্ন নির্দায়ী ও নি্ণ্টক অবস্থায় এওয়াজ পরিবর্তন করিলাম । কোন পক্ষের 
ক্লতকর্মের দরুণ কোন পক্ষের ক্ষতি হইলে যে পক্ষের ক্ষতি হইবে অপর পক্ষ তাহা 
পুরণ করিতে মায় ওয়ারিশানক্রমে বাধ্য রহিলাম ও রহিলেক। এত দর্থে 
স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে (ক) তফদিলের বর্ণিত সম্পত্তি দ্িতীয় পক্ষের দখলে বুঝাইয়। দিয়া 
ও (খ) তফসিলের বর্ণিত সম্পত্তি প্রথম পক্ষের দখলে বুঝাইয় দিয়া আমরা উভয়পক্ষ 
অন্ন এওয়াজ পরিবর্তন দলিল সম্পাদন করিলাম | ইতি-_- তাং'*" * *** 

তফসিল (ক) যাহা “চ” ও “ছ' পাইলেক। 

১। জেল! উত্তর ২৪ পরগণা থান1***.* অধীন "***নং মৌজায় 

নং খতিয়ানের দাগের শতাংশ ভূমি এওয়াজকৃত বটে। যাহার 

হারাহারী খাজনা টাকা সরকারে আদায় হয় । 

২। অন্থবপভাবে লিখিত হইবে । (২নং তফসিলের সম্পত্তির জেলা, 


থানা মৌজা, খতিয়ান, দাগ পরিমাণ । ) 
তফসিল /খ) যাহা 'প' ও “ফ' পাইলেক। 
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১। অনুরূপভাবে লিখিতে হইবে । (নং সম্পত্তির জেলা, থানা, মৌজা, 


খতিয়ান, দাগ, পরিমাণ । ) 
২। অনুরূপভাবে লিখিতে হইবে । ( ২নং সম্পত্তির জেলা, থানা, মৌজা, 


খতিয়ান, দাগ, পরিমাণ । ) 
অত্র দলিল__-__------ ফর্দে লিখিত-_--_------ 
লেখকসহ-__-_-_জন সাক্ষী । স্বাক্ষর 
লেখক 
নিদর্শ--৩১ 
অছ্ি নিয়োগপত্র 
প্রথম পক্ষ £ 


১। শ্রীরবিন দে পিং ৬হরিপদ দে সাং তারপল্ী । 

২। শ্রীঅজিত দে পিং ৬হরিপদ দে সাং রামরুফ্ণপুর ৷ 

৩। শ্রাদদেবেন দে পিং ৬হরিপদ দে সাং বনমালীপুর থান] বারাসাত জেলা 
উত্তর ২৪ পরগণা । 

দ্বিতীয় পক্ষ £ 

শ্রীমণীজ্জরনাথ রায় পিং ফণীজ্দ্রনাথ রায় মাং নয়নকানন, থানা বারাসাত জেলা 
উত্তর ২৪ পরগণা। 

যেহেতু আমাদের অছি নিয়োগ করিয়া তাহার হস্তে যাবতীয় বৈষয়িক কার্ধ 
নির্বাহ ও তদারকির ভার সমর্পণ করা ব্যতীত আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা 
করিবার আর কোন উপায় নাই, কেননা ১ম পক্ষের অবিমৃষ্যকারীতা ও 
অসাবধ।নতার জন্য অনেক ধার দেন! হইযা তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে | সেই- 
হেতু আমরা ১ম পক্ষ ওয়ারিশানক্রমে বাধ্য হইয়া এইরূপ স্বীকারবদ্ধ ও নিয়রূপ 
নিয়মাধীনে কার্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়! ২য় পক্ষকে অছি নিযুক্ত করিলাম । 

এক্ষণে এই দলিল মধ্যে যেখানে ১ম পক্ষ উল্লিখিত হইবে সেখানে এই দলিল 
সম্পাদনকারীগণকে বুঝাইবে। ২য় পক্ষের স্থলে অছি মহাশক্নকে বুঝাইবে। 

নিয়মাবলী 

১। ১ম পক্ষ তাহাদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ ও 

পরিচালনার ভার ২য় পক্ষকে অর্পণ করিলেন । 
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২। এই দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে ২য় পক্ষ আমাদের নিযুক্ত ও 
কর্মরত কর্মচারীগণকে বহাল রাখিয়া অথবা নৃতন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া 
যথেচ্ছভাবে সম্পূর্ণ স্বীয় কত পরিচালনে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । 

৩। অছি মহাশয় ১ম পক্ষের প্রত্যেককে মাসিক ২*০* টাকা হিসাবে 
গৃত্তি প্রদান করিবেন । তদব্যতীত পুত্র, কন্ঠার বিবাহে প্রতিবারে ২০০০০ টাক 
হিসাবে প্রদান করিবেন। ত্দরিক্ত কোন টাকা ১ম পক্ষ পৃথকভাবে দাবী 
করিবেন না. এবং ২য় পক্ষ দেবেন না। 

৪। দুর্গোৎসব প্রভৃতি যে সমস্ত লৌকিক ও পৈতৃক ক্রিয়াকলাপাদি 
প্রচলিত আছে তাহা নির্বাহার্থে বাধিক ১২০০০ টাক! নির্ধারিত হইল। 
অছি মহীশয় উক্ত টাকায় এ সমস্ত পবাদি যথাসম্ভব নির্বাহ ও সম্পাদন করিবেন । 

€। যে টাকা সম্পত্তি হইতে আদায় হইবে তাহ হইতে খাজন', ইত্যাদি 
প্রদানে যাহা উদ্বত্ত পগ্তাকিবে তাহা অছি মহাশয় যেরূপে রাখিতে ইচ্ছা! করিবেন 
তন্ত্রপ রাখিবেন। 

৬। যে সকল মামল! দায়ের করা আছে ব1 ভবিন্যতে রুজু করা হইবে, 
তাহা অছি মহাশয় পক্ষতৃক্ত হইয়! পরিচালনা| করিবেন। সেখানে আমাদের 
আর কোন প্রয়োজন হইবে না। 

৭।| ২য় পক্ষ প্রতি বৈশাখ মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের আয়ব্যয়ের 
হিসাব দাখিল করিবেন । এবং ১ম পক্ষ তাহার যথার্থ সম্পর্কে যে ছাড় সহি 
করিয়া দিবেন তাহাই পূর্ণ দাবী সাহিত্য ব্ববপ গণ্য হইবে এবং তাহার বলে আর 
২য় পক্ষ বা তাহার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কেহ কোন প্রকার দায়ী 


হইবে না। 

৮। অছি মহাশয় স্বীয় পারিশ্রমিক বাবদ মাসিক ৩*০* টাক! প্রাপ্ত 
হইবেন। 

৯। অছি মহাশয় ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে পূর্বে জানাইয়া আমাদের 
কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া খণ পরিশোধ অথবা অন্য কোন সম্পত্তি খরিদ 
করিতে পারিবেন । 

১০। আমাদের ক্রীত ঞণ যে পর্যস্ত পরিশোধিত না হয় তবধি ১ম পক্ষ 
২য় পক্ষকে কার্য হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন না। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে আমরা পক্ষগণ অত্র দলিল স্বাক্ষর হ্বার। সম্পাদন 
করিলাম । ইতি-_ 

ইসার্দী স্বাক্ষর 
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নিদর্শ-”৩২ 
ক্ষতি-নিক্কৃতি দলিল 

শ্রীঅজিতকুমার আচার্ধ পিতা শ্রীবিমল আচার্য সাকিন খালিয়া থানা 
বসিরহাট জেল! উত্তর ২৪ পরগণ। দলিল গ্রহীতা 

শ্রীরণজিত পোন্ীর পিতা শ্রীপৰন পোদ্দার সাকিন চৈতা থানা বসিরহাট 
দেল! উত্তব ২৪ পরগণা দলিল দাতা 

কন্ত ক্ষতি-নিষ্কৃতি দলিক পত্র মিদং কারধঞ্চাগে । আমি দলিল দাতা আপনি 
দলিল গ্রহীতা বরাবরে অগ্য তারিখে জেলা-..."থানা - *** মৌজা নং""" স্থিত 

তাং খতিয়ানের'****“দাগের-*** শতাংশ জমি সাফ কোবাল! যূলে বিক্রয় 
করিয়া এক কিতা সাফ কোবালা দলিল সম্পাদন এ বেজিষ্্রি করিয়া! দিয়াছি। 
ভবিষ্যতে যদ্দি কেহ উক্ত জমিতে কোন দাবী উখাপণ করে এবং তচ্ছন্য আপনার 
স্বত্ব দখলের ব্যাঘাত হয়, তবে আমি নিয় তঞ্ষপিল বণিত অব" 
্বন্ব দখলীয় সম্পত্তি দ্বার! উক্ত ক্ষতি পূরণ করিতে মায় ওয়ারিশান ও স্থলবর্তীগণ- 
ক্রমে বাধা রহিলাম ও রহিলেক। যদ্দিউক্ত খরিদা সম্পত্তি ব নাহার অংশ 
আমার কোন . শরিকদার পাওনাধিকারী হইয়া নিয়া যায় তবে সেই পরিমাণ 
ভূমি আপনি নিম্নলিখিত তফসিল হইতে নিয়া আপনার ক্ষতিপূরণ করিবেন । 
উক্ত ভূমি আপোষে না দিলে আপনি আদালত যোগে নিতে পারিবেন । ইহাতে 
যাহা খরচ হইবে তাহা ওয়ারিশানক্রমে দিতে বাধ্য রহিলাম ও রহিলেক ৷ কথিত 
সাফ-কোবাল! মূলে যে সম্পত্তি অন্য আমা'র নিকট হইতে আপনি খরিদ করিলেন 
তাহার কোন অংশ হইতে যদি বেদখল হন বা স্বত্বেব হানি ঘটে তবে নিম্ন 
তফসিল হইতে তাহা পূরণ করিবেন এবং উক্ত ভূমি আপনার খরিদা ভূমি বলিয়া 
গণ্য হইবে । এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে স্ৃস্থ শরীরে অত্র ক্ষতি নিষ্কৃতি দলিল 
সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি-__-তারিখ-_ 


তফসিল 
সম্পত্তির পরিচয় লিখিতে হইবে। 
অত্র দলিল ফর্দে লিখিত 
লেখক সহ জন সাক্ষী রহিল। 
লেখক স্বাক্ষর 


৭৯৪ দলিল যুসাবিদা 


২। এই দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে ২য় পক্ষ আমাদের নিযুক্ত ও 
কর্মরত কর্মচারীগণকে বহাল রাখিয়া অথবা! নৃতন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া 
যথেচ্ছভাৰে সম্পূর্ণ স্বীয় কর্তহ পরিচালনে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। 

৩। অছি মহাশয় ১ম পক্ষের প্রত্যেককে মাসিক ২০০* টাকা হিসাবে 
বৃত্তি প্রদান করিবেন । তব্যতীত পুত্র, কম্তার বিবাহে প্রতিবারে ২০০০০ টাকা 
হিসাবে প্রদান করিবেন। ত্দরিক্ত কোন টাকা ১ম পক্ষ পৃথকভাবে দাবী 
করিবেন না এবং ২য় পক্ষ দেবেন না। 

৪| ছুর্গোৎসব প্রভৃতি যে সম্ত লৌকিক ও পৈতৃক ত্রিয়াকলাপাদি 
প্রচলিত আছে তাহা নির্বাহার্থে বাধিক ১২০০০ টাকা নির্ধারিত হইল। 
অছি মহাশয় উক্ত টাকায় এ সমস্ত পর্বাদি যথাসম্ভব নির্বাহ ও সম্পাদন করিবেন । 

৫। যে টাকা (সম্পত্তি হইতে আদায় হইবে তাহ! হইতে খাজনা, ইত্যাদি 
প্রদানে যাহা উদ্বংত্ত গ্তাকিবে তাহা অছি মহাশয় যেরূপে রাখিতে ইচ্ছা করিবেন 
তদ্তরপ রাখিবেন। 

৬। যে সকল মামলা দায়ের করা আছে বা ভবিষ্যতে রুজু করা হইবে, 
তাহা অছি মহাশয় পক্ষতৃক্ত হইয়া পরিচালন! করিবেন। সেখানে আমাদের 
আর কোন প্রয়োজন হইবে না। 

৭। ২য় পক্ষ প্রতি বৈশাখ মাসের মধ্যে পূর্বব্তা বৎসরের আয়ব্যয়ের 
হিসাব দাখিল করিবেন । এবং ১ম পক্ষ তাহার যথার্থ সম্পর্কে যে ছাড় সাহ 
করিয়া দিবেন তাহাই পুর্ণ দাবী সাহিত্য স্বরূপ গণ্য হইবে এৰং তাহার বলে আর 
২য় পক্ষ বা তাহার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কেহ কোন প্রকার দীয়ী 


হহবৰে না। 

৮। অছি মহাশয় স্বীয় পারিশ্রমিক বাবদ মাসিক ৩০০০ টাকা প্রাপ্ত 
হইবেন। 

৯। অছি মহাশয় ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে পূর্বে জানাইয়া আমাদের 
কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া খণ পরিশোধ অথবা 'অন্ত কোন সম্পত্তি খরিদ 
করিতে পারিবেন। 

১০। আমাদের ক্রীত খণ যে পর্বস্ত পরিশোধিত না হয় তদবধি ১ম পক্ষ 
২য় পক্ষকে কার্ধ হইতে অপপারিত করিতে পারিবেন না। 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্জানে আমরা পক্ষগণ অত্র দলিল স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন 
করিলাম । ইতি-- 

ইসাদী স্বাক্ষর 


বিবিধ দলিল ৭৯৫ 


নিদর্শ--৩২ 
্ষতি-জিষ্কৃতি দলিল 


শ্রীমজিতকূমার আচার্য পিতা শ্রীবিমল আচার্য সাকিন খালিয়া থানা 
সিরহাট জেলা উত্তর ২৪ পরগণা দলিল গ্রহীতা 

প্রীণজিত পোদ্দার পিতা শ্রীপবন পোদ্দার সান্চিন চৈতা থানা বমিরহাট 
জেল! উত্তব ২৪ পরগণা দলিল দাতা 

কশ্য ক্ষতি-নিষ্কৃতি দলিল পত্র মিদং কার্ষঞ্চগে। আমি দলিল দাতা আপনি 
দলিল গ্রহীতা বরাবরে অগ্য তারিখে জেলা--".-"থানা - *** মৌজা নং" স্থিত 

তাং খতিয়ানের"****দাগেরণ***শতাংশ জমি মাফ কোনাল যূলে বিক্রয় 
কবিয়া এক কিতা সাফ কোবাল! দলিল সম্পাদন ৭ বেঙ্গিষ্ত্রি বিঘা! দিয়াছি। 
ভবিষ্যতে যদ্দি কেহ উক্ত জমিতে কে।ন দাবী উখাপণ কবে এবং তচ্জন্য আপনার 
স্বত্ব দখলেব ব্যাঘাত হয়, তবে আমি নিয় ফিল বণিন অবশ 
সবত্র দখলীয় সম্পত্তি দ্বার! উক্ত ক্ষতি পুরণ করিতে মায় ওয়াবিশান € স্মলবর্তাগণ- 
ক্রমে বাধা রহিলাম ও বহিলেক। যদ্দিউক্ত খলিদা সম্পন্তিবা নাহার অংশ 
আমার কোন , শরিকদীব পাঁওনাধিকারী হইয়া নিয়া যায় তবে সেই পরিমাণ 
ভূমি আপনি নিম্নলিখিত তফসিল হইতে নিয়া আপনার ক্ষতিপুরণ করিবেন। 
উক্ত ভূমি আপোষে না দিলে আপনি আদ্দালত যোগে নিতে পারিবেন । ইহাতে 
যাহ! খরচ হইবে তাহা ওয়ারিশানক্রমে দিতে বাধ্য বহিলাম ও রহিলেক | কথিত 
সাফ-কোবালা মূলে যে সম্পত্তি অগ্ভ আমার নিকট হইতে আপনি খরিদ করিলেন 
তাহার কোন অংশ হইতে যদি বেদখল হন বা স্বত্ব তানি ঘটে তবে নিম্ন 
তফসিল হইতে তাহা পূরণ করিবেন এবং উক্ত ভূমি আপনার খরিদা ভূমি বলিয়। 
গণ্য হইবে । এতদর্থে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সুস্থ শবীবে অত্র ক্ষতি নিষ্কৃতি দলিল 
সম্পাদন করিয়া দিলাম । ইতি-_-তারিখ__ 


তফসিল 
সম্পত্তির পরিচয় লিখিতে হইবে। 
অত্র দলিল ফর্দে লিখিত 
লেখক সহ জন সাক্ষী রহিল। 
লেখক স্বাক্ষর 


৪ দলিল মুসাবিদা 


নিদর্শ-_৩৩ 
বিশ্বাস শ্ছাপনার স্বীকার পত্র 
বরাবর প্রীমনিল রায় পিতা মৃত স্থবোধ রায় সাং চৌধুরীপাড়া থানা 
বারাসাত জেল! উত্তর ২৪ পরগণা ৷ 
লিখিতং শ্রবিনোদ ঘোষ পিতা মৃত ললিত ঘোষ সাং চৌধুরীপাড়া থান! 
বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা ৷ 
আমি এই বিশ্বাস স্থাপনার স্বীকার পত্র সম্পাদন করিয়! সর্ব-সাধারণের 
শিকট প্রচার করিতেছি যে, নিম্ন তফপিল বণ্লিত সম্পত্তিতে আমার কোনপ্রকার 
স্বত্ব স্বামিত্ব কিংবা দখল অধিকার নাই। আপনি শ্রীঅনিপ রায় পিতা মৃত 
হবোধ রায় আমার বেনামী আপনার অর্থে ও স্বার্থে উক্ত সম্পত্তি খরিদ 
করিয়াছিলেন। উহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশগণের কোনপ্রকার স্বত্ব বা 
্ন্ত অধিকাব ছিল না বা ণাই। যদ্দি কখনও কোনপ্রকার দাবী দাওয়। উত্থাপণ 
করি কিংবা আমার ওয়ারিশগণ স্বত দাবী করে তবে তাহা বাতিল ও অগ্রাহা 
হইবে। আপনি এবং আপনার অবর্তমানে আপনার ওয়ারিশগণ আইনতঃ ও 
ন্যায়তঃ উক্ত সম্পত্তির মালিক আছেন এবং থাকিবেন। আমি উক্ত সম্পত্তিতে 
আপনার অন্ুমতিক্রমে দখলকার মাত্র আপনি বল! মাত্র আমি উহার দখল 
ছাড়িয়া দিতে বাধ্য রহিলাম। উক্ত সম্পত্তি আপনি অথবা আপনাব 
ওয়ারিশগণের নামে যথাধথ ভাবে হস্তান্তর করিতে এবং স্বত্ের দলিল করিয়া 
দিতে স্বয়ং এবং ওয়ারিশগণক্রমে বাধ্য রহিলাম । ইতি-_ 
তফসিল 
ইসাদি স্বাক্ষর 
নিদর্শ ৩৪ 
পেটেন্ট হস্তান্তরের দলিল 
নাম পিতা'*'ইত্যাদ্দি ( নিম্নে তাহাকে হৃস্তাস্তরকারী বলা হইবে এবং যাহ! 
,**অন্তভূক্তি করিবে ) একপক্ষ এবং নাম পিতা" ইত্যাদি (নিয়ে তাহাকে 
হস্তান্তর গ্রহীতা বলা হইবে এবং যাহা *'অন্ততৃক্ত করিবে ) অপরপক্ষ । 
যেহেতু হস্তান্তরকারী:**( পেটেন্টের প্রকৃতি বর্ণনা করিতে হইবে ) 
একটি মেশিনের আবিষ্কারক ও পেটেন্টের মালিক । 
এবং যেহেতু উল্লিখিত পেটেন্ট"**স্থানে অবস্থিত পেটেন্ট অফিসে" "তারিখে 
যথারীতি রেজিত্রি করা হইয়াছে এবং পেটেন্ট নং হইতেছে'**এবং পেটেপ্টের 


বিবিধ দলিল ৭৪৭ 


মাঁলক অর্থাৎ উল্লিখিত প্রথমপক্ষ উল্লিখিত তারিখ থেকে'"'বছরের জন্য 
যথাসময়ে নির্ধারিত ফী প'রশোধ করার অধীন তাহ] ব্যবহার করার একচেটিয়া 
স্থযোগ এবং প্রাধিকার অঞ্জন করিয়াছে । 

এবং যেহেতু উল্লিখিত প্রথমপক্ষ'**টাকার বিনিময়ে উল্লিখিত আবিষ্কারের 
লাভ এবং পেটেণ্টের হস্তান্তর করিতে এবং উল্লিখিত দ্বিতীয়পক্ষ তাহা। ক্রয় 
কারতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে ঃ 

এখন এই দিল সাক্ষ্য দিতেছে যে, উল্লিখিত চুক্তি অন্সারে এবং উল্লিখিত 
'**টাকা উপ্লিখিত দ্বিতীয়পক্ষ কর্তৃক উল্লিখিত প্রথমপক্ষকে প্রদান করার 
প্রতিদানে উল্লিখিত প্রথমপক্ষ যার প্রাপ্তি এতদ্বার! স্বীকার করিতেছেন, উল্লিখিত 
প্রথমপক্ষ মালিক ইসেবে এতদ্বারা উল্লিখিত দ্বিতীয়পঙ্গর শিকট তাহা দখপ 
ভোগ এবং অধিকারে রাখার জন্য উল্লিখিত আবিষ্কার এবং পেটেন্ট এবং তার 
সম্পূর্ণ ও একক মুনাফা! এবং স্থযোগ স্থবিধা এবং তার প্রতিটি উন্নয়ন পরিবঙন 
এবং পরিবর্ধন অনুদান হস্তান্তর করিতেছেন, এবং এতদ্বার] উল্লিখিত দ্বিতীয়পক্ষ- 
এর সাথে চুক্তিপত্র করিয়াছেন যে, কোন কিছু করা বা ব্জন কর] বা জ্ঞাতসারে 
অন্মতি প্রদান করিয়। থাকিলে তথাপিও উল্লিখিত পেটেণ্ট ব্তমানে বৈধ এবং 
বিরাজমান । 


এবং উল্লিখিত প্রথমপক্ষ উল্লিখিত দ্বিতীয়পক্ষ-এর সাথে আরো চুক্তিপত্র 
করিতেছেন যে, প্রথমপক্ষ ১৯১১ সালের পেটেণ্ট এবং ডিঙ্গাইন আইনের 
বিধানাবলীর অধীন কণ্ট্টোলার অব পেটেপ্টস এণ্ড ডিজাইনস-এর দফতরে 
হস্তান্তরের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবশ্তক হইলে বা অন্যভাবে হস্তান্তর 
গ্রহীতাকে আরও আশ্বাস প্রদ্দানের জন্য আবশ্বক হইলে, যাহ আবশ্যক হইবে 
তার খরচায় সকল কাজ ব৷ দলিল সম্পাদন করিবে । 


এতদর্থে স্বেচ্ছায় সজ্জানে সরল অন্তঃকরনে পক্ষঘয় অত্র দলিল সম্পাদন 
করিলাম । ইতি ৬।৫।৯৫ ইং । 


তফসিল 
ইসাদী স্বাক্ষর 
১। ১। প্রথমপক্ষ 
২। ২। ছ্িতীয়পক্ষ 


৭১৮ দলিল মুসাবিদা 
নিদর্শ_ ৩৪ 
রেজিস্ট্রিকুত ট্রেড যার্কের স্বত্বনিষোগ 


ক পিতা”*.ইত্যার্দি একপক্ষ এবং খ পিতা....... ইত্যাদি অপরপক্ষ | 
যেহেতু উল্লিখিত ক'*'*** নং ট্রেড মার্কের মালিক ও স্বত্বাধিকারী,*****"স্থানে 
অবস্থিত ট্রেড মার্ক রেজিস্ট্রেশন যা যথারীতি রেজি স্্র কর] হইয়াছে । 


এবং যেহেতু উল্লিখিত ক ""*"". স্থানে অবস্থিত তাহার কারখানায় উৎ- 
পাদিত প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যাপারে তাহার ট্রেড মার্কের আন্তরিক ও বাস্তব 


ব্যবহার করিয়াছে ; 


এখন এই দণিল সাক্ষ্য দিতেছে যে, উল্লিখিত চুক্তি অনুসারে এবং উল্লিখিত 
খ কৃি উল্লিখিত ক-কে -***** টাকা প্রদান করার প্রতিদানে, যাহার প্রাপ্তি 
উল্লিখিত ক এতদ্বারা স্বাকার করিতেছে, উল্লিখিত ক নিয়ে উল্লিখিত শর্তে '*" 
স্থানে অবস্থিত তার কারখানার উৎপাদিত প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যাপারে তাহার 
পূর্বোলিখিত ট্রেড মার্ক-এর একচেটিয়া ব্যবহার এবং সকল যুনাফ। উল্লিখিত খ-র 
নিকট হস্তান্তর করিতেছে । 


এবং উল্লিখিত ক খ-র সাখে এতদ্বারা চুক্তিপত্র কারতেছে যে, এতদ্বারা 
হস্তাস্তরকত ট্রেড মার্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন মার্ক সে ব্যবহার করিবে না এবং 
লংঘন করিবে না অথব৷ এর সাথে প্রায় সার্ৃশ্তপূর্ণ অপর কোন ট্রেড মার্ক ব্যবহার 
করিবে না যাহ ব্যবসায়িক কার্যক্রমে, যে ব্যাপারে তাহ] রেজিষ্রি করা হইয়াছে, 
সে সংত্রাস্ত পণ্যের ন্ষেত্রে প্রতারিত ব! বিভ্রাস্তি সষ্টি করিতে পারে | 

এবং ক আরও চুক্তি করিতেছে যে, সে, খ-র খরচে বা তাহার অধীন 
দাবিদার কোন ব্যক্তির খরচে উন্লিখিত হস্তান্তরের আরও ক্রটিহীন আশ্বাস 
পানের প্রয়োজনে যেকোন কাজ বা দলিপ নির্বাহ বা সম্পাদন করিবে বা তাহা 
করিবার কারণ হইবে । 


ইশাদী ৪82 


বিবিধ দলিল ৭৪৯ 
নিদর্শ- ৩৬ 
পথাখিকার নিবৃত্তি স্বীকারপত্র 

এতদ্বারা আমি শ্রযোগেশচচ্জ্র চক্রবতা শিতী শ্রীমহেঙ্দ্র চন্দ্রবর্তী সাকিন দৌল- 
লা থানা দমদম ক্যান্টনমেন্ট জেলা উত্তর ২৪ পরগণা জাতি হিন্দু পেশ! চাকুরী 
স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেণ্ছ যে, শ্রীথগেন্্রনাথ চক্রবর্তী পিতা শ্রীঘতীজ্ঞনাথ 
চত্রবর্তা সাকিন ১০৬ দৌলতলা যশোর রোড থান। দমদম ক্যাণ্টনমে্ট জেলা 
উত্তর ২৪ পরগণ! জাতি হিন্দু পেশা ব্যবসা! মহাশয়-এর স্বত্ব দখলীয়, মালি- 
কানাধীন আমার বাড়ির দক্ষিণ পার্শে ১০২ নম্বর এল আর দাগে ১৫৭ নম্বর 
হোল্ডিং হৃক্ত যে খালি জায়গা রহিয়াছে তাহার উপর দিয়! শ্রীথগেন্্রনাথ চক্রবতী 
আমার গাড়ি যাতায়াতের অনুমতি দিয়াছেন মাত্র। উক্ত খালি জায়গায় ৮ 
হাত চওড়া ৪* হাত লম্বা স্থানটিতে আমি কোন প্রকার পথাধিকার লাভ করি 
নাই। তদুপরি উক্ত শ্রীথগেঞ্্রনাথ চঞ্বতা যেকোন মময় তাহার ইচ্ছা 
অন্ন্যায়ি আমার গাড়ি যাতায়াতের অধিক'র বন্ধ ও রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন । 

এতদর্থে স্বেচ্ছায় সজ্জানে অত্র স্বীকারপন্র সম্পাদন করিয়! দিলাম । 

ইতি ২০-৪-৯৫ ইং 


ইনাদী ্বাক্ষর 

১। 

২। 

নিদর্শ_৩৭ 
ভ্রম সংশোধন দলিল 

গ্রহীতা £ 

দাতাগণ £ 

কম্ ভ্রম সংশোধনী দলিল মিদং কার্ধঞাগে । আমরা দীতাগণ বিগত **-.*. 
তারিখের বারাসাত এস, আর অফিসে নিবন্ধিত *** *** নং সাফ কোবালা 


দলিল মূলে বারাসাত থানার ১*২ নং খোলা মৌজার ৫৯* নং দাগের ৪৮ শতক 
ডাঙ্ষা ভূমি মধ্যে ৩৮ শতক ভূমি আপনার নিকট ৮৩,০** তিরাশি হাজার 
টাকা পণ মৃল্য গ্রহণের বিনিময়ে এককালীন সাফ বিক্রয় করতঃ আপনার নিকট 
বিক্রিত সম্পত্তির দখল অর্পণ করিয়া আমরা দাতাগণ ও ওয়ারিশনগণক্রমে 
নিঃসত্ববান হইয়াছি। উক্ত সম্পত্তি খরিদ্নাবধি আপনি নিরঙ্কুশ ভাবে নিবু্ণঢ 


৮** দলিল মুসাবিদা 


স্বত্নে মালিক দখলকার হইয়৷ ও থাকিয়া! নিধিক্ে ভোগ দখল করিয়া আমিতেছেন 
সম্প্রতি উক্ত দলিল ঝিষ্টেষণত্রমে প্রকাশ পাইয়াছে সে দলিল মুলাবিদাকারক 
ও টাইপকারকের অগপ্রনিধান বশতঃ উক্ত দলিলের তফমিলে এল, আর খতিস্নান 
নম্বরগুলি সংযৌজিত হয় নাই। এইরপ ভ্রান্তি আমাদের অঠ্চ্ছারুত ক্রি 
হইতেছে। 

এইরূপ ত্রান্তি বা ক্রটির কারণে ভবিষ্যতে আপনার খরিদকৃত নিয় তফসিণ 
বণিত সম্পত্তি ভোগ দখল ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা এবং সমস্যা সৃষ্ট 
করিতে পারে এইরূপ পূর্বান্থমান করায় আপনি আমাদের নিকট ভ্রম সংশোধনী 
দলিল তলব করিলে আমরা এইখানে----তারিখের---নং মাফ কোবাল। 
দলিলের তফসিলের স্থানে বিশু্ধ এবং সঠিক তফসিল নিম্ন বাঁণত মতে সংযোজন 
ও মংশোধন করিবার জন্য আপনার বরাবরে পুনরায় অত্র দলিল সম্পাদন 
করিলাম। 

এতাদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সরল অন্তঃকরণে স্থম্থ শরীরে অন্তের বিনাহরোধে 
অন্র ভ্রম সংশোধনী দলিল নিজ পরামশশশ অগ্যায়ী লিখাইয়া! ইসাদী/সাক্ষীগণের 
সম্মুখে নিজ স্বাক্ষর দ্বার। সম্পাদন করিয়। দিলাম । ইতি তাং 


ক 
-----তারিখের---"- নম্বর সাফ কোবাল। দলিলে বাণিত ভ্রান্ত 


তফমিল। 


থ 
শী তারিখের নশ্বর লাফ কোবালা দলিলের ভ্রান্ত 
তফমিলের স্থলে নিম্নবপ বিশুদ্ধ ও সঠিক তফসিল সন্নিবেশিত ও সংযোজিত 
হইবে। এবং সেমতে রেলিষ্ারেও সংশোধনী নোট থাকিবে। 
বিশুন্ধ তফসিল এইবপ-- 
সাক্ষী মোশাব্দাকারক 


১। 
| 


পরিশি-_১ 
ভূমির ছাপ 


১। ১৮ ইঞ্চিতে ১ হাত 

২। ১ হাত দৈর্ঘ্য « ১ হাত প্রস্থে ১ বর্গহাত 

৩। ৩২০ বর্গহাতে ১ কাঠা 

| ২০ কাঠায় বা ৬৩০* বর্গহাতে ১ বিঘা 

৫ | ৭২ হাঁতি নলে ১০ নল * ১২ নল-০১২* বর্গ নলে ১ পাখী 
৬। ১৬৯২০ -৮৩২০ বর্গহাতে এক কাঠা 

৭।| ২৪৯ ৩০» ৭২০ বর্গফুটে এক কাঠা 

৮। ৫৯%৯-৪৫ বর্গফুটে এক ছটাক 

৯। ১৬৫ অবুতাংশে এক কাঠা 


১০। হাত দিয়া পরিমাপ কাধ করিলে যে কোন দেধ্য-প্রস্থ গুণ করিলে 
যে ক্ষেত্র্ল হইবে তাহাকে ৩২০ দ্বার! ভাগ করিলে কত কাঠা জমি হয় তাহা 
পাওয়া যাইবে। 

১১। ফুট দ্বারা পরিমাপ কার্য করিদে যে কোন দের্ঘ্য-প্রস্থ গুণ করিলে যে 
ক্ষেত্রফল হইবে তাহাকে ৭২৭ দ্বারা ভাগ করিলে কত কাঠ জমি হয় তাহা! 


পাওয়া যাইবে। 

১২। ৭২ হাতি নল দিয়া পরিমাপ কার্ধ করিলে যে কোন দৈর্ঘ-প্রস্থ গুণ 
করিলে যে ক্ষেত্রফল হইবে তাহাকে ১২৭ দ্বারা ভাগ করিলে কত বিঘা! জমি হয় 
তাহা পাওয়া যাইবে। 

১৩। জমির দৈধ্যের দুই বাহু ও প্রস্থের ছুই বাহু পরম্পর সমান হইলে 
দৈর্ঘের এক বাহু ও প্রস্থের এক বাহু দ্বারা গুণ করিলে জমির পরিমাণ বাহির 


হইবে। 

১৪। বাহুদ্ধয় পরস্পর অসমান হইলে দৈর্ধের ছুই বাহুর পরিমাণকে দুই 
দ্বার ভাগ করিয়া ও গ্রস্থের ছুইবাহুর পরিমাণকে দুই দ্বারা ভাগ করিয়া দৈরধধ্য ও 
প্রস্থের ভাগফল গুণ করিলে যে ফল হুইবে ইহাই জমির পরিমাণ বা ক্ষেত্রফল । 


৫১ 


৮৯২ দলিল মুসাবিদা 


শিকলের মাপ 

১৬। ১০০* লিওক -**১ শতাংশ 

১৭। ১০০ অযুতাংশ -'*১ শতাংশ 

১৮। শিকল দ্বারা মাপিয়া দেখ্য-প্রস্থ গুণ করিলে যে ক্ষেত্রফল হইবে 
তাহার ভান দিক হইতে তিন সংখ্যা পরে দশমিক দিলে যে ফল দীড়ায় সেই 
ফলের দশ'মকের বামের সংখ্যা হইবে শতাংশ ও ডানের সংখ্যা হইবে লিঙক। 
যেমন £ 

৫৭ পিক ১৪৯ লিউক নু ২৭৯৩ অর্থাৎ দুই শতাংশ ৭৯৩ লিঙক। 

১৯। শতাংশের ডান দিকে ছুই শুন্য বসাইলে অধুতাংশ হইবে, যেন : 
2৩ শঙাংশ ১ বিঘা ইহার ডানে ছুই শৃন্ত হইপে ৩৩০* অধুতাংশ-১ বিঘ:। 

বৃটিশ দৈর্ঘ্য ও মাপ 

১২ ইঞ্চি-১ ফুট 

৩ ফুট-১ গজ বা ৩৬ ইঞ্চি 

৫ গজ-১ পোপ -্। ১৬২ ফুট বা ১৯৮ ইঞ্চি 

৪* পোল** ১ ফার্পং-্"২২* গজ বা ৬৬* ফুট 

৮ ফালগং_ ১ মাইল - ১৭৬০ গঙ্গ বা ৫২৮০ ফুট 

৩ মাইল -১ লীগ - ৫২৮০ গজ বা ১৫,৮৪০ ফুট 

বৃটিশ সার্ভে মাপ 

১ লিক্ষ স ৭৯২ ইঞ্চি 

১০০ লিক্ক- ১ চেন »* ৬৬ ফুট বা ২২ গজ 

৮* চেন-১ মাইল বা ৫,২৮৭ ফুট 

বৃটিশ এরিয়া মাপ 

১৪৪ বর্গ ইঞ্চি -১ বর্গফুট 

৯ বর্গফুট ১ বর্গগজ বা ১২৯৬ বর্গ ইঞ্চি 

৩০৪ বর্গগজ -১ বর্গপোল (৩০৪ বা ৫২৫২) 

৪৯ বর্গপোল- ১ রুড বা ১২১০ বর্গগজ 

৪ রুূড-১ একর বা ৪৮৪* ব্গগজ 


১৬ বর্গপোল -১ বর্গচেন বা ৪৮৪ বর্গগজ ( ২২*২২) 
১০ বর্গচেন » ১ একর (২২ ২২* গজ) 
৬৪* একর -১ বর্গমাইল 


পরিশিষ্ট ৮৪৩ 


মেট্রিক দৈর্ঘা মাপ 
১* মিলিমিটার _ ১ সোর্টিমিটার - "৩৯৩৭ ইঞ্চি 
১* সেন্টিমিটার ১ ভেসিমিটার 
১* ডেমিমিটার - ১ মিটার -৩৯'৩৪*১১৩ ইঞ্চি 
১০ মিটার - ১ ডেকামিটার 
১০* মিটার ১* ডেকামিটার _ ১ হেক্টোমিটার _ ১*৯'৩৬ গজ 
১০০০ মিটার ১০ হেক্টোমিটার-_ ১ কিলোমিটার -*৬২১৩৮ মাইল 
১০,*০০ মিটার». ১* কিলোমিটার --১ মিরিয়! মিটার _ ৬.২১৩৮ মাইল 
মেট্রিক এরিয়া মাপ 
১ বর্গমিটার ». ১০*৭৬৪৪ বর্গফুট 
১০০ বর্গমিটার _ ১ বর্গডেকামিটার -১ আর 
১০,০* বর্গমিটার -১ বর্গ হেক্টোমিটার » ১ হেকুটেয়ার 
১১,৯৬০"৪৬ বর্গগজ- ২'৪৭১ একর 
১০০ হেকটেয়াব -২৪৭*১১৬৯ এন্র 
বৃটিশ পদ্ধতি হইতে মেট্রিক পদ্ধতি 
১ ইঞ্চি ২৫ ৩৯৯ মিলিমিটার 
১ ফুট » ৩০ ৪৭৯ সেন্টিমিটার 
১ গজ ০ ৯১৪ মিটার 
১ চেন (২২ গজ )-২০"১১৬ মিটার 
১ ফার্লং (১৭ চেন )-* ২০১,১৬৪ মিটার 
১ মাইলস" ১৬০৯ কিলোমিটার [ ৫ মাইল **৮ কিলোমিটার, প্রায় ] 
১ বর্গফুট _ ৯ ২৯ বগগভেসিমিটার 
১ একর ** ০৪০৫ হেকটেয়ার (প্রায় ৪$ আয় ) 
১ বাঁমাইল -২*৫৯৯ বর্গকিলোমিটার (১০ বর্গমাইল 
- ২৬০ বর্গকিলোমিটার, প্রায় ) 
১ বিঘা -২* কাঠা (প্রায় ৬ একর )- ৬3০০ ব্গহাত 
১ রশি লগ্বা ও ১ রশি চওড়া জমি | 


পরিশি৪--২ 
পিস্তাষঃ 
4 

4৯055290---অন্পস্থিত, গরহাজির 
4৯৮5০1২৮০-_পরিপৃর্ণ, চুভাস্ত, নিবুর্ঢু 
4৯508119101 018- অধিগ্রহণ 
4৯০৮ আইন (সংস্দ কতৃক প্রণীত ) 
4৯০০1001০18-- দর্তক 
4৯0802৬7৮-- শপথ পত্র, হলফ নামা 
4৯ ছি 7520101)- সত্যপাঠ, প্রতিজ্ঞা 
4৯৪7)098- আলোচ্য বিষয় 
4৯11170)5190-- বন্টন, অংশ প্রদান 
4৯১12751270179519-- সংশোধন, পরিমার্জন 
4৯18715%5) 7০- সংযুক্তি 
4৯117 0 01006817557)1-- ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি 
4৯281080515 বাধিক বুভি, সালিস্সানা, মাসোহারা 
4৯১7১০৪1- আপীল 
4৯৮০2205০2৮ মধ্যস্ভতা, বিবাদ মিমাংসার সালিস 
4৯1619153 ০ 4১55০০,0০:- পর্িমেল নিস্ষমাবলী 
4৯98887)5৩-- আ্ত্বনিয়োগী 
4৯550912802 সমিতি, পর্সিমেল 
4৯0155121019:0-- প্রত্যয়ন, তসন্দিককৃতত 
4৯০5০৩---প্ত্যস্িত 
4৯81010 007০57- নিরীক্ষা কঙ্ষকৃতা 
4৯+6০1--নিনিরীক্ষক 
4৯0101567001০2,05- দৃঢ়কৃত, প্রমাণিক করা 
4৯0102165- কতৃপক্ষ 
4৯৬/৪7০- বায়, রোকেদাদ, বিনিরক্স 


পরিশিষ্ট ৮০৫ 


381--জামিন 

0119(6191--দ্বিপাক্ষিক 

8০210--বৌড', পর্ষদ 

75874 0€101150001-- পরিচালক'পধদ 
8০১-_বডি, নিকায়, সংগঠণ 
8০০--খত; মুচলেকা, গ্রতিজ্ঞাপত্র 
[30105--অধিবৃত্তি, ভাতা 


(8991) নগদ 

(09510-015011--নগদ থণ 
099081--নৈমিত্তিক 

09111960 ০০17)-_-সই মোহর নকল 
,007916০-দায়, প্রভার 

০০৫০-__সংহিতা৷ 

০98101--উইল, উইলের ক্রোড়পত্র 
00110051017- ষড়যন্ত্র 

001191%6- ষড়যন্ত্রমূলক 

001111155190- কমিশন, দস্তরী, বারবারদারী 
0920760591100--ক্ষতিপ্রণ 
0910790910190- আপোষ রফা 
(92011181100--মধ্যম্ততাকরা, সালিসী 
007010916- চুড়ান্ত 
40994০0706--মার্জনা 

092701$20০৩- প্রতিবাদহীন নিরব সমর্থন 
,0979106191107--পণ, প্রতিদীন, বিবেচন! 
0০000108601 ঘটন] সাপেক্ষ 
€000179০--চু্তি 
(0০90$6$21০০--দলিল, দন্তাবেজ 


৮০৬৬ দলিল মুসাবিছা 


€০--0০7৫2 

€০-০1067268৬৩ ০০০1০৫৮---সমবাক্স সমিতি 
০7১5 21810 গ্রন্থস্যত্বঃ লেখস্বত্ব 
€075০70০৩-- বিশ্বাসযোগ্যতা 

€7510০7- পাও্নাদার 


798- দাগ, খণ্ড 
১2175- গব্যশালা। 
7১০৮০:- দেনদার, খাতক 
০০৫- দলিল 
(১০৪০ ০4 287০০ 08০6 চুক্তিপত্র, একবার নামা 
০০ ০£ ০07756781--সন্মতিপাত্র 
১০০৩ ০1 51£- দানপত্র 
১০০ 91 7781159৮০-_রেহেন দলিল 
০০৫ ০1 12£6010191.-- বাটোক়ারা দলিল 
১০০ ০৫ 1729.0075171--অংশীদারী দলিল 
0০০০ 01 ০1০5০--ন1 দাবি, মুক্তিপত্র দলেল। 
ঢ০০এ ০1 5817161804০5- ইম্ভফানামা, ত্যাগপত্র 
ঢ1915- ডায়েরী 
11০০০: পরিচালক 
701৬19810- বিভাগ, মহকুমা। 
ঘ১)৬০:০০--_ বিবাহ বিচ্ছেদ 

| 
19.77)556 177০7)০5-_ বায়নার টাক! 
[17917127০70 -পরিভূতি, পারিতোধিক 
চু] ০126 88--- নিযুক্তি 


7:70891865- সমতা! 
77011029615 1280০715955- ন্যাকসপর রেহেন, 


৭)(%-- ন্যাযসপরতা। 
7৯ পুর্ব 


পরিশিষ্ট ৮৫ 


2£--0০071৫ 
চ£০৫৩-_নিবাহী, নির্বাহন $ 
76০(৪৫--সম্পাদিত, নির্বাহনকৃত 


7%7061(- দক্ষ, বিশারদ 
13101655 ০০০(7৪০৫-_ব্যক্ত চুক্তি 
1৬7৫০০০-- সাক্ষ্য 


7811 %৪10০-হ্যায্যমুল্য 
718016-_-সংখ্য। 
7150--স্থির, ধার্য 

7০০৫ ০০-_-পদলেখ 
[7০17৪৪০:৩--পরিহা “বত 
[০916180--বৈদেশিক 
[9191107৩- বাজেয়।পু 
1০100-_নমুনা, নিদশ 

চএ1| ০৮/0- নিবুযুঢ স্বত্রধান 


০811) - অঞ্জন 
০110- দান 
০০০৫5-_ মালপত্র 
০০০০৫৮৮11|_-তনাম 
781011/- আন্গতোধিক 
0481801091- জামিনদাব 
০98910180 _ অভিভাবক 
9498191015১--প্র ত্যাভৃতি 

৩] 
11681108- শুনানা 
£1550-_গুরুত্ব দেওয়া, কর্ণপাত কবা 
171810- উচ্চ 
12181) ০০৭- হাইকোর্ট, উচ্চ আদালত 


দলিল মুসাবিদা 


স--€০751৫ 
হ115 [007০1:95০-_-ভাড1 খরিদ 
হ7%1০11)০০215- দাকব্ছধ করা 


11207770৬2015-- স্থাবর 
ঘ12)19115-- উহ্যা, অব্যক্ত 
হ220501৬০--_- অকেজো, 
ঘ1,০০7)01৬০- উৎসাহ ভাতা! 
ঘ1)5151)০1,--বাধিক বেতন বুদ্ছি 
7106172110১ -- খেসারতনামা 
[1351181170াদা-শ্্দ লিল, সাধনপজ 
[1057551-- সদ, স্বার্থ 


[55০--প্প্েরণ, বিচার বিষয় 
যয 


এ 911)0-- যুগ্ম 

3০9101-56০০1 ০০177099105 যৌথ মুলধনী কারবাব 
টহ10517867)1- বায় 

601051298£--- বিচারিক 


চ1511- দফা, কিস্তি 


[৪০-- মৃত, বিলম্ব 

ঢ০-- ভাভা। 

15955-__ ইজারা, বন্দোবস্ত, পাট্টা 
০55০1 ইজারা গ্রহীত? 


০55০: ইজারা দাতা 
7০051 01 4১০ 7771101511901]0্্পরিচালনা দেশ 


[.০6651 091 91541স্্প্রত্যয়ণ পজ 
10108990801) অব্সাক়সন 
2100 20০1:-- অব্সাক্সক 


পারিশি্ট ৮০৯ 


1১18178591)61- বাবস্থা পন! 

14191198651 ব্যবস্থাপক 

1৬190921176 1011590091- ব্যবস্থা পরিচালক 
11810090০9:--আজ্ঞাস্থচক, বাধ্যকর 
1$1910051-- পন্থা, পদ্ধতি, আদব 
1/1910019০1016--উৎপাদন 
1$181817.--উপাস্ত, হাশিয়া 
11০17)01218411117] 01 4৯550901811017-পরিমেলবদ্ধ, ম্মারকপত 
11011898০-_ রেহেন, বন্ধক 
14০11৪৪০৩- রেহেন গ্রহীতা 
১০/৪৮৪৪০৫--রেহেন দাতা 

1৮1০৬০০1০- অস্থাবর 

1101811090- নামজারি' নামপত্তন 


১ 
০/1০-- প্রকৃতি, আকৃতি 
খ৪৫৪৮1- না দাবি 
58০91185015 11051181967)(- হৃস্তান্তরযোগ্য দলিল 
০০-75০11)8--অনাবর্তক 
০0-095020990681%--উইল বিহীন 
ত০1০৩---বিজ্ঞপ্তি, প্রচার 


বএ||--বাতিল 
01। 270 ৬০/৫--বাতিল ও পণ্ড 


0 
০৪11-_-শপথ 
0০০70108170 17191)--দখলন্বত্ব, ভোগন্বত্ব 
০০০৪1১৪1০?-- দখল ভোগ 
016০০: কর্মকর্তা, আধিকারিক 
€001100177--অভিমত 


৮১০ দলিল মুসাবিদা 
0--0০712. 
0%761--মালিক 
(0%06181)10 1161) মালিকানা স্বত্ব 
0৬61--অতিবাহিত 
0৮610190- অতি উত্তোলন 
0৬6101115--"অধিকাল ভাতা 
0০10 ০11000/--নগদ টাকা বা খণগ্রহণ, ব্টনকারীর দাবি বা অংশ 
পরিত্যাগ করিয়া নগদ টাকা লওয়া 


চু 
[১91110101 বণ্টন, বাটোয়ারা 
[৪70891-- ভাগী, অংশী 
[১8101199151)1]9 0০৩0-_অংশীদারী দলিল 
[৪050 কৃতিম্বত্ 
[১০909191)--অব্সর ভাতা 
1911)6--আরজি 
চ168178- আরজি, জবাব 
চ১1০486--আধেয়; বন্ধক 
৮০৮৪০ ইচ্ছাপত্র প্রমাণক, উইল প্রমাণক, প্রবেট 


৪ 
09০9181)- কোরাম, পূর্তি সংখ্যা 


১২ 
[২৪০০--জীতি, প্রবংশ 
ছ৫০০10--রশিদ 
[২০০০:৫- রেকর্ড, দলিল, নথি. লেখ্য 
7[২০০6161০80101--- সংশোধন 
[২999198916--উদ্ধারযোগ্য 
[২০910191191 - রেহেন উদ্ধার 
[২০81512164-- নিবন্ধিত 
ঢ56151181---নিবদন্ধক 
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০০712. 
[২581511801010-- নিবদ্ধন 
[২০8১121-- নিয়মিত, নিয়মানুগ 
[5172134-- ফেরৎ দেওয়া 
০/--খাজনা, ভাড়া 
[50 175০9101- দাখিলা, রশিদ, সালিয়ান। 
[০7০ প্রতিবেদন 
[5৬০5৪-বিপরীত 
15৬০০৪1০--সংহরণ 
চ২০৮০1:৪এ--সংহত 
1২০59।1/-- রয়েলটি, গ্রস্থকারের প্রাপ]্‌ 

ও 
১৪1-সসবিক্রুয় 
9০1)60016-_-তফসিপ, তফশাল 
১০০এ/1--জামানত, জামিনদার 
5০০81109 ০০০ প্রতিভুপত্র, জামিন নামা 
০০৫৬1০)(--মালিক 
9/০-০1৪5০-_- উপদফা 
9০-1০৪5০--উপপাট। 
৭/১-০.০716৪৪০ উপ রেহেণ 
905০091)--উত্তরকালীন 
১/০-(5০৪/)(---উপ ভাড়াটিয়া 
91996551910 ০91111)০৭6০- উত্তরাধিকার পত্র 
১৪০111),9100900--অধীক্ষক 
911৬1৬০1 উত্তর জীবি 


7617099181- অস্থায়ী 
ঘ9080০5 ভাড়।, প্রজাপত্ুন 
[52918 ভাড়াটিয়। 
[159191060197%-- উইল সংক্রাস্ত 


দলিল মুসাবিদা 


0০974 2 

7184০ 7021--পণ্যচিহ, পণ্য প্রতীক 
19105661--হস্তাস্তর 

0.155.091- উ্রাইব্যুনাল, বিচারালয় 
[1051--ট্রাঞ্ত, অছি, ন্যাস 


8] 


00011965191 একক, একপাশ্থিক 
51700101215 10011522০--খাউখালা সী, জায় 5দি 


ভা 
৬৪14-_ বধ, লিছ্ধ 
৬০115০2010০18--সত্যপাঠি 
৬০1৫__বাতিপল 
৬০1৫ 20 11011109-- শুরুতেই বাতিল 
৬/০91৫201০--বাতিলযোগ্য 

১৪ 

৬৬০০101)- সম্পদ 
৬৬০2111) 2%-_-সম্পর্দ কর 
ড/০৪৬০1- -তক্তবায়, ভাতশিল্ী 
৮111 উইল, চরমপত্র, ইন্টিপত্র, ইচ্ছাপক্র 


পরিশি৪--৩ 


'মঙ্গীকার- চুক্তি, একরার 

অছি- ট্রাষ্ট 

অছিয়ত--মুসলমান কতক উইল 
'অধিক্ষেত্র- এক্তিয়ার, এলাকা 
অনিবন্ষিত--রেজিদ্বীকত নহে 

অনুচ্ছেদ ফা, ধারা 

অল অল ভাবে--ইচ্ছামত 

অলি-- ওয়ারিশ 

অশিল--অপিত হইল, অর্পণ করা গেল 


আ। 
'আওলাদ-_ সন্তান-সন্ততি, পরিজনব্গ 
আচ-_-আন্দাজ 
আছর-- প্রভাব 
আজ্ঞা--আদেশ, সম্মতি 
আদিম--মূল 


আদেশ--অহন্থমতি* আজ্ঞা, নিদেশ 

আমল- অধিকার, দখল 

আমদানী-_মালপত্র বিদেশ থেকে আনয়ন কর! 
আমমোক্তার--কাহাঁরও পক্ষে কাজ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি 
আমানত-- জমা রাখা 

আসামী - অপরাধী, অভিযুক্ত ব্যক্তি, ব্রেতা 

আড়, আড়ত--পণ্যদ্রব্য পাইকারী ক্রশ্ন-বিক্রয্নের দোকান 
আাওয়ার্ড-_-সালিসের রায় 

আযাক্ট--আইন ( সংসদকত্তৃক প্রণীত ) 


৮৮১৪ দলিল সুসাবিদা 


চে 
ইজা--_পুর্বস্ুজে হইত্তে আনিত 
ইজারা--লীজ, ইজারা, তেয়াঙগী আড় ' 
ইনাম-_-বকশিশঃ পুরস্কার 
ইপ্সিনিত- _স্পষ্টত, প্রকাশিত, ব্যক্ত 
ইবনে-_অসুকের পুত্র 
ইমাম--যিনি নামাজ পভান 
ইস্সজাদ- _খেয়ালঃ স্মরণ বাখা। 
ইসাদী-_সাক্ষী 
ইক্ষ--প্রেরণ, বিচাধ বিষয় 
ইন্তফা--শেষ, ত্যাগ" নিবুক্তি 


৩ 
উইল- _ ইঠ্টপত্র, উচ্াপন্র 
উচ্ছেদ__অপসাবণ, হুটান্না 
উপাগত --সমীপে আগত 

ঞ্ 


একজায়---মোট, একভ্ে 
এনুবার-_-প্র তিজ্ঞা, চুক্ত, অঙ্গী কাব 
একুন্-_€মাট 

এ্যাক্ট-_-আইন €(সংসদকঞ্তক পাসরুত ) 
এক্কিয়ার অরধধক্ষেত্র 
এদে-ট__প্রতিনিধি 

এতহি- স্থানে 

এতিম -_-অনাথ 

এতেক--এই সমস্ত 

এ০৩লা1, এতাল1--সংবাদ, তথ্য 
এনতার- অজত্ম' দেদার 

এবনে, --অসুকের গ্লু 
এবম্প্রকারে-- এইভাবে, এইরপে 


পরিশিষ্ট ১৫ 
এ 


একান্তিক-্-একান্ত, প্রগাঢ়, একনিষ্ঠ 
এক্যপত্য--একাধিপত্য, অপ্রতিদ্বন্দ্িতা 
এক্যমত--একমত 


ও 
ওয়াকফ--ধম।য় উদ্দেশ্টে দান, উৎস করা ( মুসলমানক্‌ ) 
ওয়াকিফ -যিনি ওয়াকফ ক্রেন, জ্ঞাত 
ওয়াদা--সমক়ের অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা 
ওরফে--অন্যনাম, শামান্তৰ 


ক 


কলম-- দফা, লেখনা 

কড়ার-_চুক্তি, অন্বীকার, ির্দিষ্ট সময় 
কাটাকর1-_-ওজন কর, বাটখারায় পরিমাপ করা 
কাত-ধার্য, সমস্ত বিষয়ের মধ্য হইতে অংশ বিশেষ 
কায়দ1- পন্থা, পদ্ধাতি 


কাবিননামা-মুসলমানী বিবাহের দলিল বিশেষ 
কারসাজি _ যোগসাজোস, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ঠকান 


কালেক্টর-_সমাহর্তা, আদায়কী 
কিস্তি-_দফা, মালবহনকারী নৌকা বিশেষ 
কৃত আন্দাজ, অন্ছমান 
কৈফিয়ত-__ব্যাখ্য।, জবাব, উত্তর 
কোড - সংহিতা 
থ 
খতম -শেষ, পরিশোধ 
খসড়া-_হাতেলেখা মুসাবিদা, যাহা চুড়ান্ত লিপি নহে 
খাইখালাসী--জায়সুদি, সুদের পরিবর্তে সম্পত্তি ভোগ কর! 
খাতক-_-খধণ গ্রহণকারী, অধমণ্ণ 


৮১৬ দলিল সুপাবিদা 


গয়রহ-্প্রভৃতি, অন্যান্য 
গম্ড-_ খরিদ 

গস্তকারস্ ক্রেতা 
গাফিলতি--অবহেলা 
গিফট-_দ্ান, হেবা 
শুজরত--হুন্ডে” হাতে হাতে 


ঘণাত-_গুঢ়তত্ত, নিহিত রহস্তয 


চাউড় -- প্রচার কর। 


চালান -মালপ্পেরণ 
চোতা, চোথা- কা।চাখাতা, কাচা রশিদ 


চৌহদ্দি__চতুঃসীম1, চতুর্দিক 


জজ 


জরিপ--ভূমি পরিমাপপুর্বক স্বস্বলিপি প্রস্তত করা, জরিপ 
জায়- বিস্তারিত বিবরণ, পরিবর্তে, হিসাব 

জাল--জাল, পণ্ড, অপ্রকূত, জাল দলিল 
জালিয়াতি--প্রতারণ। করা, জাল করা৷ 

জাহির- প্রকাশ 

জের- ইজা, উদ্ধত 

জেরা-_ প্রশ্ন করা, বিক্দ্ধপক্ষের প্রশ্ন 


ড্ভ 


ডক--স্বাকরার বাটখারা 
ভিহু-_ কয়েকটি মৌজার সমন 


পরিশিষ্ট টির 


'তওগলিয়তনামা-__ওয়াফনামা 
'তক--নিক্তি বিশেষ 
'তছবপ- ক্ষতি, আত্মসাৎ 
তত্রাচ-_তথাপি, তৎ্সহ্বেও 
তদবিব-_ খোজ খবর লওয়া, পদক্ষেপ লওয়া 
'্বি-_-ভৎ্সনা 
তফসিল--বিস্তারিত পরিচয়, অনুস্থচী 
'তবাজু-_পালা 
'তহ5বাজার- প্রকৃত বাজার 
'তহবী-_গোমস্তার পারিশ্রমিক 
তহবিল-_মজুদ টাকা, জমাকৃত নগদ টাকা 
তামাদী-দাবি করিবার সময় অতিবাহিত হওয়া 
তামাম--সমগ্র, সমস্ত 
'তায়দদ-_ধাধকুত মূলা, স্থিরকত পণ 
তালাক-_মুনলমান স্বামী কুক স্ত্রী অথবা স্ত্রী কতক স্বামী পবিত্যাগ, 

বচ্ছেদ 
তেজাবত-_-টাকা ধার দেওয়া, কর্জ দাদন দেওয়া (সুদের বিনিময়ে ) 
তোকৃ--সমষ্টি 

তথ 

থাপক--স্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা 
থোক--মোটা, একযোগে, এক গণনায়, এককালীন 


দূ 

দঃ_-দরুণ, বাবদ, জন্বা 

দফা বারবার, কিস্তি, প্যারালিখন, বিভিন্ন খাত 
দফে--একবার 

দরহামা - বেতন 

দস্তখত--হ্বাক্ষর 


দস্তবদত্ত__তাৎক্ষণিক চিত্তীকর্ষকরূপে, ক্কুত্তিতে, সানন্দে টাকা গ্রহণ 
৫২ 
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দ- চঙগছে 
দস্তাবেজ_ দলিল 
দত্তর-_নিয়ম 
দস্তরি__কমিশন, বারবারদারী 
দাখিলা__খাজনার রশিদ 
দায়ের__কুজু, দাখিল 
ছ্িগর, দিং_ প্রভৃতি, অন্যান্য 
দেহাত _ পলীগ্রাম, গাঁও 
দোকর- পুনঃ, পুনশ্চ, পুনবার, দ্বিতীয়বার 

ধ 
ধুলট-_রবিশন্ক 
ধরাট-__যাঁহ] বাদ দেওয়! হয় 

ন 
নক্সা মানচিত্র জরিপের চিত্র, ভূমি নকস! 
নগদ- এক হাত থেকে অন্ত হাতে, তাৎক্ষণিক, রোক 
নাজাই-_-কমিপড়া, ঘাটতি 
নাফা-__লাভ 
নিকাশ__ঠিক করা, পারস্পরিক চূড়ান্ত হিসাব 
নিট- প্রকৃত, খরচবাদ 
নিবন্ধক-_রেজিষ্ার, যিনি দলিল রেজিষ্রি করেন 
নিব্যটু-_সত্য বলিয়। প্রমানিত, নিশ্চিত 
নিরিখ__হার, পণ বহায়, কর সেলামী, টাক] দেওয়া 
নিশানদার _ষে নিশানা স্থাপন করে, পরিচয়দা'তা 


পী 
পয়স্তি- নদীর চর জাগিবার ফলে প্রাপ্ত ভূমি 
পরতাল-_বুঝ করা, ঠিকভাবে বুঝিয়া লওয়া ( ভূমি পরিমাপেয় ক্ষেত্রে ) 
পড়তা-দাম 
পাইকার-__ব্যাপারীঃ বেশী পরিমাণ মাল খরিদকারী 
পায়তক্ত--অধিকার ক্ষেত্র 
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প-_চলছে 
পু'জি__মুলধন, চালান 
প্রতীতি- লপলব্ধি 


ফায়দা__মুনাফা, লাভ, স্বার্থ 
ফামি-অনাবশ্যক দ্রব্য 

ফাঁজিল--বিবিধ, বাজে 

ফলাই--অংক 

ফৌত-_ম্বৃত, দেউলিয়া, ফতুর 
ফর্দ--তালিকা, মালের তালিকা 
ফিরিস্তি_দলিলপত্রের তালিকা 
ফোড়ন-_কার্্যান্পাতিক, কর্মান্ুযায়ী মজুরী 
ফেরব-_জাল, মিথ্যাভাবে 


বঃ-_কাহারও বদলে (বকলম ) 
বলন-_বেশী 

বয়নামা__নিলাম খরিদের দলিল 
বাবদ, বব্-_দরুন, জন্য 

বায়া_ বিক্রেতা, সম্পাদনকারী 
বিঃ-বিমঙ্লিত 

বিশারদ-- বিশেষজ্ঞ 


তারিখ - অগ্ভকার তারিখ 
বাটা__খরচ, বাট! দাগ, একটি দাগের উপদাগ 


বকেয়া__বাকী, বক্রী, অবশিষ্ট 

ব্যাজ-_ সুদ, প্রতীক ধারণ 

বখড়া_-ভাগ, অংশ বিশেষ 

বখেড়া--বিবাদ 

বন্দেজ_ নিয়ম, বিধান 

বরবাদ--নষ্ট, বিনষ্ট 

বরাত-_অন্ত ব্যক্তির উপর অর্পণ, স্বস্ব প্রদান 


৮২৩ 
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ব--চলছে 
বহাল-_নিষুক্ত করা, অটুট রাখা 
বাকী জায়__যে কাগজে পাওনা আদায় লিখিত থাকে 
বাকী কাটা-_-জম! খরচের ফল উদ্ধৃতি 
বাজার দ্র--প্রচলিত দাম, বর্তমান উপযুক্ত মূল্য 
বাট্টা--বাটা, কমিশন 
বেস্তে- অমুকের কন্তা 
বোমা-_লোহার রড চিকন করে বস্তা হইতে চাউল গম. ভূষিমাপ প্রভৃতির, 
নমুনা বাহির করা হয়। 
ভ 
ভাগাড়- ডোবা, যে নীচু ভূমিতে মৃত জীবজন্ত ফেলা হএ 
ভাক্ত--পণ্ড, বাতিল, জাল 
ভূয়া_অলীক, অস্তিত্ববিহীন 


মওয়াজী--কমবেশী 

মবলগে-- একত্রে, সর্বমোট 

মরহুম--৬, মুত, ঈশ্বর 

মজকুর__-বণিত, উল্লিখিত 
মাতব্বরী--জামিন, দায়িত্বে 
মারফত-মাধ্যমে, হস্তে 

মুদ্যৎ- নির্দিষ্ট সময় 

মেকদীরস্্রকমঃ মতন 

মুনাফা লাভ, স্বার্থ, ফায়দা 
মিতি-_ভবিষ্যৎ স্থ্দ, সময় 

মহুরত--শুভদিন 

মোতাবেক-_অন্থযায়ী 

মোকাম-_ঠিকানা, ক্রয় বিক্রয়ের স্থান, আদালতের এখতিয়ার 
মটকী- মাটির জালা, মাটির বড় হাড়ি 
মুমাফির-- ভিখারী, ফকির 

মিছকিন- এতিম, অনাথ, গরীব অনাথ শিশু 
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ম--চলছে 
মেহনত- পরিশ্রম 
মৌজা-- গ্রাম 
মৌরশী- পুরুষাস্থক্রমিক, পূর্বপুরুষ হইতে 
মেয়োজ্জেম--যিনি আজান দেন 
র 
রপ্তানী__-বিদেশে বিক্রী করা 
বাহা খরচ--পথ খরচ, যাতায়।ত খরচ 
বেট--দব, নিয়ম 
রেওয়া__বাঁধিক লাভলোৌকসান হিসাব 
রুজ্ব_ দায়ের, দাখিল, মিল কবা 
বোকা-_ক্ষুদ্রপাত্র 
রোক- নগদ, একত্রে, এককালীন 
বোক খণ_-নগদ খণ প্রদান 
বোকড--যে বহিতে নগদ টাক জমা খরচেব হিনাব লেখ হয়' নগদান 
বহি, ক্যাশবুক 
রোকাহুপ্ডি--বাহককে লিখিত টাক। প্রদানের অনুমতি 
রোজনামা--ঘে খাতায় দেনিক জম খরচ লেখ] হয় 
ল 
লহন।-_ ক্রেতার নিকট বাকী টাকা 
লাট--সমগ্ি 
লাট মারা, লাট দেওয়া--মাল সাজানো 
শ 
শর্ত--কড়ার, অঙ্গীকার 
শপথ--হুলফ, দৃঢ়ভাবে বিশ্বামের সহিত বলা 
শিকম্তি--নদীর ম্রোতে জমি ভাঙ্গিয়া যাওয়! 
স 
সওদা-_ক্রয়, দ্রব্য খরিদ 
সর্ত--কড়ার, অঙ্গীকার 
সন-_-ব্ৎসর, বাংল। সন, সাল 
মবহদ্দে--সীমানায় 
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প-- চলছে 

সহরত-- ঘোষনা, বিজ্ঞপ্চি, প্রচার 

সওদাগর--বণিক, বড় ব্যবসায়ী, বেনিয়া, নর্দা ও সমুদ্র পথে বা জাহাজে: 
করিয়া ব্যবসাদি করিয়া থাকে 

সাকিন--বাসম্থান, গ্রাম, রাস্তার নাম ও নম্বর সহ 

সাগরাই-_-সহিকরা 

সাযুজ্য-_-সামপ্রস্য 

সালিয়ানা-_-পরিশোধের রসিদ, বাৎসরিক 

সেরেস্থা-_দপ্তর, অফিস, যেখানে নথিপত্র রাখ। হয় 

সেহাকরণ--লিখন, ট্ট্যম্প বিক্রীর হিসাব লিখন, কোর্টফির হিমাব লিখন 

সেহায়া-যে কাগজে দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বাকী কাটা হয় 


হু 
হদিশ--সন্ধান 
হলফ--শপথ 
হাওলাত-স্বল্ল সময়ের জন্ বিনা জামিনে যে টাকা দেওয়া হয় 
হাতচিঠা-- জমা খরচের কাচা রশিদ 
হাবেলী-দালান, প্রাসাদ 
হামেসা- সচরাচর 
হার--দর, দাম, যূল্য-তাঁলিকা 
হাঁল- বর্তমান, চলতি 
হালখাতা--নতুন খাতা 
হালসন-_-চলতি বৎসর 
হাসিয়া-_মাজিন, উপাস্ত 
হুজ্জত--ঝামেল], কলহ, বিবাদ 
হুপ্ডি-_টাকা বিনিময়, বরাত চিঠি 
হেফাজত-- সংরক্ষণ, অধীনে রাখা 
হালত-_ হাল, অবস্থা 
হেবা--মুসলমান কতৃক দান 
হেৰা-বিল এওয়াজ-__কোনকিছুর পরিবর্তে দান 


পরিশি৪_ ৪ 
ফরম --) 
(নিয়ম ৩ (২) দুষ্টব্য ) 
( দাললের সাহত দাখিল করিতে হইবে ) 


সম্পত্তির বিবরণ 
( শহরাণ্চলের দালানসহ জাঁমর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ) 


১। স্থানগত পরিচয় £ 
(ক) বাড়ি/দাগ/হোন্ডিং নং 
'খ) গলি/সড়ক-রাস্তার নাম 
গ) ওয়ার্ড নং 
(ঘ) পিন কোভ 
(ও) থানা 
(চ) জেলা 
(ছ) দাগ নং 
(জ) খতিয়ান নং 
ঝ) মৌজা 
(ঞ) জে, এল নং 
২। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন / পুরসভা ! 
নোটিফায়েড এলাকা! / ক্যান্টনমেন্ট এলাকা 
৩। জমির মোট পরিমাণ 
(ক) কাঠায় 
(খ) বর্গমিটারে 
৪1 ফাকা জমি 
(ক) কাঠীাক় ঃ 
(খ) ব্র্গমিটারে ঃ 


৮২৪ 


€ | 


৬ । 


৭ | 
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নিম্সিত বাস্তর ভূপরিমাণ 
(ক) কাঠায় ; 
(খ) বর্গমিতারে £ 
(ক) দালানের ফ্লোর সংখ্যা ; 
(খ) প্রতোক ফোরের পরিমাপ ২ 


দালান নির্মাণের প্রকৃতি [ উপযুক্ত ক্ষেত্র 


( ৬/) চিচ্চ পদতে হইবে 7-- 
(কে) নির্ধাণ-__ 
(১) পাব? 
(২) আধা-পাক। 
৩) কাচা 
(৪) অন্যান্ত (বিবরণ দিন ) 
(খ) ফ্রোর-- 
(১) কাচা 
(২) সিমেন্ট 
৩) মোজাইক 
(৪) মাবেল 
(৫) অন্যান্ত (বিবরণ দিন ) 
গে) দেয়াল 
(১) কাচা 
২) সিমেট প্রাঙ্টীব 
(৩) চুনকাম কর 
(৪) প্রার্টিক রং করা 
(৫) অন্যান্য ( বিবরণ দিন ) 
€ঘ) ছাদ-_ 
(১) খড়ের 
২) টালীর ছাউনী 
(৩) টীনের ছাউনী 
(৪) পাকা! 
(৫) অন্যান্য (বিবরণ দিন ) 


সি লৌল. ... প 


সর 


স্পর্শ স্পা পপি পি সপ্ত সপ্ত সিটি শা 
সক | সপে 


পা পপ সপপর্ি সণি  পর 
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₹৮। দীলান / ফ্ল্যাট এর পর় প্রণালী / বিদ্যুৎ সংযোগ। 
অন্যান্য ফিটিংস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
৯'। দালান / ফ্ল্যাট নির্মানের সন ঃ 
১০। দালান / ফ্যাট নবায়ণ যদি হইয়া থাকে-- 
(ক) নবায়ণের সন ঃ 
(খ) সংযোজন ও পরিবর্তনের বিস্তারিত 
বিবরণ 
১১। ১ কিঃ মি: এর ভিতর অন্ঠান্য যে সমস্ত হবিধাদি 
রহিয়াছে! (4) চিহ্ন দিন ৭, 
(কলিকাতা পৌব সতার ক্ষেত্রে পুরণ করিতে 
হইবে না) 
(ক) রেলষ্টেশন 
(খ) বাস ষ্টেশন 
(গ) বাজার এলাকা 
(ঘ) সহর কেন্জর 
(ঙ) স্কুল 
(চ) কলেজ 
(ছ) হাসপাতাল 
১২। প্রধান রাস্তা হইতে আহ্ুমাণিক দুরত্ব _ 
(ক) নিকটতম পাকা / প্রধান রাস্তার বিস্বার 
( মিটারে ) 
(খ) এই পাকা/ প্রধান রাস্তা হইতে রি 
( মিটারে ) 
(গ) সংলগ্ন রাস্তার বিস্তার, যদি উপরোস্ধিখিত 
(ক) হইতে ভিন্ন হয় ( মিটারে ) 
১৩। যে উদ্দেশে দালান / ফ্ল্যাট ব্যবহৃত হয় সঠিক স্থানে 
(৬) চিহ্ন দিন 
(ক) আবাসিক £ €() 
(খ) বাণিজ্যিক 6) 
(গ) শিল্প £ €() 
ঘ) অন্যান্য (বিবরণ দিন) 


০৪ ভে ৬ গগ ৬৬ গুগ ৬ 
পাস পিসি পিসি পাস পি পেস্ট ০ 
সি পতি সপ পপর পা আগা ০ 


৮২৫ 


৮২৬ দলিল মুসাবিদা 


১৪। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর সংক্রান্ত দস্তাবেজ অনুযায়ী 
সম্পত্তির জন্থ প্রদত্ত করের বিবরণ ঃ 
১৫। দলিলে বপিত বাজার দর ঃ 
(ক) নিমিত বাস্তর প্রতি বর্গমিটারের বাজার দর £ 
ঘে) ফাকা জমির প্রতি কাঠা / বর্গমিটারের বাজার 
দর 
(গ) মোট বাজার মুল্য'*" 
১৬। মন্তব্য, যদি যাকে ঃ 
১৭। হস্তাম্তরকারী 
(ক) নাম 
(খ) পুরা ঠিকান। 
১৮। হস্তাস্তর গ্রহীত৷ 
(ক) নাম 
(খ) ঠিকান। 
১৯১। দলিল লেখক 
(ক) নাম 
(খ) লাইসেন্স নং 
২০ । আযডভোকেট, যদি থাকে 
(ক) নাম ঃ 
খ) ঠিকান। রী 
উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য । 
উপরের বর্ণনার ক্ষেত্রে আমার দ্বারা কোন ভুল বর্ণনা বা 
'তথ্য গোপনের জন্য সরকারের রাজস্বের কোন ক্ষতি হলে 
তা পূরণ করব-__ এই মর্মে আমি অঙ্গীকার করছি । 
স্থান £ 
তারিখ £ উউিভি217858828 
নিবন্ধীকরণের জন্য 
দলিল সম্পাদনকারী ব্যক্তির স্বাক্ষৰ 


ফরম--২ 
নিয়ম ৩ (৩) দুষ্টব্য 
(দলিলের সহিত দাখিল কাঁরতে হইবে ) 
সম্পত্তির বিবরণ 
(গ্রাম্য অণ্চলে বাড়ীসহ জামর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ) 


১। স্থানগত পরিচয় 

(ক) দাগ নং 

(খ) খতিয়ান নং 

(গ) জে. এল. নং 

ঘ) মৌজা 

(ঙ) থানা 

(চ) জেল! 

(ছ) পিন কোড নং 

(জ) হোল্ডিং / বাড়ী নং, যদ্দি কিছু থাকে 

(ঝ) গলি / রাস্তার নাম, যদি কিছু থাকে 
২। মোট জমির পরিমাণ 


(ক) কাঠীয় 
(খ) বর্গমিটারে 


৩। ফাকা জমির পরিমাণ 
(ক) কাঠায় 
(খ) বর্গমিটারে 

৪। নির্নিত বাস্তর ভূপরিমাণ 
(ক) কাঠায় 
(খ) বর্গমিটারে 


৮২৮৮ 


দলিল মুসাবিদা 


€ | জমির বর্তমান পরিচয় 


[ €/ 


) চিহ্ন দিন ] 


কে) উচু জমি 
(খ) নীচু জমি 


(গ) 


(ঘ) আড্র 


শুকনো 


্ 


(ঙ) অন্যান্য ( স্থনির্দিষ্টভাবে বলুন ) 


ংলগ্ন রাস্তা থেকে দূরত্ব ( মিট।রে 9 


(খে) সংলগ্ন রাস্তার বিস্তার € মিটারে ) 


৬।( (ক) 

৭। দুরত্থ 
(ক) 
থে) 


(গ, 


নিকটবতা রেল স্টেশন থেকে 
বাস স্টপেজ থেকে 
বাজার এলাকা থেকে 


(ঘ) ব্রক অফিস থেকে 
(ঙ) ব্যাংক থেকে 

(চ) স্কুল থেকে 

(ছ) কলেজ থেকে 


(জ) 


হাসপাতাল থেকে 


৮ বাড়ী নির্মাণের প্রকৃতি [৫ ৯/) চিহ্ু দিন] 


€ক) 
(১) 
(২) 
6৩) 
€৪) 

(খ) 
(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 


নিষাণ 

মাটির বাড়ী 

আধ পাকা। 

পাকা 

অন্যান্য (বিশদ বিবরণ দিন ) 
মেঝে 

কাচা 

সিমেন্ট 

মোজাইক 

মার্ধেল 

অন্যান্য (বিশদ বিবরণ দিন ) 


ও ঠ ্ 


9৪9 5৩ 99 
০ সস ০৯ পি 


পাস্সি 


পিসি পাস পি পেস 


৬ 


সণ | স্পট সরি 


পরিশিষ্ট 


(গ) দেওয়াল 
(১) কাচা 
(২) সিমেন্টের প্রাস্টার 
(৩) চুনকাম করা 
(৪) প্লাস্টক করা 
(৫) অন্যান্য (বিশদ বিবরণ দিন ) 
(ছ) ছাদ 
(১) খড়ের 
(২) টালির 
(৩) টিনের 
(৪) পাকা 
(৫) অন্যান্য (বিশদ বিবরণ দিন ) 
| বাড়ির বর্তমান অবস্থা প্রয়োজনমত ঠিক 
ঘবে (৮) চিহ্ন দিন ) 
ক) নহুণ 
এ) ৩ বছরের অধিক পুর।তন 
(গ) ৫ বছরের অধিক পুরাতন 
(ঘ) ১০ বছবের অধিক পুবাতশ 
(ড) জীর্ণ 
(চ) টেনাণ্টসহ 
(ছ) টেনা্ট ছাড়া 


১০। বাড়ী তৈরীর প্ররুত বছর 

১১ । (ক) বাড়ীর প্রিন্থ এল!কা (বর্গ মিটারে) 

(খ) বাড়ীতে মেঝের সংখ্যা এবং মেঝের 
মোট পরিমাণ ( বর্গমিটারে ) 

১২। দলিলে নিদিষ্ট বাজার মূল্য 

(ক) নিগ্রিত এলাকার প্রতি বর্গ মিটারের 
বাজার দর 

(খ) ফাকা জমির প্রতি কাঠার বাজার দর 

(গ) মোট বাজার দর 


ণ& 9 5৬ গগ 
তল সি তাস পাস পিসি 


হি ০৬ 9০9 গও ০. ও নত তে 
পট পাস পপি পাস তি তাস পসসি পানি 


সপপর্ণ | সি | আর | সি 


সর্প স্পর্শ | সরা শি পার্টি স্পা সা 


৬২৯ 


৮৩৩ দলিল মুসাবিদা 


১৩। মন্তব্য (য্দি থাকে ) 
১৪ । হস্তাস্তরকাবী 


কে) নাম ঠ 

(খ; পুবা ঠিকান। ঃ 
১৫ | হস্তাস্তব গ্রহীতা৷ 

(ক) নাম হ 

(খে) পুবা ঠিকানা টু 
১৬। দলিল লেখক 

(ক) নাম 


€খ) লাইসেন্স নং 
১৭ । আডভেো।'কেট থাকিলে তীাহাব 

(ক) নাম 

(খ) পুবা ঠিকান। ঃ 

উপরোক্ত বিববণ আমাব জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য । 
উপবেব বর্ণনাব ক্ষেতে আমাব দ্বাবা কোন ভুল বর্ণনা ব' 
তথ্য গোপনেব।জন্ত সবকাবেব বাজন্বেব যদ্দি ক্ষতি হয় তবে 
তাহ পুবণ কবিব-_ এই মর্জে আমি অঙ্গীকাব কবিতেছি 


স্থলে 2 বেজিস্ট্রেশনেব জন্য দলিন 
তাবিখ £ সম্পাদনকাবীব ম্বাক্মব 


১। 
(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
(ড) 
(চ) 
(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 
(ঞ০) 

২। 


ফরম _ ১৩১ 
1নয়ম ৩৩) দুষ্টব্য 
দেঁলিলের সাঁহত দাখল কাঁরতে হইবে) 


সম্পত্তির বিবরণ 


শেহরাণ্চলের জামর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) 


স্থানগত পরিচয় £ 


দাগ নং 

থতিয়ান নং 

মৌজা 

জে. এল, নং 

হোল্ডিং নং 

গলি / সডক / রাস্তার নাশ 
ওয়ার্ড নং 

পিন কোভ ন' 

থানা 

জিলা 


মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন / পুবসভা / 


নোটিফায়েড এলাকা / ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকা £ 


৩। 
(ক) 
(খ) 
৪ | 


জমির মোট পরিমাণ 


কাঠায় 
বর্গ মিটারে 


জমির বর্তমান পরিচয় ।প্রাসঙ্নিক বন্ধনীর 


পাশে (৮) চিহু দিন) 


(ক) 
(খ) 
(গণ) 
(ঘ) 


উচু জমি 
নীচু জমি 
শুকনে। 
আর 


৪৬ ৬ ৬ উড 
পাস পি তি এমি 
সা | ই | সির সপ 


(ড) অন্যান্থ হেনিদ্দিষ্টউভাবে বলুন) 


৮৩২ দলিল মুসাবিদ। 


«| ১ কি.মি.-এর ভিতর কি কি সুবিধা আছে 
(কলিকাতা পুরসভা এলাকার ক্ষেত্রে পুরণ 


করতে হবে না) 

কে) রেল ষ্টেশন ই হ্যা/না 
খে) বাস ষপ £ হ্যা/না 
গে) বাজার এলাকা! £হ্যা/না 
(ঘ) শহর কেন্দ্র £হ্যা/না 
(ড) বিগ্যালয় £ হ্যা/লা 
(চ) মহা বিদ্যালয় £ হ্যা/না 


৬। প্রধান রাস্তা হইতে দূরত্ব 
(ক) নিকটতম পাকা / প্রধান বাস্তাব 
বিস্তার (মিটারে) 
(খ) এই পাকা / প্রধান রাস্ত। হইতে 
দুরত্ব মিটারে) রর 
(গ।' সংলগ্ন রাস্তার বিস্তার, ষর্দি উপরোল্লিখিত 
(ক) হইতে ভিন্ন হয় (মিটারে) 


৭। অন্যান্য স্থনগত উপাদান যা জমির মূল্য 
নির্ধারণের বিষয়ে প্রাসজিক 
(ক) অন্যের অনধিকার দখলে আছে কিনা 2 হ্য1/না 
খে) টেনাণ্ট আছে কিনা £হ্যা/ন! 
গে) জবর দখলকারী আছে কিনা £ হ্যা/ন। 
ঘে) স্থানীয় জনগণের দ্বারা বিনোদনের জন্য 
ব্যবহৃত হয় কিনা 2 হ্যা/না 
৮] দলিলে বপিত বাজার দর 
কে) কাঠা প্রতি বাজার মুল্য 
(খ) বর্গমিটার প্রতি বাজার মূল্য 
(গ) মোট বাজার যৃস্য 
৯। বাজার মুল্য বিষয়ে মন্তব্য যেদ্দি কিছু থাকে) 


পরিশিষ্ট চি 


১*। হৃস্তাত্তরকারী 
(ক) নাষ 
(ধ) পুরা ঠিকানা 
১১। হস্তান্তর গ্রহীতা 
(ক) নাম 
(থ) ঠিকানা 
১২। দলিল লেখক 
(ক) নাম 
(খ) লাইসেন্স নং 
১৩। আযডভোকেট, যদি থাকেন 
(ক) নাম £ 
() ঠিকানা ঃ 
উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। 
উপরের বর্ণনার ক্ষেত্রে আমার দ্বারা কোন তুল বর্ণনা বা 
তথ্য গোপনের জন্ সরকারের রাজন্বের কোন ক্ষতি হলে তা 
পুরণ করব-_এই মর্মে আমি অঙ্ধীকার করছি। 
স্থান £ 


€৩ 


ফর ম--& 


নিয়ম ৩৩) দুষ্টব্য 
(দলিলের সাঁহত দাখিল করিতে হইবে ) 
সম্পত্তির বিবরণ 
(গ্রামালের জাঁমর ক্ষেত্রে প্রযোজা) 
১। স্থানগত পরিচয় 
(ক) দাগ নং 
খে) খতিয়ান নং 
(গ) মৌজার নাম 
(ঘ) জে এল নং 
() থানার নাম ৪ 
(চ) জেলার নাম 2 
ছে) পিন কোড নং £ 


২। জমির বর্তমান প্ররুতি 
প্রাসজিক ঘরে (4/। টিক দিন 
(ক) বাস্ত জমি 
খে) চাষের জমি ঃ 
(গ) উচু জমি £ 
(ঘ) নীচু জমি 2 
(ড) শুক জমি 
(চ) আর্র জমি 

০। চাষের জমি হইলে সংঙ্গিষ্ট পরিচয় দিন 
(ক) সেচের জন্য সেচ খালের জল 

আছে কিনা ? £ হ্যা/ন। 

(খে) সেচ পুক্করিণী আছে কিনা?  হ্যা/না 


০৯৯ ০ ০ পি ০৯ ০ 
পপ উপ সর্ট অতি সপ্ত সি 


পরিশিষ্ট ৮৩৫ 


(গ) দেচের জন্য কৃপ/নলকৃপ আছে কিন! ? : হ্যা/না 
(ঘ) অন্য কোন সেচের স্থবিধা আছে কিনা? £ হ্্যা/না 
(উ) কয়টি ফল বাৎসরিক হইয়া থাকে? :এক/ছুই! 

ছুই-এর অধিক 
(5) প্রতি একরে ফসলের উৎপাদন (টাকায়) £ 


৪। জমির ব্যাপারে অন্ঠান্ঠ বিবরণ 
(ক) সদর রাস্তা হইতে দূরত্ব (মিটারে ) 
(খ) সন্গিকটবততাঁ বাজার হইতে দূরহ 
(গ) সঙ্গিকটবর্তা বাসস্থান হইতে দূরত্ 
(ঘ) যানবাহনের স্থবিধা 
(ও জমির মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে নি 
কোন উপাদান থাকিলে তাহার পরিচয় £ 


৫। মোট হস্তান্তর যোগ্য জমির পরিমাণ 
বর্গমিটারে 
৬। দলিলে লিখিত মোট বাজার মূল্য 
৭। প্রতি কাঠায় বাজার যুল্য 
(৬নং কলম মোতাবেক) 
৮। মস্তব্া 
৯। হৃস্তাত্তরকারী 
(ক) নাম 
(খ) ঠিকানা 
১০। হৃস্তাস্তর গ্রহীতা 
(ক) নাম 
(খ) ঠিকানা 


১১। দলিল লেখক 


(ক) নাম 
(খ) লাইসেন্স নং 


ব্য উগ 


৮৩৩ দলিল মুসাবিদ 


১২। আভভোকেট থাকিলে তীহার 

কে) নাম 

(খ) পুর! ঠিকানা 

উপরোক্ত বিবরণ আমার সিনা | নী 
উপরের বর্ণনার ক্ষেয্পে আমার বারা কোন তুল বর্ণনা বা 
তথ্য গোপনের জন্ত সরকারী রাজন্বের কোন ক্ষতি হইলে 


তাহা পুরণ করিব--এই মর্মে আমি অঙ্গীকার করিতেছি। 
রেজিস্ট্রেশনের জন্ত দলিল 
সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর 

বান - নু 


তারিখ 


